ভু 
J পৃষ্টা) চা নি 
| ৩৭৮ “বঙ্গসাহিত্যে গাণা কাব্য বব | 
৩৩ বন্ধের এক প্লেণীর সমালোচকের নম 
',, বড় লাটের শীসননীতি -;; ই 
৪১৯৮ বৰ্ত্তমান বাঙ্গণা গন্তপাহিত্যের 
' লোচনা, শ্রী প্রফুল্চন্দ্ৰ রায় ডি এ 

|' ৪৫১ বলী দ্বীপ শ্ৰীনগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ স্লোম/ৰি এ; 
||. ..- বাঙ্গল| ভাষার ইংরাজ কৃত উন্নতি জী 

১৪২, ২২২, ২৪১, ৩৮১ বাঙ্গলার মাল মসলা ্রীমফেন্রনাথ 
*_ ১ বিন্ধা (গল্প) প্রীযোগেন্্কুষার চা 
১ ৪৮০ বিদ্যাসাগরের স্থতিস্তম্ভ সম্পাদক,‘ | 
"বিভিন্ন সামাজিক আদর্শে.” সংঘ 
‘ শাস্ত্ৰী এম্‌ এ, '' . | 
বীন্ধাঞ্থর ( সচিত্ৰ ) গীবামনদবাস বহু | 
এম্‌ এম্‌ , বু ‘ [ 

, বেহারে প্লেগ উস চখৰ ্ঃ 
বৈজ্ঞানিক, প্রসঙ্গ জীর্যাগেশচরজ রায় 
বাক্ত বাসনা (পত্ত) শ্রীদেবকুমার রা] 
'ভাষার (একতা শীবিজ্রয়চন্দ্র মজুমদার | 
৫২৫. ভিতরে-বাহিরে (পদ্য) জীয়েবকুমাৰু 
* ৬ ভুলে যাঁও.(কবিতা) গীলজ্জাবতী বস্তু, 
১৮০ মনোমোহন ঘোষ জীষোগীজ্ৰৰনাথ ব্‌সু 


ল সা তিশা 


























7/তি (কবিত;).. জনৈক হিন্দু 
৯৪৮৮, ব₹॥ বব 





ডা . -.- ৬: .. &৮ মহাভারত গীবিজয়চন্দ্ৰ মভূমদার | 
শা, (সচির ) সম্পদক , ১৬৮ মহারাষ্ট্রীয়.ভাষা ও সাহিপ্য (সচিত্র) শ্ৰী: 

কৰতা ) উবার রা চৌধুরী .৫০% = ১১ মেজর আই ক্রস এদ্‌ .. 

র অবস্থা ও কর্তন শ্রীসতীবচন্দ ১৯১৯৬ গ্ৰীন্ত 

য়, এম্‌ এ এল্‌ এস ডী প্ৰেমচাদ , 
এৰী ৷ +, ৫২ বে 


ব কীর্তি প্ীজ্ঞানেক্রমোহন দাস ... ৩৯১ মাঁলঞ্চ (কবিতা) শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী 

) ্ীদীনে্কুমাব ব্যয় ... ৪৭  মালাবারের চেরুমা শীত্রজসুন্দর সান 

_ গন্ধ (সচিত্র) শ্াউপেক্রকিশোর মুক্তি (গস) শ্রীচারুচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিএ £2 এ" ১৯ ঈষুসলমানের স্তালিকাবিবাহ শ্রীইম 

= ন ) ৰি ++ ১৭৩ রুমার গেছ) জ্ৰীনগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ‘ 
দশে (কৰিত]) শ্ৰীপ্রমখনাথ, সাৰ  . বামায়ণ জীবিজয়চন্দ্ৰ দার . 

/ যা’ / এ, “৩৪২ সীল শরীিরিজারুমার থোৰ .. 






le বিষয় ৷ ন পৃষ্ঠা । 
সনামের প্রতি সীত! (কবিতা) শৰীবিজয়চন্দৰ 
,_ ম্ভুমদার বি এল বৈশাখের ক্রোড়পত্র ''" ৯ 
কমালী (গল্প) শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত .. ২১৩ 
| রুমালী ঠগী প্ৰীপঞ্চানন ঘোষ ৪২০ 
| রেডিয়ম শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় + ২০৯ 
র্যাফেএল ও ম্যাডোনা চিত্র (চিত্র) ররর 
K কুমার গান্ুলী - .. ২৩৫ 
' লণ্ডনে (কবিতা) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাস্মল .. ৭৬ 
৯ লুপ্তহিন্দুৱাজ্য ৰীধৰ্ম্মাননা মহাভারতী ' . ** * ১৬৪ 
শরতে বঙ্গপল্লী 'শ্রীদীনেন্ত্রকুমার রায় ১৯৫ 
শান্ত্রবাদের বিকাশ শ্রীমহেশচন্ত্র ঘোষ বিএ, ৩০৪, ৪৬১ 
শাস্তৰবাদের বিনাশ * * ওঁ * ৫৪৫ 
শীহ্জাহানের অস্তিম কাল. ০২৭৩ 
শিলডুবির শিলালিপি (সচিত্র) শ্রীদেবনারারণ : 
ঘোষ ১৬১ 
' শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সুরী ্ীপুরণচাদ সামহখা ৪২২ 


যোলাপুতু-জীবামনদা্‌স বস্গু একর মাই এম্‌ এম্‌ ৪৫৩ 
ইক বিপদ কট বনে বন্য্যোপাধ্যয় , 
বিএন. 24৮ +. 8০১ 
সব্রমের কথা (&) রি ১১০১ 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সম্পাদক ৯৯ 
সংবাদ ও মন্তব্য (সচিত্র) সম্পাদক * ৩৩৬, ৩৮৮১ ৪৪৭, 
সাময়িক প্রসঙ্গু (সচিত্র) ১. কে: -- ৪৯৮ 
সাক মায়াবী সাহিত্য গ্ৰীসখারাম গণেশ হং 
৮ ৩৪২ 


: সীন্ব্্যের স্নান তিন দেব .. 
টা স্তত (কবিতা) শ্রীআশ্ততোষ ভট্টাচায্য, এম্‌ এ + ৬২ 
'র্ ্রীচাকচন্ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 





রর এঃ $ শা 


বিষয়। 
হিন্দী সাময়িক সাহিত্য 
হোলী গীত শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত 


স্বতন্ত্ৰ মুদ্রিত চিত্রের 


চিত্ৰ 
১ ৷ শকুস্তন| (দুইরঙ্গে ছাপা) ম 
২। মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর 
৩ ৷ “লক্ষ্মী, তুমি আসিতেছ ?” 
৪ | দুষ্বান্ত সভায় শকুন্তল| 
৫। আঙ্গরবিলাপ (তিন রঙ্গে ছাপা) 







' ৬ | গেৎসীমানীতে খৃষ্ট (Duotype 


শাক 


',১১ ৷ শাহজাহানের অস্তিমকাল অবনীন্রঃ 


১২ ৷ সবস্বতী 

১৩ । চাদবিবি 

১৪। আলো বেলভেডিয়ার 

১৫৯ আর্থার ও হিউবার্ট $ 
১৬। ক্যাথারিন ও পেট্‌চিও € 
১৭1 লাঅকোন্সন * 

১৮। সাবিত্রী ও সত্যবান (5ইরঙ্গে ছাপা) 
১৯। ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

২০। সঙ্গীতের মোহিন্,শক্তি 

২১। ডাক্তার মহেন্দ্ৰনাল সরকার 

২২ ৷ অতীতের স্থতি 


২৪৬ ২৩। রাজা লীয়রের উন্মাদ * 
চত 
ডা *০1% - 
৪8টি €€৫৩ | 
ত , 
রি ৪ ৬ ৭ 
এ টি 





A 


21) 
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< টি ভান ৰ 
শক্ত তন 


ধুরন্ধর কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে । 


% , 








বালী এ 
ঞ ct শা 
ঠা , (বশাখ, ১৩১০ | না te সংখ্যা । 
৮ 








: £ বীজাপুর । | 


বীজাপুরের ইতিবৃত্ত এবং উচ্চ 
প্রধান প্রধান্ন অন্টালিকাসমূহের বুদ্ধা _ 
সুশিক্ষিত ভারতবাসীমাত্ররই জানা 
কর্তবা । এই নগরের পুরাতন 
বলী সম্বন্ধে একজন -ইংরাজ 
(ছন, যে ইহার “বিশাল নগর- 
অভ্যন্তরে প্রাচ্য শিল্পের ইঁ, 
একটি সম্পর্ণ ব্যায় অধীত 
পারে।’ ৰ 

বীজাপুর শব্দ বিজয়পুরের 
ভ্ৰংশ। এ1চীনকালে ইহা হিন্দু 
সহর ছিল। কিন্তু এখানে এখন 






















* হইলে পর বীজাপুরে যে র 
অভ্যুদয় হয়, তাহার নাম আদি 
ঘূসফ আদিলশাহ এই বংশের 
পুরুষ। ইনি তুরস্কদেশের 
আমুরাথের কনিষ্ঠ পুত্র । 1 
মৃত্যুর পর য়সফ স্বদেশ পরিত্য 
করিতে বাধা হন, এবং নানা 6 
পণ্ঠিভ্রমণ পূৰ্বক অবশেষে ভারত 
উপনীত হন | এদেশে আসি তিনি 
ফ আদ্দিলশাহ। নিজ বুদ্ধি ও বীরত্ববলে স্কাজ্য স্থাপ 





ৰ 

করিতে সমর্থ হন ৷ বর্তমান কালে এরূপ ঘটনা৯আমা- 

দের নিকট কবিকল্পনাস্ুলভ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু 
ৰ 

সেকালে, স্বদেশত্যাগী রাজকুমার কর্তৃক বিদেশে রাজা 











স্থাপন অসাধারন ঘটন 
হইজ্জে ১৫১০খু্টাব পব্য 


নগরকে চতুদ্দিকে প্রা 
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সাদা মস্জিন্‌ । 
Report of the Curator of Ancient |%[ 01]17111 21105. প্ৰবন্ধন করেন । সষ্ঠবতঃ কন্ষ্টান্টিনোপলের 
In India for the year 15912) এ বিষয়ে এইরূপ রীতির ভ্তান্থরাগবশে তিনি হিন্দু স্থাপত্যরীতি পরিহ। 
লিখিয়াঞ্ছন : ভাবে স্থানীয় এক রীতির বিকাশ সাধন করেনলা 
“আলী অঞ্জতিলঙদান্ত ১৫৫৭ বদ উম।ৱত নিয়াণে এক নবঘগের অহমদাবাদের হিন্দ-সীরাসেনীয় =ই![পত্য হিন্দপ্র্ 


টন! ফ্টাড়াইলেত তাহা. 


ভিন কবরের উপর যে-প্রকাওড 


নক্সা তাহার আকৃতি ও গঠনকৌশল না 


কেবল তাহার সমক্ষে গীড়াইয়াই এই 


কাটি মহমদ নিগ্নাণ করেন, কিন্তু ইহা 
বৃ ব্যতীত উহার নিশ্মীণপদ্ধতিও 
নি বশ ও" অনুশীলেনর যোগা। 
90 ৯0010710581 mass is coun- 


9. Riven to the ring. 


hich the arching Starts. 
00 100৩ by the weight of ভা 
med out of pendentives acting 


012 of these Pemdenéives 


2211977608৮ of 123° feet, 

‘fest width ali round the 

very perfect whispering 
বাস ১৪২ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং মাটা 
ত বিন্দু পক উচ্চ ।" 17 ৯ 


ন | আর: She এক 
রীস্ালে,। এবং অপরটি লণ্ড- 





আছে, তন্মধ্যে জাম! মস্জিদ্‌ একটি। 
শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। 


সুন্দর শিল্পকাধ্য আছে। মেহতরী 


বৃ কতভাৰে বারন 


দ্বারের পাথরের খোদকারী তুতি হু 
কের শিল্পকৌশলের চরম উত্থক 
স্ন: sb eb: 











[রঞ্জন (colouring ) ও চিত্রাদর্শ (986৩7) প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগাক্রমে খারাপ রাস্তার জন্য ইহা কাধ 
‘যত আলা পদ্ধতির অনুযায়ী ৷ আদিলশাহী পুন্তক- পরিণত হয় নাই ।” [ অনুবাদ ] 
পর মহলে রক্ষিত ছিল, কিন্তু কয়েকবৎসর পূর্বে বীজাপুরের এই সকল কীৰ্তি সম্বন্ধে একজন ইংরাজ 
ন ফ্রেয়ার কতৃক স্থানাভ্তরিত হইয়াছে ।” [অনুবাদ] লিখিরাছেন 3 
'ইবীজাপ্যর আরও অনেক দেখিবার যোগা “সেণ্টপল্‌স ক্যাথীড্যাংলরস্থ পতি সার কুষ্টফার রেনের জান্মর পক 
৷ ৰি মহমুদ, রোমের প্যান্থিয়ন অপেক্ষা বৰ্গফলে বড় একট গুদ্বজ আকাশে 
/॥ কিন্তু সে সকলের বিষয় ভাল বুলাইয়াছিলেন । যখন শ্মিথফীন্ডে রোমান কাথলিকেরা এবং গোয়ায় 
গলে৷ একটি বড় বহি লিখিতে হয়। প্রটেষ্টাপ্টের! দগ্ধ হইতেছিল, তখন নলদুগ ও রাইচুরে গুষ্টানগণ টৎ- 
ফি * 
[ie 
FE 






ন সৰ্ব্বা পক্ষ পীড়িত হইত না, অধিকস্ত বীজাপুরের স্থলতানদিগের নিকট হইটে 
এ বড় তোপ । ফার্ষান্‌ পাইত। এই সকল ফার্মান্‌ এখনও, বিদ্যমান 
ত) জহুন্ছনগরে প্রস্তুত হয়। ইহার নাম সেজন্য ভপ্রিতবষের স্বভাবজ বস্তু (বিদেশ হইতে. জন্ধ নহে); ইউ 
{ অৰ্মাং (যুদ্ধ) ক্ষেত্রের অধিপতি । হুসেন রোপের শূরস্প্রদায় (০1831: ) বা ধনমযুদ্ধের .( crusades 
ৰু ভগত বি যুদ্ধ করিতে +সাহাধ্য বাতিরেকেও উহ! ভারতে জন্মিয়াছিল। সত্য সত্যই, 






খে যেমন বলিয়াছেন, মানবের উন্নতির পথ পূৰ্বদিক হইতে তা 
পরাজিত হইয়া পলায়নকালে তিনি এই হইয়াছে ।৬ [ অনুবাদ] 










বাধ্য হন । তদবধি এই তোপ বীজাপুরের পতন । 


বিষয়ে কোল সাহেব বলৈন £-_ EV: 

বলী পঃ কক আর্ট্দলশাহীবংশীর রাজাদের শালনকালে বীজাপুরের _ 
মানটি ন ত ১) ) ॥ 

কের প্রাচীরে অবস্থিত। ইহার সৰ্কবুধিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। *ইহার সৌন্দধ্য, ইহার ওঁশয্য _ 





এজ মুখের সর্ধাধিক ব্যাস ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। * Bombay তর লেল India by James DouglamVol _ 
এই ননুনাটিকে ইংন্তণ্ডে লইয়া যাইবার 1]. page 146. A | 
* 





ত 


গন ভা 





হখনকার সমগ 


{ মহমুদ ৷ * 
iv . 


ফু মান সময়ে খান কলিকাতা! বা৷ বোম্বাই 
॥ঝি ংখ্যা দশ লক্ষ নহে। 
শাহী রাজারা এতবড় নহরের লোককে যেরূপে 
তেন, তজ্জন্য তাহারা ধন্যবাদের পাত্র । এ 
এন ইংরাজ লিখিয়াছেন $= 


॥৫৩টি কপ আছে বলিয়া "না যায়; কিন্তু, যে সময়ে, 
মূ করিতে হইলে, বীজপুর বোম্বাই আপেক্ষা অধিক 


ফল, তখন টরবে (llorwe ) জলপ্রণালী + দ্বারাই 
ক্রনদ্রাহ হইত ৷ এই গরীবাহ ( ॥aq॥edu॥০t ) আফ- 
নিৰ্ম্মিত হয় ৷" [অনুবাদ 17. ৪. 


Hewlett, 
tary Commissiomer, Oct. Tath, 1875. 


বীজাপুরের এশমোর লোভসংবরণ করিতে 
হার সহিত অন্ার যুদ্ধ করিতে বন্ধপঞ্জিকর 


আজ Lr Ei 


পালত | 
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হয়েন। তিনি বীজাপুর জয় করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু এই জয়ে তীহাল্প নিজ _ 
রাজত্বের অনিষ্ট হইয়াছিল। বীজাগুরকে 
মোগল রাজ্যের অন্তভূক্তি করিয়া তিনি 
যে মোগল রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তখন রুঝিতে 
পারেন নাই। ওঁরঙ্গজেবের বীজাপুর 
ংস করিবার কিছু পূর্ব হইতে গিবাজী » 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রায় ব্রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। 
শিবাজী এককালে ন'ীজাপুর রাজ্যের 
অধীনে উচ্চ সৈনিক পঁদে নিযুক্ত ছিলেন। 
শিবাজী যখন বীজাপুর রাজা ন্মাক্ৰমণ 
করিতে আরম্ভ করেন,এ.তথন বীজাপুরের 
রাজার এক ॥সেনাপতি মীর অফছুলখ' 
তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। যেরূপে, 
শিবাজী তাহাকে হত্যা করেন, তাহা 
ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। ঃ 
শিবাজী মহ্]ুরাষ্্ীয়দিগকে যে পথ 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন 
করিয়া তাহারা স্বকীয় রাজা বিস্তার করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময় ওঁরঙ্গ- 
জেব বদি বীজাপুর রাজ” ধ্বংস না করিতেন, তাহ! হইলে 
মর্লাঠাদিগকে বীজাগুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া থাকিতে 
হইত। “কিন্ত ওঁরঙ্গজেব বীজাপুর ধ্বংস করিয়া মরাঠা- 
দিগের খুব স্থবিধ] করিয়| দিলেন। দক্ষিণের অধিকাংশ 
প্রদেশেরউপর তাহার! অক্লেশে নিজ আধিপত্য স্থাপন 
করিতে সক্ষম হইলেন। ক্রমশঃ মোগলরাজ্যের উপর 
তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। মোগলরাজ্যের অব" 
নতির সময়ে বীজাপুরের উপর মহারাষ্ট্রায়ের নিজ আধি- 
পত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু বীজাপুর তাহাদের রাজ" 
ধানী কন হওয়াতে ক্রমশঃ ইহার সৌন্দর্য্যের হাস হইতে 
লাগিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন সেতারারাজা ব্রিটিষ 
ভারতের-অন্তভূতি হয়, তখন তাহার সহিত বীল্জাপুর 


ইংৰাক্ নার হাতে..স্মাইসে। বীজাপ্রকে_ইংরাজের! 
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সন সংখ্যা । | 


AGAR MTGE কালে বীজা- 
পুরের অদ্বৃষ্টে যে আর কি ঘটিবে তাহা বলিতে পাবা 


যায় না। 

পরিশিষ্ট | 
'_ বীজাপুনে সৰ্কপ্ুদ্ধ ৯ জন আদিলশাহী রাজা হইয়া 
'‘ ছিলেন তাঁহাদের নম নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


নাম রাজত্বকাল 
য়ুসফ আদিলশাহ ১৪৮৯--১৫১০ খৃষ্টাব্দ 
+ ইসমাইল ) ১৫১৭-১৫৩৪ ১, 
| মনু » ১৫৩৪ ১, 
» ইব্রাহিম _,, প্রথম ১৫৩৪--১৫৫৭ ১, 
আলী _,, > ১৫৫৭-১৫৮০ ১, 
“ইব্রাহিম ১, দ্বিতীয় ১৫৮০-১৬২৬ ১, 
মহমদ ১. ১৬২৬-১৬৫৬ ১১ 
' আলী , দ্বিতীয় ১৬৫৬--১৬৭২ ১, 
| সিকন্দর ১৬৭২--১৬৮৬ ১১ 


| সমু ভি অন্ত সকলকার ছবি দেওয়া যাইতেছে ' 
| এই সকল রাজাদের ছবি পূর্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। 
এই দুৰ্লভ ছবিগুলির জন্ত আমি আমার বন্ধু বন্বাই প্রদে- 
শের সুবিখ্যাত ষ্টোটউটরি সিভিলিয়ান মিরজা আব্বাস 
আলি বেগের নিকট বাধিত আছি। 'ইহাব পূর্বপুকষেবা 
' ব্বীজপুররে আঁদিলশাহী রাজাদের অধীনে সৈনিক বিভাগে 
' কাজ করিতেন! | 
| শ্রীবামনদীস বসু । 


আমাদের জাতীয় সাহিত্য-আলো- 
চনার আবশ্যকতা । 


কাহিত্য’ কথাট আমাদের নিকট সুপরিচিত হইলেও 
ইহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে অল্লাধিক 
'পরিমণে আয়াস স্বীকার করিতে হয়! আমাদের প্রস্তা- 
, বিত বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইতে পারে, এই অভি- 
' প্রায়ে এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের একজন প্রধান লের্খকৈর 
মত,সংক্ষেপে বিকৃত করিব। ষ্টপফোড'এ স্হক্‌ সাহেবের 


৭১1 
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নামে দুইটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহার প্রথমটীতে তিনি বলেন, লিখিত বস্তমাত্ৰই সাহিত্য 
নহে। সাহিত্যাধ্য লেখার কয়েকটি বিশেষ গুণ থকা 
আবগ্তক। তাহার প্রথমটা এই বে, প্রতিপাদ্য বিষয়টি 
উচ্চভাবাত্মফ হইবে এবং তাঁহার বর্ণনাচ্ছলে হে সকল 
বিষয়ের অবতারণ! করা হয়, তাহা উচ্চ ভাব ও উচ্চ চিন্তায় 
পূৰ্ণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনাটী ইতরভাষা বাঁ অশ্লীলতা; 
বৰ্জ্জিত, সংযত ও লালিত্যপূর্ণ হওয়া আবশ-ক ৷' মূল 
বিষয়ের চতুদ্দিকে তাহার অহুশ সকল এরূপ স্থুসম্বদ্‌ ও পল্প- 
বিত হইয়|,উঠিবে বেন তাহা পড়িবামাত্রই পাঠকের মনে 
একটি স্বভাবসুন্দর বস্তু দেখিলে যেরূপ আনন্দ জ্যন্ম সেই- 
ৰূপ আনন্দের সঞ্চার হয়। শব্দ' ও অলঙ্কারের্‌ যহাবথ 
বিপ্তাস ও রসের সমাবেশ করিয়া বিষয়টা এরূপ সরস ও 
সুস্পষ্ট করিতে হইবে যেন তাহা! পড়িয়াই পাঠক মনে 


* করিতে পারেন যে, লেখক আত্মানন্দে বিভ্যের হইয়া 


লিখিয়াছেন, বিষয়-গৌরবে মত্ত হইয়াই জিথিরাহেন। 
সৰ্ব্বোপরি, লেখার সাহিত্যসংজ্ঞা পাইতে হইলেই তাহাতে 
কল্পনাশক্তির লীলা খেলা থাকা চাই। এই কল্পনা- 
শক্তির কার্য দ্বই প্রকার । যে গ্রন্ছন-কৌশলের তারস্তম্যে 
একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে সরস ও নীরস 
হইয়া" থাকে, তাহারু মূলে এই কল্পনাশক্তি ভাবের খেলা 
মস্তিষ্কের ভিতর অল্লাধিকু পরিমাণে আমরা সকলেই অন্থ- 
ভব করিয়া থাঁকি,একিন্ত তাহা! স্থূললিত ও সুশৃঙ্খল তাষায় 
ব্যক্ত করিতে কয়জন জানি? কল্পনাশক্তির অন্ভাবই 
ইহার কাঁরণ। জীবশরীরে যেরূপ রক্ত-সঞ্চালন হয়, চিন্তা 
ও ভাবরাশিও তদ্রপ কল্পনাশক্তির দ্বারা! ব্যাং ও অনু- 
প্রাণিত হইয়া থাকে। এই কক্সনাশক্তিই সাহিত্যের 
প্রাণ। কিন্তু ইহার আর একটি প্রধান কাধ্য আছে,_ 


"ইহার বলেই লেখক আদর্শ পদার্থের স্থষ্টি করিয়া থাকেন। 


এই স্থষ্টির অর্থ একটা অভিনব পদার্থেব উদ্ভান্ন নহে; 
পবিদৃহুমান বস্তুনিচয়ের সংশ্লেষ দ্বারাই এই স্বচিক্ৰিয়া 
সাধিত হইয়া থাকে। কমুনাস্থন্দরী লেখকের প্রণে আবি- 
ভা হইলে, তিনি হাসেন, কাদেন, ক্রোধে অস্তিভূতু, হন, 
প্রেমীবেশে বিহ্বল হন, ভয়ে কাপিতে থাকেন-ষথন যে 


ভাবের প্রয়োজন হয়৷ তাহাই তাহার লেখনী উদ্দিগরণ 


করিতে থাকে; ভাবের গুরুত্বে ও আতিশযো লেখক 
প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন । 

কল্পনা যদি বিকৃত মস্তিষ্কে আশ্রয় না করে, তবে 
' তাহার ক্ৰিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়| থাকে; কাজেই 
সৃষ্ট বস্তুটীও সত্য হয়। লেখক ভাবে ভ্ডোর হইয়া, 
আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, যাহা লেখেন তাহা সুন্দরই 
হয়) কারণ সৌন্দর্য্য অস্তনিহিত প্রেম ও আনন্দে বহি- 
“বিকাশ মাত্ৰ ৷ এই সৌন্দর্য্য হইতে জীবন-শ্রে'ত প্রবাহিত 
হইতে থাকে-_ধিনিই ইহাবু সংস্পর্শে আনেন, তীহারই 
প্রাণে মজীবতা ও সরসতা সঞ্চারিত হয়। এবপ স্ষ্ট- 
বস্তুর ধ্বস নাই, ইহ] চির-নবীন ৷ যুগে যুগে ইহা মানব 
প্রাণে উদ্দীপন! ও উত্তেজনার সঞ্চার করে"; যুগে যুগে ইহা 
' মানক-প্রাণে সাত্বন| ও শাস্তির ধারা সিঞ্চন করে। 
বল৷ বাহুল্য, একমাত্ৰ উচ্চ অঙ্গের কাব্যেই উল্লিখিত 


সকল গুণ'বিস্তমান থাকে । তাই ক্রক সাহেবও কাব্য- * 


কেই উচ্চতম সাহিত্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
তিনি বজ্পন,_-এই সকল গুণের সবগুলি না হউক অন্ততঃ 
কতকগুলি সাহিত্যে থাকাই চাই। যে লেখাগ ইহার 
একটিও নাই, তাহা সামাজিক ব| ব্যাবহারিক হিনাবে 
উপকারী বা আমৌদজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে 
সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে না। এই নিয়স্রেণীর 
লেখা ও উপরোক্ত উচ্চঅঙ্গের “কাব্যের মধ্যে সাহিত্যের 
নান। স্তর দেখিতে পাওয়া যায় । হি 

সাহিত্যের এই লক্ষণ হইতে স্পষ্টই প্ৰতীত হ্ুইতেছে 
যে, মানকচরিত্র ও মানব-সমাজ ও তৎসংস্ষ্ট জগৎ ও 
জগৎপাতাকে লইয়াই ইহা বিরচিত হয়। সমাজের উদ্যম 
ও আকাঙ্া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, আশা ও ভালবাসা, নীতি 
ও ধৰ্ম্ম, এই সকলই সাহিত্যের উপাদান ৷ সাহিত্যের 
উক্ত সার্নভৌমিক লক্ষণগুলি বিভিন্ন দেশে ও সমাজে 
একটু স্বতন্ত্ৰ আকারে প্রকটিত হয় এবং তাহাতেই জাতীয় 
সাহিত্যের উদ্ভব হয় । শব্দের অভাব, অলঙ্কারের প্রভেদ, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের রচনা প্রণালীতে বড়ই পাৰ্থক্য দেখা 
বায়। 'কুল্পনার খেলাও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালীতেই 


[ওয় ভাগ ৷ 


হইয়া থাকে । আমাদের দেশ বিলাত নহে-_ আমাদের 
দেশের জল বায়ু ও আর্তৰ বৈচিত্র্য, আমাদের বৃক্ষলতা, 
আমাদের পাহাড়পর্ধত, আমাদের নদনদী, আমাদের 
পশুপক্ষী, আমাদের কীটপতঙ্গ, সর্ধোপরি আমাদের 
বালকবালিকা, আমাদের যুবকযুবতী, আমাদের বৃদ্ধবৃদ্ধা, 
আমাদের গৃহসজ্জা, আহারবিহার, আচারনীতি, ধৰ্ম্ম _ * 
কিছুই বিলাঁতের মত নহে । অথচ এই সকলই কল্পনার 
লীলাভূমি, এই সকল অবলম্বনেই কল্পনার স্কুর্তি। যে 
সকল গুণ সাহিত্যে থাকিতেই হইবে, তাহার বিকাশের 
ক্ষেত্রই যখন স্বতন্ত্ৰ, তখন সাহিত্যের আকার জাতিবিশেষে 
স্বতন্ত্র হইবেই। 


জাতীয় সাহিত্যের এই প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া আমর! 
ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অতুল বিভব দেখিয়! মনে... 
কবিতে পারি, জ্ঞানবত্বের এই সকল মহাসমুদ্র থাকিতে 
বঙ্গসাহিতযরূপ বঙ্গোপসাগরে ডুব দিতে যাইব কেন? 
কিন্তু আমাদের বুঝ! উচিত যে, যেবপ এই জগতে নানাঁ- 
বিধ খাদ্যদ্রব্য থাকিলেও, আমাদের দেহ পোষণের জন্য 
সে সকল সংগ্রহ করিয়া অন্নব্যপ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া খাই- 
লেই তবে তাহার পরিপাক হয়, তদ্রপ এই সকল জ্ঞান- 
ভাগারে খাহা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা আমাদের | 
জাতীয় সাহিত্যবপ পাকপাত্রে স্থুসিদ্ধ হইলেই তবে আমা- 
দের জাতীয় জীবনের রসরক্তে পরিণত হইতে পারে। { 
যে কোন জ্ঞানভাওর হইতে জ্ঞান সঙ্কলন করা বাউক, 
যাহা আমাদের প্রকৃতির উপযোগী তাহাই আমাদের 
সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে! একই ভূমিখণ্ডের উপর 
নানাবিধ বৃক্ষ থাকে, কিন্ত সকলেই নিজ নিজ পোঁষণোপ- 
যোগী রস বা আহাষ্য সংগ্রহ করিয়া কলেবর গঠন করে। 
বত খুসি ঠুসিয়! গিলিয়া উদরস্থ করিতে পারি, কিন্ত জাতীয় 
জীবন গঠনের জন্তু যে টুকু আবপ্তক তদতিবিক্ত কিছুই 
হজম করিতে পারি না। ধাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের 
ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারাই একথার সত্যতা 
সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন | তাহারা অবগত, 
আছেন যে, যে যুগে ইংরাঁজ জাতির মতিগতি এঁকৃতি যে 
আকার “4 করিয়াছে, তাহাদের সাহিত্য সেই যুগে 
তাহারই অনুসরণ কবিয়াছে ৷ প্রকৃত,কথাই এই যে, ' 







১ম সংখ্যা | | 


লেখক যে এক বা ততোধিক ভাবে ভোর হইয়া লেখেন, 
তাহা বে শুধু তাহারই প্রাণে খেলে তাহা নহে, সে ভাব 
_ বাভাবসমষ্টি সমাজের স্তরে স্তরে অন্ুপ্রবিষ্ট । সামাজিক, 
ভাবটি বুৰিয়| যাহারা লিখিতে পারেন, তাঁহারাই সমাজের 
নাভী টিপিরা ওঁযষধের ব্যবস্থা কৰেন বলিতে হইবে । 
_মামাদেব হৃদয়ের লুকায়িত ভাবটি ফুটাইযা তোলাই লেখ- 
কের কাজ ৷ তাহাতেই তাহার আনন্দ, তাহাঁতেই পাঠ- 
২ কেরও আনন্দ। 

|  জাতীয়ভাষ ও জাতীয়সাহিত্য আমাদিগকে যাহা 
|! শিখায়, তাহাই আমাদের 'অস্থিমজ্জাগত হয়! যে শিক্ষার 
মোহন চিত্র আমাদের কল্পনায় ভাসিতেছে * তাহ] 
যতদিন আমাদের সাহিত্যে স্থান না পায় ততদিন তাহা! 
অলীক, আমাদের সমাজে তাহার মুল্য নাই। আর যদি 


টি এরতপক্ষেই আমাদের এই অভাব বোধ হইয়া থাকে যে 


আমাদের সাহিত্যে শিখিবার কিছু নাই, তবে তাহা পুরণ 
করিবার ব্যবস্ভাও করিতে হইবে। অভাববোধই উত্ভী- 
বনের জনয়িতা। দিন দিন বদি আমাদের আকাজ্ক, 
" বাড়িয়া বায়, তবে আমাদের সাহিত্যে এখন যাহা আছে 
তাহার সহিত নূতন কিছু যোগ করিতে পারি। তখন 
মনে করিতে হইবে আমাদের প্ররুতি উহা * গ্রহণেব 
উপযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই থৈ, 
সত আতীয়সাহিত্যরূপ মুকুরে যেবপ জাতীর জীবন প্রর্জিবিপ্ণিত 
হয়, আবার সেই জাতীর সাহিত্যই আমাদের জাতীয় 
জীবন গঠনেরও সহায়তা করে। জাতীয় সাহিত্যে প্রতি- 
ফলিত স্গাজ-চিত্রে কোনও দোষ দৃষ্ট হইলে তাহার প্রতী- 
কারের চেষ্টা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে । একপে সমাজের 
অবস্থা নির্ণর করাই জাতীয় সাহিত্য আলোচনার একটি 
প্রধান আবশ্তকতা । ইংরাজী, সংস্কৃত, কিম্বা অপর 
কোনও সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যের অবস্থা 
-বিল্প, এই সকল সাহিত্য হইতে আমাদের এ'কৃতি অনুযায়ী 
কিকি শিক্ষণীর বিষন্ন গ্রহণ করিতে পারি, এরূপভাঁবে 


» প্রণোদিত হইয়া এই সকল সাহিত্যের চর্চা কঁরিলেই 


আমাদের প্রভূত কল্যাণ হয়! বলা বাহুল্য, আমাদের 
* সাহিত্যের সেবায় ফীহারা রত আছেন তাঁহারাই এপ 
বিচার করিতে পাঁরেন। ইংরাজী ( কিম্ব} অপর কোনও 


lh, 4 


ভাষায় লিখিত) গ্ৰন্থই ফাহাদের নিত্যপাঠ্য, বা্গলাস্রস্ 
বাহার সখ করিয়া মাত্র পড়েন, তাঁহাদের এরূপ বিচার- 
শক্তি থাকিতেই পারে না। 

অতিমাত্র সংস্কৃতামুরাগের দোষ এই যে, ইহাতে আমা- 
দ্দগকে বড়ই পুরাতনপ্রির করিয়া ফেলে; আমদের 
জাতীয়-ভাবেক্স বিকাশ হইতে দেয় না, এমন কি, বাঙ্গল্] 
সাহিত্য বলিয়া একট! স্বতন্ত্র জিনিবেব অন্তিত্ব পর্য্যন্ত 
স্বীকার করিতে আমাদিগকে বাঁধা দেয়। কিন্তু আম্াদের 
স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সমাজের স্তরে স্তরে শিক্ষা নিস্তার * 
করাই সাহিত্যের উদ্দেম্ত । (োঁকপ্রচলিত ভাষা ব্যতীত 
এ উদ্দেশ্য, সিন্ধ হইতে পারে ন|। সংস্কৃত সাহিত্যের 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রচার করাই যদ্দিআমাদিগেরুউদেস্ত ' 
হয়, তাহাও বাঙ্গলা ভাষার সাহাঁধ্যেই করিতে হইবে; 
কেন নাঞ্টসংস্কৃতভাষার চৰ্চ্চা শুধু পণ্ডিতগণের মধ্যেই 
আবদ্ধ। এই উদ্দেণ্ডেই সংস্কতগ্রন্থসমূহের বঙ্তান্ছনাদ 
আমাদের সমাজে হইতেছে এবং আরও হওয়া উচিত৷ 
কিন্তু খাটি তরজমার উপকারিতা বদিও অস্বীকার করা 
যায় না, তথাপি উহাতে জাতীর সাহিত্যের বিশেষ অঙ্গ পুষ্ট 
হয় বলিয়া বোধ হয় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঠক 
বান্মীকির রামায়ণ নহে! কত্তিবীস মূল গ্রন্থখনি তৎ 
সাময়িক সমাজের শিক্ষার উপবোগী "করিতে যেরূপ ॥ 
নিপুণত| দেখাইরাছেন, তাহা আমাদের অন্ৃফরণীয়। 
এরূপ নিপুণতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে জতীর 
সমাজ ও জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি অবগত হইতে হইবে। 
সংক্কৃতান্থরাগীরা আর একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বোধ 
হয় ‘স্বর্ণযুগের’ মৌহের হাত এড়াইতে পারেন। তাহা! 
এই যে, ইংরাজী সাহিত্যেও এক সময় গ্রীক ও লাটনের 
প্রভাব কম ছিল না, কিন্ত এখন তাহা লুপ্তপ্রায়। এই 
সকল মুতভাষার চৰ্চ্চা এখনও বিলাতে না হয় তহা৷ নহে, 
কিন্তু তাহার উন্েশ্ত স্বতন্ত্র । এই হিসাবে সংস্কৃত সাহি- 
ত্যের চৰ্চ্চা, সংস্কৃতভাষার চর্চা করিলে বঙ্গভাষান পুষ্ট- 
লাভ হয়, ইহাও আমরা স্বীকার করিতে কুক্টত নহি। 
শুধু আমীদের দেশে কেন, বিদেশেও হইতেছে ও হইবে । 
আমাদের পূর্বপুরুষগণেব' অর্জিত জ্ঞানসম্পত্তির প্ররুত 
উত্তরাধিকারী আমরাই, ইহা কে না স্বীকার.বুরিবে? 
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আমাদের পক্ষে সংস্কৃতসাহিত্য চর্চার আর একটি উপ- 
কারিতা আছে । আমাদের ইতিহাসের বড়ই অভাব। 
যেটুকু গ্রতিহাসিক তত্ব সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত আছে, 
তাহা যদি এই সকল সংস্কতানুরাগী পণ্ডিতগণ সঙ্কলন 
করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে উপহার দেন, তবে সাহিত্য- 
সমাজ তাহাদের নিকট চিরধনী থাকিবে। আমাদের 
পূৰ্ব্বপুক্লমগণ কি খাইতেন, কি পরিতেন, তাহাদের গৃহ- 
সজ্জা ও গৃহস্থখ কিরূপ ছিল, এই সকল বিবরণ পাঠ 
* করিলে আমরা! বড়ই উৎফুল্ল হই ৷ এরূপ তত্ব মূল সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হওয়াই, বাঞ্ছনীয়। আর একটা কথা 
রর এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিবার আছে । সংস্কৃত উপাধিধারী 
“ ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্যাসাগর, রামগতি স্তায়রত্ব প্রভৃতি মহা এব 
পণ্ডিতগণ যে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করেন নাই, শুধু সংস্কতের চাক্‌চক্যে কা গাকিয়া 
তাহার প্রতি ওঁদাসীন্ত প্রদর্শন করা এখন র আমাদের 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । পে 
যীহার| অতিমাত্র ইংরাজী অধ্যয়নে রত, তাঁহাদের 
নিকট"আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারাও একটু অতীত 
ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করুন। মাইকেন্ মধুসূদনের মত 
লোক ও কিরূপে বঙ্গসাঁহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
৮ তাহা বিশেষরূপে. ভাবিয়া দেখিবার বিষয় । ইহার! ত 
বলেন বঙ্গভাষ! দীনা ক্ষীণা। কিন্ত তিনি ইহাকে কি 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন শুনুন * 
হে বঙ্গ ! ভাগারে তব বিবিধ্‌ রতন! 
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক’ষে দিলা পৰে,--- ৷ 
“ওরে বাছা { মাতৃকোবে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী দশ| তবে কেন তোর আজি ?" 
যাঁ ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে ৷” 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষ| রূপে খনি পূর্ণ মপিজালে। 
বস্তুতঃ দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িলে বঙ্গসাহিত্যকে কি সৃম্পংশালী 
বলিয়াই মনে হয় না? তিনি যে এই গ্রন্থের শেষভাগে 
শন্ব্ভাবে ক্ষর্তিপ্রাপ্ত, নব-আশী'দৃণ্ত বঙ্গসাহিত্যের 


[ তয় ভাগ । 


তাহাতেই বা কি প্রকাশ পাইতেছে? বঙ্কিমচন্দ্ৰ কি 
ছিলেন? তিনিও প্রথমে “Rajmohan’s wife’: নামে। 


‘একখানি ইংরাজী উপস্তাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ' 


এখনই বা আমরা কি দেখিতেছি ? যাহার! বিশ্ববিদ্ধা- 
লয়ের উচ্চ উপাধিধারী, ইংরাজীভাষায় ব্যুৎপন্ন, তাহারাই, 
বাঙ্গলাভাষায় প্রধান লেখক । আমরা এই সকল স্বদেশ: 
হিতৈষী মহাত্মাদিগের মধ্যে এমনও লোকের বিষয় 
জানি, যাহারা ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলেও 
জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারেন এবং লেখক বলিয়াও 
খ্যাতি প্ৰতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র 
জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বশত:ই ধনমানের আশা 
ছাড়িয়া দিয়া একাস্ত মনে তাহারা মাতৃভাষারই সেবা 
করিতেছেন। তাহার! জানেন, ইহাই প্রকৃত মাতৃপুজা। 
“ইংরাজী খুব জানি” বলিয়া যদি কেহ আমাদের মধ্যে 
বাহাদুরি করিতে চাহেন, তাঁহাকে আমাদের বক্তব্য এই 
যে, ইহা অতীব অসার গৰ্ব্ব । ইংরাজীর চর্চা এখন বঙ্গ- 
দেশের ঘরে ঘরে হইতেছে । বি এ, এম্‌ এ, এর সরকারী 
মূল্য এখন কুড়ি ত্রিশ টাকা মাত্র। এখন যদি কেহ ইংরাজী 
লিখিয়া যশ লাভ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার পক্ষে 
“কীর্ত্ধন্ত সজীবতি” এই বাক্য ব্যর্থ হইবে; কারণ 
ইংরাজী সাহিত্যে তাহার লেখ! স্থান পাইবে না। বড় 
জোরতাহার লিখিত পুস্তকবিশেষ বিলাঁতের কৌতুকাগারেস 
স্থান পাইতে পাঁরে। পপ্রবাসীগতে প্রকাশিত “ইংরাজী 
ভাষায় বাঙ্গালী লেখক” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই আপ- 
নারা একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বড়ই 
মনের দুঃখে এই সব কথ! লিখিতে হইল । ঢংখের কারণ 


‘এই যে আমাদের বিশ্বাস এই শ্রেণীর লোক মাতৃভাষার 


সেবায় নিযুক্ত হইলে সমাজের বিশেষ উপকার দর্শে, অথচ 
সমাজ সে উপকারে বঞ্চিত আছে। সংস্কৃতান্ুরাগের 
আলোচন! প্রসঙ্গে আমরা যাহ! বলিয়াছি ইহাঁদিগের প্রতি 
ও সেই সকল কথা প্রযোজ্য । অর্থাৎ ইহারা যদি ইংরাজী 

সাহিত্য অধায়ন করিয় প্রাণে বিশেষ আনন্দ অনুভব ঝাঁ 
কোনও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, তবে স্বদেশবাসী 
স্বঞ্ৰীমবাসী ও স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকেও সেই আনন্দ ও 


১ম সংখ্যা | ] 


' সাধুনে প্রবৃত্ত হউন ৷ আমাদের অভাব্‌ অনেক আছে, 
“একথা আমরা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত নহি। শুধু ইংরাজী 


_ গ্রন্থের অনুবাদেও আমাদের বিশেষ লাভত হইতে পারে। . 


জপ স্বজাতিৰ কল্যাণ কামনায় ইংরাজী সাহিত্যের 
/ চৰ্চ্চা না করিয়া শুধু আত্মসুখ খুজিলে স্বাৰ্থপৰ্বতারই পরি- 
চয় প্রনান করা হয় মাত্র ৷ | 
শ আমাদের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মশান্র ও সাহিত্যের 
পার্থক্য জ্ঞান নাই। বেও ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ, পুরাণও ধৰ্ম্মশাস্ত, 
' রামায়ণ মহাভারতও ধৰ্ম্মশস্, এইরূপ ইহাদিগের বিশ্বাস ৷ 
যখন ইহারা বেদাদি হইতে পুক্লাণাদির পার্থক্য স্বীকার 
_কুরেন, তখন এইমাত্র বলেন, বেদাদি কঠিন শান্ত, 

সরলভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্তু পুরাণাদির প্রচার 
হইয়াছে; কিন্ধ ইহ! স্বীকার করেন না। যে, বেদাদি 
ধৰ্ম্মশান্ত্ৰ, আর পুরাণাদি সাহিত্য মাত্র । ইহাদের 
এইরূপ ধারণায় সাতিত্যের মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, 
কারণ ইহাকে ধর্শের আসনে স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু একটু অনিষ্টও হইয়াঁছে। ইহীর! সাহিত্যের কাৰ্য্য- 
কারিতায় আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারা, বলেন, 
উচ্চভাবে হৃদয় মন পূর্ণ করা তো নীতি ও ধ্ শাস্ত্রের উপু- 


"দেশ; তজ্জন্ত সাহিত্যের আশ্রয় লইব কেন? উত্তর এই. 


যে, ভাবের জন্যই ভাব সংগ্রহ করিতে হয় না, উহা কাৰ্ধ্য- 
- ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়। ভাব বীজ্‌ মাত্র ; উহা 
>" জীবন ক্ষেত্রে বপন.করিলেই তবে অস্কুরিত ও বৃক্ষে পরি- 
৭ শত হইয়া ফল,দান করে। ভাষাস্তরে প্রকাশ . করিতে 
হইলে বলিতে হয়, হ্বাগন্ত ভাবই আমাদিগকে কাৰ্য্য করি- 
বার শক্তি প্রদান করে! স্নেহ, প্রেম, দয়া, ভক্তি, এই 
” সকল ভাবকেই বঙ্কিম বাবু “ধৰ্ম্মতব্বে” কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তি 
[নম দিয়াছেন। যতক্ষণ না এই সকল ভাবে প্রণোদিত 
হইয়া আমরা! কাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, যতক্ষণ না ইহা- 
দিকে জীবনে পরিণত করি, ততক্ষণ এই সকল, ভাবে 
' আমাদের স্দয় মন পূর্ণ হইল বলিতে পারা যায় ন।। 
শৈশবাবধি ‘আমরা! কত নৈতিক স্থত্ৰই মুখস্থ করিলাম, 
কিন্তু তাহার কয়টী পালন করিতে সমৰ্থ হইয়াছি { 
সাহিত্য-আলোচনা* দ্বারা প্রাণ স্র্রস.ও সঁজীব না করাই 


= 


5৫ 
তাহার কারণ। শুষ্কক্ষেত্রে যেরূপ শল্তাদির বীজ অস্ুরিত 
হয় না, শুষ্ক হৃদয়েও তপ ভাবের ক্রিয়া হয় না। নীতি 


' ও ধৰ্ম্মশান্ত্ৰের উপদেশগুলিকে জীবনে পরিণত করিতে 


হইলে সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবন্তক, বিশেষতঃ 
আমাদের মত কৰ্ম্ববিমুখ সমাজের পক্ষে নীরস তর্কভাল- 
পুর্ণ ধৰ্ম্ম দর্শন শাস্ত্ৰাদি হইতে সাহিত্যের বিশেষদ্ই এই 
যে, ইহাতে স্তায় শাস্ত্রের কুট তর্ক না থাকিলেও জটিল 
মমন্তা সকলের সরলতাপাদন বা সহজ সমাধান থাকে, 
পাঠকও টুহা আনন্দের সহিত পাঠ করেন। মনে বরুন, 
"মিথ্যা কথা বলিও না” একষ্টী, নৈতিক সুত্র । হালক 
বা।ণকা মাত্রেরই ওষ্ঠাগ্রে যদিচ এই স্থত্ৰটী আছে, তথাপি 
আন্নষ্ঠানিক জীবন্লে নীতির এই কঠোরু আদেশট' *পালন 
করিত অ' ':ছ্ছ বণিতা সকলকেই কি বেগ পাইতে হয় 
না? সাহিত্য-'য়িত| শাস্ত্ৰকারের এই বচনটী অবশহন 
করিয়াই «.-শবলে একটা সত্যত্রত আদর্শ পুরুষের স্থন্তি 
করিয়া দেখাইয়া! দেন, সত্যানন্দে মত্ত হইয়া জীবনের 
কঠিন কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্রে সেই মহাপুরুষ কিরূপে সত্যের 
বিজয় পতাকা উজ্জীন করেন। এই চিত্রের বণনা পাঠক 
আনন্দের সহিত পাঠ করেন এবং তাহার চিত্তপটে এরূণ্ভবে 
ইহা অঙ্কিত হইয়া যায় যে, পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইলে, 
তিনিও ইহার অনুসরণ করিয়াই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। 
আমরা নিজ নিজ জীবনে অনুসম্বান করিলেও সাহিত্যের 
এই প্রভাব দেখিতে পাই৷ শৈশবে একরপ হানূস্দ-ভির 
সন্কে সঙ্গেই পিতাঙ্গাতা! শিক্ষক প্রভৃতির উন্চারিত- 
উপদেশমালা কণ্ঠস্ব করিতে থাকি, কিন্তু ক্লদক্ণ| বা 
গর্চ্ছলে যতদিন ন! সেগুলি আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত 
হইয়া,আমধদের'কৌতৃহল ও জ্ঞানপিপাসা উত্রিক্ত হরে, 
ততদিন সেই উপদেশান্থ্যায়ী কাধ্য করিতে বড় একটা 
প্রবৃত্ত হই নাঁ। আবার 'বয়োবৃদ্িসহকারে যবল তামরা 
কার্ধযাদির রসাস্বাদ করিতে থাকি তখনই যেন উল্লিখিত 
প্রণালীতে প্রারন্ধ শিক্ষা কাৰ্য্য সমাপ্ত হইল বলিয়া যনে 

করি। এ্লুভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বৃথা হম্দরাভিমানে 
স্ফীত হুইয়া আমরা কখনও কখনও এরূপ কথাও বলিয়| 
থাকি, “বনঙ্ধিম বাবু আর কি করিয়াছেন, কয়েক ঞ্নি 
গল্পের বই লিখিয়াছেন বৈ তো নয় ?” এই শ্রেণক্ক লোক- 


ত 


১৬ 


দিগকে বলিতে হয়, "আপনারা আপনাদের বুৰিটী 
একটু সুক্ম করিতে চেষ্টা করুন, তবে বঙ্কিম ববুর 
গ্রন্থে গল্প ছাড়া আরও কিছু দেখিতে পাইবেন। 
তাহাতে ধৰ্ম্ম, দর্শন, কাবা, সকলই আছে” 'সাহি- 
তোর এইরূপ বিকৃত পাঠ যাহাতে না হইতে পারে, 
ত্জ্জন্তও * সাহিত্য আলোচনার 'একাস্ত আবস্যকতা। 
ধর্মপ্রাণতা * আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব । বঙ্কিম বাবুর. 
উপন্তাসাবলিতেও এই বিশেধত্বের পরিচর পাই। এই 


* সকল গ্রন্থে যেরূপ ধৰ্ম্মাত্থাদিগের চরিত্র অঙ্কিত ন্বইয়াছে, 


পাশ্চাত্য সাহিত্যেও তাহা হ্ল'ভ ৷ ' সবে মাত্র আজ কাল 
পাশ্চাত্য জগতে এরূপ চিত্ৰাঙ্কণের. প্রথা প্রচলিত 
হইতেচ্ছে। . 

“ধর্ম ভিন্ন জাতি বড় হয় না ৷” সাহিত্যই.সেই ধন্ধ 


যে, সাহিত্য ভিন্ন জাতি বড় হয় না। ধৰ্ম্মবিপ্লবে ভাষা ও 


সাহিত্যের শরৃদ্ধি হয়, ইহা গ্ৰতিহাসিক, সত্য | যেজাতির. 


মধ্যে ধৰ্ম্মপ্ৰচারের আবম্ভকত! হয়; সেই জাতির ভাষ' 
অবলঙ্বন' ব্যতীত ধৰ্ম্প্রচারকের. গত্যস্তর নাই বৌদ্ধ- 
হিন্মু-ধৰ্ম্মের অভ্যুত্থান কালেই একন্ল্প ‘বঙ্গভাষার উদ্ভব 


“ হয় বলিতে পারা! ষায়। বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মেন প্রাছর্ভাবে চণ্ডী- 


দাস, বিস্তাপতি ও তৎপরবর্তী বৈষ্ণৰ কবিগণ কাব্যকুঞ্জে 
যে মধুর কলরব করিয়া উঠিয়াছিলেন তাহার বন্কার মু 


‘ প্রকৃতি বাঙ্গালীর কর্ণকুহরে আরওঁ অনৈক কাল নিনাদ্রিত 


হইবে । . অধিক দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই? খ্ৰীষ্টান 

মিশনরীগণও প্রাদেশিক ভাষার সাহাযোই আমাদের 
দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন। মহাত্মা রামমোহন 
রায় (ভারতে লুপ্তপ্ৰায় সনাতন ধৰ্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া 
যে নবধুগের প্রবর্তন করেন, বাঙ্গালা গন্ধ সাহিত্যের আবি- 


ভাব কাল প্রায় তাহাব সমসাময়িক ।' বর্তমান সময়েও 


আমাদের সমাজে যে ধৰ্ম্ম কলহ চলিতেছে, তাহাতে জাতীয় 
সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে বলিতে হইবে । নত, এত 
সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের, বঙ্গবন্বাদ এত অল্প সময়ের 
মঞ্জে হইত কি না সন্দেহ। ৰ +' 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও আমরা জাতীয়, 


প্রবাসী, 


[ ওর ভাগ । 


সাহিতোৱ এই উহার ভাব বিশে ফা 
করিতে পারি নাই।' সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ পরমহংদে: 

শেষামগুলী যে ব্ৰত'ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধিলাৎ 
করিতে হইলে যে সমাজকে জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে? 


উজ্জীবিত করিতে হইরে এ ধারণা তাহাদের পূৰ্ব্বে ছি। 


বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি “উদ্বোধন” নামে একখা 
পাক্ষিক পত্র প্রচার করিয়া. তাহার! সেই অভাব কত: 
পরিমাণে মোচন করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমর 
নে ‘আন্দোলন করিয়া থাকি, তাহাতে সাফল্য লা 
না হইলে আমাদের রাজনীতিক নেতাদিগের মুখে. প্রায় 
আক্ষেপোক্তি ‘শুনিতে পাওয়া যায়; এমন কি,.তাহাঃ 


. গবর্ণমেন্টের প্রতি দোষারোপ করিতেও ছাড়েন না, 


_ কিন্ত রাজঘ্বারে আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জ্ঞাপ 
প্রচারের পরকৃষ্ট উপায়। ‘তবে ইহাঁও বলা যাইতে পাবে ' 


করিতে ,হইলে তাহার সহিত জনসাধারণের সহামুভূ 
থাক!" আবশ্যক ; এরূপ একপ্রাপতাই রাজনীতিক 
সামাজিক আন্দোলনের মূল শক্তি। এইরূপ সহাম্ুতু 
পাইতে, হইলে সমাজের 'নিয়স্তরস্থ, ব্যক্তিগণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন এবং তাঁহাদের আশাভিলাচে 
সহিত রাজনীতিক নেতৃগণের পরিচয় আবশ্যক । সমাতে 
মুখপাত্ৰস্বৰূপ রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ যেসকল বিষয়ে 
'আন্টোলন, করেন, তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য সর্বসাধারণ? 
বুঝ-ইয়া দেওয়া উচিত। জাতীয় ভাষায় মনোভাব ব্য 
কর! যত সহজ) বিদেশী ভাষায় তাহা কখনও হইতে পা 
না? প্রাণের কথা মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে হইলে ভ' 
মর্ম্মম্পর্শী" হওয়া আবশ্যক । উৎপীড়িতের আতন 
'নিরম্নের “হা হুতাশ” কখনও কষ্টকল্লিত' বিজাতীয় ভ 
ছারা স্পইরূপে' ব্যক্ত হইতে পারে না!" অবশ্ত কো 
বিষয় লইয়া বিদেশী রাজার নিকট আন্দোলন করি 
হইলে; আমাদিগকে ইংরাজী ভাষারই আশ্রয় লইতে হ 
‘কিন্ত এরূপ আন্দোলন করিবার পূর্বে তাহার মৰ্ম্ম দে 
লোকদ্বিগকে দেশীয় ভাষাই বুব্বাইয়া দিতে হইবে ৷ যা 
"ৰাঙ্গন| সংবাদপত্র সমূহ দ্বারা এই কাধ্য,কিয়ৎ পরিম 
সাধিত হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রচুর বলিয়া মনে হয় ২ 

কারণ, এই সকল পত্রিকা দেশের শ্ৰেষ্ঠ রাজনী? 
ব্যক্তিগণের ধন পরিচ্সলিত,নহে | » এই সকল পপ 





. 
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১ম সংখ্যা। | 


কার প্রকাশিত রাজনীতি বিষয়ক পৰিলি: অনেক 
ডলে ইংরাহ্বীর তরজমা. মাত্র । অনুবাদ কখনই মূলের 


~ তুল্যমূল্য হুইতে পারে না। নেতৃগণের এত চেষ্টা সত্বেও 


দেশের লোকেরা রাজনীতি-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রহি- 


= য়াছে। সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ ওক্লস্বিনী ভাষায় ইংরাজীতে 


২] 


হা 


বক্তা করেন, তিনি যদি বাঙ্গলা ভাষায়ও এত কাল 
তন্্রণ বক্তা করিয়া! আসিতেন, তবে বোধ হয় আমরা 
‘এতদিনে একটি বড় রাজনীতিকুশল জাতিতে পরিণত 
হইতে পারিতাম।" বিষয়টি এদেশের পক্ষে নূতন । কিন্তু 
নুতন হই-লও ইহার আলোচন্মুর সমূহ ফল এই যে, ইহাতে 
আমাদের জাতীয় ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক 
শিক্ষাকাধ্যই জাতীয় ভাষায় সম্পন্ন, হওয়া আবশ্যক । 
রাজনীতির মত গুরুতর বিষয়, যাহা সমাজের অশেষ 
কল্যাণকর, এই নিয়মের বহির্ভূত হইলে চলিবে কেন? 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়| থাক! যায় 


না! আমাদের রাজনীতিক নেতৃগণের ইংরাজীর দিকে = 


অতিমাত্র ঝোঁক দেখিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণ, 
কি জানি কেন, তাহাদিগকে প্রাণের ভক্তি প্রদান করিতে 
পারে ন'এবং তাহাদিগের দ্বারা যে কোনও রূপ্‌ সমাজের 
মঙ্গল সধিত হইতে পারে, সে বিষয়েও সন্দিহান হইয়া 
পড়ে । কাজেই তাহাদের মুখে ছটা বালা কথা শুনি- 
লেও এই সকল লোকের .প্রাণে একটু ভরসীঁ হয়। 
জ'তীয় ভাষার এমনই মোহিনী শক্তি বটে। শুনিতে 
পাই, পুর্বে পূৰ্ব্বে বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীর! বাঙ্গলায় 
কৰাবাৰ্দ্ধা কহিতে পথ্যস্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেনু। তাহা- 
দের সহিত ব্বদেশবাসীদিগের মনের মিলও কাজেই হইত 
ন। এখন উভয় পক্ষেই প্রায় ইহার বিপরীত ভাব 
চেখিতে পাওয়া যায়। যিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া 
ভাসেন তিনিও সকলের সহিত মিলেন মিশেন কথা 
বহেন) ষাহাদের সহিত তিনি মিশেন, তাহারাঁও তাহাকে 
একবার ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না! । আমাদের রাজ- 
শীতিভ নেতারাও যদি দেশীয় লোকদের ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, 


'৪ সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নরূপ মহ্হদ্দেন্ত সাধনে তাহা-- 


দের সাহায্য পাইতে চাহেন, তবে প্রাণ খুলিয়া! তাহাদের 
সন্নিত একবার জাতীয় ভাষুয় মনের, ভাবের বিনিময় 


" প্রবাসী | 
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করুন।' . বৰ্ণ, পরিচ্ছদ, আচার, নীতি ও ভাম এই সবল 
লইয়াই জাতি গঠিত হয় সত্য ; কিন্ত এই সফল লক্ষের 
মধ্যে পরিশেষে ভাষাই একমাত্ৰ কষ্টিপাথর হইয়া টাড়ব্ম। 
পাউডার মাখিয়া, রঙ ফলাইয়া, হাটু কোট পিয়া, যথেচ্ছ 
আহার বিহার করিয়াও নিষ্কৃতি পাওয়া যাব; জাতীয় 
ভাষার অমৰ্য্যাদা সমাজ ‘কিছুতেই মার্জনা 'করে ব্বা। 
আর গবর্ণমেন্ট যে রাজনীতিক দলের তুমুল “আন্দৌলনেও 
অনেক সময়ে কর্ণপাত করেন না, তাহার একটি ব্রণ 
ইহা বলিয়াও অনুমিত হয় যে, আমাদের সামজিক অব 
স্থার হীনতা দেখিয়া তাহাঁর1ঞমামাদিগকে উচ্চ ব্রাজনীতিক 
অধিকারের অযোগ্য মনে করেন। বস্তুতঃ অমর ন্রেপ 
উচ্চ অধিকারেরু দাবি করি, আমাদের সমাজেন ভিতি দৃঢ় 


' করিতে আমাদের ভতদুর চেষ্টা লক্ষিত হয না! সমা- 


জিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে জাতীয় সহিত্যের 
আলোচনা আবন্তক । এই আলোচনার অভাবে আমদের 
রাজনীতিক নেতারা আমাদের অভাব অ-নক সময়ে 
ইংরাজের চক্ষে দেখেন; সমাজের খাঁটি চিত্রের পরিবর্তে 
অতিরঞ্জিত চিত্ৰই অনেক সময়ে তাহাদিগকে ধৈতা ও 
আত্মসংযমের সীম! অতিক্রম করিতে বাধ্য করে। আরও 
একটী বিশেষ অনিষ্ট এই হয় যে, ইছাদের ব্ৰষ্টান্ত অনুকরণ 
করিতে যাইয়া অনেক ইংরাঁজীনবিশই জান্তীন সাহিত্যের 
অনুশীলনে উদাসীন্ত হইয়া পড়েন। বড়ই আশ্কর্য্ের 
বিষয় এই যে, বাহার ইংরাজী সাহিতোর চৰ্চ্চা করিয়! 
ইংরাজ জাতির চর্রিত্রে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ ক রয় ছেন, 
তীহাদ্দিগকেও পুনঃ পুনঃ স্বরণ করাইয়া দিতে হয় যে, 
জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের 
সম্যক্‌ আলোচনা! আবস্তক। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি 
উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিক নায়কগণের কৃপাকটাক্ষ থাকি- 
লেও যে অনেক কাজ হয়; তাহাদের উৎসাহ ও উত্তে- 
জনায় জাতীয় ভাষার আন্দোলন করিবার জন্য ছোট খাঁট 
দল গঠিত হইতে পারে। 

দেশে যাত্রা, কথকতা! প্রভৃতি মোকশিক্ষার 
উপায়গুলি দিনদিন যেকুপ লোপ পাইত্বেছে, তাার স্থভ 
পূরণ করিবার চেষ্টা-সর্বতোভাবে কর্তব্য । সুর গ্রাম ও 
পল্লীবাসী জনসাধারণের শিক্ষার্থ সাহিত, প্রচারের প্রয়ে 


প্রবাসী । 


জন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহার জন্তু বিশেষ কিছু আরো 
জন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন| ৷ সহরঘে'স! শিক্ষিত- 
সমাজ সহরবাসী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা এই কাজ কতক পরিমাণে 
" সাধন করিতে পারেন; কারণ ইহারা এখনও অবকাশ 
কালে স্ব স্ব গ্ৰামে যাইতে ভূলে নাই। শিক্ষিত লোকের 
উপদেশ ও উৎসাহ পাইলে ইহারা অনেক কাজ করিতে 
*.পারে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও ইহার! অনেক সময়ে এরূপ 
কাজ না করে তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের পৃষ্ঠপোষক 
থাকিলে সমধিক ফল দৰ্শে। এরূপ করিলে ছাত্রগণেরও 
উপকার হয়; সহরে বাস করিয়াও শিক্ষিত সমাজ যে পল্লী 
ও গ্রামবাসী হতভাগ্যদেঁর অন্ত সমবেদনা অনুভব করেন 
তাহারও পরিচয় দেওয়া হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
সহিত অশিক্ষিত" ও অর্দশিক্ষিত জনসাধারণের প্রাণ যৌগের 
অভাব আমাদের সমাজের একটা কলঙ্ক। 
আমাদের মধ্যে যাহারা বিষয়কর্ম্মে অতিমাত্র ব্যাপৃত; 
অবসরকালে সুখপাঠ্য গ্রস্থাদির পাঠ তাহাদের পক্ষে 
উপাদেয় বলিয়া মনে হয়। জগতের ধর্মপ্রাণ মহাত্মারা 
যেরূপ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন ঘে, 
র্থে প্রকৃত পক্ষেই সুথ আছে, ইহা কল্পন! মাত্র নহে, 
আমরাও তজ্জপ উচু কঠ বলিতে পারি যে, সাহিত্যা- 
লোচনাতেও, বিমলানন্দ আছে; যেহেতু, আননদদানই 
সাহিত্যের কার্য্য। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে 


লেখাপড়ার চর্চা এতই কম যে, কিরূপ গ্রন্থপাঠ ক্রিলে, 


মস্তিফের বিশেষ চালনা না *করিয়াও শিক্ষা ও আনন্দ 
লাভ হইতে পারে, তাহা ইহারা জনৈন না। অথচ*ইহাঁ- 
দিগের পথপ্রদর্শকও নাই । লবক সাহেব যেমন নিজের 
অভিজ্ঞতাস্থুসারে কতকগুলি গ্রন্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াই 
বলিয়াছেন যে, স্বন্পাবসর পাঠকদিগের পক্ষে তদতিরিক্ত 
পুস্তক পাঠ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমাদের মধ্যেও 
“যদি কেহ অনুগ্রহপূর্কাক এইরূপ একটি পুস্তকের তালিকা 
প্রস্তুত করিয়! দেন তবে, শুধু এই শ্রেণীর লোকের কেন, 
অনেক সাহিত্যসেবীরই উপকার দর্শে। 

আমাদের ্বপ্রদেশে সাহিত্য আলোচনার অঞ্জাব দেখিয়া 
প্রবাসী বাঙ্গালীদের ধর্মতির *প্রতি সহজেই দৃষ্টি পড়ে। 
কাঁঙ্গাল| দেশেই যদি সাহিত্য আলোচনার এত আবশ্তকতা, 


[ ওর ভাগ 


তখন স্থদূর প্রবাসে তাহার অধিকতর প্রয়োজন বসত 
স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ এখানে আমরা 
সাহিত্য আলোচনার অভাবে জাতীয়তা * লোপের 

স্কায় অধীর হইয়া পড়িয়াছি। আমরা প্রবাসে ভিন্ন প্রদে- 
শয় আচার, রীতি ও ভাষার মধ্যে বাস করি। স্কুল 

পর্যস্ত আমাদের সন্তানগণের জাতীয় ভাষা শিক্ষার 
স্থবিধা হয় ন|। শৈশবে তাহারা হিন্দুস্থানী চাকর 
চাকরাণীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয় । হিন্দুস্থানী 
'আচার রীতির অনুষ্ঠান হিন্দুস্থানী দৃশ্যাবলী, সৰ্ব্বদাই 
তাহাদের চক্ষে পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের 
জাতীয়তা বজায় রাখিতে হইলে প্রতি গৃহে বাঙ্গালা? 
সাহিত্য শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক ৷ কিন্তু হায়! 
আমাদের কয়জনের এ বিষয়ে মনোযোগ দেখিতে পানীয় 
যায় ?. শিশুগণের মুখে হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষার 
উচ্চারণ শুনিয়া আমরা হাস্ত পরিহাস করি; তাহারা 
যে বাপের নাম লোপ করিতে বসিয়াছে, তাহা বুঝিয়াও 
বুঝি না। -তাহাদের জাতীয় ভাষার শিক্ষাকল্পে উপায় 
উদ্ভাবনের চিন্তা আমাদিগকে আকুল করে না। ” 
আমরা উদৱার্নের সংস্থানে স্বপ্ৰদেশ ছাড়িয়া আসিয়া কি 
মনে ক্বরিতেছি যে আমরা! নির্বাসিত হইয়াছি? আমরা! 
গকি মনে করি যে, যে প্রদেশ আমাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন) 
পর্যন্ত দিল না, তাহার সহিত সম্পর্ক লোপ করাই ভাল? = 
না, এরূপ নীচ ভাব যেন আমাদের মনেও স্থান না পায়। 
ইংরাজ সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতেও আমাদের = 
দেশে আসিয়া যে সিংহশিশু সে সিংহশিশুই থাকিয়া 
যায়, আমর! তবে উচ্চ জাতীয় আদর্শের চিত্র ভুলিয়া 
যাইব কেন? বঙ্গদেশ আমাদের প্রতি কোনও অন্যায় 
আচরণ করেন নাই। সামাজিক প্রতিদ্বন্দিতায় আম'- 
দের হার হইয়াছিল, তাই আমরা! প্রদেশাস্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছি । এক বাড়ীতে সকল ভাইয়ের স্থান স্থল 
হয় না, তাই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি মাত্র 


ধাহান্না পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন, আমরা যে 


* “জাতি” শব্দ এই প্রবন্ধে সহগৰ্ণ অৰ্থে বাবহত হইযাছে বুঝিজ্ভ 
হইবে। ঠিক বলিতে গেলে আমরা প্রথমতঃ ভাবতসত্ধ1ন, দ্বিতীয়তঃ 
বাঙ্গালী। প্রবাসী-সম্পাদক। 


য় এ 
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_ কিছুতেই তাহাদের অপেক্ষা হীন নহি, তাহা দেখাইবার ১৮২২ সালে ডাক্তার জি,"এ, ম্যাণ্টেলের স্হতর্দিনী 
_ অনন্ত আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা! করিতে হইবে । আমরা ইংলণ্ডের অস্তঃপাঁতি টিল্‌গেট্‌ ফরেষ্ট নামক স্থানের প্রস্তর 
জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেৰীয়ভাবে পুষ্ট 
হইতেছি, ইহ! দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব না, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ভিন্ন প্রদেশে বাসজনিত অভিজ্ঞতার ডালি লইয়া গিয়| স্ব- 
" প্রদেশবাসীদিপ্রকে উপহার দিব। আমরা কেন মনে করি না 
_ যে, আমরা সত্য সত্যই তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়াছি, 
বিদেশ ভ্রমণ করিরা জ্ঞানার্জনের জন্তই স্বেচ্ছায় ও 
সোৎসাহে গৃহত্যাগ করিয়াছি? শুধু বুভুক্ষা-পীড়িত হইয়াই 
২১ কি আমরা প্রবাসী হইয়াছি ? না, সে ভাব মন হইতে 
দূর করিতে হইবে। আমরা পণ্ড নহি, আহাব বিহার * 
_ মান্রই আমাদের লক্ষ্য নহে। আমরা আমাদের স্বগ্রদেশ- এই অন্তর একটি দন্ত প্রাপ্ত হন। তৎপর তাহাযা স্থামী 
' ৰাসীদিগকে দেখাইব যে, গৃহত্যাগজনিত কোনও অস্থবি- শ্ত্রীতে অনুসন্ধান করিয়া এরূপ আরে! অনেকগুলি দস্ত 
'_ ধাই আমাদের হয় নাই; বরং গৃহে থাকিলে “ভাই ভাই বাহির করেন। এ সকল দত্তের অনেকগুলিরই অগ্রভাগ 
ঠাই ঠাই” হইত, বিদেশের নিৰ্জ্জনাবাসে বসিয়া এক ভাষার পুনঃ পুনঃ চর্বন জনিত ঘর্ষণে মস্যণ হইয়া গিয়াছে। গো 
পরিবর্তে দুই ভাষা শিখিতেছি, আর আমাদের জাতীয় মহিযাদি শম্পাহারী স্তন্তপাঁয়ী জন্তদিগেরই কেবল &্ন্প 
“চরিত্রের গৌরবে বিদেশবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছি। দন্ত দেখা! যায়; স্থৃতরাং প্র দত্ত যে জাতীয় জন্তর, তাহার! 
এইবুপ উচ্চভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে যে শশ্পাহারীঁ ছিল, এবং খান্ত দ্রব্যকে চর্দল করিত, 
বন্ধপরিকর হইয়া জাতীয় সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হহঁতে তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্ত এই সন্দেহের - 
হইবে। হইতে পারে আমরা প্রবাসে ষে বিভিন্ন * অভাবই আর এক গুকতর সন্দেহের কারণ হইন| উঠিল। 
ul ভাষার সংস্পর্শে আহি, তাহাদ্বারাই আমাদের বাঙ্গাল| যে প্রস্তরে থ্ৰ সকল দত্ত পাওরা গিয়াছিল, তাহ স্রীস্থপ 
"_ ভাষার€ পুষ্টিসাধন করিতে পারিব। ভাষায় ভাষ'র যুগের প্রস্তর। অর্থাৎ রর সমুয়ের প্রস্তরে সরীম্থপ জাতীয় 
--সংঘর্ষ উপ‘স্থত হইলে ভাষার শ্ৰীবৃদ্ধি হয় । আন্গন তবে জন্তুর চিহ্লই পাওয়া যায় ; পৃথিবীতে তখনও স্তন্তপায়ী 
“আমরা জাতীয় সাহিত্যালোচনা দ্বারা নিজেরা নিজেদের জন্তর সৃষ্টি হয়.নাই। সরীস্থপেরা কখনও তাহাদের খা 
আদৰ্শান্লযয়ী প্ৰস্তত হইয়া মানবকল্যাণসাধনরূপ মহা- চৰ্ব্বণ করিয়া আহার করে না, তাহাদের আহার কেবল 
‘ব্ৰতে ব্রতী হই। আমাদের এক বিশেষ সুবিধা এই আছে গলাধঃকরণ। সুতরাং ডাক্তার ম্যাণ্টেল এ শত গুলিকে 
যে, আমব্র! সংখ্যায় অল্প বলিয়া আমাদের একতাবন্ধন ও লইয়! বিষম সমস্তায় পতিত হুইলেন। উহাদ্দিগকে সরী- 
* একপ্রাণত৷ সহজেই হইবে, সাধু সঞ্ল্পলাধনে সাধুতা ও স্থপের দ্রস্ত বলিতে ভরস| হইতেছে না, কারণ নরীস্থপ- 
পবিত্ৰতা দ্বারা আমর! সহজেই রক্ষিত হইতে পাঁরিব । দিগকে কখনও চৰ্ব্বণ করিতে দেখেন নাই দীতগুলি 
শ্রীনগেক্্রচন্্র সোষ। দেখিতে কোন বৃহতকায় স্থলচন্ম্মী চর্বণকারঁ স্তর 
রি * দ্লীতের মতন। কিন্তু রূপ চর্বণকারী জস্তর! আজকাল 
প্রাচীনকালের জন্ত। সকলেই ্তসতপায়ী অথচ সে সময়ে স্তম্ভপায়ী ভন্ত ছল না। 
শ্রীযুক্ত এইচ, এন্‌, হচিন্সন্‌ কৃত “13৮: V/০৷-৪ একপ অবস্থায় ডাক্তার ম্যাণ্টেল্‌ অদ্বিতীয় পণ্ডিত কৃভি-, 
35” নীমক পু্ডক হইতে ইগুয়ালোডোনের-সাবিষ্কারের য়ের শরণাপন্ন হইলেন। কুভিয়ে গর দস্ত দেখিয্নাই বলিলেন 
নিয়নিবিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সংগ্রহ করা গেল। যে উহা! গণ্ডারের দীত! " 





৷ 
| চতি পে সক পে অধ হিলের 
পায়ের হাড় কয়েকখানা“পীওয়া' গেল । গু হাড় দেখিয়া 
কুভিয়ে বলিলেন যে উহ! একপ্রকার হিপপটেমসের হাঁড়। 


আর একখান! হাড় দেখিয়া. কুভিয়ে বলিলেন যে উহা 
গণ্ডারের, খড়গ । যে প্রন্তরে কোন দিন কোানরপান্তন্ত- . 


' পায়ী জন্তর চিহ্ন পাওয়ার কথ! শোণেন নাই, তাহাতে 


। হঠাৎ এতগুলি স্তম্ভপায়ীর সমাবেশ ডাক্তার ম্যাণ্টেলের 


এমনে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সন্মেহজনক বলিয়া বোধ হইল। 
" সুতরাং তিনি শ্রমজীবিদিগকে পুরস্কার -দানে উৎসাহিত 
' করিয়া। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান নিযুক্ত করিলেন। ইহার 
ফনস্থরপ অনেকগুলি নিখুত দত্ত আবিস্কৃত হইল।, তখন 


' দেখাগেল যে এ সক দস্তের আকুতি* বর্তমান সময়ের '. 


: ইতযানা নামক গোধিকার দত্তের স্কায়। 
ডাক্তার ম্যান্টেলের. প্রথমাবধিই বিশ্বাস অস্মিয়াছিল 


বে প্রাচীনকালে চর্বণকারী শন্পাহারী সরীস্থিপ ছিল, এ. 


সকল দস্ত তাহাদেরহই। সুতরাং ইগুয়ানার দত্তের সহিত 
| & সকরু ঈপ্তের উক্তরূপ সাদৃত্ত দেখিয়া তাহার সে বিশ্বাস 
দৃঢ়তর হইল।* কিন্তু দেশীয় অন্ান্ত পত্ডিতেরা, কেহই 
ডাক্তার ম্যাণ্টেলের মের সমৰ্থন করিলেন না | 
যাহা হউক, নূতন দস্তগুলি দেখিয়া কুভিয়ে তাহার 
_ ভ্রম, বুঝিতে পারিলেন, এবং মহাজনোচিত সরলতা সহ. 
‘কারে তাহা স্বীকার করিলেন। ডাক্তার ম্যাণ্টেল্‌কে 
“তিনি লিখিলেন যে এরূপ দ্বাত্‌ তিনি পূৰ্ব্বে কখনও দেখেন 
“নাই। - তিনি ইহাও বলিলেন যে “এঁস্বার| একটি নূতন 
অন্তর আবিষ্কার হইল-_শক্পাহারী সরী্থপ।” ' 
বন্ধুদিগ্রে পরামর্শে ডাক্তার মযাস্টেল্‌ এই নূতন অন্তর 


"ইখুয়ানোডন্” নামকরণ' করিলেন__অর্থাৎ ইতুয়ানার | 


মতন দস্ত বিশিষ্ট অস্ত । 

'_' এইরূপ দত্তের লক্ষণাহুসারে অন্তর নামকর্ণ প্রত্নপ্রাণী- 

বিজ্ঞ শান্পে বিরল নহে। প্রাচীনকালের অনেক অনস্তর 

নামকরণ এইরূপে হইয়াছে। যে অস্তর ইগুয়ানার ন্তায় 
দন্ত, তাহার নায় ইগুয়ানোডন। যাহার স্তনের স্থায় দত্ত, 

তাহার নাম ম্যাষ্টোডন্‌ (ম্যাট শব্দে গ্রীক ভাষার স্তন 


০৯০০০১৮৪৫২৭ 
০ * ইতয়ানা কীট এবং বৃক্ষপত্রাদি ভক্ষণ করে। ফিস্ত তাহা সে 


১ কেবল গলীধঃকরণই ক্রিয়া, সি কৰুনা 1 


প্রবাসী । 


[য় ভাগ। 


বুৰায়)৷ হার হাতার স্ায় দত্ত তাহার নাম মাই- 
লোডন্‌ ( মাইলদ্‌ = যাত! )। . যাহার দত্তের গঠন অত্যন্ত 
জটিল তাহার নাম জ্যাবিরিস্থোডন (ল্যাবিরিস্থস্‌- 
গোলোকধ'ধা ) যাহার দত্তের আকৃতি ঘরের চালের স্তায়, 
তাহার নাম ষ্টিগোডন্‌ (ষ্টিগন্‌স্চাল )।. , ইত্যাদি ৷ 

যাহা হউক, আমর! ইণুয়ানোডনের বিবরণ, এখনও 
শেষ করি নাই, এই অস্তর আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পাঠ 
করিলে একদিকে যেমন এই কথা জানা যায় যে পণ্ডিতেরা ও 
অনেক সময় .ভুল করেন, অপরদিকে তেমনি ইহাও 
প্রমাণ হয় যে সদ্যুক্তির সাহায্যে অতি সামান্ত পদার্থ 
হইতেও মূল্যবান্‌ সত্য সংগ্রহ করা! যায়। | 

প্র দাতগুলির সহিত অনেক হাড় .পাওয়। গিয়াছিল। 
সুতরাং ইহ! স্বভাবতঃই অনুমতি হইল যে দাত যাহার, হাড় 
ও তাহারই। এক একখানি উরুর হাড় এক গক্তেরও 
অধিক দীর্ঘ। বর্তমান্‌ সময়ের কুস্তীরগুলির 'দেহের এ 
হাড় এক ফুটের অধিক লম্বা হয় না। সুতরাং জস্তটি যে 
অতিশয় বৃহৎ ছিল, তাহ! সহজেই বুঝ। গেল'। ইহার 
কয়েক বৎসর পরে অৰ্্মনিদেশে অন্ত এক জাতীয় অনেক 
গুলি ইঙ্তয়ানোডনের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই জাতীয় 
ইঞ্তুয়ানোডন প্রথমোক্ত ইগয়ানোভন অপেক্ষাও বৃহৎ। - 
প্রথমৌক্ত ইগুয়ানোডনগুলি প্রায় ২৪ ফুট লম্বা! হইত ; 
কিন্তু শেযোক্তগুলি ৩৭ ফুটের কম হইত না। 
'_ ডাক্তার ম্যাপ্টেল্‌ যে স্থানে সেই দাত এবং হাড়গুলি 
পাইয়াছিলেন, সে স্থানে একপ্রকার বৃহৎ অন্তর পদচিহ্লও 


দৃষ্ হয়। ‘এ পদচিহ্ও যে ইগুয়ানোডনের তাহাতে সন্দেহ 


করিবার বিশেষ কারণ ছিল না। এবং কিছুদিন পরে 
খন & জন্তুর আরও অস্থি পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল 
যে উহা| যথাৰ্থ ই ইওয়ানোডনের পদচিন্নু। 

এই পদচিস্নু দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইগুয়ানোডন্‌ 
পঙ্গীর স্তায় পশ্চাতের পদঘ্বয়ে ভর করিয়া চলিয়! বেড়াইত 
সন্মুশের,পা| ছখানিকে 'সে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দিত না। 
দিলে, তাহাদেরও চিহ্ন অবস্ত দেখ! যাইত; কিন্তু ওরূপ 
চিহ্ন কেহ দেখিতে 'পায় নাই। পশ্চাতের পদত্বয় এবং , 
কাটের গঠন অনেকাংশে পদ্ষীর ও সকল অঙ্গের 
গঠনেব অনুরূপৃছিল। , * 


. + 
ee 


-ঠিক। 


১ম সংখ্যা | ] 


এইবশে ক্ৰমে এই অদ্ভুত জন্তর স্বন্ধে সকল কথাই 
পরিষ্কার হইয়া আসিল। বাকি রাইল 'কেবল সেই 
শৃঙ্গাকৃতি অস্থি খণ্ড, যাহাকে কুভিয়ে প্রথমতঃ গণ্ডারের 
খড়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন? ডাক্তার ম্যাণ্টেল 





বলিলেন যে উহা! ইগুয়ানোৌডনের শৃঙ্গ । কিন্তু পণ্ডিত 
ওয়েন্‌ নন! কারণে উহাকে শৃঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত হইলেন না| তিনি বলিলেন যে উহা! তাহার 
হাতের কিছু হইবে। বাস্তবিক কালে এই জস্তর অক্ষর 
কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে ওয়েনের কথাই 
এ জিনিসটা ইগুয়ানোডনের হন্তের অন্তুষ্ঠের 
অগ্রভাগ । 

এরপ স্বষ্টি ছাড়া অনুষ্ঠ দিয়া উহার বিশেষ কি কাজ 
হইত, তাহা আনিতে কৌতুহল হয়। ইচ্ছা করিলে উহা! 
যে সাংঘাতিক অন্তবপে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাতে 
সন্দেহ মাই ৷ যুদ্ধকালে শক্রর শরীরে, মুলাদি অন্বেষণ 
কালে মৃত্তিকায়, আহারের সময় নারিকেলাদি ফলের 
কঠিন আবরণে, ইত্যাদি নানা অবস্থায় ইহার নাঁনারূপ 
ব্যবহাব সম্ভব ৰেখ| যায়। | 

ইখ্রয়ানোডনের অস্থির সঙ্গে নানারূপ উদ্ভিদের চিন্ক 
পাওয়' যায়। তাহ! দেখিয়া বোধ হয় যে ওঁ সময়ে বাউ, 
তাল, নারিকেল প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষাদির প্রাচর্ডাব ছিল। 

সরীহ্থপ জাতীয় জন্ত। সেপক্ষীর স্তায় ছুইপিদে ভর 


_ করিয়া চলিত, আর গে! মহিযাদির স্তায় চর্কণ করিয়া শাক অথচ 


সবজী ভক্ষণ করিত। সুতরাং ইহার রীতি নীতি ক্ষিয়ৎ 
পরিমাণে শাস্ত্ৰ বহিতূত্ত হইবারই কথা । * 


+ কু 


প্রবাসী। 13001. | ২; 


চলনের ভঙ্গী এবং পদাদির অস্থির গঠনের সহিন্য 
পক্ষীর এরূপ সাদৃশ্য আরও-বিস্বয় জনক । ক্রমে এইর প 
পক্ষীর লক্ষণ বিশিষ্ট বিস্তর অস্ত আবিষ্কৃত হইতে লাগিল | 
এই সকল অন্তকে পণ্ডিতের! সরীস্থপের শ্রেণী হইত 
পৃথক ক্লরিয়া “ডাইনোসর” নামক এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্ট 
করিলেন।' প্ডাইনোসর্” শবোর অর্থ ভীষণ লরীস্থ-। 
ইহাদের সকলেই ইগুয়াঁনোডনের ন্যায় নিরামিষাশী হিল 
না) অনেকেই ব্যাপ্র ভল্লুকাদির বৃত্তি অবলম্বন পুব্ক : 
মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত । ইছরের মতন ছোট * 
হইতে আরম্ভ করিয়া তিমির মুতন বড় পর্য্যন্ত সকল আক্তা- 
রেরই ডাইনোসর ছিল। হস্তী অপেক্ষা বৃহৎ, অশ্ব অপেক্ষা! 
বেগবান, ব্যাপ্ত অপেক্ষা হিংস্ৰ ডাইনোসর অনেকু ছিল | 
জল স্থল ব্যোম সর্বত্রই ইহারা বিচরণ করিত। চেহাবার 
কথা আর কি বলিব ! কাহারও শরীর বৰ্ম্মাবৃষ্য কাহারও 
কলেবর কণ্টকাঁকীর্ণ। এক ব্যক্তির ২৫ ফুট দীৰ্ঘ ক্নাল 


"দেহে এবন্বিধ সজ্জার উপরেও আবার গলায় একটি ইন্থলী 


কপালে ছুটি শৃঙ্গ, নাকের উপর একটি খড় এবং সুখে 
চঞ্চুর আভাস । রীতিমতন চঞ্চু বিশিষ্ট ডাইনোদহেরও 
অভাব ছিল না। 

সর্বশেষে পক্ষবিশিষ্ট ডাইনোসর । ইহাদের 5%ও 
ছিল পক্ষও ছিল। পাখ| ছুটি পক্ষীর পাথর মত নয়, 
কতকটা বাছুড়ের পাখার মতন। 

এইরূপে দেখা যায় যে ডাইনোসরদিগের নহিত গাখীর 
সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক €গ্ডিত 
দিগের সাধারণ মত এই যে পাখীর! হয় ডাইনোমন্লদের 
বংশধর, ন! হয় অতি নিকট আত্মীয় । 

ইহার প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীনকালের একটি পাখীর 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ইহা! অপেক্ষা পুরাতন কোন 
পক্ষীর চিহ্ন অস্তাপি পাওয়া যায় নাই। পন্ডিতের! 
ইহার নাম রাখিয়াছেন “আকিঅপ্টেরিক্‌স্‌* (পুরাতন 
পক্ষী)। 

ইহার চণ্চও আছে, দত্তও আছে। পক্ষীর স্তায্ন ডানা 

তীক্ষনখযুক্ত অঙ্গুলি | সনীস্থপের স্তায় 

দীৰ্ঘ লাঙ্গুল, কিন্তু সেই লাঙ্গুলের প্রত্যেক ওছির ছুই পাৰ্শে 
ছুটি পালক। মেরুদণ্ডের অস্থি সরীস্ছপের স্যার |, 


af 


২২. 


ৰু 


দীপ অথবা মাছের লক্ষণ দেখা” যয়ি। কেবল পক্ষী- 


তেই হে এইরূপ নানা শ্রেণীর অন্তর লক্ষণ মিশ্রিত দেখা 


মায় তাহা নহে, অন্তান্ত অনেক অন্তই সরীস্থপ স্তন্তপায়ী 
প্রভৃতি নানারিধ প্রাণীর লক্ষণ এক শরীরে ধারণ,করিতঁ 
| বালিতে গেলে ইহার মধ্যে তেমন বিশ্বয়ের কথা কিছুই 
যাই। ‘প্রাচীনকালের রীতি এখনকার রীতি অপেক্ষা 
ুক্ৎ বিভিন্ন ছিল, এই মাত্র আর বর্তমান সময়েও 
যে এস মিশরের দৃষ্টান্ত একেবারেই নাই, তাহাই বাণক 
করিয়া বলি। অষ্ট্ৰেলিয়া “ডাচ মোল্‌* (duck mole) 
ঢামক একটি ক্ষুদ্ৰ চতুষ্পদ অস্ত অভাপি জীবিত আছে। 
হা! স্তন্তুীয়ী শ্ৰেণীভুক্ত; কিন্তু পক্ষী সরীস্াদির স্যার 
উদ প্রসব করিয়া থাকে, এবং উহার সুখে হংসের চঞ্চুর 
কায় চফু। ' - 

পৃথিবীতে প্রথমে বে সন বাবর জন্ম হইয়াছিল, 
শহারা নিত নিকট জাতীয় ছিল। নানারপ কীট 
রং শৰুকাদিই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী। তৎপর চিংড়ি 
'কঁটাদি; তৎপর মৎস্ত; তৎপর সরীস্থপ। এক সময়েই 
EN EAN প্ৰভুত্ব করিয়। গিয়াছে। 
বাতিল ডাইনোসিরেরা ইহাদেরই দলভুক্ত ছিল। 
<ার পরে পৃথিবীতে পক্ষী আসিয়াছিল।* সৰ্ব্বশেষে স্তম্ভ 
সী ভঁত্র কৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাঁহার মধ্যে আবার 
সব সকলের কনিষ্ঠ | ৰু 


পাশ পতিত 


ন্তন্তপারীদিগের মধ্যে হী, গণ্ডার সি সুচী 


স্বর এক'সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ প্রাহৰ্ভাব ছিল। পৃথি- 5 


পনানীস্থানে নানা আকারে ইহারা বিরাজ করিত! 

“ এইরূপে অতিশয় বিচিত্র গতিতে পৃথিবীতে জীবপ্রবাহ 
য়া চলিয়াছে। এই বিচিন্রতার মধ্যে এক বিষয়ে 
ক্যর বিশেষ স্থিরতা দেখা যায়। জীবপ্রবাহের গতি, 
_মক উন্নতির দিকে । পৃথিবীতে ক্রমেই উন্নত হইতে 
ততর জীব জন্ম গ্রহণ করিতেছে । ণ 
৮৯৬৬: এ। 


পপ লা, পৰা তু 


হজ, 
প্রবাসী । 


i ভা টন ভি বস্তি =, ৰু কব 5 ০৯৮ 
প্রাচীনকালের অনেক পক্ষীর মুখে দাত এবং হাড়ে 


 অঁড়ের ভাৱ তড়িৎও জড়-বিশেষ। 


মানি 


তাড়িত কল্পনা । ' 

প্রবাসী”র অনেক পাঠক'সর্‌ অলিভর লজের' { 91: 
Oliver Lodge, ৮. =. ৪, ) নাম গুনিয়াছেন। আঁমা- 
'দের দেশে যেমন অধ্যাপক বন্থ, ইংলণ্ডে তেমনই অধ্যাপক 
লজ । উভয়েই একই বিষয়ের-_-তড়িৎ_ততবজিজঞাস্, এবং 
উভয়েই অনেক তত্ব প্রচার করিয়াছেন। এমন কি, 
উতন্বকে পরস্পরের প্রতিদবন্থী মনে করা যাইতে পারে। 
তাড়িতযন্ত্ৰ-উদ্ভাবনায়, বৈজ্ঞানিক কল্পনায় উভয়েই: প্রায় 


সমান। মনে হইতেছে, যখন অধ্যাপক বহু প্রথমে = 


বিলাত গিয়া বিদ্বৎসভায় তাঁহার আবিষ্কৃত তাড়িতযন্ত 


, প্রদর্শন করেন, তখন, অধ্যাপক লজ, সেইরূপ যন্ত্রের 
' 'আবিষ্র্তা তিনি, এইরূপ অভিমান করিয়াছিলেন। দুই 


অধ্যপিকই ড্রুতগতিতে  প্রক্বতির রহস্টোদ্‌ভেদে সচেষ্ট 
আছেন। প্রায় ছুইমাস হইল অধ্যাপক লজ এক বক্ত- 
তায় নূতন কথা স্তনাইয়াছেন। জঁড়ত্ব (15675 ) জড়: 


[ওযু ভাগ | 


বস্তুর প্রধান ধৰ্ম্ম। তড়িৎ, জড়বিশেষ কি নী,--এই প্রশ্ন ঢ় 


লইয়া অনেক বিতৰ্ক হঁইয্বাছে। আধুনিক মতে উহা জড় 
নহে। কিন্ত অধ্যাপক লব বলেন, জড়ত্ববিশিষ্ট অন্তান্ত 


নিয়মাবলীর কারণ বুঝিতে হইলে তড়িৎরূপ জড় অনুসন্ধান 


এমন কি, নিউটনের ' 


করিতে হইবে।' কেছিজের জে. জে. টমসন সাহেব ' 


ত্ড়িতের জড়ত্ব 85:52) বিষয়ে অনেক গবেধণা করিয়া- 
ছেন। অধ্যাপক লজ মনে করেন যে, আমর! এতকাল 
যাহাক জড় বলিয়া-জানিয়াছি, তাহা তড়িতেরই রূপীস্তর। 
চর তঁড়িতের চলশক্তি (1455০ ৭৪০১৪) )এবং জড়-জব 


( momentum ) আছে| কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত ৷ 


হইবার সময় তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। যখনই উহ! 
চলিতে থাকে, তখনই একটা চৌম্বক ক্ষেত্ৰ সঞ্জাত হয়, এবং 


সেই ছেই উহাকে চালিত করে। ক্ষেত্ৰ উৎপাদন ন| ৷ 


করিয়া উহাকে চালিত কঁরিতে পারা যায় নীঁ। অউণ্ৰৰ 


শি ব্যান ০৫ ২} হোঁ ৬ ৮৫২৫৮ ৫70৬ NN ত 
'_ তড়িৎ নিক্ষিপ্ত হইলে সেই পত্র তাপে রক্তব্ণ হয়; অতএব 


কৃ 


" তড়িতের জঁড়ত্ব আঁছে। এইরূপ প্রাঁটনি ধাতুপার্ন্ৰে . 


ক 


ৰ; 


১ম সংখ্যা । ] 

তডিৎবিষয়ে অধ্যাপক বস্থুর মত সকলেই অল্লাধিক 
অবগত আছেন। ইহার মতে তড়িৎ তেজ-বিশেষ। 
তড়িৎ যাহাই হউক, নানাবিধ উপায়ে তাহার অস্তত্ব 
প্রকাশিত হইতে পারে । চর তড়িতের অস্তিত্ব যন্ত্ৰবিশেষ 
সাহাযো অবগত হইতে পারা যাঁয়। সেইরূপ যন্ত্র ও অপেক্ষা- 
কৃত সামান্ত উপকরণ লইর! অধ্যাপক বস্তু মহাশয় তথা- 
কথিত “জীবনীশক্তির* ( vital force ) মূলোৎপাটন 
করিয়াছেন। আমাদের কোন অঙ্গ পীড়া প্রাপ্ত (::15515) 
হইলে তজ্জনিত বেদনা (939,592 ) অনুভব করি। 
নিদ্ৰিত মন্ুষ্যের পদতলে কোমল বস্তু সঞ্চালন করিলে 
তাহার পদ কুঞ্চিত হয়। কুতকুত দিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
সংক্ষেপণ ঘটে। অঙ্গের অভ্যন্তরে ক্রিয়াবিশেষ হয়; 
সংক্ষেপণ সেই ক্রিয়ার একটি বাহু লক্ষণ বা উত্তর। 
পেণী কুঞ্চিত প্রদারিত হইতে পারে। এজন্ত কোন 
পেন গীড়াপ্রাপ্ত হইলে সংক্ষেপণ লক্ষণ প্রকাশিত হয় । 
পেশীর অবস্থা বিশেষে এই সংক্ষেপণ অধিক, অল্প, বা 
অনৃস্ত হইয়া থাকে । অদৃশ্য হইলে সেই পেশীকে মৃত 
বলির থাকি। তবেই পেশীর সংক্ষেপণ দ্বারা তাহার 
জীবিতত্ব বা মৃতন্ব অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু আমা 
দের দেহের অস্তান্ত কলা (655৮6) কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয় 
না) সুতরাং সংক্ষেপণ প্রকাশ করিতে পারে' না। 
কাজেই সে সকল কলার জীবিতত্‌ বা মৃতত্ব বুবিধার পক্ষে 
অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ একটি উপায় 
তাড়িত লক্ষণ । বাতরজ্জুর (16৮) তাড়িত লক্ষণ দ্বারা 
তাহার জীবিত বা মৃতাবস্থা বুঝিতে পারা ঘায়। অধ্যাপক 
বস্থ মহাশয় উদ্ভিদ ও ধাতুতেও তাড়িত লক্ষণ অনুসন্ধান 
করিয়| দেখাইক্সাছেন যে, সেরূপ লক্ষণ কেবল প্র-ণিদেহে 
নহে, উদ্ভিদ ও ধাতুতেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ তুল্য অব- 
স্থায় বা তুল্য ক্রিয়াযোগে প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতুদেহে 
তাড়িত লক্ষণ নমান হয়। সুতরাং যাহারা তাড়িত লক্ষণকে 


প্রাথিদেহের বিশেষ লক্ষণ, এনন কি, “জীবনীশক্তির* 


লক্ষণ মনে করিতেন, তাহাদিগের অনুমান সঁত্য নহে। 
প্রাটীনদিগের ভাষায় যাবতীয় পদাৰ্থ ধাতু (0:3557:519) মূল 
"_ (01589), এবং জীব ( animals )_এই তিন পশ্রণীর 
অন্তর্গত । আধুনিক ভাষার মূল ও ভ্বীব, একই বৃহত্তর 


এ 


প্রবাসা। 


২৩ 
জীবশ্ৰেণীয় অস্তৰ্গত। এইর্পে যাবতীয় সুষ্ঠ পদার্থ জীব 


' এবং ধাতু বা অ-জীব-=এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । জীবের 


প“জীবনীশক্তি” আছে, অ-জীবের নাই,--এই কথা বলিয়া 
অনেকে এ হুই শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ করিতেন। কিন্ত 
জীবনীশক্তিবাদের মূল অরেককাল হইতেই শিথিল হইতে" 
ছিল। বাস্তবিক যেমন শৃম্তস্থিত লোষ্টের ভূতলে পন্থনকে 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণফল বলণিয়| আমরা আমীদের অভ্ানতা! 
প্রচ্ছন্ন রাখিরাছি, তেমনই জীবিতের ক্ৰিয়াক ভীবনী- 
শক্তির ফল বলিয়া জীবিতের লক্ষণ নিদ্দেশে গ্রাঘ্মুখ 
হইয়াছি। * 

অধ্যাপক বসুর গ্রন্থ* পাঠ করিয়া মনে হইয়াছে. টাকা- 
কারগণ সর্ধদ্ধ সমান । গ্রন্থকারের অনভিপ্রেত সম্বন্ধে 
টাকাকারগণ বাগুবিতওা করিয়া অভিপ্রেত্মের বাহিরে 
গিয়া পড়েন। খন বিলাতে বস্থ মহাশয় তঁ:হাঁব গ-রষণায় 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে সেই গবেষণার দীকা 1 ছুইতে- 
ছিল। কোন কোন দ্রীকাকীর এমন কেতুককন কথা, 
আড়ম্বর করিয়াছিলেন যে, তাহা পড়িয়া, বন মহাঁশ্ৰম কেন, 
আমরাও ব্যথিত হইয়াছিল|ম। ধাঁতুর নৃত, ধাতুন্‌ জীবন, 
মরণ, ধাতুর জীবন দান প্ৰভৃতি শান বিল্লাসে কবিকল্পন! 
প্রকাশিত হর বটে; কিন্তু তত্বারা বান্ধবের বিপর্্য়ও 
ঘটে। বাস্তবিক ব্লহ্ন মহাশয়ের গ্রন্থে ভাহার চিরাভ্যস্ত 
র্তরপ্রযোগনৈপুণ্য ও সাবধানতার পরিচর শদে পরে পাওয়া 
য়ায়। ধাতুর জঁৰবন মরণ, } জীব ও ভ-জীবের প্রভেদ 
হীনতার উল্লেখ তাহার গ্রন্থে কোথাও পাইলাম না! 
জীবনতত্ব চিরকালই দুরূহ ছিল। বু বুহাশয়ের আবি 
দত তৃত্বে তাহা আরও রহস্তময় হইয়া উঠল। 

কিছুদিন হইল, চিকাগোর অধ্যাপক লোয়েন (৮:০1, 
J. Loeb) বলিয়াছিলেন য়ে, তড়িৎ শক্তি এবং খাছ 
আমাদের জীবনীশক্তির মূল, তাপ মূল নহে। ত্রথাকা 


অন্য অধ্যাপক লিঙ্পেল (Prof. D. J. Lingle) অহ = 





সক 45952 in tbs 18৫ and 110171251%, 

| বিলাতি পত্রেও 816 76195 1:৮6. কথাটা প্ৰকাশিত হইয় 
ছিল । See Review of Rebiews for occ, 02 

? বলা বাহুল্য, বৈদ্যকশাস্তে লৌহের মান্ণ শব্দের ভৰ্থ ভিন্ন ( 
অর্থ শষ্ট। কিন্তু কোনু ধাতুব প্রার্ী স্যা মৃত্যু আদৌ স্কবোধা নহে 


২৪ 


নূতন কথা বাহির করিয়াছেন তিনি বলেন, অক্সিজেন 
গ্যাস ও খাদ্য লবণ আমাদের হৃৎপিণ্ডের কম্পনের প্রধান 
কারণ। তিনি কচ্ছপের হৃৎপিও লইয়া পরীক্ষা করিতে- 
ছিলেন। একটা! হৃৎপিণ্ডের উদরের (৮০০1০) কম্পন 
বন্ধ হইলে তিনি তাহাকে হ্ছনের জলে ফেন্বেন, এবং তার 
গর অক্সিজেন গ্যাসে রাখেন। এখানে তাহা তিন দিবা- 
রাত্রি নড়িতে থাকে । 
ফোটোগ্রাফী । 
সর্বাপেক্ষা বিচিত্র সংবাদ পারিস হইতে আসিয়াছে । 


তথাকার চিকিৎসক ডাঃ" হিপোলাইট বারাডুক (3): ' 


Hippolyte ‘Baraduc ) এক অভিনব সংবাদ প্রচার 
করিয়াঁছেন।। এতকাল ফোটোগ্ৰাফীর কাচ দারা মানুষের 
অবয়ঘের প্রতিরপ অঙ্কন হইতেছিল। তিনি বলেন, 
আমাদের মনের ভাব-_কাম ক্রোধ লোভাদ্বি ফোটোগ্রাফীর 
কাচে ধরা যাইতে পারে। তিনি তাহার রোগীর-_বিশে- 
যতঃ বাতগ্রস্ত ( suffering from nervous diseases 
or cerebral excitation) রোগীর রোগ নির্দেশের 
প্রকৃষ্ট উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে ফোচুটোগ্রাফীর 
কাচের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছেন। এনিমিত্ত 
ফোটোগ্রাফীর বাক্স প্রভৃতি আবশ্যক হয় না। পুরু কাল 
কাগজে রৌপ্যলবণলিপ্ড রূপগ্রাহী (59291559 ) কাঁচ 
আবৃত করিয়া কিংবা! অন্ধকার গৃহে বসিয়া প্রেমভক্তিমগ্র, 
_ শৌকাতুর, ভীতিবিহ্বল, ক্রোধপুর্ণ, জর গ্রস্ত, উন্মত্ত ব্যক্তির 
চিত্রে তিনি এমন রেখা বিন্দু প্রভৃতি চিহ্ন পাইয়া থাকেন যে, 
তন্বারা তাহাদের মনোভাব, শারীরিক স্বাস্থ্য অর্লেশে 
বুঝিতে পারা যায়। পনর মিনিটে এই সকল রেখা বিন্দু 
চিহ্ণ কাচের রৌপ্যলবণের বিকার উৎপাদন করে। আরও 
আশ্চর্য্য এই যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে একাগ্ৰচিত্তে ধ্যান 
করিয়া তাহার মেঘবৎ অস্পষ্ট প্রতিরূপ ফোটোগ্রাফীর 
কাচে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রাম্য কথায়, সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ 
জানেন। ষাহাদিগের অবসর ও ফোটোগ্রাফীরূপ জীড়নক 
আছে, তাঁহারা এই তত্বের অনুসন্ধানে ফিরিতে্পারেন। 
মাঙ্গল্য কল্পনা । 


=> আজকাল স্থধ্যাপ্তের পরেই পূৰ্ব্ব আকাশে লোহিতাঙ্গ 


মঙ্গলগ্রহ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কৌতুহলপ্রিয় লোকেরা 


প্রবাসী | 


[ ওয় ভাগ ৷ 


উক্ত গ্রহে মহুস্থাদি জীবের বাস করনা করিতেছিল। 
কেহ কেহ মঙ্গলদেহে নানাবিধ রেখা দেখাইয়া ছিলেন, 
যেন বিশ্বটি উর্ণলাভদ্জালে ব্যাপ্ত । ছুর্দৈবক্রমে সেই সকল 
রেখা ইংরাজী ভাষায় ‘থাল’ (০5815 ) শবে ব্যক্ত হয়। 
যেমনই ‘খালের’ আবিষ্কার, অমনিই থালখনক মনুম্যের 
অস্তিত্ব কল্পনা ! মানুষ না থাকিলে ‘খাল’ কাটিল কে? 
কয়েক মাস হইল, লেন সাহেব (৪, ম. 145) জালের 
অস্তিত্বই লুপ্ত করিয়াছেন। মঙ্গলদেহে রেখাকার বাস্তবিক 
কোন বিভাগ আছে কি না, তাহা লইয়াই বিবাদ ছিল। 
লেন লাহেব মঙ্গলের দৃষ্টদেহের এক চিত্র প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। সেই চিত্রে সর্ঘলেকচক্ষগোচর প্রধান প্রধান 
চিহুগুলি ব্যতীত “থাল” গুলি অঙ্কিত করেন নাই । চিত্র- 
খানি কিছু দুরে স্থাপন করিয়া! ছুই মহিলা ও ছুই বালককে 
সেই চিত্র দেখিয়া অন্ত চিত্ৰ অঙ্কিত করিতে দিয়াছিলেন। 
আশ্চর্য্যের বিষয়, চারি জনেই স্ব স্ব চিত্রে ‘খাল’ বা রেখ! 
অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অথচ আদর্শে সেবপ রেখ! 
ছিলই না! শুধু তাই নহে। যিনি (9০%12876111 ) 
সেই সকল রেখার জন্মদাতা, তিনি যেখানে যেমন রেখা 
দেখিয়ষ্ছিলেন ও অপরকে দেখাইতে গিয়াছিলেন, এই 
ছারিজনের চিত্রে ঠিক সেইরূপ রেখ! ঠিক সেই খানেই 
অন্ধিত হইয়াছিল । ইহা মানুষের এক বিচিত্র দৃষ্টিদৌষ 
বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন বোধ হয়, মাঙ্গল্য 
জীবকল্পনার সমাধি হইল। 

চারি পাঁচ বৎসর পূৰ্ব্বে লাবেল সাহেব (Percival 
ব+০ঘ) প্রচার করেন যে, শুক্রগুহেও কতকগুলি ‘খাল’ 
আছে, এবং সেই সকল ‘খাল’ বিশ্বের মধ্যস্থলে গিয়া 
মিলিত হইয়াছে। এখানে আর একটু বলা আবশ্তক। 
শুত্রগ্রহ কত দিনে স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করে, তাহা 
অস্তাবধি অনিশ্চিত আছে । কারণ তাহার দেহে কোন 
নিয়ত চিহু দেখিতে পাওয়া যায় না। লাবেল সাহেব 
স্বদৃষ্ট খোল” সকলের যোগ বিন্দুকে এইরূপ নিৰ্দিষ্ট চিহ্ন 
অনুমান করিয়া প্রচার করেন যে, শুক্র যতদিনে (২২৫ 
বিনে ) সূ্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ততদিনেই নিজ দেহও 
আবর্তন করে। অর্থাৎ এ বিষয়ে শুক্রগ্রহ চন্দ্রের তুল্য । 
চন্দ্ৰে কলঙ্ক-দবার! আম্র্াা বুঝি, চন্ত্রের একই অর্ধাংল সতত 


Al 


ধলা 
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১ম সংখ্যা । ] 


আমাদিগের দিকে থাকে । এইরূপ, শুক্রের বেলা অনু- 
মিত হইরাছিল, এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ জ্যোতিষী লাবেলের 
অনুমানের ভ্রমও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন 
শুনিতে পাই, লাঁবেল সাহেব বলেন যে, শুক্রদেহে খাল 
নাই, তাঁহার চক্ষুর দোষে প্রজ্জুতে সর্পন্রম” হইয়াছিল । 
তাই বা কই! রজ্জুই নাই! অবস্থা তিনি ভ্ৰান্তি স্বীকার 
দ্বারা তাহার মহত্ব প্রচার করিয়াছেন ৷ 

এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে নাঁসৌ মুনির্যস্ত মতং ন 
ভিন্নম্‌ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় । বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিক মাজ্রেরই 
উক্তি বিজ্ঞান নহে। বৈজ্ঞানিকও মান্ুষমাত্র । একই বিষয় 
ভাবিতে ভাবিতে যাবতীয় পদার্থে তন্ময়ত্ব আরোপ করা 
বিচিত্র নহে। কিছুদিন হইল, কোন খ্ৰীষ্টীয় মিশনরি 
সাহেব প্ৰীষ্টধৰ্ম্মের সত্যত! প্রমাণের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন 
যে, উক্ত ধৰ্ম্ম সত্য না হইলে এত বৈজ্ঞানিক কি সে ধৰ্ম্মে 


বিশ্বাসী খাকিতে পারিতেন ? 


প্রবাসে বাঙ্গালীর অবস্থা ও কর্তব্য। 

আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয় বড় সামন্ত নহে। 
ইহার গুকত্ব বিষয়েও মতভেদ হইতে পারে না । আমি 
আজ ছুই চারিটি প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত অবতারণা মাত্র করিব। 
এই বিষয়ে আপনাদের সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করয়! 
দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিষয়টির সর্বাঙ্গীন আলো- 
চনা দুই একটি প্রবন্ধে হওয়া অসম্ভব । আমরা প্রবাসী 
বাঙ্গলী, আমাদের অবস্থা দিন দিন স্কটাপন্ন হইয়া পড়ি- 
তেছে, আমাদের কি কর্তব্য তাহা স্থির করা অত্যস্ত কঠিন৷ 
তবে এ “ববয়ে আলম্ত করিলে চলিবে না ৷ খন আমরা! এ 
প্রদেশে আসিঙ্গা পড়িয়াছি, এ প্রদেশে রহিয়াছি, এবং এ 
প্রদেশেই বোধ হয় থাকিব, তখন আমাদের অবস্থা ও 
কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন ৷ 

আমরা এ প্ৰদেশে অর্থাৎ পশ্চিমে কি করিয়া আসিয়া 
পড়িলাম, তাহা আলোচনা করিবার তত প্রয়োজন নাই৷ 
এক কথ, গত্তন্ত শোচনা নাস্তি, let the dead past 
bury its dead. দ্বিতীয় কথা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ মৌঁহন 
দাস-মহাশয়--তিনি আপনাদের, সকলের সুপরিচিত 


প্রবাসী। 


২৫ 
সম্প্রতি “প্রবাসী”তে এ সম্বন্ধে স্থুবিস্তৃত নিবল প্রকাশিত 
করিয়াহেন। সেই নিবন্ধে তিনি স্নচান্ল্নপে ইহা প্রতি- 
পন্ন করিয়াছেন যে পশ্চিমে বাঙ্গালীরা! লুট করিয়ার জন্তু 
কিম্বা দেশটা ০৯0101% করিবার জন্য আসেন না? । বড় 
ছঃখের বিষয় যে আমি শিক্ষিত হিন্ুস্থালীর বুখেও এবপ 
কথা শুনিয়াছি। অনেকের একপ ধারণা আঁহে যে এই 
দেশীয় লোকের অন্ন মারিবার জন্ত বাঙ্গালীরা স্বদেশ ত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমে আসিয়া বাস করিয়াছেন । বাঙ্গ-লীরা এ 
দেশের যে মহৎ উপকার করিরাছেন, ইহা তাহার] অনেকে" 
স্বীকার করিতে চাহেন ন1। বাঙ্গালীর চেষ্টা উদ্যম < সহায়তা 
ব্যতিরেকে ষে উত্তরপশ্চিমপ্রর্দেশে বা পঞ্জাবে ঘনেকরূপ 
উন্নতির পথ আজও রুদ্ধ থাকিত, তাহা তাহারা ধুঝিলেও 
বলিতে চাহেন না। এ স্থানে কিন্তু ভামাঁদের অতীতের 
বিষয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সে সময়ে এ প্রদে- 
শের বাঙ্গালী আবশ্তক হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালী আসিয়া- 
ছিল, তাহারা! আসিয়া একটা প্রাদেশিক অস্যাব পূৰ্ণ 
করিয়াছিল, যদি সেরূপ আবশ্যক বা অভাব ন! হইত তাহা 
হইলে পৃশ্চিমে বাঙ্গালীর স্থান হইত ন| । অমর " একটা 
স্বাভাবিক নিয়মের বশে এদেশে আঁসিয়া পডিয়াই, আর 
যদি কখনও আমাদের এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, সেও 
কোন স্বাভাবিক নিয়মের বশে হইবে। = 

এখন আলোচ্য বিষয় প্রবাসী বাক্সালীর আধুনিক 
অবস্থা। এদেশে তিন ন্বকমের বাঙ্গাল দেখিতে পাওয়া! 
বায়। প্রথম, সেই সকল বাঙ্গালী ধাঁহার। অনেক কাল হইল 
বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া চাকরি বা ব্যবসার বা তীর্থবাসের 
জন্য পশ্চিমে আসিয়াছিলেন এবং স্থায়ীরপে < প্রদেশে 
থাকিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় একদল আছেন যাহার! 
পুৰ্ৰুষানুক্ৰমে এদেশে বাস করেন নাই, তবে এখন এদেশে 
রহিয়াছেন এবং এই স্থানেই হয়ত থাকিতে ইচ্ছুক, কিন্তু 
বঙ্গদেশে পৈতৃক ভিটা এখনও ত্যাগ করেন মাই এবং 
দেশীয় বাঙ্গালীর সহিত অতি নিকট সম্পর্ক এখন রাখেন। 
তৃতীয় দই দল ধাহারা অল্পদিনের জন্ পশ্চিমে 'বড়াইতে 
আসেন, হয়ত তাহাদের শুরীর খারাপ কিম্বা তাহাদের দেশ 
দেখিবার ইচ্ছা বলবতী, যে কারণেই হউক ইহ্‌! পৃক্রিমে 
আসেন, ঘুরি! ফিরিগ্া বান, তবে বেণী দন খ্বাক্রেন ন| ।. 


চা 

বেক নল তি নব 
প্রসঙ্গ উঠিলে এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকের কোন উল্লেখ 
আবশ্তক করে না, ইহার! উড়ন্ত পাখী মাত্র । কিন্তু এই 
শ্রেণীর বক্তিরা অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাসী হইয়া 
পড়েন, এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই য়ে এই দ্বিতীয় 


- শ্রেণীর প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রথম শ্রেণীর প্রবাসী দল 


পুষ্ট হয়। একথা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই যে 
স্বার্থের অনুরোধে অনেকে এদেশে আসিয়াছেন,' হয়ত 
চাকরির সুবিধা "করিতে পারিয়াছেন কিন্বা অন্য কোনরূপ 
জীবিকা নির্বাহের সহজ উপায় বুবিয়াছেন। বাহারা শুদ্ধ 
স্বাস্থ্যের খাতিরে অথব| তীর্ঘদর্শনের অভিলাষে আসেন 
তাঁহারা অনেকে স্থায়ীরূপে প্রবাসে ৰাম করিতে মানস 
_ রাখেন'্না, কিন্তু ষাঁহার! অন্নচিস্তা, চমৎকারার প্ররো- 
. চনায় আসেন, তাহার! কিছুদিন থাকিতে প্রস্তুত হইয়া 
আসেন ৷ সুতরাং তাহার! প্রায় পরিবার লইয়া আসেন 
এবং তাহাদের সন্তানাদি অনেক সময় এই দেশেই 
লালিত, পালিত হয়। পরিজনপরিবৃত ন! হইয়া প্রবাসে 
অধিককাল বাস কর! বনবাসের সমতুল, এবং অনেকের 
এরপ ক্ষমতা নাই যে তাহারা দেশে ও বিদেশে ছুই স্থানে 
দুইটি বাসা রাখেন এবং পুত্রসন্তানদিগকে কলিকাতায় বা 
বঙ্গদেশে অন্তত্র রাখিয়া লেখ! পড়! শিখান। কাজেই এই 
- দ্বন্বের লোকদের কথঞ্চিৎ স্থায়ীরূপে প্রবাসে থাকিতে হয়। 
পরে ইহারা যখন বুদ্ধ হন এবং*কাষকর্ম্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন তখন ইহাদের মধ্যে অনেকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে 
স্বদেশে ফিরেন না, অনেকের সন্তানেরা ততদিনে এই 
দেশেই রোজগার করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার 
সম্তানের সহিত থাকিয়া যান ৷ আবার কেহু কেহ বহুকাল 
'প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া! এই দেশের প্রতি অন্ুরক্ত 
হইয়! পড়েন, তাহারা আর তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করেন না। সাহেবদের মধ্যেও এইরূপ দেখিতে পাওয়! 
যায়। কোন ইংরাঁজযুবক হয়ত অল্পবয়সে “সিভিলিয়ন্” 
হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, সমস্ত জীবন %্ইদেশে 
চাকরি করিয়াছেন, এখানেই বন্ধুবাগ্ধব বর্তমান, বিলাতে 
, আহ্মাগোন| বড় করিতে পারেন নাই, বাল্যাবস্থার বিলাতি 
বন্ধু সক হয়ত আর নাই কিম্বা অন্তত্র যাইয়া পড়িয়াছেন, 


১:00. প্রবাদী। 


[ওয় ভাগ। 


ৰৃদ্ধ পিভামাতাও হয়ত কালশ্রাসে পতিত হইয়াছেন; এ এই 
ইংরাজ *সিভিলিয়নৃশ “পেন্শন্” গ্রহণ করিলে আর ভারম্ু- 


বর্ষ ত্যাগ করিয়া যান না। প্রবাসী বাঙ্গালীও এইরূপ 


অনেক সময় প্রবাস ত্যাগ করিতে উদ্ধত হন না, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর প্রবাসী প্রথম শ্রেণীর প্রবাসী হইয়া পড়েন, স্থায়ী- 
রূপে এই প্রদেশে থাকিয়া যান। তবে প্রথম শ্রেণীর 
প্রবাসীর মধ্যে এরূপও কতক আছেন, যাহারা প্রয়াগ বা 
বারাণসী তীৰ্থে কিম্বা বৃন্দাবনধামে বাস, করিবার, জন্তু কৃত- 
সংকল্প হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কিন্তু 
অধিক্যংশই বৃদ্ধ এবং তাহাদের আর সংসারধর্ম্মে তত অন্ু- 
রাগ নাই । সুতরাং যে সকল প্রশ্ন অন্ত প্রবাসী বাঙ্গালী- 
দিগকে উৎকন্টিত করে, তাঁহার! সে সকলের বিষয় বড় 
ভাবেন না, ব্যস্তও হন না। এই সকল প্রশ্ন তৃতীয় শ্রেণীর 
উড়ন্ত পাথীৱেরণ বড় ব্যস্ত করে না। কিন্তু আমার মতে 
এ প্রদেশে যত বাঙ্গালী আছেন বা আসেন সকলেরই স্বার্থ 
এক ।। কাষেই সকলেরই একমত হইয়া ও সকল প্রশ্ন 
সমাধার চেষ্টা করা উচিত । আমি অদ্য প্রবাসী বাঞ্গালীর 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 


আদাদের সকলের ভালবূপ বুঝা উচিত যে প্রবাসে 


বঙ্গালী কাহারও প্ৰিয়পাত্ৰ নয়। একসময় ছিল যখন 
পশ্চিমেসাহেবদের বাঙ্গালী কর্মচারী না হইলে চলিত ন| ৷ 
“বাবু” ‘বাবু’ করিয়া! সাহেব ব্যাকুল হইতেন। এখনও 
‘বাবু’ শব্দটি অনেক কর্মস্থলেই ব্যবহৃত হর, কিন্তু অস্ু- 
সন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন বে বে লোকের প্রতি 


, প্রযুক্ত হইতেছে সে বাঙ্গালী বাবু নহে, হিন্দুস্থানী কিম্বা 


মুসলমান কর্মচারী । সাহেবের! আর বাঙ্গালীকে দেখিতে 
পারেন না। কি স্বদেশে কি বিদেশে বাঙ্গালী ইংরাজের 
চক্ষুশূল হইয়াছে। তবে স্বদেশে বাঙ্গালী দলে পুক, 
সেখান হইতে তাড়িত হইতে পারে না। বঙ্গর্রেশে 


- বাঙ্গালীকে ,কেহ বলিতে পারে. না যে তুমি এদেশের 


বাসিনানও, তুমি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়| জুড়িয়া 
বসিলে, তুমি, বাহির হও। পশ্চিমে কিন্তু এই কথা 
আট্নাদের অনেকেই গুনিয়াছেন। একটু ভদ্র সাহেব 
হইলে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি বাঙ্গালী, তুমি এদেশে কি 
করিয়া আমিলে {= তত ভত্র না হুইলে সাহেব মহাত্মা 


5ম সংখ্যা | ] 


সোজাস্থুজিই বলেন, ‘You have 10 business tc 
be here, get out,” “তুমি কোথাকার কে? কেন 
আসিলে? দূর হও ৷” প্রবাসী বাঙ্গালীর বড়ই ছুরবস্তা। 
তাহার এদেশেও চাকরি হয় না, স্বদেশেও চাকরি হয় না। 
হিন্দুস্থানীছের মধ্যে একটা কথা আছে, “ধোবিকা কুত্তা, 
ন ঘরকা ন ঘাটকা।” প্রবাসী বাঙ্গালীরও দুর্দশা সেইরূপ ৷ 
প্ব্যাড্মিণ্টন্‌” খেলায় 968৮016-০০০ এর মত কেবল 
battle-door হইতে ৮৪৮৮৪-০০: এ ধাক্কা খাই! 
বেড়ায় । বেশীদিনের কথা নয়, একজন প্রবাসী বাঙ্গালী 
একজন বত সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছ্বিলেন। 
এই প্রবানী বাঙ্গালীটির পিতামহ অঞ্ধশতাক্মীর উপর 
হুইল পশ্চিমে আসিয়াছিলেন, এক ইংরাজফৌজের সহিত 
সংলগ্ন ছিলেন, অনেকদিন মান্তের সহিত কৰ্ম্ম করেন, 
এবং সিপাহিবিদ্রোহের সময় ইংরাজদের বিশেষ সাহায্য 
করেন। উপরোক্ত প্রবাসী বাঙ্গালীটি চাকরির উমেদণর 
হইয়া এই সাহেবটির সহিত দেখা করেন। সাহ্বেটি 
তখন যুক্তদেশের একটি প্রধান রাজপুকষ ছিলেন, এখন 
আরও উচ্চপদে অধিটিত। সাহেব তাহাকে ষে সকল 
কথা বলেন তাহার মৰ্ম্ম এই যে তিনি বাঙ্গাল, তাঁহার 
পশ্চিমে চাকরির প্রত্যাশা করাই অন্তায়, তাহার পুর্ব 
পুরুষের! যদি সিপাহিবিদ্ৰোহের সময় ইংরাজদের সহণ্রতা 
করিরা থাকেন, তাহার অন্ত তাহার! সরকারের নিকট 
নিশ্চয়ই পুরষ্কত হইয়াছেন, খণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে, 
তাহার এই প্রদেশে সরকারি চাকরি পাইবার কোন দাবী 
দ্বাওয়া নাই । সাহেব বাঙ্গালী বাবুকে দেখিরাই গরম 
হইয়া উঠিরাছিলেন, আর তাহাকে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়া- 
ছিলেন তাহার বিষ অধিক কথা না বলাই ভাল। এইত 
গেল যুজ্প্রদেশের সাহেবদের মনোভাব। বালা 
দেশেরও বড় সাহেবদের কথা বলি। কিছুদিন হইল 
একটি বাঞ্জালী-যুবক্ক বেঙ্গল্‌ গভর্ণমেপ্টের এক প্রধান 
কর্মচারীর সহিত দেখা করেন। এই যুবকটি বাল্যা- 
বস্থায় কলিকাতায় ছিলেন, পিতৃবিশ্লোগ হইবার পর 
পিতৃব্যের সহিত এ প্রদেশে আসেন, তাহার পিত্ব্য 
পশ্চিমে চাকরি করিতেন, এখনও করেন, তিনি অতি 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৷ যুবকটি এই অঞ্চলেই, উচ্চশিক্ষা লাভ 
$৫ ৰ 


প্রবাসী। " 


২৭ 
করেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌. এ পরীক্ষ পস্‌ 
করেন। তবে যুবকটির পিতাপিতামহ পশ্চিমে আনেন 
নাই, তাঁহার! দেশেই কাযকর্ম্ম করিতেন, সম্রান্ত লেক 
ছিলেন। এই যুবকটিও চাকরির উমেদ-র হইয়৷ উক্ত 
রাজপুরুষের নিকট গ্রিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সাহেব তত 
রুষ্মভাবে তাহার সহিত আলাপ করেন নাই বটে বিস্ত 
কথা অনেকটা সেই মৰ্ম্মেরই বনিয়াছিলেন। তিনি __ 
বলেন যে যে সকল বাঙ্গালীরা পশ্চিমাঞ্চল বস কৰেনে, 
তাহারা» বাঙ্গালাদেশে চাকরি পাইবার আশ! করিত 
পারেন না, তাঁহারা যে গভর্ণসেণ্টের অধীনে প্রনাস- হইয়া 
ছেন, সেই গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য ব্যবস্থা কৰ্বিবেন। 
তাহাকে এই প্রদেশের রাজপুরুষগণের মত জ নাইলে 
তিনি আর একটু নরম হইলেন, কিন্তু নিজ মত ঈ-রবর্তন 
করিলেন ন| ৷ এইরূপ ত বড় বড় ফাহেবদর মধ্যে 
মতান্তর । তাঁহারা পরস্পরের মত ভুল মনে করেন ত 
করুন, কিন্ত দুঃখ এই যে মাঝখান হইতে বাগী লঙ্গ- 
সন্তান মার! যায়। z 
সরক্লার বাহাহুর ত আমাদের প্রতি বমুখ অছেনই, 
কিন্ত এই প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভার এব টি নহৎ 
কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেটি এই যে এদেশীয় 
লোকের! দিন দিন বাঙ্গালীর প্রতি বীতরাগ হইয়া নই- 
তেছেন। একসমর*ছিল যখন এ অঞ্চলে হিন্দস্থালা ও - 
বাঙ্গালীর মধ্যে ভ্রাতৃভাঁব ছিল, বাঙ্গালীই হি'বুস্থানীর 
আদর্শ ছিল, বাঙ্গালীর দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থানী অন্কর" ব রিতেন, 
বাঙ্গালীর উপদেশ অনুসারে কাধ্যে লিপ্ত হইতেন বুক্ত- 
প্রদেশ ও পঞ্জাবের অধিকাংশস্থলেই উচ্চশিক্ষার বাঙ্গালী 
পথপ্রদর্শক, সর্ধশুভানুষ্ঠানে বাঙ্গালী নেতা । জানের ও 
উচ্চচিস্তার আলোক, সততার ও কৰ্ম্মনিষ্টঠতার দৃষ্াস্ত এক 
সময়ে বাঙ্গালীই দেখাইয়াছে। এখনও স্থানে স্থ’নে এমন 
বাঙ্গালী আছেন যে বিপদে পড়িলে, কিংকর্তববিম্চ হইলে 
হিন্দুস্কানিরা ও মুসলমানেরা তাহাদের পনামর্শ গ্রহণ 
করেন এখনও অনেক বুদ্ধ সুসলমণন ও “ইন্ুস্থানি 
আছেন ধাহারা বাঙ্গালীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদা ও 
অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাহার! বান্গার্ীদের 
ও শ্রদ্ধার আম্পদ। কিন্তূ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই 


: ২৮ 


টিসি 
} ‘কানন মত সখ্য ও সৌহাৰ্দা হয় না, কেমন একটা ঈর্ষার 
‘ত টি তারা লীরওর্তি হাৰেৰ মরে অনেকে কান করি 
_থাকেন। এদ্দেশীয়রা অনেকে আজকাল লেখাপড়া 


শিখিতেছেন, শ্বদেশের কৃতী সন্তান হইতৈছেন, অনেকে 
প্রবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইতেছেন।, 


তাহারা মধ্যে মধ্যে জাতীয় মহাসমিতিতে বক্তৃতাও 
করিয়া থাকেন যে জাতীয় ভাব ও একতা না হইলে 
দেশের উন্নতি হইবে না। কিন্ত কাজে অন্তরূপ- দেখিতে 
পাই।' বাঙ্গালী ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালী তাহাদের পাঁকাধানে 
মই দিয়াছে, এইরূপ অনেকের মনোগত ভাব প্রকাশ পায়। 
যুক্তপ্রদেশৈ বোধহয় বাঙ্গালী-বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। * ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! হয়ত রাজপুরুষেরা 
' ইহাকে তত দুঃখের কারণ মনে করেন না। প্রাচীন 
রোমকদের সময় হইতে এই রাজনৈতিক তথ্য চলিয়া 
, আসিতেছে-“Divide and c০দ॥uer”। কিন্তু আমাদের 
“ ভারতবাসীমাত্েরই, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে 
৷ United we stand, divided we fall, , 
একতায় বল, পার্থকে মহা বিপদ । এই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের 
একট)-কারণ বোধু হয় এই যে এদেশীয় যুবকেরা আজকাল 


৷ লেখাপড়া শিখিতেছে, বি. এ. এম্‌ এ. পাঁদ্‌ করিতেছে, নানা- ' 


পপ উচ্চ আশাকে স্বদয়ে স্থান দিতেছেশ কিন্তু সকল আশা! 
কবে ফলবতী হইয়া! থাকে? মনে কতকি ভাবা! যায়, কাষে 
কি বা হয়? আশাভঙ্গ হইয়া হয় ত এদেশীয় কোন যুবক 
' দ্বেখে ষে সে যে কাৰ্ধ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই তাহা কোন 
বাঙ্গালীতে করিয়াছে, সে যে পদলাভ করিতে পারে নাই 
তাহা কোন বাঙ্গালীতে পাইয়াছে। যুক্তপ্ৰদেশে ও পঞ্জাবে 
২1৫ জন বাঙ্গালী আছেন যাহার! উচ্চপদস্থ সরকারি কৰ্ম্ম 
চারী, ২১* জন বাঙ্গালী আছেন যাহার! স্বাধীন ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু 
এই দশ পাঁচ জন বাঙ্গালীকে দেখিয়া চোক টাটাইলে 
হইবে কেন? যদি আমাদের বিদেশীয় বা বিজ্কুতীয়ই 


মনে কর, ত একবার ভাবিয়! দেখ দেখি যে এই হিসাবে, 
বাজঙ্গদেশে কত বিদেশীয় বা বিজাতীয় লোক গিয়া ভুটি- 


াছে এবংণ্তাহারা কত রোজগার,করিতেছে। বড়বাজারের 


' প্রবাসী 


[ ওয় ভাঁগ। 


কৰতি নাৱৰ যী হইতে আরজ কযা রেববে টেনের 
কুলিমকুর পর্য্যন্ত সবই ত বিদেশীয় বা বিজাতীয় । আর 
তার পৰ বাঙ্গাণীকে বিজাতীয়ই বা মনে করা হয় কেন? 
পঞ্জাবীকে, কাশ্মীরিকে, বেহারীকে ত যুক্তপ্রদেশে কেহ 
বিজাতীয় মনে করে না। যত দোষ বাঙ্গালী করিয়াছে! 
এই বিদ্বেষের আর একটা.কারণও উল্লেখ করা উচিত। 
আজকালের বাঙ্গালীর! হিন্দুস্থানীর প্রতি বড় ম্বণ। প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। দেশে হিন্দুস্থানীকে ‘খোট্টা” বলে, এ' 
প্রদেশেন্ধ অনেকে নাসিক! কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের ছাতু 
বলেন।, এরূপ ব্যবহারে যে এদেশীয় লোক সম্তুষ্ট হইবে 
না তাহ! আর বিচিত্র কি? এবিষয়ে প্রবাসী বাঙ্গালীর 
আচার ব্যবহারও বড় দুষণীয় হইয়| উঠিয়াছে। ' 


এই ত গেল বাসী বাঞ্জালীর আধুনিক অবস্থা। এ 
ষাহাদের মধ্যে বাস - 


অবস্থা মোটেই সুবিধার নহে। 
তাহারা দেখিতে পারে না, যাহাদের অধীনে কৰ্ম্ম করা 
তাহারাও দেখিতে পারে না । দুইদলকেই আমর! রুষ্ট করি- 
য়াছি। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা সঙ্গীন। এ অবস্থায় 
আমাদের কর্তব্য কি, তা অবধারণ করাও বড় সহজ নহে। 

আম্মি যতদুর বুঝিতে পারি আমাদের প্রথম এবং 
প্রধচ্ন কর্তব্য এই যে যাহাতে আমাদের বাঙ্গালীত্ব লোপ 
না পায় তাহার. চেষ্টা করা। বিদেশে থাকিয়া কেমন 
আমরা বিদেশীয় হইয়া পড়িতেছি। শুধু আচার ব্যবহারে 
যে বৈপর্লীত্য ঘটিতেছে তাহা! নহে, আমরা. মাতৃভাষা 
পধ্যস্ত ভুলিতে বসিয়াছি। প্রথম শ্রেণীর প্রবাসীরা ত 


স্থায়ীভাবে .এ প্রদেশে বাস করিতেছেন, তাহাদের দেশে 


যাতায়াত প্রায় ঘটিয়া উঠে না, তাঁহারা সকল কাযকৰ্ম্ম 
এই দেশেই করেন, ছেলেমেয়ের বিবাহ পর্যস্ত পশ্চিমা- 
“অনেকটা হিন্দুস্বানির মতই হইয়া পড়েন। ইহাদের 
বাড়ীর মেয়েছেলেরা' সঙ্গদোষে অশুদ্ধ বাঙ্গল! কহে, উচ্চারণ 
ও ভাষা হে.অপ্ুদ্ধ। আমি গুনিয়াছি যে একজন এদে- 
নয় বাঙ্গালী যুবক তাহার এক আত্মীয়ার বিবাহোপলক্ষে 


,.এইক্লপে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; “আমার মামা, তেনার কন্তা, 


তেনার বিয়া, দেশবাসীর লিয়ে পক্ধি খাবার, বাঙ্গালীর 
লিয়ে কচ্চি খাবার!” এরা বাঙ্গলা শুনিলে হাসি পায় 


EE 


Ee Mi 


কহ, ৮ 


, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গীদপি গৰীয়সী; 


১ম সংখ্যা ] 


বাট, কিন্ত ইহা! হাস্বির বিষয় নহে, বড়ই দুঃখের বিষয়, 
বড়ই লজ্জ'র বিষয়! দিন দিন কি হইতেছে? সেই 
জন্তই বলি যে আমাদের প্রধান কর্তব্য বাঙ্গালীত্ব রক্ষা! 
করা । 

কিন্তু বাঙ্গালীত্ব রক্ষা কি করিয়া পাইবে? আমরা 
প্রবাসে রহিয়াছি, যাহাদের মধ্যে বাস করি তাহারা বাঙ্গালী 
নহে, ষাহ"দের সহিত প্রত্যহ কার্য প্রসঙ্গে মিশিতে হয় 
তাঁহারা বঙ্গালী নহে। কেহ হয় ত ইহাঁও বলিবেন যে 
যস্মিন দেশে বদ'চারঃ সেইকপ কর! উচিত, বাঙ্গালী হিন্দু- 


* স্থানী না হইরা পড়িলে হিন্দস্থানীর পূৰ্ণ সহানুভূতি গাইবে 


না, পরস্পরের মধ্যে বিজাতীয় ভাবটা দূর হইবে না। 
অবশ্য হিন্দুস্কানিচরিত্রে যাহা উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, 
আমাদের গ্রহণ কর! উচিত, বাঙ্গালীচরিত্রে যাহা দৃষ্য তাহা 
আমাদের বর্জন কর| উচিত, কিন্তু বাঙ্গালীর সমস্ত বিশে- 
ষত্ব বদি লুপ্ত হইয়া বার সে পরিণাম আমার মতে অতি 
শোচনীয় হইবে । আর এ কথা আবার বলি--এদেশীয়রা 


* আমাদের ব্বণার পাত্র নহে। হিন্দুস্থানবাসী হেয়, তাহার 


বুদ্ধিশুদ্ধি কম্‌, তাহার বিদ্যা অল্প, তাহার কাষকন্ম ভূল 
নয়, একপ মনে কর! অত্যন্ত অগ্তায়। হিন্দুহ্থানাসীদের 
মধ্যে অনেক জ্ঞানী বিদ্বান ও কাৰ্য্যক্ষম লোক আছে, 
অনেকে বাঙ্গালীর অপেক্ষা ভাল, এবং এই শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িতেছে। যদি বাহারও সহিত বিরোধ 
ঘটে তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিলে রণে জয় হয় না। আম্ম- 
শ্লাঘার পৌকষ নাই। প্রতিদ্বন্দীর বলবীধ্য সম্যকরূপ 
বুঝা আবশ্যক, এবং মুখের দাপটে তাহাকে হারাইব এ 
আশী পরিত্যাগ করিয়া কাঁধ্যে, সম্মুখসমরে, নিজের শ্ৰেষ্ঠতা 
প্রমাণ করিতে পারি:লই প্রকৃত জয়লাভ করা হয়। কিন্তু 
হিন্দুস্কানবাসীর এহিত শত্ৰুতা কবিয়া বাঙ্গালীর কোন লাভ 


_ নাই, তাহাদের সহিত মিত্ৰতা স্থাপন করাই সর্বতোভাবে 


বিধেয়। আমরাও ভারতসম্তান, তাঁহারাও ভারতসস্তান, 
এইরূপ তঘরওয়া 
বিবাদে ছুই সস্তানেরই সম্পূণ লোকসান। কিন্তু, এই 
মিত্ৰতাস্থাপনের জন্ত ইহা আবশ্যক নহে যে বাল্গুগী 
হিন্দুস্থানি হইয়া যাউক কিছা হিন্মুস্থানি বাঙ্গালী হইয়া 
যাউক । তবে আমরা যতটা ললশাষিসি করিতে পারি, 


এ 


প্রবাসী | ' 


২৯ 


ততটা নিশ্চয়ই করা উচিত। সুখে দুঃখে আমাদের এদেশীয়- 
দের পাশে দাড়ান উচিত ।' ০ 

আমাদের বাঙ্গালীত্ব তাহ! হইলে ভি 
পায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সোজা নহে। 
প্রথম আবপ্তক বোধ হয় আমাদের দেশের সহিত সম্পর্ক 
যতটা হইতে পারে অক্ষুণ্ণ রাখা । আমাদের ছেশে মধ্যে 
মধ্যে যাওয়া চাই, দেশে বিবাহাদি কৰ্্মদ্থার৷ নূতন সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে যত্ববান হওয়া উচিত। দ্বিতীয় অনবশ্তক, , 
বাঙ্গালীর যে উপনিবেশ পশ্চিমাঞ্চনে হইয়াছে তাহাকে 
পুষ্ট করা এবং প্রবাসী বার্জীলী সকলের মধ্যে এবটা! 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাব উৎপাদন কর! ৷ এ ভাব্‌ যে এখন লাই 


তাহা, তাহা আমি বন্বিতেছি না। আমার ব্রং মনে হয় যে 


আত্মীয় ভাবটা বঙ্গদেশ অপেক্ষা এই প্রর্দেশ* অধিক 
দেখিতে পাই। কলিকাতায় এ বাড়ীর লোক ও বাডীর 
পাশের বাড়ীর, লোকের কোন খবর রখে লা, মোটেই 
ভমৃত চিনে ন| ৷ পশ্চিমে কিন্ত এ রকম বড় দেখা য় 
না। আমার বেন মনে হয় প্রবাসে বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ওতি 
বেশী সহানুভূতি প্রদর্শন করে, স্বার্থপরতা! তাঁহাদের 'কাধ্যে 
তত প্রকাশ পায় না। আমার এই ধারণ, যি সত্য হয়, 
তাহার কারণ সহজেই নির্দিষ্ট হইতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প, তাহারা সকলেই প্রবাসী, কাক্সেই 
বাঙ্গালী দেখিলে তাহাদের মনে আহ্লাদ হয়, স্বজাতীয় 
আগন্তকের প্রতি তাহাদের মন আকৃষ্ট হইয়| পড় । এই- 
রূপ স্বজাতিবাৎসল্য ‘হইতেই জাতির উন্নতি হয়! সুতরাং 
প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মীয়ভাব যত ঘনীভূত ও যত দৃঢ় 
হয় ততই তাহাদের মঙ্গল। 

তৃতীয়, আবগ্তক আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঙ্গালী 
রকমে মানুষ করা, বাঙ্গালী রকমে শিক্ষা দেওর | ছেলে- 
দের শিক্ষা দেওয়। আবশ্যক একথা কেহই অশ্বকার বরি- 
বেন না। ছেলের! মূৰ্খ হইয়া থাকিলে সংলার চল! অসম্ভব । 
কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিদ পশ্চিমে হওয়া 
ছুফর। 8কি সরকারি কি বেসরকারি সকল স্থলেই প্রায় 
বাঙ্গালা শিক্ষাদানের কোন বন্দোবস্ত নাই] অত্রতঃ গেড়া- 
গুড়ি মাতৃভাষায় শিক্ষা না দিলে শিক্ষার জল ভাল হতে 
পারে ন| ৷ শিক্ষা এরূপ বিষয়েরই দেওয়া হয় যা! থম 


৩ 


| Eek অজ শিবা নেজত 
. বিষয়ের সাহায্য অপরিহার্য্য। মনে করেন একটি বাঙ্গালী 
-,শিগ্ু বিড়াল জন্তটিকে দেখিয়াছে, তাহার ‘বিড়াল’ নাম 
শিখিয়াছে। সে যখন বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষ! ইংরাজি 
পড়িতে আরস্ত করে তখন যদি তাহাকে ০৪% শব্দের অর্থ 
বিড়াল বলিয়া দেওয়া হয় সে তৎক্ষণাৎ ঠিক বুবিয়া লইতে 
পারে, তাহার মনে সকল 'সন্দেহ দূর হইয়া যায়। কিন্তু যদি 
আপনি তাহাকে বিড়াল প্রতিবাক্যটি না দিতে পারেন, 
“ধরুন হয়ত “মার্জার” ‘বলিয়া দেন, সে শিশুটা কিছু বুঝিতে 
পারিবে না, আপনাকে একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা, করিয়| দিতে 
', হইবে, পণুটির আকার. প্রভৃতির একটা বিবরণ তাহাকে 
সরলতাবীয় শুনীইতে ইবে, তাহা হইলে, হয়ত সে মনে 
, খানিকটা ধারণ! করিতে পারিবে যে ব্যাপার ধান! কি। 
এখন মনে 'করুন ওঁ শিশুকে আপনি ইংরাজি কথার মানে 
উর্দ,তে বলিয়া দিতেছেন, সে কি বুধিবে ? সেই উর্দু 
, কথার মানে যখন সে বাঙ্গালা করিয়| লইবে তখন যদি 
কিছু বুৰিতে পারে। কৌন কোন উচ্চপদপ্থ ইংরাজ কৰ্ম্ম 
“ চারী বলিয়া থাকেন (মনে কি ভাবেন জানি, না) ষে 
পশ্চিমে বাঙ্গালী বালকবালিকার! হিন্দি কিম্ব! উৰ্গ,তে কথা 
কহিয়া থাকে, ব্যুঙ্গালা তাহারা বলে না। ‘এ কথাটি সত্য 
‘নহে । ইহা! হইতে পারে যে এ দেশীয় চাকর ' চাকরাণীর 
' নিকট মান্য হওয়ার দরুণ বাঙ্গালী. বালক বালিকার শিশু 
অবস্থায় বিগুদ্ধ বাঙ্গাল! কহিতে শিখে না, হিন্দি কথাও ছু 
পীচটা কহে ( তাহাও বিশুদ্ধ নহে) ৷ এঁকিস্ত যতদিন তাহা- 
"দের পিতামাত। বাঙ্গলা ভাষা| ভুলিয়া না যান ততদিন 
তাহার! মাতৃভাষা ব্যতীত অন্ত কোন ভাষা কি করিয়া 
শৈশবে শিখিতে পারে আমি বুঝিতে পারি না , আমরা 
ত প্রবাসী বাঙ্গালী, .আমাদের ছেলেমেয়েদের ত রোজ 


দ্নেখিতেছি, কৈ তাহার! ত উদ্দ, বা হিন্দি কহে না. ' 


আমর আমাদের বালকবালিকারা কি ভাষা কহিতেছে 
জানিলাম না, আর সাহেবের! যাহার! বাঙ্গালীর সহিত 
মিশেন না, বাঙ্গালীর ঘরে আসেন না, সব জানিয় ফেলি- 
'-লেন, এ.বড়ই বিচিত্র! এইক্লপলূতন আবিষ্কার করা বোধ 
হয়white man’s 01052. এর এক অংশ! এ কথা 
সত্য হইতে পারে'যে দেশের ছেলে অপেক্ষা ও দেশের 


‘প্রবা্সী।: 


[ওয় ভাগ | 


হেন শীষ উদ বা হি শিখিতে পালে কিন্তু এ কথা 
আমি কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না যে আমাদের 
ছেলেমেয়েরা বাঙলা কয় না, উর্দূ, বা হিন্দি কয়। 

, এ প্রদেশে স্কুলে বাঙলার সাহায্যে ইংরাজি প্রভৃতি 
পড়াইবার স্নবিধা ন! থাকায় বাঙ্গালীছেলেদের লেখাপড়! 
শিখার বড়ই অসুবিধা । যখন বেশী ছোট থাকে তখন 
তাহাদের বাড়ীতে মনের মত মাষ্টার রাখিয়া পড়হিতে 


পারিলে বড় ভাল হয়; কিন্তু তাহা ত সকলে পারেন না। _ 


আমার পিতা আমাকে প্রায় ১২ বৎসর বয়স অবধি কোন 

স্কুলে দেন নাই। আমাকে প্রথম আগ্রায় সেপ্টজনস্‌: কলি- 
জিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভৰ্তি করান হয়, তাহাও এই 
সৰ্ত্তে যে আমাকে সব জিনিস ইংরাজিতে পড়ান হইবে এবং 
আমাকে মিডিল ক্লাস পরীক্ষা দিতে হইবে না। তখন 
মিডিল্‌ ক্লাম্‌ পরীক্ষা উর্দু বা হিন্দিতে হইত, সুতরাং প্রায় 
সকল স্কুলেই একখানি ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্ত 
সব বিষয় উর্দ,তে পড়ান হইত। তবে তখন শিক্ষাবিভা- 
গের এত কড়াকড়ি ছিল না, স্ব কর্তৃপক্ষের কখনও 
কখনও মিডিল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও ছাঁত্রবিশেষকে 
তৃতীয় শ্ৰেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তুলিয়া দিতেন। সেন্ট 
জনুস্‌ স্কুলে আমি ইংরাজিতে জ্যামিতি ইতিহাস প্রাকৃতিক 
ভুগোল প্রভৃতি পড়িতাম, কিন্তু ইংরাজি ক্লাসে' পাঠের 
ব্যাখ্যা উৰ্দুতে হইত। শিক্ষক উর্দ,তে অর্থ বুঝাইয়া 
দিতেন, ছাত্মদিগকেও উদ্দতে অর্থ বলিতে হইত। আমার 
এখন ও মনে পড়ে যে এই ক্লাসে আমি বড় বিপদে পড়ি- 


তাম। ' একখানি ইংরাজি অক্ষরে মুদ্রিত ইংরাজি-উদ্দ 


অভিধান কিনিয়াছিলাম, তাহ! দেখিয়া ইংরাজি শব্দের 
উর্দ, প্রতিবাক্য মুখস্থ করিতাম, কিন্তু সে সব প্রতিবাক্যের 
অথ.সকল সময়ে বুঝিতাম না। মাষ্টার ক্লাসে যখন উদ্দতে 
অর্থ বলিতেন, তাহা অনেক সময় আমি বুঝিতে পারিতাম 
না, নিজে যখন তাহার আদেশে উৰ্পতে অর্থ বলিতে 
উঠিতামু তখন এমন অনেক কথা বলিতাম যাহা অভিধান 
হইতে সংগ্রহ করিন্রা ছিলাম কিন্তু যাহার অর্থ সম্বন্ধে আমি 
একবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম । ইংরাজি কথাটার বাঙ্গালার 
অর্থ বুঝিতাম-_একজন বাঙ্গালী মাষ্টার আমাকে তখনও 
' বাড়ীতে পড়াইতৈন--অষর ধরিয়া লইতাম যে ইংরাজি 


ক 


১ম সংখ্য৷। ] 


শব্দটার যা অর্থ অভিধানে লিখিত উর্দূ, প্রতিবাক্যেরও 
তাহাই অথ হইবে । কাষেই ইংরাজি ক্লাসে আমার ইংরাজি 
শেখা হইত না, কিছু উর্দ হয়ত শেখা হইত ! অথচ আমি 
এই প্রদ্দেশেই জন্মিয়াছি, এই এদেশেই মানুষ হ্ইয়াছি ! 
যাহার! ছে:লবেলায় বাঙ্গালাদেশে মানুষ হইয়াছে তাহাদের 
পশ্চিমে স্ক,লে পড়িতে হইলে যে ঘোর অসুবিধা হয় সে 
বিষয়েকে-ন সন্দেহ নাই । আমার মতে সেই জন্ত প্রবাসী 
বাঙ্গালাদের যংপরোনাপ্তি চেষ্টা কর! উচিত যাহাতে তাহা- 
দের শিশুসস্তানের বাল্যাবস্থায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা 
লাভ করে। এ প্রদেশে এক্ষণে কেবল দুইটি স্কুল, আছে 
যাহাতে কর্তৃপক্ষেরা এইবপ শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়া 
থাকেন, ছুইটিরই নাম “এংলো-বেঙ্গলী স্কুল, একটি 
প্রয্নাগে অবস্থিত, আর একটি বারাণসীতে। দুঃখের বিষয় 
শিক্ষাবিভাগের বড় সাহেবেরা কোনটিরই প্রতি সুঞ্জসন্ন 
নহেন। কিন্তু এই স্কুল দুইটির সংরক্ষণ এবং এই ধরণের 
আরও স্কুলের সংস্থাপন আমি প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান 
কর্তব্যের মধ্যে মনে করি। 

এই সানে আর এক কথাও বলা আবশ্যক । বিদ্যা- 
লয়ে শুধু নাঙ্গল! ভাযার সাহায্যে শিক্ষা দান করিয়া আমা- 
দের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে, আমাদের সম্তানদ্গিকে 
ভাল রূপ বাঞ্জলা শিক্ষা দেওয়াও আমাদের কর্তব্য । 
জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হয় ন| ৷ 
ইহা বড়ই লজ্জার বিষয় যে আমরা ভাল বাঞ্চলা লিখিতে 
পারি না, ভাল বাঙ্গল| বলিতে পারি ন| প্রবাসী বাঙ্ছা- 
লীরা এ বিষয়ে বড়ই দোষী, তাহাদের মাতৃভাষা চর্চার 
অত্যন্ত যত্ববাঁন হওয়। উচিত। তবে আমি এ কথা বলি 
ন! যে পশ্চিমে বাঙ্গালীর! উর্দু, হিন্দি পড়িবে না। এ 
দেশীয় ভাষা ভালরূপ না শিখিলে আমরা এ প্রদেশে 
থাকিতে পারিব না, জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া আমাদের 
অন্তত্র পলাইতে হইবে । আর বতরূপ বিদ্যা উপাৰ্জ্জন 
করা যায়, ততই মানসিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় ৮ সুতরাং 
আমি মনে করি হিন্দি, উর্দু, এবং পারসী ভাষা ভালরূপ 


শিখা এ প্রদেশবাসী বাঙ্গালীর কর্তব্য | টি 
আমদের পুত্রসম্তানদিগের শিক্ষার কেথা ত একক্ধপ 
হুইল, কিন্ত আমার কনতসনতনের শিক্ষার বিষয় আমরা 


প্রবাসী। 


৩৯ 


কি করিতেছি? বঙ্গদেশেই যেরূপ চেষ্টা এ বিদয়ে হওয়া 
উচিত তাহা এখনও হইতেছে না, এখানে আর বি হুইবে 
বলুন? অথচ বঙ্গদেশে লোকেরা অনেকেই বুনিয়া:ছ যে 
গৃহলক্ষ্মীদের নিরক্ষরা রাখিলে ভবিষ্যতে মঙ্গলের অশ! 
নাই, বাঙ্গান্পী জাতির কায়িক নৈতিক মানসিক আম্যা- 
ত্মিক উন্নতি কিছুই সাধিত হইতে পায়ে না। কারণ 


‘The woman's cause is man's: they rise 0: sink 
‘Together, dwarf’d or godlike, bond or frze : 

For she that out of Lethe scales with man ৬ 
The ahining steps of Nature, shares with 10.0 

His nights, his days, moyes with him to 2nt goal, 
Stays all the fair young planet in her hand — 

If she be small, slight-natured, miserablz, 

Hovw shall men grow ? 


একটা স্থশ টষ্টান্ত লইলেই আপনার! কনির এ মহৎ 
বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মচে করুন 
আমার শরীরের খানিকটা অংশ দূষিত ও দুৰ্ম্মল হইয়া 
পড়িল। তাহার ফল কি হইবে? সে অংশ্টাত আর 
বাড়িবেই না, কিন্তু অনিষ্ট যথেষ্ট করিবে। শরীরের যে 
অংশ সুস্থ আছে তাহাও ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেঘ হইয়া 
পড়িবে অংশবিশেষের অনুস্থতা সংক্রামক লই] মর্ব- 
শরীরকে ধ্বংস করিবে। এখন ভাবিয়| দেখুন যে স্ত্রী 
পুকষের অদ্ধাঙ্গিনী। এটা কথার কথা" নহে, হুবি-দর 
আদ্িরসঘটিত উক্তি নহে। এ জগতে স্ত্রীবিবুক্ত পুরুষ- 
জীবন কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পাবে না? প্রাত্য- 
হিক সংসারধাত্ার ত কথাই নাই, পরস্ত হিন্দু খরা 
বলিয়াছেন, “সন্ত্ৰীকং ধর্ম্মমাচরেং।” অর্থাৎ হিন্দুবতে 
ঈখর আরাধনীও সহধর্মিণী বিন! হয় না । আনার ভাবয়! 
দেখুন যে পুত্রকন্তার লালনপালন শৈশব অবস্থায় মাতার 
হস্তে অধিক পরিমাণে স্তম্ভ থাকে । এবং সে সকল 
অন্কুরই ফলবতী হয় যাহার বীজ শৈশবে বপন কনা! হই- 
য়াছে। সুতরাং আপনি যত বড়ই পাত বা সাধু হউন, 
Kant বা Hegel পড়ুন কিম্বা 0557201)5 বষুন, 
যদি আপনার স্ত্রীর প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অন্ভরূপ হয় এবং 
যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা তঁ’হার রুচি নন্মা- 
জিত ও সংস্কৃত না কর! হইয়া! থাকে, তিনি কন? আপ- 
নার পুত্রকে আপনার অনুরূপ ও যোগ: সন্তান কাঁরয়া 
তুলিতে পারিবেন না। সেই জন্ই প্রাচীন জাধা- 


৩২. 


শান্্কারেরা! বলিয়া গিয়াছেন, “কন্তাপ্যেবং পালনীয়া 


শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ,” কন্ঠাকেও সযত্নে পালন করিবে এবং 
শিক্ষা দবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্ববান 
হওয়া উচিত, কন্যাকে শিক্ষাদিবার সম্যক ব্যবস্থা করা 
উচিত। , সত্য এ প্রদেশে হিন্দুস্থানিদের মধ্যে এখনও 


স্ীশিক্ষার ভন্ত চেষ্টা ও আয়াস বড় দেখিতে পাওয়া যাই- 


তেছে না, কিন্ত আমার প্রতিবেশী অলস বলিয়া আমিও 
* অলস হুইব এ যুক্তি সমীচীন নহে। আমরা বাঙ্গালীরা 
পূৰ্ব্বে অনেক বিষয়ে আমাদের হিনুস্থানী ভ্রাতাদে আদৰ্শ 
স্থান হইয়াছি, আজ এই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আবার তাহা 
কেন ন্‌! হইব? আমাদের পূর্বপুকষর্দের তেজ আমাদের 
নাই, কিন্ত আমর! তীহাঁদেরই সন্তান তঁ বটে। 

কিন্ত এই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও দুই একটি কথা বিশেষ 
বিবেচনার উপযোগী । শিক্ষার মধ্যে তারতম্য আছে। 
কিরূপ শিক্ষা আমাদের মেয়েদের দেওয়া কর্তব্য, সেইটা 
বিবেচনা করা উচিত। খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মপ্রচারক সাহেব মেমেরা 
ভারতরর্ষে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত অনেক করিয়াছেন, এখনও 
করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষার ফল সকল 
সময় ভাল হর নাই। মেয়ে মহলে ত ফল সময়ে সমন্ধে 
একেবারে বিষময় হইয়াছে । আমাদের মেয়েদের এরূপ 
শিক্ষা দেওয়া আবগ্তক যে তাহারা স্থমাতা ও সুগৃহিণী 
হইয়া আমার ঘর আলো করিতে পারে । বিদ্যা অপেক্ষা 
মহত্তর বস্তু আছে; জ্ঞান, নীতি, ধৰ্ম্ম সবই বিস্তা অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ । মেয়েরা বই পড়,ক, বিদ্যাঁলাভ করুক, ক্ষতি 
নাই; কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে 
তাহাদের মনে ধৰ্ম্মভাবের যেন বিপধ্যয় না হয়, যাহা সত্য 
যাহা সুন্দর যাহা উত্তম তাহার' প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেম 
বেন প্রত্যহ তাহাদের চিত্তে বাড়িতে থাকে । পাদরী 
মেমেদের প্রাবল্য বোধ হয় যতদিন আমরা বাড়ী বাড়ী 
সীশিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিব ততদিন লাঘব 
করিতে পারিব না। কিন্তু এবপ ব্যবস্থ। যে গীদ্ৰ হইবে 
তাহার ত আশ! দেখি না ৷ আমাদের দেশের প্রবীণা 
মহিলাগণ যতদিন একার্য্যে "পুরুষদের সহিত যোগ ন! 
দিবৈন ততদিন কিছু কায হইবে না । জানান! মিশনের 


মেমেরা বেমন এখন গৃহে গৃহে ঘুবিয়া বেড়ান, সেইরূপ . 


প্রবাসী। 


[ ৩য় ভাগ । 


শিক্ষিতা হিন্দ, রমণীর ঘুর! আবশ্যক । তাহা হইলে আমরা 
এই খৃষ্টানী আোথকে কদ্ধ করিতে পারিব, স্ত্রীজনের মঙ্গলে 
আবার দেবমানব প্রসন্ন হইয়া দেশে শাস্তি বিরাজ করিবে । 


এইবার আমাদের ভবিষ্যতের বিষয় দুই . একট। কথা - 


বলি। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভবিষ্যত বড়ই তিমিরাচ্ছন্ন। 
আমাদের দেশেই আজকাল লোকে ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না যে ছেলেদের কিরূপ শিক্ষ দেওয়া আবশ্তক, 
তাহার! ভবিষ্যতে কি করিবে। এ প্রদেশে এ প্রশ্নের 
সমাধা করা আরও কঠিন। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


প্রসাদ্রে সব বাঙ্গালী বালক এক ছাঁচে ঢাল! হুইতেছিল, * 


সকলেই ইংরাজীস্কুলে প্রবেশ করিয়া! এণ্টু]|শ্স পরীক্ষা 
দিবার পরয়াসী হইত, যাহাদের সঙ্গতিতে' কুলাইত তাহারা 
বিএ, এম্‌ এ, উপাধিলাভের জন্য পড়িত। তাহার পর 
অধিকাংশ লোক কেরানীগিরি করিত, কতক ক্থুলমাষ্টারি 
করিত, কতকগুলি উকীল বা হাকিম হইত, কেহ ডাক্তার, 
কেহ ব| এঞ্জিনিয়র। এখন কিন্তু কেরাণীগিরি স্কলমাষ্টারি 


'বড় সহজে মিলে'না, আর পণ্ডিতস্থলভ স্বাধীন ব্যবসায়- ৮ 


গুলিতে প্রবেশ করা ত বিড়ম্বনা । কাবেই সকলের মুখে 
একই প্রশ্ন, “What to do with our boy’s 2? 
বঙ্গদেশে যদি বাঙ্গালীর দুইটি অন্ন রোজগার করিবার পথ 
অপ্রসর হইয়া গিরা থাকে, পশ্চিমে ত কথাই নাই। নানা 
কারণে পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী বাঙ্গালী দিনদিন বড় বিব্রত 
হইরা পড়িতেছে। আমরা ত কোনরূপে কাটাইয়| যাঁই- 
তেছি, কিন্ত আমাদের পুত্র পৌত্রেরা কি করিবে ভাবিতে 
ইচ্ছা হয় না। এটা নিশ্চিত যে তাহাদের পুর্বপুরুষেরা 
যে সকল চাকরি করিয়া গিয়াছে, যে সকল পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, তাহারা সে সকল চাকরি সে সকল পদলাভের 
আশ! কোনমতে করিতে পারে না। এই কারণে আমার 
মনে হর যে ভবিষ্যতে আমাদের পুত্রপৌত্রাদির শিক্ষা 
অন্ত ছাচে ঢালিতে হইবে। অতীতে আমরা সাহিত্য 
প্রভৃতির অলোচনার বেশা মনোযোগ দিয়াছি, ভবিষ্যতে 
আমাদের শিক্পবিদ্যার চৰ্চ্চা অধিক পরিমাণে করা আবশ্তক 
হহুবে। আমাদের নিজের পারের উপর দাড়ান উচিত, 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে-না। অমুক সাহেব 


Ls oY 


ৰ ১ম সংখ্যা] 


| * দিবেন, এরূপ ভরসায় কাধ্য করা মূঢ়তা৷ আমিত বুঝিতে 
প্রবি সা, উপায় থাকিতে লোকে অপরের কাছে অনু 
গ্রহ প্রার্থনা করিতে কেন যায়! আমার মনে হয়-ষে 


আমার ছেলে ছুতর কি কামারের কাজ করিয়া মুষ্টি রোজ- * 
গার করে, সেও ভাল, কিন্তু বিএ, এম এ, পাস্‌ করিয়া = 


সীহ্বেদের কিন্বা তাদের বভুবাবুদের দ্বারে দ্বারে যেন ছুটি 
অন্ন ভিক্ষা করিয়া না বেড়ীয়। . বাজালীমান্রেরই, বিশেষ 
করিয়া! প্রবাসী বাঙ্গালীর, সন্তানকে এমন শিক্ষা দেওয়া 
,_ উচিত-যে সে হেন কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়! 
, নিজেয় ও নিজের পিতা পিতাঁমহের মান বজায় রাখিতে 
এ পারে, চাকরির উমেদারি যেন তাহাকে না করিতে হয়। 
এই বিষয়টি কিস্ক বিশাট। আমাদের বংশধরেরা! ভবি- 
ষ্যতে কৈ করিবে; কেন কোন শিল্প তাহার! কিরূপে 
অনুশীলন কর্রিবে, ভারতের বিভবসংবর্ধন কি উপায়ে 
হইতে পারে, এই সকল প্রশ্ন আমি আশাকরি সাহিত্য- 
. সমিতির অন্ত কোন অধিবেশনে কোন সুযোগ্য বক্তার 
বায় আলোচিত হইবে। * 
জীসতীশচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শাপপীশীিশি 


রামের প্রতি সীতা । 


কাছে এস, আরও কাছে, ওহে প্রাণারাম ! 
এরি বক্ষমাঝে রুদ্ধ প্রাণ ; 
দেহে দেহে ব্যবধান! 
=~ চঞ্চল লালস! মম তাই অবিরাম । 
প্রেমের সলিল শোতে 
, প্রাণ হাটি এক সাথে 
মিলিয়া মিশিয়া যদি রহিত ভাসিয়া ) 
তৃষিত প্রাণের মুখে | 
করিতাম পান সুখে ৬ 
ত্রিদিব অমৃত কত পরাঁণে পশিয়া ।, 
প্রাণ আলিঙ্গন তরে, 
ডুবি তব বক্ষসরে, 


শাসটিল 





+ প্রয়াগ সাহিত্যে নভায় লাঠিত। 





প্রবাসীর ক্রোড়পত্র ১ 


পাশয্লি’ মাটির ধরা, পাশরি যাতনা; চি 
প্রাণে ষেন প্রাণ লাগে। 
আবার এ অঙ্গ জাগে ! ৷ 
কেমনে হারায়ে ফেলি এ জড় চেতনা * 
নশম্মনে, অধর-পরে, ৰু 
প্রাণ বুঝি খেলা করে ; 
নয়ন অধর দিয়া পরশিছ তাই? 
_ এই কি গো সুধা-ভরা _ 
* বহিছে প্রেমের ধার ? 
জীবন মরণ ভূলে আজি ডুবে যাই৷ 
প্রেমে আজি মুক্তিদান - হ 
কর্‌ তুমি প্রাণারাম, 
তুমি পতি, তুমি গতি, তুমি নারায়ণ ৷ 
কোথা তুমি? আমি কোথা? 
কোথা হর্ষ ? কোথা ব্যথা? 
'ডুবিল, ভুবিল মম সুধি জাগরণ । 
স্ৰীবিজয়চন্দ্ৰ মজুদায়। * 


হট দিলীতে বঙ্গসাহিত্য ।._ 


'_ জীপ্ৰবাসী সম্পাদক মুহাশয় সমীপেহ 
মহাশয় ! 

টান নর বালক লিখিত শুবাসে 
বঙ্গসাহ্তাচর্চা। শীর্ষক পত্রখানি পাঠ করিযা দিল্লীর গরবানী বঙ্গালী 
মাত্রেই যার পর নাই ছুঃখিত ও বিস্মিত হুইয়াছেন। শ্ৰখাচ্দ যে 
সকলবাঙ্গীলী আন্তরিক বড়ের সহিত সকল হিতকর কার্য যে দিয়া 
থাকেন তাহাদিগকে উপেক্ষ| করিয়া লেখক যে স্বীয অনক ব বু যোগেন্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎসদৃশ ২।১ জন বাঙ্গালীর অযছ| প্ৰশংসয় লেখনী 
কলুষিত করিয়াছেন, নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে তাহ! আপনি ও এবাসীর 
সহৃদয় পাঠকগণ . সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ৷ ন্যগপুবস্থ 
বাঙ্গালীগণের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভার বিববণ প'ঠ কিয়া তদনু- 
করণে অষ্টাদশবৰীয় বালক দান জিতেন্দ্ৰনাথ তাহ'রয় পতা ও 
পিতৃবন্ধু বাবু যতীন্দ্ৰলাল মিত্রের যশঃ ও কীণ্ডি দোষণ| করিবার 
উদ্দেঞ্জে এ পত্ৰক্লীনি লিখিবা পাঠাইয়াছিলেন ৷ হয় ছুই বৎসর 
পূৰ্ব্বে সঙ্গীত চর্চার অস্ত বাঞ্ধবসমিতি নামে একটা সভ্র ডাক: 
ভবিভাগের একটা মেসের বাঙ্গালী বাবুদের দ্বার! স্থাপিত হইয়াছিল 
বটে কিন্তু উছ| সাধারণের সহানুভূতির অযোগ্য হওয়য় অনেক দিন 
হুইল বিলুপ্ত হইযাছে। ব্যায়াম বা সঙ্গীত চর্চার ভক্ত বাবালিদে 
কোন সমিতি দিল্লীতে নাই । কয়েক মাস হুইল এখানে বহসাহিত্য- 


হ্য়নাই। 


২... ' ; প্রবাসীর ক্রোড়পত্র, 


ত 


সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। উদ্থাত একটা পুস্তকালয় সংলগ্ন আছে। 
"_ অ্রপুস্তকালয়ের সহিত লেখক বা তাহার পিত। যোগেন্রবাবূর কিছু 
_ মাত্ৰ সম্বন্ধ নাই। এ পুস্তকালযে কেবল বেঙ্গলী, ম‘ৰ্হ,উা,-ইণ্ডিয়া, 


অমৃতবাজার পত্রিকা, হিতবাদী, প্রবাসী ও বান্ধব লওয়া হইয়া 
খাকে। পসঞ্জীবনী, বঙবাসী, বসুমতী, মশিংপোষ্ট ইত্যাদি" কাগজ 
অদ্যাপি হয় নাই। বাবু আশুতোষ মিত্র, হেমচন্দ্ৰ সেন, 
স্াধবান্গ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ ঘোষ ও অন্যান্য কতিপয় বাঙ্গালীর 
ধকাস্তিক ফত্বে দিল্লীতে বাঙ্গালী ছাত্ৰদিগেব জন্ত একটী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইযাছিল। গত ৩১শে মাৰ্চ পয্যন্ত তঁ[হার়াই বিদ্যালয়টী 
১ চালাইতেছলেন। ডেপুটী কণ্ট্ালার আফিসের কাতপয- বাবুর 
* নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় ও ভাকবিভাগের প্রধান কৰ্ম্মচাগী মহামতি ফেনস| 
(Fanshavr) লাকেবের অনুগ্ৰহ ১লা এপ্রেল হইতে* গবর্ণমেপ্ট 
মাসিক ৫৯৮ টাকা সাহায্যদাসে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত বিদ্যালয়ের 
স্থাপনকর্তার ডেপুটী কণ্টোলাব মহোদয় ও তাহাব আফিসের 
কাতশত্ু বাবুর হস্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচ।লনের ভাব প্রদান 
করিয়াছেন। “বাবু যতীন্রলাল মি-ত্রর যতে দিব।লঘটা সুচারুবপে 


চলিতেচ্ছিল" ইহা যেমন অসত্য, “উহার বদলী হওযাষ উহা অথা- 


ভাবে উঠদ্া ঘাইবার উপক্ৰম হংয়াছিল,” হহ তেমনহ পত্রপ্রেরকের 
তরু।বন্ননোচিত চাপল্যের পরিচায়ক । কারণ যতীন্দ্ৰ বাবু প্রায় ১ 
বৎনর বদলী হইয়াছেন. কিন্তু বিদ্যালয়টী আজিও মৃত্যুমুখে পতিত 
তিনি একজন সামাগ্তবেতনভোগী কেও] ছিলেন। 
ভাহাব অভাবে অর্থ(ভ[ববশতঃ বিদ্যালয়টী উঠিয়া যাইতে ছল, ইহ 


- পাঠ করিষ। আমরা কোন মতে হাঁন্ত সংববণ করতে পারি নাই। 


প্রযুক্ত বাবু "হমচন্ত্র সেন এখানকাৰ একজন লব্প্রতিট চিকিৎসক 
এবং সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে সৰ্ব্বদা সকলেরই সহায়। তাহাক ও 
শ্রদ্ধান্পদ অসরাপর বাঙ্গালীগণকে উপেক্ষ। কাঁরয়া কেবল, ডেপুটী 
কণ্টালার আঁফিসের বাবুদেব সকল সদনুষ্ঠানে অস্তিত্ব সপ্রমাণ 
করিতে যাইয়া প্রেখক অধথ| কপ্লনিক কথার অবতারণা ক।রয়াছেন। 
ঈবৃশ অপতোব প্রচার নিবারণ কবিবার অভিপ্রঃষে বঙ্গসাহ্তা- 
সভার সভ্যেরা গত শনিবার সভা অধান পূৰ্বক এই প্রস্তাবটা 
উপস্থিত করেন যে প্রযুক্ত বাবু হেমচন্দ্ৰ সেন দিল্লীতে সকল সদ- 
সুষ্ঠানে উদ্যোগী ও সংশ্লিষ্ট ; চৈত্র মাস প্রবাসীতে তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়া যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঞ্ঞ সভা অতান্ত দুঃখিত। 
বল৷ বাহুল্য যে প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
জীব খখরনারাষণ দেব ( সভাপতি )। 

প্ৰাশরদিন্দুপ্ৰকাশ মিত্ৰ ( সম্পাদক )। 

জ্নঁনবগোপাঁল ভট্টাচাৰ্য্য ( সহ-সূম্পাদক ) । _ 
ঞ্জৰব্লৎসন্দ্ৰ গঞ্জাপাধ্যায় (পুস্তকালয়াধ্যক্ষ )। 
ঞ্জনৰ্শ্বলচন্ত্ৰ মছিক ( কোবাধ্যঙ্ষ )। 


[এই বিষয়ে আর কোন পত্র মুদ্রিত হইবে না। প্র-্সং।] 


দিলী। 
২১শে এপ্রল, . 
১৯৪৩ । 


পপি 


খানিয়া জাতি। , 
জাতীয় ভাব ও সামাজিক রীতিনীতি ৷ 


যুদিও খাসিয়াদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা! একবারেই. 
নাই, কিন্ত তথাপি তাহাদের সমাজে কুল বা গোত্রভেদের 


[ শম ভাগ। 


প্রভাব খুব প্রবল। স্বগোত্র বা স্বকুলোঙব ব্যক্তিকে 
তাহারা “কুরণ এবং কুল বা গোত্রকে তাহারা “জাইন”? « 
বলে। এই ছুই কথা যথাক্রমে বাঙ্গালা “কুল” এবং 
“জাত* = (জাতি) কথার অপভ্রংশ। তাহারা বিশ্বাস 
করে ষে প্রত্যেক কুল কোনও ব্যক্তিবিশেষ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। রমণী হইতেই খাঁসিয়াগণের কুল গণনা করা ” 
হয়, অর্থাৎ নাতার যে কুল বা গোত্র সন্তানদিগের সেই , 
কুল হইয়া থাকে । অন্তান্য দেশে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী. 
পতিকুলে গমন করে, কিন্তু খাসিরাপাহাড়ে বিবাহের. 
পরেও রমণীগণ আপনার কুলে থাকিয়া যায় এবং সম্তানগণ” 


শল 


মাতার কুলই প্রাপ্ত হয়। খাসিয়াদিগের মধ্যে নামের ঢ়) 


পরে উপাধি-বা পদবী লিখিবার প্রথা ছিল না। আজ 
কাল সভ্যতার আলোকপ্ৰাপ্ত বক্তিগণ বথন-পদ্বী ব্যবহার 
করে, তখন তাহারা! স্বীয় স্বীয় জননীর কুলই লিখিয়া 
থাকে । পিতার পদবী বা গোত্র ব্যৎ্যত হয় ন।। খাসিরা- 
পাহাড়ে স্্ৰী্গাতির অত্যধিক প্রাধান্তই ইহার একটা 
কারণ বলিয়া মনে হয়। সেখানে কন্তাগণই সকল সম্প- 
তির অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টানদের সেন্সস রিপোর্টে 
্রীাতির বহু স্বামী বিবাহই (১0159817075) ইহার এক 
শ্লাত্ৰ কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়ায়াছে। অর্থাৎ পুরাঁ- 


কালে রমণীগণ এক সময়ে বা ভিন্ন সময়ে একাধিক স্বামী ' 


গ্রহণ করিত। এজন্ত সন্তানগমের পিতার গোত্র হ্থির 


ক।রঝর সম্ভাবনা না থাকায় তাহার! মাতার কুলই গুপ্ত £ 


হইত। অদ্যাবধি সেই প্ৰথাই প্রচলিত রহিয়াছে । .: 


যাহা হউক ব্রমণী হইতে বংশ গণনা করা! হয় বলিয়াই 
তাহারা মনে করে যে প্রত্যেক বংশের আদিব্যক্তি এক 
জন রমনী । সকল বংশই যে"মান্গষ হইতে আরস্ত হইরাছে্‌ 
তাহা নহে, কিন্ত কোন কোন নিৰষ্ট প্রাণী,-বুক্ষফলাদিও . 


লা 


কোন কোন বংশের আদিপুকষ ;--যথা কর্কট হইতে এক. te 


বংশ উদ্ভূত হইয়াছে, কোন বিশেষ মৎ্স্ত অপর এক » 


বংশের আদি পুকব, কুম্মাও হইতে অন্ত এক বংশ জন্মগ্ৰহণ পপ 


করিয়াছে এবং বানর অপর এক গোত্রের জন্মদাতা-- 
&ডার্ধিন এই সকল বিষয় জানিলে বোধ হয় কিছু খুসী 


হইতেন ! ) বাহ! হইতে কোন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, 


* জোহতা কথ| নিম্ন ব লোকে বল্লহার করে । 


উরস 


be তাহার নামেই উজ: অর নার হইছে; যথা 


বুনর বংশ বা গোত্র, কর্কট বংশ ইত্যাঁদি। রাঙ্গ বংশ 
বলিয়| এক বংশ আছে, কোনও বাজবংগীয় রদনী হইতে 
তাহা সমুদূত হইয়া থাকিবে । “দ্বার” (৫1558) বলিয়া 
আর এক বংশ আছে। 'দূপার” কথার অর্থ বাঙ্গালী বা 
সঁমতলবাদী অন্ন কোনও জাতি। মুনলসান রাজত্ব এবং 


তাহার পূর্ববর্তী সময়ে খাসিয়াগণ পাহাড়ের নিকটবর্তী 
‘ স্থানুবাসী লোকদিগকে সময়ে সময়ে গিয়া আক্রমণ করিত 


এবং দাসত্বে নিযুক্ত করিবার জন্তু পুরুষ ব| রমণী যাহাকে 
ইত পাহাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ কোনও 
" রমণী হইতে সম্ভূত বংশকে সম্ভবতঃ তাহারা “দৃখার” বংশ 
নাম দিয়াছে. “কোদ'ল” বংশ বলিয়া এক বংশ আছে। 
তাহা-কোদাল-সম্ভৃত নহে, কিন্ত কোদালের দ্বার কোনও 
রমণীর জীবন রক্ষিত হইয়াছিল, এ বংশ সেই রদণী হইতে 


উৎপন্ন। বৃক্ষলতা বা প্রাণিবিশেষকে বিশেষ বিশেষ বংশ, 


বা গোত্রের আদিকারণ (০৮০০৮) বলিয়া কেবল যে খাসিয়া- 

আঁৰ বিশ্বাস করে তাহ! নহে, কিন্তু এইরূপ মত (695035100) 

অন্ত অনেক অসত্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। যে প্রাণী 

বা ফলাদি.হইতে বে বংশ বা গোত্র জন্মগ্রহণ করিস্নাছে, 
সেই সেই বংশের লোকের তাহা খাওয়া নিষিন্ধ। খাইলে, 

_;" "কঠিন পীড়া বা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা । আমার এক 
প্রতিবেশীত্ কুগ্নাণ্ড ভোজনের বিধি নাই। আমার এক 

ৰন চি তাহার পক্ষে এক প্রকার মংস্ত থাওয়া নিষেধ! 
> সে এই নিষেধ সত্বেও ওঁ মৎস্য ভোজন করিত। কিছু 

- দিল পরে যখন সে কঙুরোগাক্রান্ত হইল, তখন লোকে 
সেই মত্ম্ত ভোজনকে তাহার রোগের কারণ বলিয়। 
নির্দেশ করিল। এইরূপ- ওথা (৮১০০) আফ্ৰিকা এবং 
পলিনেনিয়ার কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আহইছ। 
একবংশ বা গোত্ৰোস্তুত পুক্লয এবং -রদণীর কখনই 
বিবাহ হইতে পারে ন|। বিবাহ-প্রগ্নালীর মধ্যে এ ৷ বিষয় 

যু বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইবে।  . 5 

খাসিয়াদিগেন্ন মধো জ্ঞাতিবন্ধন বেশ সুদৃঢ় দেখ! যায়৷ 

আপদে বিপদে, রোগে মৃত্যুতে 'জ্ঞাতিগণ একত্রিত হইয়া 


লো 


নানাভাবে সাহায্য করিছা! থাকে। কাহারও কঠিন - 


পীড়ার সংবাদ পাইলে চারিৰিক হইতে * "কুহু বা জাতি” 


-পরবাসীর ক্রোড়পত্র । | ৬ 
1. গণ আসিয়া তাহার গৃহে ‘একমত: হয়। কতি 


যেনন ইহার উপকারিতা আছে, অপর দিকে অনেক 
সময় অবিশ্রান্ত কলরবে রোগীর জীবনসংশয় হইয়া উঠ: 
একগ্রাম বা পল্লীবাসী লোকদিগের মধ্যে সহান্লুভূতি- 
ব্যগুক কতকগুলি সুন্দর প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাক? 
কাহারও গৃহনিৰ্ম্বাণ বা সংস্কারের প্রয়োজন হইলে গরমের 
প্রত্যেক বাড়ী হইতে. অন্ততঃ একব্যক্তি আসিয়া, হাহার _ 
সাহায্য করে।' তাহার! জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ করে 
এবং বিনা, অর্থবায়ে যত উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে তাহা করে। এইরূপে অনেক লোকের স'হাব্যে. 
কয়েক ঘণ্টা, বা উৰ্দ্ধসংখ্য| ৫৬ দিনের মধ্যে সকল কার্থ্য 
সম্পন্ন হইয়া যায়। গৃহস্থামী সক্ষম হইলে তাহাদিগকে 
ভোবন.করায় অণবা মদ খাইতে দেয়। অসমৰ্থপূক্ষে 
কেবল.পান তামাক দিয়াই সন্বুষ্ট, করে। মৃতের অস্বেষ্ট 
কাৰ্য্যেও এইরূপ সকল লোকে সাহায্য করিয়া'থাকে ! 
খাসিয়াগণ পাঁনচর্বণে অতিনয় অভ্যস্ত প্রত্যেব 
ব্যক্তির নিকটে একটী থলে থাকে এবং তাহাতে এক 
বাশের চৌঙ্গার মধ্যে সে পান রাখিয়া-দেয়। চুসের জন্তু 
একটা স্বতন্ত্র পাত্ৰ থাকে এবং থলের ভিতর কতকগুলি 
কাঁচা শুপাঁরি ও তাহা কর্তন করিবার জন্ত একনি চুরী- 
ও রক্ষিত হয়! কাহারও কাহারও দোক্তাতামাকগুর্ণ 
অপর একটা ক্ষুদ্র চৌঙ্গা প্রাকিতে দেখা যায়।' তাহার! এবটী 


কাচা শুপারি ছুই ব| চারি নানি করিয়া কাটিব তাছার 


একখণ্ড একটা পান ও একটু চুণের সহিত খাইয়া বাকে । 
অপর কিছুর প্রয়োজন হয় না। শুপাব্লিব অভাবে 
দরিদ্র লোকে একপ্রকার গাছের ছাল বা অন্ত এবরূপ 
লতার মূল ব্যুবহার করে। এই পানের থলি প্রত্যেক 
খাসিয়ার চিরসঙ্গী। আজকাল সভ্য খাসিলাগণ পলির 
পরিবর্তে জামার পকেটে পান রাখিয়া থাকে। অুনকে 
ভাত না খাইয়া বরং একদিন থাকিতে পাহে, কিন্তু পান 


- না থাইয়াই পারে না। পথ চলিতে চলিতে, কাজ 


করিতে ৪চরিতে খাসিয়াগণ মধ্যে মধ্যে তদম্বুল চর্কণ 
করিয়া সকল শশ্রান্তিদূর করে। অত্যধিক পন খাইতে 
খাইতে অনেকের দাত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। পূৰ্ব্ব সম্ভবতঃ 
এ: এইক্লপ তি তাম্বুলচৰ্ববণরত ছিল । ১ এজন 


৪ '_ ,প্রবাসীর ক্রোড়পত্র । - 


[ ওয় ভাগ 


= লও লাসপাসিতি লোতিলছিলা += এ লাখ 


তৰন এক প্রবাদবাক্য প্রচলিত ছিল যে “কেবল কুকুর 
ও বাঙ্গালীদিগের দীতই :সাদা* ; ইহার অর্থ এই যে 
তণন সকলের দস্ত তাম্বুল সেবন বশতঃ নিবিড় কুষ্ণবর্ণে 
রঞ্জিত হইত, সাদা দাত কদাচিৎ দৃষ্ট হইত। দশ বৎসর 
পূর্ন্বে আমার এক বৃদ্ধা ৩।৪টা সুদীর্ঘ কৃষ্ণবৰ্ণ দস্তবিশিষ্ট 
পাঁচিকাছিল। পান ফুব্রাইয়া ধাওয়ার্তে একদিন সে'বেচারী 
ছিঞ্ছুর রজনীতে ভীষণ হুবোগ ও অন্ধকারে প্রায় ১॥০ 
::" বাইক নির্জন পথ একাকী চলিয়া পান অন্বেষণ করিতে 
গিয়াছিল। অনেক বৃদ্ধ! ব্লাত্মিকালে শিয়রে পান শুপারি 
." লইয় শয়ন করে এবং মধ্যে মধ্যে জাগিয়া তাহা চৰ্ব্বণ 
করে] দস্তহীন বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ এক পিত্তল বা লৌহ নলের 
ভিত পান শুপারি দিয়া ক্ষুদ্ৰ বাটালির স্তায় এক লৌহ 
দণ্ডের দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ও মিশাইয়া থাকে । এই যন্ত্র 
সর্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকে । বালকবালিকারা অনেক 
স্থলে ২০১২ বৎসর বয়সেই পানি খাইতে অত্যন্ত হয়। 
এজন্ত কোন কোন স্থানে কোন বিশেষ বালকবালিকার 
কত বয়স হইয়াছে 'জিজ্ঞাস| করিলে, উত্তর পাওয়া যায় 
মে “সে পান খাইতে শিখিয়াছে ৷ 
খাসিয়াগণের এত অধিক পান ব্যবহার করিবার এক 
'কারণ এই মনে হয় যে এত শীত প্রধান দেশেও একখও , 
কাঁচ! গুপারি দিয়া পান খাইলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত শরীর * 
গরম হইল! উঠে। এজন্ত দরিদ্রু লোকে বৃষ্টিতে ভিজিলে 


অথবা! শীতার্ভ হইলে ঘন ঘনু তাম্বুল চর্বণ করিয়া থাকে । . 


যদিও পাহাড়ের উপত্যকার মগ্ৰ্যে যথেষ্ট পান শুপারি 
- হইয়া থাকে, তথাপি খাসিয়াগণ বাঙ্গালীদিগের নিকট 
হইতে পানের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় 


কারণ তাহদের ত্যমপেউ (তাম্বুল ), কোয়াই (গোস্ত ). 


এবং শুন (হণ ) বাঙ্গাল| কথারই অপভ্রংশ। অতি পূৰ্ব্ব 


হইতে পাহাড়ে পানের ব্যবহার থাকিলে নিশ্চয়ই খাসিয়া . 


ভাষায় এই সকল কথার প্রতিশব্দ থাকিত। তাহাদে 
প্রতিবেশী শ্রীহষ্টবাসিগণের মধ্যেও অনেক দিল হু 
কাঁচা শুপারির ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ তাহারা এ 
বিষয়ে খাসিয়াগণের শিক্ষক। যেরপে পানের ব্যবহা' 
প্রথম প্রচলিত হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদের এক গল্প আছে 
তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। 4 

পানই তাহাদের ভদ্রতা রক্ষা করিবার অথবা কাহা 
কেও অভ্যর্থনা করিবার প্রধান উপায়। কেহ বাড়ীছে 
আসিলে, অথব| পথে কোনও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির সৱে 
সাক্ষাৎ হইলে তাহার! পান দিয়া খাতির করিয়া থার্ছে 
এই পানের জন্ত সকলেরই মাসে অনেক ব্যয় হইয় 
থাকে। প্রথম পাহাড়ে আসিবার পরে এক বাঙ্গাল 
বন্ধুর সঙ্গে এক খাসিয়ার গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলাম 
সে ব্যক্তি পরিচয় পাইয়া আমাকে আপ্যায়িত করিবা; 
জন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি এক বোতঃ 
মদ বাহির করিয়া আমাকে খাইবার অন্ত তাঁহাকে অনু 
রোধ করিতে বলিল। আমি কখনও উহা পান করিল্ম 
বলাতে সে তামাক সাজিয়া একটা প্রকাণ্ড ,হঁ,কাতে লম্ব 
বাশের নল লাগাইয়া আমারদিকে ফিরাইয়া ধরিল 
তাঁহাও খাই না শুনিয়া সে এক টুকরা শুপাঁরি ও পান 
দিতে আসিল। কাঁচা শুপারি খাইলে মাথ৷ ঘুরিত বলিয় 
তাহাও খাইতে প্রস্তুত হইলাম ন|। বার বার প্রত্যা 
খ্যান করাতে সে ব্যক্তি কিছু চিন্তিত হইয়| ছুইটী কুম্মাও 


| বাহির করিয়] আমাদিগকে উপহার প্রদান করিল" 


আর তাহাকে দুঃখিত না করিয়া অগত্যা বনু এই 
উপহার বহনপূৰ্ব্বক গৃহে উপনীত হইলেন 
[ ক্ৰমশঃ] 
শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী । 


~~ 


ত 


৪নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুম্ভলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্তর দাস কর্তৃক মুক্রিত। 
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ন্ম্নী 


ধুরদ্ধর কর্তৃক শঙ্কিত ছবি হইতে ।* 


“ল 


“তুম 


বালী . 





তৃতীয় ভাগ | [ 


অহমদনগর । 
ভারতের দক্ষিণাপথস্থিত অহমদনগরের অস্তিত্ব যেরূপে 
বর্তমান সময়ে স্থলভ্য জগতে পরিচিত হইয়াছে, 
কিছু কৌতুকজনক। যুদ্ধে পরাজিত বুয়ারগণ বন্দীরুত 
হইয়া ভারতে সর্বপ্রথমে অহ্মদনগরে আনীত হন। 
অহমদনগরকে বুয়ারদিগের কারাগ্ৃহ করাতে তাহাদিগের 
ইউরোপস্থ বন্ধুগণ মহা আন্দোলন উত্থাপন করেন । 


তাহা 





অহমদ নিজামশাহের সমাধি | 
তাহারা ভারতের বিশেষতঃ এই নগরের বিষয় সম্পূর্ণরূপে 


অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্ত তাহারা ইহাকে ‘Waterless 
desert’ “জলহীন মরু” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন ৷ 
কিন্তু বাস্তবিক অহমদনগর ভারতের একটা পরম রমণীয় 


ও দেখিবার যোগা স্থান। . * 8: 


& 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ । 


| ২য় সংখ্যা ।, 





এই সহরের অস্তিত্ব হিন্দুদিগের সময় ছিল কিনা, 
তাহার কোন *ঈতিহাসিক প্রমাণ নাই। ক্ষিন্ত যে 
প্রদেশে ও জেলায় এই সহরটী প্রতিষ্ঠিত, তাহার বন! অতি 
প্রাচীনকালের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। অহম্দন্গর সহর 
হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরপূর্ব দিকে খোদাবরা নদীর 
তীরে পৈঠন কিন্বা প্রতিষ্ঠান নামক যে গ্রাম আছে, 
তাহা পুরাকালে অতি প্রসিন্ধ ছিল। অশোক, রাজার 
খোদিত প্রস্তর স্তম্ভে এই গ্রাম ৬ ইহার 
অধিবাসীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আবার ইহাই শকান্দার প্রতিষ্ঠাতা শালিবাহ- 
নের জীবনের অনেক রহস্তজনক ব্যাপারের 
ঘটনান্তল। টোলেমী (Ptolemy) নামক 
প্রসিদ্ধ ভূগেলতত্ববিদের ভূগোলে এই স্থানের 
উল্লেখঞ্সাছে। তাহার সময়ে ইহা বাণিজ্যের" 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময়েও যেমন এখানে 
রেসমের কারবার ছিল, এখন প্রায় অনেকটা 
সেইরূপ আছে । ইহা! আন্ধ.ভূত্য রাজাদিগের- 
রাজধানী ছিল। ইহারা প্রায় চারিশ্ত বৎসর 
পর্য্যন্ত দক্ষিণে রাজত্ব করিয়াছিলেন চালুক্য 
ও দেবগিরি যাদবদের দক্ষিণে রাজত্বকালে ও অহুমদনগর 
লেল! প্ৰসিদ্ধ ছিল। 

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রান্ত 
হয়।. কিন্তু ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ প্রান্ত দেবগিরি যাদবের রাজ্য- 
ধ্বংস হয় নাই। তাহাদের রাজধানী দেবগিরি নাৰদক 
স্থানে ছিল। মুসলমানেরাও দক্ষিণ জয়" কক দেব- 


য়. ed dt 
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[ত স্থানে আপনদেরু রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন | দক্ষিণে রাজা শাসন করিবার জন্য দিল্লি হইতে 
_ বাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া এই স্থানেই বাস করিতেন। 
কিন্তু ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ তুগলক নামক দিল্লি-সমাট 
দক্ষিণেৰ সৌন্দধ্যে এত দূর মোহিত ও *আকুষ্ট হইয়া- 
₹ ছিলেন, যে তিনি দিল্লি ত্যাগ করির| দেবগিরিতে নিজের 
রাজধানী স্থাপন করিতে রুতসংকল্প হন। তাহা কর্তৃক 
গার নাম তারে পরিবর্তিত হয়। 


অহমদনগর ভর্গ । 


মুহন্সদ তুগলকের নৌলতাধাদে রাজধানী স্থাপনই 
 দিল্লিরাজা হইতে দাক্ষিণাতোর পৃথক হইবার প্রধান কারণ 
হুইয়াছিল। ভার:ততিহাসের পাঠকগণ জাধ্নিন যে এ 
মুসলমান সম্রাট কেবল পার্গল ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত 
“নৃশংস ও অত্যাচারীও ছিলেন। তাহার অত্যাচারে 
দক্ষিণদেশবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। টল: 


&& 


প্রবাসী। | 





ন্ট হইয়াছিলেন | 


এ ৪ কন” মরা সলাব পা 


১৬% 


না এক পাঠান সৈন্য এই বিস্রোহীদিগের নেতা ছিল ] 
তাহার সহিত দক্ষিণের অনেক রাজা, জমিদার ও সর্দারগণ / 
যোগ দিয়াছিল। তিনি বিদ্ৰোহিতায় কৃতকাৰ্য্য হন ৷ 
অতঃপর দিল্লি-রাজা হইতে দক্ষিণ পৃথক হয় । সমস্ত দক্ষিণ 
দেশের উপর তিনি নিজের আধিপতা বিস্তার করেন । 

এই হসনগঙ্গুর আদা বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য । তিনি গঙ্গু ” 
নামক এক জন ব্ৰাহ্মণ জ্যোতিষীর ক্ষেত্রে চাষবাসের কাধ্য 
করিতেন ৷ এই ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া চান করিতে করিতে 


তিনি একদিন অনেক ধন পান। কিন্ত এই ধন আত্ম- 
সানা করিয়া তিনি নিজের মনিবকে দেন ৷ সেই ব্ৰাহ্মণ ? 
জোযোতিনী তাহার ন্ঠায়পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া অতাস্ত 

নিজের জোতিববিস্তার বলে তিনি 
দিলিসম্রাটের প্ৰিয়পাত্ৰ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সম্রাটের 
নিকট নিজ,ভুতা হস্ভনর সকল কথা বর্ণনা করিলেন । 


স্টক না" প্র VEE 
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এই ব্ৰাহ্মণ বংশের মুসলমান. রাজারা দক্ষিণে প্রায় 
ঘড় শত বৎসর রাজত্ব করিরাছিলেন। তাহারা হিন্দু 


TEE ot 


/ গা 


দাড়ি মনশ্জিদ। 
প্রজাদের উপর কোন রূপ অত্যাচার করেন নাই |» 
1ই জন্য ঠাহারা অতান্ত সুখে ছিলেন। কিন্তু জগতের 


* According to Col: Meadows ‘Taylor, the 
Whmani kings protected their people and govern- 
1 them justly and well. Among the Deccan Hin- 
us all elements uf sucial union aud local Gouvern- 
lent were preserved andestrengthened by the 
(yalmans, who, without interfering with or 
modelling local institutions and hereditary off- 
8, tuned then to their own use. & Ea ne 
large foreign commerce centred ir } 

ta 


পরবাসী । 





[ ৩য় ভাগ । 


ইতিহাসে ইহা দেখিতে পায় যায় যে রাজাদিগের বিলা- 
সিতাই রাজত্বের অবনতির প্রধান কারণ । ব্রাহ্মণী* 
রাজবংশের ধ্বংসের ইহাই প্রধান 
কারণ হইয়| উঠিয়া ছিল। 
ব্ৰাহ্মণী রাজবংশ লোপ পাইলে 
* পর দক্ষিণ প্রদেশ চারিটা প্রধান 
মুললমান রাজত্বে বিভক্ত হয়। 
হহাপিগের ভিতর 'নজামশাহী 


[ভিত্তি দ্াপিত ৭ ইহ! ভাহাদিগের 
রাজবানা নাদ্দষ্ট হ়। ইহাদিগের 
পথম রাজা অহমদ নিজামশাহ 
এই স্থানে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ব্ৰাহ্মণী 
রাজবংশের সৈন্যদিগকে পরাজিত 
করেন । তৎপরে তাহা কর্তৃক 
এই নহরের ভিত্তি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে 
সীনা নদীর উপর স্থাপিত হয়। 
তিনি নিজের নাম অনুযায়ী এই 
সহরের নাম অহমদনগর রাণি- 
[লন ॥ অল্প দিনের ভিতরেই 
ইহা মির দেশের কৈরো ও 
আরব দেশের বগদাদ সহর হইতে 
অধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। 
অহমদ নিজামশাহ ১৮ বৎসর 
রাজত্ব করিয়া ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি যে 
রাজ,শাননের কাধ্য উত্তমরূপে বুঝিতেন, তাহা সকল 
ইতিহাসিক লেখ কেই স্বীকার করেন। তাহার সমাধি 


অহমদনগরে একটা দেখিবার যোগ্য স্থান অহমদের মৃত্যুর 





Uapital of the Deccan, which was visited by mer- 
cshantseind travellers from all countries. * * * 
No forciblc conversion of Masses of Hindus seems 
to have taken place. A constant stream of foreig- 
ners poured in from Persia, Arabia, Tartary, 
Af®hanistan, and Abyssinia. ‘These foreigners, 
who served chiefly as soldiers, married Hindus 


and created tit: new Muhamedan [99199180197 of the 
. . 


Deccan. ন 


"এ =" 
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পর তাহার পুত্ৰ বুরহান নিজামশাহ অহমদনগরের রাজ! 
হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ৭. বৎসর 
ছিল। এই জন্য তাহার নাবালক অবস্থায় মুক মিল এ] দক্ষিণ 
নামক একজন উপফ্ক্ত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ রাজকাধ্য দকল 
সমাধা করিতেন পান্ত ব্রহান রাজত্ব 


১৫৫৩ বৃষ্টানদ 


প্রবাসী। 


৩৭. 


এ. 4 


যে সকল কুলি মজুরের! এই ছগ নিম্মাণে নিষক্ত হইয়া: ং 
ছিল, তাহারা প্রতি দিন নিজের মজুরী হইতে এক ক্লামড়ি 
( অৰ্থাৎ দিকিপরদ1 ) দিয়া একটা সুন্দর মদ্জিন নিশ্মাণ 
দামড়ি মসজিন্দ | হ্‌হা 
অহমদনগর ষ্যাগের নিকট অবস্থিত । - ধা 


করেন । এই: মসজিদের নাম 
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সলাব গার সমাধি। দু | 


করেন । ইহার রাজত্বে অহমদনগরের সমৃদ্ধি ও শোভা 
অনেক পরিমানে বৃক্িি প্ৰাপ্ত হইয়াছিল। তিনিও বে তাহার 
পিতার ন্যায় দক্ষতার সহিত রাজকাধ্য সম্পাদন করিতেন, 
তৎবিষরে পোর্ট,গীস উতিহাসিক লেখকেরা পাক্ষ প্রদান 
করিরা গিয়াছেন। 

বুরহানের মৃত্যুর পর তাহার পুত্ৰ হুসৈন নিজামশাহ 
আহমদ নগরে ১৫৫৩ হইতে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পণ্যক্ত রাজত্ব 


করেন। বে পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে পধ্যন্ত _ 
তিনি প্রান যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার শাসনক্ঠালে 
আহনদনগরের বর্তমান দুগ নিশ্মিত হয়।, কথিত আছে 
যে আনিয়াৰণ্ডে ইঠ্লার মত আর*কোন মজবুত দুৰ্গ নাই । - 









এই রাজার চুলবী রূমী থা নামক এক জন প্ৰসিদ্ধ _ 
সেনাপতি ছিলেন। তিনি তোপ তৈয়ার করিতে খুব 
দক্ষ ছিঞঠোন । ঠাহার অহমদনগৱের সমাধি দক্ষিণের 
ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ স্থান । এই সমাধি এখন একটা 
বাঙ্গলায় পারণত হইয়াছে এবং ইহা আপাততঃ আমার ৷ 
অহমদনগারের নিবাসগৃভ । এই সমাধির বাগানে রুমী্থী 
তাহার তাত দালিক মৈদান নামক তোপ (যাহা 
৮. ৰব আছে) নিৰ্ম্মাণ করেন। বাগানের যে 
ন করিয়া এই তোপ ঢালা হয়, আহা এখন. 
নান আছে। ] 
মৃত্যুর পর মুতজা, নিজাম শাহ নামক তাহার 


৩৮ 


পুত্র অহমদনগরের রাজপিংহাসনে আরূঢ় হন এবং ১৫৬৫ 
হইতে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ পথান্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বে 
দুইজন প্রদিন্ধ ব্যকির উল্লেখ করা আবশ্যক | এক জন 
ঠাহার প্রধান মন্ত্রী সলাবতখা। 


সঠিত রাজকার্ণা সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহার সয়ে 


তিনি অতন্ত দক্ষতার 


প্রবাসী। 


| ৩য় ভাগ । 


নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা গুলাম- 
অলি শিন্দুশাহ একগ্ন খুব বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন । তিনি 
নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া অহমদনগরে বাস 
ফেরিষ্ঠার বয়স বার বংসর 


করুন । এই সমে 


ছিল। তাহার পিতা মূরতজার পুত্রের শ্ক্ষিক নিযুক্ত 





ফরাবাগ। 
সকল প্রজার! সুখী ছিল। নিজের মৃত্যুর পৃণ্দ তিনি 


অহমদনগরে নিজের সমাধি নিৰ্ম্মাণ করেন। এই সমাধি 
একী দেখিবার যোগ্য স্থান ।' অহমদনগরে"সলাবত খা 
ফরাবাগ নামক আর একটী সুন্দর প্ৰাসাদ নিম্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ইহা এখন ভগ্ন অবদ্থায় আছে কিন্তু ইহাও 
দেখিবার যোগ্য স্তান। ইহা একটি সরোবরের মধ্যে 
নিশ্মিত হয়। জলাশয়টি কিন্তু এক্ষণে বর্ধাকাল ভিন্ন অন্ত 
সমুয়ে শুকাইয়া যায়। আর' একজন প্রপিন্ধ ব্যক্তি 
এতিহসিক লেখক ফেরিপ্তা। ইহার পুর্ণ নাম মুহম্মদ 
কাসিম ফেরিস্তা। তিনি কাম্পিয়ন হ্রদের তীরে আন্ৰাবাদ 


হইয়াছিলেন। এই বরাজকুমারের নাম মিরান ছিল। 
ফেরিন্তা মিরানের সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া দুই জনে একত্র 
লেখা পড়। করিতেন ও থাকিতেন। ফেরিস্তার পিতার 
মৃতুর পর, অহমদনগরের রাজা তাহাকে সৈনিক 
বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি বেশা দিন অহমদ- 
নগরে ধাকিতে পারেন নাই । কারণ তিনি শিয়া-সম্প্রদায়ী 
মূদলমান ছিলেন, ও সেখানকার রাজারা স্থুর্লী-সম্প্রদারী 
ছিন্বলন। এই জন্য ফেরিন্তা বীজাপুরে যাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। * সেখানে গিয়া তিনি, নিজের বিখ্য'ত 
দক্ষিণ দেশের ইতিহাস” রচনা কর্ক্লে। এই ইতিহাস 


ক্ষ 


r 


২য় সংখ্যা | 


রচনা করিতে তিনি যে বীজাপুরের রাজার নিকট হইতে 
অনেক সাহায্য পাইরাছিলেন, তাহ! তিনি মুক্রকণ্টে 
স্বীকার করিরাছেন। মুর্তজাকে তাহার পুত্র মিরান 
হুসেন ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে বধ করিনা নিজে অহমদনগরের রাজ! 
হন । তিনি অত্যন্ত নৃশংস ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি 
কেবল দশমাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার সময় 
হইতে অহ্মদনগৱের অবনতি আরম্ভ হয়। 

এই সময় হইতে অহমদনগরের যে সকল নিজাম- 
শাহী রাজা হইয়্াছিলেন, তাহার! একেবারে অকৰ্ম্মন্য, 


প্রবাসী । 









রাজকাধ্য সম্পাদিত হইত। ত্লিব্ষতীকক | | 
দুৰ্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান উতিহাসিকগণ 
জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের আ 

ইতিহাসে এক ঝানীর রাণী ভিন্ন অন্ত কোন রমণী যুদ্ধ 
এরূপ ৰীত্লত্ব দেখান নাই। অবরোধক মোগল সৈন্য দ্বারা! 
অহমদনগর দুর্গের একদিককার প্রাচীত্রের কিয়দংশ 
ভগ্ন হইলে পর দুর্গের ভিতরে বড় বড় সেনানায়ক্কগণ কিং 
কৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেনু | 
এমগ্ম সময় বর্ম্মপরিহিতা চাদ বিবি তরবারিহন্তে : ভগ 









খা 
॥ 
৮ রি 
ৰ+ 
৬. I 
৯ 
[| 
+ ওরঙ্গজেবের কবর। , 
2- অত্যাচারী ও বিলাসী ছিলেন। এই সময় দিলির সম্রাট প্রাচীরমুখে দাড়াইয়! নিজের বীরত্ব দেখাই াহাদদিগদে 
| আকবরের দৃষ্টি দক্ষিণ প্রদেশকে জয় করিবার দিকে লজ্জিত করিলেন। অহমদনগরে এইরূপ 
A আকৃষ্ট হয় । ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে অহমদনগর জয় করিবার জন্তু আছে থে গোলাগুলি ফুরাইয়| গেলে চাদ বিবি 
আকবরের পুত্র মুরাদ তাহার প্রধান সেনাপতি খান বন্দুকু ও কামানে তামা, রূপ! ও সোণান্র যুদ্র। ৷ js 
খানানের সহিত ৩* সহজ সৈন্ত দ্বারা অহমদনগর ‘পরি- নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । পরিশেষে মণিরিত্বাদি নিক্ষে 
__ বেষ্টন করেন ৷ এই সময়ে অহমদনগরের রাজ। নীবালক করিবার নময় আসিলে তবে তিনি সন্ধি করেন। * ৰ 
ৰ থাকাতে খ্যভনামা রাজম্‌হিষী চাদ* বিবি দ্বার| সকল চাৰ বিবির সাহস দেখিয়| মুরাদ তাহার হিত 
2 শু ৮১৪ 


তিনি ৯* বৎসর বয়সে ১৭০৭ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারী = 
২১ তারিখে অহমদনগরে দেহ ত্যাগ করেন। অহঃ 


বার যোগ্য স্থান নহে। এত বড় সা যে 


বোধ টা ভারতের ডিসি পাঠকৰ নিকট ৰ ৰ 
ৰ; অহমদনগরের দুর্গ দিত নাই। খুরগ্গজেব গৌড়া মুসলমান ছিলেন, |, তিনি 
এই প্রস্তাবে,অহমদনগৱরের বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রে 

ছিল। তিনি যদি সঞ্জাট্‌ না হইতেন ( 

স্বীকার করিতে হইবেক যে তিনি সম্রাট 

ছিলেন না) তাহা হইলে মুসলমানেরা 


পতিত হইল। ইহার পরে যদিও 


য় কৰাৰ উতম, এঁতি- দেয়াল পর্য্যন্ত ছিলনা । 
ন। ভিজা দিতি ব্যয়ে ইহার চিত এৰ 





সন 


[রা 


ৰ 


হয় সংখ্যা ৷ ] 


উচ্চ সৈনিক পদে কাধ্য করিতেন। যদিও শিবাজী 
+ অহমদ নগরের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহা 
জয় করিতে নি কৃতকাধ্য হন নাই। শিবাজী সেতা- 
রাতে নিজের রাজধানী স্থাপন করিহাছিলেন। তাঁহার 
পৌত্র সাহুরাজা সেতারা হইতে অহমদনগরে নিন্দ রাজ- 
' ধানী উঠাইনা আনিবার জন্ত ১৭১২ খৃষ্টাব্দে একবার 


প্রস্তাব করেল কিন্তু মোগল সেনাপতি ভুলফিকর খা 


তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, সাহু বিরত হইলেন। ১৭২০ 
খৃষ্টাব্দে নিজ"ম-উল-মুল্ক দিলী সামাজ। হইতে পৃথক হইয়া 
“দক্ষিণে নিজের স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিলেন। ত্মহমদ- 
নগর তাহারই অধীনে ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাহার 


ক কাভীজঙ্গ নাসক এক সেনাপতি কিছু টাকার লোভে 


বিশ্বাসঘ/(তকতা! করিয়া অহমদনগবের দুৰ্গ মহারাষ্ট্ৰদিগের 
ভৃতীম্বপেশবা বালাজী বাজীরা ওকে ছাড়িয়া দেন। ১৭৯৭ 
খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ পেশব| কর্তৃক সিদ্ধিয়াকে প্রদত্ত হয়। 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজেবা পেশবার দিক হইতে 
+সিঞিয়ার িকদ্ধে যুদ্ধ করেন, তখন তখনকার গবর্ণর- 
জেনারলের সহোদর, জেনারল ওয়েলসলে (যিনি তাহার 
পর ডিউক অফ্‌ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ), 
অহ্মদনগর সহর ও দুৰ্গ আক্রমণ করেন। তাহাকে 


4" এই দুৰ্গ পাইবার জন্য বেশী কিছু কষ্ট করিতে হয় নাই, 


কারণ দুর্গ যাহার অধীনে ছিল, তিনি নিজ জীবন ও 
সম্পত্তি রক্ষা, ও বোধ হয় কিছু টাকার লোভে ১৮৩ 


> ধৃষ্ঠাবোর আগষ্ট মাসের ১২ই তারিখে এই দর্গ ইংরাজ সেনা- 


ৰ 


গতির হাতে সমৰ্পণ কবিয়া দেন। এই দুর্গ যে কিকপ 
মক্তবুত তাহ! পুৰ্কেই বলা হইয়াছে। ইহাকে যে সহজে 
ইংর্লাজ সেনাপতি লইতে পাবিতেন, তাহা সন্দেহস্থল। 
ডিউক অফ ওরেলিংউন নিজেই লিখিয়াছেন যে ভেলোরের 


১ হুদ ভিন্ন, অহমদনগরের ঢুৰ্গের মত ভারতে আর কোন 


॥ 


প্ৰ 


মজবুত দুৰ্গ তিনি দেখেন নাই । এই দুর্গ ষে কেবল 
মজবুত ছিল তাহা নহে, পরস্ত ইহা তখন খুব উত্তম 
অবস্থাতে ছিল; ডিউক অফ ওযেলিংটন লিখিয়াছেনঃ 
“The fcrt was then in excejlent repaire’ 
এই ত গেল দুর্গের বাহিবের অবস্থা । ইহাব ভিতরে 
যে কোনৰূপ অনটনু ঘটিবাছিল" তাহাও ঘোধ হয় না। 


প্রবাস । 
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ইহার ভিতবে রসদ, বারদ,ও তোপের গোলা প্রচুন শরি- 
চাঁণেছিল। এইরূপ অবস্থা সত্বেও ছুর্গপতি বিন'যুদ্ধে 
নে ছূর্গকে ইংরাজদিগের হন্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন, ডাহা- 
তেকি ইহা সম্ভব নহে, যে তিনি তাঁহাদিগের হিকট 
হইতে কিছু পুরস্কার পাঁইবার আশাতে এইরূপ ৰৃতছতার 
লার্ধ্য করিয়'ছিলেন ? এ সম্বন্ধে ডিউক অফ ওয়েকিংটন 
হার নিজের স্তপাকার চিঠিপত্রের (Wellingt.n's 
Despatches) ভিতর কোন কথা লেখেন নাই বন্ধ 
তিনি নিজৈর অন্তায় কাৰ্য্যের কথা প্রায় প্রকাশ বরেন 
নাই ৷ অহমদনগর দুর্গের যেস্থান মজবুত নহে, সে স্থাৰ যে 
তিনি কেন আক্রমণ করিলেন, তদ্বিষবে তিনি নিজে 
কিছুই লেখেন নাই; কিন্তু একজন ইংর"জ এবিবয় এই- 
ভ্রপ লিখিক্পাছেন :_ * 
“When after capturing the town general দম ]165" 
l2y reconnoitred the fort on the Sth Augus the 
onmplete protection which the glacis afferd 2৫ to 
tHe wall made it difficult lo fixon a spot Dr 2om- 
Lardment Raghurav Baba, the Deshn ul of 


Bhingar, received a bribe of % 400 (Rs. 4000" and 
dvised an attack on the east face.’ 


এবপ স্থলে ইহা অসম্ভব নহে যে তিমি দুৰ্গগত্কেও 
ইৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। * যে দন এই 
দৰ্গ ডিউক অফ ওয়েলিংটনের হাতে আইসে, সেই দিন 
প্রাতঃকালে তিনি দর্গের বাহিরে এক বড় তেঁতুলগ্যছের 
ব্বীচে ভোজন করেন। সে গাছটা এখনও বৰ্ত্তমান 
আছে। এই বৃক্ষটির নাম ইংরাজেরা Welkngton 
Tree রাখিয়াছেন এবং এই ঘটনার স্থৃতিচিহ্ স্বত্রপ ইহার 
চারিদিকে চাঁবিটা তোপ রক্ষিত আছে। 

এই,ছুর্গ লুট করিয়া ওয়েলিংটন ও তাঁহার সহচর 
অন্যান্য ইংরাজ সেনানায়কগণ ধনী হইয়া! গিয়ছিলন। 
এই দুৰ্গ কিছুদিন ইংরাজেরা পেশবাকে দিয়াছিলেন, কিন্ত 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেশবাকে রাজ্যচ্যুত করিলে পর ইহা আবার 
তীহাদের হাতে আইসে। তখন অবধি অহম-নগর 
ইংরাজ রা্জ্যর অন্তর্গত হইয়া আছে। . 

ইংরাজ রাজ্যাধীন হইয়া অবধি অহমদ্নগরে কোন 
উল্লেখযোগ্য প্ৰতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। হিন্ত ইহার 
দুর্গ বুয়ারদিগের কারাগৃহ হওয়াতে ইহা অসত্য নগতে 
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স্থপরিচিভ হইয়াছে। অহমদনগ্লয় ‘জলহীন মরু” নহে 
বটে, কিন্তু ইহ! সত্য যে এখানে জলের বড় অভাব ও কষ্ট। 
ইহা অহমদনগরের মুসলমান রাজগণ ভালরূপে অনুভব 
করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা এই কষ্ট দুর করিতে 
অনেক বন্ধ করিয়াছিলেন । নিজামশাহী রাজার! যেরূপে 
এই সহরে জল যোগাইতেন, তাহার যে সকল ধ্বংসাবশেষ 
আছে, তাহ! এখন দেখিয়া তীহাঁদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া 
*থাকিতে পারা যায় না। পঁতিহাসিক লেখকগণ প্রায় 
ভারতবর্ষের মুসলমান রাজাদিগকে নিষ্ঠুর, অত্যাচীরী ও 
বিলাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত নিষ্ঠুর হইলেও 
-তাঁহারা নিজের প্রজাদের সুখের জন্য সর্বদা, চেষ্টা করি- 
তেন। , অহমদনগরের মুসলমান রাজারা জলশূন্ত মরু 
ভূমিকে জলে জলময় করিয়া দিয়াছিলেন। এখন তাহা 
দিগের সেই সকল কীর্তি বিধ্বস্ত অবস্থাতেও তাহাদিগের 
প্রজাবাৎসল্যের সাক্ষ্য দিতেছে। 

ভ্রীবামনদাস বস্থ। ৷ 


জোহান কেপলার । 


বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হস্স,লি বনিয়াছেন_‘Kepler 
Was the wildest of guessers,” “কেপলার উদ্ধাম- 
তম অনুমানকারী ছিলেন।” কবি কোলরিজ. বলিয়া- 
ছেন_'‘Galileo was a great genius, and 50 
was Newton: but it would take two or 
three Galileos and Newtons. to make one 
Kepler” ; “গালিলিও মহ! প্রতিভাশালী পুৰুষ ছিলেন, 
এবং নিউটনও তন্রপ ছিলেন; কিন্তু একজন কেপলার 
গড়িতে দু তিন জ্বন গালিলিও নিউটনের প্রয়োজন হইবে ।* 
কেপলারের যে দুইখান! গ্রন্থে তাহার জ্যোতির্কিজ্ঞান- 
ব্ষিয়ক' আবিষ্ৰিয়াবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের 
নাম ‘‘Astronomia Nova” এবং ‘নু 80010101025 
Mundi” | শেষোক্ত গ্রন্থের উপসংহারে কেপলার স্বয়ং 
লিনুখিয়া গিয়াছেন- “1115 die is cast; the book 
is অনু], to be read either now or by pos- 
ferity, I care not which. I may well wait 


প্ৰবাসী । 


[ ৩য় ভাগ ঢু 
a century for a reader, since God Almighty 
has waited six thousand years for such an 
observer as I.” গ্যাহা হইবার হইয়াছে, পুস্তকথানি 
লিখিত হইয়া গিয়াছে; উহা! লোকে এক্ষণে পড়িবে, কি 
ভবিস্তদ্বংশাবলী পড়িবে, আমি সে ভাবনা ভাবিন| ৷ সৰ্ব্ব 
শক্তিমান পরমেশ্বর যখন আমার মত একজন পৰ্য্যবেক্ষ- 
কের জন্য ছয় হাজার বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন, তখন 
আমি একজন পাঠকের জন্য স্বচ্ছন্দে শতবর্ষ অপেক্ষা : 
করিতে পারি ।” 

যেন্মনীষী নিজকে সত্যোত্ভীবনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া ধারণা ” 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে হল্সণির ন্যায় এক 
জন জগন্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেন “56 wildest of 
£5৩99৪:9” বলিয়াছেন তাহা আলোচনা কর! আবস্তক ৷ 

১৫৭১ খৃঃ অবে জন্মেনির অন্তর্গত ওয়াইল নগরে 
কেপলারের' দ্বন্ম হয়। তাহার বয়স যখন ২০ বৎসর, 
তখন তিনি তুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্ধালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া 
উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি ছুই বৎসরকাল ধর্ম - 
তত্ব শিক্ষাতে অতিবাহিত করেন। 

ভারতৈ আৰ্য্যভট্ট প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী 
নিঞ্জকে বেঈন করিয়া নিজে ঘুরিতেছে ; একারণ আমরা 
চন্দ্ৰহ্ৰ্্য ও নক্ষত্ৰমণ্ডলের প্রতিদৈবসিক উদয়াস্ত দেখিতে , 
পাই। কিন্তু তাহার বহুশতাঁবী' পর পৰ্য্যস্ত জগতের লোক 
ইহা বিশ্বাস করিত যে পৃথিবী আপনা আপনি ঘুরিলেও 


স্থানচ্যুত হইয়া চলে না) কুষ্যই-এক বৎসরে তাহাকে ** 


প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । কেপলারের জন্মের প্রায় ৩০ 
বৎসর পূৰ্ব্বে কোপর্ণিকস্‌ নামক একজন জন্দ্রেন জ্যোতিষী 
ইহা প্রচার করেন যে সুর্যের পৃথিবীপরিতঃ গতি আমা- 
দের ভ্ৰমমাত্ৰ, বস্ততঃ পৃথিবীই সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়! বৎসরে 
একবার ঘ্বুরিতেছে। ততকালে রোমান ক্যাথলিক ধৰ্ম্ম- 
মত প্রবল থাকাতে উপরোক্ত মত ধৰ্ম্মমতবিরোধী বলিয়া 


কেহ তাহাতে আস্থা স্থাপন করে নাই। পরন্ধ তায়কো 


ত্রাহি নামক জনৈক জগদিখ্যাত জ্যোতিষী তৎকালে এক 
নুস্তন মত প্রচার করিয়া কোপর্ণিকসের মত খণ্ডন ও 
“্ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষা” করিতে চেষ্টা করিয়া ইউরোপে , 
বহুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয্পছিলেন। ,' 


ৰু 


হয় সংখ্যা । ] | প্রবাসী। ৪8৩ 
কেপলার বিদ্ধালয়ে অধ্যয়নকালে একদিন প্রসঙ্গক্রমে ভ্যোতিৰ্ব্বিদ সাজিলেন |, তখন কেপলারের নয় ২৩ 
, তাঁহার শিক্ষকের নিকট কোপর্ণিকসের মতের আলোচনা বৎসর । 
শুনিতে পান , এবং তৎকালে গণিত ও জ্যোঁতিষালোচ- পূর্বে বলা হইয়াছে যে কেপলার জ্যোর্ভির্কি যাতে 
নাতে তাহার অতিশয় অগ্রীতি থাক সত্বেও, কোপর্ণিকসের সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। একারণ তাঁহার তধ্যাপনত্বের 
+ মত তাহার নিকট যথাৰ্থ বলিয়! প্রতীত হয়। এই বিশ্বাস প্রথম বত্সন্নংতাহাকে অধ্যাপনাপেক্ষা অম্নুশীননে অধিক 
* তাঁহার মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ধন্মতত্ব শিক্ষাকালে বনোনিবেশ করিতে হ্ইয়াছিল। যে গ্রহগতিন্ষিয়ক 
তিনি কিছুতেই এইমত প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন অন্ধ বিশ্বাস লইয়া তিনি কার্য্যারস্ত করিয়াছিলেন, অনু 
না) একারণ ধৰ্ম্মতৰ্বের অধ্যাপকগণ তাহাকে ধর্ম্মবিদ্বেষী শীলন দ্বার! ইহা বুঝিতে পারিলেন যে তাহা পভ্য এমাণ 
জ্ঞানে বিদ্যালয় হইতে চলিয়া! যাইতে অন্থমতি দ্রিলেন। করিতে* হইলে প্রত্যক্ষ ফলের সহিত শোপর্ণিজ্সের 
* তিনি বিস্তালয়ে একজন বৃত্তিভুক ছাত্ৰ ছিলেন) ব্বিত্বালয় বতের সামঞ্জস্য প্ৰতিপাদন করা একান্ত আবশ্তব। এই 
পরিত্যাগ করাতে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পড়িলেন ৷ বারণা মনে উদয় হওয়া মাত্র তিনি প্রত্যক্ষ ফলের অন্নু- 
কিছু দিন পরে স্তীরিয়া প্রদেশে এক বিদ্তালয়ে নন্ধানে তৎপর হইলেন। ৰ 
>; জ্যোতিষ শিক্ষাদিবার জন্ত একজন অধ্যাপকের প্রয়োজন এ স্থলে একটী কথ! বল! প্রয়োজন হইতেছে। 
হয়। কেপলার জ্যোতির্বিস্তাবিষয্ক মত প্রত্যাহার হক্সলি সাহেব কেপলারকে একজন উদ্ভট "্আন্ম নিক 
না করাতে তুবিঙ্গেন বিদ্ধালয় হইতে তাড়িত হইয়াছেন, সদ্ধান্তকার* বলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা £কেপকারের 
ইহ! শুনিতে পাইয়া উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে স্যোতিৰ্ব্বিদ-জীবনের উন্মেষেই এইরূপ আখ্যার অলাপ 
+ জ্যোতিৰ্ক্িপ্তাত্ন পারন্শী মনে করিয়া এ অধ্যাপকত্বে বরণ দেখিতে পাইতেছি। যিনি একটা অন্ধ বিশ্বামকে শত্যে 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই পরিণত করিবার প্রয়াসে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভ্র্নসস্কানে 
কেপলারের মনে গল্তি ও জ্যৌতিষের প্রতি প্রবলণ্বিত্ৃষ্ণ৷ প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহাকে কিরূপে আনুমাল্কি স্ল্াত্ত- 
ছিল. একারণ তিনি উক্ত অধ্যাপকত্ব গ্রহণে কিছুতেই কার বলিব? আমরা এস্থলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পইনতছি 
স্বীকৃত ছিলেন না। কি প্রকারে যে তাহার মনে যে জ্যোতির্বিস্তাতে কেপলারের বাল্যাসস্ির সম্পূণ 
কোপর্ণিকসের মতে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহ! তিনি অভাব থাকা সব্বেও কেবল সত্যাস্থরাগের বববকা হেতু 
নিজেই ভাবিয়| ঠিক পাইতেন না) অথচ যাহা বিশ্বাস তিনি গ্রহ্পততিবিষয়ক সত্যকে কেবল মাত্র বিশ্বাস কিম্বা 
> করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মপ্রসাদ শাভে 
ছিলেন না। এদিকে তুবিঙ্গেন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরাম্ু ছিলেন। 
চিকিৎসারিগ্তা অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হইল; কিন্তু অর্থাভাবে  এস্থলে আরও একটা কথ! বলিবার আছে ;-- 
উদরানের সংস্থানও হয় না। (কেপলারের পারিবারিক নাহেব ইংরাঁজ বৈজ্ঞানিক | ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিভ অদৃষ্টবাদী 
“ অবস্থা বর্ণনা করা এস্থলে সম্ভবপর নহে, কেবল ইহা বলি- বুজিয়া পাওয়া বায় না) তাই হস্সলি সাহেব বুঘিতে পারেন 
লেই বথেষ্ট হইবে যে এ সময় তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন নাই যে বৈজ্ঞানিক কখনও অদৃষ্টবার্দী হইতে পরে। 
না, এবং তিনি মাতার নিকটও কোন সাহায্য পাইতেন কেপলার একজন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন তিনি যে 
না) এমন কি তিনি সপ্তম বৎসর বয়স হইতেই মাছন্সেহ দন জোর করিয়া জ্যোতির্কিদ সাজিলেন, সেন হইতে 
ভোগে এবং মাতৃসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন ।) ঠাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মাইল যে তাহা ছার! ভগতে 
এমতীবন্থার তাহার কয়েক জন বন্ধুর বিশেষ নির্বস্তে জ্যোতিৰ্ব্বিস্বাবিষয়ক কোন “সত্যোদ্ধার হইকে। জল্সলি, 
তিনি অনন্তগতি হইয়া, স্তীরিয়ায় জ্যোতির্কিদ্বার অধ্যা- সাহেব যাহ! বৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্য প্রতিপন্ন কুরতে 
পকত্ব গ্রহণে সন্মত হইলেন এবং *এইরূপে জার করিয়া সীরেন, তাহাই কেবল বিশ্বাস করিতে পারেন কিন্ত 
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কেপলারের মত লোক বখ্বাসমূলক কাৰ্য আন্ত করিয়া 
সত্যোদ্ধারে মষত্ব হইতে পারে। কেপলারের জ্যোতি- 
ৰ্ব্বিদ-জীবনের প্রীরস্তই এইরূপ বিশ্বাসমূলক ; কিন্ত 
হক্সলির স্তায় বৈজ্ঞানিক তাহা বুঝিতে অক্ষম। কবি 
কোলরিব.যাঁহা বুঝিতে পারিলেন,_-একাঁটি বৈজ্ঞানিক 
'_ জীবনের যে গৃড়ুরহস্ত কল্পনাবলে “অনুমান” করিতে পারি- 
লেন, _বৈজ্ঞানিক হস্সণি তাহা ন! পারিয়া ওঁ রহস্তময় 
জীবনকে অনুমানের ভিত্তিতে খাড়া করাইলেন। হক্সলি 
সাহেব যদি হিন্দু বৈজ্ঞানিক হইতেন, তবে তাহাকেও 
এত গোলে পড়িতে হইত না এবং আমাকেও এ প্রবন্ধের 
অবতারণ! করিতে হইত ন! । * 

কেপলার অনৃষ্ঠব৷দী,--ঘটনাচক্রো জ্যো তিরব্ান- 
শীলনে প্রবৃত্ত হইয়া! সহজে ইহা বিশ্বাস করিলেন যে তাহা 
দ্বারা জগতে কোন সত্যের উদ্ধার হইবে। তিনি অনগ্ত- 
কৰ্ম্ম৷ হইয়| গ্রহগতি পৰ্্যালোচন| করিতে লাগিলেন। 


কিন্তু বিশ্বাস যত সহজে আসে, প্রত্যক্ষ ফল তত সহজে, 


আয়ন্ত হয় না। 

যে সময়ের কথ! লিখিতেছি তখন জ্যোতিষালোচনাতে 
বীজগণিতের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। ক্ষেত্রজ্যামিতির 
সাহাষ্যে গ্রহগতি সাধন বড় ছুরূহ ব্যাপার ; তাহাতে কেপ 
লারের জ্যামিতিজ্ঞান সঙ্কীণ ছিল। ‘এ কারণ তিনি নানা 
প্রকার ভ্ৰাস্ত গণনা করিতে লাগিলেন। কল্পনাবলে এক 
একটি সমস্তার অবতারণা করিরা নিজের সন্ধীর্ণ গণিত- 
জ্ঞান দ্বারা তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার 
নিকট যন্ত্রের অভাব ছিল, একারণ তিনি প্রত্যক্ষ ফল 
সাধনে সক্ষম হইলেন না ৷ তাহার গণন| যত জটিল হইতে 
আরম্ভ করিল, তাহার গণিতজ্ঞানও তত প্রশস্ত হইতে 
' লাগিল) এবং কালক্ৰমে তিনি গণনাতে ১৬ 
হইয়া উঠিলেন। 

' এইরূপে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেলে পর তিনি 
তাহার গণনার ফল এক অভিনব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি- 


লেন; তাহাতে তিনি ইহ! সপ্রমাণ করিলেন ফেঁগ্রহদিগের, 


কক্ষাবলীর মধ্যে এক প্রর্কীর ক্ষৈত্রিক, সম্বন্ধ রহিয়াছে 
যন্বার তাহাদিগকে এক বিধানের বশবর্তী বলিয়া ধারণা 
হয়। এক্ষণে জ্যোতিষের হিসাবে এই আবিক্তরিয়! মূল্য- 


পরবাসী! 


[ ৩য় ভাগ । 
হীন প্রতিপন্ন হইলেও ততকালে ইহার গণন-কৌশল 
দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যাহারা , 
কেপলারের তুবিঙ্গেন অবস্থানকালে তাহার 'গণিতজ্ঞানের ' 
পরিচ জানিতেন,' তাহাদের বিস্ময়ের সীনা ছিল না। 
কেপলার স্থরং গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন যে এই গণনা- + 
ফল প্রকাশ কারয়া তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিতে- 7 
ছেন, সাক্সনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া অতুল 
সম্পদ লাভ করিলেও তাহার তত আনন্দ হইত না! 

এ সময্নে জ্যোতির্বিদ-জগতে আর একটী বটন। 
ঘটিল, যাহ! কেপলারের অদৃষ্টবাদের পক্ষে বিশেষ অনুকুল” - 
বলা যাইতে পারে। 'তায়কে! ব্রাহি ইহার বছবৎসর পূৰ্ব্ 
হইতে স্বীয় জন্মভূমি দেন্মাকে থাকিয়| প্রত্যক্ষ জ্যোতিষের 
আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি একজন রাজবৃতিভূক্‌ *' 
জ্যোতিব্বিদ ছিলেন; এবং নিজের বুদ্ধিবলে ও চেষ্টাতে 
অনেক নূতন বন্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া কয়েক বৎসরে বহু- 


পরিমান প্রত্যক্ষ গ্রহগতিফল সংগ্রহ করিরাছিলেন। 


জুলেণ্ডের সন্নিধানে হুবীন নামক একটি দ্বীপ তাহাকে 
নিফর তালুকরূপে দেওয়া হইয়াছিল ;.তিনি সেই দ্বীপে 
স্বীয় বাপদান ও মানসশ্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে স্বীয় 
পৰ্যবেক্ষণ কাৰ্য্য চালাইতেছিলেন ৷ বে রাজার অনুগ্রহে 
তায়কোর এত সম্পদ ও সুবিধাতোগ ঘটিয়াছিল ১৫৯৬ খুঃ -4 
অবে তাহার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র সিংহাসনারোহ্ণ 
করেন। নূতন রাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার্থ 
অর্থব্যয় অপব্যয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং হবীন”- 
দ্বীপের উপর কর ধাধ্য করিলেন বলা বাহুল্য যে রাজ 
দরবারে তায়কোর অনেক শত্ৰু ছিল। তায়কোর বৃত্তি 
বন্ধ হওয়াতে তিনি ভীত হুইলেন যে তাহার মানমন্দির 

ও যন্ত্রাদি রাজব্যরে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদের -" 
অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে পারেন। এই ভয়ে তিনি 
তাড়াতাড়ি আপন যন্ত্রাদি ও পৰ্য্যবেক্ষণ ফল, সকল সঙ্গে 
লইফ্ল কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবারে জার্দেনি চলিয়া 
গেলেন ৷ জাৰ্ম্মেনির সম্ৰাট তায়কোর গুণের ও. কার্যের 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে তথার বাস করিতে অনুরোধ 
করিলেন ; "এবং তিনি স্বীকৃত হইলে, তাহার বাসাথ এক he 


রাজপ্রাসাদ ন্ছাড়িয়! ফিলেন, ও মান্মন্দির নিৰ্ম্মাণাৰ্থ অর্থ 
|) 


হয় সংখ্য ৷] 


এবং ভুমি দান এর এতডিয় তাহাকে প্রাজ- 


প্রবাসী । 


শরাজগণক* উপাধি প্রদান করিয়া তায়কোর সহকারী 


৪8৫ 


+ জ্যোতিষী” উপাধি দিরা তদুপযোগী কাৰ্য্য নির্বাহার্থ নিযুক্ত করিলেন। তখন কেপলার কা্্যারস্ভ করিয়া 
বার্ষিক দশ সহস্ৰ মুদ্রা বেতন ধাৰ্য্য করিয়া দিলেন । 


তারকো ত্রাহি যখন জার্মেনিতে মানমন্দির নিৰ্ম্মাণ 


৮ করিয়া কার্ধারস্তের স্থচন| করিতেছিলেন, তখন কেপ- 


4 


1 


লারের পূর্কোক্ত গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়। তিনি যদিও 
কোপণিকস্রে মতের বিরোধী ছিলেন, এবং তাহ! খণ্ডনার্থ 
নিজের এক নূতন মত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেপ 


লারের গণন-কৌশল দেখিয়া তিনি কেপলারকে নিজের, 


সহকারী নিযুক্ত করিবার অন্ত ইচ্ছুক হইলেন। , 


সী. 


এদিকে কেপলার তায়কো। ব্রাহির কাধ্যকলাপের 
বিষয় শুনিতে পাইয়| তাঁহার পর্য্যবেক্ষিত প্রত্যক্ষফল 
সকল আয়ত্ত করিয়া নিজের গ্রহগতিবিষয়ক মত সপ্রমাণ 
করিবার জন্ত বিশেষ উৎস্থক হইলেন । উভয়েই উভয়ের 
সাহায্য প্রাপ্তির জন্ত ব্যাকুল ;--তায়কো| চাহেন, কেপ- 
লারের গণন-কুশলতার সহায়তায় কোপণিকসের মত 


খণ্ডন করিব্া নিজের মত সপ্রমাণ করেন; কেপলার 


চাহেন, তারকার প্রত্যক্ষফল আয়ত্ত করিয়া তাহার 
সাহায্যে কোপণিকসের মতের সত্যতা সপ্রমাণগকরেন। 
উভয়েই উভয়ের সহিত মিলন পিপাস্থ,_-কিস্ত এইরূপ 
দুই বিরোধী মতের মিলন কি সুফল প্রসব করিবে? 
তায়কোর নজের ক্ষমতার উপর অটল বিশ্বাস, তিনি 
নিজের ভাবী পরাজ্রয় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। 
অপরদিকে কেপলার ঘোরতর অদৃষ্টবাঁদী ; তিনি বিশ্বাস 
করিয়া লইলেন যে বিধাতা সত্যের জয়কারের জন্তু তায়- 
কোকে অর্দ্েনি আনিয়াছেন; তায়কৌর (মতে না হইলেও) 
সাহায্যে সত্যোদ্ধার হইবে, এবং সত্য কেপলারের দিকে । 

ইতিমধ্যে স্তীরিয়ার রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের 
প্রতাপ বাড়িয়া উঠিল এবং কেপলারের অধ্যাপকত্ব ব্ৰহ্মা 
করা দায়্‌ হইয়া উঠিল। তায়কো ত্রাহি এই সুযোগে 
সম্রাটের অস্থি গ্রহণ করিয়া কেপলারকে. আপ্না সহ- 
কারীর পদ গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়া পত্র লিখিলেন। 
১৬*১ খৃষ্টাব্দে কেপলার তায়কোর সহকারিত্ব গ্রহণ 
করিয়া ‘প্ৰাগ’ নগরে গেলেন এবং তায়কোর সাহায্য 
সম্ৰাটের সহিত সাক্ষাৎ করিনেন্ত। সম্রাট কেপলারকে 


দেখিতে পাইলেন যে তায়কো -গ্রহগতির যে পরিমাণ 
প্রত্যক্ষফল সংগ্রহ করিয়াছেন, জগতে আর কোথাও 
তেমন পাওয়া যাইতে পারে না। 

কেপলারের কার্ধ্যারস্তের কিছু দিন পূৰ্ব্বে তাস্বকো 
মঙ্গল গ্রহের প্রত্যক্ষফলসাধন শেষ করিয়াছিবেন। 
কেপলারকে প্রথমেই এ সকল ফল বিশ্লেষণ করিনা তাহ! 
হইতে মঙ্গলের কক্ষ আবিষ্কারে নিয়োগ করিলেন। ইহার 
অব্যবহিত কাল পরেই তায়কো পীড়িত হইয়| হৃত্যুণাসে 
পতিত হইলেন। তখন তায়কোর সম্তানদিগ্রে মধ্যে 
কাহাকেও জ্যোত়ির্কিদ না দেখিয়া; সম্রাট কেপলার”কেই 
তায়কোর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্ত তাকে 
ব্ৰাহির যন্ত্ৰাদি কিছুই তাহাকে ব্যবহার করিতে না দিয়| ' 
কেবল পর়্যবেক্ষণফলগুলি তাঁহার কীর্ধযার্থ দান কররি- 
লেন। সম্জাট এ সকল যন্ত্রের বিনিময়ে তারকোর 
উত্তরাধিকারীদিগকে অনেক অর্থদান করিয়াছিলেন, এবং 
সে গুলি তায়কোর স্থতিচিতস্বরূপ যত্বে রক্ষা করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন । কেপলার ইহাতে অসন্ত 
হইলেন না) কারণ তাঁহার প্রত্যক্ষফলের অভ্যব ছল, 
তিনি তাহা আশাতীত এবং পধ্যাপ্ত পরিমণে লাভ 
করিয়াছেন। আবারও বলিতে বাধ্য হইতেছি £য কেপ- 
লার অদৃষ্টবাদী ;- তিনি ভাবিলেন বিধাতা শদে পদে 
তাহার কার্য্যের সন্ায়তা-করিতেছেন। তাহাছারা গ্রহ 
গতিবিষয়ক সত্যোদ্ধার অবশ্ভাবী, কারণ তাহ ব্ধাত! 
ঘটাইতেছেন। . 

১৬০১, খৃষ্টাব্দে কেপলার গ্রহগতি গণনা আরস্ত করি- 
লেন। একমাত্র মঙ্গলগ্রহের গতিই তাঁহার উপলক্ষ 
ছিল; কিন্তু তিনি পূৰ্ব্ব হইতেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে 
সকল গ্রহের গতি একবিধানান্যায়ী। ১৬০৭৯ খৃরান্দে 
তাহার গণনার ফল প্রকাশ করিয়া! জগৎকে স্তত্তিত করি- 
লেন। তিনি প্রথমে যাহা আবিষ্কার করিভেন, তাহা! 
অতি অল্প কথায় প্রকাশ «করা যায়; যথা, "প্রত্যেক 
গ্রহ সূৰ্য্যকে প্রদক্ষিণ করিস! অবক্ষেত্রাকার (73-19) 


পথে. পরিভ্রমণ করিতেছে) তাহার এক ন্বানিতে 
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(০595) বূৰ্য্য অবস্থিত |” কিন্তু এই আবিক্ষিয়ার 
প্রণালী বুঝাইয়া কেপলাব যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন' তাহার নাম “Astronomia Nova” ( The 
দখew Astronomy ব|“নবন্যোতিষ’>) । ইহার আয়তন 
দৈৰ্ঘ্যে ১৪ ইঞ্চ, প্ৰস্থে ৯৷৷ ইঞ্চ ; ইহার গ্রস্থভাগ ৩৩৭ পৃষ্ঠা 
‘ও ভূমিকা এবং স্থচীপত্রাদি ৩৬ পৃষ্ঠা।* পাঠকগণ 
এখন জিজ্ঞাম| করিতে পারেন যে, যে আবিক্ষিয় এত 
অল্প কথায় ব্যক্ত করা গেল তাহ! বুঝাইতে এত বড় বৃহৎ 
গ্রন্থের কি প্রর্নোজন ? নি 

এই গ্রন্থে আন্তোপান্ত কেপনারের আট-বৎসর-কাল- 
ব্যাপী চিন্তার স্রোত ধারাবাহিকরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
গ্রহগতি-আবিফার-কল্সে, ভ্রান্ত অভ্রান্ত, বত প্রকারের 
শমস্ত!ক্ঠাহার মনে উদর হইয়াছিল, এবং যত প্রকারের 
সুক্ষ্ম ও স্থূল গণন| তিনি করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধ এবং 
অশুদ্ধ সকল 'কথাই এ গ্রন্থে স্তান পাইয়াছে। যেমন 
আজকালকার বিশ্ববিগ্ভালয়ের পবীক্ষাতে একটী করিয়া 


খাতা পরীক্ষাথীদিগকে দেওয়া হয়, তাহাতে শুদ্ধাগুদ্ধ যাহা! 


কিছু লেখা হয়, সকল কথাই স্থান পায়, কিছুই পরীক্ষকের 
"দৃষ্টির অস্তরাল করিবার জন্য ছিড়িয়| ফেলিতে পার! যায় 
না, কেবল লেখনী দ্বারা কাটিয়া দেওয়! হয় মাত্র, কেপলা- 
রের “নবজ্যোতিষ” সেইরূপ একটা “পরীক্ষার খাতা, 
বলিয়া ধারণা হয়| কেপলার স্বয়ং বলিয়াছেন 
যে এই গ্রন্থ যিনি ধৈৰ্য্যসইকারে পাঠ করিবেন 
তিনিই জানিতে 'পারিবেন গ্রস্ককারকে কিরূপ 
জটিল পথে চলিয়া সত্যোদ্ধার-পবীক্ষ। ‘পাশ’ করিতে 
হইয়াছে! একটী সমস্তা কল্পনা করিয়| তাহাকে প্রত্যক্ষ 
ফলের সহিত দিলাইতে গিয়া অকৃতকাধ্য হইয়াছেন, এবং 
পরক্ষণেই তাহা পরিহার করিয়া সমস্তান্তর গ্রহণ করি- 
য়াছেন। এইরূপ বহুসংখ্যক সমস্তার উদ্ভাবন ও প্রত্যা- 
হারের পর, আট বৎসরের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে 

কেপলার গ্রহগতিবিষয়ক সত্যসিদ্ধাস্তে উপনীত হইলেন! 
হন কি ENSUES 


* আমি ই লগ প্রবাসকালে অনেক অর্থব্যধ কবিষ| এই গ্রন্থের 
১৬৯ খৃষ্টাব্দেয় (প্রথম ) সংস্করণের এক খণ্ড সংগ্ৰহ করিয়াছিলাম। 
ইহার অন্ত কেন সংস্কমণ কখনও ছাপ! হইযাছিল কিন] তাহা জ্ঞাত 
নহি। পরী অং। ৷ 


প্রবাসী। 


[৩য় ভাগ! 


টলেমির মত, তায়কোর মত" সকল জলে ভাসিয়া গেল, 
কেপলারের নবজ্যোতিষের স্রোতে সকল কুসংস্কার বিদু-, 
রিত হইয়| ইহা স্থিরসিন্ধান্ত হইয়া দীড়াইল যে স্থধ্যই গ্রহ- 
জগতের মধ্যবিন্দু বা ‘নাভি’ ; তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রত্যেক গ্রহ "অবক্ষেত্রাকার” পথে পরিভ্রমণ করিতেছে ৷ 
পৃথিবী এই জাতীয় একটা গ্রহ মাত্র ; কিন্তু চন্দ্র ভিন্ন- ৷" 
জাতীয়, অর্থাৎ চন্দ্ৰ উপগ্রহকপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
চলিতেছে । এই গ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসর পরে ইতালি 
দেশে গ্যালিলিও নামক জগদিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ দুরবীক্ষণ 
সাহাত্যে আবদ্কার করেন বে পৃথিবীর চাঁদের ন্যায় বৃহ-” 
স্পতি গ্রহেরও চারিটী “উপগ্রহ আছে। 
", এস্থলে একটী কথা বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বে 
সময়ে কেপলার অন্মেণিদেশে সত্য প্রচার করিয়া! প্রসিদ্ধি 
এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌরৰাম্বিত হইতেছিপেন, 
ঠিক সেই সময়ে ইতালি দেশে গ্যালিলিও সেই সত্য 
প্রচারের জন্ত ধর্্মাধিকরণের দ্বারে নিগৃহীত হইতে 
ছিলেন। ইহার পর চারি বৎসর ধর্ম্যাজকদিগের সহিত-+ 
দ্বন্বযুদ্ধের পর, গ্যালিলিও কারারুদ্ধ হইলেন, এবং বহু 
কষ্টের স্তর আপন মত প্রত্যাহারের ভাণ করিয়া মুক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। ঠিক যে সময় ইতালিতে গ্যালি- 
লিও পৃথিবীর গতি বিষয়ক মত ওত্যাহারের ভাণ করিয়| 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, শর সময় কেপলার 
আপন মত জগতে ঘোষণা করিয়া বলিরাছিলেন যে তিনি 
সত্য প্রচার করিয়াই কৃতাৰ্থ হইয়াছেন, শতবৎসরেও -“ 
তাহার প্রচাররত সত্য উপলব্ধি করিবাব লোক ন! যুটিলে 
তিনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। তিনি অনায়াসে এক শতাব্দী 
অপেক্ষা করিতে পারিবেন,' যেহেতু সর্বশক্তিমান বিধাতা 
জগৎ সৃষ্টির আদি হইতে কেপবারের জন্ম পধ্যত্ত ( খৃষ্টান- 
দিগের বিশ্বাস মতে ) ছয় সহস্ৰ বৎসর তাহার স্তায় সত্যো .. 
স্তাবক ও সত্যপ্রচারকের অন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। 
কেপলারের সত্যান্থপ্ৰাণত! ও গ্যালিলিওর সত্যান্থু- 
'প্রাণতাতে' অনেক প্রভেদ। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার 
করিতে বাধ্য যে গ্যালিলিও বিদ্যাবু্ধিতে কেপলার হইতে 
শ্রেষ্ঠ না হইলেও, হীন ছিলেন নাঁ। সে যাহা হউক, 
কেপনারকে শতাব্দী কৰন তাঁহার গ্রন্থপাঠকের অভাব 
+ 


২য় সংখ্যা । ] 


ভোগ করিতে হয় নাই ; “নবাজ্যোতিষ' প্রকাশের পর এক 
“শতাব্দীর তৃতীরাংশকাল পবেই নিউটনের জন্ম হয়। 
নিউটন স্বীয় প্রতিভাবলে দেখিতে পান, যে গ্রহকক্ষের 
“নাভিতে? সুৰ্য্য অবস্থিত করিতেছে, তাহার কারণ 
সুর্যোর শক্তিতে গ্রহজগৎ চলিতেছে, _-সেই শক্তির নাম 
' ্মাধ্যাকর্ষণ * । 
অনেকে মনে করিতে পারেন বে গ্যালিলিও হইতে 
কেপলার অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে 
কেপলারের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর, তায়কো 
“হি ন্যায় গ্যালিলিওর সহিতও কেপলারের পঞ্জদ্বারা 
পরিচয় হইয়াছিল । তখন গ্যালিলিওর সত্যপ্রচারে নিগ্র- 
হের সংবাদ শুনিয়া কেপলার তাহাকে ইতালি পরিত্যাগ 
করিয়! তায়কোর ন্যায় জর্মেণি প্রবাসী হইতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যালিলিও সত্যবংসলতা হইতে 
স্বদেশবতৎসনতার অধিক পরিচয় দিয়াছেন ; তিনি পরিশেষে 
সত্যগ্রতাহারের ভাণ করিলেন, তথাপি স্বদেশ পরিত্যাগ 
“করিলেন না। এদিকে জর্্মেণিতে থাকিয়া কেপলার 
সত্যপ্রচারে বাঁধা না পাইলেও, দুর্ভাগ্য অন্তমুত্তিতে তাহার 
দ্বারস্থ হইয়াছিল। তায়কো ত্রাহি অতিশয় ধনী দ্ছিলেন, 
কিন্তু কেপলারের বেতনই সম্বল ছিল। তাঁয়কোর জীবিত- 
কালে কেপলার প্রায় প্রতিমাসেই তায়কোর নিকট অর্থ- 
সাহীষ্য পাইতেন। তায়কোর মৃত্যুর পর তাঁহার পদবৃদ্ধি 
হইল বটে কিন্তু অর্থাগম সে পরিমাণে হ্রাস হইল,_তিনি 
“দিও নির্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি যতদিন 
বাচিয়াছিলেন কখনও নিয়মিত বেতন পান নাই। 
তৎকালে সম্ৰাট নানাধুন্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রাঁজকোষে 
প্রায়ই অর্থাভাব ঘটিত। এমতাবস্থায় এখন যাহা! ঘটিয়া 


* থাকে, তখনও তাহাইঘটিত) শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ব্যয়- 
+ ভার সর্বাগ্রে সঙ্কোচ করা হইত । কেপলার অপ্রাপ্ত বেতনে 


শি 


_ রাজজ্যোতিষীর কাৰ্য্য করিতেন, নিজব্যয়ে "রাজা কদল্‌- 


+ ফের আদেশে” আপন গ্রন্থ ছাপাইতেন, এবং উদরর্ীয্লের 
_ জন্য দিনপঞ্জিকা ছাপাইয়া বিক্ৰয় করিতেন। কেপলার 


নিজে বলিয়াছেন যে এই দিনপঞ্জিকা-বিক্ৰয় সভ্যভাবে ভিক্ষা 

করা মাত্র! কেপলারের মৃত্যুর পর তাহাব কন্তা তাহার 

এবং তায়কোর যাবতীয় গণনাবলী লইয়া রাজধানী হইতে 
ক 


প্রবাসী । | ‘£৭ 


পলায়ন কবিম্বাছিলেন ; এবং রাজসরকার হইতে পিতার 
সবস্ত অপ্ৰাপ্ত বেতনভাগ হিসাব করিয়া! লইয়া তবে ওঁ সকল 
গানা রাজনিয়োজিত কৰ্ম্মচারীর হস্তে অৰ্গণ করিরাছিলেন ৷ 

১১৩০ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বধসে কেপলাবের মৃত্যু হয্ন। 
হক্সলি সাহেব যাহাই বলুন, আমরা স্পষ্টতঃণদখিতে 
প্রইতেছি যে কেপলার সত্য লইয়া খেলা করেন নাই; 
তিনি অনুমানের লেশ মাত্র না রাখিয়া, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
উপর সত্যকে খাঁড়া করিয়াছেন। আগে যে জ্ঞান বলনা 
ও অনুমানের ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল, কেপলাব তাহাকে 
গথম সত্যের অচল শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেপলার 
হইতে নিউটন লাভ কর! জ্যোতির্কিজ্ঞানের পক্ষে তত 
বঠিন ব্যাপার গণ্য হয় না; কিন্ত একটা বাল্য-একাগ্রতা- 
সুলভ অন্ধ বিশ্বাস হইতে সত্যের জ্যোতিতে জোতির্সয় 
কেপলার লাভ করা জগতের অতুল সৌভাগ্য । জবি 
ক্রোলরিজের তুলনা সৰ্ব্বাংশে সমীচীন না হইলেও, ছাহ! 
7 কতক সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। একজন 
জীবনচরিত-লেখক ( Dr. Dreyer, 10815007০৪0 
£rmagh Observatory) বলিয়াছেন যে “আঁভিমিডিস 
বলয়াছিলেন আমাকে একটু দীড়াইবার স্থান দাও, তাহা 
হইলে আমি পৃথিবী উল্টাইয়া-দিতে পারি” । তায়কো- 
ব্রহি আপন-প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ গিরিশিখরে দীড়াইবরার 
স্ন দিয়াছিলেন, তাই কেপলার জ্যোতিষ-জগৎ উপইয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।” একজন ফরাসি স্যে"তিৰ্ন্মিদ 
{ Delambre ) বলিয়াছেন যে “তায়কো যদি তাহার 
হীনদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন না করিতেন, তবে কেপলারেরও 
সত্যাদ্ধার ঘটত না এবং জগতে মাধ্যাকর্ষণেরও ভাবিদার 
হইত না।”* দিলাম্বেও একজন অদৃষ্টবাদী ! বিন্ধ ইহা 
নিশ্চিত যে আনুমানিক সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ করিয়া! স্থির 
ও সত্য সিদ্ধান্তের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-জোহান কেপলার । 

শ্ীঅপূর্বচন্ত্র দত্ত । 

*  প্রহেলিক!। 

(গল্প ৷) & 
আমার বোম্বে নগবে অবস্থান কালে একটি মুবাটী 
ভদ্রলোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল; এই ভ্দর- 
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লোকটির নাম শঙ্করনারায়ণ ত্রিষক। বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ 
জেলা নাসিকের অনূরবর্তী ত্রিষক নামক স্থানে তাহার 
বাস। তদ্দেশীয় প্রথা 'অন্ুসারে গ্রামের নামটিও তাহার 
পৈত্রিক নামের স্কন্ধে আরোহণ পূৰ্ব্বক তাহার উপাধী স্বরূপ 


বিরাজ করিতেছিল ; যাহা হউক, এজন্ত তাহাকে অপরাধী 


করিতে পারি না,_-যিমিন দেশে ষদাচারঃ ৷? 
শঙ্করনারার়ণের বয়স আমার অপেক্ষা তই চারি বৎসর 
অধিক হইতে পারে, কিন্তু চেহার| দেখিয়া তাহা বুঝিবার 
উপায় ছিল না; বাল্যকাল, হইতেই ব্যায়ামচর্চ্চা' থাকার 
তাহার দেহ সবল ও মাংসপেণীগুলি স্কুল হইবার, অবসর 
পাইয়াছিল। কখন কথন তীহার হাতে হাত দিয়া তাঁহার 
সামর্থা,পরীক্ষা, করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তিনি আমার 
'অভিপ্রায় বুঝিয়! হাতের “পাঞ্জা” ধরিয়া মৃদু মন্দ ঝাঁকি 
দিতেন; তখন আমার বোধ হইত, বাহুখানি হয়ত তাহার 
আজন্মের বাস্তভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া গেল! শুনি- 
য়াছি তাহার প্রথম যৌবনে একবার তাহার হাতে এক 
ছড়া “পক ‘কেড়ি’ (রস্তা ) দেখিয়া গোরাবারিকের 
একটা শৃঙ্খল মুক্ত গোরার রসনেন্রিয়ে সুপ্রচুর লালার 
সঞ্চার হইয়াছিল। -গোরাটা দৌড়াইয়া আসিয়া মুহূর্তের 


মধ্যে ‘ছোঁ’ মারিয়া সেই কলার ছড়াটা হস্তগত করিল। 
_ তাহার পর সে বিলক্ষণ সপ্রতিত ভাবে ধীরে ধীবে গন্তব্য 


স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিল ৷, শঙ্করনারায়ণ এক লক্ষে 


সেই নরপণ্ুটার সম্মুখে আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া . 


দঁড়াইলেন, গৰ্জ্জন করিয়া বলিলেন, তবে রে বেটা চোর, 
কল! রাখ.।”-_সাহেব মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কি একটা 
জবাব করিবে, এমন সময় ব্রিক সজোরে সাহেবের মণিবন্ধ 
চাপিয়া ধরিলেন, বোধ হয় কিঞ্চিৎ দৃঢ় ভাবেই ধরিয়া 
ছিলেন, কারণ সাহেবের রক্তবর্ণ, মুখ দেখিতে দেখিতে 
নীলবর্ণ ধারণ করিল, এবং সাহেবের মুষ্টি শিথিল হইয়া 
কদলিগুচ্ছ বৃত্তচ্যুত কুসুমের স্তায় ধরাতলে নিপতিত হুইল, 
ছুটি রন্তা চূর্ণ হইয়া গেল; শঙ্কর তাহা তুলিয়া লইয়া 
সাহেবটাকে বলিলেন, “সাহেব তুমি শূত্তর গরু “পার কর, 
জার আমি মাছ পর্য্যন্ত খাই না, আমার হাতের একটু 
চাপে তোমার মুখ নীল হইয়া গেল! কেবল বাক্যবলেই 
তোমরা বিশ্ব জয় কর, দেখতেছি » তোমার নষ্টামীর অন্ত, 


প্রবাসী। 


তপন ৰ লি 


[এষ ভাগ। 


দেখ, আমার দুটো কলা নষ্ট হইয়া গেল তুমি সহ করিতে 
পারিবে বুঝিলে আমি তোমার দক্ষিণ গণ্ডে একটি চপেটা- 
ঘাত করিতাম; কিন্তু তুমি তাহা বরদান্ত করিতে 
পারিবে না, মাতাল না হইয়াই এখনই মাতালের মত 
ধূলার লুটাইয়া পড়িবে, আর তোমার কাণ্তিকের মত দিবিব 
পোষাকটি মাটী হইবে; আমার চেয়ে তোমার বেশী ক্ষতি 
হইবে, অতএব আমি ব্ৰাহ্মণ, তোমায় মার্জনা করিলাম ।” 
সাহেবটা খুব সপ্রতিভ, বলিল, ‘বাকি, তোমার পূৰ্ব্ব পুরুষ 
হকু্লিস ছিল ।-_ছুইটি রস্তার দুঃখ শ্রীমান অনেক দিন 
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ভুলিন্তে পারেন নাই, সাহেবও বোধ করি আর দ্বিতীয় বার” 


বেল তলায় যায় নাই। 

এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা! যায় ত্রিস্বক কোন 
দিন সুবোধ বালক ছিলেন না। একদিন তাহার সঙ্গে 
আমি জি, আই, পি, রেলপথে মন্মাড় নামক স্থান 
হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম ; মন্মাড় হইতে বোম্বে দেড় 
শত মাইলের কিছু অধিক, কল্যান জংশনে প্রভাত 


হইল) জি, আই, পি, লাইনের গাড়ীতে ইনটারমিডিয়েট-” 


ক্লাশ নাই, তৃতীয় শ্রেণীতে অগণ্য কাবুলী, তাহাদের সন্ধে 
লম্বা লী! ঝুলি, আর ভারতীর নবাব, বিলাত-স্বগযাত্রী 
এংলোইত্ডিয়ানদের মুদলমান খানসামা, তাহাদের মস্তকে 
দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় পাঁগড়ীর পৰ্ব্বত দেখিলেই ভয়ে 
কাহিল হইতে হয়) সুতরাং কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয় করিয়া 


কিন্তু দ্বিতীষ শ্রেণীর কামরাতেও আমরা নিরাপদে কাঁল- 
যাপন করিতে পারি নাই, আমাদের পঞ্চ দেণীয়ের মধ্যে 
একটি শ্বেতাঙ্গ, তেলের মধ্যে জলের মত বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। দেশীয় কয়েক জনের মধ্যে আমি বাঙ্গালী, বন্ধু 
মরাঠী, একটি গুজরাঁটী বণিক, একটি পারসী, ও একটি 
সেকেন্দরাবাদী শেখ। রাত্রে সাহেব জানোয়ারের কোন 
লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। 

টেন প্রভাতে কল্যান ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে অনে- 
কেই নিদ্রার জড়তা দূর করিবার অভিপ্ৰায়ে রিক্রেষমেণ্ট 
রক্কম প্রবেশ করিলেন। আমাদের সেই সহচর সাহেবটি, 
‘ইনভ্যালিড’ কি না বলিতে পারি না, কামরাতে বসিয়াই 
চা পানের গুঁৎসুক্য পঁকাশ করিলেন, তদমুসারে একটা 


আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করিতে হইয়াছিল; , 


ত 


) 


ত 


লা 





রাজা দুধ্যঙন্তর সভায় শকুপ্তল৷ | 


ধুরন্ধর কর্তৃক অঙ্কত ছবি হইতে । 


0৭15] চি টি দিত 


২য় সংখ্যা । ] : 
খানসাম| এক পেয়ালা চা আনিয়া সাহেবের সন্মুখে 
+ ধরিল। ৭ 
. সাহেব প্রভূ পেয়ালাট| হাতে লইল, তাহার ইছা 

ক্রমেই হোক, আর দৈববশতঃই হোক, থানিকটা চা বেঞ্চির 
৮ উপর ছড়াইয়া.পড়িল, ঠিক বেঞ্চির উপর পড়িল না, পড়িল 
" সেই মরাঠী বন্ধু ব্রিশ্বকের পাগড়ীর উপর ; সোনার আঁচলা- 
শোভিত কুড়ি টাকা দামের পাগড়ী দেড়পয়স! মূল্যের চায়ের 
আস্কালনে সিক্ঞ-কলেবর হইল। ব্ৰাহ্মণ একবারে বৈশ্বা- 
নর! রুতমৃত্তিতে সাহেবের সন্মুখে আসিয়া গ্রীব! বক্র 
করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “ও কর্লি কি?” সাহেৰ ছুই 


চক্ষু কপালে তুলিয়া বিবক্তির স্বরে বলিল, “কি করেছি? 
সাফ এক্সিডেন্ট !” ব্ৰাহ্মণ বলিলেন, "এক্সিডেন্ট ? সকল * 


_ কাজেই তোমাদের একসিডেপ্ট, কাপুরুষ ! ইচ্ছা করিয়| 
তুমি আমার পাগড়ী নষ্ট করিয়াছ ; তোমাকে বুঝাইয়া 
দিতেছি ষে তুমি কাজ ভাল কর নাই।” সাহেব এবার 
রুখিল, নেটিবের মুখে এত স্পষ্ট ভাষা! বলিল, “তোমার 
*ঘাহ। ক্ষণত| করিতে পার ) যাও, ষ্টেদন মাষ্টারের কাছে 
নালিশ কর।” ত্রিষ্বক রূহস্তের ভঙ্গিমাত্ৰ প্রকাশ ন! 
করিয়া বলিলেন, “তুমি তাহার কুটুম্ব হও বুৰি, তাঁই এত 
সাহস! ষ্টেসন মাষ্টারকে আমি এ কথা বলিতে যাইতেছি 

" না, ও রকম নালিশে এই জেন্টল্মেনগুলি (আমাকে দেখা- 
ইয়া) বিশেষ পারদর্শী) আমি তোমাকে কিছু শিক্ষা না দিয়া 
ছাড়িব না” সী স শব্দে 'ভাসোয়ালের লোকাল” 

স্ ছুটিতে আরম্ভ করিল, ত্রিশ্বক সোজা উঠিয়া দঁড়াইলেন, 
উত্তরীয় থানা ম্ৰোইয়ের উপর কসিয়া বাঁধিলেন, চরণে 

_অরির ফুলদার নাগ্রোরা, তাহা হইতে দক্ষিণ পা খানি 
বাহির করিয়া লইয়া-ভাহাতে আবার পদ প্রবেশ করাইলেন, 

“ তাহার পর সাহেবের কাছে গিয়া থপ্‌ করিয়৷ তাহার দুই 


হাত ও ঢুই পা ধরিয়া শৃন্তে দোলাইতে লাগিলেন ; আমি 
|... গুনিতেছিলাম, 


/সুখোমুখি ছাড়িয়৷ হাতাহাতি হয় বুৰিয়া উদ্‌প্রীবঞ্ভাবে, 


সেই দিকে চাহিলাম ; সাহেবের অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ 

কাহারও.সঙ্গে তাহার তুলনা দিতে ইচ্ছা হইল । সাহেবের 

গাঁয়ে কাল আল্পাকার কেটি ছিল, মুখখানি লাল; আমার 

মনে হইল ঠেতুলগাছে ‘কপী’ ছুলিছতছে। . নাহেব হস্তপদ 
৷} 


প্রবাসী । ll ৰ 


৪৯ 


আাস্কালনপূর্বাক আর্তনাদ করিতে লাগিল, ক 
ক্রিশ্বক বলিলেন, “দিই: নীচে ফেলে ?» সাহেন বলিল, 
"তামার তাহা হইলে ফাঁসি হইবে। তোমাকে খুন 
বরিলে আমার পঞ্চাশ টারা অর্থদণ্ড হয়, কিছু আমাকে 
ভূন করিলে তোমার প্রাণ্দও হইবে; তথাপি তোমাকে 
জামি খুন করিব না, তোমার কাছে “এপলঙ্গি” পর্য্যন্ত 
ব্রিব) আমাকে ছাড়িয়া দাও ৷’’ সাহহবের যুক্তিতে 
একটু হাসিয়া ব্রিপ্ধক তাহাকে নামাইয়াদিলেন! সহেব 
একটু সাঁম্লাইয় লইয়। ত্রিশ্বককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ ১৫০ 
you a marhatta Brahmin?” ত্ৰিম্বক বাঁলসেন। 
“ind a Poona Brahmin too 1৯ , 
সাহেব পরের'ষ্টেননে নামিয়া আর একটা কাম্ায় 
অশৃশ্রয় লইলেন। 
অ'মি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহাৰ অম্লদিন পূৰ্ব্বে 
রাও ও লেফটেনান্ট আয়ার্টের হত্যাপরাধে সাপেকার 
বস্প নিৰ্ম্মূল হইয়াছিল । | 
সাহেব নামিয়া গেলে গুঙ্জরাটী বণিকটী অত্যন্ত ৰক্কের 
ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, “এই ভত্রলোকটি দেখচি 
কোন্‌ দিন কি বিপদে পড়বে! গোরার গলায় হাত 
দেওয়া আর সাপের গৰ্ত্তে হাত দেওয় দুই-ই লমীন 1” 
ত্রিন্বক বলিলেন, *মশায়কে ধমরাজ যে একবারে ভুল 
থাকবেন ত| ত সম্ভব ব’লে মনে হয় না, বন্ষসও ত বিল্র 
হয়েছে, প্রাণের মায়াটা না হয় একটু কমই করেন *? 
গুজ্তরাটী মহাশয় বলিলেন, “অজরামরবৎ প্রাক্ছে বিয়া 
মর্থন সঞ্চয়েত। »-তিনি প্রাজ্ঞ ! 
ইহার পর একদিন ‘এপোলোবন্দর হোটেলে’ ব্ৰিম্বক 


“আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন , শীতকান্ব } মনে 


হই সে সময় দেশে কন্কনে শীত, কিন্তু হোটেলের বারা- 
ন্দায়, বসিয়া অদুরবন্তী সমুদ্রের বিগাল বক্ষ-প্রবাহিভ অব.- 


. প্লিতগ্রতি সাধ্যবাযুহিল্লোল বসস্তের সুমধুর ঈষদুষ্ণ মকর 


জি শ্লায় অনুভুত হইতেছিল। ত্রিম্বক হবান্বের 
ন মরীঠা ভাষার প্রকাশিত সাপ্তাহিক ৷ স্‌= 

চিট এডিটার মহাশয় মুকবিবগিরি ক 

আর সে বেচারাঁকে প্রাণপণে খাটিতে হইত। নি 

পরিচালনার ইহা সনাতন বিধি।. ্রিষ্কের উপরওযা 


€5 


,_ টি এজি তিনি বলিতেন; 
"জেলে যাইব আমি, আর স্থনাম ভোগ-করিবে তুমি 1. 
সুতরাং দুৰ্ণাম্‌ টুকুই ষোল' আন! সে বেচারার ঘাড়ে গিয়া! 
পড়িত, - 
করিতেছলেন। আমি বলিলাম, “যে রকম দিনকাল 
' প্নড়িয়াছে,-যদি সিডিসান করিয়! বস, তাহা! হইলে সম্পা- 
দকেরই জেল; তুমি ত আইনকে র্তা প্রদর্শন করিবে!” 
বোস্ধে হাইকোর্টে পূৰ্ব্বেই disaffection এর 
. নুতন নজীর বাহির হইয়াছিল। ' ত্ৰিধক বলিলেন বড় বড় 
‘ 'মূৰ্খেরাই, সিডি সান করে, গবর্ণমেণ্টের কাছে কি আমরা 
অল্প উপকার পাইয়াছি ?: যাহারা পুলিশ দিয়া আমাদের 
সৰ্ব্বস্ব রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অপব্যবহারের ভয়ে 
শিশুর “হন্তে অস্ত্র না দেন, তাহা হইলে তাহাদের নিন্দা 
' করিলে ভয়ঙ্কর অধৰ্ম্ম হয়।” 
আমি বলিলাম, “তোমার যদি পূৰ্ব্ব পুণ্যফলে ফাঁসি 


টু নাহয়, দ্বীপান্তর হইবেই ; তুমি গোরার সঙ্গে বিবাদ 
-কর 12 ত্রিশ্বক বলিলেন, “ও ্বীপাস্তর জিনিসটাকে ভারী, 


ভয়ু,"করি। ফাসির আস্বাদন পূৰ্ব্বে লাভ করিয়াছি, 
" কিন্তু, দ্বীপান্তরটি অনাস্বাদিতপূর্ব।” আমি বলিলাম, 
. পতুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, গীতা পড়, টীকি রাখিয়াছ, 
মাছ মাংস খাও, না, আমাকে খাওয়াইবার অন্তই এ 
- হোটেলে আনিয়া পাপ সঞ্চয় করিয়াছ ; ইহাতেও সন্ত 
"নও, আবার দৈহিক পাপে লিপ্ত হইয়াছ কেন?” ত্ৰি্নক 
হাযির বলিলেন, “তোমার কথাগুলা রি 
বল।» 

. আমি Ee “তুমি একভ্রন EE আরও 

| খুলিয়া বলিতে হইবে! গাঁজা! খাইতে সুরু করিলে কবে ?” 


' গাঁজার নাম শুনিয়া ত্রি্ধক প্রথমে ঠাহরই করিতে পারি 


'_ লেন না, রহস্তটা কোথার গুণ আছে। আমি মরুভূমিতে 
শান্ত বপন করিয়াছি ভাবয়া দুঃখিত হইলাম। অগত্যা 
তাহাকে গাঁজার সহিত তাহার কথার সম্বন্ধ দেখাইয়া 
দিতে -হইল। -ত্ৰিধক্ক বলিলেন, “সত্যই আদি ফাঁসি 
তি কাঠে উঠিগলাছিলাম, দৈবাৎ বাঁচিয়া গিয়াছি। সে আজ রশ 
৷ বংস্রের .কখা-আমি তখন নূতন বোথে আসিয়াছি, 
হু 'আমার বয়স ৩খন, কুড়ি বাণ ৷". সেই সময় নরহত্যার 


. এবাদী। 


ব্রিক সে দিন সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা, 


[ভাগ 


অভিযোগে আমার ফাসির হরুম-হ ঘটনাচক্র ভরন্ধর 
প্রতিকূল ছিল, জুরীর! পর্য্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া- + 
ছিল!» . আমি উৎকণ্ঠিত তাবে বলিলাম,-ভরস| রুরি মর 
নাই!” ব্রিশ্বক মৃতু হাসন্তে বলিলেন, “আমার তাহাই বোধ 
হইতেছে । গল্পটা আগাগোড়া শোন, তাহার"পর যাহা 
বলিতে হয় বলিও |” 

আমি বোম্বে আসিয়া প্রথমে আমার মামার এক বন্ধ-, 
গৃহে বাসা লইয়াছিলাম। মামার বন্ধু ছিলেন না, বন্ধুপত্বী ও ও = 


বিধবা! কন্তা ছিলেন; কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তির আয় হইতে কষ্টে . . 
তাঁহা্নের জীবন যাত্রা নিৰ্ব্বাহ হইত । পূৰ্ব্বে অবস্থা ভাল *_ 


ছিল, ৯১৬ ৯১১৬১৬৯৬৯:৬ 
চলিতেন ।- 

একদিন রাত্রিকালে আমার কুঠুরীতে বসিয়া কতক * 
গুলি বিলাতী টেলিগ্রামের তৰ্জ্জমা করিতেছি, মন সেই 
দিকেই নিবিষ্ট আছে, এমন সময় নীচের দিকে যেন ‘গোঁ 
গোঁ? শব্দ শুনিতে পাইলাম ; হঠাৎ মাথা তুলিলাম, কৈ 
কোন শব্দই ত নাই! শুনিবার ভুল কি? 4 

বাড়ীটা চকের মত, সদরের দিকে আমি থাকিতাম, ' 


ৰ 


ত্রিম্বক বলিতে লাগিলেন = r 


অন্দরের দিকে মামার বন্ধুপত্বী সকন্তা বাস করিতেন ;. ' 


হুই দিকেই নীচের তল! হইতে সিঁড়ি ছিল । আমি যে . 


ঘরে বসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতাম, তাহার বারান্দাতেই - 


বাহিরের সি'ড়ি,_একেবারে সদর রাস্তার পার্শ্বে পদারিত । 
ভাড়ার ঘর, রান্নাঘর সমস্ত নীচে । বাড়ীতে কোন চাকর 


ছিল না, কৰ্মী ঠাকুরাণী ও তাহার কন্তা রাত্রি দশটার ১২! 


মধ্যেই শয়ন করিতেন, আমিই রাত্রি একটা ১১৬৪ 
জাগিতাম; সংবাদ পত্রে চাকরী করি। 


অনেকক্ষণ উদ্যত কর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম, কোন শব্দ. 


নাই, শ্রবণেক্জিয়ের বিভ্ৰম স্থির করিয়া আবার লিখিতে 
বসিলাম; হুই লাইন লিখিয়াছি, আবার ‘গো গো” শব্দ ! 
আমি কলম ফেলিয়া উঠিলাম, টেবিলের নাচে চটী জোড়! 
পড়িয্ষছিল, তাহার ভিতর পদচালন! করিয়া ধীর (& 


সত্‌ 


বিক্ষেপে-শব লক্ষ্য করিয়া চলিলাম ৷ পকেটে মা. ৰ, 


দ্কিল, জ্বালিয়া সিঁড়িরঘর, সিঁড়ি একবার ভাল করিয়া! 

পরীক্ষা করিলাম, কোথাও কেহ নাই ! নিজের মতি ভ্ৰমে '' 

নিজের উপস্বেই রাগ হইল। আমি ঘরে আসিয়া আবার 
2 জা 


২য় সংখ্যা । ] 


নিজ কাঁধ্যে মনঃসংযোগ করিলাম, টেবিলের উপর টাইম- 
+ পিদ্‌ টাতে ঠং করিয়| একটা বাজিয়া গেল। এক কলম 
কালি তুলিয়াছি, আবার “গো গোঁ গোঁ’ শব্দ, যেন কেহ 
নিশ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু যন্ত্ৰণা সহ করিতেছে! জানালা! 


১. স্্রাছিল, বায়ু প্রবাহে এবার সুস্পষ্ট সেই শব্দ শুনিতে 


ৰ 


ৰ পাইলাম) এবার আর কর্ণকে অবিশ্বাস করিতে পারি ন৷। 


এবার শব্দটা বোধ হইল সম্মুখের দিকের একটা কুঠুরী 


হইতে আসিতেছে ; তুমি জান আমি কাপুরুষ নহি, তবু 


কেন বলিতে পারি না, একট! অজ্ঞাত ভয়ে হঠাৎ বুকের 

* মধ্যে ছাঁৎ করিয়া ভাতল। হই 
ত্রিক কাপুরুষ নহেন, তাহা জ্বানিতাম; বোদ্বে সহরে 
এক কৃত্তীর আড্ডা ছিল, পুলিশের অনেক প্রহরী সে 


ৰা আড্ডায় যাতায়াত করিত) ত্ৰিৰকের সেখানে সর্বদা 


গতিবিধি ছিল, লাঠি চালাইতে ত্ৰিধক প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ 
ছিলেন, সহরের পাহারাওয়ালারা পধ্যস্ত তাঁহাকে এক 
জন পালোয়ান বলিয়া স্বীকার করিত । 

*  ত্রিধক বলিতে লাগিলেন, “প্রথমে আমার মনে হইল 
এখন কর্তব্য কি? কত্রীকে উঠাইয়া কি সকল কথা বলিব? 
তিনি ও তাহার কন্তা ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ নাই, পুরুষ 
অভিভাবকহীন গৃহ, কত্রী কোনই প্রতিকার করিতে 
পারিবেন না, কেবল তাহার ভয় পাওয়াই সার হুইবে। 

ত পাহারাওয়ালার সঙ্গেই ত আমার আলাপ আছে, 
রে ধারে নামিয়া গিয়া একটা পাহারাওয়ালাকে 
ঢাকিয়া ব্যাপরট' তদন্ত করা মন্দ কি? ছুটি পথ খোলস! 
ছিল, যদি এ দুটির একটিও অবলম্বন করিতাম, তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে আমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত না; 
কিস্ক উভদ্বের একটা উপায়ও অবলম্বন না করিয়া, সম্পা- 


* দ্বকীয় বুদ্ধি খরচ করিয়া একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন 
>-করিলান । পুলিশে খবর দেওয়া! বা কৰ্মীকে খবর দেওয়া 
' মুলতুবি রাধিয়! ভাবিলাম, নিজে একবার তদন্ত করিয়া 
4 দেখি, ব্যপার খানা কি! 


এবার একটা বাতি জ্বালিয়া লইলাম, কি জানি যদি 
কোন বিপদই ঘটে ভাবিয়া একখান ছোরাও লইলাম। জে 
দিক হইতে শব্দ আনিযাছিল সেই দ্বিকের একটা কুঠুরীর 
কাছে গিয়া দীডাইলচুস, সেই ঘরেয় ভিতর */হইতেই যে 


প্ৰবাসী । 


৫১ 


অস্ফুট আর্তনাদ উঠিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল্রাম। 
ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়| আমি দরজায় ধাকাদিনাম। 
আশ্চৰ্য্য ! অর্গল রুদ্ধ ছিল না, বান্‌ করিয়া দজ। খুলিয়া 
গেল, আরও আশ্চর্য্য, কক্ষে উজ্জল ল্যাম্পের আলোক ! 
আমি জানিতাঁম এ সকল ঘর অর্গলকুদ্ধই থকে, স্বাত্রে 
কশ্িনকালে আলোকের মুখ দেখিতে পায় না! বৃক্ষ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াই আমার বুকে মধ্যে কাপিয়া উঠিল, কি 
ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! দেখিলাম একটা দাড়িওয়ালা প্রকাণ্ড 
জোয়ান" সেই কক্ষ মধ্যে একখান তক্তপোহ্রে উপর 
শায়িত রহিয়াছে, তাহার উভয় করতল ও দুখ রত্বাক্ত, 
বস্তুও রক্তসিক্ত , আমি তাহার চক্ষুরদিকে চা হলাম, চক্ষু 
কপালে উঠিয়াছিল, পলক পড়িতেছিল না। ২, 

ভয় ও বিস্ময়ে আমি দুরু দুরু করিয়! কাপিতেছিলাম। 
হায়, মানুষের সাহসের গৰ্ব্ব লোকটি আমার দিকে 
অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জীবিত আছে ন মরিয়া 
শয়াছে? আমি কম্পিত পদে তাহার শষ্যার নিকটন্ত 
হইলাম । সেই কক্ষে একট! টেবিল ছিল তাহার উপর 
স্বাতিট৷ ও ছোরা খান! রাখিলাম। লোকটিৰ প্রায় 
কুকের উপর ঝুঁকিয়! পড়িয়া দেখিলাম, প্রাণ বানু নিঃশ্বসিত 
হইতে কিছু বিলম্ব আছে, নিশ্বাস এতক্ষীণ যে তাহা অন্তু- 
ভব করাই কঠিন! এমন কক্ষে কে কোথা হইতে 
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিনু, কে-ইবা কি জন্ম তাহাকে 
এন করিয়া গেল? কিছুই বুঝিতে না পারন্থা আমি 
হৃতবুদ্ধি হইব, কি, লোকটির অবস্থা দেখিয়াই আমি অন্ত 
থা ভাবিতে লাঁগিলাম ; তাহাকে ধাঁচাইবান্র কি কোন 
উপায় নাই? 

আমি দ্বিতীয়বার তাহার বুকের উপর ঝুঁবিয়া পড়িয়া 
কোথায় ক্ষত তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলাস ; লোকটা 
সহসা এক অদ্ভুত কাৰ্য্য করিল, এক লক্ষে উঠিন্ৰা আমাকে 
চলিয়া ফেলিয়া দিল এবং বাম হস্তে দৃঢ় বাপ অ"মার 
ত রোধ করিয়া আমার মস্তকের উপর দক্ষিণ মুষ্ট উদ্যত 
করিল। ‘আমি তাহার কবলে পড়িয়া আত্মন্বক্ষার জন্য 
প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; প্রথমে ন্সাক্র ণের 
যোগ পাইলে, সে যত বড় বীর পুরুষই হউন মামি 
তাঁহাকে ভূতলশীয়ী করিতে পুরিতাম, কিন্তু আমি অত্যন্ত 


৫২ 


অতর্কিত ভাবে আক্ৰান্ত হইয়াছিলাম। আমি তাহার মুখ 
দেখিয়াই বুধিলাম সে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব করিতে 
পারিলে আমার জীবনের কোন আশা থাকিবে ন! ৷ 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি, তাহ! চিন্তা করিয়া দেখি- 
বারও অহসর পাইলাম না। সহজেই বুঝিলাম তাহার 
দেহে অস্থরের মত বল ; তুমি জান কুস্তিতে আমি অভ্যস্ত, 
ফিকির করিয়া তাহাকে উদ্টাইয়া প্রাচীরের উপর 
* ফেলিলাম ; কিন্তু তাহার হাত ছাঁড়াইয়া লইতে না লইতেই 
সে আবার আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইল'; আমি 
দেখিলাম, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চাঁণকা- 
নীতি অবলম্বন করাই কর্তব্য । আমি এক লক্ষে কক্ষের 
বাহির আসিয়া দরজার কড়া সজোরে চাপিয়! ধরিলাম। 


সে ভিতর হইতে দ্বার খুলিবার জন্তু টানাটানি করিতে ' 


লাগিল, কড়। ধরিয়া কিছু কাল পয্যস্ত দরজা বন্ধ রাখিতে 
পারিলাম, তাহার পর আর তাহা সম্ভব হইল না। আমি 
দেখিলাম কড়া ছাড়িয়া না দিলে অ'মার হাত ছিড়িয়| যায়; 
তখন* এক বুদ্ধি করিলাম, শরীরে যত শক্তি ছিল সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করিয়া দরজার ছুই পাটি দ্বারই ভিতরের 
দিকে ঠেলিয়া দিলাম; আমার আক্রমণকারী সে জন্য 
প্রস্তুত ছিল না, দরজার সঙ্গে সঙ্গে সে দু’হাত তফাতে 
গিয়া পড়িল। আমি ত্রুতবেগে বারান্দার উপর দিয়া 
ছুটিলাম, পশ্চাতে একটা জানালায় ধুপ্‌ করিয়! শব্দ হইল । 
আমি বুঝিলাম সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার ছোৱা 
থানা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাই হঠাৎ জানালায় বাধিয়া 
এই শব্দ ! উদ্ধখবীসে পিঁড়িদিয়া নামিয়া আমি একেবারে 
রাস্তার উপর আসিয়া দীড়াইলাম। 

রাস্তায় দীড়াইয়া হাপাইতে হাঁপাইতে সেই বাড়ীর 
দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, দেখিলাম আমার অন্থসরণ 
করা লোকটার অভিপ্রায় নহে। একটু অপেক্ষা করি- 
লাম, আর কোন শব্দ নাই, কর্ত্রী বা তাহার কন্যা এ গোল- 
যোগে জাগিয়া উঠিলে আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম; 
কিন্ত চতুদ্দিক নিস্তব্ধ ৷ 

স্থুশিতল নৈশবাবু হিয়োলে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক 
শাত্ল হইল। দান্ুষটা কে? কখন তাহাকে দ্বেপিয়াছি 
কি? মুখ খানি খুব অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল না, 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ । 


কিন্ত এরূপ আকৃতির কোন লোকের সঙ্গে যে কখন 
আমার আলাপ হয় নাই তাহা বেশ মনে হইল। হঠাৎ ; 


' একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, কিছু দিন পূর্বে কর্ীর 


গৃহে একখানি বাঁধানে। ফটোগ্রাফ্‌ দেখিয়াছিলাম, ছবি 
খানার রঙ্গ ফিকে হইয়া! গিয়াছিল, কিন্তু মনে হইল, সেই 
ছবিরই এই মানুষ । মনে মনে ভাবিলাম, লোকটা কোন ৷) 
না কোন বে কর্রীর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে পারে, 
কিন্ত আমাকে খুন করিতে চায় কেন ? আমি যদি এখনই 
পুলিশ লইয়া লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়া বসি, তাহা! হইলে 
লজ্জা* কলঙ্কের সীমা থাকিবে না ; অরক্ষিত গৃহ, গৃহে * 
যুবতী বিধবা কন্তা; কলঙ্কের পথ সম্পূর্ণই খোলাসা 
দেখিলাম । 

রাহা রাত 
লাম না। সেই পাড়াতেই একট! হোটেল ছিল, হোট- 
লের অধিকাবীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল) 
হোটেলটার ভারি জাঁকাল নাম “অর্থডক্স হিন্দু হোটেল ।” 
ভাবিলাম রাত্রটা সেই হোটেলেই কাঁটাইয়া আপি, শয্যার“ 
সেখানে অভাব হইবে না। হোটেলেব মালিক ধুন্ধুপস্থকে 
ডাকিগ্টেই সে উঠিয়া দরজা! খুলিয়া দিবে । কালে আসিয়া 
গৃহকর্ত্রীর কাছে একটা কৈফিরৎ চাহিতে হইবে । 

* একটু অগ্রদর হইলে পুলিশের জমাদার ফাড় 
সঙ্গে আমার দেখা হইল । সে তাহার “বুলস্‌ 
লঠনটা আমার মুখের উপর ধরিয়া সবিস্বয়ে 
করিল, “পণ্ডিত জি বে! ব্যাপার কি? জামা ছেঁড়া, 
জামার কাপড়ে রক্তের দাগ, পায়ে জুতা নাই !* 

আমি পাহারাওয়ালার কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া 
আবশ্যক মনে করিলাম না। মৃদু হাস্তো বলিলাম, “ও 
কিছু নয়; এক বেটা গুণ্ডার হাতে পড়িয়া গিয়াছিলাম, 7 
ছুরিকাঘাতে একটু রক্ত পাত হইয়াছে এই মাত্র, বেশী জখম. রী 
কবিতে পারে নাই; গা হাত পা ধুইলেই সব পরিষ্কার হইয়া 
যাইত্বে। আজ রাব্রিটা যুনধপন্থের হোটেলে থাকিব ভাবিয়া $১ 
যাইতেছি। আজ বড় ক্লান্ত হইয়াছি, সকল ব্যাপার কাল 
ভ্রকাঁলে জানিতে পারিবে ।”__ফাড়্‌কে সঙ্গিদ্ধ দৃষ্টিতে 
আমার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে জানিত আমি 
একে সংবা্‌ পত্রের লেখক, তাহার উপর কুস্তির 45 







২বরু সংখ্যা |] 


একজন মেম্বর, সহসা আমাকে সোবে করিল না, আমার 

॥ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাকে হোটেলে পৌছাইয়৷ দিয়া গেল। 
শ্রীমান ধুন্ধুপন্থও আমার অবস্থা দেখিয়া সবিশ্ময়ে 

1 চাহিয়া রহিল; তাহাব কৌতুহল দমনের জন্য একটা গল্প 
৮ - বাললাম, কিন্তু দে তাহ! বিশ্বাস করিল বলিয়া বোধ হয় 
দ্ন|| যাহা হউক, সে আমাকে একটা কুঠুরীতে বাতি 
ধরিয়া লইয়া গেল, বিছানা দেখাইরা বলিল, "এথানে 

শুইয়া থাক, আর হাত মুখ ধুইবে কি? কাপড় জামা 

, রক্তে ভিজিঘ্না গিরাছে বে! আমি কাপড় জামা 

* পাঠাইয়| দিব?” আমি বলিলাম, “সকালে দিও,»একটু 
মই, বেলা আটটার আগে আমাকে ডাকিয়া তুলিও না, 

কিছু বাজ কৰ্ম্ম আছে, আটটার পর তাহা 


১৯" করিব ।”- ধুদ্ধুপহ্থ বিদায় লইল, আমি দরছা বন্ধ করিয়া - 


একখানি লোহার খাটে দেহ বিস্তার করিলাম। 
নিদ্রা আসিলনা, ধুন্ধুপস্থ আমার উপর কোন রকম 
সন্দেহ করিয়া থাকিলে তাহা আমারই. দোষ বলিতে 
* হইবে, তাহাকে কিম্বা জমাদার ফাড়কে কে প্রন্কত কথা 
না বলিয়া! কি ভাল কাজ করিয়াছি? এই সকল কথাই 
' ভাবিতে লাগিলম। সকালে আমাকে কোন*বিপদে 
পড়িতে হইবে ন! ত }--নান!| প্রকার সন্দেহে আমার মন 
= পরিপূর্ণ হইল। শেষ রাত্রে আমি নিত্রিত হইয়া 

পড়িলাম। 

সকালে বেলা আটটার সময় দরজায় ঠক্‌ ঠক্‌ শব 
“ শুনিয়। আমি জাগিয়া উঠিলাম। শয্যাত্যাগ না করিয়া 
পাশ ফিরিয়! জিস্াস। করিলাম, “কে ?” “আমি ধুন্ধুপন্থ্‌, 
শীঘ্ৰ দরজা! খুলিয়া দেও |” ধুন্ধুপন্থের স্বরে কিঞ্চিৎ 
উদ্বেগের আভাস পাইলাম বলিয়া বোধ হইল; 
+ আমি বলিলাম, "দরজা খিল দেওয়া নাই, জোরে ধাক্কা 
দেও |” ধুন্ধুপন্থ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সে একাকী 
নহে, তাহার সঙ্গে পুলিশের একজন ইনেস্পেক্টর ও 
৫ জমাদার ফাঁড়কেকেও সেখানে উপস্থিত দেখিয়া লামার 
চক্ষু স্থির! নিদ্র'র জড়তা মুহূর্ত মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ 
করিল, উঠিয়া সর্ধপ্রথমেই আমার জামা ও কাপড়ে বুক্ত 
চিত্ন দেখিতে পাইলাম ! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “কি ইনেস্পেক্টর সিন্ধে & এত সকলে আপনার 
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এখানে শুভাগমন ?” ইনেদ্‌পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 
“কাজ না থাকিলে কি আর আসিয়াছি ? বিশেষ গুলতর 
লাজ আছে। তুমি তোমার গৃহ কর্রীর পুত্র মাধে রা কে 
হাল রাত্রে হত্যাকরিয়াছ, সে জন্ত আমি [তোমাকে 
গ্রেপ্তার করিতেছি? যে কথা বলিবে, বুঝিয়! বলিও, তাহা 
তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । 

আমি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহা হইলে 
শ্বাত্রে আমি যে সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা অনর্থক নহে ! 
কিন্ত আর চিন্তার সময় নাই ; আমি বলিলাম, "্ইনেস্‌- 
পক্টর, তুমি কি পাগলের মত কথা বলিতেছ ?*__মুথ 
চুটিয়া একথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে 
হরু দুরু করিয়া ঝাপিতে লাগিল। 

ইনেদ্পেক্টর সিন্ধে বলিলেন, “আমি পাগলের্ন মত 
কথা বলিতেছি না, অপরাধ অস্বীকার করিবে তাহ! জানি, 
লোকের মাথা ফাটান অভ্যাসটা তোমার বিলক্ষণ প্রবল, 
তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে । যাহা হউক, আছি তোমার 
সঙ্গে তর্ক করিতে আসি নাই, তোমার কোন ভথ] শুনি 
বারও আমার আবস্তক নাই, উঠিয়া আমার সঙ্গে খানায় 
সল।” এই ইনেম্পেক্টরটি আমার বন্ধু মধোই একজন, 
কিন্তু তিনি কর্তব্য পরায়ণ। আমার মন্লে হইল, তিনি 
হঠাৎ এতখানি রুষ্ না হইলেও পাঁরিতেন, কিন্তু সামরা 
সকলেই পরস্পরকে "নিজের দিক দিয়া বিচার করি। 
তথাপি আমি নিৰ্দ্দোষী জানিয়া একটু তর্কের প্রলোভন 
ত্যাগ করিতে পারিলীম না, বলিলাম, “আমি ক্কাহাকেও 
খুন করি নাই, মধ্য রাত্রে আমি নিজের ঘরেই এব দুরা- 
চার কর্তৃক আক্রান্ত হই, আমার প্রাণ বিয়োগ্রে টপক্রম 
হয়, শেষেণ্মামি বিশ্ৰাম লাভের জন্য এই হোটেলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়্াছি।” “তোমার নিজের কক্ষে তুনি আক্রান্ত 
হইয়াছিলে বলিলে না?” “হু ঠিক নিজের কুলে নহে, 
যে কক্ষে থাকি তার পাশের একটা কক্ষে |” ইনেন্পেক্টর 
পুনর্বার বলিলেন, “আমার কাছে যাহা কিছু হলিবে, 
তাহ! তমার বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে গণ্য হইনে, 'স কথা 
পুনর্ধার তোমাকে স্মরণ "করাইয়া দিতেছি ।” আমার 
বক্ত জল হইয়া গেল। আমি উঠিয়া সেই রক্তাক্ত বস্তেই 
একখান গাড়ীতে উঠিলাম, ধুদ্ধপস্থ আর আমাবে বর্ দিতে 
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সাহসী হুইল না; আমিও চাহিলাম না। বিনা দোষে 
দাওয়ার আসামী হইতে চলিলাম। 

ইনেস.পেক্টর বলিলেন, “তুমি থানায় গিয়া কাপড় 
ছাড়িবে, আমি চাকর পাঠাইয়া তোদার বাসা হইতে জামা 
কাপড় আ্বানাইয়া দিব ।” 

পাট সাত মিনিটের বন সামি বাৱত ৰ না; 
রুদ্ধ দ্বার কক্ষে নত মস্তকে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম) 
দেখিলাম, চারিদিক অন্ধকার, ঘটনাচক্ৰ অত্যস্ত প্রতিকূল । 
দেশের কথা, মাতা ভগিনীর কথা মনে পড়িল, ক্কাহারও 
কোন উপকার করিতে পারিলাম না, নিজেরও কোন 


স্বাৰ্থ সিন্ধি হইল না, অথচ এতবড় একটা বিপদে পড়িলাম 


ভাবিয়| অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইলাম । : 

যর্থাকালে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত 
কর! হইল। করোনারের তদন্তে স্থির হইল, কর্রার পুত্রকে 
কেহু হত্যা করিয়াছে ; দাওরার আদালতে আমি বিচারার্থ 
সমৰ্পিত হইলাম। পাঁচজন জুরী লইয়া জজ আমার 
বিচার,করিতে বসিলেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া অপক্ষপাত 


, আইনের হস্তে আমার প্রাণ যাইবে ভাবিয়া আমি একে- 


বারে আকুল হইয়া উঠিলাম, পরিত্রাণ লাভের কোন 


. সম্ভাবনা দেখিলাম ন| । 


বাদিনীর এজাহার আমার প্রতিকূলে যাইবে তাহা 
বুঝিয্াছিলাম। সই এজাহারে প্রকাশ, হতব্যক্তি গৃহকত্রীর 
একমাত্র পুত্র, লোকটি প্রথম" যৌবনে অত্যন্ত দুৰ্দান্ত ও 
অসচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, কয়েক বৎসর পূৰ্ব্ব 
হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়, কোলার স্ুবর্ণথনিতে গিয়া কয় 
বৎসরে সে অনেক টাকা উপায় করে। যে রাত্রে সে হত 
হয়, সেই রাত্রেই সে অনেক টাকা কড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া 
আসে, গৃহকর্ী আমাকে সে কথা সেরাত্রে জানান নাই, 
পরদিন আমার সঙ্গে তাহার আলাপ করিয়া দিবেন এইরূপ 
তাহার ইচ্ছা ছিল; সে রাত্রে তাহাকে, সে যে ঘরে নিহত 
হয় সেই ঘরে, শয়ন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। টাক! 
কড়ি গুলা একটা ব্যাগে সে নিজের কাছেই ব্লান্বিয়াছিল। 
সকালে গৃহকত্রীর বিধবা কন্তা তাহাকে ডাকিয়া তুলিতে 
গিয়া দেখেন, দরজ। খোলা, যুবক মতিয়া বিছানার উপর 
পড়িয়া আছে! মন্তকে ছোরার আঘাত, সিঁড়ির নীচে 
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আমার ছোরাখানি কুড়াইয়া পাওয়া! গিয়াছিল, 
তা 
তাহার কাছে যে টাকা কড়ি ছিল তাহা সমস্ত অপ 
হইয়াছে । পরদিন সকালে কর্তার গৃহে আমাকে দেখি" 
পাওয়া যায় নাই৷ 

জমাদার ফাড় কে সেই রাত্রে আমাকে যে অবস্থায় - 
দেখিয়াছিল তাহাও আদালতে প্রকাশ করিল, আমি 
তাহাকে যে জবাব দিয়াছিলাম, তাহা ও বলিল? হোটেল 
ওয়ালা ধুন্ধুপন্থ যে সাক্ষী দিল তাহাও আমার বিকৃ্ধে 
গেল ৮» আমার এক জবাব, আমি যাহা সত্য আর্ধাই * 
বলিয়াছি আমি নিৰ্দ্দোষী ৷ \ 

ঘটনাচক্রে প্রমাণ হইল আমিই হত্যাকারী, কেবনদ 
হত্যাকারী নহি, আমি একটি গওমূৰ্খথ । আমার ব্যারিষ্টার -* 
পধ্যস্ত বিশ্বাস করিলেন, আমি সাময়িক ক্ষিপ্ততা বশতঃই 
এই দুষ্কৰ্ম্ম করিয়া বসিয়াছি। আমাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত তিনি অনেক বাক্যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট আমার 
প্রতিকূল, ভুরীরা একবাক্যে মত প্রকাশ করিলেন, আমিই * 
অপরাধী ; জজ বাহাছুর জুরীগণের সহিত একমত হুইয়া 
আমার প্রতি চরম দণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন, আমার 
ফাসির হুকুম হইল। 

এই পধ্যস্ত শুনিয়া আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে অত্যন্ত ব্যস্ত -.. 


_ ভাবে ত্রিককে জিজ্ঞাসা করিল।ম, “তার পর? কিঝপে 


তুমি অব্যাহতি লাভ করিলে ?” 

ব্রিক বলিলেন “শোনই ত! ফাসির হুকুম শুনিয়া +* 
আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা প্রকাশ করিতে 
পারি না। আমি গব্ণমেপ্টের নিকট দয়! ভিক্ষা! করি- 
লাম না, কারণ অপরাধ স্বীকার করিয়া তবে রাজাব দয়া 
ভিক্ষা করাই আইনের বিধান] প্রাণ ষায় তাহাও 
স্বীকার, কিন্ত আমি যে অপরাধ করি নাই, তাহা করিয়াছি _ 
বলিয়া স্বীকার করিয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষম| ভিক্ষা 
করিতে পারি না, প্রাণ এত মূল্যবান নহে । আমি কারা" 
গারে বসিয়া দুঃসহ মানসিক যন্ত্ৰণা ভোগ করিতে লাগি" 
লষ্টা। মৃত্যুর পুর্বে জীবনের দিনগুলি যেন দীর্ঘতর বোধ 
হইতে লাগিল; আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল চিন্তা, 
চিন্তারাক্ষসী আমার বুকের উপর জাকিয়া বসিষা প্রতি 

bd 


বি 


২য় সংখ্যা । ] 


মুহূর্তে আমার রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। ক্ৰমে আমার 
£ফাঁসির দন আসিল। জেলখানার বাহিরে ফাঁসি দেওয়ার 
স্থান । দেখিলাম খোলামাঠি লোকাকীণ হইয়া গিয়াছে, 
এই নিষ্টর আমোন দেখিবার জন্যও এত লোক আসিয়া 
জুটিরাছে! ইহারা কি মানুষ? কিন্ত আমার তখন সে 
' কথা ভাব্বিবার সময় ছিল না, আমি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ 
করিবা বধ্য মঞ্চে আরোহণ করিলাম; উভয় হস্ত একত্র 
করিয়| বলিলাম, “হে পরমেশ্বর, একটি নিরপরাধ যুবকের 
প্রাণ এ ভাবে নষ্ট না করিলে কি তোমার হৃষ্টি রসাতলে 
*বাইত! কে বলে তুমি অপক্ষপাত, ককণাসাগর, মঙ্গলময় 
দীনবন্ধু বাহাই হউক, অস্তিমে আমাকে তোমার চরণে 
আশয় দান করিও । আমার নিরাশ্রয় মাত ও ভগিনী 
| যেন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হর ।’ অক্পক্ষণ পরে 
আমার মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্থচিক্কণ মন্থণ সুদৃঢ় বজ্জুদ্বার| 
আমার কণ্ঠ বেষ্টন করা হইল। জেলার দ্বিতীয় ক্লুতাস্তের 
মত হুকুম দিয়া বলিল, ‘সময় হইয়াছে? আমার পদতল 
“হইতে একখানি কাঠফলক ‘হড়াৎ’ করিয় সরিয়া গেল, যেন 
আমার পদতল হইতে পৃথিবী হঠাৎ অপস্থত হইল! সেই 
হড়াৎ শবে আমি জাগিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বলিলাম ! 
দেখিলাম, দীপালোক ফ্লান, প্রভাত হইয়াছে, গবাক্ষপথে 


'_ আলোক রশ্বি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে । টেলিগ্রামের' 


সান অসমাপ্ত রাখিয়াই কখন শুইয়া পড়িয়াছিলাম, 
তাহা মনে করিতে পাঁরিলাম না ।» 

“_ আনি সনিশ্বপ্নে জিজ্ঞাসা কবিলাম্‌, “সে কি! তুমি কি 
স্বপ্ন দেখিতেছিলে ?” ত্রিধক হাসিয়া বলিলেন “তোমার 
কিরূপ অনুমান ?”’ 

আমি বলিলাম “অনেক বেশী মাত্ৰায় গাঁজা টানিলেও 

৮ এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা যাব না, এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে ।* 

ত্ৰিদ্বভ জিস্বাস| করিলেন, “তবে কি?” ৷ 

আমি বলিলাম “প্রহেলিক| | * 


সমাপ্ত । 


শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় । ৬ 


- এই গণল্পব আশ্যানু ভাগ 'মীজিকদ্নহে।_(লপক । 
+ 


প্রবাসী । | ৰ 


৫৫ 


আদি কাব্য । 
বিবিধ মতের পরীক্ষা । 


(১) রামান্পণ এবং মহাভারতের মধ্যে কোন্খারি প্রথমে 
রচিত, এই কথ! লইয়া! বিস্তর মতভেদ আছে । < দেশের 
এক শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের নিকট এ সকল কথা হথা তর্ক 
বলিয়া গণিত হয়। তাহারা বলেন, যে রানায়! যখন 
ত্রেতাফুগের কথা, এবং মহাভারতের কথা ষখন দ্বাপর 
যুগের ঘটনা, এবং এ কাব্যদ্বয়রচয়িত| যখন সর্বাগ্রে সম- 
কালীন বাল্মীকি ও যুধিঠিরাদির পিতামহ বেদব্যাস তথন 
নূতন করিয়া! কিছু মীমাংসা করিবার চেষ্টা, মুখতা মাত্র । 
কাব্যযুগের ভূমিকায় বলিয়াছি, যে রামায়ণ এবং মহাঁতার- 
তের আখ্যানবন্ত পুরাতন হইলেও, এই কাব্য যে 
বহু পরবর্তী সময়ে লিখিত, তাহা সংস্কৃত রামায়ণ এবং 
মহাভারতের অন্ুক্রমণিকাটুকু পড়িলেই শ্বীকান বরিতে 
হয়। কাব্যদ্বয় যখন কলিযুগে রচিত বলিয়া রচফ্লিতারাই 
স্বীকার করিতেছেন, তখন ভ্রেতাধুগের গল্প প্রথমে রতন! 
হইলে, যে দ্বাপরের আধ্যায়িক| লইয়া কেহ কাব্য বচন৷ 
করিতে পারে না, একথা কেহ বলিতে পারেন ক? 
কাজেই ত্রেত ঘাপরের নামে কোনপ্রকার মীমাংসা কর! 
চলে ন!। 

(২) একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে ব্বাণীকি 
আদি কবি, এবং রামাঁয়ণ আদি কাব্য । যথার্থ আদি কবি 
অবশ্ত ব্রহ্মা) কিন্তু সুষ্টিকাব্য, বাণীর উৎপত্তি, এবং বেদের 
বিকাশেই যখন তাহার কবিত্ব, তখন লৌকিক ক ধায় 
বাল্মীকিই 'আদি কবি বলিয়া স্বীকৃত ৷ প্রাচীন কণার 
আলোচনায়, প্রবাদ এবং ্রতিহ পরিত্যাগ কর! চলে 71; 
বরং উহ! অবলম্বন করিয়াই চলিতে হয় । “একো হতৃম্ন- 
লিনাত্ততোহপি পুলিনাৎ বন্সীকতশ্চাঁপরঃ,* বলিন্বা বে 
কথাটি প্রচলিত আছে, সেটি হালের গল্প-কথা। কৰ্ণ ট- 
রাজপ্রিয়ার নামে ওঁ কথাটি কে রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহা জানা যায় না। এ গঁণনায় প্রথমে বন্ধা, তাহার 
পর ব্যাস এবং তাহার পর বান্সীকির আবির্ভাব রা 
লওয়| হইল। কিন্তু দেশব্যাপী প্রবাদের নিকট প্র উচ্ট 


৫৬ 


কবিতাটির কোন প্রবনতা নাই; বিশেষতঃ “নলিনাৎ” 
এর সহিত মিলাইবার জন্যই “পুলিনাৎ” বসান হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। কাজেই একথাটি উপেক্ষা করি! 
প্রাচীন প্রবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

প্রাচীন প্রবাদটির মূল, হয়ত রামাঁয়ণরচয়িতার 
অনুক্রমণিকার একটি কথায়। লিখিত আছে, যে 
একদিন কবি বাল্মীকি, নারদের মুখে রামায়ণ-কথা শ্রবণ 
করিয়া, ওঁ কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নান করিতে 
ষাইতেছিলেন; এমন সময়ে ব্যাধকর্তৃক (ক্রীঞ্চবধ 
দেখিয়া, ক্রৌঞ্চবধূর দুঃখে, তাহার মুখ হইতে নূতন অনু- 
&,ভ ছন্দে কাতরোক্তি উচ্চারিত হইল। কবি, স্বতঃজাত 
শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ভাবিলেন, এ কি হইল? ব্ৰহ্মা 
তখন কৃপা করিয়া কবিকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “নারদের 
মুখে যে রামকথ শুনিক্নাছ, তাহা এই ছন্দে রচনা কর ৷” 
বৈদিক ছন্দের পর, এই নূতন ছন্দে কাব্যরচনার কথা 
দেখিয়া, বাজীকিকে প্রথম কবি বলিয়া স্বীকার করা হয়। 
রামারণে এ ছন্দের প্ৰাচুৰ্য্য থাকিলেও, উহাতে যে আরও 
অনেক ছন্দ আছে, তাহা সকলেই জাঁনেন। রামায়ণ- 
রচনায় ১৩টি বিভিন্ন ছন্দ অবলম্থিত হইয়াছে, দেখিতে 
পাই। কেবল মাত্র অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত, অন্ত কোন 
রামকথা প্রচলিত ছিল কি না, এবং নারদবান্দীকি- 
সংবাদে সে রামায়ণকথার প্রতি লক্ষ্য করা হইল কি না, 


, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের বিচার, প্রচলিত 


রামায়ণ লইয়| ৷ বিরহ এবং দুঃখের কাতরোক্তির প্রতি 
সমবেদনা হইতে, কবিতার স্ষষ্টি হইয়াছিল, এই কল্পনাঁটি 
বড় মধুর। কিন্ত প্রচলিত রামায়ণের রচয়িতা যে নিজে 
আদি কবি, তাহা ওঁ গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বীকার কর! 
যায় না । বিনি বিবিধ অলঙ্কার, রদ এবং ছন্দের নাম 


' করিয়াছেন, এবং সেই অলক্কার, রন ও ছন্দ লইয়া কবিতা 


লিখিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি অনেক কাব্য রচনার পরে 


. প্রাদভূত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া যে রামায়ণ, 


মহাভারতের পরবর্তী, একথা প্রমাণিত হয় নী, অন্ত- 
দিকে আবার, মহাভারতের পরে রচিত হইয়া থাকিলে ও, 
রামা্‌র্নণ যে আদিকাব্য বলিরা প্রসিন্ধি লাভ করিতে পারে, 
তাহাও বুধিয়া রাখা ভাল। যে গ্রন্থ মহাভারত নামে 


প্রবাসী। 


[ ওয় ভাঁগ। 


প্রচলিত, তাহা কাব্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইলেও, মহাভারত, 
সংহিতা নামে বিখ্যাত। প্রকৃত পক্ষেই মহাভারত, "* 
সংহিতা! । অনুক্ৰমণিকায় লিখিত হইয়াছে যে বৈশম্পায়ন- 
কথা অবলম্বন করিয়া সৌতি যখন মহাভারত লিখিতে 
বসিলেন, তখন তত্কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত যাবতীয় পুরাণ 
ইতিহাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি মহাভারতের অস্তভূর্তি করা * 
হইয়াছিল। সৰ্ব্বকথা সংগ্ৰহ করিয়া ষে বৃহৎ গ্রন্থ রচিত 
হইল, তাহা কাজে কাজেই একখানি সংহিতা হইল। 
চতুৰ্থ এবং পঞ্চম শতাবীীব প্রস্তর লিপিতেও মহাভারত 
খানি শংহিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । রামায়ণে প্রাস-* 
ঙ্গিকভাবে অন্যান্ত আখ্যায়িক। কিছু থাকিলেও, প্র গ্রন্থ 
কেবলমাত্র রামায়ণ ; একখানি অথ কাব্যগ্ৰন্থ। এরূপ 
অবস্থায়, রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে যে থানাই প্রথমে = 
রচিত হউক না কেন, রামায়ণের পক্ষেই “প্রথম কাব্য” 
নাম লাভ করা স্বাভাবিক । দেখা গেল, যে ্রতিহ্‌ অব- 
লম্বন করিয়া, কোন্থানি যে আদিকাব্য, তাহা মীমাংসা 
হইল না। ৰ 
(৩) বৈদিক সাহিত্যে কুরুপাঞ্চাল-কথা পাওয়া যায়, 
কিন্তু কৌথাও রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। একথা 
দ্বারা মহাভারতের পূর্ববপ্তিতা প্রমাণিত হয় না। মনে 
করা গেল বে বৈদিক সাহিত্যগুলির পরবর্তী সময়েই রাম- ₹ 
কথার প্রবাদ প্রথম প্রচারিত। কিন্তু উভয় কাব্যই যখন ২ 
আরো পরবর্তী সময়ের রচনা, তখন কোন্‌ প্রবাদটি লইয়া 
ষে প্রথমে কাব্য রচনা হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে” 
পারেন না। অমুক প্রবাদ-কথা পূর্ববর্তী, অতএব পুৰ্বে 
নেই কথা লইয়াই কাব্য লিখিতে হইবে, কাব্য রচনার 
সময়ে কোন কবিই এ প্রকার বিচার করেন না। প্রবা- 
দের প্রাচীনতায় কাব্যগ্রন্থের প্রাচীনতা স্থিরীকৃত হয় না। « 
(8) মহাভারতে যে সকল দেশ এবং শ্রেচ্ছাদি জাতির . 
নাম পাওয়া যায়, রামায়ণেও সে, সকলের উল্লেখ আছে। 
(£) কেহ কেহ বলেন, যে রামায়ণের সময়ে ব্ৰাহ্মণ্য 
প্রভাব ষত সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, মহাভারতের বণ- 
ন্জয় তাহা মনে হর না। কথাট। বুঝিতে পারি না। 
রামায়ণ এবং মহাভারতে, তুল্যরূপে ত্রাহ্মণোর শ্ৰেষ্ঠতা 
প্রদর্শন করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে; উভয় গ্ৰহন্থেই ব্ৰাহ্মণ্য 


২য় সংখ্যা। ] প্রবাসী ৷ | ("৭ 


প্রভাব সর্বোপরি পূজা ৷ বলিয়া বিশেষভাবে স্বীকৃত । উভয় 
» গ্রন্থেই আদৰ্শ নরচরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা ; এবং উভয় গ্রন্থেই 
ক্ষত্রিপ্কু'লে দেই আদর্শ পুক্ষদ্িগের আবিৰ্ভাব বলিয়া বৰ্ণিত। 
| (৬) বাঁহারা বলেন যে মহাভারতে অধিকতর প্রাচীন 
/% সময়ের সামাজিক পদ্ধতি এবং রীতি নীতির কথা বর্ণিত 
' হইয়াছে, তাহারা বর্ণিত বিষয়ের যথার্থ তাৎপৰ্য্য গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। বিবাহরীতির শিথিলতা বা বহু- 
পতিত্ব প্রভৃতির কথা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা যেন উল্লেখ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই,মহাভারতকার উল্লেখ 
+” করিয়াছেন, এ সকল কথার প্রবাদ সমাজমধেচ এমন 
দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ছিল, ষে কোনক্রমে এ কথাগুলি পরি- 
ত্যাগ করিতে না পারিয়া, দেবতার শাপ, পূৰ্ব্বজন্মের কথা 
প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রমাণ দিয়া সেগুলিকে ব্যাখ্যা করি- 
বার প্রয়োজন হইয়াছে । প্র ব্যাখ্যা দেখিয়াই বুঝিতে 
পারা যার, যে গ্রন্থকার ও গুলি পরিহার করিতে পাঁরিলে 
ছাড়িতেন ন| | মহাভারতে যাহা কিছু কর্তব্য এবং ধৰ্ম্ম 
শসম্মত বলিয় উল্লিখিত, রামায়ণের সহিত তাহার বিরোধ 
নাই; বরং উভয় স্থলেই একই কথা ৷ 

(৭) মহাভারতে বামায়ণ-কথা আছে, কিন্তু ক্লামায়ণে 
মহাঁভারত-কথা৷ নাই। এই জন্য কেহ কেহ রামায়ণ 
এব খানিকে মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন। কথাটি 
/ আলোচনাৰ যোগ্য । মহাভারতে যে রামারণ-কথা পাই, 
তাহাতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যস্তই ওঁ আখ্যায়িকার শেষ। ইক্ষাকু- 
‘' বংশের সুদীর্ঘ তালিকায়ও লব কুশ প্রভৃতির নাম পাওয়া 
| যায় না। অন্তছিকে আবার রামায়ণের প্রারস্তেও দেখিতে 
পাই, যে নারদ বাম্মীকিকে ষে রামকথা শুনাইলেন, 
তাহাও লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত । কবি যখন ব্রহ্মার বরে রামায়ণ 
+" লিখিতে বসিলেন, তখন “তথা সৰ্গশতান্‌ পঞ্চ, ষট, কাণ্ডানি 
> ততেতবম্” লিখিয়া, বিশেষভাবে উত্তরাকাও লিখিতে 
প্রবুত্ত হইলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে একটা ফলশ্ৰুতি 
পর্যন্ত প্রদত্ত হইস্কাছে। ব্ৰদ্ধাও কবিকে যাহা খলিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও উত্তরাকাণ্ডের কথা নাই। কিন্ত 

' তাহ"র্ই বরে £--- ন 

অনাগতং চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্ত বন্থধাতলে 


টি তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাগ্মীকি ভগকান্‌ খষিঃ। 


ইহাতে মনে হয়, যে রাম সম্বন্ধীয় যে প্রবাদ-গল্প সূর্লকলে 
€চলিত ছিল, এবং ষে গল্প লইয়া প্রচলিত রামানণ রতি, 
তহাতে উত্তরাকাণ্ডের কথা ছিল ন!। জিনিষ্যট ক বর 
সকপোলকল্লিত। ইহাতে বরং এই কথাই স্থচিত্ত হয়, 
নে মহাভারত্ব-সংহিতায় যখন রামায়ণ-কথা লি'প্বদ্ধ হয়, 
তখন বাল্সীকির সপ্তকাওযুক্ত রামায়ণ প্রণীত হয় নই, 
সংহিতাঁয় কেবল তত্সাময়িক প্রবাদ-কথাই স্থান শাইয়াছ। 
₹থাটা বরং কিয়ৎ পরিমাণে মহাভারতের আদীনত্বের 
অনুকূলে ! 

আরো কথা আছে। মহাভারতকে সংহিতা করিতে 
হইবে বলিয়া যখন রচয়িতা! নির্দেশ করিয়াছিল, তখন 
উহাতে সকল প্রকার প্রচলিত আখ্যায়িকাই লি'সবদ্ধ = 
হইবার কথা। কিন্তু রামায়ণ খানি যে ভাবে জিখত, 
াঁহাতে অন্ত কথ! উহাতে স্থান পাইতে পারে না। মহা- 
ভারত কথা বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল; বৈদক নাহি- 
ত্যেও কুকপাঞ্চাল যুদ্ধের কথা আছে। পূৰ্ব্বে দে ধাইরাছি 
এয রামায়ণ নিশ্চয়ই সেই যুগের অনেক পরে র চত ।, এরূপ 
অবস্থায়, প্রচলিত মহাভারত রচিত হইবার বহুপূৰ্ব্ব রচিত 
হইয়া! থাকিলেও, রামায়ণে মহাভারত-কথা উপন্তাস্ত হইতে 
সারিত। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ নই বলিয়। 
কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না! 

রামায়ণের অনেক স্থানে পরশুরাম, রাম এব, লক্ষণের 
বর্ণনায় “ভীম” এবং “ভীমস্কাশ” কথা ব্যবন্থুত ভাছে। 
তেজস্থিতার অর্থে ভীম শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্ত 
“ভীমসঙ্কাশ”” বলিলে ভীম বলিয়া কোন ব্যক্ত অন্ডিত্ব 
সুচিত হয়। মহাভারত রচিত না হইলেও যখন উহার . 
গল্প কথার*গ্রচলনেই ভীমের কথা পাইবার উপায় ছিল, 
তখন ও কথাটা উপেক্ষা করা উচিত। একট হ্ষদ্র কথার 
উপর কোন প্রকার ভিত্তি স্থাপন করাও যুক্তিবিরুদ্ধ ৷ 

এবারে কেবল বিবিধ মতের সমালোচনা কবিলাম | 
আগামী বারে যে সকল প্রমাণ দ্বারা এ বিষয়ের একটা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা পাঠকদিগের বিচাত্রার্থ টপস্থিত 
কৰিব । ৫ 

ইীবিজয়চন্দ্ৰ ম্ধুণাদাব্‌ ৷ 


থাপ জল 


কত 


৫৮ 


. পুস্তকরামের আজ্ঞা । | 


| ২৪ ৰজ বাংলায় বাস করেন। 
পুত্ৰকলত্ৰাদি কেহই নাই। বাড়ীটি বেশ পরিচ্ধার 
পরিচ্ছন্ন।, সন্মুখে একটি ফুলের বাগান। চারি পাশে 
অনেকগুলি আম, অশ্বত্থ, জাম প্রভৃতি 'গাছ ছায়া দান 
' করে এবং'উষার 'ও.সধ্যার পক্ষিকুলের - কলরবে মুখরিত 
হয়| মধুন্দনবাবুর কিছু আয় আছে; তাহাকে চাকরী 
বাকরী কিছুই রুরিতে হয় না। লোকে যাহাকে কাজ,বলে, 
তদ্রুপ কিছুও তিনি করেন না। তাহার গৃহসজ্জা পুস্তক, 
বিলাসঞ্ৰব্য পুস্তক; তিনি আহারনিত্রা্দির অন্ত কয়েক 
‘ঘণ্টা ব্যতীত বাকী সমস্ত সময় অধ্যয়নে* যাপন করেন। 
' এই অজঙ্টা তাহার বন্ধুরা তাহাকে পুস্তকরাম বলিয়া 
ডাকেন। 
'_ একদিন অপরান্কে মধুবাবু একখানি বহি হাতে 
_, লইয়া, বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রজনাথ 
" ও শিৱচন্জ্ৰবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ব্ৰজনাথ 
আসিয়াই বলিলেন, “কি হোচ্চে গো, পুস্তকরাম ?” 
, পুস্তকরাম বলিলেন, “সাধুসঙ্গ কোছ্ছিলাম |” 
_ ব্ৰঙ্ন।' কই, আমরা আসিবার আগে তো আর কোন 
সাধুকে এ কাম্রায় দেখি নাই? 

" পুপ্তকরাম। যখন আম থাকে না, তখন লোকে 
'আমের আচার খায়, বেলের পাঁরিবর্ভে বেলের মোরব্বা 
থায়। আমিও তেমনি সাধুর আচার বা মোরববার সন্ত 
কোচ্ছিলাম। | 

ব্রজ। দেখ, ভায়া, আমি চিরটা কাল ব্রহ্মদেশে 
সেগুনের কারবার কোরেছি ; বিল কোর্বার মতত ইংরেজী 
জানি; বাংলার জ্ঞান ৪ তথৈবচ ৷ তোমার হেয়ালি বুঝতে 
পারব্‌ না। তাই যাত্রার দলের অনুকরণে তোমায় অন্ু- 
রোধ, করি, ব্যাপারটা কি প্রকাশ কোরে বল। 

পুস্তক। সাধু সজ্জন, চিন্তানীল পণ্ডিত, কবি, 
প্রভৃতির য্থন্‌ মৃত্যু হয়, তখন আর তাদের দেখাঁ পাওয়া 
বায় না। কিন্ত গ্রন্থে তাহাদের ভাব-ও. চিন্তা সংরক্ষিত 
থাকে যখন ইচ্ছা কেতাব থানা টেনে লও; সত্সঙ্গ 
, কোত্তে পার্বে। এই কেতাবঞ্লিই পৃথিবীর বড় বড় ' 


প্ৰবাসী | 


‘[ ওয় ভাগ ৷ 
লোকের আত্মার আচার বা নোরববা। তাই ৰোল্‌ছিলাম, 
পুস্তক অধ্যয়ন কপ সংসঙ্গ কোচ্ছিলাম। 

ব্রজ। কি পুস্তক? 


পুস্ত। মাঁকিন কবি লাউয়েলের কবিতাবলী ৷ 
গুনিয়াই ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, “তোমার 


বুদ্ধিটা বেশী, পড়া গুনা কোর্যে বিগৃড়ে গেছে। ভারত- ' ৫ 


বর্ষ ছেড়ে ধর্মোপদেশের অন্য বিদেশে. যাবার দরকার ? 
টাকা রোজগার কোত্তে চাও, তোমাদের রাজনীতির চর্চা 
কোত্তে চাও, ইংরিজি পড়) ধৰ্ম্মের জন্য ইংরিজি ড়া 
কেন? 

পুস্তকরাম বলিলেন, “ভাষা তুমি অহিন্দু; কেন না 
তোমার আতিথেয়তা নাই ।” ইহা! শুনিয়া ব্রজনাথ ও 


শিবচন্দ্ৰ হাসিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে গামাপদ ও _ 


বিষুলালবাবুও. আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হাস্তের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! ব্রজবাবু বলিলেন, “কারণ আর 
কি? পুস্তকরাম আমার বাড়ী খেয়ে খেয়ে উদরাময়গ্রস্ত 


হোয়েচেন ; এখন বলেন কিনা আমার অভিথি-সৎকার শ 


করা অভ্যাস নাই।” 
রামকে পঁনমক্হারাম বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করিশেন। 
মধুবাবু অর্থাৎ পুস্তকরাম কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
তিনি বলিলেন, পগ্তামাপদ, তুমি কালেজে অধ্যাপকতা' ফর, 


' আজ কিন্ত আমার লেক্চারটা গুন। শিববাবু ওকা- 


লতী করিয়া থাকেন; আজ আমার আত্মপর্ষসমথনটা 
শুন্ধুন। বিষ্ণুলাল না হয় মনে কোরো যে মাফিসের বড় ** 
সাহেবের সুমি ভৎসনা গুন্চ ।” , 

পনিমন্ত্রিত, অভ্যাগত বা আগন্তকের সংবর্ধনা করা, 
তাহাদের সৎকার করার নাম আতিথেয়তা । আতিথেয়তা 
চারি প্রকার ) যথা উদরিক, .পৌষাকিক, আসবাবিক ও 
আত্মিক। তন্মধ্যে আত্মিক আতিথেরতাই সাত্বিক 
অন্ততুলি তামসিক ৰবা রাজসিক্‌ | ' ' শিব্বাবুর ওদরিক 
আতিল্য়তা যথেষ্ট আছে। পাঠা আসিল, ডদবে আশ্রয় 
দিয়া তাহার সৎকার করিলেন; মুরগী আসিল, তাহাকে ও 
অষ্টশ্বয় দিজেন। চপ্‌, কট্লেট, রোষ্ট, ষে বেশে যে 
জন্তই আসুন, শিববাবুর প্রশস্ত 'উদ্দার উদরে আশ্রয় পাই- 
বেন। স্তামাপদবাবুর ৭পাঁযাকিক আতিখেরতার সীমা 

| | ত 


ইহ| শুনিয়া, সকলেই 'পুস্তক- 


লম 


সহ. 


2: বোধ 


! 


২য় সংখ্যা । ] 


নাই। আজ টুপি, কাল ফেজ্‌, পরশু পাগড়ি, তার পর 
দিন হাট, মিনিই আন্ন, শ্যামাপদ তাহাকেই শিরে 
ধারণ করেন; অঙ্গে পিরান, সাহেবী কোট, চাপকান্‌, 
পাঞ্জাবী, কেহই অনাদূত হয় না। খড়ম, তালতলার 
চটী, গ্রীসিয়ান্‌ শ্লিপার, নাগরা জুতা, অক্সফৰ্ড শূ, বুট, 
' সকলেই শ্রীচরণে স্থান পায়। আন্বাবিক আতিথেয়তার 
দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে। . গৃহলক্ষ্মীরা পিতলের পিন্‌স্থজ প্রদীপ 
ছাড়েন ন!। বাবুরা হিচ্‌কক্‌ ল্যাম্প ব্যবহার করেন। 
গৃহে গৃহে মাদুর, সতরঞ্চ আছে, আবার টেবিল, টপাইও 
আছে, তাকিয়া আছে, সোফাও আছে। কান্নীঘাটের 
পট, রব্বির্শ্মার অলিয়োগ্রাফ, রাফেলের ম্যাডোনার 
প্রতিলিপি, জাপানী তিরস্কবনী (9০:99), একই গৃহে 
দেখা যাইতে পারে। তাই-বলি, আমাদের আস্বাবিক 
আতিথেয়তা যথেষ্ট আছে। কারণ, সর্বদেশের, সৰ্ব্ব- 
জাতির গৃহসজ্জাকে আমর! ‘গৃহে স্থান দি। কিন্তু 
আত্মিক অ"তিথেয়ত| অপর তিন প্রকাব আতিথেয়তার 
মত সুলভ নহে। বিদেশের, বিজাতির, ভিন্নধৰ্ম্মার্ন ভাব 
ও চিন্তাকে নিরপেক্ষভাবে আত্মার অঙ্গীভূত করিবার 
ইচ্ছা ও নেষ্টা আমাদের খুব বেশী,নয়। দেখ আমরা 
পাশ্চাত্য দেশের কত নিন্দা করি, কিন্তু ইউরোপ 
ও আমেরিকার লোকের! সকল জাতির, সকল ভাষার, 
সকল ধর্মের ভাল ভাল বহি তর্জ্জমা করাইরা আদবের 
সহিত পাঠ করেন | তাহার একটা সুপরিচিত প্রমাণ 
ম্যাকৃন্মূল-ব্রর”প্রাচ্য পবিত্র পুস্তক বলী” (Sacred Books 
of the Hast) আমরা অনেকেই সংস্কতের রত্বরাজির 
পরিচয় ইউরোপীয়দিগের সাহায্যে পাইয়াছি। তাহারা 
চীন, মিসর, আপীরিপ্না, কাল্ডিয়া, ভারত, মেক্সিকো, সকল 
দেশের ভাষা, ইতিহাস, ধৰ্ম্ম, প্রত্বতত্ব, লোঁকাচার, উপ- 
_ কথা, চিত্র, প্রস্তরমূর্তি, ইমারং, প্রভৃতির অনুঝলন করিয়া] 
কত নৃতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিতেছেন। আমর! 
কেবল খানা, পোষাক ও আন্বাবে তাহাদের নকল 
করিতেছি. আত্মিক ব্যাপারে কেন তাহাদের অনুকরণ 
করি না? শুনিতে পাই, হিন্দুরা বান্ধবিষয়ে অনাসঞ্ । 
ইহা কি তাহার একটি প্রমাণ ? 

“হিন্দুরা আতিথেয়তার জন্ত বিখ্যাত। তুমি লাউয়েলকে 

টি 


পাটি 


প্রবাসী । 


৫৯ 


মনের কোণে একটু স্থান দিতে ওস্তত না হওয়া; আমি 
তোমাকে অহিন্দু বলিয়াছি। ইহাতে আমার এমন কি 
দৌষ হইয়াছে ?” ৷ 

শিবচন্ত্ৰ বলিলেন, “পুশ্তকরামেরই ভিত কিন্তু 
ভায়া, মার.এক প্রকারের আতিথেরতার. নমু করিতে 
ভুলিয়া গিয়াছ। সেটা বাণিজ্যিক আতিথেয়তা তুমি 
ইউরোপীয়দের, সুতরাং ইংরাজদের, আত্মিক অতি:থয়তাব 
খুব প্রশংসা করিয়াছ। তাহাতে আমি ক্ষুঃ নহি; যে” 
তারিফ, পাবার যোগ্য, তার তারফ করাই উচিত। কিন্তু 
এই যে সেদিন ব্লাঙঞ্ছার 'অভিষেক উপলক্ষে ইংবাজদের 
বাণিজ্যিক আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়া গেল, তাহার 
গুণকীর্ভন করিলে না কেন ?”” 

পুস্তকরাম। তুমি কোন্‌ বিষয়টার উল্লেখ কণিতেছ ? 

শিব। কেন, বিলাতী গবর্ণমেন্ট প্রথমে ন্ভারতবর্ষের 
ঘাড়ে ভারতবর্ষীয় রাঁজন্ত ও সামস্তদ্দিগের সৎকা:বর ব্যয়টা 
চাপাইতেছিলেন। তার পর লর্ড কৰ্জ্জন অন্ঠান্ত যু ক্রব 
মধ্য নিম্নলিখিত মত যুক্তি প্রযোগ কবায় শেষে বলাতী 
সরকারী তহবিল হইতেই খরচট! দেওয়া হয় :--“ভারতীয় 
রাজন্ত ও সামস্তবর্গ অন্তান্ত অতিথিদের চেয়ে ভারতে ও 
ইংলগ্ডে, সাধারণ কার্য্যের সাহায্যার্থ *সধিব পঁবমাণে 
অর্থ দান করেন ৷ সুতরাং তাঁভাদের সৎকাঁরের বায় আমা- 
দেরই দেওয়া উচিত 1৮* 

বিষ্ণুলাল ৷ অৰ্থাৎ ভারতবর্ষের রাজাদের বাছ থেক 
খুব দোহন কোর্যে* নেওয়া! যাবে; সুতরাং এখন কিছু 
খরচ করায় দোষ নাই । 

শ্তামাপদ। ঠিক বোলেছ। একপ যুক্তি এয়োগ 
কোন্তে বন্ডুলাটের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল । 


“ “That the Iudi1an chiefs and nobles 101 elong 
to the category of possible guests are 20 tie habit 
of making donations and contributions to 80155 
expenses; both in India and while in Zugland, 
greatlysin excess of those that may be antic pated 
from any other class of guests, and that >xcptio- 
ual treatment may therefore be held to be ju: tified 
by exceptional deserts.” —Parhiamentary Vhfte 
Paper, East India, Entertatument of Indian ari G>lonial 
Gutsls, 


৬০ 


শিবচন্্র । না হেনা; অধ্যাপকদের কোন কালেই 
সাংসারিক বৃদ্ধি হয় না; তুমি চিরকাল ছেলে মানুষই 
রোয়ে গেলে! লর্ড কৰ্জ্জন দেখ্‌লেন, ভারতীয় অতিথিদেব 
খরচটা ভাবতের ঘাড়ে চাঁপালে বড় নিন্দা হবে। অথচ 
ইংরাজ জ্বাতি সের্টিমেণ্টে তুলিবে না। ভার! টাক! 
বোঝে, টাকা চায় । টাকাব লোভ দেখালে কার্য্যোদ্ধার 
হোতে পাবে। সুতরাং তিনি এই প্রকার, রাজাদের 
* কাছে বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে কাজ 
হাসিল কোল্লেন । যাঁহোক্‌ ইংরাঁজদের এরূপ দোকশনদারী। 
আতিথেয়তাটা নিন্বনীষ বটে । 
পুস্ত। কিন্তু এপ দৌকানদারীটা কেবল কি ইংরাজ্- 
দেরই আছে? ছুর্গোৎসবে প্রণামীর পরিমাণ অনুসারে, 
আইবড় ভাতে উপহারের মূল্যান্তপারে আমরা নিমন্ত্রিতরের 
অভ্যর্থনার তারতম্য করি না কি? যাহোক্‌, তোমাদের 
কথায় মনে পোড়ে গেল যে আর এক প্রকারের আঁতি- 
থেরতা বাদ পোড়ে গেছে, সেটা ভাষিক বা ভাষাসম্বধ্ধীয়। 
সের্দিন*আম:দের দরজি সেখ কানাই বলছিল যে অনেক 
আরবী ফারসী কথা বাংল'ভাষায় আশ্রয় পেয়েছে বাংলা- 
ভাষার মালমশল সম্বন্ধ তার বক্তব্যগুলি তারই কথায় 
«প্রবাসীর সম্পাদককে বোলে ছাপিয়ে দোব। 
ব্ৰজ । আচ্ছা, তোমার খলিফা! সাহেবের বক্তব্য যথা 
সময়ে পড়া যাবে । বুঝিলাম, যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্ত 
' দ্বেশেরও সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি হইতে যে সকল উপদেশ 
পাওয়া যায়, তাহা আমাদের মনের সামিল করিতে হইবে। 
এখন তুমি মার্কিন কবির কি কবিতা পড়িতেছিলে, বল। 
পুস্তক। কবিতাটির নাম A ৮57816। সংক্ষেপে 
ইহাতে কবি এই কথা বলিতেছেন । খৃষ্ট একদিন বলি- 
লেন, “আমার মানুষ ভ্রাতারা কেমন আমাতে বিশ্বাস 
করে, একবার পৃথিবীতে গিয়া দেখিব।” এই বলিয়া 
তিনি পৃথিবীতে আসিয়া লোকদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ 
করিলেন। তখন বড় বড় রাজা, শাসনকর্তা ও পুরো- 
হিতেরা খুব আড়ধর ও জাকজমকের সহিত* তাহার 
অভ্যর্থনা করিলেন। যেখান দিয়াই তিনি যান, সেখানেই 
তাহারা সোনার কাজ করা কার্পেট বিছাইয়া দিতে লাগি- 
লেন, উচ্চ সুশোভন প্রাসাদ-কক্ষে তাহার বাসস্থান নির্দেশ- 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভাগ 


পূৰ্ব্বক রাজভোগ্য খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তাহার ভৃত্তিসাধনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ উপাসনামন্দিরে অগানের 
স্বরলহরী, সহষোগে তাহার বন্দনা গীত হইতে লাগিল; 
গির্জায়, প্রাসাদে, বিচারালয়ে, সর্বত্র তিনি নিজ মুক্তি 
সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত দেখিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি 
যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সেখানেই তাহার 
মন্তক ছুঃখভাবে অবনত হইতে লাগিল; সৰ্ব্বত্ৰ প্রাসাদা- 
দির ভিত্তি হইতে অর্তনাদ শুনিতে পাইতে লাগিলেন । 
[কেন না, গির্জা, প্রাসাদ, বিচারালয়, সমস্তই গরীব 
ছুঃখীক্ তাহাদের ন্তাব্য স্ুথসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়। 
নিন্দিত হইয়াছে । ] [গর্জা, প্রাসাদ ও ধন্মীধিকরণের 
প্রাচীরে তিনি বৃহৎ ফাটাল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; 


ভিত্তি হইতে যত দীখশ্বাস বাহির হইতে লাগিল ও সন্তপ্তের ' 


বক্ষস্থলের ন্যায় তাহ! তই পৰ্যায়ক্ৰমে স্ফীত ও সন্ধুচিত 
হইতে লাগিল, ততই দেওয়াল অধিক বিদীৰ্ণ হইতে 
লাগিল। তখন খৃষ্ট বলিলেন--“তোমর| কি তবে জীবিত 


মানুষের আত্মা ও দেহের উপর তোমাদের সিংহাসন ও - 


বেদী স্কাপন করিয়াছ? তোমরা কি মনে কর, যে অষ্টা- 
লিকা অষ্ভজাত ও সম্ত্রান্তকে আশ্রয় দেয় কিন্তু দরিদ্রকে 
পিশিয়া ফেলে, তাহা টিকিতে পারে? তোমরা পার 
সিংহত্বার ও সোনার অর্গল দ্বারা আমার ভাইভগিনী ও 
অনুচরদিগকে তাহাদের পিতার গৃহে প্রবেশ ও আশ্রয় 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ ৷ আমি স্বৰ্গে এই আঠার শ বৎসর 
ধরিয়া তাহাদের চোখের জল ফোটা ফোঁটা করিয়! পডিতে 
শুনিয়াছি।” ইহা গুনিয়া সকলে বলিলেন, “প্রভু, 
আমাদের দোষ নাই; আমাদের পিকৃপিতামহেরা যেবপ 
আচরণ করিতেন, আমরাও তন্রপ করি।” তখন খৃষ্ট 
এক জন সংকীর্ণললাট, খৰ্ব্বকায়, শীর্ণ, কোটরগতচক্ষু 
মজুরক খুজিয়া বাহির করিলেন ; এবং একটা মাতৃহীন! 
বালিকাকেও খুজিয়া বাহির করিলেন। সে তাহার 
অস্থিচৰ্ম্মগর আঙ্গুলগুলি দ্বার! ক্ষীণভাবে আপনার নিকট 
হইতে অভাব ও পাপকে দুরে তাড়াইতে চেষ্টা করিতে- 
ছিন্সু। ঈশা এই দুজনকে রাজা রাঁজড়া ও পুরোহিতাদির 
মধ্যে স্থাপন করিলেন। তাহারা, পাছে তাঁহাদের পর্রি- 
চ্ছদ অগুচি হইয়া যাকস,*এই ভয়ে যখন তাহা গুটাইয়| 
গু 


ই 


- ১ 
ৰ: 


তা 


এ 


কী 


২য় সংখ্য।। ] 


লইলেন, তথন খৃষ্ট মজুর ও বালিকাটির প্রতি অঙ্গুলি 

নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “দেখ, দেপ, তোমরা আমার 
কেমন মুর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ দেখ?” 

এই কবিতাটি দ্বারা কৰি কি শিখাইতেছেন? আমি 

B-' যতদুর বুঝি, তাহাতে বোধ হয়, তাহার একটি উপদেশ এই 

"যে মানুষের সেবা,মানুষের উপকার সাধন, ভগবানের প্রকৃত 

সেবা। বড বড় গির্জা ও খৃষ্টের সুন্দর সুন্দর মৃষ্তি নিৰ্ম্মাণ, 


1 সুকণ্ঠে তাঁহার স্বতিগান, এসকল কোনই কাজের নয়, . 


| যদি অজ্ঞ, আর্ত, দরিদ্রলোকদিগকে শিক্ষা, সাত্বন| ও 
, প্অন্নবন্তাদি দিতে না পার। দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকেন্লা এ 
পর্য্যন্ত সকল দেশেই তাহাদের স্তাষ্য অধিকার হইতে 
বঞ্চিত রহিয়াছে । সকল মানুষকে ভাল হইবার, উন্নত 
হইবার যথাসম্ভব সমান সুযোগ দাও। নতুবা তোমার 
ঈশ্বরারাধনা বুথা। হীনাবস্থাপন্ন, আর্ত, দরিদ্র ব্যক্তিগণকে 
ছুরবস্থায় থাকিতে বাধ্য করিলে ভগবানেরই অবমাননা 
করা হয়। 
$ বজ । বাঃ, নাকিন কবি ত বড় সুন্দর কথা বলিয়া- 
ছেন। আমাদের তুলসীদাসও অনেকটা এই ধরণের 
একটি গল্প বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। একদিৰ এক 
জন মেথর কয় অবস্থায় মলিন দেহে নর্দমায় পড়িয়া রোগের 
যন্ত্রনায় হা রাম! হা রাম] করিতেছিল। এমন সময় 
| টী হনুমান আকাশমাগে সেই স্থান দিয়া যাইতে 
যাইতে এবপ অপবিত্র স্থানে একজন “অস্পৃ্ত” মেথরের 
“মুখে পবিত্র রাম নাম শুনিয়া অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং 
£ মেথরকে এক লাখি মারিয়! চলিয়া গেলেন। রামের 
নিকট পৌছিরা হনুমান তাহার পদ সেবা করিতে গিয়া 
দেখেন, রামচন্ড্রের বক্ষে লাখির দাগ এবং রামচন্দ্র অত্যন্ত 
*আহত হইয়াছেন । হনুমান কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাম- 
চন্ত্র বলিলেন, “তুমি, অ'মার আশ্ররপ্রার্থা, সাহায্যভিখারী 
. সেই মেখরকে যে লাখি মারিয়াছিলে, তাহা আমাকেই 
এলাগিয়াছে 1” ° 
শিব। হিন্দুস্তান ও পঞ্জাবে প্রচলিত একটি গল্প হই- 
' তেওঁ পরোক্ষভাবে এই উপদেশ পাওয়া যায়। এক চাষা, 
এক বেনিয়া মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইত। ফসল ভাল 
হউক ব| মন্দ হউক, চাঁষার দুর্দশ| দুচিত না, কিন্তু মহা-, 


= A 


প্রবাসী । 
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লনের ধন বাড়িয়াই চলিত! শেষে একদিন চাষা মহা- 
ব্রনকে বলিল, “ভাই, আমাব ত আর কিছুই নাই, 
মামাকে ধনী হইবার উপায় বলিয়া দিতে পার > ভণ্ড 
নহাজন বলিল, “টাকাকড়ি শ্রীরামচন্্র জী মহার'জ দেন, 
তাকে জিজ্ঞাসা, কর।” সরলপ্রক্কৃতি চাষ! পথে খাইবার 
লন্ত তিন খানি মোটা মোটা রুটি প্রস্তুত করিয়া রমের 
ন্ন্বেষণে বাহির হইল। প্রথমে একজন ব্ৰাহ্মণক্তে ও 
ভৎপরে একজন সন্যাসীকে একখানি করিয়া কুটি দিয়! 
চাষা রাল্মর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তাহারা 
টি লইয়া চলিয়। গেল, চাষার কোন সাহায্য করিল না। 
শেষে এক গাছের তলায় একজন ক্ষুধিত গরীব লোকে 
ৰেখিয়া ক্ষুধার্ত চাষ তাহাকে শেষ কটি খানি দিয় ত হার 
লাছে বসিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল। গরীব লেঁ কাট 
নিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথা যাইতেছ?” চাষা বলিল, “সে 
তনেকদৃত্র, রামের কাছে যাচ্চিঃ কোনৃদিক দিয়া| যেতে হবে, 
ভুমি বোধ করি বলতে পার্বে ন| |” গরীব লোকটি হা সয়া 
বলল, “বোধ হয পারব ; আমিই রাম । তুমি কি সাং?” 
চা নিজের দুঃখ বলিলে পর রাম তাহাকে একট ণঙ্খ 
দিয়া তাহা একরকম করিয়া বাজাইতে শিখাইয়া দেন, 
এবং বলিলেন যে সেই প্রকারে শাখ বাজাইয়] সে বে ইচ্ছা 
করবে, তাহাই পূর্ণ হইবে। চাষা আনন্দে বাড়ী ফরয! 
স্লে। তাহার আনন্দ "দেখিয়া ধূর্ত মহাজন ফুস্লায়া 
তহার নিকট সব কথা জানিয়া লইল। কিন্তু কেমন 
ক রষা শাঁথ বাজাইলে ঠাহার ইচ্ছা পূৰ্ণ হইবে, চাষা! তাহা 
বলিল ন|। মহাজন শাখটি চুরি করিল। কিন্তু নিষ্ট 
প্রকারে বাজাইতে না পারায় কোন ফল পাইল =!। 
সুতরাং চাষার নিকট আসিয়া! বলিল, “দেখ, শাখাট আছে 
আমার কাছে এবং বাজাতে জান তুমি,--এ অবহায় 
ক-তরা লাভ নাই,_তোমাকে আমি শীখটি দিতে পার, 
যঁ- তুমি এই সর্ভে রাজী হও যে তুমি শাখ বাজিয়ে ঘা 
পাব, আমি তার দ্বিগুণ পাঁব।” অনিচ্ছা সত্বেও চা 
শেষ রাজীঞ্ছইল। কিন্তু তাহার যতই ধন বাড়ুক, মলা- 
জনের তার দ্বিগুণ হওয়ায় তাহার বড় কষ্ট হইতে ল-গিল। 
এব বৎসর অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায় সে শন্তে জল দব-র ” 
জহু একটি কূপ চাহিল। তাহার ক্ষেতে একটি কিন্ত 


৬২ ৃ প্রবাসী । 


মহাজনের ক্ষেতে দুটি কূপ হইল। ইহাতে চাষার দুঃখেব সীমা 
রছিল না । শেষে ভাবিতে ভাবিতে সে মহাজনকে জব 
করিবার এক চমৎকার উপায় স্থির করিল। শাখ বাজ্ধা- 
ইয়া রামের কাছে এই বর মাগিল যেন তাহার একটি 
চোখ কাণ! হইয়া যায়। অমনি তাহার একটি চোখ ও 
, সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের ছুইটিই কাণা হইয়া গেল। মহাজন 

অন্ধ হইয়। ছুটি কূপের মাঝখান দিয়া যাইতে যাইতে একটা 
কুয়ায় পড়িয়া! মারা গেল। 

এই গল্পের শেষাঁংশটি আমার বর্তমান বক্তব্যের জন্তু 
আবশ্তক নয়, কিন্তু গল্পটা অসম্পূর্ণ রাখা ভাল নয় বলিয়া 
সমস্তটাই সংক্ষেপে বলিলাম । ক্ষুধিত গরীব লোকটিই 
যে রাম, আমার কেবল এই অংশ টুকুতে দরকার্‌। 
পুস্তকরামের ভাষায় বলিতে গেলে, প্রত্যেক নরে নারায়ণ 
অবতীৰ্ণ, এবং দয়ার পান্রকে দয়া করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া 
বায়, ইহাই গল্পের এই অংশ টুকুর উপদেশ ৷ 

বিষ্ণু । নানা দেশে একই রকমের উপদেশ পাওয়। 
যায় ইহা বড়ই চমৎকার । 

পুস্তক । শুধু চমংকার বলিয়াই ক্ষান্ত হও কেন? 
মানবন্জাতির একত্বের ইহা একটি প্রমাণ । চামড়ার রং, 
মুখের গড়ন,*ভাষা, পোষাক, সব আলাদা হ’লেও, ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের মানুষের মনটা একই ছ'চে ঢালা এবং একই 
ধাতুর। এই জন্তু মার্কিন খষি এমার্সন বলিয়াছেন £-- 


“There is One mind common to all individual men. 
Every man 1S an inlet to the Same and to all ot the same. 
* What Plato has thought, he may think ; what a 
saint has felt, he may 166], what at any tine has befallen 
any man, he can understand.” 


ইহার তাৎপর্য এই ষে সকল মানুষের মন এক । প্রত্যেক 
মানুষ, এই সাধারণ মনে এবং সকল মানুষের "অস্তরে প্রবেশ 
করিবাব দ্বার স্বপ্ধপ। প্লেটো যাহ! চিন্তা করিয়াছেন, 
আমরা তাহা চিন্তা করিতে পারি, যে কোনও সাধু যাহা 
অনুভব করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি, 
যাহা কোনও সময়ে কোনও মানুষের জীবনে ঘটয়াছে, 
আমরা তাহা বুঝিতে পারি। * 


রাত্রি হইতেছে দ্বেখিয়া’সকলে স্ব শ্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন $ 


করিলেন! পুস্তকরাম আবার অধ্যয়নে রত হইলেন । 
৮ জ্ঞা‘ 





ৰজ 


[গয় ভাগ | 


স্তম্ভিত। 
আসে যায় নিশিদিন, 
কিছুই হ’ল না হায়! 
আমার জীবন-শ্রোত 
একটানা বহে যায় । 
আঁকি নি একটি ছবি, 
গাহি নি একটি গান, 
শরৎ বসস্ত কত / 
হ’য়ে গেল অবসান ! 


হাতে নিয়ে ব’সে আছি 


র্ঙে-ভর| তুলি থানি,--- 
কত ছবি মনে জাগে, 

কি আঁকিব নাহি জানি? 
বাধা স্বর, সাধ! গলা, 


রাগে ভ’রে আছে প্রাণ, 


কি গাহিব নাহি জানি, 
ভুলে গেছি ষত গান ৷ 


জলে-ভর! মেঘখানি - 

বুকেতে বিজলী খেলে, 
ভাসাইতে পারে ধরা . 

* অনুকুল বায়ু পেলে; 
জলের কণিকাগুলি 

ভাসিয়া বেড়ায় বুকে, 
মিশিতে পারে না বলে 

ঝরিতে পারে না সুথে। 
তেমনি হৃদয়ে মোর 

ছাড়া ছাড়া! ভাবগুলি 
মিশিতে পারে নি বলে 

মুখেতে সরে না বুলি । 


বুকে-বাধ। ভাবগুলি 
আকুলি-ব্যাকুলি করে, 
বাহিরিতে নাহি পায়,--- 


*মরমে রয়েছি ম’রে। 


“A 


— a 


* 


২য় সংখ্যা | ] 
হৃদয়-নিকুঞ্জে মোর 
= পুঞ্জ পূঞ্জ ফুলগুলি ! 
কি হ’ব চয়ন করে 1 
| মালাগাঁথ! গেছি ভুলি’ ৷ 


হতাশের উষ্ণস্বাস;-- 
সমভাবে কেটে যায় 
অলসের বারমাস ! 


চিত্র। 
"{ প্রবাসীর গড (১৩৯৯ সালের) চৈত্র সংখ্যার প্রথমেই যে 
বন্দর নিবৰ্শ-মুজ্রিত পক্ষীর ছবি মুত্রিত ব্বইখাঁছিল, তাহার বৃত্তান্ত 
গত বৈশাখ সংখ্যার ২১শ পৃষ্ঠা দেওষ| হইযাছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর 


রবিধর্ম্মা আমাদিগকে এই চিতখানির প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিযা- 
ছেন। 


চৈত্র সংখ্যার আর একখানি সুন্দর চিত্র রাফেএলের সেন্ট '£ 


* 


ক্যাথারিন। এই তৈল চিত্ৰখানি ১*৬ *ষ্টান্দে অঙ্কিত হয়। ইহা 
এঁপানে লণ্ডনেৰ ন্যাশন্তাল গ্যালাবীর একখানি শ্ৰেষ্ঠ চিত্র বলিয়| 
পৰিগণিত হইয়| ধাকে। সেন্ট ক্যাথ্যারিন্‌ মিসরদেশের আলেক্‌- 


জান্ত্রিয! নগরে রাঙ্গবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্ট ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ 


করায উক্ত ধৰ্ম্মেৰ বিবোধীবা তাহার প্রাণবধ করে। চিত্রে তিনি - 


উৰ্দ্ধমুখে ভক্তিভব্বে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এইরূপ 
অঙ্কিত হইযাছে। 

এই প্রকাব খৃনুংগ্ম সম্বন্ধায বা বিদেশী চিত্র সম্বন্ধে একটি কথা 
বল৷ আবস্তক । কেহ,কেহ্‌ বলেন, “প্রবাসীতে* এসকল ছবি না দ্বিষ| 
কেবল আমাদেৰ দেশেৰ পোবাণিক বা প্রাচীন সাহিত্যিক বিষয়ের 
ছবি দেওষ! উচিত । স্বদেশেব শিল্পের উন্নতিসাধন ও উৎকর্ষ প্রদর্শন 
“খে আবশ্যক, তছিবষে সন্দেহ নাই। “প্রবাসী” ভারতীব চিত্র প্রকা- 
শিত করিবার জন্ত যেরূপ বতু ও অর্থব্যয করিযাছে, অন্য কোন পত্র 
তাহার তুলনা কিছুই করেন নাই! কিন্তু আমর! কি সঙ্কাৰ্ণমন| 
হইষা ভালমন্দ হেকূপ হউক, কেবল ভারতীধ ছবিরই প্রশংসা! করিব ? 
ললিতকলা দেশ বা জাতি বা ধর্শসম্প্রদায বিশেষে আবদ্ধ নহে। 
মনে ভাববিশেষ উদ্রেকেব ক্ষমত| ও সৌন্দর্য্য চিত্রের প্রাণ । যেখানে 
এই ক্ষমতা! ও লৌন্দর্ধ্য পাইব, সেখানেই তাহার গুণ গ্রহণ কহিৰ, 
১ রসাস্বা্দন করিন, আমাদেব মনেব ভাৰ এইবপ হওয়া! উচিত। 


হিন্দুব দেবমন্দিৰ, মুসলমানেব কবর ও মস্জিদ. বৌদ্ধেব চৈত্য ও 


হাজার হাঙর ট কা ব্যয় করিতেছেন! তাহার কীবণ কি? কারণ এই 
যে, হয, এই সকল ইমারতের স্থাপত্য প্রশংসনীয়, সুন্দর, নয় ইহাদের 


প্রবাসী । 
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ছবিব রাফেএলের ছবি অপেক্ষা অধিক আদর করিতে পারেন 
কিন্তু চিত্রশিল্পের হিসাব যদি কেহ তাহা করেন, তাহা! হইছে 
তাহাতে কেবল তাহাব শিল্পবিষযে অজ্ঞতা ও সমৌন্দধ্যরমাইভণে 
অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে। ধৰ্ম্বেব দিকদিঝা একজন হিল. 
সত্যনারাযণের পুথি পড়িষ! যে সুখ পাইবেন, মিপ্টনের প্যারাঙাইং 
লষ্ট, হইতে তাহা ন। পাইতে পাবেন, কিন্তু তা বলিয়া কাব্যহিসানে 
কেহ প্যার্যাভাইজ লষ্টেব সহিত সত্যনাবাষণের পু'থিব দুল 
কল্পনীতেও আনেন না| চিত্রেব উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে আমাদিগন্দে 
জাতি, ধৰ্ম্ম, পরিচ্ছদাদি যথাসম্ভব ভুলিয়া গিষা, দেখিতে হইব বে 
বংফলান কিকপ হইতেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন ও বিস্তাস কিকশ 
হইয়াছে, মুখমণ্ডল স্বাভাবিক ভাবব্যাপ্রক হইযাছে কিনা, ইত্যাদি। 
তৰে ইহা! অবগ্ স্বীকাধ্য যে ষে ছবির বিষয ভারতীঘ ও আনীছের 
পবিচিত, আমাদের পক্ষে তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক চিত্বাকর্ষভ মন্দ 
করা স্বাভাবিক। কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও হাদযেব সম্প্রসবণ্তে 


, জন্য কেবল ভাবতীষ ললিত কলাই যথেষ্ট নহে , বিশেষতঃ ভরর্তয় 


চিত্রশিল্প । কারণ কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান সময়ে, ভীলতব 
কখনও পাশ্চাত্য দেশেব মত চিত্রের উন্নতি সাধিত হয় নাই |, 
কেহ কেহু চিত্র মোটেই চান না ৷ তাহাব। বলেন সাধারণ শাত শা 
কাগজ দুপযস! ডাকমাশুলে যত পৃষ্ঠা যাঁওযা সম্ভব, তত পৃষ্ঠ লেখা 
ছাপিষ! মাসে মাসে গ্রাহক দিগকে দেওষাই উচিত | এবিষয়ে আঁ 
দেব বক্তব্য এই যে মাসিক পত্র নানারূপ হুইধা থাকে । হাহ রা 


[চিত্র বা ভাল কাগজ, ভাল ছাপা চান না, ভাহাবা “প্ৰবাসী” ন লইযা! 
'অচিত্র কোন উৎকৃষ্ট কাগজ লইলেই ভাঁলহ্য। এই সঙ্গে এটি 


ন্বাস্তর কথাও বলিব! বাখি। “প্রবাসী”ব মূল্য তিন টাক।। গ্ৰহিক- 


। গাণ তিন টাকাব জিনিষ পাইতেছেন কিনা, তাহার হিসাব বরিদার 


সময যেন কেবল পাতা গণনা না করেন ৷ ভাল কাগজ ভাল ছাপ ও 
ভাল ছবির ব্যয কিবাপ হুষ, নিজেব| যদি না জানেন, ত অনুতহ- 
পূর্বক যেন কোন অভিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা! কবেন। "আমরা বি-।স 
কৰি, “প্রবাসী”ৰ বায প্রত্যেক বাঙ্গল! মাসিক পত্ৰ অপেক্ষা দেশী 

বাঁহা হউক, আমব| এন্‌স্যুইক্লোপীডিয| ব্ৰিটানিকাব নব প্রকাশিত 
প্রপূত্তি (99150167566) হইতে ললিত কলা বিষয়ে নিহলিখিত 
বাক্যগুলি উদ্ধত করিয| এই প্রসাঁঙ্গর সমাপ্তি কবিব। 


“An art gallery ®*epitomises s0 many fha es 
of human thought and imaginatiop tEat it 
connotes much more than a mere collection of 
paintings lInits technical and aesthetic aspzsct 
the gallery shows the treatment of colour fcrm 
and composition. In its historical aspect ৮৮৪ | 7] 
the true portraits of great men of the past + we 
can observe their habits of life, their mancrs, 
their dress, the architecture of their timer, nd 


ঠইংরাজেরা খ্ষ্টবন্দাবলম্বা, কত্ত ইংরাজ গভৰ্ণমেণ্ট নিবপেক্ষ ভাবে the religious worship of the period in whicL 36% 


lived Regarded collectively, the art of a country 


এঞ্জ.”, প্রভৃতি সমুদয়েব মেবামত ও সংরক্ষণ অন্ত বৎসর আসব epitomises the whole development of the pecple 


that prodyced it. Most important of all 1s the 
emotional aspect of painting, which must 6" ter 


-এতিহাসিক গুরুত্ব আছে। 7 সেইরূপ চিত্র যে ধর্ম বা জাতি সম্বন্ধীয় 1589 ০% more into every picture worthy of uctic =.” 


হউকন| কেন, আমর! যাহাতে তাহার উৎকর্ষ বুঝিতে পারি, তদ্রুপ 
শিক্ষা লাভ কবিবার চেষ্টা !কবা আমাদেব কর্তব্য। একজন 


ধর্শের দিক্‌ দিয়া কালীঘাটোর একপরসার গটের ব| বটগুলার পাজির 
পা 


“প্রবাসীভে" গত সংখ্যায বীজাপুরেব বাঙ্গাদের (য ইতিবূৰ্কে ৰু 
হিন্দু অপ্রকাশিত ছবিগুলি মুক্রিত হুইধাচে, আমাদের “দাশ তথ্সমু য়ন 


কিরূপ আদর হইবে জানি না! ; কিন্তু তৎসসুদয়ের প্রকৃত মুভ্য দির, 


. ৬৪ 


তাহা উদ্ধত ইংরাজী বাক্যগুলি হইতে বুঝা বাইবে। বিলাতে কোন 
কাগজে এরূপ ছবি বাহির হইলে তাহাঁব ক্রেতাব সংখ্যা অনেক 
বাড়িয়া যাব। 

গত সংখ্যাধ শকুস্তলার যে দ্বিবৰ্ণে মুদ্রিত হন্দর ছবি খানি দেওয! 
হইবাছে, তাহা শকুস্তলার কোন্‌ অবস্থার, তাহা! এ সংখ্যাষ বল! হয় 
নাই। ক্লুণ্‌মুণির আশ্রমে যেখানে একটি মধূমৃক্ষিকা শকুন্তলা 
মুখে বসিবাব চেষ্টা করিযা তাহাকে বিরক্ত কবিতেছে ও তিনি উহ'কে 
তাডাইবার চেষ্ট। করিতেছেন, ছবি খানি সেই অবস্থার। এই চিত্র 
খানি ১৯০২ খষ্টাব্দে মান্দ্রীজ শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইযাঁছিল। 
চিত্রকব প্রযুক্ত ধুবন্ধর উহার জন্য একটি পদক পুবস্কার পাইফাছিলেন। 

বর্তমান সংখ্যাষ প্রকাশিত “ছুষ্যন্তের সভার শকুদ্বল|” গত ফেব্রু 
কারী মাসে মান্রাজ্দ প্রদর্শনীতে বৌপ্যপদক প্রাপ্ত -"ইইয়াছিল। 
মান্দ্ৰাৱ ললিতকলা। সভা ( Madras Fine art Society) ভীহা- 
দের চিত্রশীলাব অন্ত ইহা! ক্ৰম করিষাছেদ। মান্দৰাজ্সের প্রধান 
দৈনিক পত্র মাদ্ৰাস মেল (2090789 11511) ইহাব সম্বন্ধে পিখিবা ' 
ছেন £-- ৰ 

“WM. ৬, Dhurandhar is another Bombay artist 
who shows great aptitude in dealing with water’ 
colours. His picture No 191 “Shakuntala at the 
court of King 00808005225 has gained a silver 
medal for the subject taken from Indian Mytho- 
‘logy or History, and fully deserves it ; for the. 


প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ ৷ 


“লক্ষ্মী, তৃমি আসিতেছ কি ?” বালিকা প্রতিবারে বলে “ই, এবং 
কদলী ও শর্কর! পুবস্কাব প্ৰাপ্ত হয। এই চিত্রখানি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 
বোম্বাইশিল্প প্রদর্শনীতে দেখান হৃধ। চিত্রকব তজ্জন্য একটি স্বৰ্ণপদক 
ও ১০ টাক পুবস্কার পান৷ 


নাগপুরে বাঙ্গালী | 


গত জানুষারী মাস হইতে প্লেগের প্ৰকোপে পডিয| নাঙ্গপুব 
নানা প্রকারে বিধ্বস্ত হইযা আসিতেছে! বহুসংখ্যক নরনারী দিনে 
দিনে কাল কবলে প্রনিষ্ট হইতেছে । প্রীণভষে বিহ্বল হুইবা সহস্ৰ 
সহস্ৰ অধিবাসী সপবিবাবে উদ্যানে, ময়দানে, শস্তাক্ষেত্রে, পল্লীপথে , 
সামান্ত পৰ্ণকুটীযর নিৰ্ম্মাণ করিব! বাদ করিতেছে । নগৰ জনশৃস্ত.]. 


2 
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‘ প্ৰসিদ্ধ এতওযারী (রবিবার ) বাজার শ্মশান সমান পডিবা আছে। 


রোগীর সেবক নাই, মুতের বাহক নাই, রোগীর চিকিৎসক নাই । 
গীডা হইলে কেহ নিকটে যায না বোগী শয্যায শুইয| জলাভাবে 
মরিয়া গেলেও কেহ বারিবিন্দু মুখে দিবার থাকে না। গীডার) 


ভীষনাকাব দর্শনে সকলেই সংজ্ঞাহীন হুস্থ, অসুস্থ সকলেই প্ৰাণ বীর 


ভাষ ত্ৰস্ত। জানুযারী হইতে অদ্যাবধি এই ক্ষুদ্ৰ নগরে সপ্তসহস্ৰাধিক 
নরনা রী শমন ভবনে প্রেস্ত হইযাছে। আল্গকাঁল প্লেগেব প্রভাব 


, খুব হাঁস হইব! গিষাছে। ভাবতেশ্ববের সিংহাপনারোহণ উপলক্ষে 
' ১লা জানুধাঁবী তারিখে ফ্রেস ইউনিয়ান ক্লাব হইতে এ হরিনাম 


artist has successfully triumphed over the d1f=5- ! সংকীর্ত্তন বাহির কব হ্য। পবে প্লেগেব আবির্ভাবে হবিনামই 


culfies inherent in the attempt to paint such a 9164} 
ture in water colours He has a great sense of) 
grouping figures and an unerring eye for their, 
correct Values when seen in masses.’ ৰু 

এই চিত্ৰেরর্ণবষযটি সহজেই বুঝা! যাইব । শকৃত্তলা শিশু পুেরে 
সহিত পালক পিত| কণ মুনির এইজন শিষ্যেব সাঙ্গ স্বামী দুষ্যন্তব 
নিকট উপস্থিত হইবাছেন। কিন্তু দুব্বাসার শাপে চুয্যত্ত কণ্রে আশ্রমে 
শকুত্তলীণক বিবাহ করিবাব কথা স্ম্পূৰ্ণবাপে ভুলিযা। যাওধায শবুস্তলা 
যে তাহাব পত্নী তৎসম্বন্দে সবিস্ম্য সন্দেহ প্রকাশ করিতেছন। 
মুনিব শিষ্যদ্বধের একজন ক্ৰুদ্ধ ও আব $কজন বিস্মিত হইখাছেন । 
শকুন্তলা প্রথমে ঘোমটা দিব! দীডাইয়া ছিলেন | পৰে দুষ্যস্ত সহজে 
চিনিতে পাবিবেন বলিয! তাহাব ঘোমটা খুলিয়া দেওযা হয। তীহার 
সহিত কথপোকথনেব সময ছুব্যস্ত বলেন, “প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতিব স্বভাব- 
সিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয ন| ৷ ত'ছাতে শবুস্তলা কষ্ট হইয! বলেন, 
“অনার্য, তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইবাপ মনে কব।” 
কালিদ।সের গ্ৰন্থে শকুন্তলা স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবাব পব কগ্য- 
পৰব আশ্রমে পুত্র প্রসব কবেন। চিত্রকব এ বিষষে মূল উপাখ্যানের 
অনুসরণ করেন মাই। 

ধুবদ্ধরের অপর ছবিখানি বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত একটি হিন্দু 
পর্ধের ছবি৷ ইহাকে গৌরী উৎসব বলে । ভাত্রমাসে তেরড1 নামক 
পুষ্প লক্ষ্মীৰ অবতাব বপে পূজিত হয। এই পুষ্পরক্ষটি পীতবর্ণ 
পষ্টবস্ে সঞ্জিত হইযা একটি বালিক। কতৃক গৃহের প্রত্যেক কক্ষে 
নাত হব। সঙ্গে বাড়ার সব ছেতুলমেবেরা থাকে । বালিকার মাত৷ 


বাহিক| বালিক'কে প্রত্যেক কামরা তিনবার জিজ্ঞাসা কবেন, 


প্রবাসী,বাঙ্গালীর একমাত্র আএধ স্থান হইষা উঠে এবং আবাল 
বৃদ্ধ সকলে নগবের পথে পথে খোল করভাঁল লইয!' হৰিনাম কীৰ্ত্তনে 
দশদিক প্রফুলিত কবেন। ভগবানের নামে শমনভষ তিরোহিত 
হ্য। ধীকলে শুনিষা সুখী হইবেন ভগবানেব অপাব অনুকম্পায় 
অত্রস্থ কোন প্রবাসী বাঙ্গালা প্লেগাক্রান্ত হন নাই। এই বিপদ্কালে 
সকালে আপনার প্রাণ লইয ব্যস্ত, কিন্তু আপনার! শুনিষ! সুখী হই- 
বেন যে ফ্রেক্রযারী মাস হইতে উক্ত ফ্ৰেওস্‌ ইউনিষান ব্লাৰ হইতে 
বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ওষ্ধ বিতবণের ব্যবস্থা কৰা হয। 
অনেকগুলি ‘বাগী আবোগ্য লাভ করিবাছে। তবে যতদুব আশ। 
লইহ1 কাৰ্য্যে ব্রতী হওষ| গ্রিবাছিল, ততদূর ফলল।ভ ঘটে নাই , তাহাৰ 
কাৰণ, লোকে গীড়া হইলে ভষে বলিত চাহে না, পাছে সেগ্‌বীগেঞ্তন-১, 
ক্যাম্পে ধরিয়া লইয়| যাব । যাহাবা। উষধ ব্যবহাব কবিষাছে তাহারা ' 
বেশ সুফল পাইযাছে। ক্ৰমশঃ ওষধে লোকেব বিশ্বাস জক্মিতেছে। 
শবুক্ত বাবু নৃপালচন্দ্ৰ মজুমদাব বি, এ. সহকাবী সম্পাদক, উক্ত কাজে 
হস্তক্ষেপ কবেন। ইনি এই বিপদ্‌ কালে যেবপ সেবাব ভাব দেখাইয়া- 
ছেন, তাহাতে অত্রস্থ বাঙ্গালীগণ ভাহাব প্রতি অতিশ্য প্ৰীত হইবানছল । 
ওষৰ বিতবণ উপলক্ষে স্থানায় উকাল &যুক্ত বাবু অপূৰ্বাকৃষ্ণ চৌধুৰী ? 
মহাশষ এবং কলবেব পুস্তকালযাশক্ষ শ্রীবুক্ত বাবু ন গন্পনাথ সিংহ . 
বিশেষ আৰ্থিক সাহাষ্য কৰিব| কৃডজ্ঞত| ভাজন হইবাছেন। ‘চাঁধুবখ 
মহাশয প্রবাসী বাঙ্গলীগণের মধ্যে রতুণ্শেষ । 

* ৰদ 

দহমাসীর অৰ্থ ৷ 





= বাঁ অন্ত দান প্রাপ্তবংস্কা মহিলা পঞ্চারতি কবিতে করিতে পুষ্প ৬ মৌলবী মহম্মদ নওমান খঁ| লিখিব,ছেন যে “দহমাসী” “দশ 


মাসী”র অপভ্ৰংশ নহে। “দহ” একটি পাৰ্মূ শব্দ। ইহার অর্থ দশ। 


£নং শিলৃনাবায়ণ দাসের লেন, কুম্ভলীন প্রেস হইতে শ্ৰীপূৰ্ণচন্ত্ৰ দাস কর্তৃক মুগ্লিত। 





A 


~~ 


-* তৃতীয় ভাঁখ । [ 


._*- অজবিলাপ। 
En 


[ ভোৱ্জবাজেব ভগিনী ইন্দুমতী স্বযস্বব-সভাষ বঘুব পুত্র অজকে 

'," পতিতে বরুণ করেন। একদিন অন্ত রম্য উপবনে ইন্দুমতীৰ সহিত 
বিহার করিতেছেন, এমন সময নাবদপ্ধধি পাবিজ"তমালাধ শোভিত 
বীণা হস্তে লইযা আকাশনার্গে গমন কবিতেছিলেন। সহস| সেই 
পাবিজ্ঞাতেব হাঁক রাজরাণী ইন্দুমতীব বক্ষস্থলে পতিত হইল । অমনি 
“মহিষী অচেতন হইয়া পতিক দেহে ঢলিষ| পড়িলন ৷ অজও মুৰ্চ্ছিত 


হইষ| পড়িলেন। বহুযত্নে বাঞ্জা সংজ্ঞালাভ কবিলেন। কিন্তু রাণী 


ইন্দুমতী আব নেত উদ্দীনন করিলেন না 
4. “গতপ্রাণা বাজ্রাধী আজি ধবাসনে 

= ছিন্নতাৰ বীণাপ্ৰায ; শোকাকুলমনে = 
০" প্রেমভবে নিজকোলে লযে কামিনীবে , 


কাদিছেন অজবাজ ভাসি অশ্রুনীরে ৷” 

ইন্দ্ৰেব আদেশে হুন্বান হবিণী তৃপবিন্দু নামক মুনিব তপোভঙ্গ 

করায়, মুনি তাহাকে, ‘এই পাপে হইৰি মানুষী’, বলিয! শাপ দেন। 

_ = ইন্দুমতী সেই শাপত্ৰষ্থ৷ স্থবাক্ষন।। হবিণী অনেক অনুনয বিনয় 
কবায তৃণবিন্দু বলেন, ‘স্নবপুপ্প দবশনে হবে স্বৰ্গগামী ৷” তাই 
খন্দুমতী দন্দরমালা দেখিষ। শাঁপবিষুক্তা হইম| সবপুবে গমন 

- কৰেন ৷ ] 
(১) 


জাগো গো সখি ইন্দুমুখি, 
কেন গো আঁখি মুদিলে? 
কহ কিব্যথ। লাগল কোথা? 
কেন গে! পড়ি ভূতলে? নি 
কুন্ধমমালা আঘাতে বালা 
মূরছে যদি চেতনা, 
ওতো গো ত্বরা, কঠোর ধরা 
বাড়াবে আরো যাতন্যু 





আষাঢ়, ১৩১০। 





৩য় সংখ্যা | 


জানি গো জানি অঙ্গথানি 
কুস্গুম হতে সুকুমার ; 

জানি গো ক্ষিতি কঠিন অতি, 
ঝটিকা বাজে সমীরে তার । 

কোমল কচি . প্রেমেতে রুচি 
আসন মম অস্তরে, 

রাখিব এস ; হৃদয়ে বোসে!; 
উঠহ প্ৰিয়ে জাগরে। * 

(২) 

গৃহিণী মম _ সচিব মম 
লক্ষ্মী স্থথসম্পদে, 

সহায় মম" সঙ্গী মম-_- 
ওগো ও সখি নৰ্ম্মদে{ 

ডাকিছে তোরে আদর কোরে 
সখীরা কত সাধিয়া, 

ডাঁকিছে সবে করুণরবে 
পাখীরা হোথা কাঁদিয়া । 

কীদিছে অলি; কুম্থুমকসি 
বিষাদে পড়ে খসিয়া; 

শৌকেতে হেথা কাপিছে লত, 
“ সমীর কাদে শ্বসিয়া। 

বেদনাভরে রোদন করে 
প্রভাত দিবা যামিনী। 


৬৬ প্রবাসী। [ ওয় ভাগ । 
উপেখি সবে তুমি কি রবে যুদ্ধক্ষেত্ৰ নহে; কবি আমাদিগকে রণবাগ্ে ভুলাইয়া 
নীরবে তবু মানিনি ? কোন দেবমন্দির বা! পীঠস্থলের নিকট লইয়া আসিয়াছেন । 

(৩) বঙ্গীয় কবিতা-কুগ্জ এইরূপ মৃতু ও মনোরম ছিল, ইহা 

তমসাপারে অন্ধকারে যেন সৰ্ব্বত্ৰ রমণীকণ্ঠের ধ্বনিতে মুখরিত ছিল,--ইহার এক 

a ক্ৰৌঞ্চসম বুঝিরে, অভাব ছিল। এই কবিতা-সাহিত্যে পৌরুষের অত্যন্ত 
এপারে আমি ওপারে তুমি অভাব দৃষ্ট হইত, ইহা যেন অতিমান্বায় অশ্রুভারাক্রান্ত 
ডাকিয়া দৌহে খুঁজিরে ! হইয়া! পড়িরাছিল; যেন করুণরসাত্মক একতন্ত্ৰী অন- 

আমার কথা পশে না তথা, বরত একটা একঘেয়ে মধুর স্বর গাহিয়া গাহিয়া আমাদের 

ৰ তোমারো কথা শুনি না; * মিষ্টত্ব সম্ভোগে কতকটা অবসাদ আনয়ন করিয়াছিল। 

এ নিশা কবে প্রভাত হবে মধুত্দন ও হেমচন্দ্ৰ, এই ছুই কবি বাঙ্গল! কবিতার 

জানি না সখি জানি না । গীতির প্রবাহ ফিবরাইয়| দিয়াছেন। করুণরসের একতন্তৰীটা 

এ. গরজি হারে _ ‘অন্ধকারে ছুড়িয়া ফেলিয়া! ইহারা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাহাদের 
উৰ্ম্মি ছোটে অকুলে-- ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন 

ওপারে তুমি এপারে আমি সংগীত-রসের রসিক করিয়! তুলিয়াছেন ৷ 

ডাকিয়া কাঁদি আকুলে ৷ মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার এই ছুই কাব্য, একটি শৈল- 

ভাসিয়া৷ স্রোতে সিন্ধুপথে নিঃস্থতা মুক্তম্োতা তরঙ্গিনী, অপরটি ঘনীভূত তুষারখণ্ড ; 

- তরিয়! আমি যাব কি? একটির উদ্দাম ও' খর প্রবাহ আমাদিগকে আবেগে ভাসা- 
জীবনপারে আবার তোরে ইয়া লইয়। যায়, অপরটির বাক্যের বিরলতা ও নীরব 

পাব কি আমি পাব কি? বিশান্ধত্ব আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে। মেঘনাদ- 

* শীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। বধের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্বন্ধ, বৃত্ৰসংহার আমা- 
চি দিগের শ্রন্ধার উদ্রেক করে। সাধারণ পাঠক মেঘনাদ-.. 

কবি হেমচন্দ্ৰ | বধের. ক্ষিপ্র ও মুখর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবত্তী হইয়! 


_ ইংরাজাগমনের পূৰ্ব্বে বঙ্গীয় পদ্ক-সাহিত্য-কাননে 
কোমল ব্রততীর অভাব ছিলা না) উহাতে সুন্দর ফুল 
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। বামাকণ্ঠের ধ্বনির স্কায় মৃদু 
মনোরম স্বরে কবিগণ প্রেম ও গার্হস্থ্য সুখতঃখের কথা 
গান করিয়া গিয়াছেন। কবিগণ যুদ্ধ গীতি গাহিতে 
যাইয়া সমরাঙ্গণকে সংকীর্তন-ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, 
যুদ্ধ-যাত্ৰী রাক্ষস রামনামাঞ্কিত দেহে নুপুর পায়ে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন, রাক্ষসের কন্টত মুণ্ড রাম নাম উচ্চা- 
বণ করিয়াছে । কখনও বা সমর-ক্ষেত্রে ক্জবী ভগবতী 


৬ আসিয়া ভক্ত বীরের শরীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন; ৪ 


গ্লদক্ৰুনেত্ৰ যোদ্ধার মুখোচ্চারিত চৌত্ৰিশ অক্ষর স্তোত্ৰ 
_ গুনিয়া' আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি, ভাবিয়াছি এত 


ইহার পক্ষপাতী হইবেন ; কিন্তু মনস্বী পাঠক বৃত্রসংহারের 
বাক্য-পল্লব-হীনতার মধ্যে মৌন বাণীর পরম কৃপা অনুভব 
করিবেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যে সকল 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, বুত্রসংহারে তাহা বহু পরিমাণে 
লক্ষিত হর। চরিব্রসমূহের তেজ, গাম্ভীয্য, অভিমান 
এবং কাব্যের বিষয় ও অবস্থার সংস্থান, সমস্তই অসাধারণ- 
রূপ গৌরবান্বিত। কবি সর্বত্রই আমাদের দৃষ্টি অতি 
উচ্চ লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। আর একটি কথা; খঁ 
মধুছ্দন যেরূপ রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র বিকৃত করিয়া জাতীয় 
শ্রদ্ধার পাত্রদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিয়াছেন এবং কাব্য- 
খানি অহিন্দুভাবাপন্ন করিরাছেন--মঠ বা মন্দিরের 
ইষ্টক দ্বারা মস্‌জিদ উত্থিত করিয়াছেন, হেমচন্দ্ৰ সেরূপ . 
করেন নুই । তাহার দেবগণ দেবত্ববিহীন হন নাই 


ওযু সংখ্য! |] 


অথচ তিনি অন্থরগণের প্রতিও কোন তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেন নাই; বরং দৈত্যরাজ বৃত্ৰ, রাক্ষসরাজ রাবণ 
হইতে উচ্চতর কল্পনার পরিচয় দিতেছে । 

বৃত্রসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চৰ্য্য সংযম আমাদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গুড় নাটকীয় কৌশলে কৰি আমাদিগের 
নিকট ছুই একটি ইঞ্জিতে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করেন । 
বৃত্রের সভাষ্ন শচী আনীত হইজেন। তাহাকে গ্ৰজ্রিনার 
দানী করা হইকে। দৈত্যবাজের এই ঘটনায় বিচলিত 
হইবার কোন কারণ নাই, কিন্তু শচীকে দেখা মাত্ৰ, 
উগ্র-প্ররুতি দৈত্যরাজ অনন্গতি হইয়| 

“চমকি সম্ত্রমে শীঘ্ৰ, উঠি দীড়াইল।” 

বৃত্ৰ যত বড় অন্ুরই হউন না কেন, দেবগণের প্রতি তাহার 
যতই স্থণ| থাকুক না কেন, সৌন্দধ্য তাহার প্রাপ্য সম্ভ্রম 
ও পুজা যেন সজোরে আদায় করিয়! লইল। এইরূপ 
কৌশলপুর্ণ অবস্থার সংস্থান দ্বারা কবি তাহার বর্ণনাগুলি 
সংক্ষিপ্ত ও সাৰ্থক করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট, 
স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণনা যতই দীর্ঘ ও বেসুরা হউক না 
কেন, কিছুতেই বিরক্তিকর হয় না। বিস্তান্ন্দর কাব্যে 
এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অসামান্ত ধৈধ্যের অগ্নি-পরীক্ষণ, হইয়া 
গিয়াছে । কবি হেমচন্দ্ৰ অতি অন্ন কথায় সৌন্দর্য্যের 
, আভান দিয়া পাঠকের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত 
করিক দিয়াছেন । শচীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা ছুই একটি কথায় 
শেষ হইয়া গিয়াছে । তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, “ঘোর 
ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ” শচীর মুখ দেখিলে স্তব্ধ হইয়া পড়িত। 
ধন্য সেই নৌন্দধ্য, যাহা চৈতন্তহীনের চৈতন্যের উন্মেষ 
করিতে পারে! যাহার! প্রতি ছত্ৰ ভাবিয়া ভাবিয়। পড়ি- 
বেন, কৰি তাহাদিগের নিকট বেনী ধরা দিবেন। মেঘনাদ- 
বধের শব্দর্থ খুঁজিতে পাঠক কখনও কখনও থামিতে 
পারেন, কিন্ত বৃত্র-সংহারের ভাবার্থ ও কাঁব্যগত নিপুণতা৷ 


” ভালরূপ ভ্ৃদয়ঙ্গম করিবার অন্ত পাঠককে অনেকবার 


+, থামিতে হইবে। এই ভাষার সংযম ও উচ্ছ্বাস-সুস্বরণ- 

শৃক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করিয়াছে। 

শচীপুত্র জান্ত ক্লদ্ৰপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া- 

ছেন, দৈত্যগণ এখনই শচীকে এন্্রিলার দামী করিব 

জন্ত স্বৰ্গে লইয়া যাইবে; মৃতকল্প পুত্রের মুখ দেখিয়! শচীর 
গা 


প্রবাসী। | ৬৭ 


মুখ ‘ৰারিভারাক্রাস্ত মেঘের, মত হইল, অথচ উত্ভত 
“কঠোর অশ্রু নেত্ৰে’ স্বলিত হইল না। নুষারগু্র 
তা লা নিন সারে ৰ 
প্রস্তর মুত্তি অর্ধ অচেতন ।” অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমস্তাপর 
কবি এই স্থান উপলক্ষ করিয়! বেহদ কাহার স্থূর মাম!- 
দিগকে পাগল করিয়া ছাড়িতেন। এই সংব্মক্তিই 
হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব, এই গুণে তাহার চরিত্রগুলি অখণ্ড 
মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে । 

কব্রি উচ্ছ্বাস নাই, সুতরাং তাহার কাব্য কব পরস- 
বিহীন, মরন, কেহ এরূপ বুঝিতে পারেন; কিন্ত অছাড়ি 
বিছাড়ি কাঁদিলেই ককণরস হয় না। দ্বর্গভুট শচীর 
আক্ষেপের অংশটি পাঠ ককন, ইহা আমাদের প্রতিৰ সিনী- 
বর্ণের নানা ছন্দোময়ী ক্ৰন্দনের সুর হইতে কত থক! 
উহা স্বগগত্রষ্টা দেবরাণীর যোগ্য আক্ষেপ। ইহার কান্ণ্যের 
মধ্যে মৰ্য্যাদা, রক্ষিত হইয়াছে, কবি ভুলিবা যান নাই যে 
দেবরাণী কাদিতেছেন, পথের ফকিরাণী কঁছিতেছে না । 


কিন্তু ইহা অপেক্ষাও দুঃখের কথা আছেঁ। পনিত্রতা- 
রূপিণী দেবরাণী অসম্থ ক্ষোভে ও লজ্জায় বলিতেছেন__ ' 
“হায় লজ্জা, আমার শযনাগার্ে, 
অমর পরশে নাহি যাহা! । 
ইন্দ্র বিনা যে শম্কন, না ছু ইল কোনজন, 
ৰৃত্ৰাঙ্গর পরশিল তাহা! !” 
দেবরাণীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি দৈত্যরম্বণী পরিয়৷ অপ- 
বিত্র কারয়া দিতেছে, ইহা! সামান্ত পরিতাপের বিষয় 
নহে। 
“আমার সপ্তকী বাজে, এন্দ্রিল/ব কটীতটে হায়। 
আমার মুকুটবতু, কুবের আনিয| দেখ ভায়।" 
বৈকু্, ব্রদ্ধলোক ও কৈলাসের দেবীরা আর নন্দন- 
বনের ত্রিমীমায় আসিবেন না, অপমানিতা শচীকে স্বণার 
চক্ষে দেখ্মিবন_ | 
“আব না আসিবে লক্ষ্মী, ৪ বাহুতে বাধিতে বন্ষশ 
লইতে ইন্দির! পুষপ্পঞ্জাণ ।” গু 


‘ডষ। নাহি ফিরে চাবে, বহ্মানী সনিয়া খাবে 
কাছে যদি কখন ছাড়াই ৷” 


৬৮ 
এই উক্তিগুলি করুণরসের সার বলিয়া মনে হয়, অথচ 
ইহাতে আমাদের চিরশ্রুত কান্নার অনুনাসিক স্বরটি নাই । 

এই কাব্যথানিতে নাটকীয় কৌশল অনেক স্থলে 
লক্ষিত হইবে, তাহ! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । এন্জিলা 
শচীকে দাসী করিবেন, শচী তাহার “বসনভূষাতাম্বূল- 
বাহিনী” হইবেন, “অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ”-- 
জগৎপূজ্যা দেব-রাণীর এই অপমানে জগৎ ব্যথিত হইল। 
পাপের একট! সীমা আছে, বৃত্ত আজ তাহা অতিক্রম 
করিল। এই ঘটনায় সহসা! রুদ্র, ভক্তের উপর ক্ৰুদ্ধ হুইলেন, 
তাহার ক্রোধে “ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব”গুলি ব্যোমপথে মিশিতে 
লাগিল ও ত্ৰিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। বৃত্রান্থুর 
তাহার ভাবী সর্ধনাশের পূৰ্বাভাস বুঝিতে পারিলেন, 
তাহা * একটি কথায় কবি গান্তীর্য্যের সঙ্গে ব্যক্ত 
করিয়াছেন, | 

“নিঃশঙ্ক বৃত্রেব নেত্ৰে পলক পণ্ডল।” 

পলক-হীন চক্ষু অপেক্ষা নির্ভীকত্বের কল্পনা উচ্চ হইতে 
পারে, না। দৈত্যের ভাগ্যবিপধ্যয় একটি পলক-পাতে 
সুচিত হইয়াছে, কবি অধিক কথা বলেন নাই। 

দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণ পরাস্ত হইয়াছে, 
অসংখ্য দৈত্যুশবে স্বর্গের অঙ্গন আবৃত | এই সময়ে 
ভ্রিলোকভীতিকর শিবের শূল হস্তে বৃত্ৰ যুদ্ধক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং দেবগণকে লক্ষ্য কবিয়! শূল নিক্ষেপ 
করিলেন। নভঃপথে পরিভ্রাম্যমান শূল অলৌকিক 
জাল! ও তেজ বিচ্ছুরিত করিয়া ছুটিল। দেবগণ তিষ্টিতে 
" না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন । তথন 
“প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্ৰমিল| -ত্রশুল 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ । 


জয়ন্তকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মহা 
আশঙ্কায় দেবগণ উৎকন্তিত। এই সময়ে-_ 

“বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে 

সহ! বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে 

আকধি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতবে ৷” 
এই আকস্মিক শুভ ঘটনার জন্য পাঠক প্রস্তুত ছিলেন না, 
সুতরাং ইহা আশ্চৰ্য্যৱপে মনের উপর ক্রিয়া করে। এই 
কৌশল হেমচন্দ্ সৰ্ব্বৱ দেখাইয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্ব- 
কৰ্ম্মা বজ্ৰ গড়িতেছিলেন, কিন্তু বজ্ৰ নিৰ্ম্মিত হইলে শিল্পী, 
“না পারি ধরিতে | 

ছেড়ে দিল অকস্মাত ।” বজ্র কিরূপ ভীষণ 
তাহা এই একটি কথায় কবি বুঝাইয়া দিলেন। 


বৃত্রের মৃত্যু-দৃণ্ত অতি ভয়াবহ। ব্রহ্মাণ্ডের শত শত গ্রহ” - 


উপগ্রহেব তোরণ ও গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া শত শত অশরী- 
বীর চক্ষু এই রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতেছিল। বৃত্ৰ নিহত 

“বহিল নিকদ্ধ শ্বাস ত্ৰিভুবন জুড়ি |” এই একটি 
কথায় কবি নিহত অসুরের মৃত্যুর উৎকট বেদনা, ঘটনাটির 
গুরুত্ব ও বৃত্রের ভীষণত্ব বুঝাইয়া দিলেন । ১৯, 

এই কাব্যে প্রেমের বাহুল্য নাই, বাঙ্গলা কাব্যের 
পক্ষে ইহা বড় আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথম যে অধ্যারে 
গরন্দরিলা ও বৃত্ৰ পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে 
প্রেমের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে অস্থর-রমণীর বিশাল 
অভিমানের চিত্র দেখিরা পাঠক চমত্কৃত হইবেন। শচী 
অলোকসামান্তা বপবতী, তাহাকে হস্তগত করিয়া অস্থরের 
যে একটা প্রণয়-পিপাস! জাগিয়। উঠে নাই, ইহা! বড় 
সৌভাগ্য । শচী দৈত্যদের হস্তে অশেষরূপ লাঞ্ছিত হুইয়া- 


ঘুরি অস্তবীক্ষময লক্ষ্য না পাইয়া ছেন, কিন্তু যে লাঞ্ছনার কাব্যের গৌরব বিনষ্ট হইত, তাহা 
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্ৰ কবে।" 
হা হইতে কবি সাবধানে শচীকে রক্ষা করিয়াছেন । বৃত্ৰ 
| “দেখিল! Et লিবিলু গত ৯ ডা বানত ত 5 355 
হেকাৰ হানি কুনীতিপরায়ণ নহে, এই জন্তেও অস্থর হইলেও বৃত্ৰ 
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাঁক11” কাব্যের নায়কোপযোগী হইয়াছে । প্রেমের অভাবে এই 4 


অধ্যায়-শেষে এই চিত্রটি একটি সঙ্গিহীন সমুন্নত শেলশৃঙ্গের কাব্যে বাঙ্গালী পাঠক একান্ত শুষ্কতা অনুভব করিবেন ৷ - 


মত বোধ হয়; অথচ উহা কন অন্ন কথায় চিত্রিত! 
*_ কুদ্রপীড় বধে উন্মত্ত বৃত্ৰ ইন্দ্ৰপুত্ৰ জয়স্তের প্রতি সেই 
সর্বঞ্ংহারক ত্ৰিশূল নিক্ষেপ করিয়াছেন, সমস্ত দেবমওলী 


যেখানে এন্দরিলা বসনভূষণে স্নন্দৱী সাজিয়া দৈত্যরাজের 

মন হরণ করিতে চেষ্টিত, সেখানেও তাহার গূঢ় অভিপ্রায় 

বিদ্যমান, প্রেমের ছদ্মবেশে আমর! সেখানেও ত্ৰিভুবন- 
শর 


"হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। 


ওযু সংখ্যা | | 


বিজয়িনী অকাক্ঞার অভিনয় দেখিতে পাঁই। রুদ্রপীড়- 
পত্নী ইন্দুবাল! প্রেমিক, কিন্তু বিশ্বহিত নির্ভীক সারল্য 
এবং ধর্প্রাণতা তাহার প্রেমের জীবন, ওুঁপন্থাসিক 
প্রেমিকাগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্ৰ এবং গৌরবজনক আসনের 
. যোগ্যা। অস্থরবালাগণ মৃত স্বামীদিগের শব দেখিয়া যে 

বিলাপ কবিতেছেন, তাহাতেও কবির নৈতিক সাবধানতা 
দৃষ্ট হইবে । কোন বমণী--“ধীবে তুলি শিশুকর, কাঁদিতে 
কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠে সে কোমল কবে! হায় 
কেহবা ধরিছে, পতির অধর-দেশে শিশুর অধর ।” কিন্তু 
কোনস্থানেই রমণীগ* নিজের! অভিনেত্রী সাজেন নাই, 
শিশুরা শবের কণ্ঠে লগ্ন হইয়া জননীদের মর্মম্পর্শী শোকের 
অভিনয় করিরাছে। মূল কথা, কবি কাব্যের মর্যাদা] 
সর্বদা রক্ষা করিয়াছেন, কোথাও কোন চাঁপল্য প্রদর্শন 
করেন নাই। এইরূপ সংযম বঙ্গসাহিত্যে অপূৰ্ব্ব । কবি 
দীর্ঘ রূপবর্ণনার বিরোধী, কিন্তু সহসা কোন বিশেষ 
অবস্থার সংস্থানে কাব্যোক্ত কোন চরিত্রের অদাধারণ 
্ুপ্তি পাইলে সেই চিত্রের উপর পধ্যাপ্তরূপ আলোক 
আসিয়া পড়ে | কবিকে সেই বিশেষ-বিশেষ ঘটনায় উচ্ছৃ- 
সিত মূৰ্ত্তি অবহাই আঁকিতে হইবে। ্রজ্রিলাকে যেখানে 
বৃত্ৰ “বাম| তুমি” বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন, 
সেখানে অভিমানিনী পৃষ্ঠ-নলম্বিত বেণী দোলাইয়া আহত 
ভূজঙ্গিনীর মত স্বামীকে অনেক দৰ্পের কথা বলিয়াছিলেন, 
সেই স্থানে কবি উপমা'র উপর উপমা দিয়! ক্রুদ্ধা মানিনীর 
সেই সময়ের মুণিটি আঁকিয়াছেন। যেখানে জয়ন্ত দৈত্য- 
দিগের আস্ফালন শুনিয়া যুদ্ধোগ্যত হইয়া দাড়াইয়াছেন, 
সেখানে কবির আর একটি চিত্ৰাঙ্কণের স্থযোগ হইয়াছে ৷ 
কি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় জয়ন্ত যুদ্ধের রব গুনিয়| তজ্জন্ প্ৰস্তুত 
হইয়াছেন, তাহা উপর্যুপরি উপমা-প্রয়োগে কবি অঙ্কিত 
করিয়াছেন। এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্ৰিয় 
ইহাতে পাঠককে 
+, লৰ্ববদ| উর্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়, চিন্তানীনুতার 
এতটা প্রবর্তনের জন্ত পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন ন| ৷ কবি 
বন্তফুলের মৃত রাশি রাশি কবিত্বকুস্থম কাব্যের পত্রে পত্রে 
ছড়াইয়া৷ রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াসলন্ধ পুরস্কার 
জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া 


1 ৰ 


প্রবাসী । 


৬৯ 


পুষ্প-সার স্থষ্টি করিতে প্ররয়াপী ছিলেন, বহু গ্যাল জল 
ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন । ভাষার 
নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগ হয় 
নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংঘম, শৌরুষ 
এবং গূঢ় নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য | বঙ্গীয় 
সাহিত্যে ইহার স্থান ব্বতত্ত্র, কিন্তু বিশেষ গৌববাব্বত। 
সাধারণ পাঠক ইহাকে আদর ন! করিলেও ইহ স্বীয় 
অখণ্ড মৌনাৰ্য্যদৰ্পে মৌনভাবে স্বীয় নির্জন স্থানে তাবুক- 
মণ্ডলীর, পুজার প্রতীক্ষা করিবে! 

বাঙলা গীতিকবিতার অনেকগুলিই মের্দওহীন যেন 
আশ্ৰয় না পাইয়া উৰ্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না, সাঃসিক- 
তার অভাবে পুল্পসমৃদ্ধি লইয়া তুলুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্ত 
হেমবাবুর গীতি-কবিতার প্রাণের মধ্যে কঠোর কাঁয্যরস, 
উহা! কোথাও একান্ত মৃদু বা নম্র হইয়া পড়ে নাই। 
আধুনিক কালে জাতীয় জীবনে যে অভিনব স্ফ,ত্ডি ও এক- 
তার লক্ষণ চতুদ্দিক হইতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার 
প্রাগ্ধবনি হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত হইতে প্রাপ্ত । ১উহা 
স্বদ্বেশভক্ত কবির উন্মত্ত হৃদয়োচ্ছীস, উহার অসভাবরূপ 
তীব্ৰ ও নিভীক কণ্ঠের আকুলতায় আমর! ভীত ও ঢকিত 
হইয়া পড়ি। বঙ্কিমবাবুর “বন্দে মাতরং* ও রবী বাবুর 
“অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী* সেই ধ্বনির মন্দীভূত সুন্দর 
স্বর প্রদর্শন করিতেছে। গীতি-কবিতায় হেমচন্দ্ৰ হদয়ের 
আবেগ সম্বরণ করিতে জানিতেন না তাহার “ভণে ভয়ে 
লিখি কি লিখিব আর*নহিলে শুনিতে এ বীণঝহীর”ও 
একাস্তরূপ নির্ভীক উক্তি তাহার অসামান্ত সাবল্য কবি- 
জনোচিত, তিনি যে প্রসঙ্কে নিজে কষ্ট বোধ করিতেন, 
তাহা হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করিয়া বলিতে কুষ্ঠিত হুই- 
তেন না। তিনি সুর নামাইয়া কি বদলাইয়া “পত্রিণাম- 
দর্শা*র হ্যায় কঠোর কথা| মিষ্ট ভাষায় বলিতে জানিতেন না। 


“-_-অরে দুরাচাঁর, হিন্দুকুলাঙ্গার, 
এই কি তোদের দয়! সদাচার ? 
হযে আধ্যবংশ, অবনীর সার, 

৬ রমণী বধিছ পিশাচ হষে ।'‘ 


হিন্দুসমাজকে কোন পার্রীও বাধ হয় ইহা হইতে অধিক 
গালি দেন নাই । অথচ এই কণ্ঠধ্বনির তীত্ৰতে ভলাহল 
নাই, অমৃত আছে; উহা ভালবাসার কটুক্তি ৷ এই সর ও 


৭০ 


নির্ভীক উক্তির জন্য আমরা! কবিকে শ্রদ্ধা করি । সমাজকে 
. এইভাবে তিরস্কার বিদ্াসাগর মহাশয়ের ন্যায় লোকেরাই 


করিতে পারেন। কবি এ স্থলে সমাজের ভিযক্‌ ও, 


প্রাপদাতা । 

সামজিক দুর্নীতি সম্বন্ধে কবি অনেকগুলি কবিতা 
লিখিয়াছেন। তাহার বিদ্ৰূপাত্মক কবিতাগুলির অধিকাংশই 
পদস্থ ব্যক্তিদিগের দুর্নীতি লক্ষ্য করিয়| লিখিত হইয়াছে । 
এই বিদ্রাপের গূঢ় নৈতিক অভিপ্রায় আমরা দেখিতে 
পাই। কিন্তু কোন জাতীয় কি সামাজিক প্রসন্ত্রে তিনি 
বিজ্ৰপ করিতে জানিতেন না, তীব্র কশাঘাত করিয়া চৈতন্য 
, উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। আব্রকাল আমাদের স্বর 
পুনরায় রমণী-ক্ধ্বনির স্তায় ভীত ও মৃ হইয়া পড়িতেছে, 
পুরুষের ওজ্বী কণ্ঠস্বর কবিতায় কতকট। বিরলতা৷ প্রাপ্ত 
হইতেছে । সপ্ততন্ত্রী বীণা হইতে তানপুরার গম্ভীর স্বরই 
এই অধঃপতিত জাতির উদ্বোধনের উপযোগী । 

সামাজিক উৎসবে হেমচন্দ্রের স্থহ্ৃদ্‌প্রেম উচ্ছৃসিত 
হুইয়ঃ উঠিত। ' 


“স্মরণে কি নাই সে সৌবভমধ, 

শৈশবেব প্ৰিয় পাদপনিচয়, 

তড়াগ প্রাঙ্গণ সেতু বিদ্যালফ” , 
প্রভৃতি কথায়" পূৰ্ব্বস্থতিজড়িত সুহৃদ্্‌সমাগমের প্রিয়-প্রসঙ্ক 
তাহার কবিতার অসামান্ত সখ্যভাবোদ্দীপক রস বিচ্ছুরিত 
করিয়। দিতেছে । | | 

প্রেমের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহ্স্ত ছিলেন। এ বিষয়ে 

বঙ্গীয় কবিগণের “অশিক্ষিত পটুতা” ও সিদ্ধি সর্ব্বজন- 
সম্মত । হেমচন্দ্রের নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় 
বালক ও বধুগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন ) চন্দ্রোদয় 
দেখিলেই “আবার গগনে কেন স্থধাংগু উদয়রে” অনেকে 
আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদপেক্ষাও গভীর 
প্রেমের বিলাপ মধ্যে মধ্যে তাহার কবিতায় পাওয়া যায়। 
তাহা প্রাণের গুপ্ত তন্ত্রীর তার স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে 
আকুল করিয়া! ফেলে ৷--- 


"তঙ্করে | আমার মন, তাপনদগ্ষ অনুক্ষণ, * 
কেহ নাহি শোকানলে ঢালে বারিধারা; 
আমি তরু, জ্ৰপ্তেব স্মেহন্খহারা ৷ 

ক জায়! বন্ধু পরিবার, সকলি আছে আমার * 
তবু, এ সংসার বেন বিষতুন্য কারা। 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


মনে ভাল, কেহ মৌবে, বাসে না তাহাৰ! | 
এ দোষ কীহাবো নয়, আমিই কলঙ্কময 
আমারি অন্তব হাষ, কলক্কেতে ভবা। 
আমি তক বড পাপী তাই ঠেলে তাঁবা ৷” 


হেমচন্দ্ৰ জীবনের শেষকাঁলে বড় কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। 
যিনি জাতীয় দুঃখে অভিভূত ছিলেন, সামাজিক অধঃপতনে 
চিরমনন্তাপ ভোগ করিয়াছেন, ষাঁহার কবিতার অবিচলিত 
স্থির সৌন্দধ্য, উক্তির সাঁরলা ও খষিতুল্য তেজস্থিতা 
বঙ্গ-সাহিত্যকে বিজয়ী দান করিধাছে, বর্তমান বঙ্গীয় 
কবিতার নেতা সমাজহিতৈষী সেই মহাপুরুষ জীবনের 
শেষ কয়েকটি বৎসর অন্ধ হইয়! দাকণ ছৃঃখভোগ করিয়া 
গিয়াছেন। বন্ধ পূৰ্ব্বে “কে বলে পরশ-মণি অলীক স্বপন” 
বলিয়া তিনি চক্ষুকে পরশম্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। 


সেই চক্ষুর্প পরশমণি হারা হইয়া তিনি যে দ্রঃখভোগ - 


করিয়াছেন, তাহা! অনন্ুভবনীয় । 

আমরা গত বৎসর তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। 
ক্ষিদিরপুরের প্রকাও জীর্ণ দ্বিতল গৃহে মলিন শয্যায় 
উপবিষ্ট অন্ধকবি আমাদের পরিচয় পাইয়া উৎকণ্ঠার সহিত 
বলিলেন,__পকাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন? আমাকে ?” 
আর ক্রিছু বলিলেন না, ছুটি অন্ধ চক্ষু হইতে অজঅ অশ্রু 
পড়িতে লাগিল, তিনি নিৰ্ব্বাক্‌ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ) 
আমরা বিমূঢ় হইয়া সেই মৰ্ম্মবিদারক দৃশ্য দেখিতে লাগি- 
লাম। গৃহের সম্মুখে প্রকাও দীঘি, সেই দীঘিতে বঙ্গের 
কিরীট বঙ্কিমচন্দ্ৰ, “বঙ্গসাহিত্য-সুরি” দীনবন্ধু প্রভৃতি বন্ধু 
গণের সঙ্গে হেমচন্দ্ৰ কতদিন একত্র সম্ভরণ করিয়া ক্রীড়া 
করিয়াছেন; সেই গৃহ এক সময় প্রিয়জনসমাগমে প্ৰিয় 
প্রসঙ্গে মুখব্রিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর তীর্থধাম-স্বরূপ 
ছিল। আজ দেখিলাম, উহা! একাস্তবপে পরিত্যক্ত । 
উহার নির্জন মৌনতা আমাদিগকে চকিত করিল। 
কিন্ত সেই গৃহাপেক্ষা অধিকতর পরিত্যক্ত ' অন্ধ কবির 
দুর্দশা নিতান্ত মর্মস্পর্শী বোধ হইয়াছিল। 


৪মামাদের মনে সেই শৌকমুহ্মান মহাকবির অৰ্ৰদীন -« 


বিষধ্ আলেখ্য চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত হইয়| রহিয়াছে। 
আজ তাহার কাব্য পাঠকালে বারংবার তাহা মনে 
পড়িতেছে। 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


bl 


ওয় সংখ্য।। ] 


কংগ্রেস ও ক্রীড়াপ্রদর্শনী। 


রাজনৈতিক অধিকার লাভ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় 
জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হয়। নুচির-পরাধীন ভারতবর্ষ 
নবজীবনাশায় তখন যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। বিস্ত নবজাত কংগ্রেস-শিশু কৈশোরে পদার্পণ 
করিতে না করিতেই ভারতের সে সুখস্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল; 
আমরা বুকিতে পারিলাম, কংগ্রেসমগ্ডপে শত দেহি দেহি 
রবেও রাজার আসন টলিবার নহে ;--তাহাতে ন! সন্মান, 
না অন্তবিধ বাঞ্ছিত লাভ হইবে ৷ তাই প্রতিক্রিয়ার স্বাভা- 
বিষ নর়মান্গসারে অত্যুল্লাসের পর অতিনৈরাস্ত উপস্থিত 
হইল । সে আশা, সে উৎসাহ, সে উদ্দীপনা কিছুই রহিল 
না, অনেজ প্ররুত বন্ধুও কংগ্রেসের নিন্দাবাদ আরম্ভ 
করিলেন, এবং একে একে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন! এই সময়ে নেতাগণ কংগ্রেসের অধিবেশন 
উপলক্ষে শিল্পপ্রদর্শনী খুলিলেন। বিগত কলিকাতার 
অধিবেশণে শিক্পপ্রদশনী বিলক্ষণ নবীন উৎসাহ সঞ্চার 
করিয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যের লীলাভূমি আন্ষেদাবাদে 
শিল্পপ্রদর্শলী গৌরবে ও ওঁজ্জল্যে কংগ্রেসের রাজুনৈতিক 
বিভাগকে বাস্তবিকই পরাঞ্জিত করিয়াছে । এবারকার 
কংগ্েসের আলোচ্য ও উল্লেখযোগ্য বিষয় রাজনৈতিক 
বক্তৃতা নহে, পরন্ত পিক প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচক স্থগভীর 
রাজনীতিবিশারদ, আমাদের গৌরবস্থল মহারাজা গাইকো- 
য়োড় বাহাদুরের ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থা সম্বফীয় উক্তি সমুদয়। ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয় তাহার 
বাক্‌ শ্রবণ করিয়াছে, সকলেই শিল্পপ্রদর্শনীর সার্থকতা 
বুবিয়াছেন, এবং শিল্পপ্রদশনী কি পরিমাণে ক্ষীয়মাণ 
কংগ্ৰেদের সঞ্জীবন মহৌষধস্বরূপ হইয়াছে, তাহাও এখন 
সুবিদিত। _ 

রাজনৈতিক কংগ্রেসে শিল্প প্রদর্শনীর কোনও উপ- 
যোগিতা নাই, এৰূপ বলা যায় না। কারণ শিল্প বাণিজ্য 
আধুনিক রাজনীতির শুধু অঙ্গীভূত নহে, পরস্ত বোধ হয় 
শিল্প বাণিজ্য বাদ দিলে বর্তমান সভ্য জগতের রাজনীতির 
অত্বিত্ই লোপ পায়। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাগণ সেঁই 
উপযোগিতা হেতু শির প্রদর্শনী খোলেন নাই। তাহাদের 


ছা ‘ 


প্রবাসী। 
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উদ্দেশ্য অন্তবিধ বলিয়াই সিন্ধান্ত হয়। তাহার একটুকু 
বিস্তৃত আলোচন! কর! যাইতেছে। 

মানুষের শক্তি স্থষ্টি করিবার সাধ্য নাই। জড়ত্রগতে 
ও সমাজে নিরন্তর যে সকল শক্তি কাৰ্য্য করিতেছে, 
তাহারই সুকৌশল ও অভীষ্টসাধনানুকুল সংবিধান (০: 
ganization ) ছারা মানব সিদ্ধিলাভ করে। যে বাক্তি 
বা যে জ্ঞাতি প্রকৃতি ও সমাজস্থিত শক্তিনিচয্বের তাদৃশ 
সংবিধানে সম্যক পটু, সে ব্যক্তি ব! সে জাতিই সমধিক 
কৃতকাধ্য ও উন্নত। বস্তুতঃ শক্তি-সংবিধান-পটুতা। লাতীয় 
সভ্যতার মানদণ্ড বলিলেই হয়। ছুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাউক । পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি বৃষ্টির জলদ্বারা ভ্ৰোত- 
শ্বিনীর স্থষ্টি ও রক্ষা করিতেছে । মাধ্যাকর্ষণের হৃষ্টি বা 
হ্লাসবৃদ্ধি করা মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু নিপু শিল্পী 
সুকৌশলে স্বীয় যন্ত্র স্রোতে স্থাপন করিয়া দাধীকর্ষণ 
শক্তির সাহায্যে নানা কাৰ্য্য সাধন করিয়া লর। এইরূপ 
প্রকৃতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রীড়া করিতেছে । বৈজ্ঞানিক 
তাহার উপযুক্ত বিস্তাস দ্বারা সৌদামিনীকে স্বীয় বাৰ্ভাবহে 
পরিণত করে। মানব সমাজেও কতকগুলি শক্তি বর্তমান। 
সমাজস্থিত ব্যক্তিবর্গের আশা, আকাজ্কা, উৎসাহ, উদ্যম, 
সরলতা, সাধুতা, হিংসা, দ্বেষ, সংস্কার, হ্ার্থপরহা, কু- 
প্রবৃত্তি, কদভ্যাস প্রভৃতির সমবায়ে সেই সকল শক্তির 
উৎপত্তি । যিনি সমাজে কোনও সংস্কার বা পরবর্তন 
সাধন করিতে চাহেন, তাহাকে সেই সকল শক্তির সাহায্যে 
অভাষ্ট সাধন করিতেন্হইবে ; অন্যথা সাফল্য সম্পূর্ণ অস- 
স্তব। অষ্টাদশশতাব্দীতে ফ্রান্সে যে উৎকট স্বাবীনতা- 
লালদ! উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহারই স্বাভীষ্ট পথে পর্রিচালন 
দ্বার রোবস্পিয়ার প্রভৃতি নেতৃগণ সে দেশে রাজতন্ত্র 
ধ্বংস সাধন করেন। যদি সেই তীব্ৰ সামার্িক আকাঙ্ঞা 
রূপ প্রবল শক্তি পশ্চাতে না থাকিত, তবে নগণ্য রাজ- 
ব্রোহিগণ বাত্যাতাড়িত পত্রের স্তায় কোথায় উড়িয়া 
যাইত। নানা কারণ বপতঃ সার্ট রাজাদিগে প্রতি 
প্রজ্জলিত্‌, বিদ্বেষে ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের রাজত্ব। কিন্ত 
প্রোটেক্টরের একমাত্র অবলুম্বন সেই বিদ্বেষন্ধপ শক্তি যখন 
মন্দীভূত হইল, তখন প্রোটেষ্টরেটেরও তিরো্ভাব হইল 
জাপানের ইতিহাসে দেখা বায় বিগত শতাব্দীত ভাগে 


জি 


৭২ 
সমগ্র দেশ পরিবর্তনের অন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। 
টাইকুনদিগের আধিপত্য কাহারও ভাল লাগ্রিতেছিল না। 
১৮৫৩ বৃষ্টাব্দে আমেরিকার নৌসেনাপতি পেরীর জাপানে 
আগমন হইতে ক্রমাগত ষড়যন্ত্ৰ, বিদ্ৰোহ, বিদেনীয়দিগের 
প্রতি আক্রমণ প্রভৃতিই বিদেনীয়েরা লক্ষ্য করিয়াছেন। 
অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টান্দে টাইকুনের পতন হয়, এবং পর 
বৎসর মিকাডে| স্বয়ং রাজকাধ্য পরিচালন করিতে আরম্ভ 
, করেন। ডাইমিয়ো নামক প্রবলপ্রতাপান্থিত সামস্ত- 
রাজ-শ্রেণীকে তাহাদের সহচর ও বৃত্তিভূক সামুক্কাই বা 
যোদ্ধকুলই স্ব স্ব অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত বা 
বাধ্য করে। এই সময়ে কয়েকটি নবালোক প্রাপ্ত যুবক 
পুরোবর্তী হইয়া সম্রাটের মন্ত্রধাতা শ্বৰূপে,দেশব্যাপী পরি- 
বর্তন স্পৃহার সাহায্যে জাপানে নবধুগের সুত্রপাত করেন। 
কিন্তু চীনের অবস্থা কি? ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কশি- 
যার দুত চীনদরবারে উপস্থিত হয়। সেই হইতে আজ 
পধ্যস্ত ইফুরোপের হস্তে চীনের কতই ন! দুঃখভোগ ঘটি- 
মাছে! চীন এখন পরিবর্তনের জন্তু ব্যাকুল; ইবুরোপীয়- 
দের হস্ত হইতে মুক্তির জন্ত একান্ত যত্নপ্র। কিন্ত চীনের 
নেতাগণ সেই সামাজিক শক্তিকে জাপানের প্তায় উপযুক্ত 
পথে পরিচালিত করিতে পারিতেছেন না। তাই প্রমা- 
দিনী প্রজাশক্তি শুধু বিপ্লবপরতা ও শ্বেতকায়বিদ্বেষে 
ব্যয়িত হইতেছে; দেশের প্রকৃত মুক্তিপন্থা প্রস্তুত 
হইতেছে ন| ৷ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দৃষ্টাস্তের*অভাব নাই। মুসল- 
মান রাজ্গগণের অত্যাচারে মনস্তাপরূপ শক্তির সুসংবিধান 
এবং গতিপন্থা নিৰ্দ্দেশ দ্বারা শিখ গুকগণ পঞ্জাববাসী কৃষক- 
দিগকে পৃথিবীর সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সামরিক জাঁতিসমূহের অন্ততমে 
পরিণত করিয়| গিয়াছেন। সকলেই জানেন ভারতবর্ষ 
জয়ে ইংরেজের অর্থ ব্যয় হয় নাই, শোণিতও বেশী নহে। 
তবে সামান্ত, মুষ্টিমেয় বণিকদল কোন শক্তিবলে এই বিশাল 
সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব লাভ করিল? সে শক্তি ভারতবাসী- 
দিগেরই স্থার্থান্বেষণ-প্রবৃত্তি। তাহারই স্বাভিপ্রাযান্ুকপ 
প্রয়োগে ভারতে ইংরেজাধিপুত্য । উনবিংশ শতাব্দীর 
ভারতের হুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ও 
পঞ্ডিন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর যথাক্রমে একেশ্বরবাদ ও 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ । 
বিধবাবিবাহ নীতি ঘোষণা করেন! ইহার একটীও 
এদেশে নূতন নহে। কিন্তু কোনও প্রবল সামাজিক শক্তি 
অবলম্বন করিতে না পারাতে বিস্াসাগর*প্রবস্তিত সংস্কার 
ভালরূপে দীড়াইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, ইংবেজী 
শিক্ষার উষালোকে এদেশে কুসংস্কাব বর্জনের,ষে তীব্ৰ 
আকাজ্কা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, রাজা রামমোহন রার ( এবং 
পরবর্তী নেতৃগণ ) সেই শক্তিকে স্বকীয় অনুষ্ঠানের পশ্চাতে 
সজ্জিত করিয়া একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরদিকে থুষ্টানী 
কুসংস্কার গ্রহণ নিবারণ করিয়া প্রবল ব্রাহ্ম সমাজের স্থষ্ট 
করেন ।. হিন্দু সমাজের উদারতা বৃদ্ধিতে এখন সে 
আকাঙ্ষ। মন্দীভূত হইয়াছে ; তাই এখন ব্ৰাহ্মসমাজেরও 
সে তেজ নাই। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বে নেতা ব! সংস্কারক 
সামাজিক শক্তিপুঞ্জকে যতদূর নিজ পৃষ্ঠপোষক করিতে 
পারেন, তিনিই ততদূর কৃতকাৰ্য্য হন ৷ স্মৃতরাং সমাজের 
মতিগতি, আয়োজন ও প্রয়োজনের সবিশেষ পৰ্য্যবেক্ষণ 
ও পরিচাঙ্গন নেতৃত্বের প্রধান লক্ষণ ও উপকরণ, এবং 
সাফল্যের দৃঢ়তম ভিত্তি । 

কংগ্রেস সংস্রবে এই কথাগুলির গ্রাসঙ্গিকতা আছে। 
অধুনা ভারতবর্ষে তিনটা তীব্র আকাঙ্গা উদ্দীপ্ত হুইয়াছে। 
এঁ আকাজ্ঞাত্রয় তিনটি প্রবল সামাজিক শক্তি। প্রথমতঃ, 
ঘোর দবিদ্রতায় প্রপীড়িত ভারতবাসিগণ স্ববৃত্তির মোহ 
ত্যাগ কয়! শিল্পবাণিজ্যের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কবিতেছে। অনশনবিভীষিকা ভারতের প্রতি গৃহে 
প্রবিষ্ট; তাই প্রত্যেক গৃহস্থ আর্থিক উন্নতির জন্গ আকুল 
হইয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্জীর তীব্রতা অত্যধিক ; 
কারণ জঠরানল অপেক্ষা ঘোরতর অঙ্কুশ মানুষের পক্ষে 
আর নাই। ইহার প্রসারক্ষেত্রও সমগ্র ভারতবর্ষ ৷ 
কাজেই তীব্রতা ও ব্যাপকতা, উভয়তঃই আর্থিক উন্নতির 
আকাজ্ক 1বর্তমান ভারতের প্রবলতম সামাজিক শক্তি ৷ 


দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক-অধিকার-লালসা! ভারতবাসী জন- . 


গণকে পিপাঁদিত করিয়া তুলিয়াছে। এই আকাজ্কার 
তীব্রতা দ্বিতীয়স্থানীয়, কিন্তু প্রসার সন্কীর্ণ ; যেহেতু প্রধা- 
নতঁঃ শিক্ষিত সম্প্ৰদায়েই ইহা! নিবদ্ধ। তৃতীয়তঃ, আজ- 


কাল সর্ধন্ধই শারীরিক উন্নতির প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে । - 


প্রা 


ও সখা] 


ইহা অত্বিবিস্তৃত; যেহেতু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
সকলেই নিজশরীরের মঙ্গল কামনা করে। তীব্রতা ও ব্যাপ- 
কতা, উভয়দিক বিচার করিয়া মোটের উপর রাজনৈতিক 
ও শারীরিক উন্নতিলালমাকে যথাক্রমে বর্তমান ভারতের 

* দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামাজিক শক্তিম্ববূপ গণ্য করা যায়। 
এই দ্বিতীয় শক্তি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের উদ্ভব। 
রাজনৈতিক কংগ্রেস দ্বারা পরোক্ষ অনেক উপকার হই- 
য়ছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু রাজনীতি দ্বারা কংগ্রেস 
সমগ্র দেশকে আপনার পশ্চাতে সজ্জিত করিতে সমর্থ 
হয় নাই; এবং সামাজিক শক্তিপুঞ্জ নিঃশেষে স্বাভীষ্ট 
সাধনে নিয়োগ করিতে না৷ পারাতেই কংগ্রেস তেজোহীন 
হইতেছিল। বর্তমান অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষ একত্রিত 
” মলা হইলে যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ হইবে না, তাহা 
বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। কংগ্রেসের নেতাগণ ইহা 
স্বদয়ঙ্গম করিয়া! উল্লিখিত প্রবলতম সামাজিক শক্তি আর্থিক- 


উন্নতি-লালস-র সাহায'-গ্রহণার্থ শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন । ! 


ইহা তাঁহাদের শক্তিসংবিধান-পটুতাব পরিচয় । জাতীয় 
আকাঙ্ষা ও প্রয়োজনের প্রতি তাহাদের এই দৃষ্টি তাহা- 
দের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা, এবং সমাজের পক্ষে 
অশেষ মঙ্গলের কারণ। উক্ত প্রবল শক্তিকে আপনার 
-- সহায় করিয়া লওয়াতেই কংগ্রেসে নবীন উৎসাহ সঞ্চার । 
কংগ্রেস প্ৰধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহেরই 
মিলনক্ষেত্র ছল ৷ কিন্তু ইতিপূর্বে যে সকল শিল্পী ও 
বণিকশ্রেণী কংগ্রেস সম্ব্ধে নৃন্তাধিক পরিমাণে উদাসীন 
ছিলেন, শিল্পগ্রদর্শনী সংশ্রবে এখন তাহারা সোৎসাহে 
কংগ্রেস-সেলয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে সকল সামস্ত 
রাজা কদাপি রাজনৈতিক কংগ্রেসে যোগদান করিতে 
পারিতেন না, শিল্পপ্রদর্শনীব অন্তরালে আসিয়া তাঁহারাও 
কংগ্রেসসেক হইয়াছেন। এইরূপে নানাশ্রেণীভূক্ত 
সংখ্যক কৰ্ম্মা আকৃষ্ট হওয়াতে কংগ্রেসের কি প্রভূত 
৯ পরিমাণে বলবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা! বলা বাহুল্য ম্মাত্র। 
ইহার আর একটা সুফল এই যে ইহাতে ভারতের রাজ- 
_ কুল হইতে সাধাবণ লোক পৰ্য্যস্ত সকল সম্প্রদায়ের উদ্যম 
ও প্রবৃত্তিসাম্য ' ঘটিবার স্থত্ৰপাত হইয়াছে । জাতীয় 
এ্রক্যসাধন কল্পে এতদপেক্ষা আশার কথা .আব নাই। 
Yr f 


প্রবাসী । 


নও 


এইরূপে দুইটী প্রবল সামাজিক শক্তির সহান্রত! হণ 
ব্রিয়! কংগ্রেদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখন চারকে 
প্রিলক্ষ্যমাণ শাবীরিক উন্নতি প্রয়াসরপ তৃতীয় সমাক্জক 
শক্তি আত্মসহায় করিয়া লইলেই কংগ্রেস আশাহরূপ বল- 
লাভ করিতে পারিবে। 

এই, সকল লক্ষ্য করিয়া সমপ্রতি ভারতী-সম্পাদিকা 
ভুনামধন্তা শ্রীমতী সরলা দেবী কংগ্রেসের সভাপতির ব্বিবে- 
চনাব একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার মৰ্ম্ম 
তই 

অধুনা এদেশে ব্যায়াম ও পুৰুষোচিত ক্ষৌড়াবৌতু-কর 
ঠিকে লোকের বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। এই ত্রীড়া- 
শ্রবৃত্তির যথোচিত উদ্দীপন ও পরিচালন সর্দতোন্লাবে 
জর্ভব্য। 
ত্রীভা-বিভাগ স্থাপন করেন, তবে দেশেরও বিশেষ নঙ্গল 
হয়, কংগ্রেসেরও সমধিক বলবৃদ্ধি হয়। ক্রীড়া-বিত্াগে 
বিলাতী ক্রিকেট ও ফুটবল খেল! এবং বাঙ্গালার লাঠয়াস ও 
ন্ধাধারী, পঞ্ধাবের পালোয়ান, মহীশুরের বজ্রমু5, হন্দস্থান 
ও দাক্ষিণত্যের তরবার খেলোয়াড় প্রস্ৃত্তির ক্রীড়া এবং 
দেশীয় অন্তান্য বহু 'গ্রচলিত ও স্লিয়মাণ ক্রীড়-বৌশল 
প্রদর্শিত হইতে পারে। 

এই ‘প্ৰস্তাব বিলক্ষণ মৌলিকতা-বিশিষ্ট ও স্ন]ুক্তি- 
লঙ্গৃত। ইহার জন্ত প্রন্তাবিকাকে আমর! হৃনয়ের মৃহিত 
বন্যবাদ দান ও বিশেষ প্রশংসা ন! করিয়া পারি ন । এই 
প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইলে তামাদের ভনেক 
আশী পুর্ণ হইবে বলিয়| মনে হয়। 

প্রস্তাবিকা এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্তেহ উল্লেশ করিয়া- 
ছেন। প্রাচীন গ্রীসদেশে সুসিদ্ধ “গুলিম্পিক গেম’ 
নামে পরিচিত প্রতি চতুর্থ বর্ীয় ক্রীড়া কৌতুক বছুনাজ্যে 
হবভক্ত গ্রীক জাতির এক্যবন্ধনের প্রধান উপক্ষরণ হইয়া- 
ছিল। ওলিম্পিকগেমে প্রথমতঃ একদিন মাত্র শেলেয়াড়- 
দিগের মধ্যে দৌড়ের প্রতিদ্বন্দিতা হইত। ভিস্ত ক্রমে 
ক্ৰমে কুস্তি ঘুষি, লক্ষ, ঘোড়দৌড় এবং অন্তান্ত নানাবিধ 
ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং এই উৎসবে 
পাঁচদিন ব্যয়িত হইতে থাকে । সমগ্র গ্রীসদেশ বিপুল" 
উৎসাহে ইহাতে যোগদান করিত ; গ্রীসের গ্বণমেণ্ডসীমূহ 


তাই শিল্পপ্রদর্শনীর স্তার কংগ্রেস ঘনি শুকটী * 


৭৪ 


করিবার জন্ত রাস্তা গুলিতে প্রহ্রী নিষুক্ত করিতেন, এবং 
ওলিম্পিক গেমের মাসটি গ্রীসের সর্ধত্র শাস্তির কালস্বৰূপ 
গণ্য হইত। ওলিম্পিক গেমে জয়লাভ করা সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রীকদিগেরও অভিলফণীয় ছিল) এবং যিনি জয়লাভ 
করিতেন, তাহা দ্বারা তাহার জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল হইল 
বলিয়া! সকলে মনে করিত। গ্রীক ব্যতীত কেহ ওঁ ক্রীড়া- 
= কৌতুকে যোগদান করিতে পারিত না) এবং উহাতে 
যোগদানরূপ মূল্যবান অধিকাব প্রীকশোণিতে দাবী 
স্থাপিত করিত। ' এইরূপে ওলিম্পিক গেম গ্রীকজাতির 
হৃদয়ে জাতীয়তা ও এঁক্যের বীজ বপন করিয়াছিল। 
রতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীসের 
অপর কোনও রাজনৈতিক বা অন্তবিধ সম্মিলনী জাতীয় 
জীবন পরিপোষণে এতাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই। 
আমাদের দেশে এঁৰপ একটী বাধিক ক্ৰীড়াপৰ্ব্ 
স্থাপিত হইলে শীর্ণকায়, জীর্ণজঠর ভারতীয় যুবকদিগের 
ঘর্বল্ল দেহে বল ও কাপুকষতাকলক্কিত হৃদয়ে সাহস 
সঞ্চারের পন্থা হইবে, সবুটপদের পৃতম্পর্শে প্লীহাফাটার 
ভয়, বা কর্ণমর্দন পালার অভিনয় অনেক হ্রাস হইবে; 
অধিকন্ত ওলিম্পিক গেমদ্বারা বহুধাবিচ্ছিন্ন গ্রীকজাতির 
ন্যায় এই বিপুল সাম্রাজ্যের সর্ধাংশবাসী অগণিত মানব- 
মণ্ডলী আপনাদিগকে এক প্রকাণ্ড জাতীয় দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে 
সমর্থ হইবে। এই উদ্দেগ্ত রাজনৈতিক কংগ্রেস দ্বারা 
কিয়ৎপরিমাণে সাধিত 'হইয়াছে, সন্দেহ নাই। শিল্প- 
প্রদর্শনী তাহার সম্যক সহায়ত| করিতেছে, ক্রীড়া-প্রদর্শনী 
ততোধিক করিবে। ৷ 
আজকাল তিন শ্রেণীর লোক দেখ! যায়, যাহারা 
শ্রমসাধ্য ক্রীড়া-কৌতুকে বিশেষ তৎপর। তন্মধ্যে 


প্রথমস্রেণী, অনেক ধনিসস্তান ৷ ইহারা ক্রিকেট, ফুটবল, ' 


ঘোড়দৌড়, সাইকেল রেস্‌, শিকার প্রভৃতিতে মত্তপ্ৰায়, 
অথচ অন্ত সৰ্ব্ববিষয়ে উৎসাহহীন। দ্বিতীয় দরশ্রণী, অর্দ- 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্ৰসম্প্ৰদায়ভুক্ত আনেক যুবক | বর্ত- 
. * মান সময়ে বঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক সহরে এই শ্রেণীর যুবক 
দেরী যায়। ইঁহাদের কেহ এ্টাম্দ, কেহ এফ, এ, কেহ 


প্রবাসী । 
ধীসময়ে দর্শক ও খেলোয়াড়দিগের গমনাগমন নিরাপদ 


[ ৩য় ভাগ। 
বা বি, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন; অনেকেই তত লেখা 
পড়াও করেন নাই। কিন্তু মুন্সীগিরিতে দক্ষতা ন! 


থাকিলেও ইহাদের দৈহিক বল ও সাহস চসমাধরনাসিকাগ্র, ' 
কোটরগত গণ্ড, অম্বলপীড়িতোদর বাবুদ্িগের হিংসার - 


উদ্রেক করে। ইহীরাই আজকাল বাঙ্গালার সৰ্ব্বত্ৰ 
ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার নেতৃত্ব কবিতেছেন। তৃতীয় 
শ্রেণীতে নিরক্ষর বা তদ্বৎ লাঠিয়াল, কুস্তিগির প্রভৃতি 
ধর! যায়। গ্রাম্য বাঙ্গালায় লাঠিয়াল ও চাকার গ্তায় 
প্রাচীন নগরে কুস্তিগির নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। উক্ত 
তিন সম্প্রদায়ের লোকের কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক 
বা অন্তবিধ আন্দোলনের সহিত কৌন সংন্বব নাই। কিন্ত 
কংগ্রেসে, ক্রীড়া-প্রদর্শনী স্থাপিত হইলে ইহার! বিপুল 


উৎসাহে তাহাতে যোগদান করিবেন, এবং ইহাদের ' 


প্রতিদ্বন্বিতায় অচিরে আমাদের শারীরিক উন্নতি সাধিত 


- হইবে। অধিকন্ত ক্রীড়া উপলক্ষে ইঁহাদিগকে কংগ্রেসে 


উপস্থিত করাইতে পারিলে ক্রমে রাজনৈতিক আন্দৌলনেও 
প্রথমোক্ত দুইশ্রেণী প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিবে, এবং তৃতীয় 
শ্রেণীদ্বারাঁ অতি সহজে ভারতীয় নিরক্ষর প্রকৃতিপুঞ্জের 
মধ্যে কংগ্রেসবার্ত! প্রচারিত হইবে ৷ 

এস্কলে একটী কথা বল! বর্তব্য। ধাহাদের উল্লিখিত 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা 
জানেন যে ব্যায়ামাদিতে ইহীদের যে উৎসাহ ও তন্ময়তা 
আছে, রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেসের অতি অল্প 
লোঁকেরই তাদৃশ উত্সাহ ও তন্ময়ত| লক্ষিত-হয়; এবং 
এই কারণেই ইহাদের দ্বারা সমধিক ফললাভের আশা । 

সামাজিক হিসাবে কংগ্রেস সংশ্রবে ক্রীড়াপ্রদর্শনীর 
বিশেষ ফলবত্তা আছে। শুনিয়াছি কোন এক পদস্থ 
সাহেব এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলেন, ৭? you 
can produce sporting Benugalees. fighting 
Bengalees will be a question of 0006,’ আর 
গুনিন্নাছি ইটনবিস্তালয়ের আনন্দোৎফুল্ল বালকদিগেঁ, 
ক্রীড়া দেখিয়া ডিউক অব, ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন, শু. 
yas at the field of Eton that the battle of 
Waterloo was Won’! ফলতঃ যে আদিম কালে 
নিরস্ত্র মান্ুবকে প্রত্যহ দ্বিপদ বা চতুষ্পদ শব্তুর সহিত 

b প্র 


ঞ 


' ওয় চি |] 
সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইত, তাহার পর) 
হইতেই শারীরিক বল ও সাহস বুদ্ধি ও রক্ষার জন্ত 
তাহাকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে । শ্রম- 
সাধ্য ক্রীড়া বা ব্যায়াম এবং শিকার সেই কৃত্রিম উপায় । 
ইংরাজ্জাতি জর্ম্মনী বা ফ্রান্সের ন্যায় যুদ্ধ শিক্ষা করেন না) 
কিন্তু ক্রিকেট, ফুটবল, অশ্বারোহণ ও শিকারপরায়ণতা 
দ্বার তাহারা আপনাদের শৌর্য্য বীধ্য রুক্ষা কণ্রতেছেন। 
অধিকস্ক যুকশিক্ষাও শৌর্ধ্য বীধ্য রক্ষার এপ একটা 
কৃত্রিম উপয় মাত্ৰ যাহাহউক, ইহা! একটি অবিসংকা- 
দিত সত্য যে যে দেশে শ্রমসাধ্য ক্রীড়া-কৌতুক ও শিকার- 
পরতার অভাব, সে দেশে কাপুরুষতা ও দৈহিক দৌবব- 
ল্যের পরিমাণ প্রতিদিন বর্ধিত হয়। বঙ্গদেশে দৃষ্টাস্তঘারা 
একথ। কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আমাদের শাস্তি 
ময় জীবন সমধিক নিষ্চণ্টক করিবার জন্য পিতৃস্থানীয় ' 
ইংরেক্জ গভর্ণমেণ্টের আগ্রহাতিশধ্যে শিকার আমাদের 
পক্ষে প্রায় নিষিদ্ধ। তাই শ্রমসাধ্য ক্রীড়াই আমাদের এ 
মাত্র ভরপাস্থল। কিন্তু এদেশে শ্রমসাধ্য ক্রীড়ার মর্য 
নাই। আঙ্গালী ভদ্রলোকের বৈঠকথানায় এবং ' 
পুরেও তাস, পাশ৷, দাবা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের { 
সহচর, কারণ এ সকল তাকিয়া ঠেশ দিয়া 

করিতে করিতে কোমল হস্তের শিথিল মাংসপেশার সামান্ত 
সঞ্চাসন দ্বারাই সারা যায় । আজ কাল অনেক স্তলেই 
বারলাইব্রেরীতে ও ১১ হইতে ৪টা পথ্যস্ত তান খেলা চলে। 
ইংরেজী বিদ্যালয় বাঙ্গালী বালককে তোতা পাখিতে পরি- 
ণত করার পর হইতে ভীরুতা, জড়তা, দুর্বলতা, ভোজনে 
অপটুতা প্রভৃতিই তাহার স্নশোভন ভূষণ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে। কয়জন বিজ্ঞ বাঙ্গালী শ্রমসাধ্য ক্রীড়াতে 
রত? বিদ্যালয়ের বালক্দিগের সহিত একটা দৌড় 
বা লক্ষ দিতে পারেন, এরূশ শারীরিক বল বশিষ্ট বাঙ্গালী 


বাবু অন্নই আহেন3 তছপযোগী নৈতিক বলও অল্প - 


শিক্ষিত লোকেরই আছে। যাহাদিগকে “ছোট,লোক’ 
বল৷ হয়, ব্যায়ামদি তাহাদের পক্ষেই শোভমান বলিয়া 
এই জাতির বিখ্বাস। তাই আমাদের মধ্যে অমসাধ্য 
ক্রীড়ার ম্যাদ! স্থাপন অত্যাবস্তক হইয়া উঠিয়াছে। 
কংগ্রেসে ক্ৰীড়াপ্রদশনী স্থাপিত হইলে আমাদের চক্ষে 
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ৰা নী | 


৭৫ 


শ্রমসাধ্য ক্রীড়ার সহিত ইতরত্থের বর্তমান সম্পর্ক দৃঃ ভুত 
হইবে; সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সার্টফিকেট 
ইহাকে ভদ্র সমাজে প্রবেশাধিকার দিতে পারিবে । ইহা 
আমাদের পরম লাভ । 

ইংলণ্ডে যে বৎসর যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিক্টা? হন, 
তাহার সম্মান সে বৎসরের সীনিয়ার ব্যাঙ্কলার অপেক্ষা 
নুন নহে। কিন্তু এদেশে যদিও অধুনা ব্ৃত;.দিতে 
শারীরিক উন্নতির প্রশংসা গাহিবার রীতি প্রচলিত হই- 
য়াছে,ণ্তথাপি কাধ্যতঃ দেখ! যায়, যাহার! শ্রমসাম্য ক্রীড়া" 
দ্বায়| দেহের ও হৃদয়ের উন্নতি সাধন কৰেন, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা। সকলেই তাহাদের এতি কুটিল 
কটাক্ষ নিক্ষেপ “করেন; গুণ্ড! বা যণ্ডা নামেই "গাহারা! 
পরোক্ষে অভিহিত হইয়া থাকেন। উপরে যে ক্র'ড়াসক্ত 
দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত অর্ধশিক্ষিত যুবকদের কথা বল হ-াছে, 
তাহারা কলমবাজী বা গলাবাজীতে বিশেষ পটু না ইলেও 
সন্তবিধ এমন অনেক কাৰ্য্য সাধনে সক্ষম, যাহা ‘ভঃ লোক’ 
বাবুদের থাকা কথনও হইবার নয়। কিন্তু হুভাগু্যুক্ৰমে 
দৈহিক উন্নতি সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিত হওয়াতে, ইহ1- 
দের নিকট হুইতে সমাজ কোনও উপকার পায় না। 
অধিকস্ত সমাজ ইইদিগকে প্রক্কৃত ভদ্রশ্রেণুর বহত ত মনে 
করাতে ইহীরাও কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগকে অপদাৰ্থ 
জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন, এবং আত্মাদর অন্তাৰে সময়ে 
সময়ে বস্ততই অন্তায় কার্যে লিপ্ত হন কংশ্রেনে ক্রীড়া 
প্রদর্শনী স্থাপিত হইলে শারীরিক উন্নতির উগ্র এখন যে 
কলঙ্কের দাগ আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে, এবং ন্যানামাসক্ত 
ফুবকগণ শুধু কথায় নহে, পরস্ত কাধ্যতও অন্যান ভদ্রশ্রেণীর 
তুল্য বলিয়া পরিগণিত হুইবেন। তখন ইহান্রে আত্মাদর 
বর্ধিত হইবে, এবং উন্নত সংসর্গেও হৃদয় ও মনা অনেক 
উন্নতি হইবে ৷ এইরূপে এই যুবক-শ্রেণীর উদ্ধৃতি সমাজের 


ব্লবুধি করিবে সন্দেহ নাই; অধিকন্ত ইহাদের হৃদয়ে যে 


উৎসাহ ও. প্রকাস্তিকতা এখন স্থধু ক্ৰিকেট '3 ফুটবল 
খেলায় ৰ্যয়িত হইতেছে, তাহা! অন্তান্ত দিকে হাবিত হইয়া 


' সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে! 


অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রীড়া প্রদর্শনী হহ্থী্ভাঁবৈ 
কংগ্রেসের হিসাবে এবং বিস্তৃতভাবে সমাজের হিসাবে, 


ণ্‌ড 


উভয়তই বিপেষ মঙ্গলের কাঁরণ। তাই এ বিষয়ে আমরা 
কংগ্রেসের নেতাদিগের সম্যক মনোযোগ প্রার্থনা করি; 
এবং হার স্বদেশহিতব্রত হৃদয় হইতে এই প্রস্তাব উদ্ভুত 
হইয়াছে, তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেই। 
তরীন্ডা-প্রদর্শনীর কাধ্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিগত বহরমপুর 
প্রাদেশিক সমিতি আমাদিগকে একট! আদর্শ দিয়াছেন। 
অন্যান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক সমিতেও এঁ রূপ ক্রীড়া প্রদ- 
শঁনী প্রতিষ্ঠা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় । প্রাদেশিক সমিতিতে 
প্রদেশের সর্বাংশ হইতে অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত হইতে 
পারেন। কিন্তু কংগ্রেসে ভারতের সৰ্ব্বাংশ হইতে আগত 
তত ক্রীড়কের ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন সম্ভব নহে। তাই 
বাহার প্রাদেশিক সমিতিতে খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদ- 


শন করিবেন, সুধু তাহাদিগকেই কংগ্রেসে উপস্থিত হও-. 


যার অধিকার প্রদান করা কর্তব্য। কংগ্ৰেসেৰ জন্তু খেলো? 
য়াড় নির্বাচনের ভার প্রাদেশিক সমিতির উপর অৰ্পিত 
হইলেই ভাল হর। তাহা হইলে নির্বাচিত থেলোয়াড়গণ 
কংদগ্রসের অধিবেশনের পূৰ্ববত্তা কয়েক মাসে আপনা- 
দিগকে সমধিক প্রস্তুত করারও অবসব পান । খেলোয়াড় 

দিগকে উৎসাহিত করার জন্ত মেডেল, পুরস্কার ও সার্টি- 


ফিকেট দিতেন্হইবে। কংগ্রেস হইতে এইবপ উত্সাহ 


প্রবাসী J 


| ৩য় ভাগ | 


লণ্ডনে | 
ইহাই তো উন্নতির প্রশস্ত সোপান, 
জীবনের একমাত্র সাধনার স্থল; 
অরণ্যে খধিত্বলাভ গৌববের নহে,_ 
জীবন-সংগ্রাম সেথা নিতান্ত বিরল। ' 
হস্তপদ প্রসারিয়া জীবস্ত নরক 
অনন্ত প্রকারে যেথা টানে'নিশিদিন, 
ধন্ত বটে শক্তি তার যিনি সেই খানে 
নির্বিকার অনাসক্ত কামনাবিহীন । 
একদিকে এ বিশ্বের পবিত্ৰ সুন্দর 
উজ্জ্বল উন্নত সবি মিলে এই থানে, 
অন্যদিকে অনুক্ষণ সিংহনাদ শুধু 
ব্ক্তমাংসবিনিশ্মিত মানবের প্রাণে । 
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে মিশে এই স্থান, 
মান্থষ গড়িতে ইহা চিরযত্ববান্‌ । 

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল। 


অধ্যাপক বন্থুর আবিষ্কার । 
আণবিক বিচলন। 


পাইলে খেলোরাড়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের 4৫. আঘাত তাড়নায় এবং বিষ ও মাদক দ্রব্যাদি প্রয়োগে 
শিক্ষার বন্দোবস্ত ও দলগঠনাদি করিবেন। সে -স' এইন্ড় ও সজীবের সাড়ার মধ্যে বে অদ্ভুত প্রক্য আছে, 


বিষয়ে কংগ্ৰেসের কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। 


উপসংহারে একটী কথা বর্জব্য। কংগ্রেসে রাজা 


নৈতিক আলোচনার অদ্বিতীয়ত্ব পরিত্যক্ত হওয়াতে কোন 
কোন কংগ্রেস-বন্ধু হুঃখিত আছেন বলিয়| শুন! যায়। প্রকৃত 
পক্ষে তাহাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই ; যেহেতু সুধু 
রাজনৈতিক আলোচনা দ্বার! কংগ্রেস আমাদের বিশেষ কোন 
উপকার করিতে পাঁরিতেন বলিয়া এখন অতি অল্প লোকেই 
বিশ্বাস করেন । কিন্তু শিক্প-প্রদর্শনী, ক্রীড়া-প্রদর্শনী প্রভৃতি 
দ্বারা সমগ্ত দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ 'ও অন্তবিধ উপকার 
সাধনে সমর্থ হইলে কংগ্রেসের চেষ্টায় পরোক্ষ ফলস্ববপ 
আমরা রাক্নৈতিক অধিকারঃলাভেও সমর্থ হইতে পারি 
শুধু রাজনৈতিক আলোচনায় সে প্রত্যাশা নাই। 
এদিন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


)4'তাহা আমরা গত বৎসর মাঘ-ফান্তন সংখ্যায় প্রকাশিত 


সচিত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সজীব ও সজাগ প্রাণী শরীরে 
আঘাত করিয়া তাহার বেদনাব্যঞ্তক বিহ্যৎলিপি লিখিয়া 
রাখ, তার পর অচেতন উদ্ভিদ বা জড় ধাতুপিণ্ডে ঠিক সেই 
প্রকারের আঘাত দিয়া তাহারও সাড়ালিপি অঙ্কন কর, 
উভয় লিপিতে অণুমাত্ৰ পাৰ্থক্য দেখিতে পাইবে না। 
বেদনাক্রিষ্ট প্রাণিদেহ বিদ্যৎপ্রবাহ দ্বারা যে প্রকার নীরবে 
পীড়নের কথা প্রকাশ করে, মুক ধাতুপিওও ঠিক্‌ সেই 
প্রক্রে বেদনাজ্ঞাপন করে । 

আধুনিক জীবতত্ববিদ্গণের মতে আঘাত উত্তেজনায় 
সাড়া দেওয়া স্জীবতার প্রধান লক্ষণ এবং আঘাত তাড়- 
নায় অসাড় থাকাই মৃত্যুর সুহ্ম পরিচয় । অধ্যাপক বস্থ 
মহাশয় উদ্ভিদ ও জড় শরীরে পূর্বোক্ত জীবন মৃত্যুর লক্ষণ 


ক 






হিয়াছি। _তৃতৰাং দেখ ৰইকেছে হিসাবে 
ব্ৰিদ্গণ : প্রাণীকে সজীব আখ্যা দান করিয়াছেন, 
ৃ বসু মহাশয়ের গবেষণা ফলে, জগতের বস্ত- 
মাত্রেই সেই সজীবতার গভীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ি- 
তেছে। এই সাৰ্ব্বভৌম জীবন মৃত্যুর উৎপত্তিতত্ব আলো- 
চন! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
_ ৰল! বাহুল্য আঘাত উত্তেজনায় অচেতন জড় পদাথ 
বে সাড়া দিতে পারে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিদুই ইহার 
পূৰ্ব্বে জানিতেন না । কেবল সজীব প্রাণীশরীরে আঘাত- 
জাত বৈদ্যুতিক সাঁড়ার সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল। 
এই সাড়ার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 
পজীবনী-শক্তি (Vitalism) নামক একটা নিরর্থক 
অজ্ঞাত ব্যাপারের দোহাই দিয়া, জীবতত্বের এই রহস্তময় 
ব্যাপারটাকে দুৰ্ব্বোধ করিয়া তুলিলেন ৷ অধ্যাপক বক্স 
[য়ের আবিষ্কারে এই “জীবনীশক্তি” কথাটা বৈজ্ঞা- 
ধান হইতে নির্বাপিত হইবার উপক্রম হুই- 
বৈজ্ঞানিকগণ যে “জীবনী-শক্তিকে” এ পৰ্য্যন্ত 
জীবেরই বিশেষত্বজ্ঞাপক ধৰ্ম্ম বলিয়া মনে করিতে, বসু 
মহাশয় জগতের চেতন অচেতন এবং জীব ও জড় পদার্থ 
মাত্রেই সেই শক্তি প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, এবং তাহার 
উৎপত্বিতত্বও আবিষ্কার করিয়াছেন ৷ বস্তু মহাশয়ের হস্তে 
শজীবনী-শক্তি” এখন এক মহতী জড়শক্তিতে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে, ইহা এখন সজীব নিজীব ধাতব অধাতব 
জড় পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি ৷ 
ৰ, আঘাত তাড়না হইতে অবিকৃত চেতন অচেতন পদার্থ 
মাত্রেই যে বেদনাজ্ঞাপক বিদ্যুৎপ্রবাহের লক্ষণ দেখা যায়, 
তাহার উৎপত্তির মূল কারণ সম্বন্ধে আচার্য্য বস্থ মহাশয় 
কি বলেন এখন দেখা যাউক। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ 
হ্‌ জানেন, কোন বস্তুর ছুই প্রান্তে তার সংলগ্ন করিলে 
তাহার মধ্যদিয়া টি চলিতে থাকে, ৱতাঁহ| 



























তা দেশ বুৰ পনি। কই আঃ 








জলের উচ্চতাকে নলের অপর প্রা্তস্থিত = জলের 
অপেক্ষা অধিক বলিয়া বুৰিতে পারি, এক? 

সংযোগে বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিলে 
না অবস্থারও যে প্র প্রকার 
( Difference of potentialor E 
নিক বিজ্ঞানবিদ্‌্গণকে জিজ্ঞাসা কর, তা? 
রাসায়নিক অবস্থাপরিবর্ত্তন বা অপর 
ব্যাপারকে, ইহার কারণ বলিয়| উল্লেখ 
পক বস্থ মহাশয় আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের এ 
প্রদর্শনের ভ্রম দেখাইয়া, বাহাশক্তি দ্বার! 
পরিবর্তনকেই বিছ্যুৎ-উৎপাদনশক্তির ( 
1০7৩০) মূল কারণ বলিয়৷ প্রতিপন্ন করি: 
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিগণের যাহ! ' ৰহ 
থাকিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটিকেই প্রত্যক্ষপ্র 
খণ্ডন করিয়াছেন। 

এ পর্যাস্ত বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস ছিল 
ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুর সংযোগেই : বিদ্াৎপ্র 
হইতে পারে। অধ্যাপক বস্তু মহাশয় কাহ 
একই ধাতু খণ্ডের কোন অংশের আণবিক অব 
করিয়া, বিকৃত ও সুস্থ অংশদ্বয়ের মধ্যে বি. 
চলিতে দেখিয়াছেন এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎ 
শেষে এই প্রথায় এক প্রকার আণবিক তত 
({ Molecular Voltaic cell) উদ্ভাবনে ৰ? 
হইয়াছেন। পদার্থের আণবিক অবস্থার বৈষম্যই 
উৎপাদন শক্তির (Klectromotive force) মূল 
ইহা অপেক্ষা বোধ হয় আর সন্তোষজনক প্রমাণ 

এই আণবিক বিকার ও তজ্জাত বৈদ্যুতিক 
কি প্রকারের এখন দেখা যাউক। অন্রস্থ: 
কথ একটি জলপূর্ণ রবারের নল, গ ও ঘ 











































ডাম পতাপহার ঘ দা 
মোট, 
জি 


~~ 
“দেই প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার থাকিলে, তাহার কোন 


অংশের সংযোগে কোন বিঢ্যৎপ্রবাহের লক্ষণ দেখা 






“নু ১ম.চিত্র। 
যায় ন।। এখন নলের ক প্রান্তটিতে কোন 
আঘাত দাও, ওঁ স্থানের জলের অণুগুলি বিচলিত হয়| 
[রি ৰ অভিমুখে একট৷ প্রবাহ চালাইবাঁর চেষ্টা 
) বং আঘাতের মাত্র। যথেষ্ট হইলে গ ঘ নলিকার 
যর! খ এর দিকে জলপ্ৰবাহ চলিতে দেখিবে। কোন 
; আঘাত উত্তেজনা দিলে তাঁহার যে আণবিক 
হয়, তাহা! এই নল বন্ধ জলের আণবিক বিকারের 
রগ এবং সেই আণবিক বিকারজাত বৈগ্াতিক 
 প্রবাহকে গ ঘ নলিকার জলপ্রবাহের 
তুলনা কর! যাইতে পারে। 
নল প্রান্তের আঘাত রহিত কর, 
দলের অগুলকল ক্রমে পৃব্বের স্বাভা- 
বিকি অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়৷ প্রবাহ 
করিবে । সজীব বা নির্জীব পদাথে আঘাত রহিত 
করিলে তাহাৰ বৈদ্যুতিক অবস্থাও ঠিক এ প্রকারে 
পরিব্তিত হয় । আঘাত রোধের সহিত যেমন পদার্থ টির 
চি পর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পড়ে, সঙ্গে 
ঙ্গে বিছ্যুৎপ্রবাহকেও মন্দীভূত হইতে দেখা যায় এবং 
শষে সম্পূর্ণ আণবিক সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইলে একতল- 
চিতি অলৈয় সির জলের ভাব ইহাতে আর প্রবাহের চিত্র- 

মাত্র দেখা যায় না। 

আণবিক বিকৃতি দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহের যে প্রকার 
স্বাস বৃদ্ধি হয়, অধ্যাপক বন্থ মহাশয় স্বাবিষ্কত একটি 
' সুন্দর যন্ত্ৰদ্বারী তাহা বেশ বুঝাইয়াছেন । যন্ত্ৰটি ধাতব তার 
সংলগ্ন একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয়। গোলক- 
টিতে একটা ধাক্কা দাও, সেটি মোচড় খাইয়াঁ আন্দোলিত 
, হইতে হইতে আবার পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত 
হইবে । কিন্তু এখন যদি বালুকাপুণ একটি ছোট পাত্র 
-ভিললয়া গোলাটিকে সংস্পর্শে আন, তাহ। হইলে 
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বালির বাধার সেটিকে এ এখন আর সে প্রকার মুক্তভাবে 
পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতে দেখিবে না এবং একবার 
আন্দোলন আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তিতেও 
তাহার বিলম্ব দেখিবে। এই প্রকারে বালুকা ও গোল- 
কের সংস্পশ যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ধাক্কাদ্বারা মোচড় খাওয়ার : 
পর ইহার প্ররুতিগ্থ হওয়াও ততহ কালসাপেক্ষ হইতে 
থাকিবে, এবং শেষে বালুকার বাধা যথেষ্ট হইলে গোলক- 
টিকে আর পুর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখিবে না, তখন 
সেটার বিকৃতি স্থায়িত্ব লাভ করিবে । যন্ত্রে পেন্সিল বা 
অপর কোনও লেখনী আবন্ধ রাখিবার স্থব্াবস্থা আছে, 
ধাক্কাদ্বার। গোলক কি প্রকারে আন্দোলন করে এবং বালু- 
কার বাধ। বুষ্জর সহিত প্রঞ্কাতগ্ণ হইতেই বা হহার কত 
সময় লাগে, তাহা'বস্ত্র মহাশর গুন্দর চিত্ৰদ্বার| লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 





২য় চিত্র ৷ 
অত্রশ্থ ২য় চিত্রে উদ্ধরেখা এবং 
(Horizontal) যথা ক্রমে গোলকের বিচলন ও সাম্যাব- 
স্থার সচক। স্থির গোলকে আবদ্ধ সেই লেখনীর সন্মুখে 
একখণ্ড কাগজ রাখিয়া, সেখানিকে টানিয়৷ লইয়া যাও, 
লেখনী-অঞ্কিত এক অভিন্ন সরল রেখা দ্বারা গোলকের 


পাশাপাশি রেখ! 


সাম্যভাব লিপিবদ্ধ হইয়| যাইবে । তা’র পর গোলকে 
এক ধাকু। দিয়া কাগজ খানিকে টানিয়া লও, গোলকের 
পুনঃ পুনঃ আন্দোলনের লিপি উদ্ধাধঃ রেখাময় হহয়| 
অঙ্কিত হইর। পড়িবে। (ক) চিত্রটি সেই অবাধে 
আন্দোলিত গোলকের পরিভ্রমণ-লাপি। চিত্রটি দেখি- 
লেই বুঝা যাইবে, গোলকটি ধাক্ক৷ দ্বার অ চ পধ্যন্ত বিচ 
লিন্ধ হইয়া, চ ছ রেখা ক্রমে অ ছ সময়ে প্ররুতিস্থ হইয়া-« 
ছিল এবং পরে পুনরান্দোলন বেগ দ্বারা বিপরীতদিকে 
*ছ জ পথ্যন্ত বিচলিত হইয়া ছ ঝ সময়ে সেটি আবার 
প্রক্ৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। (খ) চিত্রটি বালুকাসংস্প- 
শিত গোল্ুকের বিচলন লিপি । গোলকটির ধাক্কা জাত 


১১০৮ 
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ওয় সংখ্যা । ] 


বিচলন চিত্রের উপরাংশে অঙ্কিত আছে এবং বালুকা- 
বাধাপ্রাপ্রির পর ইহার রুদ্ধপ্রায় পুনরান্দোলনের অরিচয় 
চিত্রের নিয়স্থিত থব্বরেখাময় অংশ দ্বারা! সুচিত হইতেছে । 
বালুকার বাধা ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে গোলকের 
যেপ্রকার বিচলন হয়, (গ) ও (ঘ)চিত্রে তাহা অঙ্কিত 
হইল। ইহাতেও উৰ্ধগামী রেখাগুলি দ্বারা গোলকের 
বিচলন-মাত্রা ও আপতিত রেখাদ্বারা তাহার প্ররুতিস্থ 
হওয়ার কথা বুঝাইতেছে। চিত্রযুগলের নিয়াংশে কোন 
রেখাপাত নাই। স্থতরাং বালুকার বাধায় উভয় অবস্থাতেই 
গোলকের পুনরান্দোলন হয় নাই জানা যাইতেছে । 
(উ) চিত্রটি অত্যধিক বালুক৷ বাধাপ্রাপ্ত গোলকের 
বিচলন-লিপি। উদ্ধগামী ত প রেখাদ্বারা ইহার বিচলন 
সুচিত হইতেছে কিন্তু বালুকার বাধা অতিক্রম করির! 
সেটি আর পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্ৰাপ্ত হয় নাই, এই জন্য চিত্রে 
তপ রেখা স্বান্থ্যজ্ঞাপক ত ট ভূমির সহিত মিলিত হইতে 
পারিতেছে ন! । 





বাহ আঘাত উত্তেজনাজাত বিদ্যুৎপ্রবাহের মূল কারণ 
যে আণবিক বিরুতি, তাহা আঘাত তাড়নার সাড়ালিপির 
সহিত পূর্ববণিত গোলকের বিচলন চিত্রের প্রত্যক্ষু এক্য 
দেখাইয়া অধ্যাপক বস্থ মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
সজীব মাংদপেশা, উদ্ভিদ বা ধাতুপিণ্ডে আঘাত কর, 
তাহাদের প্রত্যেকেরই সাড়ালিপি একই প্রকারে অঙ্কিত 





হইয়| পড়িবে । এখন এই সকল চিত্রের সহিত যদি ঈষৎ 
ওয় চিত্ৰ । ৪র্থ চিত্ৰ ৷ 


 বানুকাবাধাপ্রাপ্ত গোলকের বিচলন-লিপির তুলনা করা 
যায়, ইহাদের পরস্পর একা স্পষ্ট দেখিতে পান্ববে। 
৩য় ও ৪র্থ চিত্র বাহ আঘাতজাত উদ্ভিদ ও ধাতুর 
সাড়ালিপি। এই চিত্রযুগলের সহিত ২য় চিত্রের (খু) 
এর তুলনা করিলে ইহাদের এঁক্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের সেই গোল্লকটি যেমন 


at 


প্রবাসী । 


৭৯" 


আন্দোলিত হইয়া বালুকার বাধার প্রকৃতিন্থ হইতে সরল 
করিয়াছিল, উদ্ভিদ বা ধাতুর অণুসকলও সেই প্রক্ষার 
আঘাত প্ৰাপ্তির পর আন্দোলিত হইয়! পরস্পরের বাধায় 


এবিষমৃত.অৰস্ক ৷ 


স্থস্থ অবস্থা ৷ 
+ 


/ 





৫ম চিত্ৰ ৷ 


উদ্ভিদের বিষমৃত অবস্থা । 


৬ষ্ঠ চিত্র। 

প্ৰকৃতিস্থ হইতে বিলম্ব করিতেছে । ৫ম "ও ৬ষ্ঠ চিন্ময় 
বিষমূত উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়ালিপি। বিষসংযোরগ ইহা” 
দের অণুসকল জমাট হইয়া! পড়িয়াছে, তাই শত আঁঘাতত ও 
তাহাদের কোন সাড়া নাই । এখন এই চিত্রদ্ধয়ের সহিত 
অত্যধিক বালুকাবাধাপ্রাপ্ত গোলকের বিচলন চিত্র ৬) 
এর তুলনা কর। অবরুদ্ধগতি গোলক যেমন আনন্দা- 
লনের পর আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া! পায় নাই, 
বিষমূত উদ্ভিদ ও ধাতুর অগুসকলও সেই প্রকার আরাত- 
প্রাপ্তির পর আর সাড়া দিতেছে ন|। 

আঘাত তাড়নাজাত জড় ও জীবের সাড়া যে তাহমদের 
আণবিক অবস্থা পরিবর্তনের ফল, অধ্যাপক বস্তু মহাশয় 
ততসম্বন্ধে আরো অনেক প্রত্াক্ষপরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ সংগ্ৰহ 
করিয়াছেন, এবং কোন প্রকার উত্তেজনায় আণবিক 
অবস্থার কিপ্রকার পরিবর্তন ছয়, তাহা ও পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে 
আবিষ্কার করিয়াছেন । কোন ধাতব পদার্থকে খুব উত্তপ্ত 
করিয়া ক্রমে শাতল (47181) করিলে, তাহার অধুসকালের 































আয ত দিয়া তাহার সাড়ালিপি লিপিবদ্ধ কর। 
র 8710681 করিয়৷ আবার তাহারই সাড়াচিত্র 
বু। এই উভয় লিপির তুলনা করিলে শেষোক্ত 
যে. প্রবল ই তাহা স্পষ্টই দেখিতে 





রঃ পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিলে, তাহার 
| ক্রমেই অন্তহিত হইয়া যায়, কাজেই 
নিষটা অল্প উত্তেজনাতে প্রবল সাড়া দিতে 
আমাদের সেই গোলক ও বানুকার পরীক্ষায় 
দেখান যাইতে পারে, এবং তা* ছাড়া আমাদের 
এটা বেশ বুঝিতে পারি। দীর্ঘ বিশ্রামের পর 
র দেহের অণুসকল জড়ভাবাপন্ন হইয়| পড়ে। 
সময়ে কোন কার্য আরম্ভ করিলে বিশেষ 
চেষ্টার আবশ্তকতা হয়। কিন্তু কাষটা কিয়ৎ 
র পর অণুসকল লাঘব লাভ করিলে কাধ্য 
খন আর বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক দেখা বার না। 
আঘাতের সহিত উদ্ভিদ ও ধাতু ইত্যাদির 
ক্ৰমিক বৃদ্ধি দেখা যায়, অণুর পূর্বোক্ত 
ন ক্রমিক জড়তা-ত্যাগই তাহার মুলকারণ। 
ত মাদক দ্রব্য ও উত্তেজক ওষধাদি প্রয়োগে 
র্জীব চেতন অচেতন পদার্থ মাত্রেই যে সাড়াবুদ্ধি 
সগ্ধান করিলে প্রত্যেকের মূলেই আণবিক 
পাড়ে । শীতের প্রাবল্য সজীব নির্জীব পদার্থ 
গুলিকে চা বাধিয়া জড়ভাবে রাখে; 


আকার অবিলক্ষ পুনঃপ্ৰাপ্ত বরে, এখন মোচড়ের 
মাত্র! বৃদ্ধি কর, বেত্রখণ্ডের বিকৃতি নিশ্চয়ই স্থায়ী হইতে 
দেখিবে; এ স্থলে নিজের চেষ্টায় সেটি আর পূর্ববাবস্থ1 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বাহৃউন্তেজনা-জাত সুস্থ পদার্থের 


য় প্রকৃত _ 





আণবিক ৰিচলন মৃতু মোচড়প্রাপ্ত বেত্ৰখণ্ডের বিকৃতির 


অনুন্পপ। এই অবস্থায় পদার্থের অণুসকল বিরুত হইয়া, 
স্বাভাবিক চেষ্টাতেই অবিলম্বে পৃর্ববারস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, 
এই বিকৃতি ও স্বভাবপ্রাপ্তি কালীন অগুর বিচলনই পদা" 
খের জীবনজ্ঞাপক সাড়া । বিষপ্রয়োগদিজনিত পদার্থের 


বিকার, অত্যধিক মোচড়প্রাপ্ত বেত্রথণ্ডের স্তায়ী বিরুতির . 


অনুরূপ । 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া! এ প্রকার জমাট বাধিয়া যায়, যে তাহা” 


এই অবস্থায় পদার্থের অণুসকল মুক্তবিচলনে = 


দের স্বাভাবিক চেষ্টা এই জড়তা-ভঙ্গের পক্ষে প্রচুর হয় = 


না। কাযেই সহস্র বাহ্য আঘাত উত্তেজনাতেও তাহারা 
সাড়া দিতে পারে না,_ইহাই পদার্থের অত্রান্ত মৃত্যু-লক্ষণ । 


অধ্যাপক বস্তু মহাশয় পূর্বোক্ত প্রকারে জীবন-মৃত্যু- 


রহস্তের উদ্ভেদ করিয়া একটি মহছুপকার সাধনের 


সুত্ৰপাত করিয়াছেন । আমরা এখন যে অবস্থায় প্রাণীকে a 


মৃত বলিয়া স্থির করি, সে’টা স্থায়ী আণবিক বিকারের = 
ফল, কি পূর্বোক্ত বেত্রখণ্ডের ক্ষণিক বিরুতাকার প্রাপ্তির 


ন্যায় একটা অস্থায়ী আণবিক অবরোধের কাৰ্য্য, তাহা 


আমরা সকলস্থলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। কাষেই = 


ক্ষণিক মৃত্যুকে স্থায়ী মৃত্যু বলিয়া ভ্রম করা অসম্ভব নয়। 
উদ্ভিদ ও 


ধাতব পদার্থের অস্থায়ী আণবিক বিকার... 


দ্বার! মৃত্যু হইলে, কি প্রকার শুশ্রধা ও চিকিৎসাদি টি 


দ্বারা তাহাকে 
নানা রাসায়ণিক পদার্থের কাব্য ও ওঁষধাদির ক্ৰিয়া পরীক্ষা 


করিয়া আমরা এখন তাহা সহজেই আবিষ্কার করিতে 
পারি সুতরাং জীবাণু প্রভৃতি বহিঃশক্র দ্বারা দেহ ধ্বংস «. 
প্রাপ্ত হইবার পূৰ্ব্বে, মৃত প্রাণীকেও যদি সেই প্রকারে = 
চিকি ত করা যায়, তাহা হইলে ইহার অব অপুমকল _ 


নদ পুনর্জীবিত করা যাইতে পারে, টি 


খাইয়াছেন পরলেই জীব এবং এই 
1: মূলে ষে একই মূল কারণ বর্তমান, তাহাও তিনি 
শত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন) স্থৃতরাং 
প্রক্রিয়ায় অসাড় ধাতু স্বাভাবিক অব পুনঃপ্রাপ্ত হয়, 
মৃত প্রাণী যে কেন সঞ্জীবিত হইবে না, তাহার 

ই যুক্তি খুজিয়া পাওয়া যায়না। _ 
অধ্যাপক বন্ধু মহাশয় তাহার অদ্ভুত আবিষ্ধারগুলি- 
তকে এক দিব্যালোকে প্লাবিত করিয়াছেন। 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃত মৰ্ম্মগ্ৰহণ করিতে না 
ৰ ল প্ৰাকৃতিক ব্যাপারকে ঘোর বিভীষিকাময় 
দাড় করাইয়াছিলেন। অধ্যাপক বন্গুর আবিষ্কার 
বার সেইওলিই এখন তাহাদের স্বাভাবিক সরল মুক্তিতে 
মাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িতেছে। নূতন সিঙ্কান্ত- 
জড়বিজ্ঞানের নানা অংশে যে আলোকপাত 
আচার্য্য বন্ধ মহাশয়ের স্বদেশবাসী বিজ্ঞানান- 
সঞ্ধিৎস্থু স্ুধীগণ সেই আলোকে চালিত হইয়া 
উন্নতি সাধন করিতে পারিলে আবিষ্রগুলি 
পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে। 
ঁ শীজগদানন্দ রায় । 


পাপা . 


বাঙ্গলার মালমশল| ৷ 


ভাষাতত্ব লইয়া ম:বো মাঝে আপনারা বেশ একটা প্রহসনের 

নয় ক নি । তাহা ত বিশেষ আ.মাদ পাই বাঁলয়াই 
করিয়া থাকি, কিন্তু ও ময়ে হময়ে হখন বড়ই ভন হইয়া উঠ, ” 

আপনাদের একদেশদশী সম্মালাংন৷ যখন আর “বরদাস্ত” করিতে 

রিনা, তখনই লেখন “মুখে কিঞ্চিৎ আত্মাতিমান ফুটাইয়া তুলিবার 

ত্র দমন করিতে অক্ষম হই ৷. আপনাদের ভাষার অন্ততঃ কয়েক 

| যে আমানের ফিণ্টার-নিঃমৃত, তাহা আপনারা বড় একটা স্বকার 


মাপনাদের “ধারের কথাটাই কেন একটু আলোচনা করুন্চ না? 
বেন আপনা'দর “দউড়ী” হইতে "তন্দর মহল ' “বৈঠকথানা” 


রূপ ডা রিয়াকে অন্তেপরে ক! কণা এন 
আপনা দর হাতে পড়িয়া “নাস্তানাবুদ” হইয়া গিয়াছে | 
“আইন” “অ'দালতের কথা ধরি না। “জমিদারি 
পছাটিয়া” ফেলা গেল। সাধের “নাখেরাসা “বায়ে 
ন! খাকিলেও ইহার স্ব সাবাস্ত সম্বন্ধে কোনও ৫ 
“সরিকি” “মোকদমান়” অনেক “বড়” “বড়' “জমিদাৰ” 
যাইতে প্রস্তুত আছেন । “খতাবের” “হজুগ” কে 
"সীমানায়" আবদ্ধ ন হ, সুদুর “মফন্থলেও” বিদাম 
বাহলায় লোক এখনও “মু স্থলে” পড়ে। 
অনেক “ ৰ্‌ আক্কেল” “বুড়।” পাওয়া যায়।; = 
কোথায়, এই যা বলুন । এখনও “মাইফেল” * 
“ছাইৰ'য়” “বন্দোবস্ত” আছে। “ঝাড়” কষ্ঠ 
“ঢ় বলিয়া নিন্দিত হয় ন| পর. 
বিহারি, “বাহাহুরী,” “সাবাস,” প্রভৃতি 
প্লেষে পরিণত হইলেও সহজে “হজম” হইবার 
মহাশয় দিগর “প্রিয় খিদ্যার' অঙ্গ হইলেও "ডাকাতি 
“ঝাহাজানি ও এই ভাবের আর যাহ।ই বলুন, সমন্তই 
ভ;ষ র উপর “জুলুম” করিয়া প্র'তঠ| করা হইয়া 
পণ্ডিত নংস্ক৷ণে “গুরভিসৰ্বি’ থাকিলেও এ কথ 
খাটান হয় না, ত'হা ‘কমন, ক।ৰবয়| বালব? ৷ 
কতখা ন “হ্ঢ়াহয়াছে সে শীমাংসার ভার [শকু,দগে৷ 
উপর দিলাম । “ঠাট” “তামান।” হালা পার 
মিলিয়া মিশিয়। ভাষ ক্ষেত্ৰে বিচরণ করিতেছে । 
শি:ক্ষত অদ্ধশক্ষিত সকলেই “ক।গঞ্জ” “কল 
থাকেন 1 ছে.লরা লেখা “পাকাইবার' জন্য এ 
“কেত,ব” হহতে “নকল” করে। কেন ব. 
“খেলনা” লই “খেল৷” করিতে “নারাজ? বলু। 
কে না লইয়া থাকে? “মালের” “অমর!নি” 
বিক্রয় ক্রমেই বৃদ্ধ পাইতেছে। “দালাল” “পাইকারে্' তত্ৰ 
“কারবারে” এখনও “লোকনানের” ভয় আছে। 
নীলকরের সহিত উঠিয়া যা নাই । “খা'তরে” আজি? 
হয়, "রব লেকের! কেন অনেক ধনী সন্তানএ : 
“ৰকলনে” দাঙ্ছেন 1 “বনাম করাট।ও অনক 3 a 
চন। করেন না। 
আধু নক লেখক্গণ বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্ক, ত শব্দে সানে 
বার প্ৰশ্নাসী হইলেও আপনা দর. প্রধান উপ [নৱ 
লো.ক শ্র,দ্ধয় বঞ্ষিমচংন্্রর ব্রজেখবর সাগর. 
“সমান” ত সব দেখলাম বলিতে কুষ্িত হন ন 
চক্দ্রও “তা জমাৎ” লিখিয়া “বাহবা” পাহয়াছেন 
“দপ্তর” ওুসটাধার র “রোজনম্চার কথা কে ন 
আর কৃত বলিব ? “আনল” কথ যাহ! 
স্বীকাং করিবেন ন|। আপনাদের মধ্যে অংনকর ধ' 
ভ'যাটা মে;লায়েমিকৃত সংস্কত বহ আগ কিছুহ নয়। কঃ 
পেক্ষ ভাবে বিচার কার্ল দেখিবেন যে অপনাদের ভাষার 
অবস্যহ দেশ ( যাহাক অহঙ্কাৰপ্রায়ণ প তে’ 
খাৰিজ করিয়াছেন, ৰ৷ করিতে চাঁহিন )। কিন্তু 
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“তামাক,”’ “দরবৎ" “আয়না, "জুতা" “ছড়ি, “গাড়ী,” 


“বগী,” “আতর,” "গে'লাব,” আর কত বলিব? ৰা যে “বাবু” 


_ অমুক লেখেন, তাহাও কি আপনাদের নিদ্জস্ব ? 
একান্ত বশম্বদ 
সেখ কানাই ৷ 


জাৰ্মানদেশীয় সংস্ক্‌ তজ্ঞ পণ্ডিতগণ। 


* _গতবংত্সর চৈত্রমাসের প্রবাসীর “পাশ্চাত্য দেশে 


| 


সংস্কৃত ভাষার চৰ্চ্চা” ন্ষক সচিত্র প্রবন্ধে জার্মানশ্দেশে যে 


কারণে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হইতেছে তাহার উল্লেখ ও এ 
জাতির কয়েকজন প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নাম করা! 


৷ 


হইয়াছে । ইউরোপের সকলুজাতি অপেক্ষা জার্মান জাতির 
ৰু ভিতর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেনা। 
তাঁহার! যেরূপ কষ্ট ও যত্ব স্বীকার করিয়া সংস্কৃত ভাষার 


চৰ্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের অন্থকরণীয় ও টৃষ্টান্ত- 


পুস্তক রচনা করিয়াছেন । 


স্থল হওয়া কৰ্ত্তব্য । এ জাতির আরও কয়েকজন প্রধান 
পঞ্জিতের প্রতিমূর্তি ও বিবরণ এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে ৷ 


iB ১। ওয়েবর। 


আধুনিক সময়ে জাৰ্মান জাতির ভিতর ইনি একজন , 


প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে ইনি অনেক 
ইহার রচিত সংস্কৃত সাহি- 


_ ত্যের ইতিহাসের ইংরাজী ভাষার অনুবাদিত হইয়াছে এবং 
উহা এ দেশে শিক্ষিতমগুলীর ভিতর সুপরিচিত। ইনি 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহার 


মৃত্যু হয় । যজুৰ্বেদের একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ ইহার 
সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রথম কাধ্য। বালিনের রয়্যাল 


লাইব্রেরীতে যে সকল সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথি আছে, 


_ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন । 


তিনি তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সংস্কৃত 
 পুথির ইহাই সর্বপ্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

লিখিত ও স্ুবিস্তৃত তালিক1। এখনও ইহ! এরূপ তালিকার 

আদশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । ওয়েবর প্রাচীন ভারতবর্ষ 
তত্সমুদয় প্রধানতঃ 
তাহার Indische 5৮516 নামক সাময়িক পত্রে প্রকা- 
শিত হয়। ১৮৫০ হইতে ১৮৮৫ পৰ্য্যন্ত হহার মতর ভাগ 
প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতের চচ্চা বিষয়ে তিনি পথপ্রদশক 


 শ্রবাণী। 


এইখার একবার বিলাসের উপকরণতলি বনি) পান ভিন মেৰ সি 








eA NN ত 


তাহার অন্ুরাগ ছিল। 
তিনি তং্সম্বন্ধে এবং ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি 
বক্ত তা করেন ৷ জন্মনীর বহুসংখ্যক সংস্কৃতাধ্যাপকগণের 





ওয়েবর। 


অদ্ধেক সম্ভবতঃ তাহার ছাত্র ব! ছাত্রের ছাত্র) শুধু জৰ্ম্মনীর 
কেন, হল্যাও, স্নইজৰ্লও ইটালী ও আমেরিকারও। তাহার 
রচিত গ্রস্থগুলিতে একটি দোষ লক্ষিত হয়। তিনি সংস্কৃত 
সাহিত্যের পুস্তকগুলি প্রায় গ্রীক সাহিত্যের অন্থু- 
করণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন । তাহার মতে রামায়ণ 
হোমরের অনুকরণ মাত্ৰ ৷ হহা যে একবারে ভূল, তাহা 
৬কাশ নাথ ত্রিষ্বক তেলঙ্গ নামক বোম্বাই প্রদেশের সুপ্র- 
সিদ্ধ হাইকোটের জজ দেখাইয়া দিয়াছেন ৷ 
২। ব্যুলার। _ 

ইহার মত গভীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশে অতি , 
অল্প হইয়াছেন। ইনি অনেক কাল বোম্বাই প্রদেশে 
নৃংস্কৃত অধ্যাপকের কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার তন্বাৰ- 
ধানে Bombay Sanskrit Series নামক পুস্তকগুলি 
মুদ্রিত ও এ্‌কাশিত হয়। ইনি হিন্দু আইনের উপর এক 


পণ্ড 


তযু সংখ্যা । ] প্রবাসী । ৮৩ 


খানি অতি উত্রৃষ্ট পুস্তক লেখেন ৷ - ভট্ট মোক্ষ মূল|- ৩.। কীলহৰ্ণ । 

রের Sacred Books of the East নামক গ্রন্থা- ইনি পূৰ্ব্বে পুন! কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। 
বলীতে ইহা কর্তৃক অনেকগুলি স্বতি-গ্রন্থের অনুবাদ 
পকাশিত হয়। 
প্রাচীন ভারতের 


সংস্কৃত সাহিতোর ভিতর পাণিণির ব্যাকরণের মত অন্ত 
কোন কঠি ৷ শাস্ত্ৰ নাই। ইহা অত্যন্ত কঠিন বলিল পাশ্চাত্য 
দেশের অতি অল্পলোকেই ইহা পাঠ কর্লিয়৷ ধাক্রেন। 
সভ্যতা ও ইতিহাস কীলহর্ণ সাহেব সেই কঠিন ব্যাকরণ ও তাহার উপর যে 
লইয়া ইনি এক- সকল টীকাকার হইয়াছেন, তাহাদিগের গ্রন্থ ভান করিয়৷ 
খানি বৃহং বিশ্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পতঞ্জলির মহাভাষ্যের * 
কোষ রচনা করি- সংস্করণপপরিভাষেন্দুশেখরের ইংরাজী অনুবাদ, এবং ইংরাজী 
তেছিলেন ৷ কিন্তু ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রায় সকল সংস্কৃতজ্ঞনিগের ভিতর 
১৮৯সথৃষ্ান্দে হঠাৎ সুপরিচিত আছে। 

মৃত্যু হওয়াতে 
তাহার কিয়দংশ 
মাত্র রচিত ৫ 
প্রকাশিত হই- 
ব্যুলার ৷ য়াছে। 


৪ | রোষ্ট। { 
ইনি বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে লাইব্রে রয়নের পদে 
অনেক কাল নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভাষ৷ ভালক্নপে 





জানিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইনি কোন পুস্তক রচনা! করেন 





রোষ্ট। 


নাই। জব সংস্কৃতজ্ঞ মণ্ডলী ইহার নিকট বিশেষক্নপে 
খণী; কারণ ইনি অধ্যাপক হোরেস হেমন উইনসনের 
মৃত্যুর পর তাহার গ্রস্থাবলী একত্র করিয়া সম্পাদন 
কীলহর্ণ। ও প্রকাশ করেন। 





৮৪ প্রবামী । [৩য় ভাগ। 





এগলিঙ্গ। 


৫। এগলিঙ্গ | 
ইনি এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক 
ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষার অ’নকগুলি 
পুপ্তকের ইনি অনুবাদ করেন। ভট্ট মোক্ষ মূৰ্বারের 9০- 
cred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে তাহার 
শতপথত্রাহ্মণ নামক সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ অনেক 
ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। 


৬ ৷ জেকোবি। 

ইনি জাৰ্ম্মান দেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার * দা 

অধ্য৷চ্পক ৷ ইহা কৰ্তৃক অনেকগুলি সংস্কৃত গ্ৰস্থ সম্পাদিত « 
ও ইংরাজী ভাষার অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার এক খানি 
ইংরাজি অনুবাদিত গ্রন্থ ভট্ট মোক্ষ মূলারের ১৭০০৫ 
Books of the Last নামক গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত 


হইয়াছে। তাহার নাম জৈনসথত্র। 


> 


8.৪ 





জেকোবি। 


পরিশিষ্ট । পুন! কলেজের ভূতপুব সংস্কৃত অধ্যাপক 
স্থ প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগারকর মহা- 
শর উক্তজাম্মান দেনীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ফোষ্টোগ্রাক- 
গুলি আমাকে ব,বহার করিতে দিয়াছেন বলিয়া আনি 
তাহার নিকট বাধিত আছি।* তিনি ১৮৮৫ খুষ্টান্দে যখন 
জায়ান দেশে অধিষ্ঠিত International Oriental 
Congress এ ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়া 
যান, তখন উক্ত পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলাপ ও 
ফোটোগ্রাক বিনিময় হন । 

শ্ীবা্নদান বসু ৷ 


বিদ্যাৰ্থা। 


গল্প । রি 
আমার ছোট মাম এক অদ্ভূত প্রক্কতির লোক । 
সংস্কতে এম এ পাশ দিয়া যে কি করিবেন তাহা দিনু 


+ আমরাও তাহার এনং মেজর বহ মহাশয়ের প্রতি আমাদের 
গন্তীর কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করিতেছি। সম্পাদক। * 


প্রবাসী 


৮৫ 


কতক ভাবিয়াই পাইলেন না। আমার মাতামহ খুব ধন- 
বান্‌ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ধন অপেক্ষা মান তাহার অধিক 
ছিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্বাধীন ও অদ্ধস্থাধীন 
রাজা এবং তাহাদের মন্ত্রীদিগের দীক্ষা-গুরু ছিলেন ৷ 
উাড়য্যার ৩৬ গড়জাত মহল হইতে আরস্ত করিজ্রা. নেপাল 
এবং মনিপুর হইতে জয়পুর পধ্যন্ত অনেক স্থানেই তাহার 
রাজ! এবং মন্ত্ৰী শিষ্য বর্তমান। মাতামহের ছুই পুত্ৰ এবং 
এক কন্তা। প্রথম পুত্র অথাৎ আমার বড় নাম৷৷ খুব 
পণ্ডিত লাক ছিলেন। সংস্কৃতে তাহার যথেষ্ট অধিক্কার। 
দাদ] মহাশয় নাকি বলিতেন যে সামান্ত গৃহস্থের গুরূগিরি 


4 


৬ 
করিতে হইলে বিদ্তা ন| থাকিলেও চলে কিন্তু রাজা বাজী 
ড়ার গুরুগিরিতে* গোজামিল হইবার যো নাই । রথে 


পরিমাণে শান্ত্জ্ঞান না থাকিলে বড় লোকের ভক্তি আক- 
ধণ করিতে পারা যায় না। সেই জন্য তিনি বড় মালাকে 
বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দির! নানা শান্ছে সুপণ্ডিত 
করিয়! তুলিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে ইতরাজী না 
জানিলে নান| প্রকার অঙ্গুব্ধা ভোগ করিতে হয় বলয়! 
ছোট মামাকে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার্থ 
পাঠাইরা দেন। বড় মামাও যে সামান্ত ইংরাজী না জানি, 
তেন তাহা নহে, তবে ছোট মামার ন্যায় নঞ্হ॥ শুনিতে 
পাই ছোট মামা সংস্কতে এম্‌ এ পাশ দিলেও বড় মামার 
নিকট কিছুই ছিলেন ন|। 

বড় মাগ! প্রায় বাড়িতে থাকিতে পাইতৈন না। বং- 
সরের মধ্যে ৮১০ মাস কাল দেশে দেশে শিষ্যালব্ে দবত্িয়| 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ছোট মামা কলিকাতায় ধাকিয়| 
লেখাপড়া করিতেন । 

আমি তখন কলিকাতায় বি, এ পড়ি। কনেজের 
অবকাশ হইলে আমি মধ্যে মধ্যে মাতুলালয়ে যাইভাম । 
বলা বাহুল্য যে আমার মাতামহ কালগ্রাসে গতিত 
হইলেও তাহার কীন্তিকলাপ বায়ভূষণ লমন্তই বজায় 
ছিল। ছোট মামা যখন এম্‌ এ পাশ অন্বিজেন তখন 
আমাদের গু অঞ্চলে খুব ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বড় 
মানুষের ছোট ছেলে এম্‌ এ গ্লাশ প্রায় দেখতে পাওয়া 
যায় না। সকলে বলিতে লাগিলেন, “ছোট ঠাকুর এবার 
নিশ্চয় একটা হাকিম হবেন।” ছোট ঠাকুর কিন্তু হাকিম 
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ম। মা লিখিয়াছেন। নানাবিধ সম্বাদের পর মা 
“অবনী (আমার ছোট মামা মার কনিষ্ঠ 
) একখানা চতুষ্পাঠী খুলিয়াছে।” ছোট মামা 
| খুলিয়াছেন গুনিয়| আমি অবাক হইয়া গেলাম ৷ 
মামা, বাহার বয়স সবে ২৩ বংসর, বীহার মাসিক 
প্রায় ৪ হাজার টাকা, তিনি অবশেষে টোল খুলিয়া 
| পণ্ডিত হইয়| গরু-চুরি, ছাগল-চুরির প্রায়শ্চিত্ত 
বন? ইহা কি সম্ভব? অথচ মা লিখিয়াছেন, 

ঠী খুলিয়াছেন ছোট মামাকে পত্র দিলাম, 
দীন, “এবার পরীক্ষা দিয়া যখন আমার 
তখন দেখিবে আমার কেমন চতুষ্পঠী 
অনুষ্ঠান! অদ্ভুত তাহার আর কোনও সন্দেহ 
খবার ইচ্ছা হইল। 


পে 






| দিয়া মামার বাড়ী চলিয়া! গেলাম । কলিকাতা 
মাদের পৈত্রিক বাটিতে যাইতে হইলে আমার 
[টীর,গ্রাম দিয়া যাইতে হয়। মামার বাড়িতে 
খিলাম, বড় মাম। তাঁহাদের মহলে অথবা শিষ্য 
গিয়াছেন । ছোট মামাকে দেখিতে পাইলাম না। 
বলিয়া জানিলাম তিনি তালপুখুর গ্রামে চতু- 
কন । তিনি এখনও অবিবাহিত ৷ 
পুখুর মামার বাড়ী হইতে হই ক্রোশ দুরে একটি 
থচ গভীর নদীর উপর অবস্থিত। গ্রামটি 
তালুক, স্থানটি বড় সুন্দর । মামার বাড়ী 
[লপুখুর পর্য্যন্ত বরাবর বাধ! রাস্তা আছে। 
নপুখুর চিনিতাম ; অনেক বার তথায় গিয়াছি। 
মার বাড়ী উপস্থিত হইলাম, তাহার পর দিন 
ৃ _ৰাইসিকেলে করিয়! তালপুখুরে গমন করিলাম । 
তালপুখুর গ্রামটি খুব ছোট । বোধ হয়*৫০ কি ৬০ 



















কে কলেই চাষ বাস করিত bE: 


বৃত্তাকারে গাছগুলি রোপিত। প্রথম রোপি ত হ ৰ, 
সময় গাছগুলি বেশ দুরে দূরে ছিল; এক্ষণে কালসহকার়ে = 
বুদ্ধি পাইয়া নিতাবদ্ধমান সাম্ৰাজ্যসমূহের স্তায় পরম্পরের ৯ 
গাত্র স্পৰ্শ করিয়া অবশেষে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
উদ্যত হইরাছিল। দূর হইতে এই বৃত্তাদ্ধকে বড় সুন্দর 
দেখা যাইত। নদীটি সেই স্থানে একটু ঘুরিয়া গিয়াছে। _ 
অশ্ব বুক্ষগুলি বৃত্তের অর্দেকটা অঙ্কিত করিয়াছিল আর: 
নদী স্বীয় বঙ্কিম গতিতে অপরার্ধ রক্ষিত করিয়া এই বৃত্ত = 
টিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। অদুরে নদীর পরপারে = 
অন্থুচ্চ শৈলরাঁজি ৷ আমি মনে করিলাম ছোট মাম! যখন 
তালপুখুরে চতুষ্পঠী খুলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই এই অশ্বথ- + 
জআোতৰিনীবেষ্টিত ভূখণ্ডটি মনোনীত করিয়া থাকিবেন। : 
আগার অন্রমান মিথ্যা হইল না। ত 
অশ্বথতলায় গিয়া দেখিলাম, একখানি প্রকাণ্ড চুলি 
চালায় মাম! টোল খুলিয়া বসিয়| আছেন। প্রায় ত্রিশ 
পর়ত্রশটি গৈরিকবন্ত্রধারী ছাত্র তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
বসিয়া, আছে। আমি গিয়া মামাকে প্রণাম করিরা 
একান্তে জিজ্ঞাদ৷ করিলাম, “মামা আপনার এ আবার 
কি খেয়াল ?* মামা সহাস্তে বলিলেন, ঠা থাক, 
তাহ। হইলেই সব বুঝিতে পারিবে ৷” 
পাঠের সময়টা আর মামাকে বিরক্ত | করিয়া ত 
একবার ছাত্রাবাস প্রভৃতি দেখিতে বাহিরে ৫ নাম 
নদীর ধারে সারি সারি ছোট ছোট অতি সুন্দর পণ- 
কুটার। প্রত্যেক কুটীরের প্রাচীর গোময়লিপ্ত, প্রানে = 
ফুল গাছ। এই প্রকার ১২৷১৩ খানি lhe ৰ 







































পার দিয়! নদীটি প্রবাহিত বরা ॥ ছোট ছোট কুটারএ 
টা হিতে নদী আর তে ত আটচালা ৷, 





? 


৩য় সংখ্যা |] 


বাধা ঘাট। উল্লিখিত কুটারগুলি এই ঘাটের উত্তরে ও 
দক্ষিণে সমান্তরালে অবস্থিত। 

ঘাটের উপরে আসিয়া উপস্থিত হুইবা মাত্র দেখিলাম 
পূর্ব আকাশের কোলে রক্তবর্ণ স্থয্য উদ্দিত হইতেছেন। 
এমন সময় অকস্মাৎ শঙ্খখ্বনিতে চমকিত হুইয়া! পশ্চাতে 
চাহিয়া দেখি আটচালার বিস্তৃত রোয়াকে মামার ছাত্রগণ 
করযোড়ে স্থির ভাবে দীড়াইয়| উদীয়মান তপনের প্রতি 
চাহিয়া আছেন। মামা স্বয়ং তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডারমান; 
হস্তে শঙ্খ । স্থধ্যদেব সম্পূর্ন উদিত হইব| মাত্র সকলে 
স্মন্বরে কয়েকটি বৈদিক স্তোত্র পাঠকরণানন্তর যথেচ্ছ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আমি মামার নিকট গিয়া বলি- 
লাম, "মামা একি হুঙ্কুক করিয়াছেন?” মামা আমা 
মপেক্ষ। ৫ বংসরের বড়; তাই মামা হইলেও অনেক সমর 
বন্ধু ভাবে কথ! বাৰ্ত্তা হইত। মামার বয়স ২৩ আর 
আমার ১৮। মাম! আমার কথায় হাসিয়া বলিলেন, 
“দেখ, শোন ; সময়ে বুঝতে পার্বে | 

ত 

মামার আশ্রম অথবা তপোবনে ৩3 দিন অবস্থান 
করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার ছাত্রগুলি নানাজ্যুতীয়। 
কেবল মানসিক উন্নতিই মামার এক মাত্র উদ্দেপ্ত নহে। 
শারীরিক উন্নতির প্রতিও তাহার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। 


মন কি মামা বলিলেন যে “আমাদের শারীরিক উন্নতির 


আবগ্তকই সকল অপেক্ষা অধিক ৷ বিস্তার অভাবে আমর! 
স্বণিত নহি; শারীরিক বল, হৃদয়ের আশা, মনের তেজ 
এই সকলের বিকাশ সর্ধপ্রথম ও সর্বপ্রধান বলিয়া মনে 
করি। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে প্রায় দেখিতে পাই, 
বাঙ্গালীর ছেলে বেশ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন কিন্ত ফিরিঙ্গি 
বেশে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ্ত সভাস্থলে যাইতে লজ্জা অনুভব 
করেন ন| ৷ কি দুর্বল জাতি আমরা মনে ভাব দেখি! 


**- বাঙ্গালী যদি এত হেয় জাতিই হয় তাহা হইলে ছদ্মবেশে 


৯ আত্মগোপন করাই কি আমাদের একমাত্র উপ্য় ? 
শিক্ষার কি এই ফল? যদি বাঙ্ষালীর তেমন কিছু কলঙ্ক 


থাকে, যার জগ্ত আমর জগতে মুখ দেখাইতে কুণ্ডা অনুভব 


করি, তাহা হইলে কি মুখে চুপ অথবা কালি মাখিয়া 
সেই কলঙ্ক গোপন করিতে হইবে ? সে কলঙ্ক দূর করিতে 


প্রবাসী । 


1-৭ 


হইলে ছদ্মবেশের আবশ্যক কি? নিজ কার্য্যগুণে আনরা 
জগৎকে দেখাইব, তোমরা আমাদের যত পাতত, যত 
ঘ্বণিত মনে কর, আমর তত পতিত বা হেঃ নই। 
ইংরাঙ্জ যখন এই উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়া নিজের 
শীতকালোপযোগী পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে বুল্নিত হয়, 
তখন আমর! নিজের জাতীয় পরিচ্ছদ ধুতি চান ত্যাগ 
রুরিয়৷ উহাদের পৌষাঁকে আত্মগোপন বরিয়া উল্লাদেরই 
চক্ষে কি উপহাসাম্পদ হই, মনে কর দেখি আঁাঁর 
ছাত্রদের, একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়, আহসদ্গন, 
আত্মমর্য্যদা-জ্ঞান।!” বলিতে বলিতে, দেখিল. হোঁট 
মামা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ব্বালক গল 
হইতেই মাদার ক্লেমন “স্বজাতি” “জাতি” “স্ববেশ” 
“স্বদেশ” একটা বাতিক । ছোট মামার সহিত “না 
বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে আশ্রমের কিছু বু গয়া 
দেখি, তাহার কয়েকজন ছাত্র স্বহস্তে নানাব্বিচ চন্ষর 
কাজ করিতেছে । মামা আমার মুখ দেখিয়াই অ'মার 
মনোগত প্রশ্ন বুঝিতে পারিলেন ও বলিলেন, “দেখ, ভ্রার- 
তের ২৮২৯ কোটি লোকের মধ্যে ১৮ কোটি রাষিজীবী। 
কৃষির উন্নতি ভিন্ন আমাদের গতি নাই । আবাল শি ক্ষত 
লোকে উন্নত প্রণালীতে চাষে মন না৷ দ্রিলেহ চষের 
দুর্দশা দুর হইবে না।” আরও কিছু দুর অগ্রসর হইয়া 
দেখি, একটি প্রশত্ত সমতল ক্ষেত্র “বৈজ্ঞানিক গন্ষেণা- 
গারের জন্য” এইরূপ সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত হইয়া 
রহিয়াছে । ইহা দেখিয়া আমি আর গাস্তীধ্য ব্ৰহ্মা 
করিতে পারিলাম না। আমাকে হাসিতে দেনা মামা 
বলিলেন, “অহমদনগরে সেকালে সামান্ত মস্থুতরর' এক 
একটি দামড়ি (সিকি প্রূস! ) দিয়া একটি মসজি? নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছিল। তাহা এখনও দর্শকের বিশ্ময় উৎশ্বাদন 
করিতেছে । জব্বলপুরে সেকালে একজন নাহান্ত স্ত্রী- 
লোক ময়দা পিশিয়া এক মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিল। 
তাহা এখনও পিশানহারীর মন্দির নামে পরিচিত থাকিয়া 
জগতে এক্ডাগ্রতার অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষ্য দিছেছে। 
কত তীৰ্থে কত সন্ন্যাসী এর একটি কড়ি ভিক্ষা! হরির 
পথিকদের জন্ত কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন। আঁ এই 
বিংশ শতাব্দীতে এম, এ উপান্লিধারী সন্ত্াস্তবংশজাত আমি 


৮৮ 


বদি একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণীগৃহের ও যন্ত্রানির খরচ 
গ্রহ করতে না পারি, তাঁহা হইলে কাহারও দোষ দিব 
না। জানিব, আমারই একাগ্রতা নাই ৷” 
মামার কথার মধ্যে খাঁটি ধাতুর আওয়াজ শুনিয়! 
আমরে মুখে হাসির রেখা লোপ পাইল। আমি গম্ভীর- 
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মামা, তুমি না হয় আত্মীযব 
স্বজন ও অপরিচিত সকলের নিকট ভিক্ষ। করিয়া ঘর খাড়া 
করিলে ও যন্ত্ৰাদি কিনিলে কিন্তু অধ্যাপক কোথা? ভাল 
অধ্যাপক ত শাক বেগুনের মত সস্তা নয় ।” মাস্া উত্তে- 
দিত হইয়া বলিলেন, “কেহ যদি আন্মবিক্রয় করে, আত্ম" 
বলিদান দেয়, তাহ| হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ ধরা দেন। 
সুতরাং অধ্যাপক দুর্লভ হইবে কেন? আপাততঃ, আমার 
এক সহাধ্যারী বিলাতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব 
দ্েখাইতেছেন, তিনি আমার সহিত এক প্রাণ? তাহাকে 
লইয়া কাঙ্গ আরম্ভ করিব।* এখন ভারতে নারিদ্র্- 
ব্রতধারী -শক্ষকসম্প্রদায় গঠনের প্রয়ে'জন হইয়াছে।” 
আম্মর মনে হইল, ছোটমানার মাথ! খারাপ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সংসারে 
বাহার! বড় কান্দ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকেই লোকে 
অনেক দিন ধরিয়। পাগল বলিয়া শেষে নিবুন্ত হইয়াছে। 
যখন আমাঁদের এই প্রকার কথাবার্তা হইতেছিল, 
সেই সময় দেখিলাম, মামীর একজন ছাত্র আমাদের 
পশ্চাতে দীড়াইয়া একাগ্রচিত্তে আমাদের কথাবার্তা 
শুনিতেছেন। তাঁহার সুন্দর প্রশস্ত ললাট ; অথচ ক্ষুদ্ৰ 
সুতীক্ষ চক্ষু ও ঈষৎ চাপা নাসিক] দেখিয়া! বুঝিলাম তিনি 
বিদেশী, এমন কি তাঁহাকে দেখিয়া মঙ্গোলীয় বলিয়া মনে 
হইল। মামাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম “ইনি কে?” 
মাম! বলিলেন, “এস তোমাদের আলাপ পরিচয় করিয়া 
দিই--* এই বলিয়াই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
গত, Jacisin, here is my nephew Sailendra” 
তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন Mr. Jatisin 
is a এবি of mine. 
Nepal. He does not understand Bengali ; 
Understands a little English and Sanskrit.” 
‘আমি বলিলাম “এ কেক্বোথা পেলেন ?” 


বাসী । 


He has come from- 


[তয় ভাগ ৷ 
“দাদ! চাটগঁ| না কোথা থেকে সঙ্গে করে এনেছেন ! 
এর বাড়ি নেপাল, পিতা মাতা কেহ নাই সংস্কৃত 
শিখিতে বড়ই আশ্রহ। কোথাকার হাসপাতালে পীড়িত 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। দাদার একজন বন্ধু সে কথা দাদার 
নিকট বলাতে দাদা| অনেক যত্নে ইহাকে হাসপাতাল থেকে 
এনে নিজের কাছে রাখেন । কিন্তু দাদা ভাল, ইংরেজী 
জানেন না বলিয়া সঙ্গে ররে এনে আমার চতুষ্পাঠীতে 
দিরেছেন। যাতিশিন বড় বুদ্ধিমান 1” 
যাতিশিনের সহিত পরিচিত হইবার পর আমি প্রায় 
তাহার নিকট থাকিতাম। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের 
বেশ সঙ্ভাব হইল। কথাবার্তা সমস্তই ইংরাজীতে হইত। 
একট! বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম যে যাঁতিশিন নেপালবাসী, 
বাঙ্গলারও অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন কিন্তু হিন্দি কিছুমাত্র 
জানেন না। কারণ জিজ্ঞাপা করিলে বলিতেন, “আমার 
বাড়ী নেপালের খুব উত্তরপ্রান্তে। সেখানকার ভাষ| ঠিক 
নেপালিও নহে। নেপালি ভাষাও আমি ভাল জানি 
না” তা হবে। 


~ 
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অক্ককাশের অল্পদিনই পৈত্রিক আবাসে কাটাইলাম। 
অধিকাংশ সময় ছোট মামার তপোবনে থাকিতাম। 
যাতিশিনের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। তাহার দাড়া / 
দস্তরে কেমন একট! আত্মমরধ্যাদার ভাব ছিল, দেখিলেই’ 
মনে হইত বড়লোকের ছেলে। বলিতে ভুলিয়া গিরাছি, 
যাতিশিন আমার সমবয্স্ক । আমি তাহাকে আমার বাই- 
সিকেলে চড়াইতে শিথাইলাম ৷ মামার তপোবনে আসিয়া 
যাতিশিন বাঙ্গালীর স্তায় পোষাক পরিধান করিতেন । 
তাঁহার দেশের পোষাক কিরকম জিজ্ঞাসা করিয়া জানি- 
লাম কতকট! চীনেদের মত। আমি নান! প্রকার কথা- 
বার্তার মধ্যে তাহাদের সামাজিক প্রথা, 'তাহার বিবাহ 
হইয়াছে কিন! তাহার পিতামাতা বর্তমান কিনা ইত্যাদি” 
জিজ্ঞাস করিতাঁস। তিনি বলিলেন--তীহার পিতা মাতা 
বর্তধান' আছেন, পিত! রাঁজসরকারে চাকরি করেন। 
আমি বলিলাম যে ছোট মামার নিকট শুনিয়াছিলাম যে 
তাঁহার পিতা মাতা নাই; আবার আজ বলিতেছেন পিতা 
মাতা আছে? যাতিশিন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলি- 


শক ১ 


ওয় সংখ্যা । ] 


লেন; ‘তাঁহার কথা আমি তখন ভাল বুঝিতাম ন| ৷” 
তাঁহার সামাজিক পদমৰ্ধাদ| কি প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে 
ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিতেন, “‘We priest ; not very 
rich, rot very - Poor.” “আমরা পুরোহিত; বেশী 
ধনী ও নই, বেণী গরীবও নই 1৮ আমার অবকাশ শেষ 
হইল, আমি কলিকাতায় চলিয়া আমিলাম। সে বৎসর 
আমি নি এ পরীক্ষা দিলাম ; সেই জন্তু পুজার ছুটিতে আর 
বাড়ী ন' গিয়া একেবারে পরীক্ষা দিয়া প্রায় এক বৎসরের 
্খুরে দেশে ফিরিলাম। বাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া ছোট 
[মির চহুন্পাঠীতে যা করিবাম।' যাতিশিনের সহিত 
[দেখা হইবামাত্র তিনি ৰৌড়িয়| আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন 
রিলেন। এই 'বিদেশী যুবার সরল ব্যবহারে আমি 
একেবারে গলিয়া গেলাম। 

যাতিশিন ‘আমার হাত ধরিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ 
করিলে দেখিলাম কক্ষটি কি সুন্দররূপে সাঁজাইয়া রাখিয়া- 
ছেন! স্বহন্তনির্শিত ছোট ছোট মাটির টবে স্বহস্ত রোপিত 
ফু্লগাছে কেমন ফুল ফুটাইয়া কক্ষ মধ্যে রাখির] দিয়া- 
ছেন! গৃহের মৃংপ্রাচীরে সাদা কাগজ বসাঁইয়৷ তাহার 
উপর নানাবিধ চিত্র বিচিত্র করিয়া পণ্ড পক্ষী লঙ& পাতা 
আঁকিয়ছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ দেখিয়| চমৎকৃত 
হইয়া গেলাম । হিমালয়বাঁসী অনার্য মঙ্গোলীয় যুবার 
নিকট “মামি যেন ‘কত. ছোট হইয়া পড়িলাম। যুৰার 
সৌন্দৰ্য্যজান আমাদের অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ, অথচ 
তাহাতে ইউরোপীয় বিলাসিতাপূর্ণ সৌন্দর্যের ছায়ামাত্র 
নাই। আমাদের চক্ষে এ এক নুতন জিনিষ | 

একদিন অপরাছে যাঁতিশিনের সহিত নদীর তীরে 
বেড়াইতে বেড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার. বাটার 
জন্য মন চঞ্চল হয়না?” = 

, * তিন গষ্ঠীরভাবে বলিলেন) “হয় বৈকি কিন্তু যখনই 
মন চঞ্চল হয় তখনই আমি মনে করি চীনদেশীয় ফা-হিয়ান, 
+ হোয়েস্ছ সাং ইত্যাদি মহাপুরুষেরা এই চাঞ্চল্য ভ্রমন 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তীহার আজ পর্য্যন্ত কোটী কোটা 
লোকেন্প্রণম্য হইয়া আছেন। আমিও তাহাদের পদাঙ্ক 
অন্থসর1 করিতে চেষ্টা' করি।. তীহার! - ধর্সের :জন্ত 
"জনিত -অজঁৱ় ‘কত কষ্ট ‘সহ করিয়াছিলেন, কামি এর্ম্মের 


প্রবাসী । 
অন্ত জ্ঞানের জন্য সামান্য একটু চাঞ্চল্য দমন করিতে 


৯ 


ne পিপিপি 


পারিব না ?” 
৫ { 
উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ঘাটে অলের নিকট 
উপবেশন করিলাম! যাতিশিন এখন সংস্কৃত ও ব্রঙ্গালায় 
চলনদই কথাবার্ত। কহিতে পারেন। -. ইংরাজীতেও 
উন্নতি মন্দ হয় নাই। উভয়ে অন্তমনস্ক হইয়া কথানার্তা 
কহিতেছি, এমন সময় তপোবন মধ্যে একটা পৌঁলাব্বাগ 
শুনিয়া ‘আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম ততনও 
সন্ধা] হয় নাই, বেশ দিবালোক রহিয়াছে ঃ'দূন হইতে 
দেখিলাম, আট চালার রোয়াকে বড় মামা ছোট বাম! 
এবং ৪1৫ অন সাহেব ও ৫1৬ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক "থা" 
বার্ত! কহিতেছেন। রোয়াকের নীচে মামার ছানাগণ 
এবং. কিছু দুরে ২৭২৫ জন কনষ্টেবল্‌ দীড়াইয়। আছ। 
এই শান্ত তপোবনে অকস্মাৎ কালান্তক হচের স্যায় 
শাস্তিরক্ষকের সমাগম দেখিয়া আমরা চকিত হইলাম। 
কিছু নিকটে গিয় দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় ইজ ভদ্র 
লোককে ঘেরিয়া সকলে অতি সসন্মানে কথাবার্তী কিতে- 
ছেন। এই ইংরাজের পরিচ্ছদ যেন সৈনিক বিভগের 
কর্মচারীর স্তায় ; তবে বিশেষ জাঁক জমকণ্নই। অন্ত 
২1৩ জন ইংরাঁজ ভদ্রলৌককে দেখিবামাত্র আশ্রি চিনিতে 
পারিলাম। একজন জেলার মাজিপ্রেট এ ক্রম, জঙ্গ ও 
একজন পুলিস সাহেব ৷ ্‌ 
- সেই প্রৌঢ় ইংরাজকে দেখিব! মাত্র যাতিশিন কীশিতে 
কাঁপিতে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়াই বলিয়া উঠিন্পন, 
“ny father 1” এই বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই সৈনিক- 
বেশধারী ইংরাজের পদমূলে নতজানইু হইয়া পতিত হই- 
লেন। তাহার পিতা সম্বেহে তাঁহাকে বক্ষে তুলনা! লইয়া 
গাঁচ.আলিঙ্গন করিলেন।- অমিভ্ৰুতপদে নিকটে গয়। 


আমার পরিচিত মাজিস্ট্রেট, জজ, ও পুলিশ সাছেবুক এবং 
যাতিশিনের পিতাকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা ওত্যা- 


ভিবাঁদন-কন্সিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে হলিল্লন, 
‘‘My.young friend, it isthrough you that 2018 
Excellency the Marquis of .Jakatsy the J7ar 
Minister of Japan comes fo know tha 80.516" 


নথ 
abotits of his beloved son, the Honourable 
Jatisir.” - 
আমি বিস্ময়ে অভিভূত ,হইয়| মার্কুইস মহোদয়কে 
নমস্কার করিলীম। ,তারপর ক্রমে ক্রমে গুনিলাম যে 
আসেন তাহার পিতা এই আগন্তক মার্কুইস যাকাৎস্থ 
তীহার অনুসন্ধানের জন্য . ভাঁরতগবণমেন্টকে অনুরোধ 
/করেন।. এই অনুসন্ধানের ফল এই পর্যন্ত দাড়ায় যে 
'বাতিশিন.নামক একজন জাপানী যুব! প্রায় এক বৎসর 
পূর্কে একজন-বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত চট্টগ্রাম ত্যাগ 
করিয়া! কলিকাতা -অভিমুখে গমন করেন। বাঙ্গালার 
ছোট ল"ট: এই যুবার অস্বেষণের জন্তু প্রত্যেক জ্রেলায় 
‘জেলায় সম্বাদ পাঠান | এদিকে আমার রুলিকাতার-এক 
‘সহাধ্যায়ী আমার নিকট যাতিশিনের কথা শুনিয়া বাটীতে 
গল্প করেন । ' তীহার পিতা ছোট লাটের দপ্তরে কাজ 
, করিতেন ৮ তিনি যাতিশিনের বিষয় জানিতে পারিয়া 
‘ছোট লাঁটের সেক্রেটারীর নিকট গল্প করেন। একজন 
“গোয়েন্দা মধ্যে আসিয়া তপোবনে যাতিশিনেব্র অস্তিত্ব 
নির্ধীরিত করিয়া গিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট এই 
সকল সম্বাদ জাপানে মার্কুইস মহাশয়কে প্রদান করিলে 
তিনি স্বয়ং আসিয়া পুত্রকে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন ৷ 
ইতিমধে ছোট লাটের আদেশে জেলার মাজিষ্ট্ৰেট ও 


পুলিশ সাহেব যাতিশিনের প্রতি নজর রাখিতে লাগিলেন। , 


মার্ক্ুইস.স্বয়ং আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার 
কারণ পাছে বাতিশিন জাপানে প্রত্যাগমন করিতে 
অস্বীকার করেন। তাই আজ যাতিশিনকে লইবার জন্ 
ছোট লাটের, একজন অনুচর মার্কুইস মহোদয়কে লইয়া 
প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং তথা হইতে জজ পুলিশ 
প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়| বড়মামার' নিকট আগমন 
রুরেন এবং তাঁহাকে লইয়া এই তপোবনে আসিয়া 
যাতিশিনকে ধরিয়। ফেলিলেন ৷ :- | 

বড়মামার আগ্রহে মার্কুইয মহাশয় পরুদিন তাঁহার 
আতিথ্য-গ্রহণ করিলেন। * ছোট মাম! মার্কুইসকে বণি- 
লেন ষে ফাঁতিশিনের যথার্থ পরিচয় না -জানাতে--তাহার 
' পঁদোঁচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন-নাই তক্জন্ত-ক্ষম' 


.প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ । 


দিয়া নানাবিধ সময়োচিত আলাপে মগ্ন হইলেন ৷ 

যাতিশিন আমাকে একান্তে বলিলেন, “তোমাদিগকে 
ছাড়িয়া বাইতে হইবে ইহাতে আমি বড়ই কাতর' হই- 
তেছি। কিন্তু উপায় নাই; আমার জীরনের প্রধানতম 
লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, আমাকে গিয়| জাপানে সৈনিক শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইতে হইবে। আমার পিতা জাপানের সমর- 
সচিব। তাঁহার আঁ্ঞা আমাকে পালন করিতেই হইবে । 
সংস্কৃত ও পালি শিখিয়া বৌদ্ধধর্মের মূল পুস্তক সমূহ 
জাপানী ভাবার অনুবাদ করিব, এই আশা চিরকাল হৃদয়ে, 
বলবতী ছিল। ভগবান তথাগত আম! দ্বারা সে উদ্দে্”' - 
সিদ্ধ করিলেন না। বোধ হয় আমা অপেক্ষা অধি 
উপযুক্ত লোকের আবশ্তক। বাহ! হউক যদি কখন 
সুবিধা পাও একবার জাপানে যাইতে চেষ্টা করিয়ো 1৮. 

যথা সময়ে মামাদের নিকট বিদায় লইয়া সপুত্ৰ 
মার্কুইস প্রস্থান করিলেন। শুনিলাম তাহার! বুদ্ধগয়া 
হইয়া শিমলা শৈলে বড় লাটের নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করিতে . 
বাইতেছেন। 

স্বামি যাতিশিনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আছি, মনে ' 
করিতেছি আগামী শরৎকালে জাপানে গিয়া যাতিশিনের 
সহিত দেখা করিয়া আসিব । 

শ্রীধোগেন্ত্রকুম।র চট্টোপাধ্যায় । 


আদিকাব্য । 

( সিদ্ধান্ত । ) 
'' মহাভারতের গল্প যে বহুকাল হইতে ' প্রচলিত ছিল, 
সে কথা বলিয়াছি। সৌতিবিবৃত মহাভারতের পূৰ্ব্বে যে 
সুমন্ত পৈল প্রভৃতি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা- 
রও উল্লেখ পাওয়া যায় । কিন্তু এই প্ররন্ধে সেই গল্পের * 
উৎপত্তি, অথব। সেই লুপ্ত মহাভারতগুলির রচনার সময়, 
নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব না; কিন্তু পরে সংক্ষিপ্ত ভাবে 


এসে বিষয়ের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। এখানে প্রচলিত 


মখাভারত এবং রামায়ণই সমালোচ্য। একদিকে ব্যাস- 
রচিত, ' টৈশম্পায়নকথিত, সৌতিবিবৃত, = অষ্টাদ্ৰশপৰ্ব্ব-' 


৯ 


5 


> 


ৰ 


ওয় সংখ্যা! ] 


সমন্বিত, লক্ষপ্লোকযুক্ত মহাভাৱত-মংহিত| ; অনদিকে 
বান্মীকির সপ্তকাণ্ড বরানায়শ।। এই ছুই খানির মধ্যে 
কোন্‌ খানি সৰ্বপ্ৰথমে রচিত, তাহারই আলোচন! করিব। 

১। সংহিতারূপে রচিত হইবার পরেও, মহাভারতে 
অনেক পরবর্তী সময়ে রচন! নিক্ষিপ্ত, হইয়াছে, তাহা 
অনায়াসেই বুঝিতে পার! যায়|. সমগ্র মহাভারতের মধ্যে 
কুত্রাপি দুর্গার বা গণেশের উৎপত্তি, স্বরূপ, ব| পুরাণ 


কথিত হয় নাই ? অথচ নিতাস্ত প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রম্মো 


জ্নীয় ভাবে দুইটি দুর্গান্ডোত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই) 
এবং দুইটি অন্ুক্রমণিকার একটি অন্ুক্রমণ্কায় (একটি 
অবস্তই পরে রচিত ), গণেশ ঠাকুরকে শ্রুতলিপির পরী- 
ক্ষার উপস্থিত দেখিতে পাই। শ্রীমস্তাগবতের, প্রারম্ভে 


- আতি পরিফার ভাষায় উল্লিখিত আছে, যে ব্যাসদেব যখন 


মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তথ্ন তাহাতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের 
কথ! অনেক. বলিয়াছিলেন, কিন্ত ৰাস্থদেবের মহিমা বর্ণনা 
করেন নাই; তাঁহার সম্বন্ধে কেবল বীরত্বাদি যুক্ত 
লৌকিক কথাই কীন্তিত হইয়াছিল, দৈব কথা| কীত্তিত 
হয় নাই। সাধারণ লোকরপ্রনের কথা ছিল, কিন্তু মহৎ- 
জনের অভিলষণীয় পরম রূমগীয় কথা ছিল রা। ভাগ- 
বতের প্রথম স্বন্ধের ৫ অধ্যায়ের নবম এবং দশম শ্লোকে 
আছে ৮" 
নথ। ধৰ্ম্মাদয়ণ্চাৰ্থ! মুনি বব্যানুকীর্ভিতাং 
‘ন তথা বাস্গুদেবস্ত মহিমা সৃনুবৰ্ণিত’ । 
' ন তদ্বচশ্চিত্র পদং ক্রেবশে। 
জগৎ পৰিত্ৰং প্রগৃনীত কহিচিৎ 
তত্বায়সং তীৰ্থ মুশত্তি মানস| 
ন বত্র-হংআ। নিবমন্ত,্য শিক্ক্ষরাঃ ৷ 
, ইহাতে কি মনে হয় না, যে শাস্তিপর্কের বিষ্ণুরূপী- 
কুষ্টমাহাম্ম্যসগ্থলিত . অধ্যায়গুজি, শ্রীমত্তাগবতের . রচনা- 
কালে প্রচলিত.ছিল ন| ? একাদশ শতাব্দীর ম্ধ্য ভাগে, 
কাঁশ্ীরের ক্ষেমেন্ত্র কবি, ভারতমঞ্জরী নামে যে সংক্ষিপ্ত 


‘+ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা! হইতে তৎসময়ের 


প্রচলিত ভারতের প্রকৃতি জানিতে পারা যায়। সংক্ষিপ্ত 


৯ হইলেও, তিনি প্রতিপর্কের সন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়া. 


ছেন, তাহাতে কৃষ্ণমাহাত্মাযুক্ত ৩৪২ হুইতে ৩৫৩ পর্য্যন্ত 
অধ্যায়গুলি তখনও ছিল না৷ বলিয়া মনে ..হয়।: কৃষ্ণের 
পুজা তুখ্ন- প্রতিষ্ঠিত, হউক বে! ন|-হউক, মহাভাৰতে 


প্ৰবাসী । 


১১ 


কৃষ্ণকথা আছে। “যতদূর জানিতে পায়| যায়, তাহাতে ত 
কৃষ্ণকথা লইয়া, মহাভারতের পূৰ্ব্বে কোন গ্রন্থ রচিত হয় 
নাই। রামায়ণ যখন ত্রেতাযুগের কথা এবং ত্ৰেতায়ুণে র 
রচনা, তখন কৃষ্ণের জন্মের পূৰ্ব্বেই রামায়ণ । অণচ 
লঙ্কাকাণ্ডের ১১৮ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, দেবগণ নামকে 
বলিতেছেন যে তিনি শঙ্খচক্ৰগদাপদ্মধারী বিফ ও 
কৃষ্ণ । দেবগণ সৰ্ব্বকালঙ্ঞ বটেন ; কিন্তু এ রচনা কৃষ? 
পূজা প্রতিষ্ঠার পরবরত্তী। রামায়ণের প্রথমেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে বান্দীকি আদৰ্শ নরচরিত্র বৰ্ণনা করিতে ইক্ষু: 
হইয়াই, নারদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ৷ - শ্ৰী কৃং- 
সুগৃহীত হইলেও, উহার নামে কলঙ্ক ছিল। কাজ 
মনে হয়, যে কৃষ্ণের পর, বিষ্ণুর আর একটি আদ অব 
তার -গড়িবার জন্তই বামারণ। সেই জন্তই, রম 


‘গৌরব বৃদ্ধির সংরল্পে, গল্পট৷-একযুগ পিছাইয়| ত্রেত বৃগে 


ঘটান হইয়াছে। স্বীকার করি, এই সকল- গৃহী আশ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা ধীরে ধীরে সংনার- 
ত্যাগী বুদ্ধের আদর্শ মুত্তিকে আর পূজা করে নাই । কিন্তু 
রামকথা যে কৃষ্ণকথা সৃষ্টি হইবার পর, তাহাতে বিষ 
সন্দেহ থাকে না। | 

২। মহাভারতের প্রারস্তেই উক্ত হইয়াছে যেত 
সংহিতা রচিত হইবার সময়ে, যত পৌরাণিক আখ্যায়িক! 
প্রচলিত ছিল; সকলগুলিই গ্ৰন্থতুক্ত হইয়াছিল।- রামা- 
রণেও কথাপ্রসঙ্গে কয়েকটি পৌরাণিক কথা আছে। 
বৈদিক যুগে ও সকল -পৌরাণিক, কথার মূল, যে ভাত 
পাওয়া যায়, এবং একালের পুরাণগুলিতে উহা! যে প্রকার 
পল্পবিত, তাহাতে মহাভারত এবং রামায়ণের পৌরাণিহ 
কথার আলোচনা করিলে, ওঁ আখ্যায়িকাগুলির ক্রম 
বিকাশ হইতে, মহাভারত-এবং রামায়ণের পূর্বপরবর্তিভ 
নির্দারিত হইতে পারে। 


* (ক) মূল "মহাভারতের মধ্যে, যেখানে মহাদেবেন 
নী উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা অন্ত 
যে সকল কুলে সমুদ্ৰমস্থনের গল্প বলা চলিত, সে স্থানে 
সমুদ্রমস্থনের গল্পের বিন্দুমাত্র আভাসও - পাওয়া যায় 
না !.; এ ।গন্পটার. অস্তিত্ব থাকিলে মহাঁদেবকে গরল 
প্রানী করাইয়া নীলক করা. হইত! কিন্তু যখন বলা 


ar: 


হইল, বে যে মন্ত্র সময়ে, বর্ণ নারায়ণ মহাদেবের শুত্র- 
কণ্ঠে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মহাদেব নীলকণ্ঠ 
হইয়াছিলেন, তখন ওঁ গল্পটি ষে সাগরমস্থন গল্পের বিরোধী, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । অথচ মুল মহাভারতের 
বাহিরে, আঁস্টীক গৰ্ব্বে, ‘সমুদ্ৰমস্থনের সম্পূর্ণ গল্পটি পাই। 
যে অংশ সৌতির নিজের কথাতেই মহাভারতের বহির্ভূত 
বলিয়া নিৰ্দিষ্ট, সৈ অংশের সহিত মূলের বিবাদ হইলে, 
বহির্ভাগগের কথাটা পরে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, অবশ্তই 
স্বীকার করিতে হইবে। এ গল্পটি'যে আস্তীক পুর্ব রচিত 
হঁহবানও অনেক পরে রচিত, তাহাও বুঝিতে পার! যায় । 
আস্তীক পর্বের ১ম হইতে ৪ৰ্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত (আদি ১৩ 
হইতে ১৬ পর্যন্ত) যে সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 
কুত্রাদি সাগরমন্থনের কথা নাই। গরুড়াদির জন্মবৃত্তাস্ত 
বলিবার পর, ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে এই কথা লিখিত 
হইল, যে-গরুড় আহার সংগ্রহের অন্ত আকাশে উড়িলেন। 
তাঁহার পর উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিয়া কক্ত ও বিনতার বিবাদ 


হইবর কথা উখাপিত হইল। কিন্তু বিবাদটুকু চাপা দিয়! - 


রাখিয়া, “অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন হয়-রত্ব*« অবলম্বন 
করিয়া, অমৃতমস্থনের গল্প আরন্ধ হইল। এ টুকু বাদ 
দিলে, অৰ্থাৎ সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম - শ্লোকের পর, বিংশ 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক পড়িলে, একটা অখণ্ড উপাখ্যান 
পায়! যায়; একটী কথাও জুড়িতে বা বাদ দিতে হয় ন| ৷ 
কাচজই সপ্তদশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোক হইতে বিংশ অধ্যায়ের 
প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত অংশ পরে রচিত। ' " 

মহাভারতে সমুদ্রমন্থনের কথ! নাই; কিন্তু রানায়ণে 
আছে।” রামায়ণের ও উপাখ্যান, পরবর্তী পৌরাণিক 
উপাখ্যান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ১২ 
-"{ধ)-মহাভাত্নতে মদনভন্মের গল্প নাই। বামায়ণে 
উহ! আছে বটে, কিন্তু গল্পটি পুরাণের 'বা- কাণিদাসাদির 
গল্পের অনুরূপ/'নহে। রাখায়ণে দেখিতে পাই, ষে গঙ্গা 
সরষুসঙ্গমে মদনের আশ্রম ছিল, এবং উগ্ৰতপা রুদ্র তাহা 
ভস্ম করিয়াছিলেন কাজেই রামার়ণের গুরাণ, মহা: 
ভারতের পরবর্তী, এবং খাটি পুরাণের পূৰ্ক্সবৰ্্ব । 

(গাঁ এহ্নাদ প্রভৃতির কথা শাস্তিপৰ্ব্বে যাহা আছে, 
তাহার সহিত পুরাণের গল্পের" কোন মিল নাই।- কিন্ত 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ। 


বামায়ণে পৌরাপিক/কথার অরূপ, হিরণ্যকশিপুর কথা 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উত্তরাকাণ্ডের এই অধ্যায়টিও 
প্রক্ষিপ্ত।' যাহ! হউক একটি বিষয়ের অন্ত আর অধিক 
দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পাঠকগণের ধৈ্ধ্যচ্যুতি হইতে পারে । 
' ৩। পোরাণিক ঘুগের ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে = 
যখন বহুবিধ দেবত৷ এবং দেবপুজ। ' প্রবর্তিত হয়, তখন 


.শৈব বৈষ্ণবে বিবাদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুরাণ 


গুলিতেও দেখিতে পাই, যে কেহ বা শিবকে কেহ ৰা 
বিষ্ণুকে বড় করিবার চেষ্টা-করিয়াছেন। মহাভারতে 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আছেন; কিন্তু উহাদের মধ্যে 
পরম্পরে বিবাদ নাই! ব্রহ্মার নিকটে" আপীল, মহে- 
শ্বরকে অতুল ক্ষমতাশালী বণিয়া স্বীকার, এবং বিষ্ণুর 
প্রভাব বৃদ্ধির কথ! আছে; কিন্তু পরদ্পরের লড়াই নাই।- 
বানকাঁণ্ডের ৭৫ সর্থে দেখিতে, পাই যে, একবার রুদ্র এবং 
বিষ্ণুর বিবাদ হইয়াছিল; এ সময়ে বিষ্ণুর গর্জনে, টি 
বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন,। 

৪। 'ব্ৰচনার নিকৃষ্টতা দেখিয়া বঞ্ধিম ৰ 
চাহেন, যে বনপৰ্ত্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ষিপ্ত 
যদি তুহা। সত্য হয়, তাহা হইলে মহাভারতের রচনাকালেও 
তীৰ্থ বা দেবাদ্মতন স্থষ্ট হয় নাই। কারণ গু স্থান ভিন্ন, 


অন্ত কোথাও উহার মাহাস্মোর কথ! নাই। প্রাচীন- 


কালে যজ্ঞের যে প্রকার বিধান ছিল, তাহাতে আধ্য নিবাস 
ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে, যজ্ঞবেদী নিৰ্ম্মিত হইতে পারিত ) 


. তীর্থ কিম্বা দেবায়তনের আদৌ কোন প্রয়োজনই উপস্থিত 


হয় নাই। মহাতারতেও সর্বত্র এই ধজ্জের মহিমাই 
ব্যাখ্যাত'হুইয়াছে.) এবং কোথাও মন্দির গড়িবার কিম্বা 
প্রতিসুর্তি স্থাপনার বিধান নাই। এ অবস্থায়, অন্ত লক্ষণ 
দ্বারা যে অংশ প্রক্ষিপ্ত ‘বলিয়া বিচারিত হইয়াছে, তাহা 
প্রকৃত পক্ষেই পরবর্তী সময়ের রচনা বলিয়া! মনে হয়। 
মহাভারত একখানি সংহিতা-বলিয়া, অর্থাৎ উহাতে 'সকর্ল₹ 
কথাই.লিপিবন্ধ হইয়াছে: বলিয়! অঙ্গীকার থাকায়, পৰ গ্রন্থে 
যেমন প্রক্ষিপ্ত রচন! গু'জিবার স্থবিধা হইয়াছে, এমন,আর, 
অন্ত কোথাও নহে। রামায়ণ একটি ঘটনার ধারাবাহিক 
রশ্পমাত্র; কেবল উহাতে” প্রাসঙ্গিক ভাবে ছচারিটি-উপাঁ- 
ধ্যান -আছে। কাজেই অন্ত কহ - -কিছু -যেগি করিতে 


{ 
ওয় স্খ্যা ! '] 
গেলেই সহজে ধরা পড়েন ৷ এইজন্ধ রামায়ণের 'প্রক্ষিপ্ত 
অধ্যানগলি বোম্বাইএর সংস্করণে অতি উত্তমভাবে নির্দ্ধা- 
বিত হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় 

\ স্বৰ্গেই ‘দেবায়তনচৈতোষু’’ লোকসমাগম দেখিতে পাই; 
রাঁমাভিষেকের পুর্ববান্কে ' কৌশল্যার দেবপূজা দেখিতে 
পাই। মহাভারতেও আছে যে. একবার অগ্নি পলায়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞাৰি বদ্ধ হইয়াছিল ; এবং পরে 
আবার আরম্ভ হইল।- যজ্ঞ পুনঃ স্থাপনার অন্ত, মন্থুর 
চেষ্টা ছিল বুঝিতে পারা” যায়; এবং গুপ্ত রাজাদিগের 
প্রথম রাঙ্জারাঁও এ বিষয়ে যত্ববান্‌ হুইয়াছিলেন. দেখিতে 
পাই। যে সময়ে যজ্ঞের পরিবর্তে দেরপুজা! এবং দেবায়- 
তন প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়, ভারতসংহিতা তাহার 

=  প্রারস্ত সময়ে, এবং রামায়ণ উহার প্রতিষ্ঠার পরে রচিত 
বলিয়া মনে হয়। ৷ 

৷ পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, যে রামায়ণের 

গল্প যে ভাবে মহাভারতে পাঁওয়া যায়, তাহাতে মহাভারত- 

৬। ইক্ষাকৃকুলের বংশীরলীর তালিকার প্রতি দৃষ্টি- 

পাত করিলে মহীভারত)- রামায়ণ এবং পুরাণের সহিত 

, একতা দেখিতে পাই না| কিন্তু পুরাণের তালিকার 

 ..সহিত রামায়ণের তালিকার, যতটা মিল, মহাভারতের 
সহিত ততটা! নহে। কালিদাসের রঘুবংশের বংশাবলী, 
পুরাণের ভন্যাক়ী, কিন্ত বান্মীকির অনুরূপ নহে। দিলী- 
পের পুত্র 'ওগীরথ, ভগীরথের পৌত্র রঘু এবং রঘুর পুত্র 
কল্সাম্পাদ! মহাভারতের কল্পাম্পাদ, বশিষ্টের দ্বারা সন্তান 
উৎপাদন ক্ষরাইয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু রামায়ণে ইনি 
নিজেই কৃতী । এই স্থলে বিষ্ণুপুরাণ মহাভারতের অনু- 
বর্তী। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের ইক্ষাকু-বংশ বাঁ জনক-বংশ 
মহাভারত ও রামায়ণ হইতে ভিন্নভাবে বর্ণিত । মহাঁ- 
“-ভারতে লহকুশাদির নাম নাই ;' অথচ উহারা রামের 
২ পুত্ৰ । বংশতালিকাটা সকলেরই মনগড়া হইলেও ব্লামা- 
য়ণের-তালিকা যে মহাভারতের পরবর্তী, তাহা লবকুশাদি 

হইতেই প্রশ্তিপন্ হয়|, . 1," 

; ০ - ইীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার ৷” 
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প্রবাসী । 


৯৩ 

গুণকেশী। 
(ইন্দ্রের সারধী মাতলির ছুহিতা গুণকেশী নিক্পাা ন্দেরী 
ছিলেন। স্বৰ্গে ও মৰ্ত্ত্যে অনুপ পাত্র না পাইয়া, মাতনি, উ [যুক্ত 


বর অদ্বেবণে, পাতীলপুরে- গমন করিয়াছিলেন । ইতি লজ!ভীতত_ 
উদ্যোগপৰ্ব্ব ) ক 
৯), 


অপরূপ রূপের শোভায় 
কেন গে! গড়িলে মোরে দেব প্রজাপতি £ 
মুকুরে আনন দেখি ॥। ঝলকে আপনা দ্ঈখি 
, অতুল গ্রভায়। 
কেন বিরচিলে বিধি এ হেন মূরতি ? 
আলোকিব কার সন্ধ্যা রূপ-চন্দিকায় ? ' 
ৰ. ALS: 
“নাহি ফুল নন্দনে এমন,” ৰু 
কহিলা আদরে মোরে দেব শচীপতি। 
রতিভ্রমে ম্মর মোরে ‘সম্ভাষিয়া গেম বরে 
নেহারে আনন'। 
রমাত্রমে রমাপতি করেন আরতি । 
ত্রিদিব মোহিনী আমি, অতুল রতন, । 
(৩) 

‘কেন এত রূপরাশি হায় , 
দিয়াছ বিধাতা মোরে বাড়াতে যাতনা ?.. 
শৃন্ত এহি .চরাচর দেবতা গন্ধৰ্ব্ব নর--- 
ত্রিদিবে ধরায়--- 

কেহ নাহি যে আমার পুরাবে বাঁসনা ৷ 
দগ্ধ হবে অঙ্গ মম রূপের শিখায় ৷ 
(৪), 
লালসার হৃদয়, আকুল । 
মথিছে হৃদয় নিত্য প্রতপ্ত কামনা | 
আজি এ জীবন-গাঙে যৌবন-জোয়ার,ভাঙে 
ধৈরজের কুল। 
কোথারে,অলধি মম ! . বিধির ছলনা-_ ' 
স্থির তটিনী সুধু তরঙ্গে ব্যাকুল । 
(ঙ) 
ফুলনকন্সি পূৰ্ণ পরিমলে 
ফোটে যবে শোভাতরে কাননে কাননে. ২ 


৯৪ ল | প্ৰৰাসী । [ ৩য় ভাগ । 


ভ্রমর গুঞ্জন করে, অনিল আদর ভবে . অশোক, উৎপল হেথা,  চুত, নব মল্লি হোথা, , 
করে তারে কোলে। ফুটেছে গরবে , ৰ 
আমি এক! বিরহিনী নবীন যৌবনে ৷ কোথা বা কমলকলি কণকগঠিত ) 
প্রাণের দোসর মম নাহি বিশ্বতলে ? এস সখা এস, প্রাণ ভরিব সৌরভে। 
(৬) এ (১১) 
নির্ধাপিতে মরমের জালা আমি যা চাহ সকলি হব। 
স্বরধুনি জলে অঙ্গ ঢালি অনিবার ) জাগরণে হব খেলা; নিদ্রায় স্বপন ৷ 
বসি কল্পবৃক্ষ-ছায়, তবু তাপ নাহি যায়। মিটাব বাসনা ক্ষুধা; মমিশ্ৰ আনন্দ সুধা 
বুকে পরি মালা ৰু সতত ঢালিব। 
তুলি বাছা বাছা ফুল সুগন্ধি অপার ; সস্ভোগে হইব তব সুখের জীবন, 
সমধিক বাসনা যে সে বাসে চঞ্চল! |. নয়নে আলোক, প্রাণে আনন্দ উৎসব । 
(,৭) টি (১২) 
পরী গুণকেনা রূপসী আদরে কে আছ সুন্দর মনোহর ! 
সঁপিবে যৌবন তার, এস প্রিয় কেহ এস গো! করহ মোর কামনা! পূর্ণ । 
কাস্ত কেহ এস হেথা ! কে আছে কামিনী কোথা প্রেমের কুন্গুমে নব গড়িব প্রতিমা তব 
ত্ৰিলোক ভিতরে = ওহে প্রাণেশ্বর। 
, প্রেমে যার এত সুধা ৰূপে এত মোহ? মানব হুইয়। মোরে কর আলিঙ্গন; 
আছে এত ভালবাসা কাহার অন্তরে ? - -" দেবতা হুইয়| কর বিমুগ্ধ অন্তর ৷ 
(৮) রি - , শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 
, আমি ফুল ফুল্প মনোহর , ১৯55 ৷ 
শোভায় ছুটেছে, দল কত না বরণে। 
'_ ৰায়ুপথে স্বৈরগতি এস মুগ্ধ প্রজাপতি ; কোহিন্থরের কথা, । 
এস-গো ভ্রমর । . _' সভ্য আগতে অস্তাবধি যে সকল বহুমূল্য হীরক আবি- 
পাতালে মরতে স্বৰ্গে কে আছ বিলনে ? কত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোঁহিনুর শীর্ষস্থান অধিকার করি- 
দিব দিব্য প্রেম সঙ্ক এস হে সুন্দর । _ য়াছে। ছইটি কারণে এই বহুমূল্য হীরকখণ্ডের ইতি- 
(=) হাস আলোচিত হইবার উপযুক্ত মনে করি।. প্রথম 
প্ৰেমে ভরা আমি নবঘন ৷ কারণ, ইহার ইতিবৃত্তের সহিত বহুসংখ্যক /র্লিতিহাসিক 
সুধু বরষিয়া .ধারা সুখী হতে চাই। ঘটনা বিজড়িত রহিয়াছে। দ্বিতীয়, ইহার মূল্যাধিক্য । 
বুকে ধ্বনি গুরু গুরু  কীপিছে নিতম্ব উরু) - কোহিনুরের উৎপত্তি এবং আদি, ইতিহাস সম্পূৰ্ণরূপ 
| অধীর যৌবন । অন্ঞাত। প্রথমে কোন: সময়ে, কোথায় এবং কাহার -- 
মায় রে চাতক তোর পিয়াস মিটাই ;  . দ্বারা ইহা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার , 
নয়নে চপূল| হাসি রপঞ্জিবে নয়ন। টি আর উপায় নাই ।.. গুনিতে পাওয়া! যায় যে, সিন্ধু নদীর, 
(৯০) গর্ভ হইতে ইহাকে প্রথমে পাঁওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ, 
আমি নন্দন বন স্বরগে ধেঁ, দুই সহস্ৰ বৎসর পূৰ্ব্বে উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজা 


* সন্তানক 'ধারিজাত মন্দার-শৌভিত। . ১ বিক্ৰমাদিত্য ইহার অধিকারী--ছিলেন। তাহার মৃত্যুর 


ওয় সংধ্য৷। ] 


পর মালবের রাজাগণ ইহা প্রাপ্ত হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি 
বলিয়া ইহাকে বিশেষ পবিত্র ভাবে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩০৪ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালবরাজকে 
সিংহাসনহ্যত করিয়া এই বহুমূল্য প্রস্তর খানি হস্তগত 
 করেন।' দুইশত বৎসর পরে নু প্রসিদ্ধ টাইমুরের বংশধর 
স্থলতান বাবর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া গোয়ালিয়র- 
রাজ বিক্রমজিতের সহিত যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত হন, এবং ১৫২৬ খৃঃ 
অন্ধের ২১শে এপ্রেল পাবিসিদের মহাঁসমরে তাহাকে 
পরাজিত করেন! বিক্ৰমজিত এই যুদ্ধে হত হন ৷ তাহার 
. পরিবারবর্গ ও সর্দারগণ তৎকালে আগ্রানগরে অবস্থিতি 
করিতেহিলেন। বাবরের প্রিয় পুত্ৰ হুমাযুন তাহাদিগকে 
বন্দী করেন, কিন্তু তিনি তাহাদের বিষয়াদি লুণ্ঠন হইতে 
“রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্ৃদাযুনের এই সদাশয় ব্যবহারে 
মুক্তা ও হীরকাঁদি উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সকল 
উপঢৌকনের সহিত উপরোক্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক লুষ্ঠিত 
হীরকথ্ওও প্রদত্ত হইয়"ছিল। - 
হুমায়ুন ইহা প্রাপ্ত হইয়া পিতার হস্তে সমর্পণ করেন, 
কিন্তু হুলতান পুনরায় পুত্রকে উপহারস্বরূপ প্লাত্যপণ 
করেন । এই সময়ে এই হীরকের কথ! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
প্রথম স্থান পায় এবং অবিলম্বেই ইহার কথা চতুদ্দিকে 
ব্যাপ্ত ভুইয়া পড়ে । বাবর এই বিখ্যাত হীরকখণ্ডের 
বিবরণে লিখিয়াছেন--“সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয়ের 
অর্ধেক ইহার মুল্য |” ' মোগল, রাজত্বের স্তাঁপক বাবরের 
মৃত্যুর পর হুমায়ুন পিডৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন | ততকালে 
এই হীরকখণ্ড অন্তান্ত বহুসংখ্যক মুল্যবান প্রস্তরের সহিত 
মোগল-সিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিত। ইহারই 
নাম মনুর-সিংহাসন। -এই সময়ে ইউরোপে ইহার নাম 
প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তথায় এই ময়ুর-সিংহাসন পৃথি- 
বীর একটি আশ্চৰ্য্য সামগ্রীর মধ্যে বিবেচিত হইত। 
১7৩৯ খৃঃ অৰ্বে মোগল সম্রাট মামুদসার" রাজত্ব সময়ে 
নাদেরুসা ভারত. আক্রমণ করেন। অন্তান্ত উদ্দেগ্ত সমু 





, গৌধালিষাবয়াজ বক্রমজিত কিকপে এই হারকখণ্ড আজা- 
উদ্দীনের নিকট হইতে পাইক়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ 'প1ওয়া 
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হের মধ্যে ভুবনবিখ্যাত হীরকথণ্ড লাভের ভ্রাশ ও 
নাদেরসার এই আক্রমণের একটি অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্য । 
এবং অবিলম্বে মযূর-সিংহাসন হস্তগত কারলেন তার 
ধারণা ছিল, কথিত হীরক থানিকে মযুরের চক্ষুরপে 
দেখিতে পাইবেন ৷ দুভাগাবশতঃ সে আশায় বঞ্চিত হই- 


'লেন। তৎপরে তিনি সত্রাটের'রত্বমঙ্ডিত মুকুটে ও নত্বা- 


গারে বহু অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফলম_না- 
রথ হইক্রোন। অবশেষে নাদেরসা উহ! পাইয়ন্ল বার 
কোন আশা! দেখিলেন না। তিনি মামুদের সইত্ত বন্দি 
স্থাপন করিলেন । ইহার পরই তিনি মোগল তস্তঃ বু 
বাসিনী কোন রমগ্রী দ্বারা অবগত হন, যে ওঁ হীরব লামু- 
দের নিকটেই আছে এবং ডহা. তাহার উষ্ণীফের শ্লিতর 
লুক্কায়িত আছে। ইহা জ্ঞাত হইয়৷ নাদেরস৷ প্রথমে হৃষ্ট 
না হইয়া কিঞ্চিৎ বিষ হইলেন ৷ কারণ গ্রি শাপ- 
নের পর.তিনি প্রার্থন| করাতে দামুদের নিট হইতে 
অনেক মূল্যবান সামগ্রী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। এক্ষণে বল- 
প্রকাশ পূর্বক হীরকখানি গ্রহণ কর। সাহার মহুত্বর 
বিরুদ্ধ কাধ্য, বলিয়। মনে হইল, অথচ গুপ্তভাবে উহ। 
লইবারও কোন উপায় নাই, কারণ মাসুদ কেন সময়েই 


উষ্ণীষ ত্যাগ করেন না। যাহ! হউক ' পরিশেষে উনি 


একটি উপায় উদঘাটন করিলেন । 
অন্তরের সাধ পূৰ্ণ হইরাছিল। 
নাদেরস| ও মামুদসার মধ্যে যে সঞ্চি হইয়াছিক্ল, তাহ। 
দৃড়তর ও পরাজিত নৃপতি মামুদকে তাহার লিংহসনে 
পুনঃসংস্বাপিত করিবার কারণ দিল্লী নগরে যে বরুবা হয়, 
তাহাতে নাদেরসা উভয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ শাস্ত স্ব পিত 
হইল, তাহা চিরম্মরণীষ রাখিবার জন্য অকম্মৎ উভয়ের 
উষ্ণীষ পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন, এক তৎক্ষণাৎ 
স্বহস্তে নিজ মস্তক হইতে মণিমুক্তা ভূষিত মস্তক তরণ 
মামুদের শিরোপরি সংস্তাপনার্থে উন্মোচন করেন ৷ পরা- 
জিভ বাদশ্‌। এই প্রস্তাবে কোনরূপ দ্বিরুক্তি না নৰিয়া 
এরূপ অত্মসংবরণ সহকারে ন্ন্দেরসাকে স্বীয় উষ্ণীষ প্রদান 
করিলেন, যে তিনি মনোমধ্যে একটুও স্থান দিতে পারি- 
লেন না, যে, অস্ব তীহাব বহুদিনের-সাধ এত সহহে-পূর্ণ 


তদ্মারা পাহে ভহাব 
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হইল তথাপি তিনি; উত্বগাপ্তি নির্বাপিত করিবার 
মানসে সত্বর দরবার শেষ করিয়া নিজ-শিবিরে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তথায় 'পৌছিয়াই-মামুদের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত উষ্ণাষটি সাবধানতার সহিত নিজ হস্তে ছিন্ন “করিতে 
লাগিল্েন। যখন সেই অদ্ভুত প্রস্তর তাহার নয়নপথে 
পতিত হইল, তিনি আনন্দে এবং উল্লাসে 'একেবারে মস্ত 
হইয়| চীৎকার করিয়া উঠিলেন__-কোহিন্থর।1 ' সেই দিন 
‘হইতেই নাদেরস| কর্তৃক বহুমুল্য হীরকথানি এই নাম 
প্রাপ্ত হইল। , 
' নাদের সার'মৃত্যুর পর তাহার নার 
সা'রোক মুর্জ| শত্ৰু কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া 
অবশেষে মেশেদ নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তথায় 
তিনি তাঁহার' হীরক জহরাদি সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন। 
আগা মহম্মদ নামক' এক দুষ্ট ব্যক্তি সা রোকের ধনরত্ব 
আত্মসাৎ করিবার মানসে ছন্রবেশধারপপুর্বক তাহার 
নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল, যে প্রতিবৎসরই সেই 
ব্যক্তি সহস্ৰ সহস্ৰ শিয়! তীর্থবাত্রীর সহিত ডেনাম্‌ রিজার 
পবিত্ৰ মসজিদে আগমন করিয়া থাকে । মুর্জার অন্থুমতি 
পাইয়া আগ! সদলে নগরে প্রবেশ করিল; এবং কপট 
দেবাৰ্চ্চন|' শেষ করিয়া, ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স৷ 
রোককে তাহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ করিল। 
সা রোক' তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আগা তাহার 
সমুদয় ধনরত্ব বাহির করিয়া দিবার অন্ত আজ্ঞা প্রদান 
করিল। সা রোক তাহাতে অস্বীকার করিলে আগা 
তাঁহাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া কিছু অংশ আদায় করিল । 
কিন্ত গুরঙ্গজেবের পদ্মরাগ মণি খানি ও কোহিনুর খানি 
পাইল ন| ৷ তাহার পর দুর্বৃত্ত মহম্মদ মুর্জার প্রতি কঠোর- 
'তর যন্ত্ৰণা প্রদানের ব্যবস্থা করিল। ইহাতে তিনি বহমূজ্য 
মণি বাহির করিয়া দিলেন, কিন্তু কোহিন্থরখানি কিছুতেই 
দিলেন ন! । 

সা রোক মৃত্যুর অল্পদিন পূৰ্ব্বে তদীয় সুহৃদ ছুরানি আফু- 
গান রাজ্যের সংস্থাপক আহমেদ সাকে তাহাঞ্ম নির্য্যাতন- 
কাঁরীকে সংহার করিতে ‘দেখিয়া পরম আনন্দিত চিত্তে 
হার প্রাণাপেক্ষা প্ৰিয় কোহিছর খানি উপহার স্বরূপ 
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প্রদান কর্মিলেন ৷ যদিও দুরানি বংশের সকলেই ইহাকে 
বিশেষ যত্বের .সহিত রক্ষা. করিয়াছিলেন, কিন্তু হৰ্ভাগ্যের 
বিষয় ইহাতে তাহাদের মঙ্গল হয় নাই।- আহমেদের পৌন্র 
সা জামান তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সা সুজা-উল মূলক্‌ কর্তৃক 
রাজ্যচ্যুত ও অবমানিত হইয়া কারাগারে.প্রেরিত হইলেন। 
সা জামান এই অবস্থাতেও কোহিনুর খানিকে ত্যাগ 
করেন.নাই,' তিনি তাহ! কারাগৃহের প্রাচীরে, নুকাইয়া 
রাধিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে কারাগারের এক কৰ্ম্ম 
চারী উহার সন্ধান পার, তাহার ৬১ ৬১৯ 
অধিকারে আইসে। 


সুজ! তাহার রাজত্বকালের মধ্যে সকল হি ঠি 


কোহিনুর,খানি নিজ অঙ্গে ধারণ করিতেন ।' তিনিও 


সত্বর তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা সা আহমেদ কর্তৃক বিতাড়িত" 


হুইলেন। তিনিও অগ্রজের স্তায় কোহিনুর খানিকে সঙ্গে 
সঙ্গে বাখিয়াছিলেন। এইবার সাজামান ও স| সুজা 
উভয়ে মিলিত হইয়া বীরকেশরী রণজিৎ সিংহের “আশ্রয় 


গ্রহণ করিলেন। রণজিৎ হুই ভ্রাতাকে অত্যন্ত. কৃপা ও. 


যত্বের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স| আহামেদকে যুদ্ধে * 


পরাঞ্জিত করিয়া কাশ্মীর জয় করিলেন ও ভ্ৰাতাদ্বয়কে পুন- 


রায় রাজ্য দিলেন রণজিতের এইবার কোহিনুর খানির _ 


জন্তু 'লোভ জন্মিল।- তিনি উহা প্রার্থনা করিলে বেগমের 
(সা সুজার স্ত্রীর ) প্রতি হীরকথানি দিবার আদেশ হইল:। 
বেগম বলিলেন যে উহা! তাহার নিকট নাই ।' রণজিতের 
আদেশে বেগমের সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি পরীক্গার্থে 
লাহোরে আনীত হইল। তাঁহার মধ্য হইতে -কোহিঙ্গুর 
প্রাপ্ত হওয়া গেল না। মহারাজার আদেশে বেগমকে 
নজরে নজরে রাখ! হুইল। রণজিৎ 'বেগমের দুইজন 
বিশ্বাসী ও প্রিয় সহচরীকৈ কারারুদ্ব করিলেন এবং অন্তান্ত 
রমণীবৃন্দকে নিরঘু উপবার্স -রাঁথিলেন। ইহাতে বেগম 


শপথ লক 


অনেকগুলি উৎকৃষ্ট হীরক মহারাজকে পাঠাইয়|” দেন ৷ 


মহারাজা ইতিপূৰ্বে কোহিন্থ্র কখনও দেখেন নাই; তিনি , 


বেগমপ্ৰদত্ত সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ প্রস্তর খানিকেই সেই ‘বিধ্যাত হীরক 


মুনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যেব্যক্তি স| সুজার নিকট কোহি- 
" সুর খানি পুর্ব দেখিয়াছিজেন, এরূপ কোর লোককে উহা 


দেখাইয়া অবগত হইলেন যে উহ! সেই অদ্ভুত গ্রস্ঠর'নহেে। 


ঠা.সংখ্য। ৷ ] 


রনজিৎ এবার ৪ বিফল মনোরথ হইয়া ক্ৰোধে জ্রীলোক- 
দগকে পুনরায় ছুই .দিবসের জন্য অনাহীরে রাখিলেন। 
এইবার বেগম রণঞ্জিতেব নিকট স্বাসীর স্বাধীনতা ও যাব- 
জীবনের জন্য একটি বুত্তির প্রার্থনা করিয়া, কোহিনুর 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন ৷ ‘তিনি তাহার নিজের ও 
কতিপয় বন্ধুব ‘জন্য মহারাজের নিকট “কিছু পুরস্কারের 
প্ৰাৰ্থনা করিয়াছিলেন" “মভাবাজ| তাঁহার সকল প্রার্থনা 
পূৰ্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া; বেগমের নিকট হুইতে কোহি- 
[বৈ চাহিলেন |. তদুন্তযর বেগম বলিলেন, উহা! কান্দাহারে 
কোন বণিকের-নিকট গচ্ছিত আছে । এই উত্তরে মহা- 
রাজা আন্তৰিক জু “হইয়া! পুনরায় বেগমের প্রতি সেই 
কঠিন শান্তির বাবস্থা করিলেন। যগ্তপি-সুজা রণজিৎকে 
হীরকখণ্ড দিবার: প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ না হইতেন, তাহা 
হইলে কত,পনিনে” গর শান্তির অবসান ই তাল| বলা 
যায়ু না। < =-''। 

১৮১৩ খৃঃ অবের জুন মাসের প্রথম দিবসে মহারাজ! 
সাডেরায় গমন:-পুর্বক: সুজাব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
উভয়েই আনেকক্ষশণ্নীরব অবস্থায় বসির! রহিলেন। অব- 
শেষে রণজিৎ অনর্ধ্য, হইয়| সুজার কোন কৰ্ম্চচীরীকে 
ইঙ্গিত করিলেন। তখন প্র কর্মচারী সুজীকে মহারাজের 
আগমনের উদ্দেশ্য শরণ করিয়া-দিপ। সুজ] তাহার এক 
ভৃত্যকে ইঙ্গিত কফধিলমাত্র তৎক্ষণাৎ সে একটি মোহর 
করা ক্ষুদ্র মোড়ক আনরন করত উভয়ের মধ্যে গালিচার 
উপর পংস্থাপিত “কিল? 'এখনও সুঞ্জা পূর্মিবং নিস্তব্ধ 
রহিলেন. - কিছু পরে মহ।রাজা কোন ব্যক্তিকে এ 
গোড়কটি খুলিভ্ে নাদে করিলেন । যখন তিনি উহার 
মধ্যে দেই হৃদয়ানন্দ অদ্ভূত হীবক দেখিলেন, তখন স্থজার 
প্রতি তাঁহার সকল ক্রোধের উপশম হইল। তিনি 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া ললিলেন,--- 
&আপনি“ইহা'র মূল্য বত মনে করেন !” 
ইহার মূল্য, কারণ চিরদিনই ইহা বিজয়ী 
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মহারাজা সুজাকে ২৫,০০২ টাকা প্রদান 
বং কোহিন্থুর খালিকে লাহোরে লইয়া আসি- 
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কথিত আছে রণজিৎ মৃত্যুপয্যায় শায়ত ইলে, 
কতিপয় ব্যক্তি কোহিহুরথানি ৬ জগন্নাথদেবের চন্দিরে 
দিবার জন্ত তাহার নিকট প্রস্তাব কুরেন। মহাৰ জেন 
নে সময় কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না) তিনি মণ্তক 
নাড়িয়া! সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। "যাহা হউক গবে 
কাৰ্য্যে তাহা হয় নাই। রর্ণজিতের মৃত্যুর পর লাহোত র 
রত্বাগারে কিছুকালের জন্ত কোহিমুরথানি পড়িয়া রহল। 
তৎপরে লাহোর ব্রিটাশ শাসনের অধিকারভূক্ত হইছে 
স্থির হইল, তারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে উহা উপচৌভন- 
স্বরূপ প্রেরিত হইবে । তৎকালে লর্ড ডালহাউসি ভারত- 
বর্ষে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দুইজন 
রাজকর্ম্মচারীর দ্বারায় কোহিনুর ইংলণ্ডে প্রেরণ কজন । 
১৮৫৭ খৃঃঅব্দে ওরা জুন উহা! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
হস্তে সমৰ্পিত হইল। বিলাতে পৌছিবার পরবৎস:র 
কোন মহা প্রদর্শনীতে ইহা ও প্রকাশ্য ভাবে রাখা হইয়া- 
ছিল। 

কোহিনুর ধেপ্রকার বৃহদায়তনের হীরক, উহার গঠন 
তাদৃশ স্মুদুশ্ত ছিল না। ইংলণ্ড লইয়া যাইবার পর মহা- 
রাণী ও তাহার স্বামীর ইচ্ছায় উহাকে নৃতন করিয়া কাটান 
স্থির হইল।' এমষ্টারডামের কষ্টর কোম্পানির দ্বারায় 
উহার আকার পরিবর্তন করা হইবে স্থির হইল |. কিন্তু বহু- 
মূল্য হীরক খাঁনিকে দেশীস্তরিত করা যুক্তিসিদ্ধ নয় বিবেচনা 
করিয়া উক্ত কোম্পানির উপযুক্ত কারিকর 'আনাইয়া লণ্ডন 
নগরে কাৰ্য্য আরম্ভ হইল। প্রত্যহ দ্বাদশ ঘণ্টা পরিশ্রম 
করিয়া অষ্টত্ৰিংশ দিবসে ওঁ কার্ধ্য শেষ হয়। কর্তনের 
পর ৩২০ গ্রেণ ভার কমিয়া যায়। এই কার্যে প্রায় 
একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 

কোহিনুর ইংলণ্ডে পৌছিবার পর প্রথমে টাওয়ার 
অব লগ্নে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে উহার জন্য একটি 
স্বতন্ত্ৰ লৌহ আলমারি প্রস্তুত হয় এবং উহাকে উইওসর 
প্ৰসাদে রাখা হয়। | 


‘+ ৬" 


৯৮ প্রবাসী। 


এ সিহত ৩৯ সিন ত 


আকুল আহ্বান। 


পিতা--আর একবার ! বৎস, সঙ্জল নয়নে, 
কাতর কণ্ঠেতে শেষ ডাক একবার, _ 
* করুণ আহ্বান শিশু করিলে যতনে 

_ জননী হৃদয় স্নেহে ব্যথিতে বা পারে। 

শিশু-(জননীর প্রতি) দীড়ায়ে রয়েছি মোরা তব প্রতীক্ষায় 
উন্মুক্ত আকাশ তলে--শিশির বর্ষিছে_ 
মোরা, তব শিশুগুলি, তোমার লাগিয়া, * 
সারাদিন আজি মাগো দেখি নি তোমায়! 

পিতা ডুবেছে তপন দেখ জলরাশি তলে, 
সন্ধ্যা-মেঘ ছড়ায়েছে কনকের* আভা, 
ফুটেছে নিৰ্জ্জনে কত উজ্জ্বল তারকা. 
ম্লান প্রদোষের গায়ে দীপ অগণন ; 
বহিছে মৃদুল বায়ু অনুকুল-গতি, 
ক্ষুব্ধ সিন্ধু দুর হতে ডাকিছে ইঙ্গিতে, 
নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে, সুত্র ফেণরাশি 
ধবল উপলে পেয়ে মৃত প্রতিঘাত 
উদ্দিমাল! ফিরে যায় গম্ভীর উচ্ছাসে ? 
মনে পড়ে বৎস, আজি অস্তভ প্রভাতে 
বসিয়| আছিন্গ মোরা নিৰ্জ্জন গহ্বরে 
প্রস্ুপ্ত আবর্ত যথা, বাত্যার গৰ্জ্জন, 
প্রকৃতির চণ্ডরূপ পশিতে না পারে; 
ক্ষীণ মৃদু জ্যোতিঃ সেথা পশে আতপের, . 
ক্ষীণ জগতের শব্দ, জন-কোলাহল, 
নিদ্রিত অশেষ নাগ আবদ্ধকুণ্ডল, 
বিচিত্র প্রবাল, মুক্তা প্রকীর্ণ ধরায় 
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forsaken Merman হইতে গৃহীত । কোন merman বা 
ৎস্তনরের সহিত এক মানবীব প্রণয় সংঘটিত হষ ও উভয়ে বিবাহ- 
তৰৈ বন্ধ হইব! কিছুদিন সাগরের গর্তে সুখে বাস*কাব। পৰে 
হাদের স্তুতি জন্মিবাব পর, একঁদিন এ মানবী আর একবার পৃথিবী 
দখিবার ইচ্ছ। করিলে, সন্ধ্যার পুর্বে ফিবিষ| আসিবে, এই অঙ্গীকাৰে 
জ্গ্পনর উহাকে যাইতে দেয়। কিন্ত উক্ত সময়ে সম্ভতি-সমভি- 
বাহারে আনিতে গেলেও এ নারী জার ফ্িরিতে চাহে ন! ৷ 


[ ওযু ভাগ। 


_বসেছিহু শিলাপরে, জননী তোমার 


শয়ন করিয়াছিল আর্ত বালুকায়, 

হৃদয়ে ধরিয়াছিল কোলের সন্তানে, 

সুখ-আলাপনে রত, কুঞ্চিত অলক | 
নিবেশ করিতেছিন্থ যতনে তাহার, চু 
শয়ন আবদ্ধ তার আমার নয়নে । 

কুক্ষণে কহিলা বালা-_”নাহি বহুদিন 

হেরিয়াছি মাতৃভূমি, সেহের স্বজন, 

হৃদয় আকুল মোর যাইতে সেথায়” 

“যাও তবে” কহিলাম.”দিবসের তরে, 

সন্ধ্যাসমাগম আগে আমিও হেথায়”’ 


' বলিয়৷ বিদায় দিনু সাগরের কুলে । 


নিভেছে সীঝের আলো, আঁধার ছেয়েছে, 


. সংক্ষুব্ধ জলধি, ঘোর ঝটিকা আসিবে, 


' বসস্ত নিনীথে আসি 


ক্ষণে ক্ষণে মন্দ্ৰধ্বনি ত্যজিছে বারিদ, 


. ছোট শিশুগুলি ভয়ে কাদিয়| আকুল; 


চল বাতায়ণে শেষ দেখিগে তাহারে । 

এস সখি, প্রিয়তমে, এস জলরাণি, . 

হৃদয় আধার করি গিয়াছ চলিয়া, 

আকুল সন্তানে স্মরি এস কৃপা করি, , 

শৃম্ত আলয়ে মন এস পুনঃ ফিরে। . 

ফিরালে আনন তুমি, ভুলিলে সকল! 

নিঠুর ! ফিরিয়া যাই চল বৎস সবে। 
সারারাত ভরে যদি নয়নের জলে 

ডাকি মোরা, তবুও না আসিবেক সাথে! ক 


প্রণয়িনীর প্রতি--মনে রেখো কিন্তু মবে সুনীল সাগরে 


একাকী বসিয়া দুরে ফিরাবে নয়ন, 
কিম্বা যবে রক্পনীতে খর ঝঞ্চাবাতে 
বাজিয়৷ উঠিবে দ্বার ভাঙ্গি নীরবতা 
সুপ্ত গৃহ মাঝে, স্মরিবে এ এ প্রিয়জনে। 
__আবার কৌসুদী যবে সিদ্ধ কু 







শুভ্র ফেণরাজি 


৩ টি A 


স্পশখের সমষ্টি নহে; অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙগলাদেশের একখানি সৰ্ব্বাঙ্গ- 


চং 


ওযু সা 1 | 


 শৈ্নির্বরিনী তান মিশাবেক সাথে, 
একাকী পর্বত মৌন দীড়ায়ে শুনিবে, 
দূর বন-পুষ্প গন্ধ আহরণ করি 

শন্ধবহ ছুটিবেক সাগরের পানে, 

সে মূহুর্তে ত্যজি মোরা নির্জন আলয়, 
বালুময় তটভূমে কণ্টক-বহুল 

আসিব আমরা পুনঃ বাইব অদূরে 
-জ্যোতৎ্নাপ্তন্ৰ ক্ষুদ্ৰ গৃহে, বাতায়ন-পথে, 
এমনি দাড়াধে রব, বলিব কেবল-_ 
এখানে আছে এক প্রণয়িণী মোর, 
হৃদয় নাহিক তার কিন্তু সে সুন্দর ! 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


বাঙগল।র ইতিহাস ; অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল । প্রীকালী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., প্রণীত। কলিক।তা, ২০১, নং 
কর্ণওযালিন্‌ ষ্ট্ৰীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রীগরুদ।স 
চট্টোপাধ্যান্ন কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য কাগজে বাঁধান ৩ টাকা ও 
কাপডে ব'ধান ৩।০ টাকা মাত্ৰ । 

এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি গ্রস্থক।রের বহু পরিশ্রমের ফল। তিনি 
ইহা লিখিৰার জন্য বহসংখ্যক প্রকাশিত ইংরাজী ও পাবসী পুস্তক 
পড়িয়াছেন, এবং তথ্যতিরেকে অনেক অপ্ৰকাশিত ও তুপ্রাপ্য পারসী 
হস্তজিখিত 'কেতাবেরও সাহায্য লইয়াছেন। ইহাতে অষ্টাদশ শতা- 
বয় বাসলার মানচিত্র এবং পল।শি ও উধুয়ানালার যুদ্ধেব ২ খানি 
নক্সা অছে। মুর্শদ কুলী খা, হজ উদ্দীন খাঁ, সরফরাজ খা, 
আলিবর্সী খা, সিরাজুদ্দৌল1 এবং মীর জাফর ও মীরণ, এই সাত 
জনেব চিত্রও ইহাতে আছে। এ গুলি সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকাষ 
যাহ। লিখিয়াছেন, তাহাতে এ গুলিকে প্রমাণিক বলিয়া বিশ্বাস কর! 
যাইতে পারে । মন্হ্রগঞ্জ এবং কাটরাব মসজিদের দুখানি ছবিও 


" এই বহিতে আছে। ইহ! পাঠ কবিলে ব্লাঞ্লীয ইতিহাস ব্যতীত অষ্টা- 


দশ শতাকীতে বাঙ্গালীর আৰ্থিক, নৈতিক ও সমাজিক অবস্থার বিশেষ 
পরিচয় প’ওয়| যায়; কি উপাধে ইংরা বাঙ্গল।র অধিপতি হুইলেন, 
তাহ! বেশ বুঝা বায়। তৎকালে জমিদারের অধিকার, প্রজাব স্বত্ব, 
রাজ্যের হাব, বাজাব দর, নজুবী, প্রভৃতি কিরূপ ছিল, তাহা! এই 
পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায়! ইহা কতকগুলি নাম ও তারি- 


সম্পন্ন ইতিহাস । লেখক মন্থাশষ এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিলে 


* তাহার অর্থাশম ও যশোলাভ দুই-ই হইত। তিনি বাঙ্গনাব ন্তিখিযা 


মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়।ছেন। তাহার বিনি- 
মযে আমরা শূম্ৰগৰ্ভ কু তজ্ঞত। প্রকাশ ভিন্ন তাছার জন্য আর কিছু 
করিতে পারিতেছি না ৷ “কৰ্ম্মই তোমার অধিকার, ফলে কদাচ নহে 
সীতার এই উক্তি এখন বাঙ্গলার শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থক।রগণের একমাত্র সান্তনা? 

মজার কথ|। ষ্রীদীনেন্ত্রকুমার রায়। মুল্য পাচ সিকা। 
ইহাতে যে সাহটি দীর্ঘ গল্প আছে, তাহার প্রত্যেকটিই অতিশষ 


প্রবাসী । 


৯৯ 
আমোদপ্রদ। বাঁহাদের বাড়ীতে গৃহের শ্রেষ্ঠ আস্বাব ছেলে শেষে 
আছে, তাহারা! এই সুদৃশ্য পুস্তক খানি পরিষ্কার অচ্ছন্ন অব হায় 
আলমারিতে রাখিতে ইচ্ছ। করিলে যেন একাধিক খণ্ড ক্ৰ ক্ষরেন; 
নতুব! সে চেষ্টা বিফল হইবে! দীনেম্্র বাবু দ্বিতীং মংন্কাণে 
১২ পৃষ্ঠার ১১শ পংক্তিটি এবং ১০৬ পৃষ্ঠার শেষার্ধ ও ১০৭ পৃষ্ঠাৰ ১ম 
প্যারাগ্রাফটি পবিবর্তিত করিয়া দিলে আমর! সুখী হইব । 

গন্ধবণিকৃতত্ব_ঞগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যাথ প্রণীত, গ্রীবটক্ৃঃ 
পাল কর্তৃক প্রকাশিত , বিনামুল্যে বিতরিত। কাষদ্থজ্'তির বিব- 
রণ--শরীরামদাস হাজরা প্রণীত। যোগীকুলদীপিব 1 রাঃ চন্দ্ৰ 
পণ্ডিত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত , মূল্য তিন আন! । ভাম্বলব শব 
বা! বঙ্গীয় তাম্ব,লী বৈশ্যজাতিব ইতিহাস, জাভিতত ও হৎশুজ্রব 
বৈগ্ঠত্ব বিম্যক প্রস্তাব সম্বলিত, ্রীদুর্গাচবণ বক্ষিত সম্পাদভ। বুল্য 
৯ টাকা I The Vaisya Caste. I. The Gandhavan ks 
of Bengal. By Abinas Chandra Das, M. 2455 ]3, + } 
Price Rs. 1/4. 

এই কয়েকখানি পুস্তক শুত্ৰনামে পরিচিত বঙ্গযয় ভিন্ন ভন্ন 
কয়েকচি জাতির দ্বিজঁত প্রমাণ করিবার অন্ত লিনিত হুইযা:ছে। 
সংসারে কোন বুদ্ধিষান্‌ লোক হেয় হইয়| থাকিতে চান । সুতবাং 
একপ চেষ্টা স্বাভাবিক, এবং আবষ্যকও বটে। কারণ অজ্ুঙ্য্যদা-.বাধ 
ব্যতীত বড় হওয| কঠিন! কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও এক হিনাবে 
ইহা নিশ্রযোজন। কারণ, ইংবাজ-রাজত্বে ভাবতবর্ষে ক্ৰেন ম্যিনটি 
জ্বাতি আছে; গোরা, ফিরিল্গী ও কাল! আদ্মী। বত্বম'ন > ময়ে 
ব্ৰাহ্মণ ও চণ্ডালেব অধিক।রগত কোন পার্থক্য নাই। ত্াহ্ম ও 
ত্ৰহ্মণেতর সকলেই গুণানুসাঁরে গণ্য মান্য হইতেছেন। অ মব| 
জন্মগত বা পদবীগত উৎকৰ্ষে বিশ্বাস করি ন|। সংলোন জাতি- 
নির্বিশেষে পুজ্য, অসৎ লোক জআাতিনিৰ্ব্বিশেষে অশ্ৰদেয়। যঁ;হাবা 
আপনাদের দ্বিদত্ব প্রমাণ করিবাব চেষ্টা করিতেছেন, ভাহার৷ জঁ বনে 
আচরণে এবং জ্ঞানেও দ্বিজ হউন, এই আমাদের অনুরোধ । + তুব| 
উপবীতধারী অথচ নিরক্ষর বা হুৰ্ব'ত্ত ব্ৰাহ্মণও ত বিস্তস মাছ; শুধু 
ক্ষত্ৰিয়ত্ব বা বৈশ্লত্ব কেন, ব্ৰাহ্মণ আখ্যা পাইয়াও ওবপ হইল কিছু 
লাভ আছে কি? রাজাদের নীতি চারি প্রকার, সাম, দন, দণ্ড, ভেদ। 
গবর্ণষে্ট মনে মনে শেষোক্ত নীতি অবলম্বন করিয়া বাহিরে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন কি ন! জানি 
না। কিন্তু ফলে দেখা বাইতেছে যে ব্ৰাহ্মণে কায়স্থে, কায়স্থে বৈদ্যে 
ইত্যাদি, খুব ঝগড়া লাগিব| গিযাছে। বুদ্ধিমান ইংরাস্ব বেশ অংযোদ 
পাইতেছেন। বাঙ্গালী যে এমন বেকুব, তাহা কে ডানিত } বৈদ্য 
বড় কি কায়স্থ বড়, এ প্রশ্নেব মীমাংসায় এহিক ব পরত্রিক কি 
মঙ্গল হইবে, কেহ বুব্বাইষ| দিতে পারেন কি? অথচ ইহা! লইয| বড 
বড় দৈনিক কাগজেব সম্পাদকের! পর্য্যন্ত বগড়| করিয়াছেন | ইহার 
পর বাঙ্গালীকে কেহ গওমূর্থ বাললে কেহ যেন নাগ ন কারন। 
উত্তবপশ্চিম প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন হন্দুজাতির মধ্যে উর্ষা দে, প্রতি- 
দ্বশ্থিত! ছিল, এবং এখনও আছে। বান্গলা দেশে ছিল না বহি লেও 
চলে। কিন্ত গবর্ণমেন্টের কৃপায় এবং আমাদের মুণ্ত ও অ’ দার্থ- 
তায় বাঙ্গলা দেশেও এ সকল কুলক্ষণ প্রকাশ পাইযাছে তহে যদি 
এই সুত্রে সবাই যজ্ঞস্ুত্ৰ পরিয়া দ্বিজ হইয়া যান, তাহা হইলে শ্যাঠ 
চুকিয়া বায ।” পকথায় যেমন এক শৃগাল বলিযাছির, 

“চেকি বড় কি কুম্গীৰ বড় ? 
যে বড়, সে ভেসে পড় 1” 

সেইবপ আমরাও বলিতেছি. ঝগড়ার প্রযোজন কি? যিন বড় তিনি 
নিজেব গুণে উচ্চস্থান অধিকাৰ করুন ।---এই সকল পুন্তত হাহার। 


Sa প্রবাসী । 


= = লাখ শল ৯ ৯১ পিসি 


নিখিতেছেন, তাহারা সকলেই শাস্ত্রীয় প্রমণ দিতেছেন। এপ 
বিষয়ে যে শাস্ত্রী প্রমাণের কোন মূল্য নাই, তাহা নয। বিস্ত 
অনেকে মনে কৰেন, সংস্ক ত ভাষায অনুষ্টপ ছন্দে যাহ! লেখ! থাকে, 
তাহাই শাস্ত্। সুতরাং এবপ প্রমাণেব অভাবও নাই। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেহই দিতেছেন না, ইহাই দুঃপেব বিষয় । মোটের 
উপর বলা যাইতে পারে যে উত্তৰ ভারতবর্ষেধ ব্রাহ্মণের! খাটি হিন্দু 
আর্য ।* "ঙ্গিপের ত্রাঙ্গণদেব, এমন কি বাঙ্গলা দোশব কান কোন 
প্রকাৰ ব্রাহ্মণদের সকালর সম্বন্ধে, একথা হলা যায =1। বৈজ্ঞা- 
নিকেরা মস্তক এবং মুখেব ভিন্ন ভিন্না অবযব মাপিয়। মানাবর জাতে 
নিৰ্ণয় করেন ! যাহাব! নিজ্গ নিজ জাতিব আধ্যত্ব প্রমাণ কৰিতে 
চাহেন, তাহ।ৰ স্ব স্বজ(তিব হাজার হাজাব লোকৰ দন|খ| ও মুপ!বয়ব 
এইবাপে মাপিফা দেখান যে সাঁহাদের অনবাত্ব সম্বাঙ্স (কানু সংশয় নাই 
তাঁহাদের মাপের সঙ্গে এই সকল মাপ নিলিয়| গিযাছে। তাহা 
হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞানের দিক দিব| আব তর্ক চলিবে না ৷ দুৰ্গাচৰণ 
বাবুর পুস্তকের ভূমিক।টি বেশ হইযাছে। কিন্তু ইহার সমস্ত সংস্কত 
শ্বৌকগুলির নীচে অধ্যায় ও শোকসংখ্যার্দি দেওয| উচিত ছিল। 
তিনি প্রাচীনকালে শুদ্ৰাদির উচ্চতর বর্ণে স্থা্নলাভেব আনক দৃষ্টান্ত ও 
প্রঘণি দিযাছেন। তাহার পুস্তকে কয়েকজন তাম্বুল বণিকব জীবনবৃত্তান্ত 
অতিশয় সুখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে । অবিনাশ বাবুর 
পুস্তরুণ।নি সুলিখিত ও বিষ্যগুলি হুবিস্তস্ত। শাস্ত্ৰীয় প্রমাণেব দিক্‌ 
হইতে গোপাল বাবুর পুস্তক খ।নিও উত্তম হইয়াছে। 

- কয়েকখনি পত্র। ই্রষছুন।থ চক্রবর্তী, বি, এ। মূল্য ॥* আনা। 
এই পত্রগুলি একটি এগার বছরের মেয়েকে পাকা! গৃহিণী বান।ইবপ্র 
চেষ্টা লেখ। হইযাঁছে। চিঠি৬লির অধিকাংশ উপদেশ অতি উত্তম । 
তদ্বিকদ্ধে কিছু বলিবাব লাই । কিন্তু যে দেশে শিশুবিবাহ-রূপ কু- 
প্রথা প্রচলিত আছে, কেবল সেই দেশের লোকের।ই এবপ উপদেশ 
এগার বছরের মেয়েদেব উপযোগী মনে কবিতে পারে। যাহার! 
বয়োধশ্বে খেলব ঘর প্রস্তুত করে, তাহ।দিগকে- সেই ব্যসেই প্রকৃত 
গৃহিণী কবিবার চেষ্টা অতিশয হাস্ককর, ও গহিত। ১২1১৩ বৎসরের 
বালককে স্বামী ও পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিল কেমন শুনায়? 
যাহার খেলিবাব ববস, তাঁহাকে থেলিতে দাও; বুড বুড কথা শুনী- 
ইয়ে(ন|। শিশু-বিধ|হব বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই আমাদেব দেশে 
বিনামুল্যে বিস্তর গালি ভোজন করিতে পাওষা যাষ। কিন্তু তাহা 
সত্বেও বলিতে হইভেছে যে শিশু-বিবাহ ভারতবাসীৰ উৎসন্ন যাইবাৰ 
অন্ততম কারণ। ভারত-বমগীর অকালমাতৃত্ব দুব ন| হইলে, কখনও 
ভাৱরতবাৰ্ষৰ উন্নতি হইবে না। 


ওঁৱঙ্গজেবের সমাধি । 
৷ প্রশ্ন] 


গত ভজৈ মাসেব প্রবাসীতে সেজব বামনৰাস বহু মহাশষের 
আহমদনগবনীর্যক প্রবন্ধে দেখিলাম যে বাদশাহ আঁওবঙ্গজেব আহ্দদ- 
নগবে দেহত্য গ কবিধাছেন এবং এ স্থানে তঁহাব পমাধি আছে। 
কিন্ত কষেক বতৎসব পূর্বে আম্বি একবাব ইলোবাৰ প্রস্তরখোদিত 
মানবগুলি দেখিতে যাই! দৌলতাঁৰাদ হইতে < মাল দু একটি 


‘1 গ্ৰ ভাগ 


পাহাডেব গাৱে মঃ উনি বিড | পাহাড়ের, উপরে: একটি ক্ষুদ্ৰ 
গ্রাম (এককালে সহর ) আছে, তাহার নাম রোল! । .এই রোজায় 
আমি আঁওবঙ্গজৈ'বৰ সদাধি দেখিষাছি। ৬১% যে কোন 
সমাধিটি প্রামাণিক ? ইতি ডট 


নরসিংহপুব মধ্যপ্ৰবেশ | [দি সি তীয় যাৰ 
উত্তর। [a 

বাবু যতীন্দ্ৰ মাহন্‌ বাঁধ বে ওরঙ্গজেত্রে সমাধি রোজাতে দেখিয়া- 
(ছন, তাহা ঠিক । এই সমাধিব বিষয়- প্রবাসীর প্রথমভাগের এক 
সংখ্যার আপনি কিছু লিখিয়াছিলেন। এই সমাধিব উপরে সেই 
তুলসীগ ছেৰ জন্ম হহযাছিল। কিন্ত রঙ্গজেবের' মৃত্যু অহমদ- 
নগবে হয। ভাহাব মৃত শরীর উক্ত স্থানে সনত এবং” embalmed 
কবাহয। অহ্মদনগরেব ষে স্থলে এ সব ত্রিয়া.কবা হয, সেই 
স্থলই তাহাব সদাধি অৰ্ধাৎ 4.808.5855চ15 প০18৮ বলিয়া বিখ্যাভ। 
তীহার মৃত শরীর বোজা! নামক স্থানে প্রোথিত হয় । রোজ! শব্দটার 


SN” 


অর্থ 10150150001 এ স্থলে অনেক মুসলমান সাধুব সমাধি আছে + 


বলিয়া উহাব নাম রোজা হইয়াছে। উহা বলিতে গেলে একরকম 
Westminster Abbey | ‘ও স্থলে যদিও ওরঙ্গবেব প্রোখিত 
হইযাছেন বটে, কিন্ত দক্ষিণের মুসলমানের! অহমদনগৱ্নের :সম:ধি- 
কেই বেশী সন্মান দেখাইযা থাকেন! এই কারণেই ইহার হক্ষণী- 
বেক্ষণেৰ নিমিত্ত গুচিকতক গ্রাম দ্বেওষ| টা | 


'' প্ীবাদনদাস বই ৷ 
%' ' চিত্ৰ। 
আমবাবৰ্ত্তমান সংখ্যায় রবিবন্মার অঙ্কিত পুঅজ্কৰিলাগু” 
নামক সুন্দৰ তৈলচিত্র 011 03188:8) খানির' যে বহু- 
মূলা ত্রির্ণমুদ্রিত 'প্রতিলিপি দিলাম, আম্রা যতদূর জানি 
ভাবতবৰ্ষায় কোন কাগজে ইতিপূর্বে তদ্প ছবি প্রকা- 
শিত হয় নাই ৷ তের 
“গ্রবাসীশ্ব হিতৈষী বহুদংখ,ক রিবা বাঙ্গালী 
বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ও ল্ণেক ইহার. প্রশংসা করিগ্নাছেন। 
সুদুব ত্ৰিবাঙ্কুড হইতে রবিবর্ম্ম লিবিয়াছেন: --*'] can say 
without any’ hesitation" that ৯ ৮৪৩] 


is the beat pictorial ‘maguine I have, seen 


একা in Indias, 2 15 UE Es 


তসংখ্যায় “লক্ষ্মী তুমি "আসিতেছ ?” নামক ছবির “ 
বর্ণনার উল্লিখিত * ৮২১৬৬ “দোপাটী 


eel 





নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ক্লক তে ছন্দ করনত , ন 
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তৃতীয় ভাগ । { 
স্রুমের কথ।। 
(গল্প ) 
আবাহন । 


সে আজ ২০৭২৫ বৎসরের কথা ৷ তখনই আফ্ৰিদি ও 


ওয়াজিরিদিগের উত্পাত ব্রিটিশ সীমান্তে কিছু অধিক 


আরম্ভ হইয়াছিল। এই সীমাস্ত উৎপাত নিবারণেঞ্ধ অন্ত 
সীমান্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে ব্রিটিশ সেনানীর অধীনে কতক- 
গুলি সৈন্ত সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র 
আড্ডার ভারপ্রাপ্ত সেনানী ছিলেন গ্রিয়ারসন। "আফ্রিদি 
ও ওয়াজিরিদিগকে মারাদিনই কিছু তাড়াইয়া লইয়া 


বেড়াইতে হইত ন! ; কারণ তখনই তাহারা ব্রিটিশ বলকে ' 
বিলক্ষণ চিনিয়াছিল। এই হেড়ু গ্রিয়ারসন সাহেবের. 


প্রভূত অবসর ছিল। তাহার অবসরকালের অধিকাংশই 
পান, ভোজন ও ধূমপানেই অতিবাহিত হইত ; যদি এই 
সমস্ত ব্যাপাবের পরেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অবসর পড়িয়া 
থাকিত, তিনি শিকার করিয়া, ঘোড়া চডিয়। তাহাও 
নিৰ্ম্মল করিয়! ছাড়িতেন। গ্রিয়ারসনের বয়স বত্রিশের 
অধিক নহে; আজও তিনি অবিবহিত। ্রিয়ারসনের 


॥- উজ্জল নীলাভ চক্ষু ছুটিতে কেমন একটু সহজ হাসি সদাই 


ফুটিয়া রহিত) পানাঁধিক্যে তাহা উজ্জলতর হইয়া উঠিত। 
" *কিস্ত অত্যধিক পান ভোজন সত্বেও গ্রিয়ারসন অকৰ্ম্ম 
ছিলেন না; আবার তাহাকে একপও বলিতে শুনা যাইত 
যে রূমণীব সাহচধ্যে বঞ্চিত হইয়াই তিনি একপ হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। গ্রিয়ারসনের ভালবাঁসা-প্রবণ প্রাণটা ভালবাসিবার * 
অন্য বাগ্র থাকলেও, তাঁহার আকুলতা-ভরা সমগ্র ভাল- 
বাসাটা একটা টেরিয়র কুকুর, একটা আরবী * ঘোড়া ও 


' শ্রাবণ, ১৩১০। 





অপসাৰণ 


| ৪ৰ্থ সংখ্য] | 





বন্দুক তরবারির উপর ন্তন্ত হইয়াই বোধ হয় এবৰূপ 
সন্তষ্ট ছিল, কাবণ তাহাকে কখনও প্ৰেমগাণ লাতে 
দেখা যায় নাই, এমন কি কাগঞ্ধ কলমের সহিত সা ফাৎ 
সম্বন্ধটো তাঁহার বড়ই কম ছিল। 

এহেন খ্রিয়ারসন সাহেব একদিন তাঁহার ক্ষুদ্ৰ বাংলার 
বাহিরে একখানি চেয়াবে বসিয়া ধূমপানে রত ভাছেন ) 
বামহস্তধৃত সোলা হাট্‌টা চেয়ারের পার্শ্বে কুলির! র্লহিয়াছে; 
টেরিয়র কুকুরটা সন্মুখে হাতের উপর মাথা রাশির পড়রা 
আছে। ইহা বাংলার পশ্চাৎ ভাগে । বাঁংলার,স'লপ্ন একটি 
অতি ক্ষুদ্ৰ বাগান; ‘এই চারিটা ক্রোটনের গা:ছব মাঝে 
মাৰে গোলাপের ঝাঁড়, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়া-ছ; 
বাগানের মাঝখানে একটা অরোকেরিয়া বৃক্ষ সরল দহ- 
ষষ্টি হইতে সরল শাখা বিস্তার করিয়া মন্দির চূড়র আক্তার 
ধারণ করিয়াছে; কতকগুলা বন্য পার্বত্য হলের গাছ . 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বাগানের এক পাৰ্দে লতা- 
সমাবৃত নাতিক্ষুদ্ৰ লতাবিতানাচ্ছাদদিত কুঞ্জবাটিকা, তাহাতে 
একটি শ্বেত প্রস্তরের চৌকী পাতা রহিয়াছে । লগ-নের 
বেড়া হইতে এক রশি আন্দাজ দুরে একটি কিন্ত্ত “বিল, 
বিলে পশ্চাতে ধুসর পৰ্বতশ্ৰেণী; পৰ্ব্বত গাত্র বাইয়া 
একটি নির্বরিণীর শুভ্র কলেবর দূর হইতে রক্ত ধরার 
স্তায় দৃষ্ট হইতেছে ; যেন কদর পিক্গলজটাবলা 1িষ্ট 
জাহবী-প্রপাত ; পৰ্ব্বত ধৰ্জ্জটির মত ধ্যানপ্তিমিত লো5নে 
তাহা স্তব্ধ গভীরভাবে একমনে দেখিতেছে। 
নামিরা পড়িতেছে ; আরক্তিম ক্রজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ইয়া 
বিলের জলের মাঝে মাঝে টুকরা টুকরা পণ্উনলা ভৰলি- 
তেছে , পর্কতগাত্র হইতে ঘন বন ঝিলের প্রান্ত পর্য্যন্ত 
ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বনের শীর্ষদেশ স্বর্ণকিরীটা হইয়া 


১০২ 
হাসিতেছে। জলে নানাজ্জাতীয় জলচর পক্ষী বেলাবসানে 
কললকাঁকলী ধীরপবনে ছড়াইয়া দিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া 
ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; বারিকণবর্ধী তৈলনিষেক- 
চিন্কণ পক্ষগুলিতে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রৌদ্রেব টুকরা যাবে 
মাঝে অলিয়া উঠিতেছে ; সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ারলনের 
চক্ষুও" ক এক আনন্দে হাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। 
সাহেব ভাবিতেছেন, আজ তোমাদের দুই চারিটাকে উরে 
রাখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব ; এক্ষণে চুরুটটা নিঃশেষে ভস্ম- 
'পরিণত হইলেই হয় । ‘হাভান৷ সিগারের” মায়া! 

গ্রিারদর এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে এবজন 
সিপাহি দৌড়িয়! আসিয়া সেলাম করিয়! বলিল, “হুস্কুর, 
ওয়াজিরিলৌগ আতা হৃায়’। সাহেব ব্ৰস্ত চেয়ার ত্যাগ, 
- করিয়া ইপিটা মাথায় দিয়া সিপাহীকে বলিলেন ‘ঘোড়া’ ৷ 
সিপাহী চলিয়া গেল; সাহেব চুরুটুটির প্রতি একবার 
সতৃ্ষ্ণ চুষ্টিপাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়! দ্রুত গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। একটা পেরেকের গায় একটা তুবী 
ঝুলান হিল) তাহা লইয়া তিনবার ফু'কিলেন ) তাহার 
আ্ডাস্থ সিপাহিগণ উহার মৰ্ম্মাৰ্থ গ্রহণ করিয়! সজ্জিত 
হইল। তিনি তরবারি ও বন্দুক এবং একটা! বাশী লইয়া 
বাহির হইয়া গেলেন। 

বাহিরে ৫৭৬০ জন সিপাহি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী 
প্রস্তুত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; গ্রিয়ারসনের ঘোড়! 
অস্থির ভাবে প্রভুর প্রতীক্ষা করিতেছে। সাহেব আসি- 
য়াই একলক্ষে অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং ক্ষণকাল 
মধ্যে বাইনী সংযতভাবে সজ্জিত করিয়| লইয়া ওয়াজিরি 
যুদ্ধে যাৰ৷ করিলেন। 

ওয়াজরিগণ দুর্ধর্ষ বীর হইলেও ইংরাজের বাহিনীকে 
ভয় না করে এমন নহে। তাহারা যেমন একপাক্ষে পশু- 
বলে বলী, অপর পক্ষে তেমনি পশুবৎ পলায়নে পটু । 
তাহার! খুব আবপ্তক বোধ না করিলে ব্রিটিশ অধিক'রে 
পদার্পণ করিয়া আপনাদ্িগকে বিপন্ন করিতে চাহে লা ৷ 
তাহাদের নিবাদস্বান পর্বতশূঙ্গ ; সেখানে আহর্য্য 
দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব; এজন্ত তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে 
থাস্তাহরণের অন্ত সমতল ভূমিতে নামিতে হইত) পর্বতের 
পাদদেশ পধ্যস্ত যতদুর সম্ভব ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত ; 
তাহাদের নিয়াবতরণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারে খাদ্য 
সংগ্রহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাহাদের মুদ্রা নাই; 
পার্বত্য ছাগলের চৰ্ম্ম, খনিজ বস্তু প্রভৃতির বিনিময়ে 
তাহাদের খাদ্য ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু সন্ধ সময়ে এলপ 
বিনিময় সহজসাধ্য হয় স্থা। ছাগলের চামড়া সকলে 
লইতে চাহে না, লইয়া কি করিবে বলিয়া ; খনিজ বস্তুও 
ভ্রকলে লইতে চাহে না, মূল্যবান দ্রব্য কি মাটি পাথর, 
বুঝা কঠিন বলিয়া। এজন্ত তাহাদের কথায় বিশ্বাস 


প্রবাসী । 


ৃ 


করিতে সন্মত হয় না। ইহাতে তাহাদের অনর্থক বিলম্ব 
ও কষ্টভোগ করিতে হয়, সুতরাং তাহারা “জোরজবরদন্তি 


' আরম্ভ করিয়! পুলিশের নজরে পড়ে। তৎপরে তাঁহারা! 


পুলিশকে ফাঁকি দির! দল- বাধিয়া হঠাৎ আসিয়া গ্রাম 
বাজার লুট করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; গক, ঘোড়া, 
উট, যাহা পাঁইত তাহাই আপনাদিগের ব্যবহারের জন্ঠ, 
লইয়া পলাঁইত। উৎপাদ নিবারণ পুলিশের অসাধ্য 
হইয়| পড়িলে স্থানে স্থানে ব্রিটিশ সেনানীর অধীনে কতক- 
গুলি দৈন্য শান্তিরক্নার অন্ত নিয়োজিত হইল । এইরূপেই 
সীমান্ত গোলযোগের হুত্রপাত। অতঃপর ওষাজিরি 


[ওয় ভাগ। ' 
(করিয়া ওর সকল জ্রব্যেব বিনিময়ে কেহ কিছু বিক্রয় 


৯ 
ৰ 


বেচারিদ্দিগের একপ অবহু! হইয়া পড়িয়াছে যে থাণ্াহব- ' 


ণের জন্তু মাঝে মাঝে দুই চারিটিকে ইংরাজের গুলিতে 
প্রাণ দিয়া যাইতেই হয়। ওয়াজিরিগণ কোনও অস্গৃবিধ! 


বোধ করিলে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের আবাসম্থান পরি-_ 


বর্তন করিয়া থাকে। পুত্রকলত্রাদি সঙ্গে লইয়া উদ ও 
অশ্বারোহণে সমস্ত গৃহস্থালী লইয়া যাত্রা করে। পর্বতে 
পর্বতে যাওয়া অসম্ভব, এজন্ত তাহাব| সমতল ভূমিতে 
অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়! বিত্রত হয়। ওয়ান্দিরিগণ 
যে ফোন উদ্দেশ্তেই ব্ৰিটিশ সীমান্তে পদাৰ্পণ করুক না 
কেন, তাহাদিগকে নিগৃহীত হইতে হয়। গ্রিরারসন 
সাহেব চুরট টানিতে টানিতে যাভাদের সংবাদ পাইয়া- 
ছিজ্জে তাহারা লুঠন মানসে আইসে নাই, তাহার! পুরা- 
তন আবাস ত্যাগ করিয়া নৃতনের অন্বেষণে যাইতেছিল। 
বাংলা হইতে মাইল খানেক দূরে একটি পার্ধত্য 
আোতম্ষিনী কুলকুলস্বরে বনস্থলীকে ঘুম পাড়াইয়! সিন্ধু 
নদের উদ্দেশে অভিসারিকা হইয়াছে; সে ভাব দেখিয়! 
ছুই চাব্লিট| বনফুল হাসিয়| উঠিয়াছে ; মৃতু পবনহিল্লোল 
তাহার সৌগন্ধী পক্ষ বিধুনন করিয়! ফুল কোথায় লুকাইয়া 
আছে জানাইয়| দিতেছে; তাহাতে স্থরভিত বনস্থলী 
ঘুমাইয়! খুমাইয়া হাসিয়া হাসিয়া নড়িয়া উঠিতেছে। 


এমন সময়ে বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনেকগুলা 


বন্দুক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, পগ্রিয়ারসন সাহেব 
ওয়াজিৰি-দিগকে আক্রমণ করিয়াছেন” । ওয়াজিরি- 
দিগের সহিত স্তরীপুত্রপরিবার ও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি ; ' 


কতক হত, ও আহত হুইল, যাহার! পারল পলায়ন করিল। 
এক্ষটা উষ্টে একজন সর্দার একটি যুবতীকে লইয়া যাইতে 
ছিল; উষ্ ও সর্দার গুলির আঘাতে মৃত, যুবতী উদ্ভুপৃষ্ঠ 
হইতে ভূপতিতা হইয়া মুচ্ছিতা৷ হইয়াছে গ্রিয়ারসনের 


* তীক্ষ চক্ষু তাহা দেখিয়াছিল; তিনি সৈন্যদিগকে পলায়ন- 


পর ওমাজিরি-দিগের পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত করিয়া, 
অশ্ব হইতে অবতীৰ্ণ হইয়া যুবতীর সাহায্যে অগ্রসর হুই- 


খ 


দ্‌ 


তং 


* 
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১ 


তত 


তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংরাজের গলিতে-.». 


০ 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


লেন। দেখিলেন যুবতী স্থন্দরী। যুবতীর মুখে জল 
দিরা ও তাহাকে বীজন করিয়া তাহার সেবা কবিতে 
লাগিলেন ৷ বহুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল) 
চক্ষু উন্মীলিত করিয়! সাহেবের প্ৰশান্ত মুখের দিকে চাহিল; 
সাহেবের নাল চক্ষুদ্ধর হাসির ভাঁসিরা উঠিল। যুবতী 
ধীব কণ্ঠে কহিল, “পিয়াস”। চক্ষু নিশীলিত হইল। 
সাহেব পত্রপুটানীত বারি তাড়াতাড়ি তাঁহার রক্তাধরে 
পিঞ্চন কবিলেন ; যুবতী পান করিয়া সাহেবের সাহাব্যে 
উঠিয়া বসিল। সাহেব জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোমার 
সঙ্গীরা ত তোমার ত্যাগ করিবা গিয়াছে, তুমি কোথায় 
যাইবে” ? যুবতী দীরে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিরা! কলনাদিনী 
খবতোয়া শোতম্বিনী দেখাইয়া দিল ৷ সাহেব কহিলেন-_ 
“ছি, মরিবে কেন? আমার সহিত চল; আমার আজিও 
সাদি’ হয় নাই ; তোসার বদি ইচ্ছা হয় ত' তোমায় আমি 
“সাদি” করিব।” যুবতীর বদন শান্ত, গম্ভীর, অথচ চিস্তা- 
রেখাসঙ্কুল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া একটু ইতন্ততঃ 
কৰিয়া উঠিয়া দড়াইল। এই বিপদের সময় সাহেবের 
সন্গেহ মধুর বচন ও ব্যবহার বোধ হয় তাহার প্রাণস্পশ 


করিয়াছিল; তাই সে সাহেবের কথা শুনির। উঠিয়া ' 


দাড়াইল। সাহেব তাহার হাত ধরিয়া অতীব সম্ত্রমের 
* সহিত বলিলেন, “ঘোডাব উঠ” | যুবতী উঠিতে যাইতেছে 
এমন সময়, একটি আহত ওয়াজিরি আপনাকে কিঞ্চিং 
উথিত করিয়া কন্মন্বরে বলিয়া উঠিল, “শত্রুর সঙ্গেঞ্জাইও 
নাঃ আপনার জাতির সরমের কারণ হইও না; দরিয়ায় 
ডুবির| মর”। যুবতী একবার তাহার দিকে ফিরিয়া 
দেখিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল, গ্রিয়াবন্ন উঠিঙে যাইতে- 
ছেন, এমন সময় সে ব্যক্তি “শুনিলে না, তবে জহন্নামে 
বাও” বলিয়া একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। ভাগ্যক্ৰমে 
* তাহা কাহাকেও না লাগিয়া একটা সিপাহির পাগড়ী 
উড়াইয়| দিল, এবং সেই সিপাহি ইহার প্রতিদান স্বরূপ 
* তাহার মন্তকট।ই উড়াইয়! দিল । 

৷ গ্ৰিয়ারসন বুবতীসহ এক অখে চলিলেন ; তিনি অগ্রে 


যুবতী পশ্চাতে। যাইতে যাইতে গ্রিয়ারসন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “পেয়ারে, তোমার নাম কি”? যুবতী ধীর 


গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, “করিম!” ৷ 
সপ্তমী । 


< কৰিমা-বিবি, সাহেবের গৃহে আসির! একখানা সাৰান 
ক্ষয় করিবা গাউন পরয়াছে। পোষাকট! তাহাদের 
জাতীর পরিচ্ছদের কতকটা! অনুকপ হওয়ায় তাহার বিশেষ 
কোন সন্ুহ্ধা বোধ হয় নাই। কিন্তু টেবিলে কাটা * 
চামচে ধবিয়া আহার অভ্যাস করাইতে শ্ৰিয়ারপনকে 
বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ছুই তিন সপ্তাহের 


হ্‌ 


প্রবাসী। 


সেখানকার সমস্ত ভাষ৷ পাঠ করিয়া ফেলিত। 
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অক্লান্ত চেষ্টায় করিম! কতকট অভ্যাস করিয়া আন্যানে। 
ইংরাজী ভাষা ও কায়দা শিখিতেছে। এওয়াভিতি-কয়| 
অশ্বারোহণে পূৰ্্লাপবই স্থপটু, এপক্ষে সাহেবের প'্ল- 
শ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। 

মাসান্তে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। এ বান্ত 
করিমা সাহেবেন সহিত এক বাংলাতে থাকিনাগ নিন 
প্রকোষ্ঠে রাত্রি বাঁপন করিত ; শয়নকাল ভিন্ন অন্য সপ্ত 
সময়েই করিম! সাহেবের সহিত বাপন করিরা সুখী হইত। 
একমাসের একত্রাবস্থানে করিমা তাহার বিপদের কাণ ৰী 
গ্রিয়ারসনকে প্রগাঢ় ভালবাসিরাছে ; সাহেবের নীলভ 
স্বচ্ছ চক্ষুণুটি তাহার প্রাণে তীব্র বাসনা জাগাইয়া তু'স- 
রাছে। সাহেবও করিমাঁব তীক্ষ্ণ চক্ষুছুটি, সুন্দর মুখখনি 
দীর্ঘ কেশরাশি ও কুঞ্চিত ভ্ৰযুগের মধ্যে একটা লাবণ্যেৰ 
খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইবাছেন ৷ 

করিমার বুদ্ধি বড় তীক্ষ ; তাহার উজ্জ্বল বড় চলু =/টি 
বেন হৃদয়ের অন্তস্থল পধ্যস্ত ভেদ করিরা একই বিশ্ব'সে 
সে তাহার 
মেধা লইয়া একমাসের মধ্যে সাহেবী ধরণ আনব টা! 
শিথিয়া লইয়াছে; দুই চারিটা ইংরাজি কথা বলিতে ৫ 
বুঝিতে পারে,-__সাহেবের সাহ্‌চধ্যও তাহাক্কে বাখষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিল। | 

আজ বিবাহের দিন। রাত্রি প্রভাতগ্রায় $ প্র'চী- 
মুখ হাসিযা উঠিয়াছে ; দোয়েল, বুলবুল জাগ্রি| উঠিয়া 
ঝঙ্ধাব দিয়া উঠিধাছে; সে গান শুনিয়া নৈশ নিস্তংতা 
প্রফুল্তর হইয়| উঠিয়াছে। করিনা শব্যা ত্যাগ কিয়া 
উঠিয়াছে; একটি সাদা রেশমী গাউন পরিলা, ফুলের 
মাল! গলার দিয়া, ফুলের একটি ক্ষুদ্র গুচ্ছ আলুল্ান্রিত 
কেশ পার্থে বিদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সম্বৰে লহৎ 
মুকুর ; মুকুরে প্রতিফলিত চক্ষের প্রতিবিদদে কত আখা, 
কত বাসনা, কত জুধ ভাসিরা উঠিয়াছে। ঘরটি শান্ত, 
স্নিপ্ধ, নিপ্তন্ধ; কবিমার সুন্দব মুখ খানি থাকিয়া গালিয়া 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঘরটিতে উষার 'শ্রথগো- 
ন্মেষিত দ্গিগ্ধীলোক আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া নুচিতেছিৰ। 
আজ করিম।র সমস্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ''গ্রয়র- 
সন_সাহেবও সজ্জিত হইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে নূমপান 
করিতেছেন, টেরিয়র কুকুরটা পাপোষের উপর পিয়া 
নিদ্রা বাইতেছে। গ্রিয়ারননেরও বদন প্রফুল্ল দীপ্ত । 

। স্ুৰ্য্যেদিয়ের পর বিবাহক্ষণ স্থির,হইরয়াছে। কামা 

তাহার মহন্মন্ধীয় ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়| খৃষ্টধৰ্ম্ম এহ" করিতে 
চায় না) গ্রিয়ারসন তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, অনেক 
যুক্তি দেখাইয়াও লওয়াইতে পারেন নাই! করিমা "্ট- 
ধর্মীবলম্বীকে বিবাহ করিতে আপত্তি করে না, কারণ সর 
মৌলবীমুখে শুনিয়াছে যে “ইঞ্জিল এবং তওরয়েং ফোর- 
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“ কান ধর্দেরই শাখা বিশেষ” ; তথাপি তাহার একান্ত 
আগ্রহ যে বিবাহটা মুসলমান পদ্ধতিতেই হয় ১ গ্রিয়াবসন 
একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাতেই সন্মতি দিতে বাঁধ; 
হইয়াছেন। কপ বড় বালাই! 

গ্রিয়ারসন অগত্যা! স্বীকার করিলেও তাহার ইহা ইচ্ছ। 
নহে ফে লোকে জানিতে পারে, তাঁহার মহল্মদীয় প্রথা 
বিবাহ হইতেছে ৷ এই হেতু তিনি মোল্লা প্রভৃতি ডাকিয়া 
লোক জ'নাজানি কর! আবধ্যক বোধ করেন নাই। ইংরাজ- 
চরিত্র অনকস্থলে প্রচারণাপটু । তাঁহার সৈম্দলে একজন 
মুসলমান সহিস ছিল; তাহার বয়স চক্লিশোর্ধ হইবে, 
সৌভাগ্যক্ৰমে তাহার দীর্ঘ শ্শ্রও ছিল। গ্রিয়ারপন সেই 
কৃষ্ণ শুত্রশ্মঞ্জসমদ্িত দীর্ঘায়ত সহিসকেই পৌরোহিত্যে 
বরণ করিবেন স্থির করিয়া, রাত্রে তাহাকে স্বীয় কামরায় 
আহ্বান করিলেন। সহিস রমজান, অসময় আহ্বানে 
ভীত চিত্তে আসিয়া খুব সন্ত্রমনহকারে সেলাম করিয়? 
দুরে দণ্ডায়মান হইল। সাহেব তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয় 
পকেট হইতে একমুঠা টাকা উঠাইয়া পাপোশের উপর 
ফেলিয়া দিলেন, অধিক শব্দ হইল না-__তাহাঁর তাহাই 
ইচ্ছাঁ। রমজান সাহেবের হৃন্তসঞ্চালন ব্যাপার দেখিয়া 
মনে কক্রিয়াছিল তাহার মস্তক বা গ্লীহা বিদীর্ণ করিবাব 
জন্যই বুখি কোন অভিনব আয়ুধ প্রেরিত হইতেছে; সে 
ভীত ত্রন্তভাবে বিচলিত হইয়া একটু সরিয়া দাড়াইয়াছিল। 
কিন্তু এক্ষণে অস্ত্রের পরিবর্তে মুদ্রার মুখাবলোকন করিয়া 
আপনার নসিবের তারিফ করিতে করিতে খোদ! ও 
সাহেবকে সেলাম করিয়া সুদ্রাকয়টা হস্তগত করিল। 
সাহেব এখনও নিস্তৰূভাবে ধুমপান করিতেছেন, ঘরের 
কোণে একটা বাতি অমনি একরকম হাসিয়া হাসিয়া 
জ্বলিতেছিল। 

দণ্ডেক পরে সাহেব রমজানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি- 
লেন) নে বেচারা আবার সেলাম করিল। সাহেব চুর- 


টের ছাই ঝাঁড়িয়া, একটু কোশিয়া কহিলেন, “দেখ 
রমজান, তোমায় একট! কাজ করিতে হইবে ৷” রমজান 


সাহেবের প্ররকতিপরিবর্তন দেখিরা একটু বিস্মিত হইল) 
এত আদর সে কখন পায় নাই, আবার সেলাম করিয়া 
কহিল, ‘হুজুর, তাবেদার হামেশ! হাজির আছে, সে জান 
কবুল করিয় হুকুম তামিল করিবে ।” সাহেবের! এদেনা- 
য়কে আজও চিনিতে পারেন নাই; তাহাদের প্রাণের 
কথা বুনিতে পারেন নাই তাই তাহাদিগকে স্বণ ও 
সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আদিতেছেন। তাব্রেদার নেট: 
ভের! দুইটা মিষ্টকথা, একটু সদয় ব্যবহারেই পরিতৃপ্ত 
হইয়| অনেক সময়ে যে জান কবুল করিয়া হুজুরের হুকুম 
আঁমিল করে তাহা তাহারা, ভক্তির প্রতি আরোপ না 
করিয়া ব্হুস্থলে লোভের, উপরই ন্বস্ত করিয়! থাকেন। 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


খ্রিননারসনও স্বদেশীয় শিক্ষা দীন্ষায় স্বজাতীয় সৌমাদৃশ্য 
রাখিয়া একটু হাসিলেন, তিনি বমজানের কণাগুলিকে 
অর্থের প্রতিদান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শ্রিয়ারসন 
দুইবার চুরট টানিয়া বলিলন. “রমজান, আমি সাদি 
করিব ৷} 

রমজান উৎফুল্লভাবে বলিল, “মেমসাহেব কৰে এখানে 
আঁসিবেন ?” 

গ্রিয়ার। মেম সাহেব ত আমাব কুঠিতেই আছেন; 5 
আমি করিম! বিবিকে সাদি করিব। 

রমজান অবাক হইয়া গেল। সামান্তা ওবাজিরি-কন্তা 
করিম! কর্ণেল সাহেবের “্ঘরাণা হইবে, ইহ! তাহার 
নিকট এক্ট বিষম সমস্তাবপে প্রতিভাত হইতেছিল। 
করিম! যদিও সাহেবের গৃহে কর্রীৰপেই অবস্থান করিতে- 
ছিল, তথাপি সাহেবের পরিজনবর্গ তাহাকে সাহেবের 
বিশেষ অনুগৃহীতা ভিন্ন অন্তরূপে জানে নাই। রমজানকে 
নির্ধাক দেখিয়া গ্রিয়াবসন বলিতে লাগিলেন, 'রমজাঁন 
তোমাকেই আমার বিবাহেব মোল্লা হইতে হইবে । আমি 
(তোমাদের ইস্লাম ধর্ম্মানুমোদ্বিত প্রথায় বিবাহ করিব, 
কিন্তু নির্বোধ মোল্লা ডাকিয়া আমি লোক' জানাজানি 
করিতে চাহি না। কেমন, তুমি পারি ত }’ 

রমজানের মুখ শুষ্ক, জিহবা রসশৃন্য, চক্ষু দৃষ্টিহীন, 
হৃদযন্ত্ৰ স্থির হইয়া আসিল। সে অতি কষ্টে অতি ধীর 
বচনে ঞ্রহিল, “হুজুর, আমি মন্ত্র জানি না।» 

গ্রিয়ার । তুমি নামাজ কর? 

রমজান। করি। 

গ্রিয়ারলন অল্প হাসিয়া কহিলেন, ‘তবে আর কি, 
তুমি নমাজের মন্ত্র পড়িয়াই আমাদের বিবাহ দিবে। বিবি 
স্ত্রীলোক, সে ইহার কিছুই বুঝিবে না 

রমজান করজোড়ে কহিল, “হুজুর আমাকে মাপ 
করিবেন; আমি ধর্মকে ফাঁকি দিয়া ‘গুণা’ করিতে 
পারিব না।”» বমজাঁনের প্রাণের ভিতর দুর দুর করিয়া 
কঁ।পিতে ছিল! , 

গ্রিয়ারসন একটু কন্দস্বরে কহিলেন, “আমার হুকুম, 
তোমাকে পারিতে হইবে । নমাজের মন্ত্রের সহিত দুই 
একটা বয়ে গাহিরা দিও, তাহা হইলেই হইবে, কিন্তু 
দেখিও যেন বয্বেৎগুলি সঙ্গত হয়, ওরাজিরি করিসা.. 
পারসী আববী অনেকট। বুঝিতে পারিবে ।* 

*এই বলিয়া আবার কতকগুলি মুদ্রা বমজানের সন্মুখে ,* 
ফেলিয়া দিলেন, রমজান দ্বিকক্তি করিতে সাহস না 
করিয়া ভারাক্রান্ত চবণ 'ও মন লইয়া সে স্থান ত্যাগ 
ফ্কবিয়া গেল। সাহেব ঘড়ি দেখিলেন, চাঁরিটা বাজিয়াছে। 
শাঁমাদানে বাঁতিটার আয়ু শেষ হইযা গিয়াছিল, নিবির! 
গেল, সাহের অন্ধকাবেই বসিয়া রহিলেন। 


NN 


ত পাপা 


১ 


| eed 
৪্থ সংখ্যা । ] 


রমজান গৃহে. যাইয়া একটি শুত্র চাপকানের উপর 
সদরি গায়ে দিল; মাথায় বেশ কবিয়| একটি বৃহদায়তনেব 
পাগড়ী বাঁধিল; পায়ে এক জোড়া জরিব দিল্লিবাল জুতা 
পরিয়া তাহার বন্ধু ইসাঁকেব বাঁভী যাইয়া বহু ডাকা- 
ডাকিতে তাহার নিত্রাভঙ্গ কবিল। বমজান রাত্রেব 
সমস্ত ঘটনা কহিবা বিস্মিত বন্ধুকে কিছু আশ্বস্ত কৰিয়া 
কহিল, “ভাই, আমাকে ছুই একট! বিবাহোপযোগী বয়েৎ 
জে i নহিলে কৰ্ণেল সাহেব আমাব জান 
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ইসাক কহিল, ‘গৃহে আইস; কেতাঁব দেখিষা বলিরা 
দিব|" ইসাক একটু আদটু বিষ্যাচর্চা করিয়াছিল। 
রমজান ইসাক্রে সহিত গৃহে প্রবেশ করিল। 

এদিকে গ্রিয়ারসন সাহেবের অন্ধকারে চিন্তা করিতে, 
করিতে একটু সুযুপ্তি আসিয়াছিল। হঠাত দবজা খোলার 
শব্দে তাহার তন্ত্রা টুটিয়া গেল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত 
করিয়া! দেখিলেন, করিম! শুভ্র রেশমী পবিচ্ছদে একটি 
দেবীপ্রতিমার মত তীহাব শিয়বে আসিয়া দীডাইয়াছে; 
সে যেন কোন স্বপ্নসয পুষ্পবাজ্য হইতে কোন শুভলগ্নে 
খসিয়া পড়িরাছে। শ্রিয়ারদন চেখারেব উপর দিরা 
পশ্চাৎ দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া করিমাঁর গবা বেষ্টন 
করিয়া ধরিলেন, করিম! সেই ন্নেহ-আকর্ষণে ভূঙ্গ ভারে 
ফুলকলিকাঁব মত কিঞ্চিৎ আনত হইয়া পডিল। 

গ্রিয়াররন ও করিমা উভয়ে উভয়ের সাহাস্ভে উভ- 
য়ের ভাষায় অল্লাধিক শিক্ষিত হইয়া খেয়াল মত উভয় 
ভাষার সংমিশ্রণে বা উর্দঘতে কথোপকথন কবিতেন। 


যে স্থলে একেব ভাষ| অন্তের নিকট দ্তর্ব্বাধ বা কষ্টবাচা 


হইয়া উঠিত, তখনই খাস উর্দুর শবণ লওয়া হইত, 
অন্তথ| মিশ্রভাষারই প্রতিপত্তি অক্ষু্ণ রহিত। করিমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রিয়ারসন পারস্ত কবি সাদ্দিব 
“করিষা” নামক পুস্তকের প্রথম শ্লোক আবৃতি কবিরা 
করিমার সম্বর্ধনা কবিতেন। করিমাঁকে বাহুৰেষ্টনে বদ্ধ 
করিরা গ্রিরারসন হাসির! কহিলেন-- 

“কবিম। ববখ শষ বৰ্‌ হালেমা, 

কে হস্তম্‌ আসিবে কসন্দে হাওয|। 

নদা বেম গধরজ'ত1 ফবিয়'দ্‌ বস্‌, 

তুই আসিয়ারা খতা বকশ, ও বশ, 

নেগেহ্‌দাব মাবা জেবা হে খত, 

খত। দবগুক্গারে! সওয়াব, অম্মুষ। 1” 
বিষ! হ"সিষা কহিল, “পেয়ার, সমস্ত রাত্রিই চেয়াবে 
বসিয়া কাটাইয়াছ ?”’ 


প্রবাসী। 


১০৫ 


ত্ৰিয়াৱমন কহিলেন, “হা ডার্লিং রাতটা বড়ই দীর্ঘ । 
প্ৰিরতমে, আজ সমস্ত বাঁধা, আববণ অপসারিত হইন্ৰ; 
আইস আসার ব্বদষেশ্ববী 1, এই কথা বলিয়া প্ৰিয়া সন 
গ্রীবা উন্নমিত করিয়া করিমাব মুখ চুম্বনের উপক্রহ কবি- 
লেন। প্রাচ্যসতীত্বগর্তিতা করিসা হাসিয়া মুত্র দরইর়। 
লইয়া বলিল, “আমি এখনও তোমার হই নাই +* 

খ্ৰিয়াসন একটু অপ্রতিভ হইবা, একটি রঞ্রত ঘন্টার 
শব্দ করিলেন। ভৃত্য আসিল। স্বত্যকে জিজ্ঞাম। =রি- 
লেন, “মোল্লা আসিয়াছে ?” শিক্ষিত ভৃত্য উত্বব বল, 


“আজ্ঞা, হী হুজুব।” গ্রিবাবসন মোলাকে ভাতে 
আদেশ*করিলেন। 
শরৎকাল। আশ্বিন মাস। পঞ্জাবেব সীমান্ত বেশ 


একটু শীত পড়িবাছে। প্রাতঃস্য্যের হরিত্রা ক্ষবণ 
শিশিরসিক্ত ছুর্বাদূলে পড়িয়া চকচক করিতেছে । শাল 
বাযুপ্রবাহে শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তাবলীর মত ঝর ৰব 
বারি পড়িতেছে। গ্রিষাবসন সাহেবের ‘কণীৰ’ বভ 

হল’টির মেঝেতে রৌদ্র গড়াগড়ি দিয়া হাঁসিবা লুটাইদে ছে) 
সাহেব ও করিমার শুভ্র রেশগী পরিচ্ছদ উজ্জলতর হইয়া 
চক্ষে ঝিলিক হাঁনিতেছে , বেশমেব লাঁবণ- ঠিক বিবা 
পভিতেছে। বমদ্রান মোল্লার বেশে আসিয়া সাঁতরে ও 
করিমাকে সেলাম করিল! উভয়ে সেলাম প্রত্ত্য সণ করি- 
লেন। গ্রিয়াবসনেব এ কার্য্যটা এই প্রথম ৷ 

গৃহের সমগ্র কলেবব ঢাকিয়| ‘ম্য|টং’ বা “ফলাস', 
তছুপবি ‘মসনদ’ ৷ রমজান শ্ৰিয়ারসন দ্বারা পারি 
হইয়। তাহাতে উপবিষ্ট হইল । সাহেব ও করা (বাব 
অধিকার করিলেন। 

রমজান প্রথসে নমাজ পড়িল, ঈশ্বরের নিকট শার্থনা 
করিল। সাহেব. করিমা নতজানু হইরা তহাতে যোগ 
দিলেন। সাহেবও ইংবাজিতে একটু সংক্ষিপ্ত উনাসনা 
করিলেন ৷ বমজান শগ্রিয়াবসন ও করিমান হস্ত একত্ৰ 
করিয়া তাহার বন্ধু ইসাকেব নিকট হইতে শিক্ষত একটি 
কবিতা তিনবার আবৃত্তি করাইল। 

“মনন তু শুদম্‌, তু মন্‌ ওদি , মন্‌ তন্‌ শদম্‌, তু জ শুনি 

তা কস্‌ ন গোঁযেদ্‌ বাঁদ্‌ মাজি, মন্‌ দিগবস্‌. তু দ্বিগবী ॥” 

কবি আমিৰ খসকর এই প্ৰেমগাথাটি বড সমনোপ- 
যোগী হইয়াছিল । কোন ভট্টাচাৰ্য্য এই বিবাহের নোৌবো- 
হিত্য কবিলে তিনিও বলাইতেন--_ণ্বদস্তি লং সম 
তদস্ত হৃদরং তব, যদস্তি হৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম ।” 
বুদ্ধিমতী ক্ষব্লিণ৷। তাহাব তীক্ষ মেধাবলে = নব র মাত্র 








, *+ হে দযাল, আমায় অবস্থ। দেখিবা! দয়া কর, আমি আশাৰ ফাঁদ দৃষ্টিতে আমাকে দ্বোবেব পথ হইতে দুরে রাখ, আমাকে দেব ক্র কর, 
বন্দী হইয়াছি। আমার আবেদন শুনিবাব লোক তুমি ভিন্ন আর আদব মঙ্গল কব ( আমাব দোষ উপেক্ষা কবিষা আমাৰ ২০দৃষ্ি 
কেহ নাই, দোষ ক্ষমা কবিবাব তুমিই একমাত্ৰ ক্তী। সাবধান রাণ১। 


ৰু ত 


১০৬ - 


আবৃত্তি করিয়াই উক্ত শ্লোকটি কণ্ঠস্থ কৰিব| ফেলিল, এবং 
জীবনে কখন তাহ। বিশ্মত হর নাই । 

ইহার পর রমজান নিজের সাদি ও নিক।কাঁলে যে 
সকল ক্রিনাকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যতদুর স্মরণ 
করিতে পারিল সে সকলের পুনরাভিনয় করিল! বিবাহ 
হইয়া গলে৷ মোল্লাবেশী রমজান চলিয়া গেল] ভৃত্য- 
গণ বৈবাহিক পান ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। 
গৃহে গ্রিয়ারসন ও কবিম! ভিন্ন অন্ত কেহ রহিল না। 

করিমা জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহের মন্ত্রার্থ কি সব 
পালন করিতে হয় ? ' 

গ্রিয়ান। হয় বৈকি! ৃ * 

করিম। তাহার তীক্ষ দৃষ্টি গ্রিগ্লাবসনের মুখে স্থাপিত 
করিয়া কহিল--‘যদি ন! করে? 

গ্রিয়ার। ঈশ্বরের নিকট শপথ কবিরা তাহ| ভঙ্গ 
করিলে অনস্ত নরক ৷ ট 

করিম আৰ কিছু কহল না; একটু অন্তমনা হইষা বলিল 

“মন্‌ তু শ্রদম্‌, হৃ মন্‌ শুদি ; মন্‌ তন্‌ সুন্ম্‌, তু জজ! শুদি। 

তা কস্‌ = গোধেদ বাদ্‌ আর্জি, মন্‌ ৰিপ্বম্‌, তু দ্িগবী ॥ 

“আমি তুমি হইলাম, তুমি আস হইলে ; আমি দেহ 
হইলাম, তুম প্রাণ হইলে, ইহার পব কেহ যেন না বলে 
আমি ভিন্ন, তুমি ভিন্ন। ইহার ভাব কি সুন্দর 1” 

গ্রিয়ারনন করিমাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন, 
সে বাঁধা দিল ন| ৷ শগ্রিয়ারসন হাঁসির! বলিলেন, “আয়, 
চিড়িয়া, ফাঁদে, পড়িলি, কই পলাইলি না?” করিচা 
শ্রিয়ারসনেন স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি স্থাপন করিয়। মৃদু 
কহিল__“মন্‌ তু শুদম্‌, আমি তোনার হইয়াছি, আর 
বাইব কোঁথার ? কিন্তু দেখিও প্রভু, ত। কস্‌ ন গোয়েদ 
বাদ আর্জি মন্‌ দিগরম্‌, তু দিগরী 1” 
_ শ্রিয্লারসন ছুই হাতে তাহার নিটোল সুন্দর মুখখানি 
ধরিয়া তাহার ওষ্টে ললাটে উপর্যন্পরি চুম্বন বর্ষণ করিয়। 
কাইলেন, “হু জঁ শুদি, তুমি আনার জান, তবে আর 
ভয় কি পেয়ারে ?”” - 

অষ্টমী । 

পিতৃদাতুহীনা অনাথা করিম! আজ কৰ্ণেল খ্ৰিয়ার- 
সনের পত্নী, মিসেস করিম! গ্রিরারসন। বে অপরিষ্কার 
ওয়াজিরি-কন্ঠ। অসভ্যাবস্থার উষ্ট্রের শুষ্ক বষ্ঠটার অগ্নি 
প্রজ্বলিত করিয়া অর্দদগ্ধ মেষমাংস ভক্ষণে উদর পৃত্তি 
করিয়াছে, সে আজ অশন বসনের বিলাসিতায় পঠরবেষ্টিত । 
সে স্ত্রীলোকের সহজাত তীক্ষতায় সভ্য সাহেবের যোগ্য 
হইয়াছে ৷ 

এরত্নাভরণতূষিত৷ হইয়াও দরিত্র। ওয়াজিরি-কন্তার 
মুখ স্নান, প্রাণ অশান্ত । তাহার সৰ্ব্বদাই মনে হয়, যেন 


প্রবাসী। 


কি অমূল্য নিধি হারাইয়া ফেলিবাছে, তাহার পরিবর্তে কি 
ঘেন্‌ পাইয়াছে, তাহাও যেন হারাইবে হারাইবে বলির! 
ভর হইতেছে। অসীমবুহস্তমর়ী করিম! তাহার মনের 


এই চঞ্চলতা গ্ৰিয়ারসনকে কিছুই জানিতে দের লাই।. 


তাহার নিকট সে সর্বদাই কুল্পমুখী, সোহাগিনী । 
বিবাহের পর আট দশ মাস কাটিয়া গিয়াছে, বর্ষ। 
কাল। কয়েকদিন হইতে অবিরল বৃষ্টি হইতেছে । 
গ্রিয়ারসন একটি দূরবর্তী সেনানিবাস পরিদর্শনে গিয়াছেন; 
দুই দিনের মধ্যে ফিরিবার কথা ছিল, বৃষ্টির জন্য ফিরিতে 
বিলম্ব হইতেছে। 
তাহার উপর গ্রিরারসনের অনুপস্থিতি; করিমার স্বাভা- 
বিক অশান্তি উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সে নিরবলগ্বন 
অবস্থায় গ্রিয়ারসনের এ বই ও বই দেখিতে দেখিতে 
একটা খাতায় দেখিল, পারস্ত অক্ষরে একটি কবিতা ও 
তন্নিয়ে তাহার ইংরাজি অনুবাদ লিখিত রহিয়াছে 
“কুনদ্‌ হম্‌ জেনস্‌ বা হম্‌ জন্স্‌ পৰ্ওষাজ । 
কবৃতব্‌ বা কবুতব্‌ বাজ, বা বাজ. ৷” 
‘The same with same shall wing ite flight, 
- The dove with dove. the [01106 with tite." 


ইহা পাঠাস্তে মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার মাথার 
ভিতর কিসেব একট ‘সোরগোল’ পড়িয়া গেল, প্রাণের, 
মধ্যে ভ্রবাগ্নিপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তাহার অবসন্ন হস্ত- 
চ্যুত হইঁরা' খাত। ভূমিতে পড়িয়া গেল ; সে ছুই হাতে 


মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া, টেবিলের উপর বুক চাপিয়া লতা- 


ইয়া পড়িল। করিমা কাঁদিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া প্রাণের 
অগ্নি অনেকটা নির্বাপিত করিল। হৃদয়ের গুরু বেদনার 
লাঘব করিয়া সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, “আসি 
ছার ওয়াঁজিরি, তুমি প্রভু জগৎপুজ্য ইংরাজ , উভরের 
মিলন কি অসম্ভব ? তুমি ত’ আমায় ভালবাস, আমিও বে 
তোমার বড় ভালবাসি, তবু এ পোড৷ নারীহৃদয়ে এত 
ভয় কেন? আমাব বে ভর, তোমার প্রাণেও কি তাহ! 


_ গৌছিয়াছে ? আমাদের মলিন কি স্থাবী হইবে না? 


একত্র গ্রথিত প্রাণ কি কথন বিধুক্ত হইয়া যাইবে ?” 
করিমা আবার ফু'ঁপাইরা ফু'পাইয়া বহুক্ষণ কার্দিল। অব- 
শেষে চক্ষু মুছিরা পাদৌপাস্তে পতিত খাতা খানি কুড়াইয়। 
লইয়। 
করিল, পরে লেখনী লইয়া তাহার নিয়ে লিখিল--- 
Ld 
"ন্‌ তু শুদম্‌ তু মন্‌ শুদি, মন্‌ তন্‌ শুদম্‌ তু জী শুদি ৷ 
তা ক'স্ন গোষেদ্‌ বাদ আর্জি, মন্‌ দিগবম্‌ তু দিগরী ৷” 
"৩০০০৮ you aud I two halvy's make a whole ¢ 
I the gros» body, you the finer Soul 
‘Take care lest any one should come and say ২ ~- 
We are 9৮৮১৪৬৩৪৮৫১ on some future day. 


+ ডু 


| ৩য় ভাগ । 


একে অবিবল বৃষ্টি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, . 


ৰজ 


পূর্বোক্ত কবিতা ও অনুবাদ আর একবার পাঠ 7” 


# 
‘ 


ৰ 
লা 


৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 


করিমা খাতা খানি দথাস্থানে রাখিয়া বাহিরে আসিয়। 
দেখিল গ্রিয়ারসন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; সম্পূর্ণ সিক্ত,তাহা- 
বই অনুস্দ্ধান করিতেছেন। করিসা একটি উদ্বেল তরঙ্গের 
মত ঝাঁপাইর। সেই প্রশস্ত বক্ষতটে যাইয়া পড়িল, তাহাকে 
তরঙ্গের মত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল না। 
শ্রিয়ারদন তাহাকে বেষ্টন করিব প্রগাচ চুম্বন বর্ষণ 
করিলেন । তৎপরে সস্লেহে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া 
কহিলেন,_-“করিমা ববখশয় বরহালেমা, তুমি কাঁদি- 
রাছ?" করিম৷ একটু হাসিয়া বলিল “কেমন করিয়া 


বুঝিলে ?” 

গ্রিয়ার ৷ চোখের পাত৷ ভিজা রহিয়াছে, চোক 
ফুলিয়াছে। 

+ করিম! | “হা কীদিরাছি।, 


প্রিয়ার । কেন ডালিং? 

করিমা মৃদু হাস্তে কহিল “তোমাব বিবহে’। শ্রিকার- 
সনও সহান্ত চুম্বনে করিমাকে সোহাগ জানাইয়া কহি- 
লেন, “আমিও ইহাই ভাবিবা বৃষ্টি উপেক্ষ। করিয়৷ সারা 
পথ ভিজিয়া তোমার নিকট দৌড়িয়। আসিয়৷ উপস্থিতহই- 
য়াঁছি ৷” করিমা স্বামীর সেহাতিশম্য দেখিয়৷ বিহ্বল হইয়া 
কিছু কহিতে পারিল না , কেবল একটি সঙ্কোচভরা ক্ষুদ্ৰ 
চুম্বন স্বামীকে উপহার দ্িল। সে মনে বলিল, “প্রভু 
আমাকে এত ভাল বাসেন; তবু আমি তাহাকে সন্দেহ 
করি ? ধিক !” | ত 

এই সময়ে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টের একটা পুরাতন খেয়াল 
‘চাগিয় উঠিয়াছিল; এই খেরালের নাম “51508 the 
temper of the tribes,” অর্থাৎ সীমান্ত জাতির সহি- 
ফুতা-পরীক্ষ৷ ৷ এই পরীক্ষা কতকগুলি সশস্ত্ৰ সৈনিকের 


_ দ্বারা লওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অসভ্য জাতিগণ 


সশস্ত্ৰ স্ভাব বড় একটা বুঝিতে পাবে না, ভীত হইয়া 
তাহারাও সশস্ত্র হইয়া ইংরাজ বাহিনীর সম্বর্দনা করে। 
ইহার ফলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে আরে৷ একটু লোহিত 
বর্ণ সংযুক্ত হইয়া সীমারেখা কয়েক ইঞ্চি সবিয়| যায়। মান- 
চিত্রের এক ইঞ্চি বহু জাতির স্বাধীনতার সমাধি-ক্ষেত্র! এই 
রূপে যে সকল যুদ্ধ হয় সে গুলি প্রায়ই খণ্ড যুদ্ধ; এই 
খণ্ড যুদ্ধের পরম্পরায় করিমা-স্নেহ-কাতর গ্রিয়ারসন বহু 


'_ ক্রি করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিলক্ষ্য হইয়া পড়িলেন, তাহার! 


তাহার "ওয়াজিরি-কন্তা বিবাহৰৃত্তান্ত অবগত্ত হইয়াও 


\ নিতান্ত বিরক্ত হয়েন এবং এই সকল কারণপরন্পরায় 


ত 


"_ শ্ৰিয়াক্সন সীমান্ত হইতে পঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশে বদলি 


হইয়া! বাইলেন। 

বদলি হইয়াও শ্রিয়ারসন নির্যাতন হইতে নিষ্কৃত্ভি 
লাভ করিতে পারিলেন না। এই নুতন সেনানিবাসের 
বত মহিলাগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠ্সিলেন) তাহা- 


প্‌ ক 


প্ৰবাসী । 
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দেব স্বাভাবিক বমনম্পৃহা ওয়াজিরি-কন্তাব সংসর্গে অদম্য 
ও অসহৃ হইয়া উঠিল। তাহারা স্ব স্ব অধীনস্থ হকষ- 
দিগকে ‘নাছোড়’ হইয়া ধরিয়া বসিলেন শ্রিয়ারননূকে "এক 
ঘবে’ করিতে হইবে । ককণহৃদর়| কামিনীগশের উদ্দণ্ত, 
গ্রিয়ারদন ওয়াজিরি-কন্তা বিবাহের ফল স্বৰূপ সহামুভুতি- 
হীন হুৰ্ব্বহ জীবন বহন করুন | গ্রিয়ারসন এইবপে উত্ত্যক্ত 
হইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত, বড়ই ক্লিষ্ট হইয়৷ পাঁড়ালনয; 
যুরোপীয়গণ তাহার জীবনটাকে ভারাক্রান্ত কারত্না হুর্বহ 
করিবার যতই প্রয়াম পাইতে লাগিলেন, গ্রিরাব্বসন ও কিং- 
কর্তব্য বিমূঢ় হইয়৷ পড়িতে লাগিলেন ৷ করিচাকে বিবাহ 
করা জীবনের মহাভ্রম মনে হইতে লাগিল। ভ্িস্ক খন 
করিমার শিশুবৎ সরল মুখ খানি দেখিতেন, তখন আব 
তাঁহার কিছু মনে থাকিত না, তিনি নিগ্ৰহ সহা করতে 
মন স্থির করিতেন। প্রথরবুদ্ধিশালিনী কলিম শামীর 
মনোভাব পাঠ করিতে পাবিত; সে স্বামীর এইবূপ 
দোলায়মান চিত্তকে ভাবী বিপদেব স্থচনা বলিন্ল৷ ভীত 
হইয়! পড়িতে লাগিল; আবার তাহার জন্য তহার শ্বার্মীৰ 
এতাদৃশ নিগ্রহ দেখিয়া অক্ত্রিম ভক্তিভনে নরা- 
শ্রয়া লতিক।র মত তাঁহার প্রতি অধিক নিতর করতে 
লাগিল ; তাহার প্রেম লতিকার মত শতবাহুবছেে ডাহার 
স্বামীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের আন 7ঢতর 
করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। করিম জ নিত, 
গ্রিয়ারসন তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহার 'অর গন্ান্তর 
নাই, দীড়াইবার স্থান নাই। জন্মদুঃখিনী অনা করিমার 
শুষ্ক হান্ত আরো শু হইয়া যাইতে লাগিল; অজস্ৰ 
চিন্তায় করিমার কূপে ভাট! পড়িতে আরম্ভ হইল তাহার 
দেহ ছাপাইয়! বে লাবণ্য সপ্ত নিৰ্গলিত মদিবান মৃত উচ্ছ্‌- 
দিত হইয়া পড়িত, তাঁহার তীব্রতার বেগ হস্ব হইয়া 
পড়িতে লাগিল; তাহার উন্নিদ্র যৌবন শুষ্কতা প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল । করিমা পীড়িতা হইল। দেহের সীকু- 
মার্ধ্য একেবারে বিলুপ্ত হইল; করিম! ক্ষীণ বিশ্রী হইয়া 
পড়িল" কোন যুরোগীয় চিকিৎসক তাহার ঢিবিৎসাব 
ভার লইল না। করিম সন্তুষ্ট হইল; মৃত্যু তাহার বাক্ছিত , 
তল্লাভের পথ সুগম হইতেছে দেখিয়া সে মুস্তুট হইল । 
শ্রিয়ারসন কর্ণেল হইয়! দেশীয় চিকিৎসককে টিকিইসার. 
ভার দেওয়া হীনত! বলিয়া মনে করিলেন; তারও 
মনের কোন এক নিভৃত কোণে করিমার মৃত্যু বুৰি 
বাঞ্চনীয় বলিয়া, এক একবার তাহাকে ক্ৰ বিমুখ 
করিতেছিন্তা । 

গ্রিয়ারসনের প্রতিবেশী একজন পাঁদরি। শপত্তিতিকে 
উদ্ধার করা, পরহিতে জীবনোৎসর্গ করা যাঁহাঁদিগের ধর্ম, 
তাহাদদেরই একজন এই পাদবি চ্যাটারটন। হিয়ার- 
সনকে সকল গ্রেতকায় পরিত্যাগ করিলেও তিনি তাহাকে 


১০৮ 


পরিত্যাগ করেন নাই৷ চ্যাটারটন বিপত্নীক; টকা 
কন্া মিলিই তীহাব সংসাব-বন্ধন। গ্রিরারসনেব বর্তমান 
বিপদে তঁহারা পিতাপুত্ৰীই তাহাৰ পরামর্শ ও সাহাব্য- 
দ্রাতা। এই কাবণে চ্যাটারটন-পিতাপুত্রীব সহিত কৃত- 
জ্ঞতা সুত্রে গ্রিধারসন সখ্যতা সংস্থাপন কবিতে পাবিয়া- 
ছিলেন? কবিগ! পীডিত হওযাব পর পরামর্শ ও 
সাহাধ্যের জন্য গ্রিয়াবসনকে প্রায় চ্যাটারটন-গৃহে বাইতে 
হইত। বুদ্ধ চ্যাটাবন অধিকাংশ সময়েই স্বীর কার্য্যানু- 
রোধে গৃহে অনুপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু মিলি তাহাব 
সাহায্য করিতে ত্রুটি করিত না। 

মিলিব প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রিপ্লারপনের আসঙ্গলিগ্লাও প্রবল হইয়া উঠিল। করি- 
মার সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই; উজ্জল ভাসমান 


চক্ষু কোটিরগত হইব! তাহাব তীব্র মাদকৃতা! হাবাইয়াছে ), 


নিটেকল বপোল বসির! গিরাছে। এই সকলের তুল- 
নার যুবতী মিলি গ্রিরাবদনের চক্ষে অপূৰ্ব্ব সুন্দরী রূপে 
প্রতিভাত হইতে লাগিল, গ্রিবাবসন মিলিকে ভাল 
বাসিলেন, মিলিও গ্রিযাঁরমনে আসক্ত হইল। করিমার 
কপাল ভান্গবার সুত্র পাত হইল । 

কৰিমার পীড়াব প্রথমাবস্থার মিলি গ্রিয়ারসনের বাম 
হস্তে আপনার সুডে(ল দক্ষিণ বাহুখানি জড়াইয়া, গ্রিণার- 
সনের উপর আপনাব দেহভার এলাইয়। দির| করিমাকে 
দেখিতে আসিত। করিগার প্রাচ্যরষণীস্থলভ একনিষ্ঠ 
প্রাণ এত বনিষ্টতা ভালবাসিত না ; অথচ কিছু বলিতেও 
পারিত না, অথবা সে স্বামীব বিকৃদ্ধে কিছু বলিতে জানিত 
না।, যখন তাহার কষ্ট অসহ হইবা উঠিত, তখন সে 
নীরবে অন্যদিকে ফিরিয়! ছুই চারি বিন্দু পতনো নখ কম্প- 
মান অশ্রু মোচন কবিত। মিলি তাহাকে কথা কহাইতে 
চেষ্ট! কব্রাও কৃতকাৰ্য্য হইত না। কষ্টসহিষ্কু গুপ্তভাবা 
করিম! সালর প্রতি তাহাব বিদ্বেষ ঘ্বণ। গোপন রাখিতে 
পারিত না। স্ত্রীলোক বুঝি সৰ্ব্বস্ব পরিত্যাগ কবিতে 
পারে, কেবল স্বামীর সোহাগের ভাগ দিতে পারে ন| ৷ 

মিলি যখন দেখিল, করিমা আর সকলের সঙ্গে কথা 
কহে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, কেবল তাহারই নিকট সে 
নির্বাক, তখন সে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হুইক্সা গ্রিয়ারসনের গৃহে 
আসা বন্ধ করিল। উপকর্ত্রী মিলিকে অবজ্ঞাত করায় 
গ্রিয়ারসন করিষার প্রতি ছোট খাটে! একটি ভর্খসন। 
প্রয়োগ করিলেন ; করিম! নীরবে সমস্ত শুনিল; স্বামীকে 
' কিছুই বসিল না। গ্রিরারসন আরো বিরক্ত হইলেন ৷ 

মিলি শ্রিয়ারসনের বাটিতে আসা বন্ধ করিল, কিন্ত 
গ্রিয়ারসন তাহার সন্গিকর্ষ ত্যাগ অসম্ভব মনে করিলেন ৷ 
ইত্পূৰ্ব্বে তিনি মিলিকে পার্শ্বে লইয়া করিমার নিকট 
বসিয়া থাকিতেন ; এক্ষণে মিলি তাহার গৃহে আসিতে 


প্রবাসী I 


[ ৩য় ভাগ । 


অস্বীকার হওয়ায়, তিনি সারাদিনই মিলির ভবনে বাপন 
করিতেন; কেবল স্নান ভোজনের সময় গৃহে আসিবা 
করিমার সন্ধান লইতেন ৷ যে দিন ভোজন্‌ কার্যটা 
মিলির গৃহে হইত, সেদিন আর করিমার ভাগ্যে স্বামী 
সন্দৰ্শন ঘটরা উঠিত ন| ৷ করিস! বুঝিল তাহার কপাল 
ভাঙ্গিয়াছে, তপন তাহার স্বরণ হইল 
“দূনদ্‌ হম্‌ জেন্স্‌ ব!হম্‌ জেন্স্‌ পরওযাজ,। 
কবুতব্‌ ৰা 'কবুতব, বাজ ব| বাজ ॥'' 
‘Fhe same with same shall wing its flight. 
The dove with dove, the kite with kite 
করিমা সাগ্রহে মৃত্যুকে আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু 
মৃত্যুকে ষে চাহে, মৃত্যু তাহা”ক চাহে না। হতভাগিল 
ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। করিম! ভাবিল, 
“কৃত দুঃখ, কত লাঞ্চনাভোগের জন্ত বাচিয়া উঠিতেছি 1" 


ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ারসন ও মিলির ব্যব- _'_ 


হার প্রণয় পরিচায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংলণ্তীয় 
মহিলার বিলাস কলার বিমুগ্ধ গ্রিয়ারসন বন্তা সরল! স্ত্রীর 
প্রতি একবারেই বীতরাগ হইয়৷ পড়িলেন। বিদেশীয় স্ত্রী 
সহবাসের যে নুতনত্ব হেতু মনোহারিত্ব, তাহ! তাহার পূর্ণ- 
রূপে অধিগত হওয়ায় এক্ষণে অপগত হইয়াছিল ; এবং 
স্বদরেণীন মহিলার বিচিত্র ভাব চাতুর্য্যে তিনি একান্ত বন্দী 
হইয়া পড়িলেন ৷ রমণী সঙ্গ বৰ্জ্জিত খ্ৰিয়ারসনের রমণী 
সঙ্গ বড উন্মাদক ; এইজন্কও তীহাব চিত্ত একজনকে 
আশ্রয় না করিয়া নূতনত্বের উপাসক হইয়া পড়িয়াছিল। 
অধিকস্ত করিমা গ্রিয়ারসনের নিকট যে সব রীতি নীতি, 
আদব কায়দা পিখিয়াছিল, তাহাই তাহার সঞ্ল ; পুকষের 
শিক্ষিত স্ত্রীলোক কখন ঠিক্‌ সঙ্গত হইতে পারে না; 
জন্মাবচ্ছিন্ন শিক্ষিত! মিলি বিলাসকলার তাহা অপেক্ষা বহু 
শ্রেষ্ঠ ছিল। একজন বিজন প্রদেশবাসী প্রকৃতি-শিক্ষিতা, 
কপ।লকুওলা, অন্যজন বহুজন সেবিত! বিবিধবিভ্রমশালিনী 
মতিবিবির সহিত তুলিত হইতে পারে; একজন তপোবন 


_ বদ্ধিতা বনকুরণীতুলা সরলা শকুস্তলা, অন্যজন ইন্দ্রসভাৰ 


প্রধানা নায়িকা উর্বশী । নরধর্মী গ্রিয়ারসন অভাবের 
সমর দেবধৰ্শ্মী করিসাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকিলেও 
এক্ষণে আর তাহাকে ভাল লাগিতে পারে না; ইহা! স্বাভা- 
বিক নিয়ম। 


লাগিল। মিলির চটুল চাহনিতে ভুলিয়া তিনি আপনার / 
কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন | অমুলা বর অগ্রা্ব বৰিয়া কাচের 4 
অন্ত উন্মত্ত হইলেন। 

* বৃদ্ধ চ্যাটারটনের গ্রিয়ারসন ও সিলির মনোভাব 
বুঝিতে বাকি রহিল না। বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ কষ্ট হইলেন। 
একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া 


চি 


এই জন্য তাহার সরলতামাথা শ্ানবদন el 
. প্রিরারসনের নিকট বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া বোধ ডী 


৪ৰ্থ সংখ্যা |] 
প্ৰির্বাব্বদনকে কহিলেন, “দেখ, অভাবের সদয় আমরা 
বথাসধ্য তোমাদের সাধ্য করিয়াছি ; এক্ষণে সে বিপদ 
অপগত হইযাছে। তোমার আর মিলির সাহাব্যের কোন 
আবশ্ুকতা নাই; মিলিরও তোমার সহিত কোন আঁবগ্তক 
নাই বদি কখন কোন আবশ্যক হয়, আমাকে বলিলেই 
চলিতে পারিবে । রেখ, তুমি আর কখন মিলির সহিত 
আমার অসাক্ষ(তে সাক্ষাৎ করিবে ন।”» তৎপরে মিলির 
প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রয়া কহিলেন, “এস মিলি, আমার 
এই ভউত্রকেশ স্পৰ্শ করিয়! শপথ কর, আর কখনও গ্রিয়ার- 
সনের সহিত বাক্য।লাশ করিবে ন1। এস, প্রতিজ্ঞা কর” 
মিলি নত বদনে দঁ।ড়াইয়া রহিল; গ্রিয়ারসন বিনীতভাবে 
বহু ভূমিকার পর বলিলেন, “আমি মিলিকে ভালবাসিয়াছি, 
মিলিও আমায় ভাললসে ; তাহার সম্পূর্ণ মত আছে। 
এক্ষণে আপনাব মত পাইলে আমি ‘তাহাকে বিবাহ করিয়। 
সুখী হইতে পাবি ৷” 

চাটারটন বিস্ফািত লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া 
বলিলেন, “তুমি কি পগল হইয়াছ ? করিস ?” 

রন বুদ্ধের মনেভাঁব বুঝিতে পারিরা বলিতে 
লাগি.লন, “করিম! অসার ধর্ধীস্থমোদিতা স্ত্রী নহে, সে 
মুসলানী, আমি খৃষ্টান , আমবা উভয়ে রীতিমত বিবা- 
ছিত নহি | বিবাহের একটা ভাণ কর! হইরাছিল, তাহাঁও 
মসছেনধর্মা মতে, আমার একট! সহিম গোটাকতক 
পারন্ভ কবিত| আবৃত্তি করিয়া দিয়াছিল মাত্ৰ |” * 

এই কথা বলিবামত্র গ্রিয়ারদনের বুকের মধ্যে একটা 
আঘাত লাগিল; তাহার বিবাহকালের প্রতিজ্ঞ! মনে 
হইল--- 

“মন্‌ তু শুদন্‌ তু মন এদি, নন্‌ তন্‌ শুদন্‌, তু জী গুদ । 

ত কস্‌ ন গোয়েদ্‌ বাদ্‌ আর্জি, মন্‌ দিগরন্‌, তু দিগবী ৷” 
গ্রিয়াবসন একবার ঢেক গিলিয়া বৃদ্ধের মুখে চাহিলেন, 
তৎপর মিলির সুন্দর নিটোল বদনশ্রী দেখিলেন , তাহার 
রূপ-মোহ তাহার ধ্ন্মভাৰ জনিত দুর্বলতা দূর করিয়। 
দিল; তিনি বল সংগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিলেন--“মিলিও 
প্রথমে বিবাহে স্বীকৃতহয় নাই, কিন্তু আমি তাহাকে করি- 
মার সহিত আমার মিশ্যা বিবাহের প্রমাণ দেখাইর! মত 
করিশাছি। আর বছিই বিবাহ স্বীকার করিয়া লওষ| হয়, 
ৃষ্টাল ও মুসলনান উভয় ধৰ্ম্মমতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে 


পাবে। এক্ষণে আশ করি আপনাব অনুমতি পাইব 1৮, 
_ বৃদ্ধে নিকট খ্ৰিষারস-নর প্রতিজ্ঞা অজ্ঞাত রহিব| গৈল। 


বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন, “করিমাব কি উপায় 
করিব?” 

্রিরার। ঠতাহা€ আমি স্থির করিয়াছি। তাহাকে 
যথেষ্ট অর্থালঙ্কাব দ্বিয়|, তাহার পূর্বতন ওয়াজিরি প্রভুর 
আশ্ৰয় রাখিবা আনিব । আমি অনেক অগুসন্ধানে সেই 


ৰ 


প্রবাসী। 


৯০৪) 


ওরাজিরি সর্দারকে বাহির করিয়া, তাহাকে বাজি 
কবিয়াছি। 

চ্যাটার। করিম বাজি হইবে? 

খ্রিয়ার। হইবে; সে যাইতে নিজেই ইচ্ছুক, বন্য 
কি কখন পোষ মানে? আমি ছুই এক দিনের নধোই 
রাখিতে যাইব । 

্রিয়ারসন স্বার্থের জন্য, রূপের জন্য কর্তা হুলিষ। 
মিথ্যা কহিলেন। বৃদ্ধ সরল চ্যাটারটলও প্রতারিত 
হইয়া অধৰ্ম্বের সহায়তা করিলেন । চ্যাটারটন কাঁ লেন, 
“তুমি তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেই নিবহ হই ব।” 

শ্রিরারসন আনন্দাবেগে বৃদ্ধ চ্যাটাবট-নত্্ হস্ত চুম্বন 
করিলেন, বৃদ্ধ করমর্দন করির। গ্রিষারদন € টিলিকে 
বিদায় দিলেন। মিলির প্রাণ আনন্দ-উক্থল ; কিন্ত 
শ্রিষ/রসনের প্রান্টণর কোন্‌ নিভৃত অন্তরালে একটু বেদন। 
পদবিন্বকণ্টকের বেদনার মত জমিয়াছিল, তাহ*তিনি 
ঠিক ধরিতে পারিতেছিলেন ন৷৷ মিল চ্যাারটন 
গ্রিয়াবসনকে সান্ধ্য ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ ক-বল। র খিল। 
করিমার আজ আর স্বামিসন্দর্শন ঘটিষা উঠিল লা। 


নবমী । 


আজ বহুদিন পরে কবিমার ভাগে স্যাসিলন্দশন 
ঘিয়াছে। সে স্বামীর হাতেব মধ্যে হাত রখিরা বসিয়া 
আছে। স্থৰ্য্য অস্ত বাইতেছে। শ্রিগ়ারসন কনিমাকে 
চুম্বন করিয়া কহিলেন, “কল্য প্রাতে আমাকে সীমান্ত 
প্রদেশে যাইতে হইবে ; তুমি আমার সহিভ হাইবে ক?” 
করিম বেন হাতে স্বর্গ পাইল; তৎক্ষলাং সে যাইতে 
স্বীকৃত হইল। প্ৰাচ্য রমণীর স্বভাব স্বামীর্ন ইচ্ছানুবৰ্তী 
ভিন্ন তাহার বিকদ্ধবাদী হইতে পারে ন! আরে হত- 
ভাগিনী ভাবিল্‌ বে মিলির সঙ্গ ছাড়া হইর স্তাহার সাহ- 
চৰ্যো গ্রিয়াবসনের পূৰ্ব্ব স্নেহ উজ্জীবিত হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু সে ঘুণীক্ষরেও কৃতসঙ্কল্প গ্রিচাবসনের প্রকৃত 
উদ্দেখ্য উদ্ভেদ করিতে পারে নাই। ন্যাখধের ব.শীরব- 
মুগ্ধা কুরঙ্গিনী আপনা হইতে জালে গিয়া পভিল ৷ 

শ্রিয়ারসন করিমার সহিত সীমান্ত প্রচেশেব দিলা- 
খেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জিসাখেলের ওয়া- 
জিরিগণ সম্ত্ৰস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বণ্লে সাহবের 
অভর়বাণীতে তাহারা আশ্বস্ত হইল 1 গ্রিশ্নানসন “শবিরে 
ছুই চারি দিবদ থাকির। তাঁহার বাশ্যা'দ সম্পন্ন 
করিয়া কত্বিমাকে পার্খে লইয়া বসিয়া আছেন : ক'রমাব 
সহজোৎফুল্ল কৃষ্ণতার চক্ষু সাহেবের ঈনৎ চিন্তাকুল 
কুঞ্চিত ললাটে, বদনে ভাসিরা বেড়াইতেছিল। গ্রিনাবসন 
ক্ষণেক পরে কবিমাকে কহিলেন, “বেড়াইতে বাইবে”?” 
কবিমা সহজেই স্বীকৃত হুইল, তৎপরে প্রিন্স বলি- 


১১০ 


লেন, “কিমা, আজ হইতে হুই বৎসর পূৰ্ব্বে এমনি উজ্জল 
অপরাহ্নে আমি তোমায় বে উপলরাশির মধ্যে কুড়াইয়া 

পাইরাছিলাম, চল সেই খানে তেমনি করিয়া একই আশ্ে 
আরোহণ করিয়া বেড়াইতে যাইব 1” করিমার হৃদয় কি 
এক অজ্ঞাত আসন্ন বিপদের ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল; 
কষ্টে তাহা সন্বরণ করিয়া, একটু ইতস্তত: করিয়া সেই 
প্রস্তাবে সম্মতি দিল। 

দুই বৎসর পরে করিমা সেই গিরিনদী-সৈকতে 
উপলরাশি মধ্যে আসীনা ; সে দিনের সঙ্গে তাঁহার অব- 
স্তার কত পবিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে; সে এক্ষণে সেই 
অসভ্য ওয়াজিরি-কন্া। নহে, সুসভ্য ইংরেজ্র-গৃহিণী ও স্বামী 
পার্শ্বে আসীন । গিরি-নদীর কলনাদে ক্ষুদ্র অর্ণ্য।নী 
তেমনি প্রশান্ত নিদ্রায় নীরব, ফুল তেমনি বিহাস-বিক- 
শিত।, করিম! স্বামীব স্কন্ধে মন্তক * রাখিয়া বসিয়া 
আছে? গ্রিবারসন পকেট হইতে একট! জড়ান কাগজ 
বাহির কবিলেন ; করিস! তাহা দেখিবার জন্য মস্তক 
তুলিল ; ্রিগারসন কাঁগজখানা তাহার হাতে দিলেন । 
পড়িতে পড়িতে করিমার দীর্ঘায়ত জ কুঞ্চিত হুইল, চক্ষু 
বিস্ষারিত ও দীপামান হইয়া উঠিল। কান 
করিমার সহিত গ্রিগ্লারসনের বিবাহবিচ্ছেদ-লিপি বা 
“তালাক” পত্র। করিম গ্রিয়ারসনের পূর্বাপর কপট 
বাবহার অবগত হইয়া নিদারুণ আঘাত পাইল। এক 
ফোটা অশ্রু মোচন করিল না, একটি কথা কহিল না। 
তাহার দুঃখের যুৰি বাহ বিকাশ অসম্ভব। তাহার দুঃখ 
বুঝে প্রকাশের অতীত । খ্রিয়ারসন একটা শব্দ করি- 
লেন ; তাহাতে বনমধ্য হইতে একট! সিপাহি একটা বৃহৎ 
ব্যাগ ও মায় সরঞ্জাম দুইটা বন্দুক লইরা উপস্থিত হইল; 
এবং অপর দিক হইতে জিলাখেল ওয়াজিরিদিগের একজন 
প্রধান সদ্দীর আসির! দণ্ডায়মান হইল। করিম! তাহার 
পূর্বপরিচিত সেই সর্দারকে দেখিয়া কাপিয়া উঠিল, সর্দার 
একবার চোখ মটকাইয়া একটু হাসিল। , 

গ্রিয়ারসন তখন করিমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “দেখ করিমা, তোমাদের পারস্ত কবিই বলিয়া- 
ছেন, সমজাতীয় না হইলে কাহারও পূর্ণমিলন হইতে 
পারে না; আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্ধ্য ও উচিত । 
তোমাকে এই ব্যাগটি দিলাম ; ইহাতে যে সব রত্বালঙ্কার 
ও পরিচ্ছদাদি আছে তাহা বহুমুল্য ; এই সর্দার ব! অন্ত 
কোন শ্বজাতীয় পুক্ষকে বিবাহ করিরা স্বচ্ছন্দে দিনপাত 
করিতে পাঁরিবে। সর্দাবও তোমার গ্রহণ করিঠত স্বীকৃত 
হইয়াছেন; আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মায় সরঞ্জাম 
এই বন্দুক ছুটি তাহাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি ।», 

গ্রয়ারলনের বাক্য সমাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই 
সর্দার সাগ্রহে বন্দুক দুইটি আকৰ্ষণ করিল , ইহা অপেক্ষ। 


 প্রবাসী। 


[ ৩য় ভাগ ৷ 


আদরের জিনিব আব বুঝি জগতে কিছু নাই'। সিপাহি 
ব্নান্তরালে অন্তহিত হইল ; গ্রিরাবদন ঘোড়াৰ উঠিলেন । 
করিসা জড়ের স্যার একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সে যেন ভাল 
করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে না; মানুষের 
এরূপ বিপদ হইতে পারে, সে যেন বিশ্বাস করিতে চাহে 
না। তাহার চক্ষু জলবিল্দুশূন্ত, জালাময় ; ব্দনমগ্ডল 
পাওুল) দেহ অস্পন্দ। 

করিমার এতাদৃণী অবস্থা দেখিয়া শ্রিম্ারসনের একটু 
কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে কোনবূপ অমান্ুযিক 
বা নির্দয় ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাহার মনে হর 
নাই ৷ তিনি তাহাকে নিরাশ্রয়া ও দরিদ্র। পাইরাছিলেন, 
এক্ষণে তাহাকে শিক্ষিতা, সভ্যা ও ধনশালিনী করিয়া 
রাখিব যাইতেছেন। ইংরাজগণ সমগ্র ভারতবাসীকে 
যেরূপে বিলাদী করিয়া হঃখদারিদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া 
সভ্য () করিতেছেন, গ্রিষারসন'ও সেই জাতীয়়চবিত্রা্- 
সরণে করিমার অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়| দিয়াছেন, 
ইহাতে অন্থথের কারন তিনি বিন্দুসাত্রও খুঁজিয়া পাইলেন 
না। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন বে তাহার নিজের ভাষা- 
তেই একটা প্রবচন প্রচলিত আছে যে-_ 


‘Ignorance is bliss and knowledge is damned.’ 


গ্ৰিয়ার্সনের অশ্বের মুখ ফিরিল। যে পরিত্যক্তা 
নিরাঅয়| রমণীকে দুই বৎসর পূৰ্ব্বে যে বালুক'প্রস্তররাশি 
হইতে কুঁড়াইয়া লইরাছিলেন, তাহাকে সেই নদীসৈকতে 
উপলরাশি মধ্যে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। ছুইট। 
মিষ্ট কথা কহিলেন নাঁ, শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন না; 
ইহা করিমাকে স্বামীর পূর্বাপর কপট ব্যবহার অপেক্ষা 
অধিক বেদনা দিতে পারে নাই। 

ওয়াঁজিরিদিগেব নিকট স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পুকষের 
সাহসই প্রধান বা একমাত্র রক্ষণীর ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রাহা। 
তাহাদের সমাজে অসতী বা ভীকর স্কাননাই। ভীরু ও 
অসতীর কাহিনী ওয়াজিরিদিগের “সরমের কথা 1” 

করিমা একনিষ্ঠ ও একপতি হইরাও বিজাতীয় সংসর্গে 
অসতী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু সদ্দারগণ 
সকলকে বুঝাইর। রাখিয়াছিল যে তাহার প্রতি সদ্যবহার 
করিলে গ্রিয়ারসন প্রমুখ ইংরাজসেনানীগণ তাহাদ্নিগের 
প্রতি ককণ ব্যবহার করিবে । অধিকন্ত শ্রিয়ারসন প্রদত্ত 
অর্থালক্লাররাশিও করিমার সমাদর লাভের কারণ হইয়া- 
ছিল।' অনেকে করিমাকে বিবাহ করিতেও উৎসুক 
ছিল। দরিদ্র বর্ধরের নিকট অর্থ বড় লোভনীয় ৷ 

৪ করিমাঁকে সর্দার তাহাদেব আড্ডার লইয়া আসিবা- 

মাত্র করিমার সমবরস্ক! পুর্বপরিচিতা৷ কতকগুলি স্ত্রীলোক 
সাগ্রহে তাহাক্যে অভ্যর্থনা করিতে আসিল; সকলেই 
তাহাকে আনন্দউচ্ছৃসিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে উদ্ভত 


৪র্থ সংখ্যা | ] 


হইল। এতক্ষণে কর্নার সংজ্ঞা ও চৈতন্ত হইল। মূচ্ছ1- 
কালে তীব্ৰ “এমোনিপ্ রঃ উগ্রগন্ধ যেরূপ চৈতন্য সম্পাদনে 
সহায়তা করে, ওয়া জরি কন্ত।গণের অপরিচ্ছন্ন গাত্র 
সংস্পর্শও সেইরূপ ভাধ্যকরী হ্ইয়াছিল। ইংরাঁজসহ- 
বাদে করিমা নূতন স্বভাব পাইয়াছে, সে অভ্যর্থনা- 
কারিনী রমণীগণকে বর্বর মনে করিয়া উদ্যাতফণসর্পনর্শী 
পথিকেব স্যার সশব্দে পশ্চাৎপদ হইল। ওয়াজিরিগণ 
ইহাও সহ করিল। 

শ্বতন্ত্রভাবে করিম ছুইচারি দিন ওয়াজিরি-আড্ডাষ 
কাটাইরা দিল। সে স্ত্রীলোকদিগকে উপহাস করে, 
পুকষশণকে ঘ্বণ! করে, তাহাদের বিবাহ্প্রপ্তাব অপমান- 
জনক বোধ করে, গৃহকৰ্ম্মাদি করিতে কুষ্টিত হর। ওয়া- 
জিরি-কন্র সতীত্বগর্ধ ও ইংরাজ মহিলার সভ্যতাভি- 
মানের অপূর্ব সংমিশ্রণে করিমার চবিত্র যেরূপ বিচিত্র 
ভাবে গঠিত হইয়াছিল. তাহাতে কোন ওরাজিরি পুকষকে 
বিবাহ করা তাহার বক্ষে অসম্ভব। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ 
সকলেই তাহার প্রতি জাতবৈর হইয়া উহাকে বিচারের 
জন্য মোল্লার নিকট উপস্থিত করিল। মোল্লাই তাহাদের 
প্রধান নেতা; ধর্মান্ধ ওষাক্জিরিগণ মোল্লাকে ঈর- 
প্রেরিত বলিয়া মনে করিত। মোল্ল| যখন করিমকে 
ইংরাজের “গুপ্তচর ও কাফের” বলিয়া ঘোষণ। করিল, 
সকলে তাহা অকাট্য ও অনন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিধা 
করিমার অদৃ্টলিপিতে একবাক্যে মৃহ্যুদণ্ড* লিখিয়া 
তাহাকে নামশেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। 

এই সমযে তাহাদের গুপ্তচর সংবাদ লইয়া আসিল, 
শ্রিরারনন মিলিকে বিবাহ করিয়াছেন। করিসা তখন 
মকলের। চক্ষে উগ্রতরলপে কুলট।, স্ববৰ্ম্মচ্যুত| উচ্ছৃঙ্খল 
রমণী বলিয়া প্রতিপন্ন হুইল। সে গর্কিতা ধনশালিনী, 
ইহাও তাহাদের লঙ্জ। ও কলঙ্কের কথ|। বলির। মনে 
হইতে লাগিল। করিমূব অদৃষ্ট ষ্টিরতর হইল। এবং 
এই সঙ্গে ওয়াজিরিগণের প্রতিইংসা খ্ৰিয়ারসনের উপর 
অলির উঠিল। তাহাদের জাতীর স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ 
করিয়া অপ্রতিথিংসিভ গ্রিয়ারসনের জীবন তাহাদের 
সমগ্র জাতীষ চবিত্রের হুরপনেয্ন কলঙ্কলেপ-বৎ অসহৃ বোধ 
হইতে লাগিল। 


বিসর্জন । 


শীতকাল। ভগ্নানক শীত পড়িয়াছে, পর্কতমাল! 
গুত্রতূষারদমাচ্ছন্ন | বৃক্ষ সকল পত্রহীন হইয়া নিরাভরণ 
কাণ্ড ও শাখা লইয়া শীতের রাজত্ব-গরিমা জ্ঞাপন করি- 
তেছে ; তাহাদের ও, সর্তীঙ্গে শুভ্রতুষার প্রলিপ্ত হওয়ায় 
তাহা ক্ষটিকবৃক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। 

মাঘমাস। আজ যেন আরো শীত ঢা'লিয়া দিয়াছে । 


ৰ 


প্রবাসী। 


১১১ 


কুঞ্জাটিকার তাসস ববনিকা উষাব স্ষিপ্ধ শান্ত বদ; খানি 
বিষাদময় করিরা তুলিয়াছে, স্র্য্য ঢাকিব্রা ফেলিযাছে। 
এই আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিকানে ওয়ানিরিগণ 
করিমাকে লইয়া এক অধিত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। 
কি এক উদ্দাম বর্ধর উল্লাসে ওয়াজিকিহনয় উল্জীবিত 
হইয়া উঠিয়াছে। করিম! স্নিগ্ধ, শান্ত, অচঞ্চল তাহার 
সঙ্গে আর দ্বিতীর স্ত্রীলোক ছিল না। ওয়ালিরিগণ 
করিমাকে ঘিরিয়! দাড়াইল ; তাহার পূত সঙ্গ হইতে 
কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া লইল ; প্রকৃতির নম্নবেশে চরিম! 
মহামহিমামগী শোভাঁশ।লিনী । সে একবার লতে কপিল; 
তাহার হৃদয়ে, চক্ষে, প্রতি লেমকুপে হে উগ্র অগ্নি 
চুটিতেছিল, তাহা পার্থিব শীতলতাঁকে উপহানে বিঁড়িত 
করিল। করিম! ঈশ্বরধ্যানে অচেতন । চতুৰ্দ্দক রর্দাস্ত 
নির্দয় দস্থ্যগণ উল্লসিত তাণ্ডবনৃত্যে পদতবন্থ ভ্ষান্বরাশি 
চুৰ্ণ করিয়। জলসপ্র করিতেছিল ; করিমার অলোন্ড মান্য 
রূপ ও অটুট গৌরবে তাহাদের ভ্ৰক্ষেপ ছিল না . ডাহারা 
নিজের জয়ে উন্মন্ত। করিমা এখনো বাহজ্ঞানবর ইত। 
মোল্লা নৃত্য করিতে করিতে তাহার হস্ত স্থত গুনভার 
তরবারি দ্বার করিমার পঞ্জরে আঘাত করিত, = রিমা 
দীনশরণ “আলা”কে স্বরণ করিয়া হস্ত ও জানু ভর _বিয়া 
পতিত হইল। মোল্লা পুনরায় আঘাত বরিল ; লরিদা 
শোনিতরঞ্রিত হইয়া চন্দনপ্রলিপ্ত পন্মফ্ুলটির নত সেই 
বিখশরশের চরখোপান্তে বিলুষ্ঠিত হইল। উহা বব 
কি এক অক্ষুট বাণী উন্মাদ চাংকারের মধ্যে তশ্রুত “হিয়া , 
গেল। যেই করিসা! ভূনুষ্ঠিত হইন্না পড়িল, স্মমনি রাশি 
র'শি উপলথণ্ড আসিয়া তাহার অনিন্দ্য সুন্দর শত্রতন্থ 
বিকৃত করিরা দিল। তাহার জীবন শেষ হইতে না হইতে 
মৃপ্রস্তরহুধার রাশিতে তাহার সমাধি শেহ হই মেল। 
করিমারও জীবনের শেষ স্থৃতি বিলুপ্ত হইয়, মেল। 
করিমার প্রানভরা একাগ্র প্রেমের এই অবসান । 

- হৃত্যাকারিগণ তাহাদের দলে বাইয়| উপহিক্ষ হইল। 
সেই দল তখন ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ বক্ৰপতে ভ্ঞাহদের 
আড্ডার ধিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহ-র সকলে 
হত্যাকারিগণকে দেখিয়া জয়োল্লাসে কোলাহল কবয়| 
উঠিল। দলের প্রধান সর্দারগণ করিমার সমস্ত সম্পত্তি 
বণ্টন করিয়া লইল। কিন্তু ইহাতেও ত'হাদের এতি- 
হিংসা-প্রবৃত্বি চরিতার্থ হইল না। গ্রিয়ারসন, এমন কি 
ইংরাজ জাতিকেই উচ্ছেদ করিতে না পারি:ল তাহ দের 


প্রতিহিংলা! পূৰ্ণ হইবে না। নিহত রদণীর শো'ণতশাত 


এবং ওয়াজারকুলের “সর্ধমরঃ কারণ ত’ নেই গ্ৰিয়ায- 
সনই। 

গুপ্তচরগণ গ্রিয়ারসনকে হত্যা করিবার অন্ত ভুক্ত 
হুইল। তাহার! ব্যবসায়ের অছিল| করিয়া পক্লাব 'প্রনেশে 


১১২ 


বিচরণ করিতে লাগিল। বহুবৎসব গ্রিয়ারসনের কোনও 
অনুসন্ধানই পাওয়| গেল না। বহুবৎসর পরে জিলাখেলের 
- দুই ব্যক্তি একটি গমনণীল সিপাহিদলের ছাউনিতে আসিয়| 
অবগত হইল যে খ্ৰিয়ারসনই সেই দলেব নেতা! , ছদ্ম 
বেণী বণিকদ্বয়্ তাহাদের পণ্যদ্রব্জাত তাহাদের ভৃত্য- 
বর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সেনাদলের অনুসরণ করিতে 
লাগিল; তাহাদের লক্ষ্য গ্রিয়ারসনকে সুবিধামত পাই- 
লেই সংহার করা । 

গ্রিয়ারসন এক্ষণে পলিতকেশ বৃদ্ধ, তাহার চঞ্চল 
মুখশ্রী, নীলাভ নরনজ্যোতিঃ গাম্ভীৰ্ধ্যে পরিণত হইবাছে। 
পুরাতনের মধ্যে আছে তাহাব সেই শিকারপ্ৰিয়তা ও 
ধূমপান, যৌবনের উদ্দাম উৎসাহ প্রায় অন্থলিতই রহি- 
রাছে, কিন্তু তাহার সেই সহজ ফুল্পতা অনেক ক্ষর প্রাপ্ত 
হইক়াছে। ্রিয়ারসনের এক কন্তা ও তিনটি পুত্র । 
গ্রিয়ার্লন কন্তার নাম রাখিক্সীছেন করিমা। তাহার 
হৃদয়ের বৃশ্চিকদংশনের ইহাই বুঝি নিদর্শন । 

উদ্দিষ্ট সেনানিবাসে পৌছিতে এখনে! ছুই দিনের 
পথ বান্ধি, রহিয়াছে। গ্রিয়ারসন বিশ্রামার্থ ছাউনি ফেলিয়া 
ছেন। ছাঁউনির অনতিদূরে জঙ্গল ও জলাভূমি। ইহা 
দেখিয়া শিকারপ্রির গ্রিয়ারসন স্থির থাকিতে পারিলেন 
না, দুইজন আরদালী সঙ্গে লইয়া অপরান্কে শিকার কবিতে 
বাহির হইলেন) তাহার শক্রদ্বপ়্ অদৃশ্যভাবে তাহার 
অন্ুদরণ করিল; গ্রিয়াববন কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা 
কন্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। 

গ্রিপ়ারসন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রকাঁও বিল 
দেখিতে পাইলেন ৷ বিলে জলচর পক্ষীর অভাব ছিল ন! । 

গ্রিয়ারসন ইহাতে উৎফুল্ল হইরা অনুচরদ্বরকে ঘুরিয়া 
বাইয়। দুইদিক হইতে পক্ষী তাড়াইয়া আনিবার অনুজ্ঞা 
দিলেন এবং স্বয়ং হাটু পধ্যস্ত জলকর্দমে প্রোথিত করিয়া 
কতকগুল! শরঝাড়ের পশ্চাতে লুকায়িত রহিলেন। ওয়া- 
জিরিদ্বয়ও অনতিদুরে লুক্কায়িত ছিল, গ্রিয়ারসন অন্থুচর- 
বিষুক্ত হইবা মাত্রই তাহাকে আসিয়া আক্রমণ করিল । 
জলের ভিতর দিয়া দৌড়িয়া আসার শবে গ্রিরারসন মুখ 
ফিৰাইয়| তাহাদিগকে দেখিলেন এবং তাহাদিগের পবিচ্ছদ 
দেখিয়াই তাহাদের জাতি নির্ণয় করিতে পারিলেন। 
তিনি রুক্মস্থরে কহিলেন, “তোমরা কি চি” ? 

*করিমার মৃত্যুর প্রতিহিংসা,” বলিয়া ওষাজিরিদ্বর 
নগ্নছুরিকাহন্তে তাহার প্রতি ধাবিত হইল। 

“করিমার মৃত্যু” শুনিয়! গ্রিয়ারসনের চিত্তমুহূর্তের 
জন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল, *কিস্ত তিনি আত্মসংবরণ 
করিয়া, তাহাদের কথার উত্তর স্বরূপ ছুনলা বন্দুকের গুলি 
তাঁহাদের প্রতি প্রেরণ করিলেন। ওষাজিরিদিগের 
সৌভাগ্য ও গ্রিয়ারসনের দুৰ্ভাগ্যবশতঃ উভয় নলার গুলিই 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ। 
এক ব্যক্তি ললাটে ও বক্ষে গ্রহণ করিরা জলে পড়িল। 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ততঙ্গণে গ্রিরারসনের উপর আসিয়া পড়ি- 
য়াছে; গ্রিরারসন কটিবন্ধ হইতে টোটা লইয়া বন্দুকে 
দিবার অবসর প্রাপ্তির জন্য পশ্চাতপদ হইবার চেষ্টা 
করিলেন ; কিন্তু শিকারের 'আশ্রপ্ন শর ও নলের ঝাড় 
এক্ষেত্রে তাহার আম্মরক্ষায় বাঁধা ও অন্তবায় হইল। 
খ্রিয়ারদন নিকপায় হইয়া বন্দুক ফিরাইয়! ধরিয়া শক্রকে 
আঘাত করিলেন, ওয়াজিরি সেই আঘাত বাম হন্তে 
গ্রহণ করির! গ্রিয়ারলনকে বিদ্ধ কবিল, তিনি পতিত 
হইলেন। দন্গু তাহাকে প্রাণে মারিয়া গ্রিয়ারসনেব 
বন্দুকটি উঠাইয়! লইয়া পলায়ন করিল ; ভগ্ন লম্বমান 
হাস্তের যন্ত্রণাকে গ্রান্থ করিল না । 

আবদালীদ্ব বন্দুক আওয়াজের কারণ অনুসন্ধানে 
ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই। তাহারা ভাবিরাছিল, সাহেব 
বুঝি উপযুক্ত শিকার স্বয়ংই জুটাইয়| লইয়াছেন। তাহারা 
বুঝিতে পারে নাই যে সাহেব স্বয়ংই শিকার হুইফাছেন। 
তাহাবা শিকাব তাড়াইয়া লইয়া আসিল, সাহেব তবু 
নিন্তৰূ। অবশেষে তাহার! আসিয়া সাহেবকে হত দেখিয়া 
ভীত হইল, মৃত ওরাজিরিকে দেখিয়া ব্যাপার অনেকটা 
অনুমান করিষা লইল। তৎপরে তাগর। সাহেব ও মৃত 
ওয়াজিরিকে - বহন করিয়া ছাউনিতে উপস্থিত হইল ৷ 
মৃত ওয়।জিরিকে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়| আরদালী 
বেচারারাষ্ধুনের দ'ব হইতে নিষ্কৃতি পাইরাছিল। 

হস্তা পলাতক ওয়াঞ্জিরি বহুপরিশ্রম, অনাহার, অনিদ্ৰা 
সহ কবিয়া, বন, জলা, পৰ্ব্বত অতিক্ৰম করিয়া, স্বকীয় 
আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আপনাব কৃতকাধ্যতার বাহাছুরী 
লইল। ওয়াজিরিপল্লীতে তাহাদের “গরমের কথা” 
ভুলিবার আজ শুভ দিন। তাহাদের বিশাল ভোজের 
আয়োজন হইল। 

মিলি-গ্রিয়ারসন পতির মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কৃষ্ণ 
পরিচ্ছদ পরিধান কবিয়া শোক জ্ঞাপন করিলেন। পরে 
সামরিক বিভাগ হইতে অনশনক্লিষ্ট ভারতেব শোধিতসম 
অর্থেব মোটা পেন্সিয়ান আদার কবিয়া কন্তাপুত্র সঙ্গে 
দ্বিতীয় পতির অন্বেষণে বিলাত যাত্রা করিলেন এদেশ 
হইতে গ্রিয়ারসন পরিবারেব চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। কেবল 


পেশোয়ার নগরের সমাধি প্রাঙ্গনের বঙ্ষে প্রস্তরফলকের (৮ 
মলিন অক্ষব পংক্তিতে গ্রিয়ারদনের নাম খোদিত রহিয়াছে। ;, 


আব ওঞাজিরি অধিত্যকায় করিমার উপলম্তপ-সমধির 
উপর দীনশরণ পরমেশ্বরের বিচ্ষাবিত ককণনেত্রের মত, 
সুনীল প্রশাস্ত আকাশ বিস্তৃত বৃহিয়াছে। 


শ্রীচাকচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 





৪র্থ সংখ্যা ] 


প্রয়াগে যেমন ছাদ বহসর কৰাৰ কুত-নেলা, হয় সেইরূপ 
< নাসিকে প্রতি দ্বাদশ বৎসরে সিংহস্থ মেলার জন্ত প্রায় ছুই 
লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । এই যাত্রীরা অনেক 
নূর দূর দেশ হইতে আগমন করে? যাত্রী ভিন্ন নাসিকে 
অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়৷ বায়। কেহ কেহ 
* এখানে চিরকাল বাস করেন ও কেহ কেহ তীর্থ করিবার 
জন্তু দূর দুর স্থান হইতে আইসেন। নাসিকের নিকট- 
বর্তী তাপাবন, গোবর্দ্ধন, গঙ্গাপুর, প্রভৃতি অনেক দেখি- 
বার জিনিষ আছে। কিন্তু যে জন্ত পুরাতত্বামুসন্ধান- 
কারীদিগেব মধ্যে নাসিক প্রসিদ্ধ, তাহা পাঁগলেনা 
* গুহাবলী। 
পাগুলেনা গুহাবলী । 

নাসিক হইতে পাচ নাইল দুরে দক্ষিণদ্দিকে তিনটা 
পৰ্ব্বত কাটিয়া যে গুহাগুলি প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তাহা- 
দিগের নাম পাগুলেনা গুহাবলী। এই গুহাগুলি সংখ্যায় 
২৪, এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিৰ্ম্মিত। ইচাদের অধিকাংশ 
বৌদ্ধদিগের দ্বারা রচিত। বুদ্ধদেব ও তাহার জীবনের 
ঘটনা বিষয়ক অনেকগুলি যুত্তি এই সকল গহ্বরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পরস্ত এই গহ্বর গুলিতে যে সকল পুরীতন 
“কালেৰ লেখা (00190770019) আছে, তাহার জন্তু ইহার! 
প্রত্নতঝবিদ্দিগের প্রিয়, মৃত্তিগুলির অন্য নহে। এই ২৪টী 
গহ্বরের ভিতর ২৭টা লেখা (Inscriptions) দেখিতে 
পাওয়া বায় । এই সকল লেখ! হইতে ভাবতেব আনক 
পুরাতন এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় জান] গিয়াছে 
* ভারতে বে সকল প্রাচীন লেখা পাওয়া গিক্নাছে, তাহার 
মধ্যে অশোক-স্তম্ভের লেখা সর্কপ্রাচীন। এই স্তম্ভের 
লেখা হইতে ভারতের প্রামাণিক ইতিহাসের আরম্ত। 
, নাসিক গহ্বরের লেখা অশোক-্তস্তের লেখা অপেক্ষা 
-_খীতিহাসিক তত্বার্থীদিগের পক্ষে কিছু কম মূল্যবান নহে। 
ইহাতে বে ভারত ইতিহাসের কত বিষয় অবগত হওয়া 
গিয়াছে, তাহা বন্ধাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার 
” বামর্ফ্ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাশয়ের বচিত দক্ষিণ 
দেশেৰ পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা * 
বার । নী খৃষ্টের ১১০ বৎসর পূৰ্ব্ব হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ 
পর্যাস্ত এই সকল গহ্বর নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।  * 
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ত্র্যন্বক | 


নাসিক হইতে ২* মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ভ্্যনক 
একটা হিন্দুদ্বিগের বিখ্যাত তীর্থ ক্ষেত্র । স্বন্দগুরাণে 
ত্বক তীর্থের মাহাত্মা এইরূপ বণিত হইয়াছে। প্ৰ্ব্ব- 
কালে এক সময় মহাদেবের বিষয় লইয়া ব্ৰহ্মা এবং খিষণুর 
মধ্যে অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। ব্ৰহ্ম৷ তাহার নিন্দ 
এবং বিষ্ণু তাহার প্রশংসা করেন। মহাদেব পূল্য ক্ৰিম্ 
নিন্দনীয় এই বিষয়ের মীমাংসা জন্তু তাহারা এইবদ সবি 
করিলেন যে ব্ৰহ্মা মহাদেবের স্কন্দ ও বিষ্ণু তাহার পা 
অন্বেষণ করিতে নির্গত হইবেন। বদি কেহ তাহার কং 
কিন্বা পাদ দেখিতে, না পান তাহা হইলে নহদেবে, 
মাহাত্ম্য এবং তিনি যে পূজনীয় ইহা স্বীকার কবিতে হই- 
বেক | বিষ্ণু তাহার পাদ দেখিতে না৷ পাইয় ফরয 
আসিলেন। ব্রহ্মা অনেক অন্বেষণ সত্বেও তহার স্ব চ 
দেখিতে পাইলেন না. কিন্তু ছুই জন মিথ্যা সাক্ষী নিন 
সঙ্গে আনিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন যে আমি মহাচছেহেব স্ক় 
দেখিতে পাইয়াছি। মহাদেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলা বলাতে 
শাপ দিলেন যে কেহ তাঁহার পূজা করিবেলা ব্ৰহ। 
মহাঁদেবকে পাতালপুবীতে যাইতে বাধ্য কবিলেন। 
মহাদেব পাতাপপুর্বীতে গমন করিব। মাত্র তাহাকে বই । 
ত্ৰ্যত্বক পৰ্ব্বত তাহার উপর উখিত হইল। জ্রমশ£ঃ এই 
পর্বতের উপর ত্রান্বকে্বর নামে এক মন্দির নিস্মত হইহ। 

ভারতের নানা স্থানে যে দ্বাদশ প্রধান শিববিঙ্গ আহে, 
তাহার ভিতরে ত্যম্বকের শিবলিঙ্গ নবম । 


সপ্তশৃঙ্গ ও বাঙ্গালী সন্াসী। 

নাসিক জেলায়, এবং নাসিক হইতে ৩০ ম-ইল উত্তর 
সক্তশৃঙ্গ নামক পৰ্ব্বত হিন্দুদিগের একটা প্রধান ভীথ স্থন। 
রামের সময়ে এই পর্বতের সৃষ্টি এইরূপ প্রবাদ আ্রানে। 
লঙ্কায় যথন লক্ষ্মণ ইন্দ্ৰজিং কর্তৃক আহত' হন, তখন ভু 
মানকে রাম ওষধি আনিতে আদেশ করেন। ভি ভিনি 
কি গাছ লতা ওষধির জন্ত প্রয়োজন তাহ নানতেন 
না। এই জন্য যে পর্ধাতের উপর এর সকল ওফধি জন্া- 
ইয়া ছিল, সেই পৰ্ব্মতকে স্কন্ধে হইর! লঙ্কা সুলীর দিকে 
চলিলেন। চলিতে চলিতে পথে তাহাব বন্ধ হইন্ডে গ ব্ব- 
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তের কিয়দংশ খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই" নাসিক 
জেলায় যাহা পড়িল তাহার নাম সপ্তশৃঙ্গ হইল। এই 
পর্বতের উপর সপ্তশৃঙ্গনিবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। 
এ মন্দির যাত্রীদ্দিগের তীৰ্থ ও পূজা করিবার স্থল। এই 
পর্বতের অস্তিত্ব আমাদের বাঙ্গালীদিগের বিশেষ অবগত 
থাকা উচিত; কারণ এই স্থলে গৌড়ম্বামী নামক এক 
জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাহার সমাধি 
এখানে দেখিতে পাওয়া বায়। এই গৌড়স্বামীর বিষয় 
Nasik Gazeteer হইতে উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি। 


40850550571 was a Bengal ascetic who lived 
un the hill about 1730 in the time of the second 
Peshwa. Bajirao (1720-1740). He lived in he 
Kalika Tirth aud had many disciples among the 
Maratha noble». 2205 of the chief was Chhatrasing 
‘Thoke of Abhona who built the Kalika and Surya 
1eservoirs.” | 


তাহার সমাধির নিকট তাহার এক শিষ্য ধৰ্ম্মদেবের 
সমাধি আছে। ধৰ্ম্মদেবের সমাধিব বিষয় Nasik 
G৭%eteerএ এইরূপ লিখিত আছে : 


‘‘Near the rest-house is the tomb or Samadbr of 
Dharmadev, a chief of the Dharmapur State uear 
Surat. who died here while on a visit to his Gum 
a Bengal ascetic named Gaudsvami. ‘The tomb is 
like'the oxdinary domed temples of Mahadev aud 
contains a lig 5 it is well built aud has some neat 
carving, but the whole is much out of repair. 
Near this is the well and the tomb of the ascetic 


Gaudsvami ” 
পাৰ্ব্বতীয় দুর্গ । 
নাসিক জেলায় পর্ধতের উপর ৩্টা দুর্গ আছে। 
এখন এই দুৰ্গগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু 
এককালে ইহারা যেরূপ মজবুত ছিল, তাহাতে হঠাৎ শত্রুর 


হস্তগত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার ছিল। এই সকল 


দুর্গের বিষয় একজন ইংরাজ সৈনিক (Lieutenant 
Lake) লিখিয়াছেন £-৮ 


‘‘Nothing but 8 determined garrison is iecex- 
nary lo Make these positions impregnable." 


উক্ত লেখক তাহার পুস্তকে অন্তত্র বলিয়াছেন :£-- 


‘‘After making a sreconuaisance of Rajdhair 
fort, the Engineer who accompanied Colonel Mc Do- 
well’s force in the Maratha war of 1880 declared that 
&he naiural strength of the rock was so great that 5. 
garrison of 200 determined men might bid defiance 

bd 
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to the largest and best appomtied army, and that 
205 fall must depend on ৯০116 fortunate 0০000075206 
which might intimidate the garrison into a surren- 
der.” 


শিবাজী জীবিত থাকিলে বে এই সকল দুৰ্গ ইংরাঁজ- 
দিগের হস্তগত হইত না, তদ্বিষয়ে উক্ত লেখক এইরূপ * 
বলিয়াছেন £-- 


0005 thirty Nasik fortresses, with Shivaji 
as masler, would have defied the whole Auglo- 
Indian army. aud that they fell with hardly a 
Sfiruggtle in a tew weeks was owing to the garrison’s 
want Of resolution." 


ইংরাজদিগের সৌভাগ্যলন্মী প্রবল ছিল, তাহাই বিন! 
রক্ত ব্যয়ে এই সকল দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। ' 
আমার বোধ হয় এই সকল দুৰ্গাধকারিগণকে ইংরাজেরা 
উৎকোচ দিয় বশীভূত করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ 
স্বৰূপ 28511. 69%6০61' হইতে নিয়লিখিত গুটিকতক 
পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অঙ্কাই তঙ্কাই দুৰ্গ 
যেরূপে ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে Nasik 
(৪৪৪৪7 এর গ্ৰন্থকার লিখিয়াছেন £-_ 


‘The whole of the guns ou the-top had been loa- 
ded gud the matches lighted ; nor was it without 
the greatest difficulty aud a bandsome gialnly that 

‘the commandant prevailed on the garrison to 
retire without giving the British Camp a volley... 
The garrison amounted to about 300 men with about 
forty guns. Considering the works and theamount 
Of stores it was fortunate that all were secured 
without bloodshed. The surrenderof Aukai was of 
reat importance to the English, as, if it had held 
out, even fora short time, the numerous other forts» 
woilld probably have been encouraged to offer 
1esistance.’’ * 


Handsome Gratuity শবগুলির অর্থ যে উৎকোচ 
দান করা তাহা বোধ করি কাহাকেও নূতন করিয়া 
বুঝাইয়! দিবার প্রয়োজন নাই । 

নাসিকে শিল্পকাধ্য | লক 
* এক কালে নানাবিধ শিল্প কাৰ্ধ্যের জন্ত নাঁসিকনগর 
ও নাসিক জেলা! প্রসিদ্ধ ছিল। নাসিকে অনেক তাঞ্জ ও 
৬ পিত্ধলেঁর কাধ্য দেখিতে পাওয়া বাঁয়। নাসিক-বাত্রীরা 


তাহ! ভারতের দূর দূর স্থানে লইর! বান। পুর্বে নাসিক 
জেলার ইওল! নামক স্থানে অনেক রেশমের বস্ত্রাদি 


৪ৰ্থ সংখ্যা | ] 


প্রস্তুত হইত । ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি ওঁ স্থানে অনেক 
রকম রেশমের কারখানা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় ছুতিক্ষ ও প্লেগে ওঁ স্থান একেবারে ছারখার 
হুইয়। গিয়াছে । এ স্থানের অনেক রেশমের কারীকর 
মার! গিয়াছে । এই জন্তু আর ওখানে আগেকার মত 
তত ভাল রেশমের বস্ধাদি প্রন্থত হয় না। 


খাসিয়া জাতি। 
যত দিন পর্য্যন্ত কাহারও সন্তান না জন্মে ততদিন স্ত্রী 
বা পুরুষই হউক লোকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া 
থাকে । কিন্তু সন্তান জন্মিবার পরে পুরুষ ব| রমণী সন্তা- 
নের নামে পরিচিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তখন লোকে 
আর নাম ধরিয়। না ডাকিয়া! “অমুকের পিতা” “অমুকের 
মাতা” বলিয়া সম্বোধন করে। এমন কি পিতামাতাও 


তখন আপনার পুত্র বা কন্যাকে “অমুকের পিতা বা মাতা” 
এইরূপে কোন কোন সময় 


বলিয়। ডাকিয়া থাকে । 
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কাহারও কাহারও নাম একবারে চাপ! পড়িয়া যায়। 
একবার আমি একগ্রামে গিয়া একব্যক্তির নাম করা 
তাহার বাড়ী কোন দিকে বালকদিগকে জিভ্ঞাস৷ করিয়া- 
ছিলাম। বালকের! বলিল যে সে নামের কোনও লোক 
সেখানে নাই । পরে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস করাতে সে 
তাহার সন্ধান বলিয়া দিল। বালকের! তাহাকে “অমুকর 
পিতা” বলিয়াই জানিত, কথন তাহার নাম শুনে নাই। 
এইরূপ, সন্তানের নামে পিতামাতাকে ডাকিবাৰ প্রথা 
বঙ্গদেশে নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা মায়। কিন্ত 
ইহার বহুল প্ৰচলন সাধারণতঃ অসভ্য জাতির মধো দৃষ্ট 


হয়। আফ্রিকাবাসিগণ লিভিংষ্টোনের পত্নীকে “ম!-ৰূবাৰ্টস্” 
বলিয়| ডাকিত। = 


পরিচিত, বিশেষতঃ অপরিচিত কোনও ব্যক্তিকে 
খাসিয়াগণ প্রায়ই নাম ধরিয়া ডাকে না। বরোরোষ্ট 
লোকদিগকে তাহারা সম্মানার্থ “মামা” বা তার সংক্ষিপ্ত 
“মা” সম্বোধন করে এবং সমবরস্ক লোকদিগকে “ক্যাম” 
ব| সংক্ষেপে “উম্‌” বলিয়া থাকে । এই “কবদন্ুম্‌” কথার 


তীরনিক্ষেপ পর্ব | 
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অর্থ শ্যালক ব| ভগ্নীপতি। কিন্তু প্রবীণ লোকদিগকে 
যখন তাহারা পিতার শাল! বলিয়| সম্বোধন করে, তখন 
ক্যনুম্‌” বা “উম্‌” শব্দ নিশ্চয়ই শ্যালক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। পথিমধ্যে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে 


প্রৰাসী। 


[ওয় ভাগ । 


ছিল। ইংরাজ অধ্যাপক তাহা শুনিতে পাইয়া বলিয়া- 
ছিলেন,_-“তোমার কখনও এরূপ সৌভাগ্য হইবে না।” 
খাসিয়াগণ নিয়শ্রেণীর বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের নিকট 
‘শালা’ শব্দ শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে 





খাসিয়া কুলির মানুষ বহন 


জিজ্ঞাস করে, “কি শালা, কোথায় যাইতেছ ?’’ ইহাঁকেই 
তাহারা ভদ্রতাসঙ্গত এবং সন্মানস্তচুক সম্বোধন বলিয়া 
মনে করে। তুমি কাহারও বয়োজোষ্ঠ হও, আর সম- 
বয়স্কই হও, তোমার নিস্তার নাই। তোমাকে হয় তাহার 
পিতার না হয় তাহার নিজের শ্যালক হইতেই হইবে । 
বয়স্কা রমণীগণ “মামী” বলিয়া সম্বোধিত হয়। ভারত- 
বর্ষের অনেক স্থলে যেমন “শ্যালক” শব্দ কটুক্তিরূপে 
বাবহৃত হয়, পাশ্চাতা জগতে তাহা হয় না। একবার 
কলকাতার কোনও বড় কলেজের এক ছাত্র অর্দস্ক,ট 
স্বরে তাহার অধ্যাপককে শালা বলিয়া সম্বোধন করিয়া- 


এজন্য স্ত্রী পুরুষ, জীবজস্ত নির্বিশেষে 
এমন কি আপন কন্ত। প্রভৃতির প্রতি, 
ইহা ব্যবহার করে। ইহা একটি ক্রোধবাঞ্জক শব্দ এই 
মাত্র তাহাদের ধারণা বলিয়া মনে হয় । 

বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ বা রমণীকে সম্বোধন .করিবার জন্য 
তাহাদের একটা সুন্দর ও সুকোমল কথা আছে । বাঙ্গালা- 
ভাষায় তাহার অনুরূপ কোনও শব্দ নাই। সেই কথাটি 
ফিহিপ্‌” (01) | ইংরাজী 1417111£ কথার অর্থ ইহার 
খুব নিকটবৰ্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনী বা বাড়ীর সৰ্ব্ব- 
কনিষ্ঠ স্নেক্কের পাত্রকে তাহারা এই কথায় সম্বোধন করে। 


ক. 


৪র্থ সংখ্যা । ] 

কাহাকেও নমস্কার করিবার সময় তাহারা “খুবেই” 
এই বলিয়া তাহার সঙ্গে করমর্দন করে এবং রাজা বা 
অতিশয় মান্য ব্যক্তির চরণস্পর্শও এ সঙ্গে করিয়া থাকে। 
করমর্দন প্রথা তাহারা খৃষ্টান পাদ্রীদিগের নিকট হইতে 
শিক্ষা করিয়া থাকিবে । “কার্থু উ ব্ই” এই ছুই কথা 
সংক্ষিপ্ত হইয়া “খুবেই”” (151500)101) হইয়াছে। ইহার 
অর্থ ঈশ্বর আনীৰ্ব্বাদ করুন। এই নমস্কার প্রথার পশ্চাতে 
সুন্দর: ভাব রহিয়াছে । গৃহে বা অন্যত্র লোক বসির! 
থাকিলে তাহাদের সন্মুখ দিয়া তাহারা! যাতায়াত করে ন! । 
পশ্চাৎ দিক দিয়া যায়। নিতান্ত স্থান না থাকিলে এবং 
সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে তখন “খুব্ই” বলিয়া হেঁট 
হইয়! চলিয়া যায় । কাহারে! গায়ে হাত প| লাগিলে 
তাহার *খুবেই”' করিয়া থাকে । ধন্যবাদ দিতে হইলে ও 
ও কথাই ব্যবহার করে। 





প্ৰবাসী । 
বার বিন” পর ভাই 
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সাত দিনের সাতটি নাম করিয়া লইয়াছে। শেল! গ্রভৃতি 
পাহাড়ের পাদদেশস্থিত ছুই চারিটি গ্রামের লোকে বারের 
বাঙ্গাল! নাম ব্যবহার করিতে শিখিতেছে । খাসিয়াখণের 
মাস চান্দ্রমান। দিনের হিসাব রাখ! সুত্বিধাজমক্‌ নয় 
বলিয়া অপূর্ণ চান্দ্রমাসের দুই চারি দিনকেও তাহারা! এক 
মাস গণনা করে। মাসের নাম সকলও অর্থপ্রকানক ৷ 
আধাঢ়ের নাম গভীর মাস, অর্থাৎ ও মাসে জল গভীর 
হয়; শ্রাবণের নাম দুর্গন্ধ মাস, অর্থাৎ তখন পাত৷ ও 
বৃক্ষাদি পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। খাসিয়া ভাষায় এক 
কথার দ্বারা মাস ও চন্দ্ৰ এই ছুই অর্থ বুঝায়। সেইরূপ 
দিন এবং স্থর্্য এই ছুই কথার প্রতিশন্দও একটী ৷ »মর- 
কারী কাগজপত্রের অনুকরণে এক্ষণে মাসের ইংরালী নাম 
খাপিয়ার| ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 


খাসিয়া নৃত্য । 


খাসিক়াদিগের মধ্যে বারের কোনও নাম নাই 1 আট 
দিন উপর্য,পরি আটটা ভিন্নগ্রামে বাজার হইয়| থাকে । 
কোন নিদ্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করিতে হইলে তাহারা স্বেই 
দিনের বাজারের নাম উল্লেখ করে । এই হিসাবে আট 
দিনে তাহাদের ‘সপ্তাহ’ হয়। খুষ্টানগণ “ঈশ্বরের দিন" 


কোনও শক বা অব্দ নাই। তাহার! বৎসর গণনা করিতে 
এক প্রকার জানে না বলিতে পারা যায় । বয়সের হিসাব 


তাহাদের = 


তাহার! প্রায়ই রাখিতে জানে না। একবার একজনন্ত্ৰী- 1 
লোক বলিতেছিল যে তাহার আর কেহই নাই, একমত = 


বৃদ্ধা জননী আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,--“তাহার 





যি কত?” উত্তর অনেক, তাহার কোনও কাজ 
করিবার আর শক্তি নাই।” “তবু কত বৎসর আন্দাজ 
তার বরস?” উত্তর “আন্দাজ, ছুই দশ, তিন দশ 
হুইবে।” বাঙ্গালাদেশে যেরূপ নিন্নশ্রেণীর লোক “এক- 
কুড়ি” “চুইকুড়ি’’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে, “সহরূপ 
খাসিয়াগণ “একদশ”' “দুইদশ’’ প্রভৃতি গণনার সময়ে 
‘ব্যবহার করিয়া থাকে । 
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প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপে করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে 
আকাশ অত্যন্ত নীচে ছিল। একদিন এক বুড়ী আপনার 
উঠান ঝাট দিতেছিল। তখন আকাশটা পুনঃ পুনঃ তাহার 
পৃষ্ঠে লাগিতেছিল। তাহাতে সে অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ হইয়া 
আকাশের গায় ঝটাপট সম্মাঞ্জনী প্রহার করিতে লাগিল । 
আকাশ বেচারা ভয়ে উপরে উঠিয়া গেল। তদবধি 
'খাকাশ এত উচ্চ হইয়াছে । কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে ডোরা 





ফলের দোকান । 


প্রাচীন গল্প ও উপকথা | 
প্রায়ই দেখা যায় যে সকল দেশে এবং জাতির মধ্যে 
কতকগুলি পুরাতন গল্প ও উপকথা প্রচলিত আছে। 
তাহা দ্বারা তৎসাময়িক ভাবুকতা, কল্পনাশক্তি এবং “বুদ্ধির 
' দৌড়’ প্রভৃতির গভীরতাঁর কনতকটা আভাস পাওয়া যায় । 
বাল্যকালে এইরূপ গল্প কত গুনিরাছি, এখন তাহার ছুই 
একটা মনে হইতেছে ৷ আকাশ এত উচ্চ কেন? এই 


দাগ কেন? এসমস্তার এইরূপে পূরণ হইয়াছে । রামচন্দ্র 
যখন সীতার উদ্ধারার্থ সমুদ্র বন্ধন করিতেছিলেন, তখন 
কাঠবুড়াল তাহার দুঃখে কাতর হইয়া বালির উপর 
গড়াগড়ি দিয়া সেতুর উপরে তাহা ঝাড়িয়া দিতেছিল। 
এইরূপে আপনার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা সে বালুকা বহন 
পূর্বক রামের সাহায্য করিতেছিল। রাম তাহার ব্যব- 
হারে সন্তুষ্ট হইয়া আদর করির। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়। 


দিয়াছিলেন। তদবধি কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে রামের পাঁচ 
আঙ্গুলের দাগ হইয়াছে । 
খাসিয়াদের মধ্যে এইরূপ পুরাতন কয়েকটা উপকথা 
"প্রচলিত ছিল। তাহা ক্রমে ক্রমে লোকে ভুলিয়া যাই- 
তেছে। বিশেষতঃ নব্যদলের লোকে এ সকলের আত 
ংবাদ রাখে না। নিম্নে এইরূপ ছুই চারিটী গল্প সংক্ষেপে 
লিখিত হইতেছে। 
(ক) পান ও শুপারি। 
ছুই ব্যক্তির মধ্যে প্রাচীনকালে খুব বন্ধুত্ব ছিল। 





পর্বতগাত্রে শেলাপুঞ্জী গ্রাম । 


তাহাদের মধো একজন ধনী ও অপর অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। 
দরিদ্র ব্যক্তি সৰ্ব্বদা ধনীর গৃহে বেড়াইতে যাইত এবং সে 
তাহার গরীব বন্ধুকে যত্নপূৰ্বক ভোজন করাইন্ত। 
দরিদ্র ব্যক্তি ধনীকে বলিল--“দেখ ভাই, আমি সর্্মদা 
তোমার বাড়ীতে আসি, তুমি ত’ একবারও আমার গৃহে 
পদার্পণ কর ন |” ধনী বলিল--“ঠিক কথা, আমি ভাই 


বড়ই অভদ্রতা করিয়াছি । ক্ষি করি, অনেক কাজ, 


একেবারে সময় নাই । আচ্ছা, এই সপ্তাহে তোমার 
চে = le ক্ষ 
ওখানে যাইব ৷” ধনী দরিদ্রের গৃহে বেডাইতে আফিলে 


আমি চিৰদিন বন্ধুর গৃহে ভোজন 

স্ব একদিন মাত্র তিনি আমার বাটাতে 

তথাপি তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলাম 
1 ণা মৃত্যুই শ্ৰেয”-এই বলিয়া ‘সে হৃদয়ে 
রিয়া মরিয়া গেল । তাহার স্ত্রী ইহা দেখিয়া 
যদি গেলেন, তবে আর আমার বীচিয়া 
পরে সেই ছুরী লইয়া সৈ আপনার জীবন 

। ধনী ব্যক্তি এই সকল প্রত্যক্ষ করিধু 
আমাকে খাওয়াইতে না পারিযা আমার 
পরিবারে মরিয়া গেলেন। তবে আগি 
আর এ জীবন ধরি?” সেও ওঁ ছুরিকা 
করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। একদিন 
| চোর নেই গ্রামের কোথাও চুরী করিতে ন! 
গৃহ নিৰ্জ্জন দেখিয়া তথায় প্রবেশ করিল। 
ছিল বলিয়৷ অগ্নি জালিল এবং তিন জনের 
বাক্‌ হইয়া গেল। কিরূপে তাহাদের 

চিত্ত| করিতে করিতে এবং ক্লান্ত ছিল 

a খুমাইয় = পড়িল। যখন জাগিল 

বেলা হইয়া গিয়াছে। ভাবিল যে 

|ইতে চেষ্টা করিলে লোকে আমাকে চোর 
ধৰিবে এবং ইহাদিগকে মারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস 
এরূপে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা নিজের:হাতে 
", এই মনে করিয়া সে সেও ছুরী হবার আপনার 


তা চোর লম বলিয়া লোকে } 


সকলের শেষে দোক্ত| আহার করে। SS 
(খ) ক্রন্দন। 

পূৰ্ব্বকালে হরিণের! খাসিয়| পাহাড়ের 
প্রদেশে বাস করিত। একদা এক হরিণশিশু ত 
জননীকে বলিল,--“মা, গুনিয়াছি লোকে খাসিয়| পাহা- 
ডের ‘জাঙ্গেউ’ ও ‘জাথাং'র (হুই প্রকার গু) প্রশংসা 
করিয়া থাকে । আমি একবার গিয়া ] ৃ 
করিতেছি ৷” ন 
না, কি জানি কি বিপদই বা ঘঃ 
আছে তাহা খাও 1’ সে উর করিল, 


UA তিন 
এখন বল দেখি যাহ, কি হলো আমার 





৪ৰ্থ সংখ্য|। ] 


' হইয়াছে। 
(ক্ৰমশঃ) 
শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী ৷ 





কম্মের পথে। 

রে হৃদয় ! কেন আর চাম্‌ ফিরে ফিরে 
অতীত জীবন যেথা ডাকিতেছে তোরে ? 
সেখ! গায় শত পাখি, ফুল ফুটে উঠে, 
তটেরে শুনাতে গান ঢেউ পড়ে লুঠে। 
সন্ধা আসি প্রতিদিন গোধুলি-প্লীবনে, 
জাগায় স্বপন শত সে ধরার প্রাণে। 
সে্শখে বসি শত সুখ শত মায়া খেলা, 
নিত্য গীখথিতেছে শত স্বপনের মাল! ৷ 
বহিছে সুবাস শত অনিলের সাথে, 
প্ৰদীপ জলিছে কত আলো দিতে পথে ৷ 
বহিছে জীবন-নদী অলস মধুর, 
উঠ চারিদিকে তার শত বীণা-স্থর । 
ফের, ফের, ওত নহে প্রকৃতজীবন, 
শত বৃথা সুখে ও বে আত্মার হনন। 
চল চল যেই পথ সন্মুখে পড়িয়া, 
তোমার গন্তব্য পথ দেয় দেখাইয়া! ৷ 
হেথায় জীবন-নদী বহিছে প্রথর, 
চারিদিকে উঠে মহা কর্তব্যের স্বর ৷ 
বইছে অনিলে সদ! কর্মের সুবাস, 
হেথায় ধূলিও নাহি বৃথা ফেলে শ্বাস ৷ 
বর্তব্যের মাল! গাঁথি পরিয়ে মাথায়, 
বৰ্ম্মের সুবাস তব মাখি সর্বগায়, 
হও তুমি অগ্রসর এ বন্ধুর পথে, 
}; উদ্যম দেউটি জ্বালি লয়ে তব সাথে। দু 

মর ষদ্দি এই পথে শত প্রাণ পাবে, 


~~ 


তোমার গমন-গাথা' কৰ্ম্মেতে ধ্বনিবে। ড় 


} শীলজ্জাবতী বস্থ। 


t পাপ 


প্রবাসী । 


প্রকাশ করিত। “ক্রন্দন” এইরূপে মানবসমাজে প্রচলিত 


১২৬ 
মনোমোহন ঘোব। ক্কধ _* 
পুরাতন স্মৃতি। 

১৮৬৭ সালে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষকে আমি প্রথা 
দেখি। কোন্‌ মাসে, ঠিক স্বর্ণ নাই। তখন তিনি অন 
কাল হইল বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন! বো 
স্বরণ হয়, তখন তাঁহাকে শালের চোগা ও চাঁপনচালে 
পরিহিত দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি সাহেবী পরিচ্ছদ 
গ্রহণ করেন নাই। যে উদ্দেশ্যে তিনি আমানের বান 
আসিয়াছিলেন, তাহার সহিত বঙ্গদেশের সামাজিক উা- 
তির ইতিহাসের কিছু সম্বন্ধ আছে। আমার একজন 
আত্মীয় বাঙ্গলার স্ত্রী'জাতির উন্নতি সাধনে বিশেষ উৎসাহ- 
বান ছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মনোমোহন শোনে 
সহিত তাহার খুব মনের মিল হইয়াছিল । সে সম্যক 
হাইকোর্টের অন্ততম জজ জে, বি, ফিয়ার সাহেব শিক্ষিত 
দেশীয় লোকদিগের সহিত বন্ধু ভাবে মিশিতেন যে 
বিশেষ দিবসের কথা বলিতেছি সেই দিবস মনোদমাহন 
ঘোষ ও আমার আত্মীয্ তাহাদিগের সহধশ্মিণী সহ কয়র 
সাহেবের বাঁটাতে এক সান্ধ্য সমিতিতে নিমিত 
হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জই 
তিনি' আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেম সে 
সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদিগকে স্বা গী- 
নতা প্রদান করিবার জন্তু উত্তেজিত হইয়া উঠিয় ছিলো । 
মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্ৰনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
সন্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সমাজ সংস্কার কাঁত্ের 
নেতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাঁদিগের অব্বচ্তি 
পূর্বকালীন নব্যবঙ্গমমাজ পান ও আহার সম্বন্ধে দেশ চারের 
নিয়মাদি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার! হোটেলে এবং 
ইংরাজদিগের প্রকাশ্য ভোজে কুকুট ও গোমাইস ভক্ষণ 
এবং বিলাতী মদ্যপানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন ৷ ইহা 
তাৎকালীন বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সামাক্রিক ও 
নৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে একটা প্রধান কাৰ্য্য বলিক্লা বি-ব- 


চিত হইত। তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ* সকল বিষয়েই ইংরাজ 


+ আমি “Mono Mohon Ghose : Some 5250 301 
Reminiscences” শির্ক যে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছি,এই বাঁ লা 
প্রবন্ধ তাহারই অনুবান। --লেখক |. 


১২৪ 
বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেন; স্বতরাং শিক্ষিত যুবকগণ স্ত্রী 
লোকের অস্তঃপুররাস প্রথার প্রতি খঞ্জাহন্ত হইয়া 
উঠিয়ছিলেন। স্ত্রীকে ইংরাঁজ বন্ধুর বাটাতে লইয়া 
যাওয় তখন বীরত্বের কাৰ্য্য ছিল। অন্তঃপুর্প্ৰথ| 
যেণবিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, এই কাধ্য তাহার প্রমাণ 
স্বরূপ গৃহীত হইত। যখন মনোমোহন ঘোষ ছুই তিন 
বাঙ্গালী মহিলাকে লইয়া জষ্টিস্‌ ফিয়ারের স্কায় উচ্চপনস্থ 
এবং তারতবাসীর অন্ুরক্ত ইংরাজের বাটী গমন্ন করিতে- 
ছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার মনে এই ভাবের উদ্রেক হইয়া- 
ছিল যে ওঁ কাৰ্য্য দ্বারা তাঁহারা এমন একটা সংস্কারের 
' স্থত্নপাতি করিতেছেন যাহ! সমস্ত ভারতবর্ষ অচিরাৎ গ্রহণ 
কীরিবে। বস্তুতঃ সে'সময়ে তাঁহার মুখে যে এক জ্যোতি 
প্রকাধিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় যে 
সামাজিক বিষয়ে স্থসংস্কৃত ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে 
আশা তৎকালে তাহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছিল, তাহারই 
আলোক যেন তাহার বদন মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়া ছল। 
একটা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের অগ্রণী । 


পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পূৰ্ব্বে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়েব অধিনেতাগণ ইংরাজদিগের সহিত ভারতবাসিগণের 
সামাজিক আত্মীয়তা সংস্থাপনে পরমোৎসাহী ছিলেন। 
এইরূপ আত্মীয়তা হইতে স্থমহৎ ফল উৎপন্ন হইবে, তাঁহা- 
দিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে সময়ের বাঙ্গালী রাজনৈতিক 
সংস্কারভ্গণ আশা করিতেন বে ভারতবাঁসী ও ইংরাক্ত- 
গণের মধ্যে বন্ধুত্বভাব সংস্থাপিত হইলে দেশে রাজনৈতিক 
ও সামাজিক উন্নতির সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। যে 
সকল স্ব:্দশ:হিতাকাজ্জী বাঙ্গালী এই বিশ্বাস ও এই আশা 
হৃদয়ে ধাবণ করিতেন, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তাহা 
দিগ্ের একজন অগ্রণী-ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ 
তিনি তাঁহার কলিকাতার বাস ভবনে মধ্যে, মধ্যে স্বান্ধ্য 
সমিতির আয়োজন করিতেন । ইহাতে অনেক ইংরাজ 
ও বাঙ্গানী পুকষ ও মহিলা উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত 
“মনোমোহন ঘোষের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত এবং সমিতির 
উদ্দেশ্য বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া সমবেত নিমন্ত্ৰিত ইংরাজ ও 


' প্রবাসী। 


[৩য় ভাগ। 


বাঙ্গালী পুৰুষ ও মহিলাগণ সদালাপে এবং পরস্পরের প্রতি 


সৌদ্তন্তপূৰ্ণ ও সসম্মান ব্যবহার দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে যে 
পাৰ্থক্য ভাব আছে তাহার বিলোপ সাধনে আগ্রহাতি- 
শয়ের পরিচয় দিতেন। ১৮৭৬ সালে এইরূপ একটী 
সান্ধ্য সমিতিতে ইংরাজ রাজ পুৰুষগণের মধ্যে তাৎকালীন 
ছোট লাট নিমন্ত্ৰিত হইয়াছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন ঘোষকে উক্ত সমিতির আয়োজন কার্য্যে ব্যাপৃত 
দেখিয়াছিলাম। তিনি এই কার্যে যেরূপ উৎসাহ ও 
আগ্রহের পরিচন্ন দিতেছিলেন তাহা দেখিয়! স্পষ্ট প্ৰতীতি 
হইতেছিল যে তিনি উক্ত অনুষ্ঠান একটা সামান্য গাহ'স্থা 
ব্যাপার মনে করেন না, পরন্ত ইহাই যেন তাহার 
প্রাণগত বিশ্বাস যে উহা! দ্বারা তিনি একটা সাধারণ হিত-, 
কর স্থমহৎ কার্যের সহায়ত! করিতেছেন, একটা প্রয়ো- 
জনীয় সংস্কার সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, শ্বজা- 
তিকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করিবার পথ পরিষ্কার 
করিয়া দিতেছেন। পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার 
বাঙ্গালী রাজনৈতিক অগ্রণী দিগের হৃদয়ে এই স্থনদর বিশ্বাসী, 
বিরাজ করিত, কিন্তু এ বিশ্বাস অধিক কাল স্থায়ী হয় 
নাই। লর্ড রিপণ ইলবাঁট বিলের অবতারণা দ্বারা যখন 
ভারতবর্ষে ইংরাজ ও দেশীয়ের রাজনৈতিক সম্তম কিয়, 
পরিমাণে সমতুল্য করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন ভারত- 
প্রবাসী ইংরাজের গভীর দেশীয়-বিদ্বেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল 
এবং সেই সমর হইতেই বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতাগণ 
ইংরাজ ও দেশীক্ষদিগের মধ্যে সম্ভীব সংস্থাপনের সকল 
আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিলেন। 


ইংরাজের গুণ অনুকরণ । 


ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় 
তাহা হইতে বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সমাজে একটা- 
বিশেষ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। মাইকেল মধুহুদন 
দত্ত ও মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৭ সালে, বিলাত হইর্ভে 
স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন; তখন হইতেই প্রকৃত পক্ষে 
* বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গানী-দমাজ গঠিত হইতে আন্ত 
হয়। ১৮৮২ সালে লৰ্ড রিপন দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে 


=ইয়োরোপীয় অপরাধীগণের বিচার ক্ষনতা দিবান প্রস্তাব 


ঙ্ক 
৪্থ সংখ্যা |] 


কৰেন; তাৎকালীন আইন-সদস্ত ইলবার্ট সাহেব এই 
প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় একটা বিল 
উপস্থিত করেন, তজ্জন্স ইহা ইলবার্টবিল নামে খ্যাত । 
এই অষ্টাদশ ব্ৎসরকাঁল বিলাঁত:প্রত্যাগত বাঙ্গালীদিগের 
সহিত ভাত প্রবাসী সাহেবদিগের সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা 
' ভাবের গণ্চতা৷ লক্ষিত হুইতেছিল। অনেক বিলাঁত-প্রত্য1- 
গত বাঙ্গলী ভাবিতেন যে সাহেবরা তাহাদিগকে সৰ্ব্ব- 
বিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষ মনে করেন। ইংরাঁজগণ বাহে 
এইবপ ভাব দেখাইয়া অস্তরে যে তাহাদিগকে ঘ্বণা করিতে 
পারেন, ইহা তাহারা এককালে বিস্বৃত হইয়াছিলেন 
_,উইলবার্ট নিলের অবতারণার পর সাহ্বদিগের প্রকৃত মনো- 
ত ভাব প্রকাশিত হুইয়া পড়িল; দেশীয় সিবিলিয়ান 
তীহাদিগ্র বিচার করিবেন এ পরিবর্তনের প্রস্তাব তাহা- 
দিগকে এককালে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাহার! বিলাত 
প্রতাগত বাঙ্গালীদিগের সম্মুখে এতদিন যে মুখোস পরি- 
ধান করিঘা থাকিতেন তাহা দুরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং 
বাক্যে ও কার্যে বিলাত-প্রত্যাগন দেশীয়দিগের প্রতি 

2. বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতে লাঁগিলেন। এই ঘটনা 
হইতে বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ বুঝিলেন যে তাঁহারা 

_ এতদিন যে মনে করিতেন যে ভারত প্রবাসী ইংরাজগণ 
/ তীহাদিগক তাঁহাদিগের সমকক্ষ ভাবেন, তাহা একটি 
জান্ত সংস্কাৰ মাত্র। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের 
ইংবাজানুকরণ-প্ৰিয়তা এই সময় হইতেই ত্রাস পাইতে 

- লাগিল। ইংরাজের সকলই ভাল এই বিশ্বাস-প্রস্থত যে 
= মোহজাল তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ক্রমে 
ক্রমে কাটিতে লাগিল । ইংরাজ জাতির প্রতি এবং ইংরাজী 
সকল বিষয়ের প্রতি অন্ধ অন্থুরাগ সেই সময়েব বিলাত 

< প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের একটা প্রধান সাম্প্রদায়িক দোষ 
_ ছিল, কিন্ত মনোমোহন ঘোষের এই দোষ ছিলনা। 
যে জিনিনটী প্রকৃত রূপে যাহা তাহা অনুধাবন করিবার 
শক্তির অভাব তাঁহার ছিল না, স্থৃতরাং ইংরাজ প্রকৃতকূপৈ 

” যাহা এন ইংরাজী অ'চার ব্যবহারের দোষগুণ তিনি 
" সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যে ইংরাজ-* 
দিগের ভন্ধ অন্ুকরণকাবী ছিলেন না তাহার স্মুদৃঢ় প্রমাণ 
এই যে বিলাত-বাঁসী বা বিলাত প্রত্যাগত ভাবতৰ্বীয়গণ 


না 


প্রবাসী। 


১২ 


শি 


সচরাচর ইংরাঁজ চরিত্রের যে সকল দোষের অহুকৰণ 
করিয়া থাকেন তিনি সে সকল দোষে কলঙ্কিত ছিনেন 
না। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের মধ্যে তীঁহার ওক 
অতি প্রিয় বন্ধু ইংরাজ জাতির পরম ভক্ত ও উপাম্ক 
ছিলেন এবং ইংরাঁজ জাতির কোন কোন দোহের অস্ৃকত্রণ 
কবিয়! স্বীয় জীবনকে বড় অন্নখী করিয়া ফেলিয় ছিলেন; 
মনোমোহন ঘোষ ইহাকে এই মোহ্মুক্ত বঢিবার বস্য 
সবিশেষ চেষ্টা কবিতেন। বস্তুতঃ মনোমোহন ছোহ কান 
সম্পূৰ্ণৰূপে বা অদ্ধরূপে সাহ্বীয়ানা-ভক্ত ছিলেন 5|| 
তিনি ইংরাজী পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কোন 
ইংবঝাজ আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতেন, এবং অন- 
কট! ইংরাজী ধরণে থাকিতেন, কিন্ত তাহর হদয়ওক 
সাহেব হইয়া যাইতে দেন নাই---অৰ্থাৎ হিন্দু ঠনিত্ৰ-স্নমূভ 
গুণ সমুহের স্থানে সাহেবী দোষগুলি প্রতিষ্ঠা বর্বেন নাঃ । 
বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের হেত । 

ইংলণ্ডে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালীগন এহ্মণে 
বঙ্গদেশে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সম্প্রদায় পরি ত 
হুইয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে সর্বপ্রথমে যে জলেকলুন 
বাঙ্গালী বিলাতে শিক্ষার জন্ত গমন করেন মনোমোহন 
ঘোষ তাহাদিগের অন্ততম ৷ বিলাত হইতে প্তাগান 
করিবার পর অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিলাতক্েরুত সম্প্র- 
দায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইংলণ্ডে গমন কিয়া 
ভারতব্যাঁয় যুবকগণ বে বিস্বাশিক্ষা ও জ্ঞাননাভ কৰেন 
তাহার প্রতি মনোমোহন ঘোষের সম্পূর্ণ আস্থা ছি! 
এই নিমিত্ত মৃত্যুকাল পৰ্য্যন্ত বিলাত যাত্রী বা কিলাতি প্রঘ্যা- 
গত বাঙ্গালী যুবকগণের তিনি পরম সহায় ও প্রাঁমশ দন্তা 
ছিলেন। এই সকল যুবকদিগের মঙ্গলামঙ্গল লন্ত তিনি 
সৰ্ব্বদাই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন। সহা 
দিগের অনেককে তিনি স্বীয় আলয়ে আশুয় দিতেন। 
বিলাত-ফেরত বুবকগণ সংসার প্রবেশ কালে ভাহার নিকট 
হইতে নাঁনাপ্রকারে সবিশেষ সহায়তা প্রান্তর হইতে । 
তাহাঁদিগ্রের অনেকেই এ সম্বন্ধে মুক্ত কণ্ঠ সাক্ষ্য প্রণান 
করিবেন সন্দেহ নাই । বিলাত-ফেরত সম্প্রদ্ানের সহান 
ও মৰ্য্যাদ! যাহাতে সর্ধপ্রকারে রক্ষিত হয় অজ্জ্ৰন্ত মনো» 
মোহন ঘোষ সর্বদীই মনোষোগ্নী থাকিতেন। একার 


১২৬ 


দায়ের অপয়শ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইবার, সম্ভাবনা 
হইয়াছিল তখন তিনি বহু চেষ্টায় স্বীয় সম্প্রদায়ের মৰ্যাদা 
রক্ষা করিয়াছিলেন । মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর 
বিলাভ-প্রত্যাগত সম্প্রদায় অধিনেত| শূন্ত হয়েন নাই 
একথা! সত্য, কিন্তু উহার বর্তমান অধিনেতৃবর্গের মধ্যে এমন 
কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি মনোমোহন ঘোষের স্তায় 
উহার, প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও ভবিষ্যত উন্নতি সাধন জন্ত কার্য্য- 
পূৰ্ণ আগ্রহাঁতিশয়ের পরিচয় দেন ৷ স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি 
. এইরূপ প্রাণগত্র অনুরাগ মহাত্মা মনোমোহন ঘোষের 
চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিল। 

-»* সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে উৎসাহ । 

' উচ্চমন| ও মহ্দস্তকরণ ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ে কোন না 
একটা দেশহিতকর কাৰ্য্য করিবার আকাঙ্কা লইয়া সংসারে 
প্রবেশ করেন। মনোমোহন ঘোষ যখন ইংলণ্ড হইতে 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তখন হইতেই তিনি সমাজ 
সংস্কার কাৰ্য্যে উৎসাহের পরিচয় দিতে থাকেন ৷ মৃত্যুকাল 
পর্য্যন্ত ঠাঁহার এই উৎসাহ বর্তমান ছিল। স্ত্রীজাতির 
সম্যক. উন্নতি সাধন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক বিষয়ে 
অত্যগ্রনর 'সম্প্রদারস্থ লোকেরা যে মত প্রচার করেন 
সেই মৃত. এদেশে গৃহীত ও প্রতিপালিত হয় তদ্বিষগ্নে 
'তাঁহার, ;বিশেষ আগ্রহ 'ছিল। এদেশ পুরুষগণও যে 
সকল দাঁমান্দিক কুরীতির অধীন, তৎসমূহেরও সংস্কার 
অন্ত তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম 
পুনরুখনকারী নামে অভিহিত,যে সম্প্রদায় পৌত্মলিকতা 
ও দেশের, পুরাতন কুপ্রথা সকল সংরক্ষণের পক্ষপাতী, 
মনোমোহন ঘোষ, তাহার প্রতি গভীর বিরাগ প্রকাশ 
করিতেন । প্র সম্প্রদায়ের কাৰ্য্য যে কিছু মাত্র মঙ্গলের 
কারণ হইতে পারে তাহা তিনি বিশ্বাস কবিতেন ন! ৷ 
' তিনি মৃত্যুর কিছু কাল পূৰ্ব্বে যখন ইংলণ্ডে গমন 
করেন; তখন লগ্ন নগরে ভারতের সামাজিক অবস্থা 
সম্বন্ধে অকটী [বক্তৃতা করেন। প্র বক্তৃতায় বর্তমান বঙ্গ- 
রাসীদিগ্রের সমাজ মৃংস্কারের প্রতি অপ্রবৃত্তির কথা উল্লেখ 
একরিয়া. অনেকটা লৈরাশ্ত ভাবের পরিচয় দেন। কিন্তু 
নিলেন বে তাহার একমাত্র আশার স্থল এই যে তাহার 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ । 


স্বদেশবাসীগণ - প্রাচীন রীতিনীতি নে পক্ষপাতী 
হইলেও কাৰ্য্যতঃ প্রকৃত পক্ষে তাহারা ধীরে ধীরে সামা- 
জিক উন্নতির আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 


বক্তৃতা শক্তি। 

আমি সাধারণ সভায় মনোমোহন ঘোষের বক্তৃতা 
একবার মাত্র শুনিয়াছিলাম। ১৮৮৮ সালে আলাহা- 
বাদে নেশনেল্‌ কংগ্রেসের বে স্বরণীয় অধিবেশন হয়, 
তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এককালে সিবিল সার্কিম্‌ 
পরীক্ষা গ্রহণ করার ওচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়, তিনি তাহারই সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ওঁ প্রস্তাব 
সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কিছু মতদ্বৈধ উপস্থিত 
হইয়াছিল। কিন্তু দুইটা যুক্তিপূৰ্ণ ও তেজস্বী বক্তৃতার 
গুণে ও প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে গ্রক্যমত 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। ওঁ ছুইটী বক্তৃতার একটী করেন 
মনোমোহন ঘোষ এবং অপরটা করেন শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । উভয় বক্তাই বাগ্ীতার পরিচয় দেন। 
কিন্তু তাহাদের বাগ্মীতার কিছু পার্থক্য ছিল। দেখ! 
গিয়াল্ছিল যে সুরেন্দ্র বাবুর বাগ্মীতায্ন উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ 
সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্ত 
মনোমোহন ঘোষের বক্তৃতায় তাহাদের মনে প্র প্রস্তা- 
বের যুক্তি-যুক্তত| সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গেল। ইহী- 
দিগের বাগ্মীতার এইবপ বিভিন্ন প্রকারের সুফল দেখিয়া 
মনে হইয়াছিল যে বদি কোন একটা রাজনৈতিক বিষয় 
সম্বন্ধীয় আন্দোলনকে আশ্চধ্যকরবূপে ফলপ্রদ করিতে 
হয় তাহা হইলে এই দুইজন বাগ্মীকে তাহার ভার দেওয়া 
কর্তব্য। ইহার! দুইজনে মিলিত ভাবে আন্দোলন কাৰ্য্য 
প্রবৃত্ত হইলে, শত শত লোকের উভয় হৃদয় ও মন অয় 
কৰিয়া ইহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগের মতান্ত- 
বর্তী করিতে সক্ষম হইবেন ৷ = 


ৰ্যবহারজীবিরূপে স্থসিদ্ধি লাভের কারণ | ( 


মনোমোহন ঘোষ যে একজন অসাধারণ শক্তি- 


* শালী, অতি বিচক্ষণ ও সুদক্ষ ব্যবহারজীবি, ছিলেন তাহা 


সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন-। যাহারা 
তাহাকে সম্যক জানিতেন তাহাবা বোধ হয় আমার সহিত 


৯ 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 


একমত হৃইয়| বলিবেন যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আস!- 
মীর পক্ষ সমর্থনে তিনি যে সর্বত্রই জয়যুক্ত হইতেন 
তাহার নিগূঢ় কারণ নিরপরাধী ব্যক্তির প্রতি তাহার 
হৃদয়ের স্বাভাবিক সহামুভূতি, এবং নিরনব্বই জন অপ- 
রাধী ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাউক কিন্ত যেন একজনও নিরপরাধী 


1 ব্যক্তি শান্তি না পায়, ব্যবস্থ। শাস্ত্রের এই সূত্রের প্রতি 


তাহার গভীর ও উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ। যে সকল 
অপরাধী'ব্যক্তির তিনি পক্ষ সমর্থন করিতেন, তাহাদিগের 
মুক্তির জন্তু তিনি সর্কাস্তঃকরণে যে চেষ্টা করিতেন এবং 
যে অক্লান্ত ,পরিশ্রম 'করিতেন তাহাব মূলগত উত্তেজক 


* কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এই 'বে নিরপরাধী 


ৰ 


ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায় তীহার হৃদগত এই মহৎ 
বাসনাই সেই উত্তেজক ছিল। আসামীর পক্ষ সমর্থনে তিনি 
যে বাগ্মীতাপূৰ্ণ ও আবেগময় বক্তৃতা করিতেন তাহাতে 
ষে একটা অলৌকিকত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত তাহা কেবল 
অর্থীকাজ্ষা বা ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধি- 
কারের আকাজ্জা-প্রস্থত বলিয়া বোধ হইত না| এক- 
জন ফরাসীম্‌ চিন্তাশীল গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে সকল 
প্রকার মানবীয় মহত্ব বা! শ্ৰেষ্ঠতা মূলতঃ হৃদয়ের কৌন না 
কোন একটী মহত্ভাবউদ্ভুত। আমার ধারণা ব্যবহার- 
জীবিরূপে মনোমোহন ঘোষের শ্রেষ্ঠত্ব এই বাক্যের সত্য- 
তার অন্ততম প্রমাণ। 
আইনের প্রতি অনুরাগ। 

১৮৮৪ সালে মনোমোহন ঘোষ একটী মোকদ্দম| 
উপলক্ষে সাঁওতাল পরগণার অস্তঃপাতী বৈদ্যনাথ- 
দেওঘরে আইসেন। সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক দৃশ্য 
অতি মনোহর এবং উহার জলবাধু অতি স্বাস্থ্যকর ৷ 
বৈদ্যনাথ দেওঘরের জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা এবং উহার 
চতুদ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্তে মুগ্ধ হইয়া মনোমোহন ঘোষ 
: স্থানটীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। প্র স্থানে তাহার কোন 
এ ক্লোন বন্ধু বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন অবগত হুইয়া তিনি 


= 


, বলেন যে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয় তথায় তিনিও একটা বাটা 


নিৰ্ম্মাণ করেন, কিন্তু স্থানটার প্রতি তাঁহার একটা ঘোর 
আপত্তি আছে, তাহা এই যে উহা আইন-বহিভূ্ত (N০n- 
Regulation) জিলার অন্তর্গত । আইনের প্রতি তাঁহাব' 


প্ৰবাসী । 


১২৭ 


যে অন্ুরাগ, আইনের মর্ধ্যাদ। ও মাহাত্মযের প্রভি ক্ঠাহান 
ষে গভীর শ্ৰদ্ধা, এই বাক্য হইতে তাহার সুস্পষ্ট শবিন়্ব 
পাওয়া যায় । 
গার্হস্থ্য ধন্মীর অগ্রগণ্য । 

মনোমোহন ঘোষ গাহস্থা-ধর্মীর অগ্রগণ্য ছিলেন! 
গৃহীর যে সকল মহৎগুণ তৎসমস্তই তাহাকে আশ্রয় করি:1- 
ছিল। তাহার ন্তায় পত্বীপরায়ণ স্বামী, স্নেহ-বিহল 
পিতা এবং অনুরক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও হিতকারী তাতুঁ-ট 
বিরল বিলে অত্যুক্তি হয় ন! 1. অর্থোপার্জনের জন্য তিন 
ষে অবিশ্রীস্ত পরিশ্রম করিতেন তাহা প্রধানত: কেল্স 
প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্য এবং 'আত্মীরদিগের উপকার 
সাধন জন্য ; তাঁহার নিজের জন্তু - অর্থের অধিক 
প্রয়োজন ছিল না, কেন ন! তিনি বিলাসপ্রা 7 
সুখাভিলাষী ছিলেন না । আয়াস-সাধ্য কর্ম তাহার দিন 
অতিবাহিত হইত, পরিশ্রমেই তিনি আনন্দান্থভব করিতেন, 
স্থখ বিলাস তিনি সদাই পরিবর্ধন করিতেন । গৃহ- 
সুলভ নেহ, প্রেম, অনুরাগ তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছি, এল 
সেই কোমল গুণ নিচয় তিনি সযত্রে স্বীয় হৃদয়ে পৰ্বিবোষ 1 
করিতেন, সুতরাং তাহার গৃহই যে তাঁহার নিকট ফগস্বির 1 
প্রতীয়মান হইত তাহা বিন্ময়ের বিষয় নহে। নিচা 
মণ্ডপে বা সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে যথা 
তিনি বাগ্মীতার পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তখন তঁহা- 
চক্ষদ্বরে যে জ্যোতি প্রদীপ্ত দেখা যাইত তাহা তঁহা- 
অসাধারণ মনস্বীতার পরিচয় দিত; তাহা দর্শনে দৰ্শকৰ 
মন উল্লসিত ও উত্তেজিত হুইয়া উঠিত |, কিছু “খন 
তিনি স্বীয় গৃহে প্রিয়জন-পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট হুইন্তেন, 
তখন তাঁহার নয়ন যুগল ষে এক অবর্ণনীয় দ্রনকারী 
প্রভায় উদ্ভাসিত হইত তাহা তাঁহার প্রেমপূর্ণ হুদ য়র 
কোমল বৃত্তিনিচয়ের সাক্ষ্য দিত) তাহা দর্শনে দর্শকের 
হৃদয় বিগলিত হইত। গভীর মাতৃভক্তি মহাত্মা মনো- 
মোহন ঘোষের একটা প্রধান গুণ ছিল। দেবশুভ্রক 
যে -মুক্তিপ্রদ ভক্তি লইয়া ইষ্টদেবতার পূজা করে, 
মনোমোহন ঘোষ সমস্ত জীবন তদহুরূপ ভক্তি সহকারে 
স্বীয় মাতৃদেবীর পুজা করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা 9 
ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীগণকে তিনি শ্রীগুত্র 


১২৮ 

কেবল তাহার স্ত্ৰীপুত্ৰকন্তাগণ নহে, তাহার সমস্ত আত্মীয়বৰ্গ 
অশেষ ক্ষতিগ্রস্থ বোধ করিয়াছিলেন, কেন না তিনি 
তাহাদের সকলেরই চির শুভাকাজ্কী ও চিরসহায় ছিলেন। 
ফ্রাব্সদেশের মহাপুকষ আগন্ত কোমৃত মানব-হিতবাদ 
নামে যে ধর্ণমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পরিবারের 
পুজা বা সেবা! যদি তাহার প্রাণ হয়, তাহ! হইলে মনে- 
মোহন ঘোষ পৃথিবীর মানব-হিতবাদীগণের মধ্যে, 
কোমতের ভক্ত শিষ্যবর্গের মধ্যে উচ্চ আপন *পাইবার 
উপযুক্ত সন্দেহ নাই। | 

, গুণগ্রাহিতা |: 

_ বর্তমান কালে ইংরাজী শিক্ষিত লোকৈর মধ্যে যে সমা; 
লোচনা প্রবৃত্তির আতিশয্য দেখা যায় তাহা অধিকাংশ স্থলে 
লোকের ছিদ্রান্থেষণ ও নিন্দাবাদেই পরিণত হয়। এ হেন 
" কালে বিনি ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদ প্রবণতা হইতে আপ- 
নাকে রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সাধুতা ও নৈতিক 
বলের পরিচয় দেন। আজকালের এই সাধারণ দোষ 
হইতে মনোমোহন ঘোষ যেরূপ মুক্ত ছিলেন তাহার স্হ- 
বাসে ক্ষাহ| অনুভব করিয়া হৃদয়ে মাধুর্যের সঞ্চার হইত। 
অপরের নিন্নীকর কোন কথা বলিতে তিনি যে কষ্ট 
অনুভব করিতেন তাহা! স্পষ্ট বুঝা যাইত । অপরের দোষ 
না দেখিয়া গুণ দেখিতেই প্নি সম্যক তৎপর ছিলেন। 
অপরের পক্ষে যাহা প্রশংসনীয় তাহার প্রশংসা করিবার 
সময় তিনি আনন্দপুর্ণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়! উঠিতেন, 
কিন্তু দোষ সম্বন্ধে প্রায়ই নীরবতা অবলম্বন করিতেন। 
যদি কখন বাধ্য হইয়া কাহারও বিরুদ্ধে নিন্দাস্চচক কোন 
কথ। বলিতে হইত তাহা হইলে তখন তাহার বদনমওলে 
মানসিক বেদনার চিহ্ন দেখ! যাইত। লোরের 
গুণগুহণে ও গুণামুবাদে আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করি- 
বার একটি স্বাভাবিক তৃষ্ণা মনোমোহন ঘোষের হৃদয়ে 
বলবতী ছিল) ইহ! তাহার চরিত্রের মহত্বের একটি সানান্ত 
নিদর্শন নহে। পরিতাপের বিষয় যে এইঞ্গুণটি আজ 
কাল এত বিরল হুইয়া উঠিতেছে যে উহা! ক্রমে মানব 
চুরিত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়া কেবল দেব-চরিত্রে বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইতেছে । 


প্রবাসী । 
নির্বিশেষে স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তাহার মৃত্যু ঘটিলে 


[ ওয় ভাগ । 


ধৰ্ম্ম । , 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মঙ্গদস্বরূপে এবং পরকালে বিশ্বাস 
এবং ঈশ্বরের প্রতি সপ্রেম ভক্তিভাব, ধৰ্ম্মের এই অর্থ গ্রহণ 
করিলে বলিতে হইবে মনোমোহন ঘোষ ধাৰ্ম্মিক ছিলেন 
না, এবং আমার বিশ্বাস যে এই অর্থে ধার্মিক নামে অভি- 
হিত হইবার বাসনা তিনি কখন হৃদয়ে পোষণ করিতেন না । 
আমি তাঁহাকে অনেকবার ধৰ্ম্মসম্বফ্ধীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়- 
ভাব প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম | অনেক সংশয়বাদী 
আছেন শোক, দুঃখ ও বিপদ্দর সময় তাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী 
ও ইঈশ্বরভক্ত হুইয়া উঠেন। মনোমোহন ঘোষ এই 
প্রকৃতির সংশয়বাদী ছিলেন নাঁ। একদিন প্রাতঃকাঁলে 
আমি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম বিগত 
রাত্রিকালে তাহার এক পঞ্চমবর্ধীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে । 
কিন্ত এই নিদারুণ শোকে তিনি যে কিছুমাত্র বিচলিত 
হইয়াছেন তাহার কোন বাহ্‌ লক্ষণ দেখিলাম না। 
মনোমোহন ঘোষ বীৰ্য্যবান চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং 
তাহার মন গভীর শোকে নিমগ্ন থাকিলেও বদনমণ্ডলে বা 
ব্যবহারে তাহা প্রকাশ না করা তাহার সাধ্যারত্ত ছিল। 
তাহার এই শোকের উল্লেখ করিয়া তিনি জীবন ও মৃত্যুর 
রহস্তময়ত্বের কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এমন একটা 
কথাও বলিলেন না যাহাতে মনে হয় যে এই পুত্রবিয়োগ- 
জনিত শোক হইতে তাঁহার মনে আত্মার অমরত্ব এবং পর- 
লোকে মৃত আত্মীয়গণের সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশার 
উদ্রেক হইয়াছে । মনোমোহন ঘোষের মানসিক প্রকৃতি 
জ্ঞান ও যুক্তি প্রধান ছিল এবং সবলমনা জ্ঞানসেবী 
মহাত্মাগণের স্তায় তিনি স্বীয় বিচার ও যুক্তিশক্তির প্রতি- 
পাদিত মত ও বিশ্বাস হইতে কখন স্খলিত হইতেন না ৷ 
জ্ঞান-বৰ্জ্জিত ভাবাতিশয্যের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তি তিনি 
ঘ্বণাকরিতেন। যেক্ষণভঙ্কুর এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস- 
ময়' ধার্ম্িকতা লোককে সাংসারিক কর্তব্য পালনে বিমুখ _ 
কক্ষিয়৷ কেবল পুজা, আফিক, যাগ, যজ্ঞ, প্রার্থনা, উপাসনা, 
ধন্মোপদেশ শ্রবণ ইত্যাদিতে বদ্ধ রাখে সে ধার্মিকতার 
অনুশীলন বা গৌরব কীৰ্ত্তন তিনি সহ করিতে পারিতেন 
না। ধর্ম্নিষ্ঠ ব্যক্তি ধৰ্ম্মপাণতা হইতে যে উত্তেজনা ও 
শাস্তি প্রাপ্ত, হয়েন, অনেক কৰ্ম্মনীল বলীয়ান আত্ম! স্ব স্ব 
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৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 


কাধ্যের মূলগত প্রাৰ্থসাধক 'প্রকৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া এবং স্ব স্ব কার্য্যসাধনে যে স্থসিদ্ধি লাভ করেন 
তাহা হইতেই সেই উত্তেজন| ও শাস্তি লাভ করিতে পারেন। 
মনোমোহন ঘোষ এই প্রকার কন্মশীল, বলীয়ান আত্মা- 
সম্পন্ন ব্যঞ্তিগণের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। গভীর ও অক- 
পট ঈশ্বর-বিশ্বাসের এই মহান ফল যে উহ! করৰ্ত্তব্যবোধ- 
শূন্তা ব্যক্তির হৃদয়ে কর্তব্যবোধের উদ্রেক করে এবং 
কর্তব্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে কর্তব্যবোধ পোষণ কিম্বা 
বিকশিত বা উন্নত করে; কিন্তু ইহাও দেখা যার 
যে এমন কতকগুলি অসাধারণ মানসিক প্রকৃতি সম্পন্ন 
লোক আছেন ধাহাঁদের ঈশ্বরে অবিশ্বাস থাকাতে 
তাহাদের কর্তব্যবোধ বিনষ্ট হয় ন|। মনোমোহন 
ঘোষ এই শেষোক্ত শ্ৰেণীভূক্ত লোক ছিলেন। তাহার 
জীবন এরূপ পবিত্র ও মহৎ ছিল যে তাহা অনেক ধার্মিক 
নামে অভিহিত ব্যক্তির সন্মুখে দৃষ্টান্ততবর্ূপ ধারণ করা 
যাইতে পারে। ইংরাজী কবি পোপের নিম্নোক্ত বচনের 
সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল) 
মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ সেই কতিপয় লোকের মধ্যে 


একজন ;-_ যঃ 


‘‘For modes of faith let graceless Zealots fight 
His ০৪3 not be wrong whose life is in the right.” 


শারীরিক অবস্থা ও অকাল মৃত্যু ৷ 
মনোমোহন ঘোষ সুস্থ ও বলকায় পুকষ ছিলেন ; 
শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে নিরন্তর মস্তিষ্ক 
চালন। করিতে হয় তাহাদিগের মধ্যে তাহার স্তাঁয় 


* স্থস্থ ও বলকায় ব্যক্তি খুব অল্পই দেখা যায়। তাহার 


মন্তকের গঠন তাঁহার অসাধারণ মানসিক বৃত্তি নিচয়ের 
পরিচায়ক ছিল। তাহাকে যখনই দেখিতাম শাবীরিক 
স্বাস্থ্য ও বলের প্রতিমৃত্তি স্বরূপ মনে হইত। কেবল 


"একবার কি দুইবার তাহাকে পীড়িত দেখিয়াছিলাম ; 


কার্য্যোপলক্ষে মেলিবিয়| গ্রগীড়িত অঞ্চলে গিয়া চিনি 
মেলেরিয় জরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার. স্থির 


স্বাস্থ্য এবং বিনা ভঙ্গে কঠিন পরিশ্রম করিবার শক্তি 
তাহার বন্ধুবর্গের বিস্ময়ের বিষয় ছিল। প্রৌঢ়ত্বের প্রার- 
স্তেই যে তাহার মৃত্যু হইবে তাহাস্বপ্নেও মনে উদয় হইত 


প্রবাসী । 
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না উহা একটা অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া লেধ হইত। 
কেন তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটিল এ প্রশ্নের ওকে উত্তর 
দেওয়া কঠিন ৷ তবে আমার মনে হয়--আমার ধৰণা 
কতদূর যুক্তি সঙ্গত জানি না--ষে তাহার কোন শেন 
অভ্যাসের সহিত তাঁহার অকাল মৃত্যুর হম্বন্ধ আছ। 
মনোমোহন .ঘোষ নিয়মিত মাংসাহারী ছিলেন ! ভান্বত- 
বর্ষের স্যার উষ্ণপ্ৰধান দেশে মাংসাহার অশস্ত নহ; 
এ দেশে বহুকাল অবিচ্ছেদে প্রত্যহ মাংস তোজনে বে 
স্বাস্থযোর" অপকার হয় তাহা বহুকালের অভক্ৰতা লারা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে ৷ অপরস্তধ, মন্তিফ-চাঁলনাক-রীদিনের, 
বিশেষতঃ তাহাদিগের মধ্যে যাহার! মাংসভেজ ত হা- 
দিগের পক্ষে প্রত্যহ উপযুক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্রঙ্গান গক্ষে 
অতীব আবশ্যক, ইহা পাশ্চাত্য জগতের শ্রীর-তত্ববদ্‌ 
পণ্ডিতদ্বিগের মত। শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মধ্যে বাঁধ রা 
মস্তিষ্কের পরিশ্রমে নিরত তাহার! অনেকেই ব্যয়মের €তি 
মনাযোগী নহেন; মনোমোহন ঘোষও ব্যায়াম্পর য়ূণ 
ছিলেন না। সম্ভবতঃ এই সকল অভ্যাসেন্র সহিত 
মনোমোহন ঘোষের অকাল মৃত্যুর নিকট সধ্বস্ধ ছিল 
তাহার স্বদেশানুরাগের বিশেষত্ব ও তাহান 
| স্ৃতিচিন্তু। 

অকপট স্বদেশানুরাগ মনোমোহন ঘেফের এন্টি 
প্রধান গুণ ছিল। তাহার স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক কাম্য 
বলীর মধ্যে একটি কার্য অপূৰ্ব্ব ও অতুলনীয় ৷ অত্যাচরী 
ইংরান্দ বা যথেচ্ছাচারী পুলিশ. কৰ্ম্মচারী কর্তৃক উৎপীড়িত, 
দরিদ্র; নিরপরাধী ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবান্ব ভ্ুম্ক ভিনি 
সর্বদাই প্রস্তুত 'থাকিতেন, এবং তাহাদিগের দিত্ট হইতে 
এক কপর্দকও গ্রহণ না করিয়া আদালতে তাহাদের ক্ষ 
সমর্থন করিতেন । এই সৎকাধ্য সম্পাদনে তিনি পরা" 
নন্দ প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ কার্য্য তাহার আস্মর বিলাস 
স্বরূপ ছিল। যে দীর্ঘকাল তিনি ব্যারিষ্টারী কাম কররিল্লা- 
ছেন তন্মধেঃ বহুবার তিনি এইরূপ দরিদ্র, হস ব্যক্রি- 
গণের উদ্ধার সাধন করিয়া *তাহাদের অশ্যে কৃতজ্ঞতা 
ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি- পরার্থপরতাহ এই বে 
অতুলনীয় নিদর্শন দিয়াছিলেন, ইহাই তাহ'র জঁ-ববের 


১৩০ প্রবাসী | 


প্রধান গৌৰব; ইহাই তাহার স্থতিকে চিরকাল এক মধুর 
মোহন তালোকে বিমণ্ডিত করিয়! রক্ষা করিবে। এই 
কার্যে তাহার যে স্বদেশান্গরাগ প্রদর্শিত হইয়াছে' ত'হা 


অতুলনীয় এবং তাঁহার জীবনের এই কাধ্যই বিশেষরূপে 


অনুকরণীয়, দৃষ্টান্ত স্বল্প, ও আদর্শ স্থলীয় । পরস্ত, তাহার 
স্বৃতিচিহ কিরূপে রক্ষিত হইবে, এই কার্য্য হইতেই আমরা 
তাহার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইতেছি। সমগ্র ভারতের সৰ্ব্ব 
প্রধান ব্যবহারর্ীৰিগণ সন্মিলিত হইয়া মনোমোহন 
' ঘোঁষের এই সন্ৃষ্টান্ত অনুকরণ অন্য বন্ধপরিকর হউন এবং 
“The Mano Mohan Ghose League of Indian 
Lawyers for the Gratuitous Defence of Ty- 
ratinized poor Indians” এই নামে বা অন্ত 'কোন 
প্রক্ষ্টতর নামে একটি সমিতি সংস্থাপন পূৰ্ব্বক উৎসাহের 
সহিত তাহার উদ্দে্য পালন করিয়া উক্ত মহাত্মার নাম 
চিরম্মরণীয় এবং তাহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে 
যত্ববান হউন'। ইহা বিস্থৃত হইবার বিষয় নহে যে শত 
শত দরিদ্র, অত্যাচারিত, নিপীড়িত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্তু 


এবং দেশের মঙ্গলের অন্ত এরূপ সভার সম্পূৰ্ণ প্রয়ো- 


জনীয়তা রহিয়াছে । 
বিদ্ধনাথ দেওঘর ৷ | 


আবীতববীি|[|ৃীীীিৃ-ি-_ 


_ "' অন্বা। 
কাশীরাজ-বন্তাত্রয়ে ভীষ্ম যবে তুলিলেন রথে, 
_স্বয়ংবরসভাগত রাঁজগণ চারিধার হতে 
উঠিল! গৰ্জ্জন করি) ভীগ্নে বেড়ি আরস্তিলা রণ। 
দুর্জয় শৃাস্তন্স্থত একা সবে করি” নিবারণ 
চলিলা হস্তিনা-পথে ; দেখিলেন, রথ আলো করি”. 
. বসি’ তিন অনিন্দ্য সুন্দরী । 
' কহিলেন সসন্ত্রমে সম্বোধিয়া রাজকন্তাগণে,--- 
দিলাম অনেক ক্লেশ অনিচ্ছায় আমি অকারণে ) 
'ক্ষত্ত্িয়ের অপরাধ, নাহি তার ঘুদ্ধের বিচার, 
'" কি বাসৱে; কি শ্মশানে, সমভাবে মুক্ত তরবার ৷ 
টি _ হের আর শঙ্ক নাই, বহুদূরে রহি’ রাজগণ " 
ৰ “' করিতেছে ব্যর্থ আস্ফালন 


্রযোগীন্রনাথ বহু | 


| ওয় ভাগ। 


উত্তরিল বয়োন্যেঠা রূপে গুণে সবার প্রধানা,_ 
আমরা! ক্ষত্ৰিয়কন্তা ক্ষত্ৰধৰ্ম্ম আছে কিছু জানা ; 
দেখিয়াছি বীরত্বও, কিন্তু’ দেখি নাই, শুনি নাই 
হেন শিক্ষা প্রয়োগ লঘু ক্ষিগ্রহস্ত শস্ত্ৰে, তাই 
বি হৃদয় শুধু বিস্ময়ে সম্তমে থর থর, 

ভয়ে নহে, জেনো বীরবর ৷ 


তুমি ভীষ্ম {আজ বুঝিলাম ; গুনেছিছ তব নাম ৷ 
পাষাণ প্রাচীর ভেদি’ তোমার উজ্জল গুণগ্ৰাম 
রাঁজ-অবরোধে পশি’ পশেছিল দীনার শ্ৰবণে; 
প্রগল্ভারে ক্ষমা কর, কাজ নাই তার আলোচনে ৷ , 
তুমি ভীষ্ম [-_এবে শুধু লতি” তব পুণ্যদরশন 
চরিতার্থ অম্বার নয়ন। 


উত্তরিল| পরস্তপ,--খ্য"তি ক্ষুদ্র, কর্তব্য মহান; 
তাই আজ স্পর্ধা ছাড়ি’ তৃপ্তিমাঝে ডুবিয়াছে প্রাণ ৷ 
ভ্রাতা মোর সদয় গুণী জ্ঞানী রাজ-অধিরাজ, 
তোমরা ললনা-রত্ব যোগ্য হস্তে পড়িবে গো আজ ১ 
তুই ভাবি’ ভ্রাতৃম্থখে তোমাদের নবভাঁগ্যোদয়ে 
আমি গুধু সুখী, সম্বদয়ে ৷ 


উত্তর করিল অন্বা,-_বড় শক্ত ভাগ্যের নির্ণয় ; 

সবারি প্রকৃতি ভিন্ন, তাই কেহ ধনে তুষ্ট' হয়, 

কেহ মানে, কেহ জ্ঞানে! বলিব আমার কথা৷ আজ, 

ক্ষম ভগ্নীগণ, আধ্য, তুমিও ক্ষমিও, ভুলি” লাজ, ' 

যে কথা বলিনি কারে, শঙ্কটে পড়িয়া অভাগিনী ' 
প্রকাশিবে আজি সে কাহিনী । 


তুমি বীর, তুমি বুধ, বিচারিয়া দেখ নিজ মনে, .. 
যদি কোন নারী সঁপে প্রাণ তার লক্ষি’ গুরু জনে, , 


- মান্‌স-দেবতা তার, তিনি নন্ব_নন্‌ তিনি পতি ? 
(সে নারী কি পারে অন্তে ভজিবারে যদি হয়, সতী ! 


আমিই সে স্বয়স্বরা, দাও মোরে বিজনে বিদায়, 
যবে নারী পতি-প্রেম-ছায় ! 


কহিলা গাঙ্গেয়, গুভে, কহ মোরে কোন্‌ 'ভাগ্যধরে 
বরিয়াছ, যাঁর লাগি” তুচ্ছ কর হস্তিনাঈশ্বরে। 


০, 
i 


স্তব 


কাতবে কইল বালা,__এ পথ যে পরিচিত মোর, 
এ পথেই ‘যতে হবে যেথা মোর আছে চিস্তচোর ! 
দয়া করি” যদি, বীর, শুনিয়াছ নারীব প্রার্থনা, 
মৌভাগ্যেন দ্বার হ”তে অভাগীরে আর ফিরাঁও না) 
আনন্দে বরাও যান্দা পতিপাশে, _এই ভিক্ষা চাই, 
অধিক বলিতে লাজ পাই। 


উত্তরিলা দেবব্রত, বুঝিয়াছি, মানিবে =! কথা, 
খুলিলে ল্ৰেমের উৎস বাধমুক্ত শ্ৰোতস্বিনী যথা, 
ধায় সে ছিগুণ বেগে আপনার বাঞ্ছিতের পানে। 
শেষে আবেশিলা স্থতে পথপাঁশে রক্ষিতে বিমানে । 
থামিল ভ্র-তগ যান, সেইক্ষণে ভূমে অবতরি” 
দীড়াইল হুরষে সুন্দরী । 
কহিল ভশিনীগণে,__নাহি নিও মোর অপরাধ ; 
সুখী হো দৌহে, এই কায়মনে করি আশীর্বাদ ৷ 
তার পরে তুলি’ ছুটি ছল ছল বিলোল লোচন, 
কাহল ভঁম্মেরে চাহি,--তোমারে কি কব মহাত্মন্‌, 
এই কহি---দীন"প্রতি যে দয়া দেখালে আৰ্য্য আজ, 
এ শুধু তোমারি যোগ্য কাজ! 


শেষ রথন্হ্ধ রেখা মিলাইয়! গেল যবে শেষে, 
নিঃশ্বাসি' চলিল বাল! অশ্রু মুছি* যেন নিরুদ্দেশে! 
হেথা সৌন্য ভাবিছেন,_একি মূঢ়া, না এ মনস্বিনী ? 
একি: তীত আকুলতা ? একি তৃষা ? গেল উন্মাদিনী 
কোথা একা ? করিলেন বিভু কাছে প্রার্থনা অন্তুরে 
অসহায়! তরুণীর তরে। 


কন্তান্বর় সঙ্গে লয়ে মহারঙ্গে গেল! হস্তিনায় ; 
নমি’ বিশাতার পদে, আলিঙ্গিয়া তুষিলা ত্লাতায়। 


$্থ সংখ্যা ৷] , প্রবাসী। £৩১ 
ভাল ক'রে ঝুঝে দেখ, আপনারে করো! না বঞ্চনা ; শেষে মহা সমারোহে যথাকালে শুভ দিন ক্ষণে ' 
জেনে স্থিত, তব সাধে নাহি দিব বাঁধা, স্থলোচন!। হ’ল রাজ পরিণয় শোভাময়ী কন্তাছয় সনে! 
যেথা চাও, যেতে দিব; কিন্তু একা পথের মাঝারে বহিল প্রমোদ-স্রোত রাজ্য ভরি উৎসব বৌড়ুকে, 
পারিব না ছাঁড়িতে তোমারে ৷ কেটে গেল বহুদিন সুখে ৷ 


একদিন প্রাতঃন্নাত, বসিবেন গাঙ্গেয় পুঙ্জায়, 
হেনকালে নারী এক দাড়াইল কুহকের প্রায়! 
চিনিল! অন্বারে, ভীষ্ম সসন্ত্রমে যোগা”ক্বে'ভাঁদন, 


- কহিলেন,--কহ ভদ্রে, কি লাগিয়া তব আগমন। 


আরে! কি বলিতে গেলা, নিবারি” কহিল বল- __সাছে 
অতি গুহ কথা তৰ বাছে 


বুঝিয়া, আসিলা ভীষ্ম ভূত্যগণে দিয়ে উপদেশ, 
তাঁর পুজাগ্বহে এবে কেহ যেন না করে একেশ ; 
-_বসিলা নিভৃত কক্ষে মুখোমুখী উভয়ে লীরব | 
তখন জেগেছে বেলা, বাহিরে বাড়িছে কলরব ) 


রজনীগন্ধার গন্ধ আসিতেছে মন্দ সমীরুণে, 


কপোত ডাকিছে ক্ষণে ক্ষণে । 


আরস্তিল নৃপস্থতা,--বুঝ নাই, এসেছি,ভি লাশি ? 
সেবিয়াছ আজীবন শস্ত্ৰে আর শান্তে, হে বিরাগী, 
কি বুঝিবে, কি জানিবে কারে বলে বর্মণীসৃদয় { 
বড় দুঃখ তাই মনে, নারী যাহা প্রাণাস্তে ন! কয়, 
জানাতে হইল তাহা আসি’ আজ পুরুষের ছারে ! 
7-ভালবাসে অভাগী ভোমরে ! 


ভুলেছ সে দিন? , পৃতিত্বে বরেছক রে আমি, 
তুমি বীর এ কুমারী হৃদয়ের সে দেৱত| ৯ স্থানী! 
যে ভয়ে ছল, বুঝ নাই ? বলি ত! এখন, 
ভ্রাতার উদ্দি| কন্তা পাছে তুমি না কৰ্‌ গ্রহন; 

এখন স্বাধীন দাসী, আসিয়াছে সঁপিতে পন্ধাণ, 


/ পত্নীভাবে দেহ পদে স্থান ৷ 
“ফিরি {নাই 


পিতৃগৃহে, ছদ্মবেশে ছিন্থু হৃহিনায়- 
রাজর্পারিণয় তরে ধৈর্য্য ধরি” চাতকিনীপ্রায় ! 


১৩২ 


আজি শুভ যোগ, নাথ, রাখ, রাখ, দাসীরে চরণে। 

ভীষ্মের নয়ন আগে উদ্ভাসিত হ’ল সেই ক্ষণে 

অতীতের কুঞ্মাটিক| ! কি মোহে সে দিন উন্মাদিনী 
'_' ঝাঁপিল অকুলে একাকিনী। 


এদিকে নারীর সেই ঢল ঢল ককণ আননে 
প্রণয়ের আরাধন! ফুটিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে; 
খর কটাক্ষের লীলা তরঙ্গিত কুন্তল মাঝারে 
রূপের বিদ্যুৎ শিখ! জলিতে লাগিল বারে বারে 
০5555 
১১৬৫৬ প্রকাশ ! 


ইরাক নাজাত 
উদার করুণ হৃদি হ’ল শুধু গভীর, গম্ভীর । 
কহিলেন স্থমধুর সবিনয় ‘প্ৰবোধ বচনে,_ 
গুননি প্রতিজ্ঞা মোর, করিব না বিবাহ জীবনে ? 
সন্নাসীর শৃন্ত দ্বারে পুরিবে না আশা, রাজবালা, 

| যোগ্য কণে দাও গিয়ে মালা। 
উত্তর করিল'মুগ্ধা, তব কীৰ্ত্তি, শুনি নি সে সব? 
সামান্যা ভেবো না মোরে, বুৰি আমি তোমার গৌরব। 
বিজ্ঞেরা সত্যেরে'সেবে সত্যের তাৎপৰ্য্য শুধু ল’য়ে ; 
পণভর্গে অধিকারী তুমি ; নিখিল বিস্থৃত হ’য়ে, 
চল যাই তীর্থবাসে, সেথা নিষ্ঠা ব্ৰত আচরণে 
'  কাটাইব.জীবন দুজনে ৷ 
উত্বরিলা দেবব্ৰত; বৃথা.তব এ সাধনা, বালা, 
তরুণের কণ্ঠে শুধু শোভা পায় তরুণী মালা ] 
নহি আমি নব যুবা, উদাসীন তাহে চিরদিন, 
বিলাসবাসন হীন, নিতান্তই নীরস 
যোগ্য পাত্রে সঁপ মন, সুখী হবে, জানিও, সুন্দরী; 

মনা কারো, আগীৰষ্াফ করি। 


এ উত্তরিল উপেক্ষিত, আমি জানি, কিসে স্মোব সুথ ; 
স্বভাবের অবলীলা-গৃতি বলে ক”রো না বিমুখ । 


প্রবাসী। | “ভাণ! 


মূঢ় নারী গূঢ় তত্বে যতটুকু লভিয়াছি জ্ঞান, 

প্রকৃষ্ট গৃহস্থান্ম ৷ জলে পৃক্ত তৈলের সমান, 

সিদ্ধ সে, সংসারী হয়ে ডুবে না যে বিষয়ের মোহে ; 
সে সন্ন্যাস, এস, নিই দৌহে ৷ 


কহিল! নিৰ্ম্মম, তর্ক বৃথা মিথ্যা; ত্যাজ মোর আশা । 
সত্য বলি, তিল মাত্র নাহি মোর বিষয়-পিপাঁস! । 
আছে বহু গৃহী বিশ্বে, তব্বপ্তানী, সংসারানথরাগী ; 
আমি থাকি একজন, শান্ত্রর বিধান দ্ৰোহী ত্যাগী! 
এ বিপুল ব্ৰন্ধাণ্ডের নাহি হবে কোন ক্ষতি তায় ) 
যাও, মুগ্ধে, থেকো না বৃথায়। 


খধুপে ছোঁয়ালে অগ্নি সে যেমন উটে দাপটিয়া, 
তেমনি রাজেন্দ্রস্থত| প্রত্যাখ্যানে উঠিল জলিয়া, 
কহিল, কম্পিত কণ্ঠে, উষ্ণ বাক্যে উগারিয়া জালা; 
আমারো! প্রতিজ্ঞা তব ব্ৰহ্মচৰ্য্য, বীর্য্য দত্ত ঢাল, 
যদি নাহি করি ধূলি, ত্যজিব জীবন ! এত বলি’ 
গরবিনী বেগে গেল চলি’ । 


শুধুশুযু ক্ষণকাল রহিলেন গাঙ্গেয় বিহ্বল; 
চমকি’ হেবিলা, কক্ষে গুকাইছে ফুল বিল্লদল ; 
সেইক্ষণে বসিলেন পদ্মাশন করি কুশাসনে, 
আরস্তিলা শিবপূঞ্জ নিশ্চিত, নিবিষ্ট, হৃষ্ট মনে; 
বঞ্চায় যেমন বহে সিন্ধুর গভীর তলদেশ, 
নাহি প্রাণে চাঞ্চল্যের লেশ ! 
শ্ৰীপ্ৰমথনাথ রায়চৌধুরী । 


Ee 


বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-স্তম্ভ। 
_, [১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই প্রাতঃস্মব্ণীয ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর 
মহাঁশষেব স্বর্গলাভ হয় । তাহাৰ পৰব আমব! অনেক শোকসভ' 
করিয়াছিলাষ, তাহার স্মৃতি বক্ষার্থ কমিটি কযিয়নাছিলাম, অনেকে 
তাহার জন্ত খালি পাযে হীটিব| অশৌচ পালন করিযাছিলাম ; তাঁহার 


- বিষয়ে বক্ত,ত| ও প্রবন্ধ প্ৰভৃতি কৌন অনুষ্ঠানের ক্রটি হয নাই। 


ফলন্ববপ, বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্দীতে তাহাৰ নিয়ান্কিত স্বৃতি-স্তম্ভ মস্তক 
উত্তোলন করিয়া জগতেব সমক্ষে আমাদের” গৌরব যে'যণা 
করিতেছে ৷] * ' 


১৮) 


= 


৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 


বাঙ্গলা প্রেসিডেন্দীতে হিন্দুবিধবার তালিকা । 
বিধৰান্দর 
সংখ্যা | 
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মাধবদাম বাবাজী। * 


“উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালি” শীর্ষক 
প্রবন্ধে এলাহাবাদ বাঙ্গালী প্রবাসের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই প্রাচীন 
তীর্থ স্থানে বাঙ্গালীব প্ৰবাস সম্বন্ধে আনক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আছে। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া তাহাব যতটুকু 


৯ অবগত হইয়াছি, "প্রবাসীতে” তদ্বিববণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ 


করা যাইবে । অস্ত আমরা-একজন বাঙ্গালী সাধুব বিষয় 
সাধারণের গোচর করিব। অতি অল্পলোক ব্যতীত প্রায় 
সকলেই তাঁহাকে হিন্দুস্তানী বলিয়া জানেন। সাধু মহাত্মা- 
গণের জীবনী লেখার দায়িত্ব গুরুতর । তাহাদের চরিত্র 


পি 


খা 


এমনই বিচিত্র এমনই পবিত্ৰ যে বাহিবেব লোকে তাহার, 


চ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না । তাহারা কোন্‌ অতী- 


জ্ৰিয় রাজ্যে বিহার করেন, কোন অমৃত পানে সঞ্জীবিত, 


বহেন, কি অপাৰ্ধিৰ আনন্দে বিভোর হইয়া! থাকেন, তাহা 
আমাদের ধারণাতীত ৷ গুদ্ধসত্ব মহাত্মাগণ কোন্‌ নৈসগিক 
শিক্ষা, কি গূঢ় সাধনার প্রভাবে দিব্য দৃষ্টিলাভ কবিষা 


প্রবাসী । 


১১৩ 


জীব ও জড় জগ"তর মহাবহস্য ভেদ কবিতে স্মৰ্থ হন 
এবং সাম্প্রদায়িকতার বহউৰ্দ্ধে সুখ দুঃখের অঠীন্ত দেশে 
অবস্থান করিয়া কোন্‌ চৌধ্বক শক্তিতে বিশ্বরাজ্য তাঁপার 
দিকে টানিয়া লয়েন সাধারণেব তাহা ছর্বোধ্য । এমন 
কি অপার্থিব উপাদানে তাহাদের হৃদয় গঠিত হয় নো হা 
কুস্থুম হইতেও কোমল এবং বজ্ব হইতেও কঠিন ব'লয়া 
মনে হয়; তাহা দয়া প্রেমে মুহূর্তমধ্যে বিগলত এবং 
মুহূর্তেই আবার বন্ধকঠোর নির্মমতার অটল অচলে *বি- 
ণত হইতে দেখা, যায়। একদিকে হেমন তাঁদি:গর 
বিরাট হৃদয়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড স্থান পায়, অপর দিকে তেমনি 
সেই পূত হৃদষে এক অমৃতস্বন্নপ অনন্ত পুক্ষ বাঠীত 
আর কাহারও স্থান হয় না! আজ এমনই একজন সাধুৰ 
কথ! বলিব। তাহার সমসাময়িক প্রাচীন সাধুগপের উক্ত, 
তাহার স্বরচিত প্রবন্ধ পত্ৰাদি, তাহার আশ্রমকুটার হতে 
প্রাপ্ত কাগজ পত্র পুস্তকাদি, তাঁহার ভক্ত শিষ্যমনের দিন 
লিপি এবং জনস্রুতির মধ্য দিয়! তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু 
জানা গিয়াছে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবৰণ প্রকাশ 
করা অস্ত আমাদের উদ্দেশ্য । 
এলাহাবাদ সহরের কীডগঞ্জস্থ নয়াবস্তি নমক 

পল্লীতে “মাঁধো কুঞ্জ” “বাবাজীর আশ্রম” বা “মলর'জের 
মন্দির” বলিয়া যে দেবালয় দৃষ্ট হয়, উহাই সধু ধৰ 
দাসেব পূতস্থতি বহন করিতেছে। মহাত্মা ক্রম্ানুন্দর 
কালীবাড়ী, বৃন্দাবন ও রাজপুতানায় গোস্বামীদিিগ্রে াতি- 
ষ্ঠিত বৈষ্ণব মন্দির, কাশীর জয়নারাগ্রণ কলেৰে কশ্বা 
এলাহাবাদ বঙ্গবিদ্যালয় প্রভৃতি, প্রবাসেব স্থানে স্থানে 
যেমন বাঙ্গালীর কীত্তিশ্তস্ত স্বরূপ বিবাজিত, “মাখা চুঞ্জ” 
তজ্ৰপ বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবেব স্থৃতিমন্দিত্ব' _হাব 
অনতিদূরে “নবলরাওয়ের তালাব” নামক পড়য় বাধব 
দাস বাবাজীর জন্ম হয়। ১৮২৪ খ্ৰীষ্টাব্দীয় জ্যৈষ্ঠ সেব 
কৃষ্ণপক্ষীয়। তৃতীয়া তিথি শনিবার তীহাব জন্ম ৰন । 
প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাহার পিতা এই প্রদে-শ অমন 
করিয়া স্থায়ী অধিবাসী হন, তত্পুৰ্ব্বেও এদিকে ভাইদের 
গতিবিধি ছিল। বাবাজীর পিতা ৬ মাধুচবণ সাল তৈতন্ত 
দেবেব শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশীয় এবং জনলী গে রাঙ্গ-* 
দেবের কুলোত্তব! ছিলেন। প্তামহ নিত্যানদ 'কুব 


১৩৪ 


কাটোরার ২, ক্রোশ.অস্তরে মেজাড়া গ্রামে বাসকরিতেন। 
মেজাড়া দাইতে হইলে আসানসোল ষ্টেসনে নামিতে হয় । 
এই গ্রাম বাকুড়া জেলার অন্তর্গত! ওঁ জেলায় নিত্যানন্দ 
ঠাকুরের পাঁচ খানি 'গ্রাম ছিল। মুর্শিদাবাদের ‘বিখ্যাত 
-জমিদার কান্ত বাবুকে এ পঞ্চগ্রামের 'কর দিতে হইত্‌। 


একবার: হর্বৎসরে' ক পঞ্চগ্রামের. কর-দিতে- না পারায় 


ঞ্রমীদার কতৃক উৎপীড়িত হইয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া 


যান ।' - তথায় তাঁহার দেহাস্ত হয়। এদিকে কাত্ত_ বাবু 


তুসম্পত্তি কাঁড়িয়া লয়েন। নিত্যানন্দ ঠাকুর সে সময়ে 
একজন সংস্কৃতজ্ঞ' পণ্ডিত এবং নৈতিক: ্রাহ্মণ বলিয়|' 
বিশেষ সন্বানিত'হইয়াছিলেন। তুসম্পুত্তি র্যতীত যাজক 
বৃত্তিতেও তাহার কিছু‘আয় ছিল। সুতরাং সংসাব্রে তাহার 


কোন অভাব ছিল না; কিন্তু স্বধৰ্শ্মনিষ্ঠা তাহার অরূপ 


ৰলবতী ছিল যে কেবল তাহারই -অন্ত ‘ পক্ষান্তে একবার 
খোলা/হাতে লইয়া ভিক্ষায্ন বাহির হইতেন,।- তিনি পুত্র- 
কন্তানিৰ্ব্লিশেষে সকল সম্তানকে সমভাবে শিক্ষা দান করিয়া- 
ছিলেন। মাধবদাস বাবাজীর -পিতা সাধুচরণ .তাহার 
একমাত্র পুত্র এবং গঙ্গা ও গোবিন্দ দুই কন্তা। মাধুচরণ 
ভগ্নী'গোখিন্দের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া একজন 
প্রসিদ্ধ ৰৈয়াকরণ হইয়াছিলেন।' 
= “নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, ইনিও পক্ষান্তে একবার ভিক্ষার 
-বহির্গত' হইতেন এবং যজন যাজ্জন অধ্যাপনা: ' প্রতৃতি' 


ব্ৰাহ্মণোচিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। সে সময়ে বৈষ্ণব" 
মণ্ডলীর মে কোন উৎসব উপলক্ষে তিনি পাঁচকের-.কাধ্ , 


-করিতেন। বৈষ্ণব মহাস্তগণ আর কাহারও হন্তে পাক করা 
অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিতেন ন|। কাজেই তাঁহাকে স্থানে 
স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। এই উপলক্ষে মধ্যে 
মধ্যে তাহাকে কাটোয়| এবং বৃন্দাবন, জয়পুর, কেরোলী- 
প্রভৃতি দূর দেশেও গমন-করিতে হইত। কাটোয়ার 
শ্রীনিবাস ঠাকুরের জননী তীর্থ ভ্রমণ করিতে মনস্থ 
করিলে মেক্সাড়া হইতে সাধুচরপকে ডাকিয়া পাঠান: এবং 
স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনু। তিনি সঙ্গে যাইতে স্বীকার 
পাইলে শ্রীনিবাস ঠাকুর-জননীকে তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে 
গ্ৰাঠাঁইয়| দেন। সাধুচরণের ছুই পরী: প্রথমা জী, সস্তান- 
গণ ও ভূসম্পত্ধি রক্ষণাবেক্ষণের অই গৃহেই রহিলেন। 


অধনী। 


' ইনিও পিতার ন্যায়” 


| [পর তাগী। 


কনিষ্ঠা হরিনাম্লী ৬ বৎসরের একটা সাত কত। সমত: 
ব্যাহাবে স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। প্রথমে তাঁহাব 
বৃন্দাবন হইয়া জয়পুর এবং কেরৌলিতে কিছুদিন বাস 
করেন এবং তথা হইতে সকলে এলাহাবাদে আগমন 
করেন। শ্রীনিবাস ঠাকুরের জননী তিন দিবস এখানে 
তীর্থাদি দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন | সাধুচরণ 
কিন্তু প্রয়াগে স্থায়ী বাস স্থাপন .করিলেন-। এখানে 
নবলবাওঁয়ের তালাব নামক পল্লীতে ৪০২ টাকা মূলো 
একটি বাড়ী খরিদ করিলেন। এই বাটিতে তাহার ৯টি 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। মাধবদাস বাবাজী সৰ্ব্ব কনিষ্ঠ এবং 
তিনিই একমাত্র জীবিত ছিলেন। এই বৈষ্ণব পরিবারে 
জ্ৰীশিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং মৰ্য্যাদ দেখিয়া মনে - 
হয় সেসমরে মধ্যবিত্ত ভদ্ৰ পরিবারে স্ত্ীশিক্ষার ভুরি প্রচ- 
লন ছিল। 'সাধুচরণ যেমন তাঁহার বিহুষী ভগ্নী গোবিন্দের 
নিকট ব্যাকরণাদি শাস্ত্ৰ অধ্যগ্নন করিয়া বিদ্যার্জন_ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার একমাত্র কন্যা হরিদেবীকে 
তন্প সংস্কৃত বিবিধশাস্তে স্নুপণ্ডিত| করিয়াছিলেন। এক- { 
খানি দিনলিপিতে দেখা গেল্‌ একবার তাঁহারা সকলে 
চিত্ৰকূট তীৰ্থে গমন করেন। তথায় একটি রি 
লোকদিগের স্নান কবিবার অধিকার নাই। তজ্জন্ত হরিদেব? 
সেই কুণ্ডে অবতবণ করিলে  পাগডাগখ মহাকোলাহল 
করিয়| উঠে কিন্তু তিনি কুণ্ড মধ্য হইতে উদারভাবাস্বক 
কতকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শ্লোক এমনই মধুরকণ্ঠে 
আবৃত্তি করিয়া! শুনাইয়াছিলেন ষে পাণ্ডাগণ মুগ্ধ হইয়া 
বলিলেন এরূপ স্ত্রীলোকের কুঁও স্নানে কোন বাঁধা নাই। 
তৎপরে'-তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন পিতার 
উপযুক্ত কন্তা বটেন। শাস্ত্রীয় প্রধান প্রধান গ্রস্থগুলি 
তাহার অধীত ছিল; ধৰ্ম্মে তীাহার অচল! ভক্তি ছিল। 
কখন কখন তিনি সমস্ত রাত্রি শাস্ত্ৰীয় এন্থ পাঠে এবং-- 
ধর্দার্সেচিনীতে কাটাইয়া দিতেন ৷ রমণী হইলে কি হয়, 
তাহার অধ্যবসায়, ধৰ্ম্মনিষ্ঠা এবং অধ্য়ন্পৃহার নিকট) 
অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতকে ও পরাজয় স্বীকার করিতে 
হয়। বিহুষী হরিদেবীর ২৭ বৎসর বয়ক্রমকালে এলাহা- 
বাঁদনিবাসী বেণীপ্রসাদ নামক জনৈক' এদেশীক ব্রাহ্মণের 
সহিত বিবাহ হয়। ইহাদের দুইটি পুত্র সম্তান জন্মগ্ৰহণ 


লা 


lon) 


ম 


৪ৰ্থ সংখ্যা | | 


রিয়া! অন্নে কালগ্ৰাসে পতিত হয়। ইহঁরাও কেহ 
"এক্ষণে জীবিত নাই। বাঙ্গালী ও হিন্মুস্তানীর মধ্যে এই- 
রূপ বৈবাহিক আদান প্রদান চলিয়া গেলে বড় ভাল হয়। 
এইরূপ প্রাপ্তবয়স্ক সুশিক্ষিতা হিন্দু মহিলার বিবাহ হইতে 
শিশুবিবাহ্‌সমর্থকদিগেরও অনেক শিখিবার আছে । 

সে সময় এ প্রদেশে ইংরাজ সরকারে বাঙ্গালীদের 
কিরূপ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রবাসীর পাঠকগণের 
তাহা অবিদিত নাই। সকল উচ্চকর্মই বাঙ্গালী কৰ্ম্ম 
চারীর হস্তে স্তস্ত ছিল। তখন এলাহাবাদের কলেক্টর 
ছিলেন মিঃ রাইট । বৈদ্বনাথ সামস্ত নামে একল্পন 


‘বাঙ্গালী তাঁহার নাজীর ছিলেন। -ইনি এরং কালীগতি রায়+ 


নামে অন্ত একজন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী তৎকালীন বাঙ্গালী 


৮৮ সমাজের নেতা ছিলেন। উভয়েই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন 


এবং সাধুচুরণকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ 
মাধরদাসের জননী তাহার উপাস্য দেবতা রাধাকৃষ্ণের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং একটি পুষ্পবাটিকা নির্মাণের অন্ত 
সামন্ত মহাশয়কে একটু জমী খরিদ করিয়া দিতে অনন- 
রোধ করেন। বৈদ্যনাথ বাবু চেষ্টা করিয়া, বর্তমান 
মন্দিরের জন্তু সরকার হইতে ছুই বিধা এবং বট ও 
পুষ্পবাটিকার জন্তু ৪ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া দেন ৷ মাধব 


৯ বাবাজী যখন দশ মাসের শিশু তখন তাহার পিতা পুরাতন 


বাটি বিক্রয় ক্রিয়া এই নূতন বাটিতে প্রবেশ করেন) 
তিনি প্রত্যহ ব্রিবেদীসঙ্গমে স্নান করিতে ফ্লাইতেন এবং 
ফিরিবার কালে তথায় মাধবদাস নামে জনৈক সাধুর 
সহিত ধৰ্ম্মানাপ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। রাত্রি, হই 


‘> ঘুটিকা্‌র সময় তাহার কনিষ্ঠ পুর তুমিষ্ট হইলে তিনি 


নে 


পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাগানে যাইয়া পূর্বক্ত সাধুকে এ সংবাদ 
দিলেন ।-. সাধু বলিলেন তোমার এই পুত্র দীৰ্ঘদীবী 
- হইবেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি সাধু ও জ্ঞানীগণের 
- প্রধান হইবেন ৷ তাহার “মাধবদাস এই নাম রাখিও |” 
এই আদেশাহসারে মাধবদাস -নামেই তিনি অভিহিত 
»হন। কিন্ত তিনি এ প্রদেশে “মহারাজ” বা “মাধ 
মহারাজ” ' নামেই প্রসিদ্ধ । 


- : যথায় ডাক্তার মহেন্্রনাথ ওহদেদার রায বাহাদুরের অটালিকা 


বিয়ুঞ্মান, সেইস্থানে এ কালীগতি রায়ের বাটি ছিল। . 


বালী । | ১৩৫ 


চির্ঞখাইসাৰে € বদর বয়সে তাহান হাতে খড়ি 
হয়। তিনি পিতার নিকট্‌ বাঙ্গাল! শিল্লা-করেন এবং 
দশবৎসর বত্লক্ৰম পর্য্যন্ত “মূহঙ্গু- লুনিয়া” নমে একজন 
হিন্দুন্তানী গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যান ।. তথয তনি 
হিন্দি কায়েখী হিসাব -কিতার ও পত্রাদি লখনাঁর ধারা 
শিক্ষা, করেন । ১ মহঙ্ু তাহারে একবার গ্ৰাণী দেয়ায় 
তাহার পিতা তাহার শিক্ষার্‌-ভাঁর মাধব দত্ত নামে এন্জন 
বাঙ্গালী শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করেন. প্ঠচ্ছশয় তনি 
এরূপ ক্রীড়াসক্ত, এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্রোশ্ন-ভাব 
ছিলেন যে উত্তরকালে তাহার অগাধ জ্ঞান তম ধর্ধয 
এবং প্রশীস্ত মূর্তির কথা ভারিলে বিস্মিত ভুইতে হয়.। 
দিনলিপিতে এস্লকলৈর তরি ভুরি দৃষ্টান্ত নিহিত অনুছ। 
একদা তাহার পিতা লবণ ক্রয় করিয়া আনিবার জন্তু 
৯» কড়া কড়ি দিয়| দোকানে পাঠাইয়া দেনা নি 
ভোর চারিটার সময় বাহির হইয়া অপর-হু ৪ ঘটকার 
সময় ফিরিয়া .আইসেন। বাড়ী হইতে খেলো করিতে 
করিতে গঙ্গার চড়! পধ্যস্ত গিয়। পৌছেন এনং তল হইতে 
ফিরিবার কালে বাড়ীর, সন্নিকটে একস্থানে জুৰ্বা খলা 
দেখিতে দাঁড়াইয়া যান। তাহার পিতা স্তাদ পইয়া 
এইরূপ অবস্থায় ধৃত করিয়া কঠিন শাস্তি. শ্রৰদন করেন। 
ক্রীড়ার অন্য তিনি কর়েকবার় পিতামাতার নিল্ট তরু- 
স্কৃত এবং প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ শীষ্টালে তিনি 
ইংরাজী স্কুলে তি হনু। এখানে সেই প্রথম-ইংলাজী 
শিক্ষার হুত্রপাত হইয়াছে। তৎকালীন বট মহ সৃতি 
বেট্িফ্ক উচ শিক্ষা সম্বন্ধীয় রাজআজ্ঞা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ইতিপূর্বে প্রচার করিয়াছেন । তদন্থলারে 
এখানে “বুচর কি মহল” (কসাইবাড়ী ) ছামে একটি 
বাড়ীতে ‘প্ৰথম উচ্চৃশিক্ষার উপযোগী, একট ইংনাজী 
বিদ্যালয় খুলা হইয়াছে। , মাধবদাস -বাবান্সী ফখন এই 
বিদ্যালয়ে ভি হন তখন ক্লিফ্ট (00140) সাহেব তথ্যক্ষ 
ছিলেন। এই ক্লিফ্টু সাহেবের ভূগোল তখন বিদ্র লয়ে 
পাঠ্য ছিল? এইস্থান হইতে স্কুলটি কঁচ্ডপুঞ্জ থনার 
অন্তৰ্গত হ্যারিংটন সাহেবের বালায় এবং পরে ভট্নিকটব্তী 
প্ৰাষীকেবাগ” নামে গরোয়ালিয়ারের মহারজ্রের উন্তানু 
সম্মুথস্থ একটি সরকারী বাড়ীতে স্থায়ীয্মপে উঠিয়া ঢার। 


১৩৬ 


এক্ষণে স্থুলটির নিদৰ্শন স্বরূপ এক বৃহৎ ভগ্ন প্রাচীর ও 
একটি সিংহদ্বার মাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রায় ৬০৬৫ বৎসর 
পূর্বে ইহার সন্মুখস্থ প্রাঙ্গনে একজন নৈষ্ঠক বৈষ্ণবের 
সন্তান সহাধ্যায়িগণ ও অধ্যাপক লুইশ সাহেবেরসহিত ফুট- 
বল ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন। কলিকাতায় হেয়ার 
ডিরোঁজিও প্রভৃতি উদারমতি শিক্ষকগণ যেবপ ছাত্রগণের 
সহিত অক্মীয়ভাবে মিশিতেন, লুইস সাহেব তদ্রপ স্বীয 
ছাত্রগণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহাদের 
সুখ দুঃখে সহান্থৃভূতি প্রকাশ করিতেন এবং তাহাদের 
মানসিক নৈতিক এবং দৈহিক উন্নতির প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতেন। ছাত্রগণ সংসারিক কোন বিষয়েই 
তাহার পরামর্শ না লইবা কাৰ্য্য করিত না। গুরু ও 
শিষ্যের মধ্যে যে একটা পবিত্র সম্বন্ধ আছে, যাহা একটি 
আকাশকুস্থমে পরিণত হইয়াছে, সুইস দাহেবে তাহা পূৰ্ণ- 
মাত্রার বিদ্যমান ছিল । মাধবদাস বাবাজী যখন তাহার 
পিতৃবৎ দেহ মমতা সরল স্বভাব, উচ্চশিক্ষা ও সত্যনিষ্ঠা 
প্রতৃতি বিবিধ স্দ্‌গুণের প্রশংসা! করিতেন, তখন সেই 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্ৰুপূৰ্ণ হইয়া আসিত, তিনি 
বলিতেন_ “এমন ইংরাজ বুঝি আর এখন এদেশে আই- 
সেন না” ' বাবাজী ৮ বৎসর এই লুইস সাহেবের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই বিগ্ভালয়ে ভর্তি হইবার 
ছুই তিন বৎসর পরে দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন 
হন। কথিত আছে বৃন্দাবন অবস্থিতিকালে ৬সাধুচরণ 
তুলসীর নালাকাটা বা ছিত্রকরা শিক্ষা করেন এবং তাহাতে 
তাহার বেশ আয় হয়। সেই ব্যবসা তিনি এলাহাবাদেও 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্বারা এখানে প্রতি বৎসর 
অন্যান ৫০২ টাকা করিয়া সঞ্চয় করিতেন কিন্তু কোন 
কারণ বশতঃ দ্বারাগপ্জের পঞ্চায়েত আখড়া নামক মণ্ডলীর 
নিকট তঁহার কীডগঞ্জের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ৯০২ টাকা 
খণ গ্রহণ করেন। এ খণ পরিশোধ করিবার জন্য দেশে 
গমন করেন, ও এই সুত্রে তাহার জন্মভূমি ও দেশস্থ পরিবার- 
বর্গকে দেখিয়া আইলেন,। মেজাড়া হইতে প্রত্যাগমন 
কালে গাজীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এস্থান 
হইতে আর তাহাকে 'ফিরিতে হইল না । 

একদিন তিনি সন্ধ্যার সময় জাহ্নবীতীরে ইষ্টনাম জপ 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভষ্টা। 


করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এত অল্প 
বয়সে পিতৃহীন হইলেন বটে কিন্তু তাহার জননী. তাহাকে 
কোন অভাব জানিতে দেন নাই। মহাপুরুষগণের জননী- 
রাও বে মহাপ্ৰাণ লইয়া আইসেন সর্বত্রই তাহার প্রমাণ 
আছে। কিন্তু এ সংসারে' কয়জন লোকের ভাগ্যে বিদ্যা- 
সাগর, গাঁফিল্ড, জোন্স প্রভৃতির জননীর স্যায় জননী লাভ 
হয়? খষি মাধবদাসের মাতা সেই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে 
একজন ৷৷ সেই সাধ্বী ভগবদ্তক্তি বুদ্ধি ধৈৰ্য্য এবং নিষ্ঠা 
প্রভৃতি সদ্গুণে নারীকুলের আদৰ্শ ছিলেন। তিনি পুত্রকে 
শৈশব হইতেই ধর্মপ্রাণ, স্থনীতিপরায়ণ ও শিক্ষিত 
করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং পুত্রের মানসিক ও. 
আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের পথে কোন বাঁধা জন্মিতে দেন 
নাই। তিনি তাহাকে কখনও ইহা কর, উহা কব, 
বলিয়া উপদেশ দিতেন না। উপদেশ দিবার প্রণালীই 
তাহার ভিন্নৰপ ছিল। তিনি বলিতেন__্গুরুদেবের 
নিকট আমি এই উপদেশ পাইয়াছি।” লেখাপড়া 
শিধাইবার অন্ত জননীর এরূপ আয়াস ও যত্ব' অতি অল্পই 
দেখা যায়'। তিনি পুত্রের ক্ৰীড়াপক্তির কথা জানিতেন। : 
এজন্*তিনি যাহাতে প্রত্যহ বিগ্তালয়ে যান ততপ্রতি লক্ষ 
রাখিতেন এবং সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিতেন। অস্থখ 
হইলেও নিস্তার ছিল না__জরে উঠিতে পারেন না) 
জননীও ছাড়িবেন না) “অন্ুখ হইয়াছে; বিদ্যালয়ের কোন 
স্থানে শুইয়া থাকিবে; বাড়ীতে থাকা হবে না”; এই বলিয়া 
ক্রোড়ে করিয়া বিস্তালয়ে রাখিয়৷ আসিতেন। কতবার 
লুইস সাহেব অসুস্থ দেখিয়া জেদ করিয়া! গৃহে 'ফিরাইয়া . 
'দিয়াছেন। বালক মাধব দাস পাঠে বিশেষ মনোযোগী 
ছিলেন না বটে কিন্ত তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে একবার 
ষাহা'পাঠ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত । 
লুইস সাহেব তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি 
বিগ্ভালয়ের দ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন। আবছুল্লা নামে একজন = 
মুসলমান ছাত্র সর্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একবার ২ 
উভয়ে বিবাদ হয়। গালির জন্ত তিনি গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালা ত্যাগ করেন এবং গালি দেওয়াতেই আবার 
আবহুল্লার সহিত বিবাদ বাধে। আবছুল্লাকে তিনি জুতা 
প্রহার কর্েন। লুইস সাহেব এ সমস্তই গোপনে দেখিয়া- 


nw 


চর্থ সংখ্যা । ] 


ছিলেন ।-_এই ব্যাপার সাহেবের গোচর হইলে আঁবহুল্া 
বাবাজর নামে অনেক মিথ্যা দোষারোপ করে কিন্ত 
বালক মাধব দাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমূল সমস্ত 
যথাযথ বর্ণন করিলেন | আত্মদোষ স্বীকার করিতেও 
কুষ্টিত হইলেন ন| । তাহার এই নৈতিক বলের পরিচয় 
পাইয়া লুইস সাহেব.তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং 
কোন বটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হইলে তীহা- 
কেই স্ৰিজ্ঞাস| করিতেন । সত্য কথা' বলিতে তিনি ভীত 
হইতেন না। ভয় বা প্রলোভনের বশে কখন তিনি 
মিথ্যা! আচরণ করিতেন না। সত্যনিষ্ঠা তাঁহার মজ্জাগত 
ছিল। সত্যের অপলাগ দেখিলেই তিনি অগ্নিশন্মা হইয়া 
উঠিতেন। তাহার জীবনে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। একবার বিনাকারণে লুইস সাহেব তাহাকে তির- 
স্কার করেন। তাহাতে কয়েক বৎসর তিনি সাহেবের প্রতি 
চাহিয় দেখেন নাঁই। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন, 
তাহার" প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কিন্তু “সদাসর্বদা মুখের 
উপর একথানি পুস্তক আড়াল দিয়া রাখিতেন।- আর 
একবার তাঁহার জর হওয়ায় পাঠ তৈয়ার করিতে পারেন 
নাই। লুইস.সাহেব সে কথা বিশ্বাস না" করিয়া তাঁহাকে 
সামান্ত গ্রহার করেন ৷ ইহাতে বালক মাধব দাস এতই 
বিরক্ত হন বে সেঁই কারণে বিদ্যালয় ‘ত্যাগ করেন' এবং 
গরুর শাড়ী করিয়া (তখন রেল হয় নাই) একাকী এলাহা- 
বাদ হইতে কাশী যান। সেখানে কাশীর গভর্ণমেন্ট স্কুলে 
ভর্তি হুইয়া স্বীয় শ্রেণীর সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেন। 
ইহাই শেষে তাহার কাশীবাসের. ‘প্রতিবন্ধক 'হইল। 
এখানে -স্বহস্তে রুটী গড়িয়া খাইতে হইত, অতি কষ্টে 


একজ:নর আশ্রয়ে থাকিতে হইত, কিন্তু“ তথাপি তাঁহার -- 


অধ্যবনায়ের শেষ ছিল না । যে প্রতিবর্ধকের কথা বলা 
হইল তাহা এই,--তঁহার সহপাঠীরা: দেখিল কোথা 
হইতে একজন * অন্তঞাতকুলশীল দরিদ্র ব্ৰাহ্মণসন্তান 
আসিয়া তাহাদের সকলকে পরাস্ত করিল ; তাহাদের খাহ! 


কিছু প্রতিভা ছিল, সেই একজনের অন্ত তাহা নিষ্প্ৰভ . 


হুইয়। সড়িল। এই ঈর্ষা ক্রমে এতই বুদ্ধি পাইল যে 
একছিন সকলে একত্র হইয়| মাধবদীসকে বলিল, "আমর! 
চাঁদা করিয়া তোমার পথ খরচ দিতেছি, "তুমি বাড়ী 


প্রবাসী । 


$৩৭ 


লে শ-{ শিরা 


ফিরিয়া যাও | কাশীতে তোমার থাকা হৰে না। 


থাকিলে আমরা তোমায় ভয়ানক বিরক্ত করিন।» স্ষুণ- 
মনে মাধব দাস' তাহাদের: অর্থে এলাহানারে ফির! 
আসিলেন এবং পুনরায় লুইস'দাহেবের স্কুলে ভন্ত-হুই- 
লেন। এতদিন পরে সাহেব তাহার প্রিয় ছাত্রকে বুনঃ- 
প্রাপ্ত হুইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং বিশে যত্ন সহ- 
কারে তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন । বিজ্ঞা- 
নের বিবিধ বিভাগ এবং সাধারণ সাহিত্য তখন ভ ধীত 
হইত ৷ * বাবাজী জ্যোতিব্বিস্তা, জ্যামিতি ও বীন্সস শতে 
বিলক্ষণ পারিদশিতা! লাভ করিয়াছিলেন ৷ স্ারস্নন বার্ড 
(ধিনি এই প্রদেশের রেভিনিউ বোর্ডের মেনর এবং ছাট 
লাট হন) একবার 'জ্যামিতির পরীক্ষা লইয়া নাঁবজীর 
তাহাতে অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং 
সমন্তোষের নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে, একখানি স্ন) মিতি গ্রন্থ 
উপহার দেন। আর একবার" লর্ড অর্কল্যাও বাহাছুর 
বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিলে লুইস স'হ্বেৰ এক 
খানি জ্যামিতি গ্ৰন্থ তাহার হস্তে দিয়! ছাত্রণণক পাক্ষা 
করিতে অন্থরোধ করেন ।: বড়লাট বাহাদুর বলেন যু 
am too old for that". তধন তাহার জনৈক হেক্রে- 


.টরি ওঁ পরীক্ষা গ্রহণ করেন ৷ ' ইহাতে মাধ্নদাস বাবাজী 


এরূপ দক্ষতার পরিচয় দান করেন যে পরীক্ষক প্রন্গান্তে 
বলেন,_Mr. Lewis, these are cadets and not 
Schoolboys. 
them.” 


Procure some sitcacicn for 


১৩৮ 


,. (২) 
চারু হাসিনী, 
তুমি অময়-ভবন-বাঁসিনী। 
নূরের দুঃখ বেদনা, 
'_ তোমার হৃদয়ে বাধে ন| 
তাই সুখের কুঞ্জে 
[নিয়ত মঞ্জু 
-_ ভাঁষিনী। 
(৩) টি 
বরবর্ণিনী, 
সুরুঅপ্সরগণ-বন্দিনী ! 
উজ্জল রূপের আলোকে, 
বিবুধ-নয়ন ঝলকে । 
মরি স্তম্ভিত দেব 
সঙ্গীতে তব 
ভাঁমিনী । 
(8) 
স্থুর যুবতি, 
তব ফুল্প কমল-মুরতি, 
* ভাসিছে স্বৰ্গ-সরসীতে 
| অক্ষম নর পরশিতে। 
সুধু স্তব্ধ নেত্ৰে 
করে গো পাৰ্থ 
আরতি ৷ 


২হ। মর্ভে। 
(১) 


সুভদ্ৰে ! তামসী নিশি  আবরিল বিশ্ব আসি, 


হের একবার ৷ 

দয়াময় বিধাতার আদি সৃষ্টি করুণার 
এহি অন্ধকার । 

নিথিল জগত সপ্ত; বিশ্বের বিভ্ভে লুপ্ত ; 
| ০ প্রশাস্ত অন্বর ; 

স্থির দিঠি প্রেমভর! বিকাশি’, অগণ্য তারা, 


শোভিছে হুনার। 


প্রবাসী | 


[ ৩য় ভাগ । 
আশার নিশ্বাস রূপে সমীরণ চুপে চুপে 
ৰ -বহিছে মধুর। 
প্ৰে্নসীরে হুই জনে _ এস এই. গুভক্ষণে 
বাই বহুদূর ৷ 
| (২) 
অজিন বন্ধল বাসে ছিন্ন আমি বনবাসে, . 
__ সন্ত্যাসীর মত; 
গিরি-নির্বরিনী-কুলে, গুহা মাঝে, তরুমুলে 
ছিন্থ ধ্যানরত। 
সুকঠোর সে সাধনে, লভিয়াছি তোম ধনে, 
ওহে পুণ্যফল ! 
সযতনে বুকে তাই লুকায়ে রাখিতে চাই 
জীবন-সন্বল। 
এস তবে সঙ্গোপনে এ নিশিতে ছুই জনে 
প্রফুল্ল অস্তরে 
উড়ে যাই শূন্যপথে .. প্রেমের পুষ্পক রথে 
দূর দূরাস্তরে ৷ 
ৰ (৩) , 
তোমারি প্রেমেতে ঞিয়ে তপস্বী সাজিব গিয়ে 
সুদুর ভবনে ;., 
কুস্তলের ছায়াতলে অধর-নিঝর কোলে 
, রহির বিজনে। * 
চাহিয়| তোমার পানে আঁখি রবে তব ধ্যানে, 
হে প্রেম-পুত্তলি। .. 
প্রেমের বন্দন! গানে , নিত্য নব রস প্রাণে 
22776 উঠিবে উছলি ৷ 
১ ত্লাভিয়] সাধন-ফল তব প্ৰেম নিরমল, 
. রুছিব উল্লাসে! . 
চল তবে দৌহে যাই তেজি এনিঠুর ঠাই 
সুদুর প্রবাসে । 
শ্ৰীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার । 


ৰু " বংশসস্তৃত এবং সংখার প্রায়-৬০০১০০০ লক্ষ । 


৪্থ সংখ্যা। ] 
- মালাৰারের চেরুমা। 
দক্ষিণ ভাবতবর্ষের মাণাবার প্রদেশে “চেক্ম|” নামে 
এক. প্রকার জাতি আছে। তাঁহারা সাধারণতঃ ক্রীতদাস- 
অস্তান্ত 
আদিম জাতির স্তায় তাহ"রাও বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বে 
তাহাদের নিজের লোকজন লইয়া বনে জঙ্গলে ব্যাপ্ত, 


ভন্ুকাদির সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাম করিত। আহারের 
অভাব হইত না, পানীয় জলের অভাব বোধ করিত না, 


_ সমস্তই স্বাধীনভাবে এবং অনায়াসে সংগৃহীত হইত। পূর্বে, 
- তাহারা ভৃত, দৈত্যাদিকে দেবতাজানে পূজা করিত কিন্ত 
১. কালক্রমে হিন্দুধর্ম তাহাদের মধ্যে অজানিত্ভাবে প্রবেশ 


করিয়াছে! বর্তমান সময়ে তাহাদের অধিকাংশ ক্ৰিয়া- 
কলাপ হিন্দুভাবে সম্পন্ন হইলেও তাহার! এখনো ভূত পূজা 
হইতে নিবৃত্ত হয় ন'ই। তাহাদের জীপুক্লয, আবালবৃদ্ধ- 
বণিত| সকলেরই বিশ্বাস যে পৃথিবীতে ৭,৪৪৮টা ভূত আছো।, 
এই সকল ভুত পৃথিবী শাসন করিতেছে। তাহারা সন্ধষ্ট হইলে 
কঠিন পীড়া হইতে মহুষ্যকে মুক্তি দিতে পারে, রুষ্ট হইলে 
দুরারোগ্য পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারে। তাহার! অগ্রপর্ 
হইয়া লোককে অনন্ত দুঃখের অনস্তখাদে নিক্ষেপ করিতে 
পারে। এই ভূত আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত,স্ত্রী ও 
পুরুষ। পুরুষ ভূত কেবল পুরুষদ্রিগের শরীরে প্রবেশ 
করে অথবা অন্ত প্রকারে কেবল পুক্রষ. মানুষকেই কষ্ট 
দেয়, আর স্ত্রী ভূত বা পে্রী কেবল স্ত্রীলোকদিগের দেহে 


এ" আবিভূতি হয় এবং কেবল তাহাদিগকেই যাতনা দেয়। 


hed 


আৰ্ধ্যসংগ্ৰাম এবং বিজয়ের পূব্ব হইতে চেকমারা 
অন্তান্ত নীচ আদিমঙ্গাতির স্তায় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক 


জানশৃন্ত হইয়া শোচনীয় দাস্তবৃত্তিতে জীবন অতিবাহিত 


.. _করিত। মালাবার বৃটিশ অধিকারে আসিবার পূর্বে 


কিঞ্চিৎ নন এক শতাব্দী হইল তাহারা দাস্তবৃত্তি করিত 
এ এবং তাহাদের প্রভু ‘ও মালিক উচ্চবংশীয় নামবুক্রি- 


= ব্রাহ্মণ গর্বিত নায়ার দলপতির হন্তে তাহাদের জীবন 


মরণের ক্ষমতা! ন্যন্ত ছিল এবং সঘাসর্বদা এই ক্ষমতা 
নিষ্ঠুর আততায়ীর স্তায় পরিচালিত হইত। সে তাহাদিগকে 
বিক্রয় করিত বা, ভাড়া দিত এবং সাধারণতঃ তাহাদের 


রানী | 


১৯৯ 


প্রতি নি ব্যবহার করিত। ুটিলরাজোর সুন সন 
প্রভাবে সেই জাতীর (বুদ্ধি ব্রাহ্মণের ) ক্ষমত" জ্ইণ রি- 
মাণৈ হসি হইয়াছে, যদিও সৈ আর তাঁদের জঁবন- 


“মরণের কর্তা নহে, তবুও তাভার! এখনে! ভাহারই চাস, 


এবং বিক্ৰয়-ৰা ভাড়া দেওয়ার প্রথা অতি সংগোপনে লি- 
তেছে। মীলাবরির যে অংশ চাষ আবাদ হয়৷ চেরুচার! 
সেই অংশে কুলি বা শ্রমন্থীবিরূপে ১৪৪ ষান্তলেন্তে 
কান্দ করে। ' ৷ 

তাহাঁদৈর ধিবাহ পঁঙ্ধতি বিস্ময়কর ও বিবহন্যালীয় 
সম্পন্ন হইতে কিছু অধিক দিবসের প্রয়োজন হরৰ। তাহা” 
দর ভ্রাতা ভগিনীতৈ বিবাহ হয় না কিন্তু ব্ৰাত্ৰার পুু-বা 
কন্তার সহিত ভগিনীর কন্টার বা পুত্রের বিবাহ নেে। 
স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার ভগিনীর ‘সহিত পুনরয় ভিবাহ 
হইতে ‘পারে কিন্তু মোসলমানদিগের ন্যায় সী র্যানে 
তাহার -অন্ত ভগিনীর সহিত বিবাঁহ হইতে পাঁতর না। 
চেকুম! যুবকদিগের সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়স বিবাহ 
হয় এবং চেরুমা কন্তাগণ অপেক্ষাকৃত অক্পবয়সে পরি নীতা 
হয়। তাহাদের পিতামাতা প্রভৃতি অভিভানকগ* বিবাহ 
সম্বন্ধ স্থির করে। -সন্বন্ধ স্থির. হইবার পূৰ্ব্বে পুত্র স্তা 
উভ্রর্পক্ষের লোক উউয়ের বাড়ীতে কিছুদিন 'ওনা ভাসা 
করে, পরে শেষ সাক্ষাতের দিবস বরকর্তা তাস্ান্্ আশীয়- 
স্বজন লইয়। এক, সারে দণ্ডায়মান হয়, তহার সুখে 
কন্তাকর্তা তাহার আত্মীয়স্বজন লইয়া দণ্ডীয়বান হয়। 
পরে বরকর্ত! একটা মুদ্রার সহিত কতকগুলি পার হন্তা- 
কর্তার হন্তে'অর্পণ করে। এই উপহার সাঁদুর গৃহীত 
হয় এবং পানের কিয়দংশ অৰ্পণকারীকে গতৰ করা 
হয়। তাহাব পর বিবাহ সম্বন্ধে দুইএকটী কথা হইলে 
এক জাল! তালের তাড়ি আনয়ন করা হয়, স্রীপুক্ষষ, 
বালকবালিক| সকলেই তাহা পূর্ণমাত্রায় পাস করয়া 
সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। . 


ইহার অন্পপ্িবস পর বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়। হন্মা- 


_নের অন্ত বরকর্তা, একটা. পিত্বুলের অন্গুরীয় কহাকে উপ- 


ঢৌকন দেয়, কন্তাকর্তা, তাহ! কন্তার গলায় স্থতা নর 
বুলাইয়া দেয়। বিবাহের ধার্য্যদিবসে বরকফৰ্ত্তা বরা = 
লইয়া কন্তার বাড়ীতে উপস্থিত,হয় | তাহাদের অস্যৎসার 


২89 ত 


রিমিত্ত-একটা.চন্তাতপ টাঙ্গান- থাকে. _ তাহারা" উহার 
নীচে য়াইবেৰ্‌ :উপর উপবেশন করেন, পাত্রী. শুভ্রবন্ 


পরিধান ;ক্রিয়|-ও,পিত্তলের অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া! সমস্ত: 


দিন:এবং রাত্রি রাড়ীর ভিতর থারে। বরযাত্রীরা, বাহিরে 
যেই চক্্াতপের,ত্লে. অবস্থান করে , এবং .চিত্প্ুল্প.ও 
রিবাইর্ক্নী সামোদে অতিবাহিত-ব্রিবার অল্প ‘তাড়ি’ 
দ্েরীর জ্লারাধনা।করে ৷. তাহার,ফুে, তাঁহার! অচিরেই, 
গে এবং সেই বানের উপর ই 
তেই নিশ্ি:অতিবাহিত্‌, হুইয়া যাঁয়।. পরদিবম-প্রাত:- 
আটি “কঞ্ডাকৰ্ভা- বাড়ীর -ভিতর যাইয়া কন্তাকে 
বাদ্ধির্ংকরয়া,টাদ্বোয়ার-নীচে যায়।: ‘তথায় পূৰ্ব্ব- হইতেই, 
উভূয্বপাক্লর:লোক- হুই সারিতে দীড়াইয়া থাকে.। উত্স 
- পুক্ষ্ববর এবংএকন্তাকে টাকা, 'অলঙ্কার,, কাপড়, : গামছা 
প্রদ্ধালকর-।২ 'তৎগরে , একজন-বৃদ্ধ বরের মাথায় একং 
করেন' 'পাত্ৰীকে-তাহার নূতন আত্মীয়ের হন্যে তখনই 
তূ্পণ কৱা হয়, এবং :একটী জমকাল ভোজ দিয়া বিবাহ- 
ব্যাপার সমাধা ক্লৱা,হয়। :এই সময় চেরুম| স্ত্রীলোকের! 
ছোলের্‌ তালে তালে. অপূর্ব এবং কিন্তৃতকিমাকার ধরণের 
নৃত্যযএরং গানধকরে । = সময় সময় তাহারা নৃত্য .কল্পিতে 
করিতে: এতদূর ‘উত্তেজিত, হয় যে, তাহারা গৃহের এক 
কোণ,হইতে, অন্ত কোণ, পধ্যস্ত, কেবল,দৌড়াইয়া, বেড়ায়। 
দায়ত্বের,সময় এদাসের: মালিক উভয়পক্ষের - লোকুজনকে 
দুই.দিনে:‘সিধাং ( আহারীয়, সামঞ্জী ) দিচ্ছেন | ০... ॥ 
*" গ্রীয়ে কাহারো মৃত্যু হইলে একপ্রকার ভয়ঙ্কর ঢাকের 
বাস্ত কর! হয় মৃতের আত্মীয়, ও -বন্ধুবান্ধব..সেই শব্দ 
শ্রবণ রুরিয়া শোক..প্রকাশ করিতে সমবেত হয়। পুরু- 
যের স্ত্যু হইয়ে তাহার স্ত্রীর স্কন্ধে একখানি সাদা, চাদরু 
দেওয়া হয় তৎপর,তাহাকে আর- একখানি লোহিত ‘বস্ত্ৰে 
আবৃত কর! হয় জমিদার মৃত্যু সংবাদ অরগত-- হইলে 
রাহ ই, সি ছি ডে ত ৮২৯৭৩ ও রর 


তক ইত পপ সহিত 


প্রবাসী। 


চা 


খানিকটা তৈল ও একখানি তুলার সাদা বস্তু পাঠাইয়া 
দেন। যখন মৃত দেহকে: সমাধিস্থ করা হয় তখন উপস্থিত 
সকলেই তাহা একবার স্পর্শ করে এবং স্ত্রীর গাত্র হইতে 
লোহিত বস্তুধানি অপস্থত কর! হয়। - পরে তাহারা স্নান 
করিয়া নিজ নিজ্র.বাড়ীতে প্রস্থান করে। লোহিত ব্স্ু- 


" খাখি বহুখণ্ডে কণ্তিত হয়, এবং' তাহার এক এক খণ্ড এক 


একজন মৃতের-স্থৃতি চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করে। সমাধির 
পরদিন, অন্তান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকাও সম্পন্ন" হয়। 
তাহাদের ধর্মবিশ্বাস অতি বিস্ময়কর । 
_ তাহাদের" মতে “মানবজাতির উৎপত্তির বিবরণ অতি. 
কৌতুহলৌদ্দীপক ৷ তাহারা বলে যে, পূৰ্ব্বে একজন মাত্র 
চেকুমা আলোক, ছিল। সে -১২০০০. হাজার সস্তান- 
সম্ততি প্রসব করে। “সেই সকল সন্তানমস্ততি হইতে 
পৃথিবীতে নানাজাতির উৎপত্তি হইয়াছে । তাহারা বলে 
যে, সূর্য্য হস্তী’ বাহিত :এরথানি প্রকাণ্ড ও বহুমূল্য রথে 
চাপিয়া প্রত্যহ "দগ্ধ 'সাগরে অবতরণ করেন এবং একটা 
গর্তের ময়া দিয়া তিনি প্রত্যহ যে স্থান হইতে বাম! ফরেন 
সেই স্থানে গমন করেন। - ৰ 

-- ৰুটিশ অধিকারের পূৰ্বে ভান রা 
ধান করিত 'এবং প্রত্যহ তাহাদের পরিধের বস্ত্র ও অলঙ্কার 
(বৃক্ষের লতা দ্বারা: নিৰ্ম্মিত ) পরিবর্তন করিত। এখন 
স্্ীপুরুষেরা উচ্চছাতির স্তায়' সাজপোষাক করে কিন্ত 
মূল্যবান্‌ অলঙ্কার ব্যবহার করা ‘তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ 
আছে। স্ফটিকের 'মালা, পিতলের মাকড়ি, পাথরের 
বাল! এবং কতকগুলি লৌহ অন্গুরীয়ই চেক্লম| স্ীলোক- 
দিগেব প্রধান অলঙ্কার এবং ইহা পাঁইলেই তাঁহারা আপ- 
নাকে সৌভাগ্যশালিনী ও গর্কিতা মনে করে। ll 


₹ জ্ীৰনসননয সায়্যাল ! 


, += , ৪নংশিবনারায়ণ দাসের লেন, কুম্ভলীন্‌ প্ৰেন-হুইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্ৰিত ৷ 





প্রতিধ্বনি । 


বিসেঁ৷ কর্তৃক অস্থি 


তিলচিত্র হইতে । 
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তৃতীয় ভাগ। ( 








গীতাধৰ্মু ৷ 
( গীতোক্ত সাধ্যতত্ব ) 
প্রত্যেক শাস্ত্রের অধ্যয়নের একটা ক্ৰম আছে।, 


শুদ্ধ বাক্যার্থ গ্রহণের দ্বার৷ কোনও শাস্ত্ৰেরই সদর্থ গৃহীত ৰ্‌ 


হয় ন|। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিতে হইলে 


নিরুক্ত ভাষ্যাদির সাহায্য গ্রহণ অত্যাবস্তক। অথচ বেদ 


জজ 


+ 


+ 


একরূপ নিঃসঙ্গ বলিলেও চলে। বেদ স্বতঃ প্রামাণ্য বলিয়া 


প্রসিদ্ধ, বেদের উপরে হিন্দুর শাস্ত্ৰাস্তৱের প্রামাণ্য নির্ভর 


করে, কিন্তু বেদ আপনি শাস্তাস্তরের প্রমাণাপেক্ষী নহে। 
তথাপি বখন:বেদার্থ গ্রহণের জন্তই বেদাতিরিক্ত ভাষ্যাদ্ির 
সাহায্য আবষ্যুক হয়, তখন শুদ্ধ গীতার দ্বারা যে গীতাৰ্থ 
গৃহীত হওয়া অসম্ভব, ইহ! আর আশ্চর্য্য কি? 

কারণ গীতা বেদের স্তায় নিঃসঙ্গ নহে। গীতা 
স্বতিশ্রেণীগণ্য। স্মৃতি মাত্রেই শ্রতিমুখাপেক্ষী, শ্রুতির 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া স্থৃতির ব্যাখ্যা না করিলে, তাহার 
সদর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব গীতা-ব্যাখ্যা সৰ্ব্বদাই 
"- শ্রত্যনুগামিনী হওয়া আবগ্তক। . 

কিন্তু গীতাৰ্থ কোন্‌ শ্রুতির অনুগমন, করিবে? কারণ 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ বেদ সকলও বহুপস্থাব্লৰী ৷ প্রধানতঃ 
বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত-_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান্কাণ্ড।. কর্ম 
কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে আপাততঃ আত্যস্তিক বিরো- 
ধই অন্গুমিত হইয়া থাকে। কারণ জ্ঞানব্রাগাত্তর্গত 


ভাদ্ৰ, ১৩১০। 


1 ৫ সংখ্য । 


উপনিষদাদি শাস্ত্রে বৈদিক কর্মের একাস্ত প্রত্যাথা নই 
দৃষ্ট হয়। অন্বংতমঃ- প্রবিশত্তি যে অরিষকামুপানতে-. 
যাহার! অবিষ্ঠার উপাসনা করে, অর্থাৎ যাহারা বেবি'ইিত 
কৰ্ম্মানূরত হয়, তাহার! প্রগাঢ় অন্ধকারে প্রহবধ কর। 
কিন্ত আবার" উপ্ৰনিয়দেই কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের নব্যে একটা 
“সমন্বয় প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হইয়াছিল। সস 
ক্জানের একা স্ত-বিরোধিত্ববিরহিত হইয়া» 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কর্ণ চিত্তগুদ্ধিবিধারক্ ) নও 
শুদ্ধি জ্ঞানের অনতিক্রমনীয় পূর্বসাধন ; অতএব কম ও 
জ্ঞানের মধ্যে একটা অবিচ্ছেগ্ত পারম্পর্য্য সম্বন্ধ এতি ষ্টত 
হইয়া, এতছ্ভয়ের সমন্বয় সাধিত হইল। কন্তু কম ও 
জ্ঞানের সমন্বয় সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র সিদ্বস্তও নাহ। 
কৰ্ম্ম দ্বিবিধ, এক কাম্যকৰ্ম্ম--স্বৰ্গাৰ্থে বা ভূতে যাগজ্জ্ঞ- 







পুজি কাম্যশ্ৰেণীভুক্ত; অপর নিত্যনৈমিভিক কন 
সনদ্ধ্যাবন্দনা ও পঞ্চযজ্ঞাদি এই শ্রেণীভুক্ত । কম্যকর্ চষ্য, 


'বন্ধহেতু, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সন্ধ্যানন্বনা ও সঞ্চ 


মহাযজ্ঞাদি নিত্যকৰ্ম্ম অনিন্দ্য, অব্ত-প্রতিশাল্য, নি 


শুদ্ধিবিধায়ক ৷ এই সকল অনিন্দ্য _অবস্ত-প্রতিপল্য 
কর্মালের সঙ্গেই জ্ঞানের পারপ্পর্্য সম্বন্ধ, এতনদতর কম্য- 


.কর্মাদির সঙ্গে নহে। এইরূপেও জ্ঞান এবং কৰ্ম্মেয় মধ্যে 


একটা সমন্বস্মর চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল সমায়- 
চেষ্ট! দ্বারা বেদের একতা! রক্ষিত হইলেও, কর্মবাও ও 
জ্ঞানকাণ্ডের পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। স্তন্নাং $ তা 

মূ ডু 





১৪২ 


ভ্ৰতিমাপেক্ষ হইলে, তাহার সমর্থ লাভাৰ্থে, কোন্‌ 
রাভিনা ইহা নির্ঘর করা 
,অত্যাবন্টক, 
চি ররর । 
স্বতা পুরাতণ ও প্রামাণিক কিন্বন্দত্তি অনুসারে গ্রাচীন- 
কাল হইতেই প্রসথানতয় জঞানকাণ্ডের ভিত্তিরূপে. প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে গীতা এই প্রস্থানত্ৰয়ের তৃতীয় প্রস্থান 
"উপনিষদ ও বেদাস্তহুত্ৰ তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা। 
“ীতা-মাহাত্যয” প্রামাণিক শাস্তাস্বৰ্গত না হইলেও, হিন্দুর 
শীস্ত্ৰপংক্তিতে এতদ্বারা গীতার যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট 
" হইয়াছে; তাহাও এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
সন্দেহ নাই। এই “গীতা-মাহাত্ম্যে”" উক্ত হইয়াছে যে 
বর্ধোপনিষদো গাবো দোখী! গোপালনন্দনঃ | 
পাৰ্থোবত্সঃ 'সুখীৰ্তোক্তা ছৃগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ৷ 
- অৰ্থাৎ উপনিষদ সকল গাভী-স্বরূপ, গোপালনন্দন 


চি পা গীতামৃত ছু 





লক্ষণং, তচ্চ সর্ব্কর্শসন্ন্যাসপূর্বকাদাস্বজ্ঞাননিষ্ঠারপাদ্ধ- 
ৰ্ম্মাপ্তৰতি, তমর্থমেব ‘গীতাৰ্থধৰ্ম্মমুদ্দিত্ত ভগবতৈবোক্তং, 
সহিধৰ্ম্ম- সুপৰয্যাপ্থোত্ৰহ্মণঃ পদবেদনং ইত্যমুগীতাস্থ কিঞ্চান্ত- 
দপি,তৱ্ৰৈবোক্তংশ--ইত্যাদি ৷ 
, অর্থাৎ সহেতুক সংসারের বিনাঁশরূপ পরম লক্ষণাম্বিত 
মোক্ষই সংক্ষেপতঃ গীতাশান্ত্রের প্রয়োজন। এই মোক্ষ 
সৰ্বাকৰ্শসন্ন্যাসপূৰ্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা হইতেই লাভ হয়। 
এই উদ্দেস্তেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতাৰ্থধৰ্ম্ম অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । এই ধর্মহি বহ্মপদ লাভের উপায়, অঙ্থগীতাঁতেও- 
উক্ত হইয়াছে ; ইত্যাদি। 

জীবরস্বামী, মধুহুদন সরস্বতী, প্রভৃতি সকলেই ভাস্ক- 
কার-পনাক্কাহুশরণে, 'গীতাশাস্ত্ৰকে মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র 
=" মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর মোক্ষ জ্ঞানাত্মক ও 
ৰু ২ ত ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ- 


প্রবাসী lz 


[য় ভাগ। 


লাভ অসাধ্য । অতএব গীতার জানকাঙস্বৰ্গতত| স্ব 
শাস্ত্ৰভাষ্যটীক|-ও-কিম্বন্দস্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত । 

গীতাৰ্থ বিচারণাকালে, তাহার যাখাৰ্থ নর্থ, সর্বদা 
এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের প্রতি নির্দিমেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে 
হইবে। নতুবা পদে পদেই তাহার কদর্থ করিবার - 
আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবে । 

উপনিষদরূপ গাভীসকলের ছুগ্ধই যদি গীতা হয়, 
গীতাশাস্ত্রেতে যদি উপনিষদ সকলের সারতত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে গীতোক্ত উপদেশের উপনিষদের 
মূলতত্বের সঙ্গে স্থির সঙ্গতি থাকা অত্যাবস্তক। অর্থাৎ 
উপনিষন্ধন্ম্ের দ্বারাই গীতাধৰ্ম্ম নিৰ্ণীত হুইবে। উপনিবদের 


ৰ 


t 


উপনিবদের ” 


তত্ববিরোধী হইলে গীতাৰ্থ সর্বদাই অসঙ্গত ও দুষ্য হইয়া 


ষাইবে।' 


গীতা উপনিষদের সার কিন্তু উপনিষদের সার = 


সিদ্ধান্ত কে নির্ণয় করে? কারণ উপনিষদ বহুসংখ্যক, 


- এবং শুদ্ধ বাক্যার্থ গ্রহণে তাহাদের আলোচন! করিলে, 


উপনিষদসকলের শিক্ষা অনেক স্থলেই পরস্পর বিরোধী _ 


বলিয়া প্রতীত হইবে । 


বৈদাত্তস্থত্রে এ বিরোধ-নিশ্পত্তি হুইয়াছে। কৰ্ম্মাত্মক ' 


বেদভাগের বিবোধ-নিষ্পত্তৰ্থে জেমিনিরুত পুর্বমীমাংসার 


প্রতিষ্ঠা । কৰ্ম্মোপদেশের বিরোধভঞ্জনই এই মীমাংসার ৭, 


উদ্দেশ্য ৷ সেইরূপ জ্ঞানাত্মক বেদভাগের বিরোধ নিষ্প- 
ত্যর্থে বাদরায়ণ-ব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদাস্তহুত্রের 


প্রতিষ্ঠা! জ্ঞানাত্মক বেদভাগের বা উপনিষদের স্ববিরোধ- . 


ভঞ্জন এই মীমাংসার উদ্দেশ্য । বেদাস্তসিদ্ধান্তের দ্বারা উপ- 


নিষদ্ধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং গীতার সদর্থ প্রতি- ” 


ঠ্ার্থে এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গীতাশাস্্র অধ্যয়ন 
করা আবশ্তক। 

ধৰ্ম্মমাত্ৰেই ত্ৰি-তত্বাত্মক ; এক সাধ্যতত্ব ; দ্বিতীয়. 
সাধ্যসাধকসঘন্ধতৰ্ব ; তৃতীয় সাধনতত্ব। ' সাধ্য কে? 
এঁই সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ কি? এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠ 
নিমিত্ত কিরূপ সাধন অবলম্বনীয় ? ধৰ্ম্মবিশেষের জিডি 
করিতে হইলে এই প্রশ্ন্ৰয় অবলদ্বনে আলোচনা করিতে * 
হয়। 

গীতাধৰ্ম্মের আলোচনায় প্রথম কর্তব্য, ও 


রা 


৫ম সংখ্যা । ] 


গীতার সাধ্য কে ? গীতা উপনিষদের সার, সুতরাং উপনিষ- 
দের সাধ্য ও গীতার সাধ্য একই। বেদাস্তস্ত্র উপনিষদের 
একমাত্র সাধ্য রূপে ব্ৰহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সত্য 
স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনস্তশ্বনপ ব্রক্মই জগতের উৎপত্তিস্থিতি- 
লয়হেতু, এই ব্ৰহ্মই জীবের একমাত্র জ্ঞেয় ও লত্য, এই 
ব্ৰহ্মই জীবের একমাত্র সাধ্য-_*সর্বেষু বেদাস্তেু বাক্যানি 
ভাৎপর্যোন এতস্ত অর্থগ্ত সমন্থগতানি*__সকল উপনিষদে 
বাক্যসকল তাৎপৰ্য্য দ্বারা এই অর্থেরই অনুসরণ করিতেছে। 

জন্মাগ্স্য সুত্র দ্বারা বেদান্তে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ 
রূপে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । কারণ দ্বিবিধ, নিমিত্ত 
ও উপাদান। ব্রহ্ম জগতের কোন্‌ কারণ? নিমিত্ত, না 
উপাদান, না উভয়? বেদাস্তের উত্তর-বন্ধ জগতের 
“ নিমিত্ত কারণ এবং উপাদ"ন কারণ, উভরই। ব্ৰহ্ম হই- 
তেই, উপাদানাস্তরের সাহাব্য ব্যতিরিকে, এই ব্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তি হইয়াছে; গীতাতেও জগৎকারণকপে নির্বি- 
শেষে ব্ৰদ্দকেই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । 

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়াঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্ত্য হরাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্ৰৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 

ষুগেষুগে জগতের স্থাষ্টি ও প্রলয়, হিন্দু স্থৃতির* সর্ক- 
সম্মত অভিমত । গীতা এই সাধারণ অভিমত অবলম্বনেই 
সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, যে সমুদায় 
ব্যক্ত পদাৰ্থ সৃষ্টিকালে অব্যক্ত অর্থাৎ ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন 
হয়, আবার সেই অব্যক্তসংজ্ঞক ব্রদ্মেতেই প্রলয়কালে 
বিলীন হইয়া যায়। 

কিন্তু ভারতীয় তত্বশাস্ত্ৰে ব্ৰহ্মকে সগুণ নিগুণ টু 
ছুইভাবে উপলব্ধ করা হইয়াছে। উপনিষদে এই হুই 
ভাবই দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও উপনিযদে ব্ৰহ্মকে 
নির্রিশেষ নিগুণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস বিশেষ 
_. ভাবে দৃষ্ট হয়; অপর উপনিষদাদিতে সপ্ণ নিগুণ উভয় 
"ভাবের প্রায় সমান উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার 
, সাধ্য ব্ৰহ্ম কিন্ত কোন্‌ ব্ৰহ্ম? নিগুণ ব্রহ্ম, না সওঁণ 
ব্ৰহ্ম ? 

এ প্রশ্নের বিচার করিবার পূৰ্ব্বে সগুণ নিগুণ এই 
দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি কর! প্রয়োজন ৷ বিশে- 
ষৃতঃ এতত সম্বন্ধে এদেশের শাস্তজ্ঞদিগের মধ্যেও মধ্যে 


প্রবাসী। 
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গ্ৰ 


মধ্যে অত্যন্ত অসম্বদ্ধ মতামত দেখিতে পাওয়া যায। 
সগুণ বলিতেই অনেকে একেবারে সাকার, এনং নি. 
বলিতে একেবারে নিরাকার বুঝিয়া থাকেন। ফল্তঃ 
সগুণ-নিগুণ-তত্ব সামান্য সাকার নিরাকার নীমাধার 
অনেক উপরে বহিয়াছে। 

নিগুণ অর্থ গুণরহিত। এই গুণ কি? ন্বাধান্থত্া- 
চাৰ্য্য সগুণব্ৰহ্মবাদী ; বৈষ্ণব মাত্রেই তাহা :_নতনাং 
তিনি ব্ৰহ্বের নিতান্ত নিগুণত্ব প্রতিরোধ করিবান ড্ন্য 
হেয়গুণরাঁহিত্যার্থে এই নিগুণ শব্দের ব্যাখ্যা ভনিয়ছে। 
তাহার মতে, ব্ৰহ্ম নিগুণ, ইহার অর্থ তাহার দয়াদবাক্ষিণ্য দি 
গুণ নাই তাহা নহে, কারণ পব্মকারুণিক ভগবান, চিনি 
জীবের কল্যাণের জন্য, নিয়ত ব্যস্ত ও জীবের সঙ্গে তত্বন্ত 
সতত লীলাপর, তিনি কদাপি এই অর্থে নিগুণ হইতে 
পারেন না। অতএব নিগুণ অর্থ একান্ত গুণন্রিণ্তি 
নহে, কিন্তু কেবল হিংসাছেষাদি নিকৃষ্ট গুণ রহিত । 

কিন্তু বৈষ্ণবাচাৰ্য্য মহাশয়ের এ ব্যাখ্যা সমীচ ন বহিয়া 
গ্রহণ করা কঠিন ৷ কারণ শ্রুতিপ্রমাণে ব্রঙ্গের বারুণ্য দি 
সিদ্ধ হইলেও শুদ্ধ হেয়গুণরাহিত্যার্থে নিশ্ণ শব্দার্থ 
নিষ্পন্ন হয় না। 

হিন্দুর তত্বশাস্ত্রে গুণ বলিতে সত্বরজস্তমাণ্যাত ত্রি'3ণ 
বুঝাইয়া থাকে । এই সত্বরজন্তমাত্মক ত্ৰিওণ সম্বনেই 
ব্ৰহ্মকে শ্রুতিদর্শনাদিতে নিগুণ বা সগুণ বল হয়, অন্ত 
সম্বন্ধে নে । নিগুণ ব্ৰহ্ম বলিলে সত্বরজশ্তমগ্ডণাত-ত 
ব্ৰহ্মস্বৱপই নির্দিষ্ট হয়, শুদ্ধ ভগবানের হে্নগুণরহিত্য নহে। 

কিন্তু এই ত্রিগুণই বা কি? সত্বঃ প্রকাশশল, 
রজঃ চেষ্ঠাপ্রতিষ্ঠাণীল, তমঃ মোহ-ত্রমপ্রমীদ-নি ত্রালন্যতয়- 
শীল, ইহা! বলিলেও আন্তরিক অভিজ্ঞতা দ্বার৷ ব্ৰিপ্ুণতত্ব 
সম্যক আয়ত্ত হয় না। 

হিন্দুর তত্বশান্ত্ৰে যেমন গুণ বলিতে সত্্নজস্তঃ এই 
ত্রিগুণ বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি ঝুলিতে এই 
ত্ৰিগুণাত্মক সষ্টিমূল জগদ্বীজকে বুঝাইয়া থাকে । সাংখ্যে 
ত্ৰিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি, সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়'ছে-- 
গুণত্ৰয়সাম্যাবস্থাঃ প্রকৃতিঃ। প্রকৃতির আস্মতৃত এই 


ত্ৰিগুণের বৈষম্য হইতেই ব্ৰহ্মা্ডের উৎপত্তি, এই ব্বৈষ্য্যা-=== 


বস্থাই স্থষ্টি ৷ 


১৪৪ 

অভএব এই সা ত্ৰিগুণাত্মক ; হিন্দুশান্ত্ৰে সৃষ্টির 
মূল উপাদানরূপেই সত্বঃরজঃতমঃ এই ত্ৰিগুণের প্রতিষ্ঠা ৷ 
সুতরাং নিগুণ বলিতে স্বষ্টিতত্বের অতীত ব্ৰহ্মতত্বকে 
নির্দেশ করে। নিগুণ অর্থ সৃষ্ট্যাতীত; নিরাকার ৪ 
নহে, " হেয়গুণরহিতও নহে। কারণ আকাশ নিরাকার, 
কাল নিরাকার, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এসকলও নিরাকার, 


| কিন্ত তথাপি ত্ৰিগুণাধীন বলিয়া নিগুণ শব্দ বাচ্য নহে। 


অতএব নিগুণ অর্থ ত্রিগুণাতীত, সগুণ অর্থ ত্রিগুণা- 
ত্মক। ব্ৰহ্মতত্বের যে দিক স্থষ্টির অতীত, তাহাই নিগু*, 
যাহা স্ষ্টব্যাপারে প্রকাশিত, তাহাই সগুণ ৷ 

কিন্তু হিন্দুর 'স্থষ্টি ক্রিয়া নহে, প্রক্রিয়া। কারন 
ক্রি মাত্রেই কালাপেক্ষা ৷ সথষ্টিকে ক্রিয়া বলিলে কাল- 
বিশেষে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। কালবিশেষে এই স্ৃষ্টি- 
ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার পোর্কাপর্য্যানুসারে অষ্টাতে 
পরিবর্তন আরোপিত হইয়া থাকে । ' কারণ ক্রিরা- 
বিশেষের পুর্বে কর্তীর বে অবস্থা তদনস্তব তাহাব অবশ্য 
পরিবর্তন সংঘটন লোকপ্রসিদ্ধ। অঠএব অষ্টার নিত্যত্ব 
অক্ষুণ্ন ন্বাখিবার জন্য, সৃষ্টিকে কালাধীন ক্রিয়ারূপে কল্পনা 
না কিয়া, অনাদি অনস্ত প্রক্রিয়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হয়। 

স্থত্রি যদি অনাদি হয়, তবে স্যষ্টিব্যাপারে কান 
ব্ৰহ্মভানও অনাদি; অর্থাৎ সগুণ ব্ৰহ্মও অনাদি, অনস্ত। 
নিগুণ হইতে সপ্তণের সম্ভব হয় নাই। সগুণ নিগুণের 
মধ্যে সৌৰ্ব্বাপৰ্য্য সম্বন্ধ নাই। নিগুণ ও সগুণ, ব্ৰহ্গের 
ছুই অনস্থাও নহে; কারণ এরূপ অবস্থাভেদেও পৌর্কা- 


পধ্য সুচিত হইয়া ব্ৰহ্মের অক্ষরত্থ ব্যাহত করে । 


ইভাই বেদাস্তসিদ্ধান্তে প্রক্নষ্ট বঙ্গতত্ব। ব্রহ্মতৰ 
সম্বন্ধে ইহাই গীতারও চরম সিদ্ধাস্ত। গীত৷ ব্ৰহ্মকে সগুণ 
নিগুণ উভয় ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গীতার মধ্যে 
ব্ৰহ্ম, শুদ্ধ নিগুণও নহেন, শুদ্ধ সগুণও নেন, কিন্ত 
একই সঙ্গে সগুণ নিগুণ উভয়ই । 
অব্যকতং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধীয়ঃ ৷ 
পরং ভাবমলানসন্তোমমাব্যবমনুত্তমং।। ৭-২৪ । 
যাহারা নিগুণ সগুণের পৌর্কাপর্য্য কল্পনা করে, 
গীত! এই প্লোকে তাহুদিগকে অবিবেকি বলিয়া নিন্দ 


. প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ। 


করিতেছেন। “অবিবেকীগণই আমার অব্যয় ও নিরতি- 
শয় শ্ৰেষশ্বৰূপ ন! জানিতে পারিয়া অব্যক্ত যে আমি, সেই 
আমাকে ইদানীং প্রকাশগত বলিয়া মনে করে» ভগ- 
বান ভাষ্যকার এই শ্লোকের এই সদর্থই করিয়াছেন! 
আমি নিত্য প্রসিদ্ধ ঈশ্বর হইলেও, অপ্রকাশ আমাকে 
অবিবেকীগণ ইদানিং প্রকাশ প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে__ 
অব্যক্তমপ্রকাশং ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশগতং ইদানীং মন্তত্তে 
মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সম্তমবুদ্ধয়ৌহবিবেকিনঃ । 
ফলতঃ অবিবেকিগণ কৃত সগুণ নিশুণের এই কায়- 
নিক বিরোধের সমন্বয় সাধনেই, গীতা শাস্ত্রের অন্ততর 
বিশেষত্ব গীতা ব্রঙ্গকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
উভয় কারণরূপে প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছে । 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিহুলামি পুনঃপুনঃ ৷ 
“ভূতগ্ৰামমিমং কৃত্স্নং 
আমার স্বকীয়| প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়| এই সমুদায় 
ভূতগ্ৰাম আমি পুনঃ পুনঃ হুজন করিয়া থাকি। 
ব্ৰহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণ 





= | 


বপেপ্রতিষ্ঠিত হন, তবে সমগ্র বন্ধাও বন্দের প্রকাশে ' 


সন্বাবান হইয়া উঠে। তখন সৰ্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, সমুদায় 
জগৎ ব্ৰহ্মময় হইয়া ষায়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক 
পরিচ্ছিন্ন বন্ধ ব্রন্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় ন| । কারণ জগৎ ব্ৰহ্ম- 
ময় হইলেও, ব্ৰহ্ম স্বয়ং জগদতীত ও অব্যক্ত থাকিয়া যান। 
ময়াতত মিদং সৰ্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ভিন! । 
মতস্থানি সৰ্ব্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ 


তপৰ 


J 


করিয়াই এ বিরোধ ভঞ্জন 


ৰ 
অব্যক্তমূর্ভি যে আমি, সেই আমার দ্বারা এই জগৎ " 


সৰ্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ভূত সকল আমাতেই 
স্থিতি করে, আমি তাহাদের মধ্যে স্থিতি করি না। 
ব্ৰহ্ম স্বয়ং নিত্য থাকিয়া, এই অনিত্য জগৎ ব্যাপার, 
কিঙ্পপে সংঘটন করেন, এ তত্ব হুজে য়, অবোধ্য । কারণ 
ক্রিয়া দ্বার! কর্তার বিকারপ্রান্তি, সম্বন্ধের পরিবর্তনে 
সন্বন্বীর পরিণতি লোকপ্রসিদ্ধ। অলৌকিক বক 
যোগের দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয় । 
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্তমে যোগমৈশ্ববং ৷ 
ভূতভূত্ন চ ভূতস্থো মমাত্ম৷ ভূতভাবন ॥ 


[ad 


মে ১৮; | ] 


আমার এই এধরিক্ যোগ দর্শন EE ভূত 


+ সকলের সম্ভব, ও ভূত সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি 


এও ষ্ট) 


= 


~ 
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সত্য; কিন্তু তথাপি আমার আত্মা ভুতগ্ৰামে স্থিত নহে। 
এই এঁখরিক যোগ প্রভাবে ব্ৰহ্ম চিরদিনই অব্যক্ত ও 
নিপুণ, আবার চিরদিনই বাক্তিমাপন্ন ও সগুণ আদিতে 


নিগুণ ছিলেন, মধো সগুণ হন, পুনরায়, প্রলয়কালে 


নিগুণত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা নহে। 

এই যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানশ্ববপ, আনন্দ অনন্তস্বরূপ 
ব্ৰহ্ম, যিনি জগতের মধো ও জগতের অতীতে নিত্য 
বিরাজমান; যিনি .একই সঙ্গে নিগুণ ও সগুণ, এই 
ব্ৰহ্মই গীতাধৰ্ম্মের সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ৷ 


জমিদারীবন্দোবস্তবিষয়ক আইন । 


সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেন্জেটে জমিদারী- 
বন্দোবস্তবিষয়ক একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ( Settled 
Estates Bill ) এবং হেতুবাদ প্রচারিত করিয়।ছেন। 
বঙ্গীয় পুরাতন ও ধনী পরিবারসমূহকে ধ্বংস হইতে রক্ষা 
করা, তাহাদের স্থানীয় প্রভাব অক্ষুণ্ রাখা, এবং "গ্রতি- 
হাঁসিক ও রাজনৈতিক গুকত্ববিশিষ্ট জমিদারীপমূহের 
বহুবিভাগ নিবারণ, এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বলিয়া 
হেতুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় জমিদার-দভা- 
সমূহ এবং সংস্থ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সন্মতি গ্রহণ 
করা হইয়াছে, হেতুবাদে .একথাও উল্লিখিত হইয়াছে। 


> স্থতরাং- এ সম্বন্ধে জনসাধারণের কিছু বক্তব্য নাই, 


Lad 


আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হইতে পারে কিন্তু কিঞ্চিৎ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বে, সমাজের শীর্ষ- 
স্থানীয় অভিজাতমগ্ডলীর ভবিষ্যৎ স্ববন্থা যে আইনের দ্বারা 


_ নিয়ন্ত্ৰিত হইবে, তাহার আলোচন! সাধারণের পক্ষে 


অনাবশ্তক ও অপ্রাসঙ্গিক নহে, কারণ সমগ্ৰ সমাজের 
১ শুভাগুভ কিয়ংপরিমাণে এই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে। 
অতএব আমরা সংক্ষেপতঃ প্রচারিত পাগুলিপিথানির 


প্রধান প্রধান নিয়মগুলি এবং তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধে _ 


আলোচনা করিব। - 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অধুনা বঙ্ঈদেশে যে 


 প্রবার্সী। 


১ ৫ 


আইন প্রচলিত আছে, তাহা, প্রধানতঃ হিন্দু ও মুযলযান 
ব্যবহারশান্ত্রেরই অন্ুবর্তী। মহন্মত্নীর আইন অনুস হর 
মুদলমানদিগের সম্পত্তি মূলধনীর মৃত্যুর পর অনেকে ভ-গ 
বিভক্ত হইয়| থাকে, ইহ! সকলেই অবগত আছেন। 
বঙ্গদেশে জীমুতবাহনকৃত দ্ায়ভাগের (:) ব্রিইশ 
আদালতের ব্যাখ্যানুসারে হিন্দু পিতা তাহার ( শৈত্রিক ও 
স্বকৃত) সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দানবিক্রয় করিয়া লাইত 
পারেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠকুর বনাম 
জ্ঞানেন্দ্ৰগোহন ঠাকুরের মকদ্দমায় (২) ধাহা হইয়াছে 
যে, হিন্দু মূলধনী পুরুষামুক্রমে সম্পত্তি উত্তনাধিকা লিস্ব- 
সম্বন্ধে হিন্দুব্যবহারশাস্ত্ৰবির্লদ্ধ, কোন এক নির্দিষ্ট নিন্ম 
(৩) স্থাপন করিয়া'যাইতে পারিবেন না। ,ভ'রতবশীয় 
সম্পত্তিহস্তাস্তববিষয়ক আইনের ১৪ ধারা এব.. উত্তরা খ- 
কারিত্ববিষয়ক আইনের ১০১ ধারার (৪). উদ্দেং ও 
ত্র নজীরের অন্থবপ। সুতরাং অধুনা, কোন ' বর্সায় 
হিন্দু জমিদার ইচ্ছা করিলে তাহার সম্পন্তি ভোঠ 
পুত্রকে দিয়া যাইতে পারেন, অন্তান্ত পুত্ৰ কেন্ল পিতর 
অৱবস্থামুবায়ী ভরণপোষণ পাইতে অধিকারী । বলা বহুন্য, 
এবপ করিলে জ্যেষ্ঠপুজের, পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিত মিবু 
অধিকার জন্মে, তিনি স্বেচ্ছান্থুরূপ সেই সম্পত্তি দান- 
বিক্রয় করিতে পারেন। ইংলণ্ডেও সম্পত্তিব. চিবস্থাত্রী 
বন্দৌবস্তের বিরুদ্ধে আইন (৫) আছে, বটে বিস্ত 
সেখানে জমিদারশ্রেণীর মধ্যে . প্রাইমোজেনিচার অথৎ 
জ্যোষ্টপুজ্রের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম প্রচলিত আছে। 
ফ্রান্সদেশে প্রাইমোজেনিচার নাই, সেখানে স্ৰকল পুল 
পিতৃধনে সমান অধিকারী ৷ 

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বক্ষ্যমাণ পাওুলিপিখানি দ্বারা বল 
দেশীয় জমিদারবর্গের মধ্যে কতকটা প্রাইমোন্সেনিচারের 
অনুরূপ একটি বিধান প্রবর্তিত করিতে অভিলাবী হইয়- 
ছেন। মহারাজা যতীন্্রমোহন ঠাকুরের অক্লান্ত অধ:বস- 
য়ের ফলেই নাকি গবর্ণমেপ্ট ঈদ্বশ .আইন প্রণয়ন বাহে ' 
ব্রতী হইয়াছেন ৷ পাওুলিপিখানির মূলবিধান এই £-নে 
কোন সাবালক, 'স্বত্ববান ও সক্ষম জমিদার গ্পৃমেন্টে- 


(১) দাধভাগ, ২য অধ্যাষ, ২৯০৩০ শ্লোক। (২ "১৮ চলু 
উইকলি বিপোর্ট, ৩৭৩ পৃঃ । (৩) বিলাঁতে ইহাকে [7156৩ {911 
বলে। (8) ও (৫) Rule against perpetuitics. 


১৪৬, 
অনুমতি লইয়! স্বীয় জমিদারীর অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ একপ 
, বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিবেন যে, সেই জমিদারীতে 
তাহার নিজের ( ক ) ও তাহার জ্যেষ্পুত্ৰের (খ) জীবন- 
স্বত্ব থাকিবে, ,তৎপর সেই জ্যেষ্ঠপুত্রেব জ্যো্ঠপুত্র (গ) 
তাহাতে নিবু্চ স্বত্ববান হইবেন। ক অথবা থ ইচ্ছা 
করিলে শবর্ণমেশ্টের সন্মতিক্ৰমে পুনরায় সেই বন্দোবস্ত 
বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়াও যে কোন সময় ইচ্ছা ও বন্দোবস্ত রহিত 
করিতে পারিবেন। পুনশ্চ, জীবনস্বত্বভোগী ক কিম্বা খ 
প্রথম বন্দোবস্তের পর যে কোন সময়' তাহাদের অবশিষ্ট 
সম্পত্তির পুর্বোক্তরূপ বন্দোবসন্তের প্রার্থনা করিতে পারি- 
কেন, অথবা খববর্ণমেন্টের অনুমতি য়া পূর্বসম্পত্তির 
পুনর্বনেশবন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন । এ্ররূপ বন্দোবস্ত- 
কালে সম্পত্তির. দা়মুক্তি ও প্রার্থীর দেনাশোধার্থ এবং 


পরিবার বিধবা, অবিবাহিতা কন্া ও আত্মীয়বর্গের " 


ভরপপ্েষণের নিমিত্ত উপযুক্ত বিধান করা হইবে। 
জীবনস্বত্বভোগী ক ও খ স্বত্ব জীবিতকালের নিমিত্ত সম্পত্তি 
, হস্তান্তর বা রেহানাবন্ধ করিতে পান্ধিবেন। ক ওখসদর 
রাজস্ব আদায় না করিলে গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত 
ুরয্যাত্ের আইন অনুসারে তাহাদের সম্পত্তি নিলাম 
হইবে =| ৷ গবৰর্ণমেণ্ট এরূপ অনুমতি না দিয়া জেলার 
'_ কালেক্টর সাহেবের তত্বাবধানে কোন ম্যানেজার নিযুক্ত 
করিয়া! বাকীপড়া সম্পত্তির রাজস্ব আদায় ও শাসনসংরক্ষণ 
, করাইতে পারিবেন। পরে প সম্পত্তি মালীকের হস্তে 


প্রত্যপ্দিত হইলে তিনি যদি পুনরায় সদর রাজস্ব আদায়, 


করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে কোর্ট অব্‌ ওয়াৰ্ডস্‌ 
দ্বারা সম্পত্তি শাসিত হইবে । আরও একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বিধান এই যে, বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রত্যেক- 
খানি ছলিল, জমিদারীর ব্যয় বাদে যে স্থিত (net profits) 
হয়, তহার এক চতুর্থাংশ মুল্যের ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিয়া 
রেজেষ্টরী করিতে হইবে। ' 

পুৰুষানুক্ৰমে জ্যোষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার্টিরর বিধান 
( primogeniture ) অন্তান্ত পুত্রের পক্ষে আপাততঃ 
শ্ত্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইলেও নানাবিধ সামাজিক.ও 
রাজনৈতিক ' কারণে মোটের উপর অম্থচিত বলিয়া মনে 


প্রবাসী । 


. (গয় ভাগ। 
হয়,না। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় ঘরই তিন- 
পুরুষের মধ্যে লুপ্ত হয়, এরূপ দেখা গিগ্গাছে। অস্মদ্বেশীয় 
বাঁজাউপাধিধারী জনৈক বড় জমিদার একবার আমার 


নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার পৌন্রগণকে . 


আপনারই স্তায় ওকালতি ছার! জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে 
হইবে!” যদিও তাঁহার পৌত্রগণের মানসিক ও চারিত্রিক 
গঠন সম্বন্ধে তদ্ৰূপ স্বাবলধ্বন তাহাদের বর্তমান জীবন- 


যাপনপ্রণালী অপেক্ষা কুফলপ্রদ হইত বলা যায় না, 


তথাপি তিনি প্রাইমোজেনিচার বিধির বড়ই পক্ষপাতী 
ছিলেন, এবং তাহার প্রভূত ভূসম্পত্তির ভাবী বিভাগবছ- 
লতা স্মরণ করিয়া তিনি নিতান্ত মানসিক কষ্টভোগ 
করিয়াছেন । অতএব এই বিধি প্রবর্তন সম্বন্ধে অনেক 
জমিদারের আগ্রহ আছে, গবর্ণমেণ্টের এই উক্তি নির্ভর- 
যোগ্য বলিয়াই “বোধ হয় । আমাদের' দেশে দরিদ্রের 
সংখ্যা এত অধিক যে, একজন ধনীব্যক্তির সম্পত্তি 
বিভাগঘ্ধার দশজনের আধিক উন্নতি হইলে তন্বারা 
সাধারণ দারিদ্রের ইতরবিশেষ হয় না, তাহার! বারিধি- 
বক্ষে শিশিরকণাঁর স্তায় অননুভূত থাকে । পক্ষান্তরে 
সেই ঈম্পত্তি যদি পুরুষাহুক্রমে একব্যক্তির হস্তে ন্তন্ত 
থাকে, তাহা হইলে নানাএকারে তাহার আয় বর্দিত হয়, 
এবং সেই সম্পত্তির অধিকারী ইচ্ছা করিলে দেশের প্রভূত 
হিতসাধন করিতে পারেন । অনেকের ধারণা যে আমা- 
দের দেশের জমিদারবর্গ সাধারণতঃ নিতান্ত গণ্ডমূৰ্খ 
হইয়া থাকেন ৷ এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ! জনসাধারণের 
মধ্যে জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গ জমিদীরসমূহও উন্ন- 
তির পথে অগ্রসর হুইবেন। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, 
সুতরাং অলঙ্বনীয় ৷ প্রত্যেক জাতি এক একটি অঙ্গ- 


প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীর ন্যায়, তাহার একাংশে যে ভাব- 


স্রোত প্রবাহিত হয়, অপরাংশেও অবঞ্তই তাহার ফল 
অন্থভৃত হইবে। আবহমান কাল হইতেই আমাদের 
দেশে বিস্তা আদৃত হইয়| আসিতেছে । বহুকাল পূৰ্ব্বে 
চাণক্য বিদ্যা ও বিভবের আদরের তারতম্য দেখাইয়া! 
গিয়াছেন,--বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্থ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজা বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজ্যতে। প্রাচীন 
ভারতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ও ইহান অন্ততম প্রমাণ ৷ 


লি 


নে 


৫ম সংখ্যা। | 


আমার ববেচনায় মূর্খ ধনিসন্তানগণ আমাদের দেশে 
যেরূপ হতাদর, প্রতীচ্য সমাজে ততোধিক নহে। কারণ 
তথায় লক্ষ্মীপূজজ ( Mammon-worship ) বড়ই প্রবল। 
বঙ্গদেশে এরূপ অনেক লক্ষ্মীর বরপুত্র দেখা যায় যাহার! 
শিক্ষাভাবে ভদ্রসমাজে মিশিতে ন! পারিয়া বাধ্য হইয়া কু- 
সংসর্গে যোগদান করে, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 
অগ্রসর হইতে বাস্তবিক কুষ্ঠিত হয়। শিক্ষিত শ্রেণীও 
তাহাদের প্রতি সুবিধা পাইলেই অবজ্ঞা প্রদর্শনের ক্রুটি 
করেন ন| । বস্তুতঃ জ্ঞানালোক বিস্তার বিষয়ে আমাদের 


রূমণীকুলও বিশেষ সহায়কারী । কারণ স্বয়ং শিক্ষিত না” 
« হইলেও পুত্র ও স্বামী বিদ্বান হউন, ইহা! প্রত্যেক বঙ্গীয় 


মাতা ও স্ত্রী একান্ত চিন্তে প্রার্থনা করেন, এবং তাহারা 
তদ্ৰূপ ন! হইলে নিতান্ত মনোকষ্ট বোধ করেন। এইবপ 
সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবের ফলে এবং সমাজে 
তাহদের অভিজাতন্থলভ ' উচ্চস্থান রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য 
হুইয়া জমিদারবর্গ উচ্চশিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন, এবং 
নব্য জমিদারসন্তানদ্দিগের মধ্যে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধি- 
ধারী ছুচারিটি খুঁজিয়। বাহির করাও কঠিন নহে। (১) 
ক্রমে জ্মিদারদিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিযো গিত দ্বার! 
এই শ্রেণীর সংখ্যা অনেক বাড়িবে। অর্থাৎ শিক্ষিত জমি- 
দারগণ সমাজে ও রাজদ্বারে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ 
করেন দেখিতে পাইলে অশিক্ষিত জমিদারগণও তাঁহাদের 
অনুসরণ করিবেন ৷ এই কথাগুলি অবতারণা করিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন মনে না করেন জমিদারীর 
উত্তরাধিকারিত্ব আইন দ্বারা একহস্তনিবদ্ধ করিলে ভাবী 
জমিদারবর্গ অজ্ঞানতিষিরাদ্ধ থাকিবেন। আর সম্পত্তির 


. সমবিভাগ্ন হইলে এক এক জমিদারপুত্র যাহা পাইবেন, 


ছুই কি তিন পুরুষ জমিদারী একহস্তনিবন্ধ থাকিলে 
তাহার আয় বৃদ্ধি হইয়া কনিষ্ঠ পুত্ৰগণ তদপেক্ষা কম পাই- 
বেন না, অন্ততঃ যাহা পাইবেন তদ্বারা তাহারা সুখে 


লক সর 55স5555স55= তত 
(১) এ স্থলে ইহাও বলা সঙ্গত ষে, বিশ্ববিদ্যালবের উপাধিকেই 


বিদ্যার অস্তিত্বের একমাত্র মাপকাঠি বিবেচনী কর| উচিত নহে। 


ৰ মহারাজা যতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুব প্রভৃতি কয়েকজন জমিদার অতিশয় 


উচ্চশিক্ষিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন। আমিদার- 
দিগ্বের পক্ষে তাঁদৃশ উপাঁধির বিশেষ কৌন আবশ্যকতা আছে বলিষাও 
মনে করি না। রসি 


প্রবাসী | 


১৪২ 
স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইতে পাহিকে | 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শিক্ষিত সম্পত্শালী জমাান্রবের 
যথেষ্ট আবশ্তকতা আছে । আমাদের এই নিরন্তর ও হৃত- 
বাণিজ্য দেশে পাশ্চাত্য বণিকদিগের সহিত গ্রতিযো গ- 
তার উপযোগী মূলধন কেবল এরূপ জমিদারগণই বোশা- 
ইতে সক্ষম । দেশের সাধারণ হিতকর কোন কৃহুদ অন্ুঠান 
কেবল তাঁহাদেরই বিভবসাধ্য। জাতীয় শিক্ষা, সহি হ্য, 
স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির ভার তাঁহাদেরই হস্তে স্ন্ত। 
ইংরেজাপ্লিকারের প্রাক্কীলেও বঙ্গদেশে মহার জা .কৃষ্ণ ভৰ 
সাহিত্য ও সদনুষ্ঠানের পোষ্টা ছিলেন! আমাৰের র.-জ- 
নৈতিক আন্দোলন ক্ষেত্রেও আমর! এই শ্রেণী দ্বারা অনেক 
আশা করিয়া থাকি। যদিও স্বৰ্গীয় দ্বারবনেহরতমুখ 
কয়েকজন নৈতিকবলসম্পন্ন জমিদার ব্যতীত এই স্প্র- 
দায়ের অন্য কাহারও দ্বারা আমাদের সেই আশা কফলাতী 
হয় নাই। দেশে একজন বিভবশাঁলী ব্যক্তি থান্লে 
তাহার দ্বারা দেশস্থ বহুলোকের প্রত্যক্ষ ও প্ররাক্ষতাবে 
অনেক উপকার হইয়া থাকে । অনেক ভদ্রনভানতহার 
সরকারে চাকরী করিয়া প্ৰতিপালিত হন, ভাযও অধক 
সংখ্যক দরিদ্রসস্তান তাহার আশ্রয়ে জীবন শাঁরণ কনেন। 
সম্পত্তি বিভাগ দ্বারা বড় বড় ঘরগুলি লোপ পাইলে 
দেশের লোক এবছিধ অনেক স্মুবিধ| হইতে বঞ্চিত হয়, 
ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

অতএব গবর্ণমে্ট সছদেশ্ত প্রণোদিত হইয়াই জমিলারী- 
বন্দোবস্তবিষয়ক আইন প্রণয়ণে অগ্রসর হই্রা-ছন, ইহা 
বলা যাইতে পারে। কিন্তু যেভাবে গর আইনের গাণু- 
লিপি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট্রে উদ্দেশ্য যে 
রূপই সৎ থাকুক না, আমাদের মতে তাঁহার ফল শুত ন! 
হইয়| অগ্ুভ হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা ৷ সাইুলিপির 
কয়েকটি ধারার ফলাফল আলোচন! দ্বারা অমনা আমা- 
দেৱ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব | 

প্রথমতঃ দেখা! যাউক নূতন আইন বিধিবদ্ধ ভহিতেগিয়! 
গবরণমেন্ট প্রচলিত নিয়মসমূহের কি পরিম-তে সরিবর্তন 
সাধন করিতেছেন । এবিষয় কিঞ্চিৎ প্রল্ধান কনিলেই 
দেখা যাইবে যে, গবর্ণসেপ্ট নূতন আইন দ্বারা ভেবছ মাত্র 
এক পুকষের সাময়িক সুবিধা বিধান করিতেছেন । ব্্ত্ত" 


১৪৮ _ | 
মান 'পথ্থান্থুসারে কোন ভূম্যধিকারী (ক) কেবল তাহার 
ক্যেষ্টপুত্রকে (খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিয়া 
যাইতে পারেন। , বক্্যমাণ পাতুপিপি আইনে পরিণত 
হইলে, নি (ক) তাহার জোষ্ঠপুত্রকে (খ) কেবলমাত্র 
জীবনস্রত্ব প্রদান করিয়া তাহার জোযেষ্ঠপুত্ৰকে (গ) রিত্তের 
সম্পূর্ণ মলিক নির্ধারিত করিয়া যাইতে পারিবেন। অত- 
এব যে সম্পত্তি এখন জ্যেষ্টপুত্রে (খ) পর্যবসিত হইত, 


তাহা তাহার জেষ্ঠ পুত্ৰে গে) পর্যযবদিত হইবে, নূতন, 


আইনের ইহাই মাত্র তফাঁৎ। জীবনস্বত্বভোগী ‘পুত্র (খ) 
অবস্ত ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেন্টের সন্মতিক্রমে' সম্পত্তির 
' পুনর্বন্দৌবস্ত করিতে পারিবে, তন্বার| তাহার, জ্যেষ্ঠপুত্ 
(গ) নির্ব,ঢ্য মাণিকত্ব হইতে বঞ্চিতহ্ইস্বা কেবলমাত্ৰ জীবন 
সন্বভোগী হইবে, এবং তাহা হইলে প্রাইমোজেনিচারের 
নিয়ম অরও একপুরুষ (ঘ) পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে । কিন্ত 
এরূপ পুনঃ পুনঃ বন্দোবস্ত গ্রহণের ঘোরতর অন্ুবিধা 
পরে প্রদর্শিত. হইবে। এরূপ বন্দোবস্তও গবর্ণমেণ্ট 
স্বেচ্ছায় কিম্বা কোন জীবনন্বত্বভোগীর (কওখ) আবেদন 
_ ক্রমে রহিত করিতে পারিবেন। সুতরাং বন্দোবস্ত যে 
কেবল, নির্দিষ্কালব্যাপী হইবে, চিরস্থায়ী হইবে না, এরূপ 


প্রবাসী । 


[গয় ভাগ। . 
এরূপ একচেটিয়া ক্ষমতা রাখলে কখনও যে তাহার 

অপব্যহার করিবেন না এরূপ অন্ুমানও মানবপ্ৰকৃতি- টা 
বিরুদ্ধা বন্দোরস্ত বা পুনর্বন্দোবস্ত দেওয়া বা না দেওয়া 
গবর্ণমেন্টের খুসি, কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট ঘথেচ্ছা বন্দোবস্ত রহিত করিতে ক্ষমবান, বাকী 
রাজস্বের দায়ে সম্পত্তি নিলাম হইবে কিনা তাহার নির্ধারণ , 
সম্পূৰ্ণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন, এমন কি বন্দোবস্তের দলিলে 
গবর্ণমেন্ট স্বেচ্ছান্ুরূপ যে কোন সর্ত- বসাইয়া দিতে পারি- 
বেন ৷ অনেক জমিদারই গায়ে পড়িয়া একটা! অধীনতা 


ক্রয় করিতে স্বীকার পাইবেন না । তৃতীয়তঃ, বন্দোবস্ত 


গ্রহণের যে কর ধার্ষ্য হইয়াছে, তাহা অতিশয় গুরু ও , 
কঠোর, অধিকাংশ জমিদারের পক্ষে প্রতিষেধক |, 
যাহার সম্পত্তির ব্যয় বাদে খাঁটি আয় চারিলক্ষ টাকা, - 
তাহাকে এক লক্ষ টাকা নজর দিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ 
করিতে হইবে। অবশ্য রাজন্ববিভাগের - কর্তৃপক্ষের 
অনুমতি লইয়া এই নজরের টাকা তিন বংসরের 
আদায় করিবার একটি নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে 


বন্দোন্রস্ত যদি চিরস্থায়ী . হইত, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট ষদি এই 


তৰারা প্রস্তাবিত করের গুকত্বের হাস হয় না। এই 


বন্দোবস্তে কখনও হস্তক্ষেপ করিতে না পারিতেন, তাহা 
ভইলেও অনেকে এই গুকভার বহনে স্বীকৃত হইতে পারিত ২ 


, নহে, প্রতাজ অতীত হওয়ার পূর্বেও উহার বিলুপ্তি অসম্ভব 
নহে। এরূপ অনিশ্চিত. বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেশ্টের 


হেতুবাদে ব্যক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কম; এবং 
অমিদারবর্সও ঈদৃশ বন্দোবস্ত গ্রহণে উৎসুক হইবেন, 
এরূপ আশা করা যায় না। পুনশ্চ মূলধনীর (ক) জীবিত- 
কালে যদি তাহার পুত্ৰ ৭) ও তাহার পুত্র (গ) বর্তমান 
থাকেন, তাঁহা হইলে প্রচলিত হিন্দু আইন অন্থুদারেই 
‘ক’ থকে জীবনস্বত্বভোগী রাখিয়া গ’কে তাহার 
সম্পত্তিতে নিব স্বত্থবান্‌ করিয়া যাইতে পারেন। স্থতরাং 
এরূপ স্থলে মূলধনীর প্রস্তাবিত আইনের আশ্রয় গ্রহণ 
করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রস্তাবিত আইন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা গবৰ্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ- 
রূপে স্বহস্তে রাখিয়াছেন, ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট স্তাহার ব্যবহার 
(অথবা অপব্যবহার) করিহ্বন, তক্জন্ত তাহাদিগকে সংস্থষ্ট 


প্রার্থী অণব! জনসাধারণের নিকট কোন প্রকার কৈফিয়ত ' 


শ্প্দিতে বা বারণ প্রদর্শন করিতে হইবে না। গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে 


কিন্ত পাঞুলিপির বিধানসমূহ সমুদায়ই ইহার বিপরীত। 
সুতরাং উহা আইনে পরিণত হইলে বিশেষ কাধ্যকর ও 
ফলোপধায়ক হইবে না, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 
শাসন ও রাজস্ব বিভাগের অনেক বড় বড় কর্মচারীর 
নিকট মহাম্মুভব লৰ্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের * 
নিয়ম অপ্রীতিকর, তাহাদের বিবেচনার বঙ্গীয় জমিদারগণ 

স্বকীয় কোন উদ্যম বা অর্থব্যয় ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের 
অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্রিটিশশাসন প্রকৃত শাস্তির ফল- 
ভোগ করিতেছেন, জমির খাজনা বাঁড়িতেছে বটে কিন্তু _ 
সৃন্ধর জমা বৃদ্ধি পায় নাই এই বিশ্বাসের ফলই বর্তমান; 
প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন, যন্বার| বঙ্গীয় জমিদারদিগের 
প্রজ্জাবর্গ এবপ অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছে যাহা .* 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানের গবর্ণমেণ্টের খাসের প্রজা- 
গণের স্বপ্নের বিষয়ীভূত। যাহা হউক, বঙ্গীর জমিদার- 


৫ম সংখ্যা । | 


গণের এরূপ সুখসম্পদ অনেক রাজপুরুষের চক্ষুশূল সন্দেহ 
নাই৷ তীহার! চিরস্থারী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়ার 


“ প্রস্তাব করিতে সাহস পান না, কারণ তাহা হইলে গবর্ণ- 


E 





মেণ্টকে ঘোরতর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দোষী হইতে হয়। 
কিন্তু বহুসংখ্যক জমিদার বক্ষ্যমান আইন অনুসারে বন্দো- 
বস্ত গ্ৰহণ করিলে সেই সকল রাজপুরুষের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই 
সফল হইবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না 
করিয়াও ভূমিকর প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইবে, যে 
অৰ্থদ্বার| বন্দোবস্তকারীর কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্ঞাতিবর্গ বহুকাল 
প্রতিপাঁলিত হইতে পারিত, তাহা তাহাদের মঙ্গলার্থ 
বায়িত না হইয়া রাঁজকোষ স্কীত করিবে। (১) এই 
গুরুতর ভারেব আর একটি ফল এই হুইবে ষে, যে প্রাই- 
মোজেনিচার-পক্ষপাঁতী জমিদার এরূপ গুরুতর আর্থিক 
ক্ষতি সহা করিয়|ও বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবেন, তিনি চির- 
কালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় করিবেন, 
তাহার মন্তকোঁপরি সর্বদা ডামক্লিসের থা ঝুলিতে 
থাকিবে, তিনি কখনও আর স্বীয় লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়া 
পাইবেন না। কারণ তিনি কোন বিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
অপ্রিয় কাৰ্য্য করিলেই গবর্ণমেন্ট তাহার বন্দোবস্ত বাতিল 
করিতে পারিবেন, অথবা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুনর্ধন্দৌবস্ত 
প্রার্থনা করিলে তাহা দিতে অস্বীকৃত হইবেন। সুতরাং 
সর্ধদ1 গৌরাঙ্গ প্রভুদিগকে সন্তষ্ট রাখা তাঁহার জীবনের 
একমাত্র ব্ৰত হইবে, শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার নিক্বোগকরা, 
স্থানীয় সাহেবমগুলীর ক্লব ও হাসপাতাল গৃহ নিৰ্ম্মাণ 


(১) এ বিষষে বঙ্গীষ সংবাদপত্র সমুহেব মধ্যে ইংলিষম্যানের 


সমালোচনাই সর্বোৎকৃষ্ট । বন্দোবন্তকাঁলে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য নজর 
সম্বন্ধে ২৪শে জুলাই তাঁবিখের ইংলিবম্যান লিখিতেছেনঃ--*‘ [1155 
is nothing to show the reason for such a prohibi- 
tivetax. It looks as if Government grudged the 
principle of the measure and had determined to 


- make 1050 expensive that advanlage will seldom 


be taken of it: giving iu fact with one hand aud 
taking away with the other ‘There may 66 indugh 
quarters a feeling of soreness against Bengal ou 
accotint of the permanent settlement, but it will 
uot strike the ordinary reader as very creditable 
sfatesmanship to impose such a severe tax ৭5 will 
render the act a dead letter, or almost useless for 
practical pirposces.” . 


প্রবাসী । 
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করিয়া দেওয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিমিত পুল 
ভোজের আয়োজন করা, সৰ্ব্ববিধ সাহ্বইতক ও 
সাহেব অনুষ্ঠিত কার্যে সহায়তা করা,_এই সমুদয় ত হার 
নিত্যকৰ্ম্ম হইবে। কংগ্রেস, কম্ফারেন্সের নামও ভিনি মুখে 
উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, সাহেব-ুণওন্সিত দশ- 
হিতকৃর কোন অনুষ্ঠানে যোগদানে তিনি এক্বান্ত অ]মর্থ 
হইবেন। এককথায় বঙ্গীয় জমিদারের যে সভ্যন্ক হ]ধী- 
নতা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাঁহার পক্ষে তাহা একনারে 
বিলুপ্ত হইবে। 

বিধবা, অবিবাহিত! কন্তা ও, আত্মীয়ের তক্্ণ, 
সম্পত্তির দায়মুক্তি ও বাঁকীরাজন্বের দায়ে নলামবাত্রণ, 
ইত্যাদি সম্পর্কে পাওুলাপিতে যে সকল বিধান স্মাছে, সে 
গুলি বাস্তবিকই ভাল এবং তাহার সহিত আমর সংপূর্ণ 
একমত। পাওুলিপিতে দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে বর্তম-ন প্ৰাই 
বলবৎ রহিয়াছে, এবং মূলধনীর জ্যোষ্টপুত্র বিশ্ষে বোন 
কারণবশতঃ অনুপযুক্ত হইলে তংস্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি 
লইয়া তাহার কনিষ্ঠকে উত্তরাধিকারী নিয়োগের ব্যবস্থা 
আছে। 'ইহাও আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত 

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই, বক্ষ্যমান পাণ্ডুলিপি এ্রণন তঃ 
স্থাবর সম্পত্তি লক্ষ্য করিয়াই প্রণীত হইয়াছে, কন্ত য 
সমুদয় মণি, মুক্তা, জহরত ইত্যাদি স্থানীয় গবণচেণ্ট জাব- 
দারীর অংশস্ববূপ উত্তরাধিকারহ্ত্রে প্রাপ্য (heirluor) 


বিবেচনা করেন, তাহাও এই পাওুলিপির অন্তভূ'ত যলিয| 


গণ্য হইবে। 


পণ-রক্ষ। | 


অন্ধকার রান্রি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। একট 
অতি প্রাচীন বৃহৎ -অট্টালিকার এক প্রকোত্তে এভজা 
মুমূৰ্য্ু শয়ান রহিয়াছেন। ন্কিটে এক যুবতী একটি 
এক বৎসবের বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আঁছেন 
বালিকা নিত্রিতা। যুবতী একৃষ্টে সুমূষুর্' মুখের নিবে 
চাহিয়া আছেন। বুঝি জানিতে পারিয়াছিলেন বে নর্ব- 
নাশ হইতে আর বিলম্ব নাই, তাই অনিমেষ নয়নে ইহ-পর 
লোকের আখা, ভরসা, আশ্রয় সম্বলের প্রতি স্থির নত্বনে 


১৫০ 


চাহিয়া আ-ছন। মুমুুএকবার মৃহষ্বরে ডাকিলেন, “মায়া !” 


যুবতী স্বামীর মুখের নিকট মুখ নত করিয়া বলিলেন, 
“কেন 1” 
, পপ্রভিজ্ঞা কর? 
, “কি প্ৰতিজ্ঞা ?”’ 
“্ধুকী যাহাতে পৈত্রিক বিষয়ের অধিকারিণী হইতে 
পারে, প্রণপণে তাহার চেষ্টা করিবে!” 
“কনিব--কিন্তু--" 
“কিত্ত পারিবে। ধৰ্ম্মপথে থাকিয়া ধৰ্ম্ম সহায়’ করিয়| 


চেষ্টা কৰিয়ো, পারিবে । ধৰ্ম্মপথে থাকিলে ধৰ্ম্ম তোমার - 


সহায় হইবেন” 

যুবতী উত্তেজিত হইয়| বলিলেন, “প্রতিজ্ঞা করিলাম 
যেমন করিয়া পারি তোমার বিষয় তোমার কন্তাকে দিব_ 
ধর্মুসাক্ষী, গুরু সাক্ষী” 

সুমূর্ভ আবার বলিলেন, “তাহাদের সহিত শত্ৰুতা 
' করিয়ো নাঃ তাহা হইলে পারিবে না--সহজ উপাম 
তোমার ক্রোড়ে-_» ব্রহ্মা কাপাইয়া বজ্ৰধ্বনি হইল। 
নির্বাণ্ন্ুখ দীপ নিবিয়| গেল। ভগবান ! বন্ধ হুহুঙ্কারে 
মুমুযুর কথায় বিজ্রপ করিলে ? না তাহার কথার সমর্থন 
করিলে? রর 

। , ১ 

বিস্তাধরী নদীর তীরে ইলিশপুর গ্রাম। বৈশাখ 
মাসের একদিন অতি প্রত্যুষে অল্প অন্ন অন্ধকার থাকিতে 
থাকিতে দুইজন অশ্বারোহী যুবক ধীরে ধীরে পূর্বাভিমুখে 
চলিয়াছেন ; যখন গ্রাম পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা পূৰ্ব্ব 
দিকের মাঠে পড়িলেন, তখন পূৰ্ব্বাকাশ রক্তবর্ণ হইতে 
আরম্ত হইয়াছে । তাহারা ষে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন সে 
পথের উভয় পার্শ্বে গগনম্পর্শা বাউ বৃক্ষ সারি বাধিয়া 
দ্বাড়াইয়া প্রাতঃসমীরণে শাখা প্রশাখা দোলাইয়া সৌ সোঁ 
শব্দে প্রান্তর গ্রতিধ্বনিত করিতেছে । 

আরোহীদের পরিচ্ছদ ইংরাজদিগের স্তায় কিন্তু তাহা- 
দিগকে দেখিলেই, বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। 
উভয্বের বর্ণই উজ্জ্বল গৌর, সৈ প্রকার বর্ণ সাহেবের হয় 
ন!। কৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণ তারকা এবং দুধে আলতা বর্ণ দেখি- 
লেই বোধ হয় তাঁহারা কোনও মনত বাঙ্গালী কুলে জম্ম- 


প্রবাসী । 
গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েরই মাংসল, বলব্যঞ্জক মুৰ্তি" 


[ ৩য় ভাগ । 


দেখিলে বোধ হয় বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম চৰ্চ্চা আছে । 


অশ্ব দুটিও খুব বৃহৎ, তেজস্বী এবং সৈনিকের অশ্বের স্তায় 
॥ সুশিক্ষিত । একটি অশ্ব ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণ, অপরটি শ্বেত । 


শ্বেত অশ্বারোহী তাহার সহচরকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “জগদিন্দু, বোধ হয় কখনও এ মহলে যাও নাই ?” 

কৃষ্ণ অশ্বারূঢ, বাহাকে জগদিন্ছু নামে আমরা জানিতে 
পারিলাম, কহিলেন, “খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে 
এ মহলে এসেছিলাম, কিন্তু সে এ পথে নহে । বাবার সঙ্গে 
অন্ত পথে বজ্দরায় আসিয়াছিলাম ।” 

“তোমার কর্মচারী বোধ হয় আজ বড়ই ব্যতিব্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন ৷” 

“আমি ত বারণ ক”রে দিরেছি যে আমাদের 
বিশেষ কিছু আয়োজন না! হয়, কিন্ত তিনি কি সে কথা 
শুনিবেন? মুখুষ্যে মহাশয় বড় ভাল লোক । মার নিকট 
শুনেছি আমাদের জমিদারী নিয়ে হোসেনাবাদের সিংহ- 
দের সঙ্গে যখন মামলা উপস্থিত হয়, তখন এই প্রাচীন 


স্‌ 


কর্মচারী মুখুষ্যে মহাশয়ের যত্নে এবং বুদ্ধিকৌশলে আমা- 


দের সর্বস্থাস্ত হইতে হইতে হয় নাই” 

“আমি এ রকম একজন লোক খুঁজিতেছি। আমাকে 
বারমাসই বিদেশে থাক্‌তে হয়, উপযুক্ত ম্যানেজারের 
অভাবে বড়ই বিশৃঙ্খল হচ্ছে__” 

পাঠকদিগকে এইবার একটু বন্থদ্বয়ের পরিচয় দিতে 
ইচ্ছা করি। সহচরদ্বয়ের মধ্যে যাহার নাম জগদিন্দু 
রায়, তিনি পূর্ববঙ্গের একজন ধনবান জমিদার । বাল্য- 
কাল হইতে কলিকাতায় অবস্থান করিয়া লেখা পড়া করি- 
তেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহাদের পুরাতন 
সুযোগ্য দেওয়ান রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্বে 
তাহাদের জমিদারীর কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা হয় নাই, 
বরং প্রাচীন কর্তাদের আমল অপেক্ষা দেওয়ানজির 


আমল জমিদারীর আয় অনেক বুদ্ধি পাইয়াছিল। , 


দেওয়ানজির যত্নে জগদিন্ুর লেখা পড়ারও কোনও 
ব্যাঘাত হয় নাই ৷ তিনি ক্রমে ক্রমে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় হইতে বি, এ উপাধি লাভ করেন। জগদিন্দুর 
সহচর সত্যেন্দ্ৰনাথ মিত্র একজন ট্রাটুটারী সিবি- 


মে সংখ্যা। ] 
লিয়ান। ‘সুতৰাং সুশিক্ষিত এবং বড় ঘরানা তাহা 


$; বলাই বাহুল্য। উভয়ে সমবয়স্ক এবং সমপাঠী । কলি- 


কাতায় পঠদ্বশায় ‘প্রথমে উভয়ের আলাপ হয় ৷ তারপর 
সত্যেন্দ্ৰনাথ বি, এ পাশ দিয়া সিবিল সাৰ্ব্বিস পরীক্ষা দিয়! 


"৬ 
হু বাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন বাকুড়ার অজয়েণ্ট 
* মাজিষ্টেট। সত্যেন্দ্ৰের পৈত্ৰিক বাটী ও ইলিশপুর গ্রামে । 


ৰ 


আধুনিক বড়লোকদিগের স্তায় তিনি পল্লীগ্রামের বাটী 
ত্যাগ করিয়!' কলিকাতাঁবাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তিনি তাহার এই বিদ্যধরী নদীর তীরে. দেবদীরু বাউ 
তাল নারিকেল বেষ্টিত ক্ষুদ্ৰ গ্রামটিকে বড় ভাল বাসি- 


এ- তেন।' যখন কলিকাতায় পড়িতেন তখন কত বার 


Ld 


/ 


+ 


/ ৪ 


Y 


০০০ 


কি 


জগদিন্দুর নিকট তাহার বালাস্বতির দ্বার উদবাটন করিয়া 


এই ক্ষুদ্ৰ পল্লীগৃহের চিত্র অঙ্কিত করিতেন ; বালক জগ- 
দিন্দু তাহার বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া নিবিষ্টচিত্তে বন্ধুর 
কথা শুনিতেন ও মনে মনে কল্পনা-সাহাষ্যে একটি অতি 
শান্ত নীরব কুঞ্জবনবেষ্টিত কলনাদিনী নদীর তীরস্থিত ক্ষুদ্র 
গ্রামের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার সহিত কলিকাতার 
ভীষণ কর্দামাক্ত, লক্ষকগ-নিস্থতকোলাহলমুখরিত চিত্রের 
তুলন| করিত। তাহার পিতা সপরিবারে কলিকান্তাতেই 
অবস্থান করিতেন বলিয়া জগদিন্দুর পন্গীগ্র/ম দর্শন বড় 
ঘটিয়া উঠিত না। সেই পঠদ্দশায় অগদিন্দু কতবার 
বনৰ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনাছেন কিন্ত একবারও সত্যোন্দ্রের 
পল্লীভবনে আগমনের সুবিধা পান নাই। সত্যেন্দ্রনাথ 
তিন মাসের অবকাশ লইয়া বাটী আসিয়াই জগঘিন্দুকে 


_ শ্বগৃহে আমন্ত্ৰণ করেন। জগদিন্দু সেই আমন্ত্ৰণ পাইয়া 


আজ প্রায় ১৭১২ দিন হইল বন্ধুগৃহে সমাগত হইয়াছেন। 
বাল্যের সুখ-্বগ্র যৌবনে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে 
সত্যেন্ত্রনাথও জন্মভূমির প্রতি অত্যধিক প্ৰীতিবশতঃ 
গ্রামটীর সাধ্যমত উন্নতি সাধন করিয়াছেন ৷ 

ইলিশপুর হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দুরে লাট 
হেমস্তপুর গ্রাম। এই গ্রামে জগদিন্দুর প্রাচীন "দেওয়ান 
রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস! লাট হেমস্তপুর 
গ্রীমটাও জগদিন্দুর জমিদারীভূক্ত । দেওয়ানজি যখন 
সম্বাদ পাইলেন যে ইলিশপুরে তাহার প্রভু আসিয়া বন্ধু 
গৃহে অৱস্থান করিতেছেন, তখন কালবিলম্ক ন! করিয়া 


প্রবাসী । 


১১ 


স্বয়ং ইলিশপুরে আসিয়া জগদিন্দু ও সত্যোন্্রহ্ে স্বীন ভবনে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। আজ প্রাতে সেই নিমন্তরণ রক্ষার্থে 
জগদিন্দু ও সত্যেন্দ্রনাথ অশ্বারোহণে লাট হেমস্তপুরে 
গমন করিতেছেন। পাঠক, আমরা পথ ভাহদেব 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ' নি 
২ 

হেমন্তপুরের দক্ষিণপাড়ায় একটা দ্বিতল মৌং অনেক 
দূর হইতে পথিকের নয়ন আকৃষ্ট করিত। গ্রাম্য ব্ষক- 
গণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিত, *ওট। দাওয়া_নর- 
কুঠি ৷” বলা বাহুল্য যে আমাদের পূৰ্ব্ব কবিভ দেংঃয়ান 
রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বাটির অধিকারী । 

প্রাতঃকালে দেওয়ানজির বাড়ী লোকে লোকানণ্য । 
আজ গ্রামের জমীদার এবং ইলিশপুরের হাকিম বাবু 
দেওয়ানজির গৃহে নিমন্ত্রণে আসিবেন। নেওয়ানজির 
অধীনস্থ যত কর্মচারী, লাঠিয়াল ও চৌলীলর তাহার 
বাটিতে সমাগত হইয়াছে । একটি বৃহৎ বৈঃকণীনায় 
বিস্তীর্ণ শ্বেত আস্তরণ পড়িয়াছে। শ্বেত অবনণমণ্ডিত 
স্থূলকায় কতকগুলি উপাধান ইতন্ততঃ বিচ্ছিপ্ত কহিরাছে। 
বিছানার মধ্যের খানিকটা স্থান গালিচাম গুত।, সেটা 
জমিদার ও তাঁহার বন্ধুর, জন্ত ‘বিজাৰ্ডড্‌’। *বৈকশানার 
এক পার্শ্বে প্রাচীন দেওয়ান, পাড়ার ভদ্ৰলোক এবং 
উচ্চজাতীয় কর্পুচারিগণ বসিয়া আছেন। এটা র্ল্পা- 
বাঁধান হুকা কলিকামস্তকে অপয়া সম্পত্তির স্তার হস্ত 
হইতে হস্তান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অধিকাংশ নোকই 
প্রাচীন মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাতে ধূমপান অকর্তুব্য মনে 
করিয়া হুক! হাতে করিয়া অন্তরালে উঠিনা য’ইতেছেন 
এবং পরমুহূর্থে গ্রত্যাবৃত্ হইয়া অন্যের হন্তে ছবা প্রদান 
করিয়! শিষ্টত| রক্ষা করিতেছেন । দালানের ওাঙ্গণে 
লাঠিয়াল, সর্দার ও চৌকীদারগণ মাথায় লাল গাগড়ী 
বাধিষ্না তৈলপক সুদীর্ঘ বংশদণ্ড লইয়া কসিয়া ন্হে বা 
ধূমপান করিতেছে, কেহ বা উঠানে কলিকা ঢালী] আবার 
সাজিবার ধোগাড় করিতেছে । সকলেই বখ' বহি-তছে, 
কিন্ত মৃতুস্বরে। কেবল মধ্যে মধ্যে চ্ৰ্বাম মহাশয় 
অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে তাঁহার জামাতা = ভাগিমেয়কে 
ডাকিয়া সৃদ্বাদ লইতেছেন, “দাস ঘোষ এখলও দই দিয়ে 


১৫২ 
গেল না », “কালাদীধিতে কে মাছ ধরিতে গেল ? 
ইত্যাদি। এমন সময় একজন চৌকীদার উ্ধস্বাসে চুটিয়া 
আসিয়া দেওয়ান মহাঁশয়কে সম্বাদ দিল, “পচিম মাটে দুজন 
সওয়ার তান্ছে--বোঁধ হয় সাহেব 1 

দেওয়ান গান্রোখান করিয়া বলিলেন, “বাবুরাই 
ঘোড়ায় তাঁদ্ছেন।* এই বলিয়া সদলবলে সেই অশ্বীরোহি- 
ঘয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। _ 


- ছুই -উনটা অনতিপ্রশস্ত পথ পার: হইয়া সকলে, 


পশ্চিম দিকের মাঠে আসিয়া দেখিলেন যে অস্বারোহিদ্বয় 
তাহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন,। সকলে প্রভু এবং 
প্রভুসহুচরক অভ্যর্থনা! করিবার জন্তু প্রস্তুত হইয়া রহি- 
লেন। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহিদ্বর দেওয়ান 
মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
দেওয়ান মহাশয়ের ইঙ্গিতে দুইজন পাইক চুটিয়া গিয়া 
দুইটা ঘোড়ার বন্দ! ধারণ করিল। জগদিন্দু পিতৃকল্প 
বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ দেওয়ান মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, সত্যেন্্র- 
ও তাহাকে প্রণাম করিলেন। সমবেত কর্মচারিগণ 
সকলে করষোড়ে মৃস্তক নত করিয়া জমিদীরকে প্রণাম 
করিলেন ২1৫ জন ব্ৰাহ্মণ হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করি- 
'লেন। চৌকীদাঁর পাইক ইত্যাদিরা কেহ বা সম্মুখে 
কেচু বা পশ্চাতে, সাক্ষাতে ‘এবং অসাক্ষাতে একেবারে 
ভূমিষ্ঠ হইয়| প্রণাম করিল। 
সকলকে নমস্কার, গ্রতি-নমস্কার করিয়া 'ধীরে ধীরে 
দেওয়ান.মহাশয়ের সহিত অগ্রসর হইলেন ৷ 

ছুই বন্ধুতে একটা! নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া বস্তাদি 
পরিবর্তন ক্করিয়া সেই বৈঠক খানায় প্রবেশ করিলেন. 
রাজ! ও রাজসহচর তাহাদের নির্দিষ্ট -আসনে ও' অন্তান্ত 
সকলে ইতস্তত উপবেশন করিলে ৩1৪ জন ভৃত্য তিন চার 
খানা বড় ‘বড় .তালবৃস্ত লইয়া বায়ু সঞ্চালন করিতে 
লাগিল। '-তখন দেওয়ান মহাশয় একছড়া বহুমূল্য স্বর্ণ 
হার লইয় অগদিন্দুর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 
আমি আপনার কৰ্ম্মচারী ও প্রজা সুতরাত আপনাকে 
‘নজর’ দেওয়া আমার কৰ্ত্তব্য ৷” 


অনস্তর দেওয়ান মহাশয় লমবেত তত্রমগ্ুলীকে একে 


একে জগবিন্দু ও সত্যেজ্বনাথের নিকট পরিচিত করিয়া 


প্রবাসী । 


জমিদারও হাস্যমুখে ' 


[ ওয় ভাগ ৷ 
দিতে লাগিলেন ৷ সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে 


জমিদারকে কিছু কিছু নজর দিলেন। জগদিন্দু বাবু « 


আর কখনও এ মহলে আসেন নাই-_অস্ততঃ জমিদ্ধার- 
রূপে আসেন নাই। স্মৃতরাং কর্ণচারিগণের মধ্যে 
অনেকেই তীহাকে পূৰ্ব্বে দেখেন নাই। আজ তাহাদের 
এই নূতন জমিদারকে দেখিয়া তাহার বিনয় ও নম্ৰতায় 
সকলে মুগ্ধ হইলেন । 
৩ 

মধ্যাহ্ে আহারাস্তে অস্তঃপুরের একটি কক্ষে 'প্রবীণা 

দেওয়ানগৃহিগী স্বামীর নিকট বসিয়া মৃদুস্বরে কি কথা 


r 


বাৰ্ত্তা কহিতেছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর গৃহিণী -* 


বলিলেন, “আমার কেমন বাধ বাঁধ করে। যখন ওঁকে ধদেখে- 


ছিলাম, তখন উনি নিতান্ত ছেলে মানুষ, এখন উনি এক- _ 


জন বড় লোক, হাকিম, কেমন করে ওর সাক্ষাতে দাড়িয়ে 
কথা কহিব ?” i 

“তাকি হয়? তুমি ছাড়া একাজ আর.কাহারও দ্বারা 
হলে আমি তোমাকে বলিতাম না। সত্য ত ছেলে মানুষ৷ 
আমাদেব হিমির চেয়ে বোধ হয় বেশী বড় হবে না। তুমি 
বোস,ঞ্মামি তাকে ডেকে আনি।” 

অগত্যা গৃহিণী স্বামীর আজ্ঞাপালন্র জন্য প্রস্তত 
হইলেন ৷ 

বহিৰ্জ্াটীতে যে কক্ষে সত্যেন্দ্ৰ ও নি. 
করিতেছিলেন, তথায় দেওয়ানজি অতি ধীর পদবিক্ষেপে 
উপস্থিত হুইয়া দেখিলেন জগদিন্দু বাবু একখানি অর্ধ 
উন্মুক্ত “ভারতী”, পত্রিকা নিজের বক্ষের উপর ফেলিয়া 
নিদ্ৰিত হইয়াছেন। সত্যোম্্র বাবু 'নিবিষ্টমনে আপনার 
পকেট বুক খুলিয়া কি দেখিতেছেন। উত্তম সুযোগ 
বুঝিয়া দেওয়ানজি .-অতি মৃহ্স্বরে সত্যেন্দ্ৰ বাবুকে 
বলিলেন, “মহাশয়ের সহিত গোপনে একটা পরামর্শ 


> 


পাৰা 


আছে।” 


ষ্গুনিবামাত্ৰ সত্যেন্্র বাহিরে আনিয়া বলিলেন,-_ 1 


“আমার সহিত পরামর্শ ?” 

“আজ্ঞা, হী-আপনাকে একবার কষ্ট .করে অন্দরে 
যেতে হবে। আমার গৃহিণী আপনাকে একবার *" 
আশীর্বাদ কর্তে চাঁন।+ 


মে সংখ্য৷। ] 


“আমাকে ?*” 

ৰ “আপনার বোধ হয় স্মরণ নাই যে হলুদপুরে আপ- 
নার মাসিমার বাটাতে আপনি বাল্যকালে যাইতেন। তখন 
আমার স্ত্রী আপনাকে অনেকবার কোলে ক’রে আদর 

% করেছেন। আমার শ্বশুরবাড়ি হলুদপুর! আমার 

“ স্ত্রীর সহিত আপনার মাসিমার ‘দই’ পাতান ছিল।” = 

“এখন আমার য়নে পড়েছে, আমার মাসিমার সই 
আপনার গৃহিণী? তাহা হইলে আমি আর আপনাদের 
পর নই। আপনি আমান্র মেসো মহাশয়--চলুন মাসিমাকে 
প্রণাম করিয়া আসি ।” 

ল ছেওয়ানঙ্জির সহিত অন্তঃপুরে পূর্বোক্ত গৃহে প্রবেশ 
করিয়া সত্যেন্্র অর্দবগুত্ঠিতা দেওয়ানপত্বীকে প্রণাম 

৮৮ করিয়া বলিলেন, “মাসিমা, ভাল আছেন ?” 

গৃহিণী যথেই সম্কুচিতা হইয়াছিলেন কিন্তু সত্যেন্দ্ৰর মুখে 
মাসিমা” সম্বোধন শুনিয়া! সঙ্কোচ দূর হইল। অপরিচিত 
লোকের মুখে “ম৷” সম্বোধন অনেক লঙ্জানীলার লজ্জা 
অপনীত করিতে পারে। আশীর্বাদ করিয়া গৃহিণী বজি- 
লেন, “বাবা, তোমবা ভাল থাকিলেই নব ভাল । দিদি, 
বৌম! সকলে ভাল আছেন ?” ৪ 

“মা ভাল আছেন: তবে বড় প্রাচীন হয়ে পড়েছেন ৷” 
/ “তা হবেন বৈকি? সই আর আমি এক বয়সী, দিদি 
আমাদের চেয়ে ১০1১২ বৎসরের বড়। আমরাই বুড় হয়ে 
পড়লেম। এখন তোমাদের কোলে যেতে পাল্লে হয় 
হাঁ! বাবা বৌমাকে একবার দেখতে পাব না ?* - 

“সে কি মাসিমা ? আপনার বৌকে আপনি বে দিন 
ইচ্ছা আনবেন, তাতে আর কথা কি?” 

নানা প্রকার মিষ্টালাপের পর গৃহিণী কাজের কথা উত্থা- 
পন করিলেন। ধীরে ধীরে, মাথার কাপড় একটু টানিয়া 
মুখ নিচু করিয়া বলিলেন, 

“বাবা, তুমিত আমাদের বাবুর ডান হাত। শুর নিকট 
। হতে শুনেছি তোমাতে বাবুতে হরিহর আত্মা, তুমি যদি 

কোন কথা বল তা হলে উনি কখনও অগ্ৰাহৃ করবেন 

না। দেখ বাবা, বাবুর না আছেন সত্য কিন্তু তিনি এখন 

না থাকার মেধ্যে। বাবু বার মাস কলিকাতায় থাকেন: 

দেশে যাবার নাম করেন না, বুড় মাও কানী যাব. কাশী 


ক্ষ 


প্রবাসী । 
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যাব করছেন, বাবুর বয়স হল কিন্তু এখনও বিবাহ করে 
সংসারী হলেন না। তোমার মেসো মহাশয় যে করে 
গুদের বিষয় বজায় রেখেছেন তা তুমি কতক বতক শুনে 
থাকবে। কিন্ত বিষয় বজায় রেখে কি হবে { ববুকে 
বজায় রাখা চাই। বাবু সংসারী না হ’লে ভিষয়, রুখবে 
কে? তা বাবা, তুমি বদি পরামর্শ দিয়ে ওব কিছ্চেতে মত 
কর্তে পার, তাহলে সব দিক বজায় থাকে । ডুমি ন হলে 
এ কথা বাবুর কাছে আর কেহ ঝুলিতে পারিত্বে লা!” 

“মসিম| আপনি যা বল্লেন, তার সকল কথাই যনাৰ্থ। 
কিন্ত জগদিন্দু একটু সাহেবি গৌছ হয়ে গেছে ৷ ঘাঁবাঁর 
এদিকে একটু খামখেয়ালিও আছে। গরীনের মেয়ে 
খুব স্নতী৷ হবে, তত্বৰ উনি বিবাহ করিবেন ওর ও তিজ্ঞ। 
ধনবানের মেয়ে বিবাহ করিবেন না। ওর কত রকম 
খেয়াল-আছে কি বলব। তবে এর মধ্যে তাগাৰর দহিত 
গুর এবিষয়ে কোনও কথা হয় নাই । জীনিন! এর মধ্যে 
আবার কিছু মত বদল হয়েছে কি না।” 

“আমাদের এখানে একটি মেয়ে আছে, ওঁৰের স্বঘর, 
এমন মেয়ে কখনও দেখিনি, যেন জগদ্ধাত্্রী। বচি ববু মত, 
করেন, তাহা হইলে আজ বৈকেলে একবার যেয়েটি দখলে 
ভাল হয। মেয়ের যেরূপ! সে মেয়্েকেন্রজ সংহাসনে 
বসাবার জন্য ভগবান স্থাষ্টি করেছেন ৷” 

“সেটি কি খুব গরীবের মেয়ে ?” 

“এখন খুবই গরীব হয়েছে, তবে আগে অবস্থ ভাল 
ছিল 1» 

“আপনি মেয়েটিকে আনিয়ে রাখবেন; আমি কৌশলে 
কথ। পাড়ব ৷? | 

সন্ত্ৰীক দেওয়ানজি সত্যেন্জকে আনর্বদ করিয়া 
কহিলেন, “মেয়েটির আমরাই অভিভাবক ৷ তাই আমরা! 


বড় ব্যস্ত হয়েছি। মেয়েটিও বড় হয়ে উঠন। -৩পার 


হয়ে ১৪বছরে পড়েছে তাতে আবার বাড়স্ত-_" ৷ গৃ হণীকে 
প্রণাম -করিয়া সতেন্ত্র আবার বহির্ববাটিভে প্ৰত্যাগমন 
করিলেন চি 
8 ' 
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জগদিন্দু দেখিলেন, সত্যেন্দ্ৰ একখানা 
বাঙ্গল| পুস্তক লইয়া! পড়িতেছেন। দেওয়ুন মহাশয়ের 
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বাড়িতে সাহিত্যচষ্চা আছে। বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া 
জগদিন্বু কহিলেন, “সত্যেনের চখে বুঝি ঘুম নাই ?”' 

রহ হরি বঢ়িতে হত সাহার তর রিনা 
করিতে হয়।” 

“মবকরির চুড়ান্ত বটে ।” - 

এই বলিয়া অগদিশ্দু, উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া 
বলিলেন, “৪টা বেজে গেছে, এখনও রৌদ্র দেখেছ? রৌদ্র 
থাকিতে 'মার যাইব না। সন্ধ্যার পর গ্যোত্সালোকে 
বেশ ঠাণ্ড য় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে ।» ৰু ৷ 

উভযের কথার শব্দ পাইয়া দেওয়ানজি কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ ক'রলেন। স্বগদিন্দু বাবুর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া 
নানাপ্রকার বৈষয়িক পরামর্শ তইল। মধ্যে মধ্যে 
সত্যেন্দ্ৰ বাবুরও মতামত লওয়! হইতে'লাগিল। অকস্মাৎ 
জগদিন্দু স্রিজ্ঞাসা করিলেন-- 

“যুখুয্যে মহাশয়, আমাদের বাৎসরিক আয় কত? 
অর্থাৎ কৰ্ম্মচারীদের বেতন ও কলেক্টরীর খাজনা দিয়! 
কত মুনফ' থাকে ?” 

দেওয়ানজি প্রায় পাঁচ মিনিট নীরবে থাকিয়া গম্ভীর 
ভাবে বলিলেন 

“যদি সুবুষ্টি হয়, অজম্মা না হয় আর সমস্ত আদায় হয় 
তাহ! হ’লে হুলাথ সত্তর হাঁজার টাকা। কিন্ত সকল 
বৎসর ত সমান আদায় হয় না, তার উপর মামল! মকর্দমা 
- নাজাই ইত্যাদি আছে। মোটের উপর আড়াই লক্ষ 
টাকা বলিতে পারা যায় 1” 

" জগঘিন্দু বাবু একটু কুঞ্ঠিত ও লজ্জিত ভাবে বলিলেন, 

“আপনার কি বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে ?” 

“আমি কর্তার আমলে প্রথমে তিন শত টাকা বেতন 
পাইতাম,। তারপর আবাদের জমিদারী খরিদ হ’লে 
তিনি কৃপা করে আরও ছুই শত বৃদ্ধি করে দেন। এখন 
সেই পাঁচশতই পাই ।” . 

জগদিন্থ আবার একটু কুষ্ঠিত হয়ে বলিলেন-_ 

“আপনি আমার পিতার বন্ধু ও তাহাপ্ম সহকারী 
সুতরাং আমারও পিতৃতুল্য'। মার নিকট গ্ুনিয়াছি, 
এই বিষয় আপনি হাতে করে রেখেছেন, আপনি 
না থাকলে হয়ত আমাকে পথে বসিতে হইত। আমার 
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ইচ্ছা আপনি বৃত্তি কিছু বৃদ্ধি করিয়া লন । আপনার বেতন 
বলিবেন না, বেতন বলিলে আমি বড় লজ্জিত হই । বৰ্ত্ত- 


মান মাস হইতে আপনি বাৎসরিক দশ হাজার টাকা 


করিয়া বৃত্তি লইবেন ।* 

বুদ্ধ দেওয়ান অনেকক্ষণ নিগুৰূ হইয়া বসিয়া রহিলেন, 
আনন্দে তিনি আত্মবিস্বত হইলেন। মাসিক তিন শত 
বা সাড়ে তিন শত টাকা বেতন বুদ্ধিতে এ আনন্দ নহে। 
স্বৰ্গত প্রতু মৃতুকালে - ষে বালককে হাতে হাতে সঁপিয়া 
গিয়াছিলেন, সেই বালক আজ বিনয় ও নম্রতার আদর্শ 
হইয়াছেন দেখিয়া! বৃদ্ধ কর্মচারীর চক্ষু আনন্দাশ্ৰুতে 
পুরিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলে মাসিক তিন শত 
কেন মাসিক তিন সহস্ৰ টাকা উপার্জন করিতে পাঁরিতেন, 
অধৰ্ম্ম বুদ্ধি হইলে নাবালক প্রভুপুত্ৰকে ফাঁকি দিয়া স্বয়ং 
জমিদার হইতে পারিতেন কিন্তু টাকার জন্থ তিনি আন- 
ন্দিত হইলেন না, হইলেন স্বহস্তরোপিত বৃক্ষে স্থধাময় 
ফল দেখিয়া, -পিতৃহীন নাবালক জমিদার দয়াদাক্ষিণ্য 
ও বিনয়ের আধার হইয়াছেন দেখিয়া । সত্যেন্দ্ৰ বৃদ্ধের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অন্ত কথা উত্থাপনের আশায় 
বলিলেক্ঈ-_ 

“দেওয়ান মহাশয় আপনার সন্ধানে একটি বেশ সী 
কায়স্থ কন্তা আছে? উত্তররাচী কাঁরন্ত, কিন্ত মেয়েটি 
সতী৷ হওয়া চাই ।* 

চতুর দেওয়ান সত্যেন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! 
বলিলেন-_ 

“তেমন মেয়ে কোথায় ?__নু্রী উত্তররাঢ়ী, হা একটি 
আছে বটে, কিন্তু সে বোধ হয় হবে না---কই তেমন মেয়ে 
নাই ৷” 

রিনা ডিল 

“সেটি দেখতে মন্দ নহে, তবে বড় দুঃখী, নিতান্ত গরীব, 
এক প্রকার ভিখারিণী বলিলেই হয় 1” 

«গরীব ? তবে কি হবে? গরীবের মেয়ে নিয়ে কি 
হবে? কোথায় আছে ?” 

“এই পাঁড়াতেই আছে” . 

অগদিন্দু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“মেয়ে কি হবে 1 
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তাহা হলেত তোমার সহিত আড়ি দিতে হয় ৷”’ 
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“বিবাহ হবে। মেয়ে কি হয়?” 

“কে বিবাহ করবে ?” 

“আমার একজন আত্মীয়, সম্বন্ধে ভাই হয় 1” 
«“তোমরাত দক্ষিণরাঢ়ী ?* 

“উত্তররাঢ়ীর সহিত কি আত্মীয়তাও করিতে নাই } 


প্রবাসী ৷, 
হাস করিতেছিল। দ্বারে দেওয়ান মহাশয়ের কশঠম্বন শু নয়া 

সকলে কুটার মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তকণণ প্র কণে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একখানি দক্ষিণদাৰী ও এক- 
খানি পূর্বদ্বারী তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, প্রাঙ্গণ ও গৃহের গভীর 
বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও গোময়ল্প্ত |. দক্ষণ- 
দ্বারী গৃহের দাওয়াতে ছুইখাঁনি অতি জীর্ণ অথচ বনমুল্য 
দেওয়ান মহাশয় বলিলেন, “যদি ইচ্ছা হয় মেয়েটি দেখা আসন পাত রহিয়াছে । ছুইখানি স্থুমজ্জিত ব্ৰেক!- 
ইতে পারি, কিন্তু তার! বড় গরীব” বিতে অন্ন অথচ সুদৃশ্য মিষ্টান্ন রহিয়াছে, দুইটি গ্লসে জল 
ছুই চারবার প্গরীব”” “গরীব” গুনিয়া জগদিন্থর ও একট ছোট বাটিতে ৩৪ টি সজ্জিত তাঙ্কুল রহরছে। 
কৌতুহল একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিলেন- ' আসন হইতে একটু দূরে দাওয়ার একপ্রাত্থে একটি 
“গরিব বলে কি বিবাহ বাকি থাকে ? মেয়েটি দেখই মাহুর বিস্তৃত ও তদুপরি একখানি তালবৃস্ত শঢ়িয় আছে। 
না! যদি পছন্দ হর, তাহা হইলে কি টাকার জন্য বিবাহ পূৰ্ব্বত্বারী তৃণকুটীরের মধ্য হইতে অষ্পষ্ট নারী-কণ্ঠ-ব্বনি, 
আটকাইবে ?” গৃহমধ্যে প্রতিবেশিনীগণের সমাগম-পরিচ় নিতেছে। 


০ 


সত্যেন্দ্ৰ বলিয়াছিলেন, “জগদিন্দু খাদখেয়ালী |” 
অভিপ্রায় বুঝিয়া দেওয়ান বলিলেন 
“আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন কিন্ত এ বন্যার 


দৃক্ষিণদ্বারী গৃহের মধ্যে কোনও শব্দ নাই! দ্বর উতর 
হইতে রুদ্ধ! 
দেওয়ান মহাশয় সঙ্গীদ্বয়কে সাদরে অন্ট্যর্থনা ভরিয়া 


সম্বন্ধে একটু কথা আছে। ইহাদের অবস্থা ভাল ছিল বলিলেন, “এখন আমিই কন্তাকর্তা, কেন না আমিই বালি- 
কিন্তু মামলা মকদমায় পড়িয়া সর্বস্াস্ত হইয়াছে। কন্তা-ং কার অভিভাবক। আপনারা এই আপনে উপবেশন রিপা 
টির পিতা নাই, মাতা আছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন |& একটু মিষ্টান্ন গ্রহণ ককন। হিন্দুর প্রত্যেক শুভকর্শে, 
কোন কারণে কাহারও নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য জীীবিশেষতঃ বৈবাহিক ব্যাপারে, মিষ্টমুখ করা,একটা প্রধান 


লইবেন না। সেইজল্প কন্ঠার বিবাহ হয় “নাই, নচেৎ 
আমি যোগাড় করিয়া তাঁহার বিবাহ দিতে পারিতাম ৷”? 

কন্যার ইতিহাস শুনিয়া জগদিন্দুব কৌতূহল অতিশয় 
্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বন্ধুকে বলিলেন 

“মেয়েটি দেখিতে ক্ষতি কি?” 

' সত্যেন্দ্ৰ অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন_- 

“বিশেষ আবশ্যকই বা কি? নিঃসম্বল দরিদ্র; চল 
দেখিয়া আসা যাউক ৷” 

দেওয়ান মহাশয় তাহাদের অভি প্রা বুঝিয়া উঠিয়া 
গেলেন । 

৫ 


সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেওয়ান মহাশয়ের সহিত অগদিন্দু 


_ অঙ্গ ।” এই বলিয়া উভগ্নকে আসনে উপকেশন রইলেন 
* এবংস্বয়ং দ্বিতীয় পণকুটারঘারে গিয়া অভ স্তত্রলসিবীদের 


সহিত ছুই একটা কথা কহিয়া আবার দক্ষিশগ্বারী গৃহের - 
দাওয়াতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহের ভপাটে ককাঘাত 
করিয়া বলিলেন 

“উৰ্ম্মিলা, একবার এদিকে আয়ত মা * এই বলিয়া 
এক অলোকসামান্তা রূপবতী কিশোরীর হাত ধরিয়া 
বাহিরে আনিয়া বলিলেন, “বাবুদিগকে ওণাম করিনা ওই 
মাহৰে বস ।”* 

উর্মিলা আদেশঅন্বযায়ী উভয়কে প্ৰণান করিয়া 
মাছরে নতমুখী হইয়া উপবেশন করিল । 

জগদিলু ও সত্যেন্দ্রের বোধ হইল হেন একগুচ্ছ 


= ও সতোন্ত্রনাথ হেমত্তপুরের একটি পর্ণকুটারে প্রবেশ কবি- প্রস্ফুটনোন্থুখ পলনিরো গোলাপ তাহাদের সম্মুৰে উপ- 


লেন | তাহার প্রবেশ করিবার পুর্বে কুটারের প্রাঙ্গণে 
জনকয়েক স্ত্রীলোক নানাপ্রকার কথাবার্তা. হান্ত পরি- 


স্থিত হইল ৷, বালিকার দেহে কিছুমাত্র অলহার নাই।' 
ঈষৎ রক্কাভ স্থুগোল শ্বেত তুজে ৪ গাহা বরিন কলি 


১৫৬ 2, ৭ . প্রবাসী। | [ওয় ভাগ | 


কাচের চুড়ি, আর ছুই কৰ্ণে দুইটি অতি ক্ষুদ্ৰ সোনার ফুল। সত্যেন্দ্ৰ আবার বলিলেন---“জগদিন্দুর সহিত রমেন্ 
একখানি লালপেড়ে বিলাতি কাপড় পরিধানে। কৃষ্ণ কুঞ্চিত বাবুর মামলা হইয়াছিল ন! ?” 
কেশরাশি স্থগোল মস্তকে" দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পশ্চাদেশে " ৮522 দিবার, 
স্থুল সুদীর্ঘ বেণীতে পরিণত হ্ইয়াছে। গলদেশে এক- ইহাদের সর্ধনাশের সুত্রপাত বলিতে হইবে। সেই 
ছড়া যুই ফুলের স্থূল মালা। প্রতিবেশিনীর| অনেচ্কই মকণ্দমার পর রমেন্দ্ বাবুর জ্ঞাতিরা অবসর বুঝিয়া আবার 
বালিকার মাতাকে পরামর্শ দিয়াছিল ‘যে ছুই একখানা তাহার সহিত মকর্দম| করে। তাহাতেই উহাদের 
গহনা আনিয়া সাজাইয়া দাও। একখানা বেনারসী কাপড় জমিদারী নিলাম হইয়া যায় । সে বিষয় প্রকাশ্য নিলামে 
একটা সাটিনের জাম! পরাইয়া দাও। কিন্তু তেজস্বিনী আমরাই খরিদ করি। তারপর রমেন্দ্রবাবু ভয়ানক অর্থ- 
জননী বলিয়াছিলেন, "আমার যা আছে তাহাই যথেষ্ট কষ্টে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন । তখন এই বালিকার বয়স 
বিরেচন! করিয়! যিনি, দয়া করিয়া দুখিনীর কন্তাকে একবৎসর মাত্র | স্বৰ্গীয় কর্তা মহাশয় রমেন্্রবাবুর সহিত 
গ্রহণ করিবেন, তীহাকেই কন্তা দিব। ধার-করা রূপে মামলায় জয়লাভ করিয়! দেখিতে পাইলেন যে রমেন্দ্রবাবুর 
পরের মন মুগ্ধ করিবার প্রবৃত্তি ষেন ভগবান না দেন ৷” জ্ঞাতির! সুযোগ বুঝিয়া রমেন্দ্র বাবুর সর্বনাশ সাধনে কৃত- . 
এমন কি কন্ঠ! দেখাইবার জন্ত স্বীয় পৰ্ণকুটার ত্যাগ সঙ্কল্প হইয়াছে। সেইজন্য কয়েকবার আমাঘার! 
করিয়া. দুই এক দণ্ডের অন্ত দেওয়ান মহাশয়ের গৃহে রমেন্দ্র বাবুকে সৎপরামর্শ দিয়া বলিয়! পাঠাইয়াছিলেন 
যাইতেও অস্বীকার করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্ৰ কন্তার যে জ্ঞাতিদের সহিত বিবাদ না কিয়া মিটাইয়া ফেলা 
প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন 3৩18 ভাল। কিন্তু রমেন্দ্র বাবু কর্তাব নিকট মামলায় পরাজিত 
destined to be a queen.” জগদিন্দু নিৰ্ব্বাক! হইয়া তাঁহার সহ্পদেশ অগ্রাহ করিলেন, অধিকস্ধ তাহাকে 
আজীবন যাহাকে খু-জিতেছিলেন, তাহাকে কি এত-দিন »শক্র ভাবিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট কে খণ্ডন করিবে? 
দিন পরে আজ দেখিতে পাইপেন.? দরিদ্রের গৃহে রমন্্রৎবাবুর মৃত্যুর পর তাহার পত্নী এই বালিকাকে 
সুন্দরী এই তৃ বটে.। এত দরিদ্র কে? এত স্থন্দরী লইয়া পথে বাহির হইলেন ৷” 
কে? প্রকাস্তে বলিলেন / সত্তর ও জগদ্দিন্দু উভয়ে তন্ময় হইয়| শুনিতে- 
“অর্থাভাবে এ মেয়ের বিবাহ হয় নাই, টী ৮১৯১৯%%৯৯%৯৬৯৬৯ ৬ 
দয্িিত্ৰবংশে একন্তার ‘জন্ম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দেওয়ান মহাশয় বলিলেন 
মুখুষ্যে মহাশয়, কোন বংশে ইহার জন্ম ?”” প্রমেন্্র বাবুর দীক্ষাগুরু আমার ভগিনীপতি। 
“হোসেনাবাদের সিংহ মহাশয়দের বাড়ীর এ মেয়ে।* আমি তাঁহাদ্বারা অনুরোধ করাইয়া অনেক সাধ্য সাধনার 
“হোসেনাবাদের সিংহদের বাটার? কার মেয়ে? পর ইহাকে আমাদের গ্রামে বাস করাইয়াছি, কিন্তু এপর্য্যস্ত 


এখানে এ ভাবে কেন }” এক পয়সা সাহায্য গ্রহণ করাইতে পারি নাই ৷ স্বৰ্গীয় 
প্রমেত্রৰ বাবুর কন্তা |” কর্তা মহাশয় আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে রচেন্দ্র বাবুর 
কুটারের মধ্য হইতে একটু যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ স্ত্রী কন্যা যেন নিরাশ্রয়ে ভাসিয়া না যান। আমি সেই- 

শোনা গেল। জন্তু ইহাদিগকে গ্রামে বাস করাইতে পারিয়াছি মাত্ৰ - 
সত্যেন্দ্ৰনাথ বলিলেন “রমেন্র বাবুর কন্যা এ কুটীরে ? কিন্ত অন্ত কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে পারি নাই। 

এ ভাগ্যবিপধ্যয় কেন?” নিজের কায়িক পরিশ্রমে যাহ! উপার্জন করেন, তাহাতেই = 


দেওয়ান মহাশয় বুঝিলন, ওঁষধ ধরিয়াছে এবং অতি কষ্টে মাতাপুত্রীর দিনপাত হয়। এমন কি এই 
"সত্যেন্দ্ৰ বাবুও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ্যে ২৩ কাঠা জর্মীর খাজনা পর্য্যন্ত ইহারা দিয়া থাকেন। 
বীলিলেন, £মকর্দম! মামলায় ইহারা সৰ্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।”  নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলাম কিন্ত ইনি সম্মত হয়েন নাই !?? 


| আজ বলেই খণ পরিশোধ করিব। যিনি 
ভিথারিনী করিয়াছেন, আজ তাঁহার পুত্র আপ- 
ট ভিক্ষুক বেশে আসিয়াছে । আমি করবোড়ে 
শে আপনার কন্তার পাণি প্রার্থনা করি। পিতা 
রিয়াছিলেন, পুত্র দণ্ড দিতে প্রস্তত। আমার 
ম আপনাকে দওব্বরূপ দিতেছি, কিন্তু ভিক্ষুককে 

[বেন না ।” 


হইতে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে একজন রমণী 


গত স্বামী মৃত্যুশয্যায় আমাকে পণে বদ্ধ করিয়া- 
যে প্রকারে পারি উন্মিলার পৈত্ৰিক সম্পত্তিতে 
প্রতিষ্ঠা করিব। আজ কি বিধাতা সেই 
| করিলেন ? বাবা, আমি বিষয় সম্পত্তি চাহি না) 
কন্যাকে চরণে স্থান দিয়া আমাকে আমার পণ 


গ্ৰ মানমন্দিরে স্বৰ্গীয় কানীচৰণ = চা 
করিতেছিলেন। নূতন স্থানে যাইতেছেন 
সাহেব তীহার ছাত্র তিনটিকে অনেক, 
এবং প্রত্যেকের হন্তে এক একখানি প 
উইলককা সাহেবের নামে মাধবদাস ব 
দেন, তাহার একস্থানে বাবাজীর প্রকৃতি 
প্রশংসার মধ্যে লেখা ছিল“ +  * 

he is very ৩1৮” অর্থাৎ তিনি 


সর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। তাহার 
যেমন একজন হিন্দৃস্থানীর সহিত বিবাহ ছিব 
একজন হিন্দুস্থানী ব্ৰাহ্মণকন্তার পাণিগ্রহণ ক্লে 


গ্রহণ করেন, কিন্ত শৈশব হইতেই পুত্রের 
বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয় যে পিতামাতা « 


সেই বালককে বিদ্যালয়ে পাঠান হয় কিন্তু বালক 
না গিয়| যসুন। স্নান করিতে যান এবং ক্ল 
না ফিরিয়া যমুনা পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কে 
ঘটনার পূৰ্ব্বে মাধবদাঁস বাবাজীর স্ত্রীবিক্রোগ 

বাবাজী ১৮৩৩ সালে ইংরাজী বিষ্যালয়ে ৷ 
দশ বৎসর পপ্তর অর্থাৎ ১৮৪৪ সালে ২০ বং 


লয়ের শি সমাপ্ত করিয়া লক্কৌএ' 








ডন মাধবদাস বাবাজী । 

“সে সময় নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের পিতা আমজদ 
_ আলী সাহ ল্ক্ষীয়ের নবাব। নবাব নাসীর উদ্দীন হায়- 
দ্বার লক্ষৌএ “তারা ওয়ালী কোঠা” নাম দিয়! মানমন্দির 


স্থাপন করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ কর্ণেল উইলকক্স 
Royal Astronomer তাহার তত্বাবধায়ক হন। এ 
_ মানমন্দিরে দৃম্পাপ্য উত্রুষ্ট উৎকৃষ্ট অনেক যন্ত্র রক্ষিত 
হইস্াছিল। বাবাজী এখানে ১৮৪৯ অবের প্রারস্ত 
“পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত কৰ্ম্ম করেন | কর্ণেল উইলকক্সের 
মৃত্যু পর নবাব ওয়াজীদ আলী সাহ ১৮৪৮ অবের 
: ২৪শে আগষ্ট তারিখে মানমন্দিরের কাধ্য স্থগিত করিলেন 
এবং কয়েকমাস পরে ইহার দপ্তর উঠাইয়া দিলেন। 
 *তারাওয়ালী কোঠা” লক্ষৌএ এখনও বিরাজ করিতেছে । 
কিন্ত তথায় মানমন্দিরের কোন নিদর্শন নাই । সিপাহী- 
বিজবোহের সময় ফয়জাবাদের মৌলবী অহন্মদঞ্টল্লা ওরফে 
ডঙ্কা সা* একদল বিদ্রোহী সেনার অধিনায়ক হইয়া 








ঢ় পথে বাহির হইলেই সন্মুখে, একজন দামামা বড 
' ৰাজাইতে বাজাইতে চলিত । | এ 


রর মানমন্দিরকে : স্বীয় মন্ত্ৰণাগৃহ করিয়াছিল ৷ 
এই সময় ইহার যাবতীয় যন্ত লুষ্টিত হয়। বাবাজী 
তখন এক গুপ্তস্থানে লুকাইয়া প্রাণরক্ষ/ করেন। 
এখানকার কৰ্ম্ম যাইলে মাধবদাস বাবাজী প্রথমে 
বেগমের কুঠীতে এবং পরে অযোধ্যা ইংরাজরাজ্য- 
ভুক্ত হইলে টজেরিতে কৰ্ম প্রাপ্ত হন। ৭০২ টাক 
পৰ্যন্ত তাহার মাসিক বেতন হইয়াছিল কিন্তু তিনি 
অতি অন্পকাল কৰ্ম্ম করিয়া ১৩।/৫ ( Political 
Pension ) পেন্সন লইয়া সংসারের কোলাহল 
হইতে দুরে স্বীয় আশ্রমকুটীরে আশ্রয় লইলেন। 
এই আশ্রম মহারাজের মন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
ইহার অপর নাম “মাধো কুঞ্জ ।” 

ইতিপূৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় 
বাবাজীকে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে 
এখানে আরও ছুই একটা কথা বল! আবশ্যক । অনে- 
কের ধারণ! বিদ্রোহের গোলমালে অনেক বাঙ্গালী 
ধনপতি হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমর! ভুরি ভূরি 
দৃষ্টান্তের দ্বার! দেখাইতে পারি যে অনেক লক্ষপতি বাঙ্গালী 
সে সমঞ্জ কপর্দকশূন্ঠ ভিখারী হইয়াছেন। অনেকে ছদ্মবেশে 
কৌপীন সম্বল করিয়া প্রাণে প্রাণে বাচিয়া গিয়াছেন। কত 
প্রবাসী প্রিয় পরিজনশৃন্ হইয়া অনাহারে নরঘাতকের হস্তে 
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ হইতেও যাহা কিছু 
লইয়া আপিয়াছিলেন সে সমুদয় প্রবাসের মুত্তিকাগর্ভে 
সমাধিস্থ করিয়। গিয়াছেন। গোলাগঞ্জের ডাক্তার সেবা- 


রামের বাটার পার্শ্বে ই মাধবদাস বাবাজী আশ্রয় লইয়া- 


ছিলেন। ডাক্তার সেবারাম নবাব-সৈম্তাধাক্ষ কাপ্তেন 
ম্যাগনিস সাহেবের সামরিক চিকিৎসক ছিলেন। তাহার 
উপর বিদ্রোহীদিগের সন্দেহদৃষ্টি পতিত হইলে তাহার! 
তাহার বাটা ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। ডাক্তার সেবারাম 


কানপুর পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। বাবাজী এখন = 


বলন্দেও নামক এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাটার “তারখানার” 
ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়| উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা পান। লক্ষৌএ শান্তি স্থাপিত হইলে বাবাজী যখন 
বেগমের কুঠীতে কৰ্ম্ম করিতে থাকেন, সেই সময়ের একটা 
বিশেষ ঘটন্বা তাহার অবশিষ্ট জীবনের গতি ফিরাইয়া 


ৰ 


এ 





মে সংখ্য৷। ] 


দেয়। লক্ষৌএ তখন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর 
ছিলেন। তন্মধ্যে চুপ সা ওরফে সৈয়দ মহম্মদ আলী সা 
সৈয়দ আজমসাহ ওরফে কলেক্টর সা, মিরজাই মিয়া, 
ঘুরে মিয়া, ওয়াজীর সা, রজবআলী সা, তোরাব সা, 
খার্দিম»আলী এবং কেরামত সাহ প্রভৃতি কয়েক জনের 
নাম প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যোগী এবং 
অনেকেই বাক্‌সিদ্ধ বলিয়| খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৯ সালে 
চুপ সাহের সহিত বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়। তাহার 
পরবৎসরে কলেক্টার' সাহের সহিত তাহার পরিচয় 
হইল। মাধবদাস বাবাঞ্জী এই ছুই ফকীরের সংশ্রবে 
আসিয়া অধ্যাত্ম জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ 
করিতে লাঁগিলেন। মাধবদাস বাবাজী ফকীর আজম- 
সাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই মুসলমান ফকীর 
বৈষ্ণব সন্তানের অধ্যাত্ম বিদ্ধার সদৃগুরু হইলেন ৷ চৌধুরী 
সাহেব নামক জনৈক যোগীর নিকট তিনি যোগ শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। মহাত্মাগণের চরিত্র যতই আন্দোলন করা 
যায়, ততই জানা যায় তাহারা সাম্প্রদায়িক সন্কীর্ণতাকে 
পদ্ৃতলে দলন করিয়! বিশ্বজনীন প্রেম এবং সত্যকেই 
মাথায় তুলিয়া লয়েন। চুপ সা কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
করিতেন না। এক সময়ে নবাবের শকটাধ্যক্ষ রাজা 
বান্দেআলীর ভ্রাতা নবীবন্স চুপসাকে অনেক নির্যাতন 
করিয়াও কথা কহাইতে পারে নাই ।* আমরা যে জড়- 
ভরতের কথ। বলি চুপ সা সেইরূপ জড়ের মত থাকিতেন। 
এই চুপ সা মাধবদাস বাবাজীকে প্রাণের সহিত ভাল 
বাসিতেন। তাহা মুখে ব্যক্ত ন| হইয়া কাৰ্য্যে প্রকাশ 
পাইত বাবাজীর 'অন্থথ হইলে চুপ সা নিজে রোগীর 
তায় থাকিতেন। বাবাজী স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন--- 


‘‘Once I was laid up with fever for a week. 
I was told that Chup Shah did not take even 
a drop of water for all the time I was ill. 
On the 8th day when I went to him I found 
him in the posture of one anxiously wafting 


for some body” লক্ষৌএর | সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাঁবা- 





ৰ আজম সা ইহা গুনিয| বলিযাছিলেন, নবীবল্সের কুকুরের ন্যায 
মৃত্যু হইবে! আফশ্চৰ্য্যের বিষয় পরদিন কোন সুত্রে নবাবের সওযাব ' 


দেওয়ানুদ্দৌলার বন্দুকের গুলিতে আহত এবং জি নিধ্যাতিত 
হুইয়। দুৰ্ব্বত্ত প্ৰাণত্যাগ কবিল। 


প্রবাসী । 


১৫৯ 
জীর অন্যত্র থাকিতে ইচ্ছা ছিল না কিন্ত আত্মম নাতে 
আদেশে তাহার থাকা হইল, না। সেই মুস্লান 2াধু 
বলিলেন, “জননী জীবিতা থাকিতে তোমার অন্তত থকা 
হইবে না। মায়ের সেবা না করিয়া ধৰ্ম্ম সাধন হইবে 
না |!" বারশ্বার এই বলিয়া তিনি বাবাজী এল হা- 
বাদে জননীর নিকট পাঠাইয়া দেন। পরে ব্বাবাজী 
একবার এই সাধুর মৃত্যুর সময় কেবল কিছুদ্বিনের ধৰন্ত 
লক্ষৌ গিয়াছিলেন। তাহার পর আর কোখাঁও যান 
নাই।* এলাহাবাদেও সে সময় অনেক সাধু ফকঁর এবং 


' যোগী ছিলেন। তন্মধ্যে কালীবাড়ীর কৃষ্ণান্ন্য ব্ৰহ্মগরী 


কল্যাণীদেবীর মন্দিরের নিকট “কুশল পৰ্ব্বত” পল্লী বাসী 
জ্ঞানদাস বাবাজী, মুঠিগঞ্জের সাধু দেবানন্দ যহয্মদঁ সা, 
দরিয়! সা, ময়না সা, লালা, দ্বদীপুর নিবামী মর সিকন্দর 
আলী, “মাওআয়ম।” গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ দহুতেশ মোলবী 
জহুরউল্লা, মৌলবী সেরআলী, ফকীর সা, মহম্মম আলী 
খালুমিয়া, সোরাওঁ নিবাসী আমীর আলী স, এবং যোগী 
রামসিং প্রমুখ অনেকেই তখন পৌরাণিক তীর্থ ওয়াগে 
ও তন্লিকটবর্তী গ্রামে বিরাজ করিতেছিলেন। বব'জী ইহঁ! 
দের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন ৷ তাহারা ৎ 
তাহার আশ্রমে আগমন করিতেন। অবশেষে গুরুর 
আদেশ ক্রমে বাবাজী আশ্রমের বাহিরে আৰৃ পদার্পৎ 
করেন নাই। জীবনের শেষ' কুড়ি বৎসর এইক্সণে স্বীয় 
আশ্রমের মধ্যেই ছিলেন। তখন দেশ বিদেশ হইতে 
সাধু সন্ন্যাসী ফকীর এবং শতশত ভক্ত আসিফ তাহা 
শাস্তি-কুটার অহরহ ধৰ্ম্মানাপ এরং ভগবানের নীম মুখরিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমে বরনানে তে; 
পার্বণ হইত। কিন্ত কখনও তজ্জন্য কাহারও নিকা 
অৰ্থসাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পেন্সনের টাক 
দ্বাবায় সমন্তই নির্বাহ হইত। তাঁহার নিজে জন্য ব্য 
যৎসামান্তই ছিল। এক কথায় বলিতে খেলে সাংপারিব 
সকল বিষয়ে মিতাচারের আদর্শ তাঁহার জীবনে পরিদ্া 
হইয়াছিল“*। অমিত্যবয়ী বিলাসী নবাব ওনাজীদ আল 
সাহের শাসন কালে বিলাসকাঁনন লক্ষৌএর ভ্রল্বাযুর মধে 


থাকিয়া, যাহা কিছু মোহক্র, যাহ! নয়নরঞ্জক, যাহা কি! 
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মানব্রে হৃদয় মন সহজেই প্রলুন্ধ ও অভিভূত করে, সেই 
সকলের নিত্যলীলার কেন্দ্ৰভূমিতে বর্ধিত হইয়া যিনি 
সংসারবিরাগীর নীরস-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি 
পাপরাজ্যের শত শক্রব্যুহ ভেদ করিয়া মেঘমুক্ত স্ুৰ্যোর 
তায় কলঙ্ক চরিত্র লইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তীহাবই 
ত জীবন সকলের আদর্শ জীবন ৷ জননীকে ইনি সাক্ষাৎ 
দেবতা বলিয়া জানিতেন। জননীই তাঁহার মন্ত্রগুরু 
ছিলেন। প্রতি বৎসর গুরুপুজার দিন জননীর চরণে 
, একখানি নূতন বস্ত্র ও একটা টাকা দিয়া প্রণাম ক্রিতেন। 
জননী তাঁহাকে. আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, “তুমি এমন 
ফকীর হুইবে যে, মাধব, তোমার নাম লাহোর হইতে কলি- 
কাত পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ হইবে |» * জননীর আশীৰ্ব্বাদ ব্যর্থ 
যায় নাই। লাহোর হইতে কনিকাতা ত সামান্ত কথা, 
দেশ বিদেশ হইতে সাধুগণ তাহাকে দর্শন করিতে আসি- 
তেন। সাধুসমাগম, অতিথিসৎকার, কাঙ্গালি-ভোজন; 
সংকীর্ত্তন, শান্ত্রালাপ, ধৰ্ম্মগ্ৰন্থ'পাঠ প্রভৃতিতে সর্বদাই 
তাহার ‘কুঞ্জ’ আনন্দধাম হইয়া থাকিত। জগদ্ধিখ্যাত 
কর্ণেল অলকট সাহেব তিনবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ প্রায়ই 
তাহার তাশ্রনে যাতায়াত করিতেন। বিগত মহাকুস্ত 
মেলায় ৮ বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী মহাশয় বহু শিষ্য সমভি- 
ব্যাহারে বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার 
আশ্রমে বয়েক দিবস থাকিয়া সংকীর্তন ও নৃত্য করেন। 
৬ বিবেক-নন্দ স্বামী প্রমুখ পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যগণ 
আসিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্বামী বাবাজীকে সংগীত 
গুনাইয়াছিলেন। ৷ বাবাজী তীহাকে দেখিয়াই বলিয়া- 
ছিলেন, “যোগী বটে ।” ত্রিবেণীর অপরপারে পৌরাণিক 
প্রতিষ্ঠানপুর বর্তমান ঝু'সীতে যে সকল সাধু বাস করিতেন 
তাহার! বৎসরের মধ্যে তিন চারিবার মাধোকুঞ্জে আসিয়া 
ধৰ্ম্মালাপ ও আহারাদি করিয়া যাইতেন ৷ তাহাদের মধ্যে 


বামসিং বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন । দ্বারবঙ্গ- 


* লক্ষৌর রজব আলী নামে জনৈক মুসলমান সাধক বলিয়াছিলেন, 
“এখন বথ| ইচ্ছা বাও; তুমিও “এখন বাদস| ৷” বিখ্যাত ফকীর 
তোরাব সা ঠিক এইবপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়।ছিলেন। তিনি বাবাজীকে 
বলেন “তুম ত এয়স| ফকীর হোওগে কি তুম বানারস কেয়া কল- 
কত্ত। তক্‌ যাওগে।” 


' প্রবাসী। 


[গয় ভাগ। 
বাসী জনৈক পরমহংস মধ্যে মধ্যে “মাধোকুঞ্জ” আসিতেন। 


ইনি ঝু*সীর কুত্রিম পাহাড়ের উপর গঙ্গাতীরস্থ একটি . 


অতি মনোরম উদ্যানবাটাতে যোগ সাধন করিতেন । 
বাটার প্রাঙ্গণ মধ্যে তাহার সমাধি অদ্যাপি বিস্তমীন 
রহিয়াছে। প্র উদ্যান হংসতীৰ্থ নামে প্ৰসিদ্ধ কত যাত্রী 
এক্ষণে হংসতীর্ঘ দর্শন করিতে যাঁন। বু"সীর গুহাঁবলীর 
যোগী নেহাল সিংও মধ্যে মধ্যে আসিতেন। কাশীতে 
যিনি মাতাজী বলিয়! গ্রসিন্ধ! তিনি একজন মহারাষ্ট্রী রমণী 
ছিলেন। বরুণীর পারে এখনও তাহার আশ্রম বিদ্যমান 
রহিয়াছে । তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল আকাবাঈ। এই 
সাধ্বী তাহাকে দর্শন করিতে আসিফ়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন, “এমন ত্যাগী পুরুষ আমি কখনও দেখি নাই ৷” 
কোনও সাধুর সেখানে গিয়া বিনা পরীক্ষা দিয়! ফিরিয়া 
আসিবাব যো নাই। আরবদেশ হইতে জনৈক ফকীর, 
কাবুলের প্রসিদ্ধ ফকীর আখৌজী ও আমীর আহসান সা, 
রোদৌলী সরীফের সাহজাদা বা গন্দীনসীন + সা ইল্তাফৎ 
আহমদ, কাশীনরেশ এবং স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ 
ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই তাহার দর্শনলাভের আশায় দূর 
দুরাস্তরুহইতে আসিতেন। 
মাধবদাস বাবাজী কাহারও দান গ্রহণ করিতেন না । 
তাহার অমিতব্যয়িতাও ছিল না, সঞ্চয়ও ছিল না। বদান্ত 
জমিদার কালীকুষ্ণ ঠাকুর মহাশয় কতবার তাহাকে কিছু 
দান করিতে এবং মাসিকবুত্তি নির্ধারণ করিয়া দিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হন নাই। এক- 
বার তিনি পাহাড় হইতে একখানি বহুমূল্য কম্বল পাঠাইয়া 
দেন কিন্তু পাছে এ বহমূল্য দ্রব্যের প্রতি কাহারও লুৰ্ধ 


দৃষ্টি পতিত হয় এবং পাছে তাহার দেবালয়ে চোর প্রবেশ 


* ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যান্তগত রোদৌলী সরীফ মুসলমান 
দিগের অতি প্রাচীন এবং একটি প্রধান তাৰ্থস্থান। উহ! প্রসিদ্ধ 
মুসলমান ফকীর মহম্মদী সার গুরুপীঠ। তারকেশ্বর যেমন হিন্দুদিগেব 
রোদেঠউলী সরীফ তদ্ৰূপ মুসলমানদিগের মহাতীর্ঘ। এখানে পীড়িত 


এ 


ৰ 


শশা 
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বিদেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় । তথায় সময়ে সময়ে মহাসমা- 
রোৌহের সহিত মেলা বসিয়া থাকে । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাৰ্দ্ধে আলমগীর 


* বাদশাহ কর্তৃক ইহার সুবিস্তীৰ্ণ ভূসম্পত্তি দেবোত্র স্বরূপ প্রদত্ত হয়। 


এই গদীয় যিনি উত্তরাধিকারী, তিনি রাজার অপেক্ষা কোন অংশে 
নুন নহেন। এই জন্ভই বোধ হয় ভাহীর অন্য নাম সাহজাদা নসীন। 


nd 


৯ হওয়ায় তাহার অনেকগুলি পাঠ করা গেল। 


্, 
ক 


= 


মে সংখ্যা |] 


করে,'এজন্ত সেখানি ফেকুরায় নামে তাঁহার এক শিষ্যকে 
প্রদান করেন। কাশীনরেশ বাবাজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
ন। তিনি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অমাবস্তায় বেণী- 
ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন। একবার তিনি স্বান 
করিতে আসিয়া বাবাঁজীকে সংবাদ পাঠান যে তিনি 
তাঁহাকে দর্শন করিতে যাঁইবেন। বাবাজী বলিয়া পাঠান 
ষে তাহার আশ্রমে যে রাধাশ্তামের বিগ্রহ আছে সেই 
বিগ্রহের পূজ| যদি ন! করান এবং কোনরূপ দান না 
করেন তাহ! হইলে আসিতে পারেন। কাশীনরেশ তছু- 
স্তরে বলেন, “আমি রাজা, রাজধৰ্ম্ম দেবালয়ে পুজার অন্ত 
দানধ্যান করা।” ফলে তাঁহার আর 'আসা হইল ন| ৷ 
মাধবদাস বাবাজী শিষ্বগণের নিকটেও কিছু গ্রহণ 
করিতেন ন!। 
মাধবদাস বাবাঁজীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চৰ্য্য কথা 
শ্রুতিগোচর হয়।. উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিবার, 
চিন্তা চালনা করিবার, অন্ুপস্থিত ব্যক্তির সহিত আলাপ 
করিবার, অপরের হৃদ্‌গত ভাব অন্থভব করিবার এবং 
কোনব্যক্তির আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রকৃতি অবগত 
হইবার তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কতরোগী তাহার 
শরণাপন্ন হইয়া কত দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াছে, তাহার সমদাময়িক স্থানীয় খ্যাতনামা চিকিৎ- 
সকগণও এখন এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। বাবাজীর 
আশ্রম কুটীরে একটা 'সিন্দুক পাওয়া যায়। আমর! তাহা 
খুলিয়া দেখিলাম, এক সিন্দুক কেবল চিঠি। সংসারবিরক্ত 
‘যোগীর গৃহে এত চিঠি পত্র কিসের জানিতে কৌতূহল 
দেখিলাম 
চিঠিগুলি নানা জাতীয় ও নানা স্থানীয় লোকের দ্বারা 
উর্দ, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, বিপদাপদ হইতে 
উদ্ধার লাভ করিবার ব্যবস্থা পত্রের জন্তু অনুরোধ লিপি, 


উপকৃতের ধন্যবাদ পত্র অথবা কোন ভক্তের ভক্তি উচ্ছুসিত 


হৃদয়ের অভিবাঞ্তি। কোন পত্র কোন বিদেশীজ্মের 
লিখিত, কিন্তু বাবাজীরই স্বতিগানে পূর্ণ । আমরা 
‘সেই পত্রের অরণ্য হইতে .কয়েকখানি বাছিয়া বাছিয়া 
লইয়। আসিয়াছি। স্থামাভাবে এবং অনাবশ্যাক বোধে 
“সে সকল প্রকাশিন্ত হইল না। চিঠিপত্র ব্যতীত তাহার 


প্রবাসী । 


১১১ 


আশ্রমে সংস্কৃত বাঙ্গলা ইংরাজী হিন্দী উৰ্দ্ধ, ফ-রনী এবং 
আরবী ভাষায় লিখিত প্রায় ২৭২৫ খানি গ্রন্থ দেখা গেল। 
কোন কোন গ্রন্থের মলাটে তাঁহার সমসাম য়ক স্মরণীয় 
ঘটনা ও তারিখ প্রভৃতি স্বহস্তে লিখিয়া রাষিয়াছিক্ন। 
একস্ানে পত্রক্মনিরূপণম্ নামক সংস্কৃত শ্রস্থের-স হত 
কোরাণ, তাহার স্বরচিত ‘I'he Unitarisn= এবং 
বোস্তানে মাৰ্ফৎ নামক পারস্ত গ্রন্থ একত্রে বীণ ব্রেখা 
গেল। বোস্তানে মার্ফতের প্রথম পত্রে তিনি ”্ৰীরা-ধ” 
বলিয়া এধটি স্তোত্ৰ লিথিয়াছেন এবং তাহার শেহ গত্রে 
St. Luke XI 2. এবং, St. Matthew VI হতে 
উদ্ধৃতাংশ এবং খ্রীষ্টোপাসকদিগের একটি প্রার্থনা লি'ৰয়া 
রাখিয়াছেন। * 

বাবাজীর ধৰ্ম্মমতের বিষয় এখনও কিছু বগ! হন নই। 
অনেকের নিকট ইহা এখনও সমন্তাস্বরূপ হইয়া আছ। 
মুসলমান সম্প্রদায় তাহাকে স্বূফী বলিয়া ভানিতেন। 
হিন্দুগণের চক্ষে তিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিল্নে। গ্রত্টা- 
পাসকগণ তাহাকে বিরুদ্ধবাদী দেখিতেন না। তঁহার 
আশ্রমস্থ বাঁধাস্তামের মুর্তি পুজা সম্বন্ধে কেহ বাশার কে 
জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বলিতেন, “মাতৃআজ্ঞ1! প'লন বরি- 
তেছি।” বাবাজীর ন্যায় মাতৃভক্ত আঙিভাহ দিনে 
অতীব বিরল। তাহার রোগশয্যাশাস্িতা নর 'সবা 
দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়াছিল। মৃত্যুশ্যায় ননী 
বলিয়াছিলেন, “মাধব, তোমার স্তায় সেবাপরায়ণ ফক্টীর 
আমি কোথাও দেখি নাই। আমার ইষ্টনানমন্ত্র পালা 
এবং রাধাশ্তামের ভার তোমায় দিয়া চলিলাম। ভক্তিভর্লে 
পুজা ও সেবা করিও” একে জননী তাহাতে অবার 
মন্ত্রগুরু। তাহার আদেশ অলঙ্ঘনীয় বোধে সেই হবধি 
তিনি ভক্তি তরে মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছেন 

(ক্রমশঃ |. 


শিলডুবির শিলালিপি ৷ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ €) শিলডুবি পাহাড়ের কিয়দংশ উনরস্থ ন্তরি- 
য়াছে; কিন্ত জীর্ণ করিতে পারে নাই। মাঁঘ ও যান্তন 


মাসে উদরস্থ শিলগুলি মস্তক উত্তোলন পূৰ্ব্বক নদের ক্রুর 


স্বভাবের পরিচয় দিয়! থাকে । জল ও স্থল উভন পথেই 


'[ ৩য় ভাগ । 


হা মানার নাক, 
উকি ত: 
টার বা ৭ কানা বুনন 


তুলনা নীংা /বকা[ব8/জজাঘপ্ক HAN a বিড় 


ৰ 


মা ৯3 ৯ণতকিএথণ ডে সনক বৰ্গীবনাকীষৱা 


টনি বাব বনআ্অবনঠীক ৩৪ উাষকৃবাহাশ। 


এই গীতক বীএবুধাবা নিৰত ক ইকামত 
সঃ টা | থিতি, ওঁ 
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olf 1 


শিলাডুবির শিলালিপি ৷ 


শিলডুহ যাওয়া যায়। এই পাহাড়ের পশ্চিম সীমায় 
একটি প্রকাণ্ড শিলা আছে। বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র ইহাকেও 
আক্রমণ করে এবং বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় অচি- 
রেই ইহাকে উদরস্থ করিবে। এই শিলাতেই (২) এই লিপি 
খোঁদিত আছে । লিপির অক্ষবের সহিত ভুটিয়া অক্ষরের 
সাদৃশ্য আছে। 

এই লিপিসম্বদ্ধে নানা কিম্বদপ্তির মধ্যে একটি এই :--- 

শিলডুবি ও লম্বোদর পাহাড়ের মধ্যে একটা মৎস্তপুর্ণ 
বিল ছিল। এই বিলে প্রজার! মৎস্ত মারিত। ইহা শুনিয়া 
কোন দয়ালু রাজ! মৎস্ত হনন কপ নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্য 
এই চিরস্থায়ী অনুজ্ঞা খোদিত করাইয়াছিলেন। 

উদ্ধৃত কিন্বদন্তীতে বৌদ্ধভাঁবের আভাসে ইহাকে 


অশোক-অন্থশাসন্বের মত মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু 


লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যাস্ত,ইহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি 


(১) জ্পুত্রের' ত্তর তীরে তেজপুর হইতে প্ৰায় ১ মাইল দুরে। 


(২) স্থানীয় xecutive Eingineer’s Office draftsman 
বাবু রাদব্বিহারী দাস ও ৪॥৮-০৮e৪৪০০৮ ৰাবু ব্ৰজনাধ রায়চৌধুরী 


“Inscrip-ionর যে tracing প্রস্তুত কবিবাছিলেন, তাঁহা হইতে এই , 


ফটোগ্ৰাফ লওয়| গিয়াঁছে। ' 


ও মতামত সকলই অপার। তৰে পাঠোদ্ধার হইলে ইহার, 
দ্বার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জল হইতে পারে। 
জীদেবনারায়ণ ঘোষ ৷ _-- 


Ee রি 
কোলজাতির বৃত্তান্ত | 


আজকাল ধীরে ধীরে চারিদিকে সভ্যতার আলোক 
বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পূৰ্ব্বে যাহারা অসভ্য ও বর্বর 
ছিল, আজ তাহারা অনেকেই সভ্যতার পথে. অগ্রসর £ 
হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় কোল, ভীল ও সঁও- 


, তালদিগের ভূতভয়বিমিশ্রিত অন্ধকার কুটারে, সত্যতার 


উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ করার আশা. এখনও সুদূরপরাহত। 
তাহার! যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়াগিয়াছে। যে” 
অুরমাত্রায় ইহাদের উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহাও 
অন্তান্ত অসভ্যজাতির তুলনায় কিছুই নহে। 
ছোটনাগপুরের ম্যালেরিয়া-বিবর্জিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ” 
শৈলমাল! পরিবেষ্টিত স্বাস্থ্যকর স্থান ইহাদের বাসভূমি। 


.ষে সকল অনার্য্যজাতি বৈদিক সময়ে আর্ধ্যদিগের দ্বারা 


মে সংখ্যা |] | 


পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার না করিয়া নিবিড় অরণ্যে 
ও পৰ্ব্বত গুহায় আশ্রয় লাও করিয়া জীবন ধারণ করিয়া- 
ছিল, কোলেরা তাহাদিগর অন্ততম। ইহাদের মধ্যে 
নেগ্রিটো রক্তের সংমিশ্রণ আছে ৷ 


অন্তান্ত অসভ্যজাতির ন্যায়, ইহাদের 'মধ্যেও শ্ৰেণী 


বিভাগ আছে। কোলের ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত! মুণ্ডা ও 
পারজা। যাহাদের আহিক অবস্থা ভাল, অর্থাৎ অধিক 
ধান, চাউল ও গরু মহিষাদের সংস্থান আছে, তাহারাই 
মুণ্ডা নমে অভিহিত। নিয় শ্রেণীকে পারজ। কছে। 
মুণ্ড! অর্থে দলপতি বা জমিদারকে বুঝায়। সে পাঁরজাদের 
_ এক্দিতক্ষা ক্ষমতাশালী এবং সন্মানিত | মুণ্ডা ও পারজাদের 
ব্ম্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে না। মুণ্ড 
পারজার মেয়ে বিবাহ ক্করিলে অথবা ‘হাতে খাইলে 
তাহার ভাতি যায় এবং সমাজে অপদস্থ হয়। ইহাদের 
সামাজিল রীতিনীতির বিএশষ কোনও শৃঙ্খল! নাই। 
কোলের! বড়ই অপরিষ্কার । ইহারা চারিদিকে 
“মাটির দেওয়াল দিয়া কু ক্র কুটীর নিৰ্ম্মাণ করে, এবং 
উপরে একপ্রকার বন্য লম্বা লম্বা ঘাসের ছাউনী দিয়া, 
তাহাতে বাস করে । কুটরে প্রবেশ করিবার জন্য ক্ষেবণ 
একটি মত্র ছোট দ্বার রাখে। ইহাদের ঘরের ভিতর 
_/ বড়ই অপরিছন্ন ও অন্ধকার, এমন কি দিবালোকে গৃহ- 
স্থিত দ্রব্যাদি দর্শন করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। একখানি 
ক্ষুদ্ৰ গৃহে সকলে মিলিরা বাস করে| কোলেরা ঘরের 
বাহিরের দিকের প্রাচীন্ন লাল, নীল প্রভৃতি নানাবিধ রং 
দিয়া চিত্রিত করে; সে জন্য দুর হইতে এই সমুদয় ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্ৰ কুটীরশ্রেণী সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
এবং বড় সুন্দর দেখায় । এক এক খানি গ্রামে অনেক- 
গুলি কত্রিয়া ঘর থাকে। ইহাদের নিকট তেঁতুল গাছ 
বড় পৰিলন্ত বলিয়া পরিগমিত। প্রায় সকলের গৃহসন্নি- 
|টই বড় বড় তেঁতুলগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
॥ (তেঁতুল বড় ভাল বাসে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ অসপ্ত্য 
জাতিরই শারীরিক সৌন্দন্য বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। 
কোল্রেও তাহ! হইতে পশ্চাদরন্তী নহে। পুরুষের! 
অনেকেই বড় চুল রাখে এবং তাহাতে চিকণী গু'জিয়া 
থাকে। পুকষদিগের দাঁড়ি হয় না। গোৌঁফও অতি 


জজ 







প্রবাসী। _ 


১৬৩ 


সামান্ত পরিমাণে হয়। স্ত্রীলোকেরা দীৰ্ঘ চুল রথে, < যং 
কেশ রচনা করিয়া খোপায় ফুল গু'জিয়া সৌনধ্য বুদ্ধি 
করে। কোলদের গায়ের রং যদ্নিও খুব কাল, তবুও যুনক 
যুবতীর! দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত নহে। ইহার! ₹ন্ধি 
পরে, কিন্তু খুব অধিক পরিমাণে নহে। কাঁকদ্রিগের 
কোনও প্রকার লিখিত ভাষা নাই। ইহাদের কথিত 


+ ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ আছে বায় 
বোধ হয়, কিন্তু উচ্চারণ দোষে তাহা এতদূর বিকৃত যে 


সাদৃশ্য অনুভব কর! কষ্টকর । 


কোলদিগের কাহারও পীড়া হইলে কোনও প্ৰশার 
ওঁষধ ব্যবহার করেনা । "তাহাদের উপাস্যদেবভা বোলার 
ক্রোধ হইয়াছে মনে"করিয়| সকলে মিলিয়| আঁনোশ্যের 
জন্য, তাহার নিকট প্রার্থনা করে, এবং কুক্কুট বলিয়া 
তাহার তুষ্টি সম্পাদন করে। ইহাদের বোক্কা (জত) 
ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। ইহারা বোহ্লাক বড় 
ভয় করে। রাত্রিতে বট বা অশ্ব বৃক্ষের নিকট “নয়া 
যাইতে বড় ভয় করে । এই সব বৃক্ষে বোঙ্গা বস করেন 
বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। কোলেরা সত্যবাদী ও শান্ত- 
প্রিয় । সহজে কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ কটিতে 
চায় না, কিন্তু রাগিলে বড় ভীষণাকার ধারণ হবে। তখন 
হিতাহিত কোনও জ্ঞান, থাকে না। মি মুখে হথ! 
বলিলে ইহাদের দ্বারা সর্বপ্রকার কাৰ্য্যই সম্পাদন রা 
যায়। ৷ 

কোলেরা মৃতদেহ দাহ করে। মৃতব্যক্ত মরিবার 
পূৰ্ব্বে যে বৃক্ষদ্বার৷ তাহাকে পোড়াইবার অন্ত নির্দেশ 
করিয়া যায়, আত্মীয় স্বজনের! সে বৃক্ষদ্বারা ঘরের লিকট 
তাহাকে দাহ করে, এবং পরে বাদ্ধভাত্রে সইত 
ভন্মাবশিষ্ট অস্থিসমূত সমাহিত করিয়া তাহার উপর এক 
দীর্ঘ প্রস্তরথণ্ড স্মতিশুম্তত্বৰূপ দাড় করাইয়া রাখ। 
মৃত্যুর পরে শব কয়েক দিবস পধ্যস্ত দূরস্থ শ্রিজনব্গর 
দেখিবার জন্ত রাখিয! দেয়; এবং পরে সকলে আলিয়া 
মিলিত হইলে ককণ ক্রন্দনের সহিত মৃতত্যক্ষিন গাব- 
লৌকিক হিতাৰ্থে ও বোঙ্ার 'প্রীত্যর্থে কুক্কুট ব'ল য়! 
সৎকারকার্ষ্য নির্বাহ করে। ৷ 

কোলের! চাষবাস’ করিতে বিশেষ দক্ষ। শুরু: ও 
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স্ত্রীলোক কেহই অলস নহে। তবুও পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীলোকদিগকেই অধিক পরিশ্রমী বলিয়া বোধ হয়। 
কষিকার্য্যের অধিকাংশ আবশ্যক কাৰ্য্যই জ্ত্রীলোক- 
দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। পুরুষেরা সামান্য একখণ্ড 
মলিন‘বস্ত্ৰ কটিদেশে জড়াইয়া লেংটির ন্যায় পরিধান করে। 
সহরের সমীপবর্তী পল্লীতে যাহারা বাস করে, তাহারাই 
অনেকটা সভ্য হইয়াছে এবং পুৰুষ ও স্ত্রীলোকেরা 
উভয়েই কাপড় পরিতে শিখিয়াছে। পূর্বে ইহাবা 
সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিত। সহর হইতে অক্সদুরস্থ পল্লীতে 
যাহারা বাস করে, তাহারা এখনও প্রায় উলঙ্গাবস্থায় থাকে 
কেবল মাত্র কটিতে একখণ বস্ত্র জড়াইয়া রাখে। স্ত্রী- 
লোকেরা বুকে কোনও কাপড় দেঁয়ন|। আজকাল 
লোকের! কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে। 

কোলদের বিবাহে পণ-প্রথা প্রচলিত আছে। 
-কন্তার পিতাকে বরের গরু, মহিষ, টাক! ইত্যাদি পণ 
দিতে হয়। কোল রমণীদের সতীত্ব জ্ঞান নাই। কোল 
স্বীলোকেরা এখনও অলঙ্কার ব্যবহার শিখে নাই। কেবল 
মাত্র পায়ে এক প্রকার কাসার অলঙ্কার পরিয়া থাকে, 
তাহা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালী রমণীদের পায়ের মলের 
মত ।, চলাফিরার সময়ে মলে যেরূপ শব্দ হয় ইহাতে 
সেরূপ কিছু হয় না। কোলের! অস্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র 
তীর ধনুকের ব্যবহার করে। ইহার! তীর ছুড়িতে বিশেষ 
দক্ষ। বিবাহ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে স্ত্রী পুরুষ সকলে 
মিলিয়া হাতধরিয়া বাজনার সহিত তালে তালে যখন 
নাচিতে থাকে তখন বোধ হয় যেন ঢেউ খেলিতেছে। 

দিবাবসানে কাধ্যশেষে কোল রমণীগণ সকলে মিলিয়া 
গলাগলি করিয়া খোঁপায় ফুল গু'জিয়া হাসিমুখে সুমিষ্ট 
কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে যখন গৃহে ফিরে, সে দৃশ্য 
বড় সুন্দর । স্থমধুর গীতধ্বনিতে রাজপথ প্রতিধ্বনিত 
হয়। ,কোলদের মুখে সৰ্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। 
ইহারা, বড় সরল ও নির্ধোধ। অনেকে এক হইতে 
দশ পর্যযস্ত গণিতে জানে না। ইহাদের নিকট হইতে 
, কোনও দ্রব্য ক্রয় করিয়া সিকি দুয়ানি ইত্যাদি দিতে 
চাহিলে তাহা লয় না। ভিন অসি ছিলই 
প্রতারিত মনে করে। 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ। 
খ্ৰীষ্টান মিশনারীদের কৃপায় আজকাল অনেক কোলই 


্ীষ্টান। পাত্রীসাহেবেরা ইহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা ' 


দিতেছেন। তাহাদের দ্বারা ইহাদের ' বিশেষ উন্নতি 


হইয়াছে। ছুই তিন বৎসর হইল সিদ্ধ, হো নামক একজন ' 


কোল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ' 
উত্তীর্ণ হুইয়া চাইবাস| জিলাস্কুলে শিক্ষকের. কাৰ্য্য 
করিতেছেন: 


৭-১-১৯০২ । শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 





লুপ্ত হিন্দুরাজ্য | 
প্রাচীন ভূগোল, কাব্যশাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, 
ম্হাভারত এবং রঘুরাজার স্তায় ( দিগস্তব্যাপী রাজ্যের ) 
শাসনকর্তাদিগের দিখ্বিজয়াদির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে 


& 
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রকষ্টর্ূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্তমান যুগে আমরা '_ 


যে প্রশস্ত. ও প্রখ্যাত মহাদেশকে ভারতবর্ষ বলিয়া 
আখ্যাত করিয়া থাকি, এক সময় তাহার বহির্দেশে 
বহুসংখ্যক হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল। আমর! যে সময়ের 
কথা গ্ৰলিতেছি, সে সময়ে খৃষ্টধৰ্ম্ম বা মুসলমানধৰ্ম্মের 
অনুমাত্র প্রভাব এই সকল দেশে অনুভূত হয় নাই। 
আফ্গানিস্থান, বেনুচিস্থান, গজ্নি, বোখারা, পারস্য 
প্রভৃতি দেশ সমূহ তখন হিন্দুর রাজ্য. বলিয়া গণ্য ছিল। 


ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সমুদ্র পারবর্তী স্দূর দেশ = 


সমূহেও তখন হিন্দুধৰ্ম্মাবলম্বী রাজার অধীনে অসংখ্য হিন্দু 
প্রজার বয়তি ছিল। কাবুল প্রান্তে আফ্রিদি ও কাফির 
নামক অনেক প্রাচীন হিন্দুজাতি বাস করিত, অতি অল্প- 


দিন হইল আফগানিস্থানের মুসলমান আমিরের আক্ৰমণে: 


এবং ভারতীয় খৃষ্টান গবর্ণমেপ্টের সহায়তায় প্রাস্তবাসী 


সমগ্র প্রাচীন হিন্দুজাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, 


বাধ্য হইয়াছে । এইরূপে কতশত প্রাচীন হিন্দুরাজ্জ 
ও প্ৰাচীন হিন্দুজাতি যে গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়| গিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্বা কর! যায় না। অনেক বৎসর পূৰ্ব্বে আমি 


দ্য 


এইবূপ দুইটি বিখ্যাত হিন্দুরাজ্য দর্শন ক্রিয়াছিলাম, ' 


এই দুইটি স্থান এক্ষণে আর অধীন নহে এবং 


ইহাদের "অধিবাসীপু্কেও আর [হিন্দু বলা" যায় না 


মে সংখ্যা । ] 


ইহাদের একটার নাম কম্পন বা কম্বোজ; অপরটার নাম 
, অণিমা । বর্তমানকালের ইংরাজী ভূগোলের নব্য পাঠক- 
পুঞ্জের নিকটে প্রথমটি কাম্বোডিদ্না এবং দ্বিতীয়টি আনাম 


চু নামে প'রচিত। 
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আমর! শ্যাম দেশ হইতে দক্ষিণপূর্বদিকে অষ্ট্রো 
“হার্গেরিয়ন লয়েড্‌ কোম্পানীর “কেজিভা” নামক বাষ্পীয় 
তরণী যোগে কম্বোজ বা কাম্বোডিয়| দেশে গমন করিয়া- 
ছিলাম! সমুদয় নিজাম রাজ্য যত বড়, কান্বোজের 
আঁকার তদপেক্ষা ন্যুনতর নহে। জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিয়া উত্তর দিকে নৌকাযোগে মিকং নদী পার 
হুইয়া আমর! কম্বোন্বে প্ৰবেশ করিয়াছিলাম। সৰ্ব্বত্ৰ 
তামাকু, চাউল, তুলা, লবণমিশ্রিত শুফমৎস্য এবং কর্পু- 
রের অসংখ্য দোকান দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, এদেশের 
বুঝি অধিকাংশলোকই ধ্নবান এবং সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু 
পরিণামে জানিতে পাঁরিলাম চীন, আনাম, মালয় ও 
ইউরোশেত্র লোকেরা কম্বোজের ধনে ধনী হইয়াছে কিন্তু 


৮ অসভ্য কম্বোজ যেমন অন্ধকারে ছিল এখনও তেমনি 


নিবিড় অন্ধকারে পদস্থলিত হইতেছে ৷ অধিবাসীদিগের 
সুদীৰ্ঘ ও সবল শরীর এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগপটুতা! * অব- 


) . লোকন ক্রিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, ইহার! বুঝি 


£ 


খুব সাহ্‌বী ও উন্নত, কিন্তু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা ধারা শেষে 
জানিয়াহি ইহাদের শারিরীক সব্লতা ইহাদের স্বাধীনতা 
* বা সামাজিক কিম্বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ত করিতে 
আদৌ সমর্থ হয় নাই। 
ৃষ্টীর দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলের পরাক্রমবাহু নামক 


ৰণ ‘নরপতির সহিত কম্বোজবাসীদিগের ঘোরতর বিবাদ উপ- 


bY 
= 


কাপত 


জপা" 


স্থিত হয়। বৌদ্ধেরা কম্বোজকে হস্তগত করিয়া পালি 
ভাষা! মন্তে ইহাকে কম্পজ'নামে আখ্যাত করে। এই 
যুদ্ধে কদোজের হিন্দু রাজা বৌদ্ধশত্রহত্তে নিহত হয়েন। 

= সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে আনামের বাজা৷ এবং অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে স্যাম 

< নরপতি ক্রস্বোডিয়ার অনেক অংশ অধিকার করিয়া লই্া- 
ছেন। ১৮৫৮ খষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট সমগ্র কাম্বোডিয়াকে 

। ইউরোপীয় শাসনভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহা 

. ফরাসীর অধিকারভুক্ত রাজ্য বিশেষ ৷ 

২ কহোজ দেশে একপ্রকার মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
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তাহা একটু পরিষ্ষীর করিয়! তীব্ৰ রৌদ্রে কনছুনিন শু 
করিয়া লইলে, মানুষের আহারের যোগ্য হইতে পার। 
প্র শুষ্ক মাটি জিন্বাপ্প রাঁখিলে শর্করার ন্যায় সুস্থাত্‌ বলয় 
বোধ হয়। কর্বোজের লোকেরা এই তরল হাদিকে হোট 
ছোট বর্তূল বটিকাকারে পরিণত করিয়া, গুবাইয়৷ "কইয়া 
থাকে; পুরুষ ও স্ত্রীলোকের! ইহ। খায় এবং নিব'হ প্রতি 
উৎসবে ইহা নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিদ্বিগের ভোজনপাত্রে দেওয়া 
হয়। এই কর্দামবর্ত,লকে মাটির লাড্ড, ব্লা যাইতে 
পারে। "গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই মাটি শুব পহন্র 
করেন। এখানকার সিংহ, শুকর ও সারমেয়, এই স্ুন্বাদ্ 
মাটি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে । গাভকে স্বাজ্জা- 
ইলে তাহার দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায় এবং ছোট ছোট গাহের 
গোড়ায় এই মাটি রাখিয়া দিলে তিন দিবসের মধ্যে গ-ছ- 
গুলি প্রচণ্ড মার্ভগুমযৃখদগ্ধ তরুশাখার ন্যায় সম্পূৰ্ণৰূপে এফ 
হইয়া যায়। মালয়, জাবা, বোণিও প্রভৃতি দেশেও 
অনেকে মাটি খায়। আমাদের বাঙ্গালা ছেলে অনেক 
গর্ভবতী স্ত্রীলোককে “খোলা” এবং পুরাতন দেওয়ানের 
মাটি খাইতে দেখিয়াছি। অনেকে বলেন, মাটিব "ল- 
কারিতা গুণ আছে, কিন্তু কলিকাতার স্তুপ্রশিদ্ধ ভাশার 
ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "মহুহের উার- 
স্থিত পাকাশয়ে, বহুপরিমাণে মাটি প্রবেশ করিল ন না'বধ 


. দ্শ্চিকিৎম্ত রোগের উদ্ভব হয় এবং পরিণামে সেই ক্লেগী 


‘পাগল’ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।” "আহি এক 
কাণ্যোডিয়ানের গৃহে কয়েকজন 'পুরুষ ও স্ত্রীলৌোকলে দু্ত 
রুটির উপরে মাখনের স্তায় তরল মাটি মাখাইয়া খাই-ত 
দেখিয়াছি । 

_ আমরা কম্বোজের ন্যনাধিক চষ্লিশটি ভিন সচিন স্থান 
প্রাচীন হিন্দুকীন্তি এবং হিন্দুরাজ্যের তগ্নানশেষ দৰ্শন 
করিয়াছিলাম। দেবমন্দির, রাদ প্রাসাদ, গাঁচীর:বেটিত 
পুরী, প্রস্তরনির্মিত সেতু, হিন্দুদেবদেবীর চিত্রাদ্বিত উ ]|- 
সনালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়'ছিলাা | 


' প্রাচীন হিন্দুকম্বোজের রাজধানীর নাম “অঙ্কুৰ” এই 


অঙ্কুর নগর তালিসপ্‌ নামক হদের তটদেশ হুইতে তায় 
দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও এ স্থানে পীটে 
প্রকাওঁ দ্বার, কয়েকটি কূপ ও সরোবর, তিনটি বিজ্য়- 


১৬৬ 


স্তম্ভ এবং ং একটি কৃতিম হুদ দেখিতে আয় বাই] 
ভগ্নাবশিষ্ট অঙ্কুর নগরের পাৰ্শ্বদেশে যে সমস্ত লোক বাস 
করে, তাহাদের আকৃতি প্রায় বাঙ্গালী হিন্দুব স্তায়; 
বাওরিং সাহেব অনুমান করেন, “ইহাদের আদিপুরুষ বঙ্গ- 
দেশস্থ গাঙ্গেয় প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া এদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।” 


‘Their forefathers came from the Ganges val- 
ley, and prabably they were the people of Bengal. * * 
‘The cut of the face is like that of a Bengali. * * 
At one time Cambodia was a powerful, ]ন 1100০ 
Kingdom and the Bengalee Merchants andtraders 
used to frequent the island. * * ‘The descendants 
of the Bengalee ‘Baniks’ { traders and navigators ) 
are found in Ceylon, Siam, Anam and Borneo.” 
Bowring's Siam, Vol. II. 


সপ্তক্রোশ দূরে ইন্জ প্রস্থপুরীর ভগ্নাবশেষ এখনও পি 
দৃষ্ট হয়। ইহার পরিধি প্রায় ৫ ক্রোশ। রাজধানী হইতে 
তিন ক্রোশ দক্ষিণে একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দির অগ্যাপি 
অক্ষুণ্ণ অরস্থায় অবস্থিত। একটি মনোমোহন পর্বতের 
ধবল গাত্র ভেদ করিয়া এই সুন্দর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল । 
ইহার স্তম্ভের সংখ্যা ১৫৩২ |1.বাওরিং সাহেব লিখিয়াছেন, 
“Jt is one of the most extraordinary archi- 
tectural relics in the world.” যে প্রাচীর দ্বারা 
এই মন্দির পরিবেষ্টিত তাহার পরিধি দেড় ক্রোশের কম 
নহে । এখানকার লোকেরা.বলে, “এই মন্দির মানুষের 
হাতে তৈয়ার হয় নাই, ইহ! দেবতাদিগ্রে যত্নে নিৰ্ম্মিত 
হুইয়াছিল। বাওরিংসাঁহেব লিখিয়াছেন, “Itis an over- 
whelming spectacle. * * ‘The joinings 
are scarcely perceptible——no0 sign of mor- 
tar, no mark of chisel, the surface is polish 
ed as marble. বাস্তবিক এই মন্দিরের গান্রে চূণ, 
সুৰ্কি, কাষ্ঠ, ইষ্টক বা লৌহাদ্নি ধাতুর চিহ্নও দেখা যায় 
না, কোথাও মিন্ত্ৰির যন্ত্র ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ 
এই মন্দির যেন মৰ্ম্মর ( মার্কেল ) নিৰ্ম্মিত মন্দিরের ষ্কায় 
মস্থণ ও মনোহর বলিয়া বোধ হয়। ৰহুশত বৎসর 
ব্যাপিয়া এই সুবৃহৎ দেবার্পর দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অথচ 
ইহা কি উপাদানে নির্মিত এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা স্থির 
করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রবেশদ্বারের উপরে কতক- 
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২ দশা তত 


[ওয় ভাগ | 


গুলি শ্লোক খোদিত আছে; শ্লোকের অক্ষর কিয়দংশ 
বাঙ্গালা, কিয়দংশ দেবনাগর ও কিয়দংশ পালী অক্ষরের 
সমতুল্য । যাহারা বলেন, বাঙ্গাল! অক্ষর আধুনিক, এই 
মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খোদিত শ্লোকের অক্ষর দেখিলে 
তাহাদের ভ্ৰম দুর হইতে পারে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের "+ 
পূৰ্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর বর্তমান ছিল বলিয়৷ দীনেশ্চন্ত্র বাবু 
যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য ৷ * 

অনিমা বা আনাম রাজ্য এক্ষণে ফরাসী রাজার শাসন- 
ভূক্ত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর পরিচ্ছদ রেশমে 
তৈয়ার হয়, তুলার (সুত্রের ) তৈয়ারী বস্ত্র এখানে অল্প 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এদেশে রেশম খুব _ 
শস্তা; ঘরে ঘরে গুটি পোকার চাষ আছে বলিলে অত্যুক্তি -- 
হয় না। শোক প্রকাশের সময় আনামের লোকেরা 
সুত্র বসন পরিধান করে; পীত বা হুরিদ্রা! বর্ণের পরিচ্ছদ 
রাজকীয় পদের অথবা উৎসবের পরিচায়ক। পান, চা 
ও চুরটের এখানে প্রচুর ব্যবহার দেখা যাঁয়। পুরুষ ও 
স্ত্রীলোকের! অধিক বয়সে বিবাহ করে। এইজন্য এখান- 
কার ঞমধিবাসীর! বলবাঁন, বুদ্ধিমান ও সাহসী। স্ত্রীলোক- * 
দিগের মুখের চেহারা ঠিক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মৃত। 


এখানকার রমণীগণ অত্যন্ত সাহসিক এবং স্বাধীনতা + 


প্রিয় ; তীর বা তরবারি চাঁলাইতে না পারে এমন স্ত্রী- 
লোক এদেশে নাই। আবদ্তক হইলে একদিনে দেড়লক্ষ 
আনামী সেনার সমাবেশ হইতে পারে) স্ত্রীলোক ও 
পুরুষ উভয়ে মিলিয়া যুদ্ধ করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইবেন, সৈনিক বিভাগে এখনও ২৭৬১ জন স্ত্রীলোক _ 
চাকুরি করিয়া থাকে। ইহারা সকগেই সিপাহী নহে, 
অন্তান্ত কৰ্ম্মও সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজন 
হইলে তলোয়ার চালাইতে কৃষ্টিত হয় ন| । 

আনামীর! মৃতদেহকে দাহ করে না, ভূগর্ডে প্রোথিত 
কল্ে। মৃত্যু হইবার তিনমাস পর পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে মৃত , 


“ বন্ুবর্ পূৰ্বেৰ উজ্জবিনীতে অবস্থানকালে আমি তথাঁকার একজন 


পোদ্দারেব দোকানে একটা! পুরাতন বৌপ্যমুত্ৰ| খরিদ করিয়াছিলাম। 
এ মুদ্রা! মাটির ভিতব হইতে পাওয়া গিষাছিল। উহাতে আমি বাঙ্গালা 
অক্ষর এবং বাঙ্গালী রাজাব নাম দেখিয়াছিলাম। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বোম্বাই 
নগরে এ সু্রাটি একজন..দস্থ্য কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। -_লেখক। 


লোশন পাক 


৫ম সংখ্যা । | 


দেহকে কাষ্ের সিন্দুক মধ্যে লবণ সহ রক্ষা করা হয়; 
তিনমাস পরে গৃহ হইতে ও সিন্দুক সমাধিস্থানে লইয়! 
গিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। আনামী 
লোকদিশের বিশ্বাস এই যে, মৃতদেহ তিনমাসকাল পর্য্যন্ত 

4 গৃহে আবন্ধ থাকিলে, তাহার আত্মা স্বৰ্গবামের অধিকারী 
হয়। খাস আনামে হিন্দু বা বৌদ্ধের সংখ্যা এখন খুব 
কম; এবন এদেশে লক্ষ লক্ষ রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান 
বাস কনে'। যাহার! হিন্দু বলিয়া! পরিচয় দেয়, তাহাদের 
উপাসনা-প্রণালী তেলুগু প্রদেশের পলিঙ্গায়ৎ শৈব” দিগের 
অনুরূপ , হিন্দু ও বৌদ্ধের সংখ্যা কম হইলেও তাহার! 
খৃষ্টান অপেক্ষা অধিকতর প্রভুত্ব ও সমৃদ্ধিশালী। এই 
সকল বৌদ্ধ ও হিন্দু, খৃষ্টানধৰ্ম্মের প্রবল বৈরী। ১৮৪৭ 

” খৃষ্টাব্দে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পার্রীকে ধৃত করিয়া ইহারা 
নদীর জলে ভুবাইয়| দারিয়াছিল। যে সকল লোক 
পান্রীচিগকে প্রশ্রয় দেয়, এখনও ইহারা স্নবিধা পাইলে 
তাহাচিগকে নিহত কবে । ইং ১৮৫১ অব্দে এবন্প্রকারের 
বহুসংখ্যক খৃষ্ট-প্ৰশ্ৰস্নকারী ব্যক্তি কাম্বোডিয়ানদিগের 

. হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতি অল্পকাল 
এদেশে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং 
এখন নিরাপদে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন ৷ 

4 মান সরে আনামে প্রায় ৬৫ জন পাদ্ৰী বাস করেন। 
অণিমা বা আনাম রাজ্যের একটা অংশের নাম 

পরে! (8০:00 07926) । তালিসপ্‌ হইতে নৌকা- 
যোগে আমরা তিন দিনে রাজধানী হইতে প্রায় ২৭ ক্রোশ 
দূরবর্তী জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। ফরাসীর| এই 
স্থানের নাম রাখিয়াছেন_ বৌ পরৌ, কিন্ত ইহার প্রকৃত 
নাম “ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ (91:5000550079)1 এখানে আজিও 
বহুসংখ্যক হিন্দুসস্তানের-বদতি আছে। ইহাদের অনেকে 

.. ঠিক হিন্দুর মত নহে কিন্তু ইহারা হিন্দুবংশধর বলিয়া 
বলিত্া পরিচয় দেয়। ইহারা “বদা” নামে পরিচিত, 

+ ইহ'দের অধিকাংশ লোক চিকিৎসাব্যবপায়ী; কাহারও 
কাহারও গলায় যজ্ঞোপবীত দেখিয়াছি। বোধ হয় বদা 
শব্দ বৈদ্য শব্দের অপত্রংশ। এই ক্ষুদ্র বরো পরো ব্রেহ্ষপুর) 
এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ; ইহা স্তাম, আনাম, জাপান, চীন 
অনবা ফ্রান্সের অধীন নহে। অদূরবর্তী কা পরো গ্রাম, 


প্রবাসী | 









= 


১৬: 
কমলপুর শব্দের অপত্রংশ | এখানকার অধিকাংশ আঁ- 
বাসী এখনও বিশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ। ইহাদের ভাষা, বেশ্ভৃহ, 
আহারের প্রণালী, প্রকৃতি এবং সুখের চেহারা অববজ 
বাঙ্গালীর মত। ইহারা রামোপাসক ; অনেকের গৃহ 
পালি ও সংস্কৃত রামায়ণ দেখিয়াছি। কতকগুলি ব্ৰক্ষ্মোর 
নাম অবিকল বাঙ্গালী হিন্দুর নামের মত, তদ্থ|---বিহনুম 
চন্দ্‌ (চন্দ্ৰ ), মনোরঞ্জন, পদরজ, শিখিধর, কৈলাসেশর, 
নারায়ণ কুঙীর (কুমার), হৃৎপতি, বিজ্ঞাননাথ, দপ'লে-ক, 
নীরদ, তরুরাজ, গোলকচন্দ্র, কানাই, সতীশা, ইত্যাস্ত। 
স্ত্রীলোকের নাম এইরূপ_-্ন্দরী, মোহিনী, তবর্াণী, 
ভবানী, গিরিরাণী, শিখরী, কমলা, তট্‌নী ৷ তটিলী ), 
কাবেরী, কাঞ্চনী, ইত্যাদি । বাঙ্গালীর জিহ্বাশক্তির সহিত 
অর্থাৎ বাঙ্গালীর উচ্চারণের দোষগুণের সহিত তূজনা ?রি- 
বার জন্তু ইহাদিগকে অনেক বাঙ্গালা শব্দ উচ্চান্বণ কল্পতে 
দিয়! দেখিয়াছি, ইহার! ঠিক বাঙ্গালীর উচ্চারণ্রে দোষ 
ও গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী । ব্রাহ্মণের! “শির্যাই” 
বলিয়া পরিচয় দের, এই শিরমাই শব্দ শর্মা শন্গের নিশ্চয়ই 
অপভ্রংশ। একজন ব্ৰাহ্মণ বলিল আমর “বে।” 
রেভারেণ্ড জেম্শ নিকল্সন্‌ আমাকে বকিয়াছিলন, 
“এখানকার ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি দিউতা”। এই 
শব্দ দেবতা শব্দের অপত্রংশ । 

আনামের এই অংশে ইউরোপের খৃষ্টীয় গচাঁকেরা 





প্রথমে পরিব্রাজক বেশে আসিয়া ক্রমে বাবিজ্য, চাহার 


পরে বাইবেল এবং তাস্তর বেওনেটের (Eayonet) 
প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ব্রহ্ধপুরে” অধি- 
বাদীর, লর্ড সালিসবরির স্তায় বুঝিতে পাল্যাছিল 
যে, Wherever a missionary goes, £ gui-boat 
has to follow him | এই জন্য বুয়রলাতি অপেক্ষা 
অধিকতর সাহসী, অধিকতর সবল এনং তথকতর 
অধ্যবসায়ী ও স্বাধীনতর প্রকৃতিসম্পন্ন ব্ৰহ্মসুত্ৰবাসীদিগের 
তীব্র তীর ও তরবারীর ভয়ে ইউরোপীয় সন! ইম্শিম্‌ 
খাইয়াগিয়াছিল। চতুদ্দিকে জল, পৰ্ব্বত ৬ গহন অরণ্য 
সুতরাং এস্থলে সুসভ্য সম্রাটের সামর্থে কুলায় ন । এই 
গৌরবান্থিত প্রাচীন হিন্দুরাজ্য (ব্রহ্মপুত্র ও হমলপুর ) 
এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন, এখনও স্বদেশ-গৌরৰবে মন্যাস্বিত ৷ 


১৬৮ 
বাউরীং সাহেব লিখিয়াছেন-- ' 
‘These jungli people would not give 10 the in- 
dependence ‘of their island even for 8518 the 
world, ‘Their mind is.stubborn and theirs body is 
stalyar-. * * Jtwas once a province of a great 
Hindoo zingdom and Brahmanism was anciently 
the religion of this independent province. Many 
ruins of temples dedicated to Hindoo Gods still 
exist. ‘ The first state religior. which the whole of 
Cambodia and Anam imposed upon their tributary 
states wes Brabhmanism. * * Traces of Brahma- 
nism appear in nearly all the 2ational festivals.” 


বাস্তবিক, বিবাহ, শস্তচ্ছেদন, গৃহপ্রবেশ, কর্ণবেধ, 
শিরমুওুণ, প্রভৃতি কাৰ্য্যে এখনও যাহারা উহাদের পৌরো- 


হিত্য করে, তাহার ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দেয়। বাউরীং, 


সাহেবও লিখিয়াছেন-_ 


87179011156 officiators are Brahmins, not Bud- 
dhist monxs. ‘They have also adopted the Hindoo 
belief that this is the Kali Yig 2? 


' ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্থানে আমরা বহুসংখ্যক শিবমন্দির দেখিয়াছি। 
শিবের “লিঙ্গমু্ডি” ( Phallic form ) এবং “কদ্মুর্তি”” 
এই উভয় প্রকারের বিগ্রহ বহুল পরিমাণে অবস্থিত আছে। 
আমি একটি ছোট শিব আনিয়া কলিকাতার মিউজিয়মে 


দিয়াছিলাম, এখনও সেখানে উহা রক্ষিত আছে। এখান- _ 


কার বিবাহপ্রথা বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রায়ই মিলে। ইহা- 
দের আদিপুরুষ যে বাঙ্গালীছিলেন, আমার তাহাতে 
অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই। আনামে কেবল হিন্দু আছে, তাহা 
নহে, তথায় বাঙ্গালী হিন্দুর বংশধর সমগ্ৰ দেশকে আলো 
করিয়া রহিয়াছে। তথাকার হিন্দুরা বাঙ্গালী বংশধর, এ 

কথা ভাবিলে আমরা আমাদের প্রাচীন গৌরব স্মরণ 
করিয়া স্বজাতিপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইতে পারি। কিন্তু এই 
গৌরবাত্মক আনন্দের মধ্যে, অকস্মাৎ একটা নিরানন্দের 
কথা স্বতিপখে উদিত হইল। বাঙ্গালী সিংহল জয় 
করিয়াছে, পশ্তিচারী স্থাপন করিয়াছে, বলী দ্বীপে বসতি 
করিয়াছে, কম্বোজ ও আনামে (বিশেষতঃ ব্রহ্মপুর ও 
কমলপুরে ) রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে এবং কাঙ্গালী বাঙ্গা- 
লীর পূৰ্ব্ববংশীয় চাদ. সওদাগর শ্তামে বাণিজ্য করিয়াছে, 
কিন্তু বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর অবস্থাটা একবার ভাবিয়া 
দেখিয়াছ কি? প্রাচীন পরাক্রমী বাঙ্গালীজাতির অর্ধসভ্য 


_ প্রব্াসী, | 


[৩য় ভাগ। 
বংশধরগণ অপূর্ণ দর ব্হ্মপুরে বাস করিয়া স্বাধীনতার 
ধ্বজা উড়াইতেছে কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা, এবং 
ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত হইয়া, পৃথিবীর 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ রাজার অধীনে বাস করিয়াও, একটা ক্ষুদ্র ফিরিঙ্গি 
ভলট্টিয়ারের সমতুল্য অধিকার প্রাপ্ত হই লা !! আমাদের 
জাতীয় মহাকবি----অন্ধ কৃবি শ্ৰীমৎ হেমচন্ত্র__ন্বর্গের 


' স্বৰ্ণ সিংহাসনে সম্প্রতি সমাবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এখনও 


শুনিতে পাইতেছি,---- ; 
চীন, ব্ৰহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, 
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় । 
শ্রীধর্মীনন্দ মহাভারতী | 


পূৰ্ণচন্দ মুখোপাধ্যায় | 


কপিলবস্ত ও পটিলিপুত্রের আবিষর্ভা প্রত্বতত্ববিৎ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই শ্রাবণ রক্তামশিয় 
গে দেহত্যাগ করিয়াছেন । তাহার জীবনচরিত সম্বন্ধে 
নি গত জুন মাসে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
হইতে তাহার জীবনের প্রধান, প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় 
! যায় ! তিনি এখন পরলোকে ; সুতরাং এই পত্র- 
ন অবাধে মুদ্রিত করিতে পারা যায়। 


KN পাণিহাটী । 
১৪ই জুন, ১৯৮৩ | 







থাই খন বাহু মহাশ, 
ক্ষম। করিবেন ; আমি ঠিক সময়ে আমার জীবন-চরিত 

বিবি খুবি নাই। কারণ আমার অবকাশ অতি অল্প, বিশেষতঃ, 
আমার আনে কিছুই অসাধারণ নাই । 

আমার ববস প্রাব পঞ্চাশ হইবে । ছেলেবেলা! আমি নাকি বড 
দুরস্ত ছিলাম। যতদুব মনে পড়ে, আমি বড খেলায় মত্ত থাকিতাম ৷ 
লেখাপডার দিকে বড় মন যাইত না ৷ স্মৃতবাং বিদ্যালয়ে বড় পুর- 
স্কাব পাই নাই। 


তবে আমার মনের বৌঁক কোন কোন বিষয়ে বডই হুইত।. - 


ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে আমাকে কেহ পরাস্ত কবি:ত পারে 
নাইঞএবং যীশুখ্ষীয় ধৰ্ম্মপুস্তকেও আমি পুরষ্কার পাইতাম] আনি 


আগডপাডায় বিবির ( খৃষ্ঠীয ) বিদ্যালয়ে পড়িযাছিল।ম । তথা। ১৮৬৭ * 


খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা, (£৮৭706 ) শ্রেণীতে না উঠাইয়| দেওয়া 
আম পিতামাতাব অজ্ঞাতে সোদ্রপুর-বিদ্যালযে পড়ি, এবং যদিও 
আনম বড ভাল বিদ্যাৰ্থী ছিলাম না, এবং শিক্ষকেব! যত্ব করিতেন না, 
তথাপি আমিই সকল ভাল ছেলেদিগকে পাছে রাখিয়া একক প্রবে- 
শিকা-পন্থীক্ষাঞ় ১৮৬৮ বৎসরে উত্তীর্ণ হইযাছিলাম। তৎপর বৎসরে 





পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। 


মেডিক্যালকলেজে ডাক্তারী পাড়িতে যাই। 
হওয়াতে আমাকে ক্ষান্ত হতে হহঁল। 


ৰ 
কিন্তু পিতার দুঃসময় 


তারপর যে সময় ৰসিয়াছিলাম, তখন বাঙ্গল| ভাষ! নিজ (চষ্টায় 
শিক্ষা করি,_তাহাতে পূর্বে একান্ত কাঁচ! ছিল|ম,--- এবং পদ্য রচন| 
করিতে শিখি। ক্রমে ক্রমে সদা-পদ্যে নাটকাদিও লিখিতে আরন্ত 
করিলাম 
পর কংসরে লক্ষৌয়ে যাই, এবং ক্যানিং কালজে পুনরায় পড়িতে 
আর্ত কটি । ইতি-‘পূৰ্ব্বে 7391০ 19০9০৪। এ ( বীর-কাব্যে ) আমার 
(মন বড় জাকুষ্ট হইয়াছিল ; এবং ভারতবদের বর্তমান ছদ্দশা দেখিয়া 
আমি এক ওজন্বী বীরকাবা ক্লন| করিতে আরম্ভ করি। প্রথম নগ 
শেষ হয়, ও ছাপাই ; ও দ্বিতীয় সৰ্গ কতকটা লিখি। এমন সময় 
বঙ্গীয় সম্পাদক-মহাশয়ের। আমার এই নৃতন কৃষ্টি দেখিয়া এরূপ কড়। 
নজরে চাহিলেন যে, আমাকে সে বিষয়ে নিরপ্ত হইতে হইল । যদিও 
আসি তাহাতে ভয় পাই নাই,কিস্ত আমার জীবনের স্রোত অণ্ঠ 
দিকে যাইল। 
প্রথমতঃ, আমার পিতার অবস্থ। নিতান্ত মন্দ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
আমার দৃষ্টি লক্ষৌয়ের নবাবী বা বাদ্শাহী তত্বে আকৃষ্ট হইল। বন্্রণ 
আমি দেখিলাম যে আমাদের দেশের শিল্পকাধ্য একবারে লুপ্ত হই- 
তেছে, এবং লক্ষোৌয়ের অটালিক্কা৷ অধিকাংশ সেই সময়ে ধ্বংস পাইতে 
ছিল। এই কারণে আমি Pictorial Lucknow, History, 
People and Architectere লিখি। সেই জন্যই আমি চিত্র 
লিখিতে শিখি। ইতিপূৰ্বে আমি এক এ, উত্তীৰ্ণ ও বি এ, পরীক্ষায় 
১৮৭৩ সালে ফেল হই ৷ . 


১৬৯ 


তখন আমার বড়ই ছুর্দশ1 হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার 
লক্ষৌ পুস্তক (দখিয়| অনেক সাহেবের! আমার প্রতি অলস্রোযের 
সহিত খুনী হইয়াছিল। অসন্তোষের কারণ এই, যে আমি লক্ষোয়ের 
বাদশাদের প্রতি কোন্পানি-বাহ।দ্ুরের অসদ্বাবহারের বিষয়ে কিছু 
কিছু বড় বড় সাহেবদের বিরোধী-মত উদ্ধত করিয়াছিলাম ৷ যাহা! 
হউক, এক ষাহেব আমাকে একটি যৎসামান্য চাকরি দিলেন এবং 
১৮৮২ বা ৮৩ সালে তখনকার ছোটলাট সাহেব সার আলফেন্' লায়েল 
আমাকে Government Archaeologist অর্থাৎ সরকারী শুরা 
তত্বানুসন্ধাত। করেন। সেই সময় হইতে তারতৰষীয় পুরাতৰ্বে 
আকৃষ্ট হই । উক্ত লাট সাহেব আমার কাধো বিশেষ খুনী ছিলন: 
কিন্তু আমার লক্ষৌ পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে বলেন যে, You Benga- 
lees have a smack (2) for writing seditious things ; 
if you publish the book, I wont prosecute you, but 
then I wont employ You.” নেইজন্য আমার pictorial 
Lucknow প্রকাশিত হয় নই । দ্ধ 

এদিকে কনিংহাম সাহেব রাজকায্য হইতে অবসর লওয়াতে ৯৮৮৫ 
সালে পুরাতত্ব বিভাগের পুনঃ গঠন হয়। তাহাতে আমার এক বড় 
চাকরির জন্য ছোটলাট স্পারিষ করেন। কিন্তু সাদা চামড়া! না! 
থাকাতে তাহ! হয় নাই ; এবং যে সাহেব (ডাক্তার ফহরার ) আমান 


প্রাপ্য কণ্মে নিযুক্ত হইল, এবং যাহার সহকারী আমি হইয়াছিলার সে _ 
আমাকে চাকরিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। নেই জন্য আমি 17. ॥. 


Department এ ( পূৰ্ত্তবিভাগে ) ফিএিয়া যাই । তপন নামি 
ঝাক্গীতে যাই, এবং ললিতপুর আদি স্থানে পুরাতস্থ আবিদ্ধার কুকি ৷ 
তাহ'র ফল এক বৃহৎ Report and Portfolio of drawings | 
Sir A. P. Macdonell এর আজ্ঞায় যাহ। গৰৰ্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সনে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন ৷ 

পুনরায় আমার চাকরি উক্ত ডাক্তারের পরামশে যায় 


সার্‌ চার্লস এলিয়ট বঙ্গের ছোটলাট, আমাকে কলিকাতায় আনেন, 


এবং বঙ্গীয় পুরাতত্বাধ্যক্ষ করেন। তাঁহার আমলে আমি মগধ, 
মিথিলা, এবং উড়িষায় প্রত্র-তহ অনুসন্ধান করি প্রথমে আমার 
ক।যো প্রশংসা হয়; আমি A rchaeological gallery of the 


Imperial museum দ্বিগুণ করি | কিন্তু কিছুকাল পরে আমার - 


স্বাধীন তত্ত্ব ও ভাব দেখিয়! নীচেকার সাহেবের! আমার বিরোধী হয়। 
তভ্জন্য আমার Behar and Orissa Reports and drawings 
ছাপ! হয় নাই, এবং শেষে আমার আবার কন্দ যায়। 
চারের কথ! শুনুন__আমাকে প্রায় এক বৎসর 1বন। বেতনে কাধ 
করিতে হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে P. W. 1), Secretariat যে 
চাকরি পাইল আমি বুন্দতখণ্ডে পুরাতত্ব অনুসন্ধান কারি। তখন 
ঝান্সীতে ওয়ার্ড ( অ 310) সাহেব কমিশনার ছিলেন, তিনি নটিভ 
দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বৃন্ন্দলগণ্ডীয় রাজাদের 
অট্টালিকার গঠন দেখিয়! তদনুকরণে আমাকে স্থানীয় ৰিদ্যালয়ের- 
Design করিতে বলেন । আমার নক্স। (৫০১৪: ) দে শিয়া অনেকে 
খুসী হুইযাছিলেন আর হাড়ি সাহেব, তথাকার কলেকর মাজিটটেট, 
আম। দ্বার! বান্সি হাসপাতালের নক্সা করান । 

১৮৮৭-৮ সচল আমি বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় পুরাতক আবার 
করিয়। ছবি সহ দুইটি বড় রিপোর্ট লিখি । তাহা ১৮৯৯ সাজে নার 
আণ্টনী ম্যাকডনেলের আদেশে ছাপ! হয়। তাহার পর আগ্রায়- 
যাই। এখানে চাকরি যায়। 

তখন সার্‌ চার্লশ এলিয়ট, বঙ্গীয় লাট সাহেব, আমাকে কলি- 
ক।তায় আনাইয়। যাণুঘরে (71/560/0 এ ) পুরাতত্বাধাক্ষ করেন। 

. 
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আৰার অবি- _ 


= 







ই 1 আমাকে নিব আদি আৰিফার করিতে 
রাইয়ে পাঠান হয়। গোরক্ষপুরের উত্তরে তলিব।র উত্তরে 
কাটে আমি ৰ পিলবস্তুর স্থির নির্ণয় করি। অনেক খনন 
আবিষ্কাৰ করি। পারে কুমিনদেই নামক স্থ,নে বুদ্ধদেবের 
নের অনুসন্ধান পাই | পর বৎসর ভারত গবর্মেন্ট আমার 

পট সচিত্র ছ।পায়। তাহাতে আমার নাম বিলাত পান্ত 


বঙ্গীয় পুরাতত্ব বিভাগে কন্ম পাই । তথা হইতে গত 
| লাহোর আদিতে গিয়াছিল।৷ম । এখনে। বর্ধীয় কনে 
বহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে ঘুরিয়। বেড়াইতিছি। 
রাতন্ব করিতেছি। 

পুত্র রিপোর্ট লিখিবার সময়ে অশে।ক-সঞ্ৰ।ট-বিষয়ে বিশেষ 
রতে ইইয়াছিল। তদ্দ্বারায় জানলাম যে ইয়োরোগীয় 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা মহা ভুল। অশোকের সময় 
নপূরের নহে--তাহ। ৩২৫ বতসপ। এবং মৌধা- 
ঠাত৷ চন্দ্ৰগুপ্ত গ্ৰীক্‌দের Sandracottus নহে। 
1১078০০6৮৮৯ ছিলেন। এবিষয়ে এক পুস্তক লক্ষৌয়ে 
এবং এক্ষণে পুনরায় লিখিতেছি। অধ্যাপক রীস্‌ 
য়ে আমার প্রশংস| করিয়াছেন। 

ক্ৰুটত্লী অণ্‌ষ্টেট আৰি পুরাতত্ববিভ।গে দেশীয় পুরাতন্ব- 
দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি আমর! ভাল কন্ধ 
' সেই কারণে এক্ষণে আমার সিটিতে পথ বন্ধ 


রাজত্রে ইয়োরোপীয় মহীমূর্খও মহা পণ্ডিত বলিয়। গণ্য 
ং কাৰ্য্য করিতেছে। ডাক্তার ফহারের বিদ্যাহীনত। 
জানিতে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। বোধ হয় আরে। 
গবৰ্ণমেণ্ট আমার উক্ত বচন মানিবেন। 


শ্ীপুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
১৪.-৬-৪৩ } 


রা রি ডাক্তার বর অবিনাশচন্ত্র 












ত ও .এলাহাবা নি পূর্ণবাবুর 
হেডকোয়াটার ছিল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া 





তিনি বাহিরে দেখি: তে শুষ্ক ও ও প্রকৃতিতে বাৰাল ছিলেন 
বটে, কিন্তু বাস্তবিক স্থরসিক, সরস প্রকৃতির - লোক 
ছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; যখন অন্ত কাজে নিযুক্ত 
থাকিতেন, তখনও প্রায়ই একটা না একটা! গান বা স্থুর 
আলাপ করিতেন । কোন অট্টালিকা, বা অন্যকোন ছোট. 
বা বড় জিনিষ দেখিয়! সহজেই অতিশীঘ্ তাহার যথাযথ চিত্র 
আঁকিতে পারিতেন। আমরা যখন গতবৎসর রাফেএবে 7 
“মাতৃদ্বেবা মৃত্তি) প্রকাশ করি, তখন পূর্ণবাবু অত্যন্ত _ 
আনন্দিত হইয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন, “চিত্ৰখানি ঠিক 
সজীব।” তিনি হিন্দুছিলেন ; কিন্তু খৃষ্টীয় চিত্র বলিয়া 
অনাদর করেন নাই; কারণ তিনি কলারসজ্ঞ, স্থতরাং 
জাতিধৰ্ম্মনিৰ্ব্বিশেষে চিত্ৰসৌন্দধ্য উপভোগে সমর্থ, ছিলেন । 
তাহার পত্রে লক্ষৌবিষয়ক একটি পুস্তকের উল্লেখ _ 
আছে। উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু পত্রে উল্লিখিত 
কারণবশতঃ প্রকাশিত হয় নাই। উহার একখণ্ড আমার 
‘নিকট আছে। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ; ' 
“-বৃহৎ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহাতে এমন বিস্তর তথ্য 
আছে, যাহা অন্য কোন পুপ্তকে নাই; এরূপ অনেক, 
এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে, যাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত, ও 
অনেক দুর্লভ পুস্তক ও সরকারী কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত । 
ইহা তিনভাগে বিভক্ত, যথা--রাজনৈতিক ইতিহাস, 
জাতিতত্ব (168101985) এবং স্থাপত্য । প্রথমভাগে 
মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালের বৃত্তান্ত আছে। ইংরা 
জের! অযোধ্যা দখল করিয়। অন্যায় করিয়াছিলেন কিনা, 
তাহা এই অংশ পড়িলে বুঝা যাইবে। দ্বিতীয়ভাগে 
পুরাতন লক্ষৌনিবাসী হিন্দু ও মুঘলমানদিগের সামাজিক 
ও পারিবারিক জীবন, চরিত্র, শিক্ষা, নরনারীর 
পর্ব, রঙ্গ তামাসা, শিল্প, কলা, প্রভৃতির ৷ 
বেগমদিগের জীবনের বর্ণনা আছে। তৃতীয় ৷ 
ফের হশ্য্যাদির পাত, স্থাপত্য এৰ টির, প্রাসাদ, } 
































































মে সংখ্যা ৷ ] 


উজিরের ছবি, সাদতজালি খা ও কর্ণেল জন বেলীর 
একত্র চা-পান, মহম্মদ আলি শাহ, জেনারেল আউট্রাম, 
কৈসরলগণ-লুষ্ঠন (মার্চ, ১৮৫৮), প্ৰিন্স অব্‌ ওয়েল্স 
(বর্তমান সম্ৰাট এডওয়ার্ড) কর্তৃক লক্ষৌয়ের অবসরপ্রাপ্ত 
সৈন্যগণের অভিনন্দন, গুলির আড্ডা ও গুলিখোরদের 
নেশার ভিন্নভিন্ন অবস্থা, পূর্বেকার বিচার, বেগমের 
চুলবাধা, বেগমের পানসাজা, বেগমদিগের সন্মুখে 
ডোমনদের গীতবাদ্য, বিদ্যুতের আলোকে প্রণয়ী-যুগলের 
মিলন, নবাবসাহেবের সম্মুখে নাচ। এই পুস্তকথানি 
এক্ষণে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। 

পু্বাবু তরুণবরসে যে পবীরকাব্য” রচনা করিয়া 
একসর্গ ছাপাইয়াছিলেন, তাহার নাম “ভারতীরম্‌ ৷” 


_ উহা! ১৮৭৫ সালে ছাপা হয়। উহা! সংস্কৃত কবিতার মত 


লঘুণ্ুরু উচ্চারণ করিয়: পঠিতব্য। উহার কীটদষ্ট এক 
খণ্ড পূর্ণবাবু আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্লেনী 
শক্রর আক্রমণ হইতে স্বদেশ বক্ষার জন্য যেখানে 
এক বীর সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, আমরা 
সেইস্থানটি নমুনাশ্বরূপ উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 


“চল, মম-সঙ্গে চল,” কহে বীরেন্দ্র গণ্তীরে, 
এস, বীস্ৰৃন্দ এস, শত্রু দেখিব কীদৃশ , 
অদৃষ্টে যা আছে, হবে,-সৃত্যু আলিঙ্গিব সুখে, 
যদ মাতৃভূমি হাষ কবলিত শক্রগ্রাসে , 
জননীর ধণ শুধি মাবিব ; মরিব নহে। 

কি কাৰ্য্য বহিযা আর দেহভাব মাংসপিগু, 
বদ স্বাধীনতা! বাঁধ, আসে দাসত্বশৃত্খল ! 

কি লাভ সহিয়| বল ওহে পৰের প্ৰভুত্ব 

যদা মনঃ, ধর্ম, রাজ্য, বিদেশার পদানত, 
ইচ্ছাহীন যন্ত্ৰ হে তাৰে তুষিতে সেবিতে ? 
কি সুখ বীচিষ| আব, আমাদেব ভোগ্য সৰ্ব্ব 
অপরে ভুঞ্জিবে যবে.--খাঁৰ আমর। উচ্ছিষ্ট, 
মমুয্য তব হারাইযা,-মনশ্ক,র্ভি ন! বহিবে ? 
নহে কি সকলি নষ্ট, ববে হব পরাধীন ? 

জন্ম আমাদের নহে পর-শৃব্থল বহিতে 
জগতে মোদেব আসা নহে কবিতে দাসত্ব ,_ 
স্বধৰ্ম্ম সেবিভে কিন্ত থাকি সংসারে স্বাধীন। 
অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ এস এস ত্ব4| সবে, ৷ 
দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শেষ; শত শত গুণে ।” 


এই বক্তৃতায় পুর্ণবাবুর স্বাধীন প্রকৃতির স্থষ্পষ্ট প্রতি- 
বিশ্ব প্ড়িরাছে। লঘুগ্তক ভেদ করিয়া পড়িলে এই বীর- 
ভাবপূর্ণ পংক্তিগুলি বেশ ওজস্বী বলিয়া প্রতীত হুইবে। 


প্রবাসী । 


১৭১ 


গত বৎসরের প্রবাসীতে পূর্ণবাবু একটি ক্ষদ্ৰ সচিত্র 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সময়াভাবে ও বাঙ্তাললেখার 
অভ্যাস লুপ্ত হওয়ায় আর লিখিতে পারেন ন'ই! গত- 
বৎসর প্রবানীতে তাহার কপিলবস্ত আবিষ্কার সব্বন্দে একটি 
সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হ্ইয়াছিল। বিখ্যাত প্রুতিহাসিক 
লেখক বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উহার লেখক ! চিত্রগুলি 
পূর্ণবাবুর গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত হুইয়াছিল। 
অক্ষয়বাবু এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়া- 
ছিলেন? পূর্ণবাঁবু আমাকে কপিলবন্তর অনেক ফোটো- ' 
গ্রাফ দিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ অনয়বাবুৰ 
নিকট এখনও পড়িয়া রহিয়াছে । অক্ষয়বা্‌ পুর্ণবাবুর 
“পাটলিপুত্ৰ” সম্বন্ধেও একটি প্রবন্ধ গতবত্মর লিখিয়া- 
ছিলেন এবং আরও লিখিবেন বলিয়াছিলেন। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক প্রাচীন মুদ্রা অলঙ্কার, 
মৃণ্যয় .ও প্রস্তরমূর্তি, প্রভৃতি নানাবিধ গুরাতৰসম্বন্ধীয় 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গবর্ণমেণ্ট 
উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলে মিউজিয়হ্রে লাভ হয় 


. এবং তাহার পুত্রদ্বরও উপকৃত হন। পুরাতন ল্ৰব্য চিনিয়া 
-- সংগ্রহ করিবার তাহার অসামান্য ক্ষমতা হিন। গত 


বৎসর এলাহীবাদে থাকিতে তিনি কেবলগাত্র কয়েক 
দিনের অন্ত প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষে গিয়া বিস্তর 
অতি প্রাচীন তাঁর ও রৌপ্যমুদ্রা, স্ফটিকের মল ও অল- 
ক্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তরমূৰ্ত্তি, ক্ষুদ্ৰ মৃপ্মরমূর্তি প্রস্তুত করিবার 
প্রস্তরে খোদিত ছাঁচ, প্রভৃতি লইয়া আস্নে। তিনি 
আরও কিছুদিন বাচিয়া থাকিলে এই সকল সম্বন্ধে সচিত্র 
প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত, করিতে পারিতাম। আমাকে 
ফোটোগ্রাফ লইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রান মুদ্ৰাদির 
ফোটোগ্রাফ লওয়া সহজ নহে রলিয়া আমি এ কাজে হাত 
দিতে সাহস করি নাই। কিছুদিন পূৰ্ব্বে আমাবে লিখিয়া- 
ছিলেন, আসাম যাইতেছি, প্রবাসীর জন্ত নূতন নৃতন 
ফোটোগ্রাফ পাঠাইব। 

দারিদ্রের সহিত, রাব্রপুরুষদের অবিচারের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া তিনি এখন শাস্তিণাভ করিয়াহেন। তিনি 
তেজস্থিতা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্তু পুনঃ পুনঃ কর্ণচ্যুত 
হুইয়াও যে বারবার কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলন, ইহাই 


১৭২ 
তাহার অসামান্ত যোগ্যতা ও কর্শিষ্ঠতার গ্রকুষ্ট প্রমাণ। 


প্রবাসী । 


[ওযু ভাগ । 
করিয়াই নিরস্ত ; কিন্তু “কটোয শব্দ হইতে "“কাংড়া” 


দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ত তাঁহার গুণের যথোচিত আদর কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহার জন্য কেহই কোন কষ্ট 


করেননাই; আমরা তদপেক্ষাও কম করিয়াছি। বলিতে কি 
কত নগণ্য লোকের মৃত্যুর পর আমাদের খবরের 
কাগজনমূহে জীবনচরিত বাহির হয়) কিন্তু তাহার 
সমকামি কগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ভারতবাসী পুরাতত্বানথ- 
গীন্ধাত| পুর্ণবাবুর সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। 


ত্রিগর্তদেশ। ' 


॥ + > | 

. ১ = সূচন|। ‘* 

বর্তমানকালে পৌরাণিক “ত্রিগর্তদেশের* নাম আর 
কোন-মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন 
অভিধানে “ব্রিগর্তদ্বেশের” অর্থ “তিৰ্ব্বৎদেশ” বলিয়া নির্দে- 
_শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতোক্ত ত্ৰিগৰ্ত্তৱাজ স্ুরসেনের 
রাজ্য উত্তরহিমাচলের পাদপৃষ্ঠে বিস্তারিত) মধ্যে -গগন- 
ভেদ্গী ধবলাধার, তাহারই পরপৃষ্ঠে সুবিস্তৃত তির্কৎদ্রেশ। 
আভিধানিকেরা কোথা হইতে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিলেন 
জানিতে বড়ই কৌতুহল জন্মিতেছে। 

মহারাজ স্থুরসেনের রাজ্য বর্তমানকালে “কাংড়া 





জেলা” বলিয়া প্রসিদ্ধ । পাঞ্জাবে বুটিশরাজ্য বিস্তারিত 


হইলে, তৎকালের রাজপুকুষেরা শিখরাজ্যের মানচিত্র 
হইতে কাংড়া প্রদেশের পরিচয় পান। শিখরাঁজগণ, 
মুসলমানদিগের হস্ত হইতে “কাংড়া” করায়ত্ত করেন। 
চৈনিক পরিক্রাজকেরা “কোটকাংড়ার” অধিষ্ঠাতৃদেবী 
অম্বিকার বহুল এশ্ব্য্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
টলেসী কি মিগাস্থিনিস কি বলিয়াছেন এখন মনে হই- 
তেছে না তাহা না হইলেও বহুকাল হইতে যে “ত্রিগর্ভ- 
দেশ,» “কাংড়াপ্রদেশ” বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 

এই ঘটন! কিরূপে সংঘটিত হইল,'তাহা! প্রমাণ করি- 
বাৰু জন্ত। বৃটিশ কর্মচারিগণ (Settlement ০0225) কোন 
চেষ্টা করেন নাই। তাহারা “কোটকাংড়া» কটোষ রাঁজা- 
দিগের অধিকৃত এবং তাহাদিগের রাজ্য “কাংড়।” স্বীকার 


স্বীকার করিলেন না । সুতরাং এক অপূৰ্ব্ব পঁতিহাসিক 
তত্ব এইস্থলেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমরা এই বিষয়ে, 
অনেক আলোচন! করিলাম, কিন্তু কোনবপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারিলাম ন| । 
কাংড়ানগরে এক সম্প্রদায় “কাংগেড়া’’ বলিয়া প্ৰসিদ্ধি 
লাভ করে। তাহারা বহুকাল ‘হইতে ছিন্ন+ বা কণ্তিত 
নাসিকা জুড়িতে পারিত। সেন্রন্ত রাঅদ্বারে তাহাদের 
যথেষ্ট সম্মান ছিল। সুতরাং ধনে, মানে তাহাদের সুখ্যাতি 
সমস্ত পাঞ্জাবে বিস্তৃত এই কাংগেড়াবংশ এখন প্রায় লোপ 
পাইয়া যাইতেছে । অবশিষ্ট ৩৪ ঘর যাহা বর্তমান আছে, 
তাহারা সকলেই ইংবাজী বিষ্যাশিক্ষা করিয়া রাজসেবা 
করিতেছে, সুতরাং তাহাদের পৈত্কি ব্যবসায় প্রকা রাস্তরে 
' লোপ পাইয়া গিয়াছে । 
বহুকাল পূর্বে পকুল্ল,» এবং মনিকরণ” শিখর মালার 
উত্তর প্রান্তে “কাতড়েল” এবং “নাগর” নামে ছুইটী সমৃদ্ধি- 
শালী জনপদ ছিল । এখন তাহা সামান্য গ্রামে এবং পান্থ- 
নিবা পরিণত হইয়াছে। এই জনপদে যাহার! বাস করিত, 
তাহার! ধনধান্যে বর্ধিত হইয়া উঠিলে, গ্রামে গ্রামে 
নিজ অধিকার বিস্তার করিতে করিতে বর্তমান কাংড়ানগরের 
প্রান্তরে পর্যাস্ত আসিয়া উপনীত হয়। সম্ভবত তখন 
কাংড়াছর্ নিৰ্ম্মিত হয়নাই। কটৌধবংশের রাঁজগণ বল- 
বীর্যে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সম্মুখসংগ্রামে, 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সাহস কুলায় না দেখিয়, 
সন্ধির সন্ধান যোজনা করেন, এবং তাহাদিগকে-“কাতড়ে- 
নাগরবীর+, বলিয়া সম্বোধন করেন। এবং এই বীর প্রসঙ্গ 


+ পুবাঁকালে ব্যভিচ।রিগী স্ত্ৰীদিগের এইবপ দণ্ড হইত, নাসিক! 
কর্তন কবিষ! ছাড়িবা দিত ৷ এইবপ প্রথ। অদ্যাপি তিবোহিত হয় নাই, . 
তবে এখন বিরল হইষ| পডিযাছে। কারণ কর্তনক রীকে এখন দণ্ডিত 
হইতে হয । এই ভপবাঁধে মপরাধিনীব আব লোকালযে মুখ দেখাই- 
বার উপায় ছিল না, সুতরাং দে উপাধাত্তব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। ' 
এ কাংগ্েডেব। উহার স্াযতা করিত মৃত মনুব্যেব নানিকার অস্থি, 
ছাগ ব! মৃগেব অস্থি হইতে ইহাবা নূতন, নাসিকাৰ অস্থি প্রস্তুত 
কবিযা, কপালের একখণ্ড চৰ্ম কর্তন করিযা| এবপ কৌশলে নুতন 
নাসিকা প্রস্তুত, করিয়। দেব, যে বহুদিন পরে তাহার কোন চিহ্নমান্র 
দৃষ্ট হয়না। * Ae) ১ Ey ও 


৫ম সংখ্য । | 
সমস্তদেশে প্রচারিত হইসে, “কাতড়ে-নাগরবীরেরা”” সকল 
প্রকার সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়| রাঁজপ্রসা্দে উচ্চ উচ্চ 
কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজার অধিকতর বিশ্বীসভাজন 
হইয়া উঠে । কালে তাঁহাদিগের আবাসস্থান “কাতাড- 
নগর” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে! সম্ভবত এই সময়েই 
কাতাদ্বনগরের পশ্চিম প্রান্তে বানগঙ্গার উপকূলে এক 
দুৰ্গ দির্শিত হয় । তখন এই দুর্গের নাম “কোটকাতেড়!” 
অবধারিত হয় । লেকে বহুকাল তাহাই বলিত, ক্রমে 
দুর্গের অধিষ্ঠাতৃদ্বৌ ইতিহাঁসবিখ্যাত অশ্থিকাদেবীর 
প্রতিঠ! হইলে তাহার নাম “দেবীস্থান” বলিয়াও পরি- 
চিত হইল। পরে ভটোয রাজবংশে গৃহবিচ্ছেদ উপ- 
স্থিত হইলে ভবন ছাঁড়িয়া কেহ দুর্গে অবস্থিতি করিতে 
আরম্ত করেন, কেহ “নগরকোট” নাম দিয়! বর্তমান 
কাংড়ানগরীর প্রায় সাত মাইল পূর্বাংশের শিখর ভূমিতে 
এক নূতন নগর সংস্থপন করিয়। অবস্থিতি করেন। এখন 
এই নগরকোটের নম “নগ্রোটা” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
কম্বিয়াছে এই ব্চ্ছিদ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া একদল 
নেগালের অন্তর্গত, আলমোরা প্রদেশ হইতে গুরক্ষ সৈন্য 
সংগ্রহ করেন, অপরব্ল কাতাড়েনগরবীরদিগের সহায়তার 
সুরণেন বংশ. ধ্বংস করেন। সমরবিশারদ গুরক্ষ সেন! 
‘কটৌধবংশের সহিত কাতাঁড়েনগরবীরদিগের উচ্ছেদ সাধন 
করিয়া নিজ অধিক-র বিস্তার করে। তাহাঁরপর কাল- 
ক্রমে--কাতাড়ে-নদর-_কানাঁড়েনগর- _কাংগাঁড়েনগর- 
“ড়া” হইয়া পড়িয়াছে। পরাক্রান্ত রাজগণ ক্রমে বামক্ষু- 
ন্মরক্ষু হইর। কেহ "সুকেড়, কেহ “মও্ডী”, কেহ স্থজনপুর, 
কেহ শিবা, কেহ বনিলাসপুর, কেহ রেহুম্থ, কেহ কুম্ভ, কেহ 
নাঁদোম, কেহ কেটনা এবং কেহ যাখায় বর্তমানকালে 
অবস্থিতি করিতেছেন। কাতাড়েনগরবীরের! সেইকপে 
বিদ্ধন্ত হইয়া-_কানাড়ে-_কাংগাঁড়ে বলির! পরিচিত হইয়া 
শড়িয়াছে। যুদ্ধান্ত্রতগ্ন করিয়া নাসিকাচ্ছেদিত রমণীদিগের 
নাসিকা উদ্ধার করিতেছে। ইহাতেও ইহাঁদিগের ধঁথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠা ছিল। বৃষ্টশ অস্ত্রবিদ্ধায় তাহাতেও পরাস্ত মানিয়া 
এখন ইহারা সর্ক-ংশে নিৰ্বংশ হইয়া যাইতেছে। কালে এই 
বর্তমান কাংগেড় দিগের বংশ ধ্বংস হইয়া গেলে “কাংড়|” 
নগরীর ইতিবৃত্ত গভীর অন্ধকারে বিলীন হইয়া! যাইবে। 


গ্রবীর্সী । 


১1৩ 
প্রথমাঙ্ক । 

' জলন্দর দোঁআবের ঠিক উত্তর, উত্তর হম লয়ে 
কাংড়! জেলা বিস্তারিত। কলিকাতা হইতে রেল্পথে :১৪৬ 
মাইল এবং রাজপথে ১০৫ মাইল মোট ১২৫১ মাইল ুরে। 
ইহার উত্তরপূর্ব প্রান্তে -গগনভেদী হিমালয় প্র মাল! 
দণ্ডায়মান থাকিয়া, সিন্ধুর প্রবল লোঁতেরপ্রতি সহুদুর 
পশ্চিমে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতেই তিল্সৎপর প্ৰান্তে 
স্বতন্ত্র, দক্ষিণে ক্ষুদ্ৰ ২ পাৰ্ব্বতীয় রাজ্য--বসের, মং] এবং 
বিলাসপুত্ন, দক্ষিণপশ্চিমে৷ : জেলা: হুসিয়ারসু, উত্তর- 
পশ্চিমে মহানির্ধোষকারী প্রচণ্ড যাক্কিশোত নন্নত্তর 
প্রবাহিত থাকিয়া যাশ্বাপর্বতমালা এবং শুরনাসপুত্ন 
জেলাকে দ্বিখণ্ড কাঁরিয়| রাখিয়াছে'। 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহ! ৰৃটিশকরায়ত্ত হয়। স্বৰ্গণত মহাত্মা 
লর্ড লরেন্স তৎকালে জলন্দৱ দোআবার কমিসনর ছিলেন 
কাংড়া জেল! তাহার শাসনাধীনে সন্নিবিষ্ট হইলে তিনি 
ইহার অনেক প্রকার উন্নতি সাধন করেন। কটোধ, 
মুসলমান, শিখ এবং *গুরক্ষ বিপ্লবে দেশের অয়ন্থ অবসন্ন- 
প্রায় হইয়া আসিয়াছিল, ভগবান, যেন তাহা দেখিয়া! 
করুণা করিয়া- রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়ায় হবে সমৰ্পণ 
করেন। বিপক্নাবস্থায় কাংড়া খণ্ড বিখও€ সতিয়ণছিল। 
“জোর যার.মুনুক তার,” এই পুরাতন জনঞবা৷ কাংড়া- 
প্রদেশে প্রত্যক্ষ ছিল। প্রথমে কটৌয বশ্রে -হবিবাদে 
টলমল করিতেছিল। এই: অবসরে আলমোৰা উপত্যকা- 
বাপী গুরক্ষ বীর্গণ'( ১৮০৬ ) পর্বত প্রান্ত হইতে বঞ্চা- 
বাতের-স্তায় ঝটিতি আসিয়া কাংড়া দুর্গ অধিক র করে। 
তৎকালে রাজা সংসারচাদ- কাংড়াব অধিপতি ছিলেন। 
তিনি সে বেগ-সহ করিতে না পারিয়া। সশ্চাৎসদ হওত 
পাঞ্জাবকেশরী- রণজিত সিংহের শরণাগত হন (১৮,৯)। 
রণজিত এই -অবসরে বজ্জনিনাদে. তথায় উপশ্তিি হইয়া, 
গুরক্ষ-ঝটিকা উৎপাটিত কবিয়া ‘সমস্ত এদেশ নিজ রাজ্য- 
ভুক্ত কর্িয়া লন । ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৯০৬৯ হর্গ মাটন, জলন্দর 
দোআবার *সমতলক্ষেত্র হইতে ক্রমে উচ্ হইতে উচ্চ 
সোপানে উখিত হইয়া! হিমাচলের গললন হুইঃ ছে। তাই 
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপূৰ্ব্ব ৷ নানাজাতী: হিমসহিফু 
বৃক্ষরাজিতে এবং কলনাদী জআতঃ আাবির্ত উ নেয় সহস্ৰ- 


১৭৪ 
ধারে বর্ষণ দেখিলে বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। যদিও 
শীত, বর্ষার প্রাধান্ত 'অপেক্ষাকৃত অধিক, তথাপি বার 
মাসের মধ্যে যড়-খতুর উদ্ৰেক‘অন্ন ২ অনুভূত হইয়| থাকে। 
জননসংখ্য। ৭৬৩০৩ ৷ . স্ত্রী পুরুষের আকার প্রকার স্নঠাম্‌। 
অধিকাংশ হিন্দু, তাঁহাদের মধ্যে চারিবর্দ ই বর্তমান, তাহা- 
দের আচ্যর, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্দের কথা যথাস্থানে 
লিখিত হইবে ২. ,-/* 
, ক্লাংড়া, জেল! ৭টা তহ্ণীলে - বিৰকত |, যথা নুরপুর, 
কাংড়া, হা মিরপুর, দেহর।, পালামপুত্ৰ, কুল এবং পলায় । 
প্রত্যেক :তহ্‌ধণের ভাষা, আচার ব্যবহার "এবং. ধৰ্ম্ম 
প্রকারান্তরে স্বতন্ত্ৰ বুলিয়া বোধ. হয়।- অথচ মৃৱ্লে ‘আদি 
বৈদিকরীতি সকলেরই ধৰ্ম্মকৰ্ম্মে প্ৰচ্ছন্ন' রহিয়াছে, তাহাও 
স্পষ্ট অনুভূত হয়। স্থানাস্তরে তদ্বত্তান্ত হি bes 
| le ৷, , ৭০ 
নি রি EEE অগ্রণী। 
তাহাদিগের . প্রভাব, বৃটিশ : পতাকার- সহিত সমান 


ভাবে প্রভাম্বিত । তাহার৷.ষেমন ত্যাগৰীকারের পরাকাঃঠ| 


প্রদর্শন করিতে পারেন, যত্বের হুতাশন জ্বালিতে - পারেন, 
অধ্যবসায়ের অসাধারণ "দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, ধৰ্ম্ম 
জগতে এরূপ দ্বিতীয় সম্প্রদায় কোথাও দৃষ্ট হয়না। এ 
প্রদেশে দকাংড়া মিশন", তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ, দেখা- 
ইতেছে-। ইহার কর্তৃত্বাধীনে যে সকল বালক এবং বাণিকা 
বিস্বালয় প্রতিষ্ঠিত হহয়াছে, তাহার ফলও .তাৎাদের পক্ষে 
. জঞ্ৎদাহকর নথে। -পাহাতীর! পূর্বে লেখাপড়ার কোন 
চচ্চা কারত না । দোকান, পাট, চাষ বাস মেহন্গত, মন্জুরা 
করিয়া দিন যাপন করিত ৷, এখন্‌ তাহারা পাঞ্জাবের সম- 


কক্ষ হইয়। উঠিয়্াছেনবারিষ্টার» উকিল, মোক্তার, মাষ্টার . 


এবং অন্তানত.উদ্চনীচ, রাজকণ্মচারপদে, অধিষ্ঠিত থাকয়! 
‘যথেষ্ট ধন, মান, মধ্যাদা লাভ-ক্রিতেছে। এ সমস্তহ মশ- 
নরীমহাশয়দিগের প্রসাদাৎ।' এতদ্বতীত অন্থাদন, হহল 
-প্রজাপুঞ্জের প্রাথনানুসারে »গবণমেণ্ট একট হাই স্থুল, 
.ছুইী এ্যাংলোভারনেকিউলার তিনটা - মর্ধাভারনোকও- 
লার এবং কয়েকটা ভারনেকউলার প্রাইমারী] স্কুল স্থাপন 
করিয়াছেন]: তাহাদের ফল গণনায় আসিতে এখনও 


শি 


[ওর ভাগ। 


লা 


হিন্দুজাতি বড় মেণাভক্ত, তাই ভারতে বারমাসই 
মেল| ৷ মেলার উদ্দেশ্য কি এখন আমর! যেমন বুবিয়াছি, 
পুরাকালে. তাহা অবিদিত ছিল না। কিন্তু কালের সঙ্গে . 
আমাদের যেমন ছুপ্দিন আসিয়া পড়িয়াছে, তৎসঙ্গে বুদ্ধিও 
লোপ হইয়া যাইতেছে, প্রকৃতিও বিকৃত হইয়| পড়িতেছে। 
তাই সকলদেশের পুরাতন মেলার সৌগন্ধ 2১৪ 
গিয়াছে।- 

হিন্দুজাতির মেলা EE ET ES SE EE 
অনসায়িণী কিন্তু ধৰ্ম্মের অবসম্নতায় কর্মের যে অবসাদ 
উপস্থিত হয়, হিন্দু তাহা ভুলিয়া! গিয়াছে। তাই কোথাও 
তাহার -উন্নতি দৃষ্ট .হয় না। এই অঙুন্নতির মেলা সর্বত্র 
যেমন এখানেও তেমনি অনেক হইয়া থাকে । 

র্বরাত্ৰে কাংড়াডবনে . বজ্ধেখুরীদেবীর দর্শন _ 
স্নানের মহামেলা হইয়া, থাকে! সেই সময়ে জালামুখী- 
দেবীর ও. চিন্তাপূর্ণাদবীরও . উত্থান হয় আমাদের ' 
আবাসস্থানের অনতিদূরে ভল্‌ নামক হ্রদকুলে.আম্বন 
মাসের পূণিম| তিথিতে এক স্নানের মেল! বড়ই ধুমধামে 


৮৩ পা 


সম্পাদিত হইয়া থাকে । .শিবরাত্রের যোগে, বৈদ্যনাথেও 


এক এহামেল৷ সংঘটিত হয়, কুন্নু পৰ্ব্বতে রামলীলার 
.সমারোহ্‌.বিশেষ আড়খরে সম্পাদিত হয়, প্রতি মাঘপুণিমার 
বাঞ্জারে এক বৃহৎ মেলার সমাবেশ হইয়া থাকে, জাবালী 
এবং নিৰ্ম্মন্দে প্রতি দ্বাদশবর্ষে বৃহতী মেলার আয়োজন 
হইয়| থাকে।, এতত্্যতীত বছতর গ্রাম্যমেল! আছে। তাহার 
সংখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। যে সকল মেলায় গবর্ণমেণ্ট 
আপি, বন্ধ হইয়া থাকে এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিলাম। 
,  মেলাভূমির দৃশ্যপট । 

সকল মেলারই দৃশ্যপট একরূপ। কোন প্রসিদ্ধ 

স্থানের নিকটস্থ, প্রশস্তস্থানে মেলার অধিবেশন 


এইয়া থাকে । 'স্থানটা. নানাজাতীয় বৃক্ষরাজিতে আকীর্ণ, __ 


নদী কি গ্রশ্রবণের জল অনবরত চতুর্দিকে প্রবাহিত, 


শর্ত শত দৌকান্দরার নানাবিধ পকান্ন প্রস্তুত করিয়া = _ 
'স্তুপাকারে রক্ষা করিতেছে, মনোহারীগণ নানাবর্ণের 


অলঙ্কার বিচিত্রভাবে সাজাইয়া- রাখিয়াছে। নানা রং 
মিশ্রিত বিপনি- সুরা রসের চারিদিক বিস্তৃত, আর সেই 
পুরাতন কাসারী, প্রশারীর প্রয়োজনীয় পশার স্থানে স্থানে 


মে সংখ্যা।] 


বিস্তারিত, মধ্যে সারি সারি বড় বড় নাগারা শ্রেণীবদ্ধ * 


ভাবে রক্ষিত। পাহাভী রমণীগণ রক্তবস্ত্রের অঙ্গরাখা! 
(মেমদ্ধিগের গাউনের স্তায়) পরিধান করিয়া, বদনে কপাল 
পৰ্য্যস্ত নানাবর্ণের চুমক বসাইয়া, তাহার উপর পিত্তলের 
(বিচিল্মগঠনের ) রাশি রাশি অলঙ্কার পরিধান করিয়া 
উপত্যকাভূমি উজ্জল করিয়া (গ্যালারীর ভাবে) উপবিষ্টা 
হওত ঝিবিট স্থরে আফাঁশ ভেদ করিয়! গান গাঁহিতেছে, 
দর্শনার্ণীগণ স্নান, দেব্দর্শন, এবং প্রয়োজনীয় আহার 
পান শেষ করিয়া নাচিতে নাচিতে মেলাভূমিতে আসিয়া 
উপনীত, তাহাদের মধ্যে দলে দলে সেই নাগারা বাঁজাইতে 
আরম্ত করে, তাহার শব্দে মেলাভূমি উন্মত্ত হইয়া উঠে, 
কলরবের ঢেউ আকাশ ভেদ করিয়া দিগৃদিগন্ত মাতাইয়া 
তুলিত্বেছে, গগনভেদী ঝিঝিট স্থুর তাহাতে মিলিত 
হইয়া কি এক অভিনবনিনাঁদ উখিত হইতেছে । পর্বতের 
সান্থুদেশে উপবিষ্ট হইয়া তাহা শুনিবার এবং সে দৃপ্ত 
দেখিনার অপূৰ্ব অবসর পাইলে, জগৎ কিরূপে মাতিয়াছে 
ভাবিন| মুগ্ধ হইতে হয়? 

পাৰ্ব্বতীয় কৃষিজীবীদিগের গোধন সর্বস্ব, কিন্তু সেই 
গোকুল দেখিলে আকুশ হইতে হয়। তাহাদের আকার 
যেরূপ ক্ষুদ্ৰ, বলও তেমনি হীন ৷ প্রত্যেক গাঁভী হুইবেলায় 
অর্ধথসেবের অধিক দুগ্ধ দিতে পারে ন|। বুষেরা অতিকষ্টে 
* ভারাহন এবং ক্ষিশার্য্য করিয়। থাকে । এই জাতির 
উন্নতি করিবাব জন্তু গবর্ণমেন্ট এখন যত্ন পাইতেছেন। 
গ্রভিবৎসর মার্চ, এপ্রেল, এবং মে মাসে তাহার অন্ত 
স্থানে স্থানে মেলার ভায়োজন বয় সুতরাং ভরসা হইতেছে 
অচিরকাল মধ্যে পার্ক্সতীয় গোজাতির উন্নতি সাধিত 
হইসে । 

হরিদ্বার, প্রয়াগ, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানের ষ্কায় 
- এদেশেও কয়েকটি “স্নানতীৰ্থণ আছে; যথা--কুঞ্জর, 
ত্রিলোকনাথ ডল, কাংড়া, বৈদ্যনাথ, কুঞ্জছার, নির্ম্মন্দ, 
বেওয়ালেশ্বর, মনিবর্ণ এবং বিপাশা। যোগ স্থযোগে 
প্রতিবৎসর যাত্রিগণ এই সকল তীৰ্থে স্নান করিতে যাইয়া 
থাকে ; তাহাতেও বৃহৎ মেলার সমাবেশ হয়। কিন্তু 
রেলের স্নবিধা নিকট হওয়ায় সম্পন্নলোকেরা এখন 
হ্রিদ্বার যাইতে আরস্ত করিয়াছে। আবার 'পাঠানকোঠ 


প্রবাসী । 
' হইতে রেলপথ শিমলাশৈলে উপনীত হইলে এই সকল 


১৭৫ 


তীৰ্থস্থান ক্রমে মাহাত্ম্যশূন্ত হইয়া গৃড়িবে। 

খনিজপদাৰ্থ--ধৰ্ম্মশীলায় নীল, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত, 
এবংহরিদ্রাব্ণ মৃত্তিকা, সেট, সোডা; জালামুখীতে-_ সোডা 
Chloride of Sodium and Iodide in fhe’ form 
of Iodide Potassium, শোর! ; মণ্ডীতে ললণ এবং 
লৌহ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ান্তা ব্যবহার্য 
বস্তু--পট্ট, গরডু, (কম্বল) পশম, উল, আফিম, মধু, (মাম, 
ধান্য, চা, চরশ, বানেপৃসা, জিরা, ধূপ, শীলাজীত, 'আক্‌- 
বোট, দিওদাব, বংশ, নল, তিসি, যব, গোধুম, মাঁসকলাই 
এবং মুগ যথেষ্ট জন্নিয়া থাকে । 

দেশীয় রাজাদিগের অধিকার কালে চৈনিক প'ৰিযাজক 
হিউংসাং, ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে ফ্টরি এবং 
মূরক্রফ্ট বহুকাল গত হইল কাংড়াপ্রদেশ দর্শন করিয়া 
গিয়াছিলেন। আমাদের দেশের বর্তমান কৃতমিদাগণ 
স্থযোগ পাইলে যেরূপ যত্বের সহিত ইউরোপ, ভায়েরিকা 
দর্শন করিয়। থাকেন, সেরূপ যত্বের সহিত ঘরের নিকটে 
এই সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিলে না জনি দেশের 
কত উপকাঁরই তাঁহারা করিতে পারেন বিদেশীয় 
ইউরোপীয়েরা যৎকিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়! প্লেটের 
(slate quarries) খনির কাজি, চার চাষ এবং 
ফুল ফলের বাগান করিয়া ১৭১২ বৎসরের মধ্যে বিস্তয় 
ধন সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন, আর আমাদের 
দেশের ধনপতিদিগের সন্তানের! কিঞ্চিৎ লেখ পড়া শিখিয়। 
চাকুরির জন্তু রাজদ্বারে হাহাকার করিয়া বেভাঁইভেছেন ; 
একটা তহশীলদারী, মুনসেফী কি ডেপুটী্গারির চাকুরী 
পাইলে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন: আৰ 
যদি মতি গতি বিগড়াইয়| ফেলিয়া থাকেন তহা হইলে 
দেশীয় হাকীমের হাতে নিরীহ দেশীয় প্রফাদ্গের আর 
নিস্তার নাই আঁপনাদিগের হ্যায় সদ্ধিবেচক স-্পাদক- 
দিগের এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা কর! উচিত; কেবল - 
গদ্য, পদ্য রচনার কৃতিত্ব দেখা ইলে আর কি হইবে? 

এই কয়েকটি কথা আপনাদিগকে কেন বলিলাম তাহার 
কারণ বলি! দেশীয় এবং ইংরাজী ভাষায় শাপাবে এখন 
অনেকগুলি সংবাদপত্ৰ বেশ চড়াতেছে ; তহাঁদের মধ্যে 


টী 


প্রবাসী। 


[ ওয় ভাগ-। 


পসিবিল মিলিটারী গেজেট” (গ্ৰে! Military Gazzete) রর খান্ত, যুগ, কলাই যথেষ্ট জন্মে, কৃষকেরা শস্ত কাটিয়া অসী 


এবং ট্রাইবিউন (11558) প্রধান । প্রথমোক্ত পত্র 
ইংরাল্সসম্পার্দিত ; তাহার সিবিল অৰ্থে--“সাধারণ ইংরাজ- 
গ্রণ” এবং মিলিটারী অৰ্থে--“সদর বিভাগের ইংরাজগণ” | 
তাহার সম্পাদক ইংরেজ তিনি ইংরেজী রুচি অনুসারে 
ইংরেজ পাঠকের জন্য বিলাত হইতে, সংবাদ সংগ্রহ করেন) 
আর যদি অবসর পান তাহা হইলে দেশীয় লোকের অপযশ 
ঘোষণা করেন । শেষোক্ত পত্ৰখানি দেশীয় সুযোগ্য ব্যক্তি 
কর্তৃক সম্পাদিত। ট্রাইবিউন্-কৃতবিদ্য দলের মুখপত্র এবং 
গরীবের রন্ধু;.সকল সমাজের সকল কথা লইয়া সাধারণের 
সম্মুখে ধরেন, প্রজাবৃন্দ বিপদগ্রস্ত হইয়| পড়িলে তত্‌ভ্তান্ত 
রাজর্বারে উপস্থিত করেন। পূৰ্ব্বে ইহা সাপ্তাহিক ছিল। 
এখন সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ করিয়াও নিন্দ অভীষ্ট সিদ্ধ 
কৰিয়| উঠিতে পারিতেছেন ন| ৷ অপরাপর দেশীয় সংবাদ 
প্ত্রমকল- আপনাপন সমাজ (ধৰ্ম্ম) তত্ব লইয়া ব্যস্ত, 
তাঁহারা ভাবিয়াছেন, ধৰ্ম্ম লইয়া বিপুল আন্দোলন করিতে 
পারিলে, লোকে সত্যের আদর করিতে শিখিবে ; তখন 
সেই সত্যের সহায়তায় দেশের ছুর্দিন ঘুচিয়া বাইবে। কিন্ত 
কার্্যগতিকে সকলি তাহার বিপরীত হুইয়া পড়িতেছে, 
বিপন্ন প্রশমিত ন! হইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে ) 
সুতরাং কাজের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। গবর্ণমেপ্ট অনা" 
বান্ধি জমী আবাদ করিবার জন্য যে. কয়েফটী স্থান, 
ক্যান্কেলপ্ুর (09119611701) লক্ষেলপুরু (14০5 8110) 
আবাদ করিতে কৃতসংকর্প হইয়াছেন, দলে দলে তথায় 
ইংরাজগণ উপস্থিত হইয়া ইজার! লইতেছেন ) ছুই তিন 
বৎসরের মধ্যে গোধূম এবং খান্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট 
লাভবান হইতেছেন। দেশীয় লোকের সে দিকে বড় দৃষ্টি 
নাই) চাকুরীর জন্তু চারিদিকে লালারিত হইয়া বেড়াইতেছে, 
শিক্ষিত, স্্ৰদায়ের মধ্যে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা 
করা উচিত সম্পাদক মহাশয়ের! এবিষয়টা কবে বুঝিবেন? 
কাংড়া প্রদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্করা) প্রতিবৎসর ছুই 
প্রকার শঙ্ক অবাধে উৎপন্ন হইয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠ হইতে 
'কার্তিক- ছয়, মাসে মকাই (অনার) প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় । কাৰ্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয় মাসে যব 
শক্ত প্রচুর উৎপন্ন হয়। - তৃঘ্যতীত নিম্ন জলাতুমিতে শালী 


কৰ্ষণ করতঃ বীজ ছড়াইয়৷ চলিয়া যায়, দেবরাজ তাহার 
পর মৃষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া! চলিয়া যান। তাহার পর 
বীজ অন্কুরিত, বর্ধিত ও শস্তভারে অবনত হইয়া পড়ে ; 
তখন কৃষক আনন্দে কর্তন করিয়া গৃহজাত করে। এইরূপে 
আবহমান কাল এপ্রদেশে বিনা বহুকষ্টে জীবনোপাঁয় 
সংগৃহীত হয় । পুরাতন সেই হল, সেই বীজ, তাহার উন্নতি 
কোথাও দুষ্ট হয় না; কৃতবিদ্াগণ এ দিকে একটু দৃষ্টি 
করিলে যে দেশের ও সমাজের কত উন্নতি করিতে পারেন, 
তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে ন| ৷ এ বিষয়ে আমাদের 
সমূহ ওঁদাসীন্ত দেখিয়া ইংরাজেরা ক্রমে সমস্ত ভূমি অধি- 
কার করিয়। লইতেছেন) আর সাহুকারের সন্তানের জমি 
জমা তাহাদিগের নিকট জমানৎ দিয়! তাহাদের অধীনে 
চাকুরী করিতেছে! কি আক্ষেপের বিষয়, সুশিক্ষিত 
সম্পাদকগণ তাহা কি. দেখিতেছেন না? 

লাহোরে টেক্নিকেল্‌ স্কুল স্থাপিত হুইয়াছে বটে, 
কিন্ত তাহার সহিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন ন| করিলে 
বাঞ্ছিত ফললাতের আশা এখন ও বহুদূরে । 

চু [ ক্ৰমশঃ। ] 


ধৰ্ম্মশাল| শৈল, | এ 


১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ । 





মহাভারত । 

( রচনাকাল ) 
. ইবদিক সাহিত্যে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের কথা আছে। 
এই কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের সহিত, প্রচলিত মহাভারতের কুরু- 
পাগ্ডবীয় কুকক্ষেত্র সমরের কোন সম্পর্ক আছে কি না, 


+ 


ৰ 


- 


সন্দেহ। বৈদিক সাহিত্যে পাও, পাওবগণ, কুস্তী বা _ 


দ্ৰৌপদীর নাম পাঁওয়া.যায় না,'অথচ ধৃতরাষ্ট্রাদির কাহারও 


কাহারও নাম পাওয়া যায়। কুরুপাগুব যুদ্ধ, কি কুক- 


পাঞ্চাল যুদ্ধ হইতে স্বতন্ত্ৰ) অথবা অতি প্রাচীন কুকপাঞ্চাল 


কথার সহিত, কোন পরবর্তী সময়ের কুরুপাওব-সংস্থষ্ট 


কথা যুক্ত হইয়া, নূতন আখ্যায়িকা রচিত হইষাছে, তাহা 


মীমাংসা -করা কঠিন। পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী ; 


ৰ্‌ 


শশী 


মে সংখ্যা ৷ | 


তাহার সময়ে যে যুধিষ্টিরাদির কথা প্রচলিত ছিল, তাহা! 
ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত হইতে, পণ্ডিতের অনুমান করিয়াছেন? 
কিন্তু প্রচলিত মহাভারত যে, সে সময়ে স্থষ্ট হয় নাই, সে 
বিষয়ে অনেক কথ! লিখিয়াছি। পাঁণিনির সময়ে যে 
সকল দেশের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, সে সকল দেশে 
মহাভারতের প্রধান প্রধান নাঁয়কেরা বাস করিতেছেন 
দেখিতে পাই। প্রঁতরেয় ব্ৰাহ্মণ এবং পাঁণিনির সময়ে, 
বিন্ধোর দক্ষিণবর্তী দেশে আদৌ অর্ধ্য উপনিবেশ হয় 
নাই। মাহেশ্মতীর অস্তিত্বও তখন অজ্ঞাত ছিল। প্র 
সকল প্রদেশ অন্ধশবরপুলিন্দাদি কর্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া 
উল্লিখিত আছে । কচ্ছ, অবস্তী, কোশল এবং ককষ, 
আৰ্ধ্যনিবাসের শেষ সীমা ছিল। কিন্তু মহাভারতের 
সময়ে চোল, কেরল, পাণ্য প্রভৃতি দক্ষিণ প্রদেশ সুপরি- 
চিত। প্রসিদ্ধ অশোক রজার সময়ে (২৬৩ হইতে ২২৯ 
খৃঃ পূঃ) অনেক দেশ বিজিত হইয়াছিল। যে সকল স্থান 
আর্গ্যনিবাসের বহিভূর্তি ছিল, এবং বে সকল অনার্ধ্য দেশ 
পরাজিত হইয়াও বশ্তত! স্বীকার কবে নাই, প্রাচীন 
লিপিতে সে স্বানগুলির নাম পাওয়া যায়। রাষ্টিক, ভোজ 
পেতেনিক প্রভৃতি এই বর্গের অন্তৰ্গত নূতন মহাঙীরত 
যে এই সময়ের পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। পতঞ্চলির 
_ সময়ে (১৫০ খৃঃ পৃঃ) দক্ষিণ এবং পূৰ্ব প্রদেশের যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও সিন্ধু, সৌবীর, 
অঙ্গবঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা 
ছিল। মহাভারতের সময়ে যখন এ সকল স্থানে আর্য্য- 
নিবাস প্রতিষ্ঠিত, এবং মধ্যপ্রদেশের মহামান্ত আধ্যের! 
যখন এঁ সকল প্রদেশের লোকের সহিত বৈবাহিক সুত্রে 
সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তখন এই মহাভারত যে পতঞ্জলির 
সময়ের বহু পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। চেঘি, 
_কাকষ প্রভৃতি দেশ তখন আর সীমান্ত দেশ নহে; এ 
সকল দেশের রাজবংশ হইতেই প্রধান প্রধান ক্ষত্ৰিয়কুলের 
+ উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে । শক, ষবন ও কান্বোজেরা পঁত- 
গ্রলির সময়ে আর্ধ্যাবর্তের মধ্যবর্তী প্রদেশবাসী হইলেও, 
তাঁহার! যে তখনও আধ্যসংঅবে হিন্দুরীতি অবলম্বন করে 
নাই, তাহাও মহাভাষ্যে দেখিতে পাই৷ (দ্বিতীয় অধ্যায়, 


৪র্থ পাদ, ১ম আহ্নিক ) ৷ মহাভারতের সময়ে ফাম্বোৱের 


প্রবাসী। 


১৭৭ 


বাজার নাম চন্ত্রবন্মী, এবং শকযবনেরা ব্রাত্য কটি 
মধ্যে গণা। এই পরিবর্তন অল্পসময়ে সাধিত হয় নাই । 
অন্ততঃ একশত বৎসর ধরিলেও মহাভারত রচনার কল 
ষ্টান্দের প্রথম শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। বাঁছেই 
বলিতে পারি,-যে লুপ্ত প্রাচীন মহাভারত এবং গুচছি ত 
নূতন মহাভারত এক জিনিস নহে। 

মহাভারতের অনেকস্থানে রামায়ণের উল্লে আটে; 
কিন্ত খ্ৰীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন হিন্দুগ্ৰন্থে রান 
নাম পাওয়া যায় না। প্রীতরেয় ব্ৰাহ্ম, আশ্বলয়ন বক্র 
এবং পাঁণিনিতে ভারত কথার নিদর্শন পাওয়া যায় তিক্ত 
কুত্রাপি রাম কিন্বা তাঁহার জাতৃবর্গের নাম পাওয় যায় {| ৷ 
পতঞ্জলির অতি বৃহদীয়তন মহাভাম্য গ্রন্থে, মহাভরতের 
সমুদায় নায়কদিগের নাম, দৃষ্টাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়াহে; 
কিন্তু ত্রেতাধুগের দশরথ, রামচন্দ্র, লক্ষণ প্রভৃতির নম 
আদৌ প্রাপ্ত হওয়া বায় না । রাম কথা যদি তখন হিন্দু- 
সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে সকল দৃষ্টাত্তের দৃ স্ত 
শ্রীরামচন্দ্রের নাম, অনুষ্লিখিত থাকিত ন| ৷ 

অন্তদিকে আবার প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে রাম স্থা 
দেখিতে পাওয়া যায়। জাঁতিকগ্রস্থ যে পতঞ্জলা '[ৰ্ব্ব- 
ব্তী, তাহ! নিশ্চিত। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক" ন| হই লও 
বৈশালীর সংঘের সময়ে জাতিকগ্রস্থ লিপিবদ্ধ ছিল: ত হার 
প্রমাণ আছে। তাহা হইলে খ্রীঃ পুঃ ৫ম পতাব্দীযত বাদ্ধ 
সাহিত্যে রামকথা পাইতেছি। কি কারনে ব্লামকথ। 
বৌদ্ধগ্ৰন্থে আছে, অথচ হিন্দগ্রন্থে নাই, তাহ! বুশিতে 
পারিলে রামায়ণের উৎপত্তি এবং সময় সম্বন্ধে বণাৰ্থ তত্ব 
জানিতে পারা যাইবে । সে কথা রামায়ণের ক’ল নি“য়ের 
সময়ে আলোচন! করিব। এখানে কেবল এই পৰ্য্যন্ত 
বলিবার প্রয়োজন, বে, যে মহাভারতে রাঁমাছির অখ্যা- 
য়িক৷ আছে, তাহা পতঞ্জলির সময়ের বহু পরবর্তী! দেশ 
সংস্থান হইতেও এই মীমাংসায় উপনীত হওয়া গ্ৰাহে । 

প্রাচীন বৈশম্পায়নাদির মহাভারত কিপ্রকার হাবে 
ছিল জানি নাঁ নৃতন মহাভারতে পুরাতন ম্হাঘারত 
কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা লয় না। 
খ্ৰীঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীর পূৰ্ব্বে উহা রচিত হয় নাই, তাহা 
কতক বুঝিতে পারা গেল। এখন দেখা যাউক যে কত 


১৭৮ 
পূৰ্ব্বকাল হইতে এই নৃতন মহাভারভের অস্তিত্বের প্রমাণ 
'পাঁওয়া যায়। 

যে সকল প্রাচীন প্রস্তক্মলিপি প্রভৃতির আবিষ্কার হুই- 
য়াছে, তাহাতে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের কোন লিপিতে, 
প্রচলিত মহাভারতের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় 
না। মহারাজা হস্তীর ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দানলিপির পূৰ্কের 
অন্য কোন লিপিতে মহাভারতের উল্লেখ দেখি নাই। 
এলিপিতে মহাভারতের নামের দোহাই দিয়া, যুধিঠিরের 
প্রতি উক্ত কয়েকটি কথা আছে; এবং সেই কঁথার পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে, “উক্তঞ্চ ভগবতা পবমর্ষিণা বেদব্যাসেন ৷” 
মহাঁভারতসংহিতা৷ বেদব্যাসের নামে চলিয়াছে ; কাঁজেই 
এই উল্লেখ নূতন মহাভারতের । প্রাচীন প্রস্তরলিপি হয়ত 
সকলগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ববর্তী 
লিপিতে যখন মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যায় না) এবং 
এ সময়ের পরবর্তী সকল লিপিতেই যখন দানের মাহা- 
স্মের কথায় মহাভারতের শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে, তখন 
প্রমাণটিকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। মহারাজ 
হস্তীর পরে, সংক্ষোভ, জয়নাথ, সর্বনাথ প্রভৃতি সকল 
রাজার দাঁনপত্রেই মহাভারতের দোহাই পাই। সর্ব 
নাথেব প্রস্তরলিপি ৫১২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। প্র লিপিতে 
আছে “উক্তঞ্চ মহাভারতের শত সাহন্যাং সংহিতায়াং 
পরাশর স্ুতেন বেদব্যাসেন ৷” স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল 
যে, লক্ষল্লোকাত্ম্যক নূতন ভাবতসংহিতা তখন সম্পূর্ণরূপে 
বিদ্যমান ; কাজেই গীতা এবং হরিবংশও তখন মহাঁ- 
ভারতের অন্তভূক্তি। 

মহাঁভীরতসংহিতা পঞ্চম বেদ বলিয়া আদূত না 
হইলে, ৫ম শতাব্দী হইতে উক্তভাবে উদাহৃত হইত না। 
হরিবংশাদি উহার অস্তভূ ক্ত হইতে, এবং গ্রন্থখানির পক্ষে 
ধৰপ সম্মান লাভ করিতে, নিশ্চয়ই শতাধিকবর্ষের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই এই মহাভারত কদাপি 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরবর্তী হইতে পারে না। 

"একদিকে যেমন দেখা গেল এই গ্রন্থ খ্ৰীঃ পূঃ ১ম 
শতাব্দীর পূৰ্ব্বে রচিত হইতে পাবে নাই; তেমনি আবার 
অন্যদিকে দেখা গেল যে উহা ৪ৰ্থ শতাব্দীৰ প্ৰথমভাগেরও 
পরবর্তী নহে। ' এখন এতদ্ভয়ের মধ্যবর্তী যে সময়ে 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ । 
বচিত হওয়া অধিক সম্ভব, তাহা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা 
করিতেছি ৷ 

সভাপর্কে শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন যে, দেশে আর 
ক্ষত্ৰিয় রাজা নাই, সকলেই শূদ্ৰ , এবং মগধের রাজার! 
চেদিরাজদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; এবং উহার! শিবের 
নিকট নরবলি দান অপরাধে অপরাধী । পুরাণগুলিতে 
দেখিতে পাই, ষে নন্দবংশের উচ্ছেদ হইতেই ভারতে শূত্ৰ 
রাজার আবির্ভাব ; এবং তাঁহার পূৰ্ব্বে যথার্থ ক্ষত্ৰিয়েরা| 
রাজা ছিলেন। নন্দবংশের পর মৌর্য্যেরা বৌদ্ধ ছিলেন; 
পতঞ্জলি, রাজা পুষ্পমিত্রের পরবর্তী , কারণ ব্যাকরণের 
দৃষ্টাস্তেও এ রাজার নাম উল্লিখিত আছে। সুঙ্গ এবং 


কাণ্রাজদিগের সময়ে (কাপর ব্রাহ্মণ ছিলেন ), রুদ্রের - 


উদ্দেশে যজ্ঞাগ্ৰিতে পণুদাহ হইত ( মহাভাষ্য ১ম অ; ৪র্থ 
পা; ওয় আঁ, ৩৬) ; ইহারা কেহই অনাধ্য অনুষ্ঠানের জন্য 
অপরাধী হইয়াছেন বলিতে পারা যায় না। অঙ্ক্‌ভূত্যেরা 
নীচবংশীয় ছিল, শৈব ছিল, এবং চেদি ও দক্ষিণাঁপথের 
অন্তান্ত রাজাদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল। উহার! 
অনার্ধ্য ছিল বলিয়া, সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা 
থাকিলেও থাকিতে পারিত। যাহা! হউক গীকৃষ্ণেব 
অধিকাংশ বর্ণনা যে অন্ব,দিগের প্রতি প্রযুক্ত 
হইতে পারে, তাহাতে সংশয় নাই। পূর্ব নির্ধাবণ 
অন্থসারেও মহাভারত এই সময়ের বেশী পূর্ববস্তী হইতে 
পারে না।  অন্থ,বংণীয় ভিন্ন অন্ত কোন মগধের রাজ! 
দক্ষিণপ্রদেশের বরাজাদিগেব কুটুম্ব ছিলেন না। অন্ধ," 
দিগের একটা শাখা ও কতকগুলি কুটুম্ব চেদিপ্রদেশে, 
প্রতিষ্ঠানপুরে, এবং দক্ষিণাঁপথের অন্তান্ত স্থানে বখন 
রাজত্ব আরম্ভ করেন, তখন খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী 
প্রায় শেষ হইয়া আসিক্সাছিল। মহাভারতের জরাসন্ধ- 
বধ কথায় রাজাদিগের রাজ্যচ্যতিব কথা নাই। 
জন্ত মনে হয়, যখন অন্ধের! প্রবল হইয়াছিল, এবং শক 
যবনেরা দেশ মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তথন* 
নৈমিষারণ্যে বসিয়া, ( অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশস্থিত বিজিত 
অথচ জয়াশাসম্পন্ন হিন্দুরাজদিগের আশ্রয়ে ) দ্বিতীয় শত|- 
বীর শেষে, কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারস্তকালে, কোন 
হিদ্দুপপ্ডিত মহাভারতসংহিতা৷ রচন্রা করিয়াছিলেন। 


স্পা 


৷ 


এই. 


এম সংখ্যা। ] 


৷  প্রতাড়িত এবং বিজিত হইবার ' পর, বরা হিসাব 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কামনায় যত উদ্যোগ হইয়াছিল, 
এই মহাভারতের গল্পের নূতন সংস্করণ তাহার মধ্যে 
নিশ্চয়ই একটি প্রধান | পাওবদিগের উপাখ্যান, বনবাস 
+ এবং তপস্যাদির কথা, নিশ্চয়হ কালোপযোগী উত্তম 
দৃষ্টান্ত হইয়াছিল। : 

পতঞ্জলির মহাভাষ্বের মধ্যে যে সকল পদাদি উদ্ধত 
আছে, তাহাতে কয়েকটি আলঙ্কারিক যুগের ছন্দের অস্তিত্ব 
জানিতে পারা যায়। বৈদিক অন্ষ্টত, ত্রিষ্টভ এবং 
অগতী ছন্দগুলির ক্রমবিকাশে, শ্লোক, উপজাতি এবং 
বংশস্থবৃত্ত জাত হইয়াছিল। সেগুলি ব্যতাত মহাভাষ্যে 
ভ্রতবিলব্বিতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতে 
৮ ২ওটি ছন্দ আছে। তাহার অনেকগুলি পরবর্তী সম- 


শ্নের। গ্রষ্টাবের দ্বিতীয় শতাব্দী পধ্যস্ত, সে সকল ছন্দ, 


কোন প্রপ্তর লিপিতে পাওয়া যায় না) অথব! যে গ্রন্থ 
পুর্ববন্তী সময়ের বলিয়| নির্ধারিত, তাহাতে ব্যবহৃত 
দেখতে পাওয়া যার ন।। রামায়ণেও মালিনী, পুষ্পি- 
তাগ্র। প্রহাৰ্ষণী প্রভৃতি ষে সকল ছন্দ পাওয়া যায়, চতুৰ্থ 
শতাব্দীর পূর্বের কোন প্রস্তর লিপির রচনায় সেল্ডাল 
দুষ্ট হয় না। 

এই সকল কারণে মনে হয়, যে পুর্ধকাণের মুখে 
মুখে গীত বা কীন্তিত ইতিহাস পুরাণ লইয়া, অথবা জৈ মিনি, 
পৈল, সুমন্ত ব| বৈশম্পায়ন রচিত মহাভারত কথ। লইয়! 
তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে 
মহাভারতসংহিত| রচিত হইয়াছিল । এই মহাভারত 
পৌরাণিক যুগ প্রবর্তনের অতি প্রধান গ্রন্থ ; এবং সম্ভবতঃ 
ইহাই প্রথম গ্রন্থ । এই মহাভারতের মূল গল্পে প্রাচীন 
মহাভারতের অনেককথা নিশ্চয়ই হয়ত রঞ্চিত হইয়াছে; 
.._. কারণ পূৰ্ব্বকাণে ভাটের গীতে, অনেক শ্লোক বোকপরি- 
চিত ছিল বলিয়া, সর্ধাংশ পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। 
, | _ জীব্িয়চজ মজুমদার । 


চিত্ৰ । 


__ খৃষ্ট আঁনিতে পারিস্থাহিলেন যে তাহার শত্রুর! তাহাকে 
যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবে। তাহার.জীবনের কাধ্য অকালে 


r~ 


প্রবাসী। তে 


১৭১ 
বনধ-হইয়া যাইবে, সম্ভবতঃ এই চিন্তা ও মৃত্যুর চিত 
তীহার মত মান্থষকেও ব্যাকুল করিয়াছিল। তাই নি, 
শরক্রগণকর্তৃক ধৃত হইবার পূর্বে, মানসিক বল ও শাস্তি 


. লাভের অন্ত, গেৎসীমানী নামক স্থানে ঈশ্বরের বট 


প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের ইচ্ছয় 
আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়টছিলেন। বিখ্যাত চিত্ৰব্র 
হফ্ম্যান কর্তৃক অঙ্কিত এই প্রার্থনার তৈলচিত্রেন্র প্রত্তি- 
লিপি আমরা! শ্রাবণ সংখ্যায় দিয়াছি। অধৃষ্টান আমর ও 
এই চিত্রেক্ন আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পরি । 
আমাদের প্রদত্ত ছবিখাঁনি দ্বিবর্ণমুদ্রিত ও মূল্যবান্‌। 

“বর্তমান সংখ্যায় আমরা বিখ্যাত ফরাসী চিত্রবর 
বিসৌঁর অঙ্কিত ‘প্রতিধ্বনি’ নামক তৈনচিত্রের ওভিলিপ 
দিলাম।” 

গ্রস্থসমালোচন। 


১। রঞ্জিনী- গ্মতী হ্রমাহন্দ্রী ঘোষ প্রণীত । আহিক্ষাল চাল 


' কাগজে. ভালছ।পা এবং নক্‌পাকাটা, নানারঙের মলাটি ' দিবা 


বাঙালাদেশের মুঝ্সাবস্ত্রের এবং ছগুরিদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা কৰিতে 
হয়। রঞ্জিনীন অলঙ্কারের অন্ত কুত্তলীন প্রেম সুখ্যাতি পাইশ্ত 
পারেন। স্থরমাহন্দরী বেশ কৰিত। রচনা করিতে পারেন; ভাও 
ভাল। তবে রচনায় কোন নুতনত্ব ৰ! বিশেষত্ব নাই । * 

২ ৷ গৌরাঙ্গ--ইগ্রমধনাধ রায় চৌধুরী, প্রত রঠিনী 
সম্বন্ধে যাহ বল! হইয়াছে, ভাল ছাপার হিসাবে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তাঃ ই 
বক্তধ্য। গৌনাঙ্জের বহির্বেশ বড় পরিপাটি হুইয়াছে। কান্যখাসর 
প্রথমেই নৰম্বীপকে লক্ষ্য করিয়া! লিখিত হইয়াছে-- 


"আজি কি হইতে ধন্ধ অবনীমওলে 

যদি না তোমার বক্ষে-_ভাগ্যৰান তুমি-- 
তব ধুলিধূসরিত পাণ্ডিত্যের পরে 

কারে। পুত পদচিহ্ন ন৷ আকিত রেখ! ? 
পেয়েছিলে তৰ গৃহে কোন দেনোপন 
আনদশ মানবে ।” - 


জ্ঞানসম্পন্, প্রশাস্তচিত্ত, কৰ্ম্মসুৱ|গী এবং, সন্তর্তষ্টা খ্ধগ পর 
কৃপায় ভারতসমাঞ্জ গঠিত হুইক্গ(ছিল ; ভাহ্!র। আদর্শম।নব হৈল্নস ৷ 
মানসিক জড়তা, উম্মত্ততা, অসার .বৈরাগ্য কিছ্ব৷ জন্ধক।রুচন বৃষ্টি 
লইয় তাহারা কাধ্য করিতেন না। গৌয়াজের হৃদয় ভ ক্ততবপ 
ছিল; কিন্ত ।তনি এবং তাহার শিয্যের! নাচিয়| গাচিয়। সজ 
হারাইয়া, ে প্রস্থারে হরিবোল ৰণিয়| ফিরিতেন, তাহতে অস্সশ 
মানবের ভ্ঞানগারসা, গান্ধীধ্য এবং ওপ্রশাস্তত। নাই। ক্রুয়ের থে 
উচ্ছাসে “আবিরাবীর্ময়েধি" উচ্চারিত হইত, তাঁহার এবুহ শত 
গ্রোরাঙ্গের হরিবোল, তৃণৃর মত ভাসিয়| যায়; কিন্তু বিবি গর 
সে উচ্ছ্বাসে প্রশাস্ততা নষ্ট হইত লা; অদ্ধভক্তির মেঘে ভাহাদর 
জানের উজ্জলতা মলিন হহত না। ,খবির। নাচিতেন না, কেন্ত 


১৮০ প্রবাসী । 


তাহাদের অক্ষর মন্ত্ৰে আজি জগ্গৎসংসার নাচিয়া উঠে। সংজ্ঞাহীনতা 
এবং উন্মত্ত! দুর্বল মত্তিফের লক্ষণ; আদর্শমানবের নহে। 
নবদ্ধীপের মাহাঙ্য এবং গৌরব, কেবল গ্রগৌরাঙ্গের কৃপায়; 
একথা! স্ব কাব করিতে পাৰি ন। যে পাঁণ্িত্যকে কবি ধূলিধুসশ্নিত 
বলিয়। কিখিয়াছেন, নবন্থীপের যথার্থ গৌরব তাঁহাঁরি উপর প্রতিষ্ঠিত । 
যখন বুঙ্গদেশ হইতে বিদ্যাবুদ্ধি তিনোহিত হইতেছিল, তখন এই 
নবন্ধীপই প্রাচীন বিদা। আগবক রাখিয়াছিল। নবদ্বীপ সংস্ক.ত- 
চৰ্চ্চাব বেন্ত্ৰস্থন হইযা, অনেক সংস্ক.তজ্ঞ পণ্ডিতের স্ুষ্টি করিয়াছিলেন। 
আজিকাঁলিকার দিনে যে অর! অমুল্য প্ৰাচীন সাহিত্যের সহিত 
সহজে পরিচয় লাভ করিতে পারি, তাহা অংশতঃ নবঘ্বীপের আপী- 
ব্ষদে। : বঙ্গসমাজের নেতা রঘুনন্দদ, গৌরাঙ্গ নহেন। 'এখন 
জাতীয়বগঠূনে গৌয়াঙধৰ্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয় না; কত্ত প্রাচীন 
সাহিত্যে প্রভাব দিন দ্বিন পরিশ্ষ ট হইতেছে। 
প্ৰমথ্বাবু কবি বটেন। গৌঁরাক্রের ভক্তিপ্রবণতা, লোকবাৎসল্য, 
সংকীর্তননীলা এবং উন্মত্তল্রাস্তচিত্তে সমুদ্ৰে আত্মহত্য| প্রভৃতি সকল 
কথাই অত দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হ্ইয়াছে) দিন দিন প্রসথবাবুর 
কবিত্শক্ষি বিকাশ লাভ-করিতেছে। ' ' 

৩। শ্রীনিবাস চরিত_ প্রীঅঘোবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । ভাষা 
ভাল, বিহয়টিও স্বিবৃত। গৌরাঙধর্্ যখন সজীব ছিল: তখন 
উহার প্রতাবে কোন্‌ শ্রেণীর সধুত| বিকশিত হুইত, গ্রনিব।সচরিত 
তাহার দৃষ্টান্ত । গোরার বূপচিত্ত|- তঞ্টজল, হরিবোল এবং সংসার- 
ত্যাগ এই সাধুজীবর্নের পুরজিপাটা। ১৭ 
- ৪ | ব্লাধববিঙ্গয় কাব্য প্রীশপধর রায় প্রণীত। এপ্রস্থেরও 
ছাপা ও নীঁধাই বড় মনোবম। কাবাথানির ভাষ! মাৰ্জিত, রচনা 
নির্দোষ, এবং আধ্যানবস্ত বিশদভাবে বর্ণিত। কিন্ত এই কাব্যে 
ভাবের উচ্ছাস বা নুতন স্বষ্টি নাই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ সুন্দর ও 
সুসজ্জিত কিন্তু কাব্যখানি যেন প্রাণহীন.। 

€। তুকারান চরিত--শ্রীবোগীন্সনাথ বঙ্গ প্রণীত। অনেকে 
বলেন যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে একজাতীয়ত্ব ছিল না) দেশটা 
এখনও যেমন বিচ্ছিন্ন, তখনও তেমনি. ছিল। অতি পূৰ্ব্বক।লের 
রখ! পরিত্যাগ করিয়া, মুসলমানরাজবের সময পৰ্যালোচন| করি- 
লেও দেখিতে পাই, যে ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে একটা 
বিশিষ্ট জাতীয় বন্ধন ছিল। দ্বাদশশতাব্ধীর বঙ্গদেশেব গীতগোবিন্দ, 
এ শতার্বীতেই সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রচাঁনিত্‌ হইয়াছিল । দ্রক্ষিণাপত্যরে 
হেমাজির রচনা, অতি অন্পসমায়র্‌ মধ্যেই খঙ্গোপসাগরকুলে পঠিত 
হুইতেছিতর। পঞ্চদশশতাবদীর উৎকলপতি প্রতাপরুত্রের স্মৃতিগ্ৰন্থ, 
মাজান প্রদেশে প্রামাণ্য স্মৃতি বলির! গৃহীত হুইয়াছিল। ভাষা- 
রচনার প্রসার বৃদ্ধির পর হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সম্বন্ধ নথ 
হইয়া অসিধাছিল। এখন বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যার্দির সহিত 
যত পরিচয় ৰায়, ততই জাতীৰ মিলনের পথ -পবিদ্কৃত হইবে । এই 
অন্ত তুবাামচবিত'পড়িয়। আননলাত করিলাম । তুকারাম সাধু 
ভক্ত ছিলেন, তুফী রাম কবি ছিলেন। তাঁহার অভঙ্গগুলি মহারাষ্ট্র 
সাহিত্যভ।গাঁরে অমূল্য রত্ব। যোগীন্বাবু ব্বপ্ৰদেশীয়দিগকে 
'ভূকীরাঘের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়! প্ৰভূত উপকার করিয্নাছেন। 
যোগীন্রবাবু প্রসিদ্ধ লেখক ; সি সত্নীতির উপযোগই 
হইয়াছে। 


ৰহে হো 





[ওয় ভাগ । 


পুরুষের প্রতি প্রকৃতি । 
অনন্ত, অচিন্ত্য ওহে পুরুষ প্রধান, 
করুণানিলয় ! . 
অশরীর নির্বিকার, অদ্বিতীয় জ্ঞানাধার, 
অনাবিল, নিরমল গুভ্ৰ জ্যোতিৰ্ম্ময় । 
তোমার চৈতন্তরূপ প্রশান্ত সাগরে, 
আমি ক্ষুদ্ৰ উৰ্ম্মি মাত্ৰ, ভাসি বক্ষোপরে ৷ 


আমি ইচ্ছাশক্তিমাত্ৰ, হে মহাপুরুষ ! 
তব সহায়িনী, 
হে চিন্ময় ! তোমা বিনা, আমি জড়, প্রাণহীনা, 
তোমারি শক্তিতে আমি স্ৃষ্টি'গ্রসবিনী ৷ 
জ্যোতিফমগ্ডলে তুমি, প্রদীপ ভাস্কর, 
আমি রশ্মি,,তব বিভা, জানি, চরাচর। 


'অসীম, অব্যক্ত, পূৰ্ণব্ৰহ্ম সনাতন, 
মহিমা-সাগর ! 
তুমি হে জগৎস্বামী, তোমারি প্রকৃতি আমি, 
১ মোরে লয়ে পালিতেছ বিশ্ব চরাচর। 
তোমারি জ্যোছনা আমি, পূৰ্ণ শশধর ! 
আমি শক্তি, তুমি শিব, অব্যয়-ঈখর । 


প্রতি অণুকণ! মাঝে, তুমি বিরাঁজিত, 
ওহে বিশ্বপ্রাণ | 
তুমি রবি, আমি ভষ৷, তুমি চন্দ্র আমি-নিশা, 
আমি জায়া, তুমি পতি সর্বশক্তিমান্‌। 
তুমি দেব, পুষ্প আমি পুজিতে চরণ, 
'আমি ত সাধনা, শক্তি, তুমি নারায়ণ । 


অভিন্ন অতেদরূপে, রেখেছ আমারে, 
সাথে লীলাময় ! 
তুমি প্রাণ, আমি কায়া, তুমি জ্ঞান, আমি মায়া, 
করিতেছি ক্রীড়া সদা লয়ে জীবচয়। 
পদাশিত| ভক্তি আমি, তুমি ভগবান, 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ পুরুষ মহান্‌। 
জনৈক হিন্দু মহিলা ৷ 


e 
* 


মতত নং শিবনায়ারণ ছাতিৰ নেন, কুম্ধনীন প্রেস হইতে পপি দাস কর্তৃক মুদ্তিত। 





বিলে! কন্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্ৰ হইতে । 
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তৃতীয় ভাগ। [ আশ্বিন, ১৩১০। ... | ৬ষ্ঠ সখা । 
দু নে ৰ | + ন আমাদের ভ হু মেটা- 
গুজ্রাতীভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য | এছ হয দাবিতে পালো বান তাহা 


' ভাষাতত্ববিৎ পত্ডিতেরা বলেন বে, খৃষ্টাবোর দশম 


শতাব্দীতে উত্তরভারতের বর্তমান ভাষাগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ _ 
কইয়া প্রচলিত হয়। হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বাঙ্গালা, 


ওড়িয়া, গুজরাতী ও মহারাষ্ীয় ভাষাগুলি উত্তরভাঁরতের 
ভাষার মধ্যে গণ্য এবং সংস্কৃতভাষাঁর সহিত ইহাঁদিগের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে: এবং ইহার! তাহা হইতে উৎপন্ন ৷ 
উত্তরভারতের প্রচলিত ভাষার.ভিতর গুজরাতী ভাষা 
যত ভিন্নজাতি ও ভিন্নসমপ্রদায়ের লোক কর্তৃক ব্যবহৃত 
হয়, ভারতের আর কোন ভাষা তত হয় না। ঘেষে 
জাতি ও সন্প্রদায়ের, লোকের! এই ভাষা ব্যবহার করে, 
তাহারা প্রায় উদ্যমী ও বণিক বলিয়া, ভারতের বাহিরে 


'_ অন্তান্ত দুরদেশেও গুজরাঁতীভাষা কর্ণগোচর হইয়া থাকে। 


বর্তমান গুজরাত, কাঠিয়াওয়ার ও কচ্ছপ্রদেশের অধিবায়ী- 
__ দিগের ভাষী -গুজরাতী। - উদ্যমূণীল পার্সীজাতি এবং 
'_"" খোজা, মেহমন, বোর প্রভৃতি মুসলমান বণিকসমশ্রদায়ের 
ভাষা গুজরাতী. এই সকল সম্প্রদায়ের ভিতর জাঁতি- 


, বিচার নাই বলিয়া ইহাঁর| অনেকে - অন্তান্তদেশে বাণিজ্য ' 


ব্যবসায়ের নিমিত্ত গমন করিয়া, থাকেন । এইজন্ত ওর 
সকলদেশেও গুঞ্গরাতীভাষা কর্ণগোচর হইয়া থাকে। 
ইহা বলা আবশ্যক যে গুজরাতী একটি সুমধুর *ও সুললিত 


'মুটি কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাত দষ্টান্ত 


দিতেছি । 
বাঙ্গালা গুজরাত 
তুমি কেমন আছ ? তমে কেম ছো| } 
তোমার নাম কি (আছে)? তমায় নাম ভে? 
তুমি কি করিতেছ ? তমে গু’ নোহো? 17 
তুমি কোথায় যাইতেছ ? তমে ক্যা যাও হো? 
কিন্তু বাঙ্গালীদিগের পক্ষে যে কারণে হিন্দীভাষা শক্ষা = 


করা কঠিন, সেই কারণেই এই ভাষার শিক্ষাও কঠন। 
উত্তরভারতের প্রচলিত ভাষাগুলি ছুই শ্রেণীভে নিভক্ত 
করিতে পারা যায়। প্রথম শ্রেণীর ভাঁষাগুলির প্রত্যেক 
বিশেষ্য শব্দ পুংলিঙ্গ, শ্ৰীলিঙ্গ কিন্বা নপুংসকরিঙ্গ। এই 


'ভাষাগুলির প্রত্যেক শব্দ কোন্‌ লিঙ্গবাচক তাহা শইয়া 
'অনেক স্থলে গোলমাল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাওলির 


সমুদ্র শবে লিঙ্গ সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাবাধি নাই। ' হিন্দী, 
পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুলরাতী ও মহাঁরাসীয় ভাষা! প্রথম শ্রেণীর 
অন্তৰ্গত অর্থাৎ -ইহাঁদিগের প্রত্যেক "শব্দের লিঙ্ক নির্দিষ্ট 
আছে। বাঁঙ্গাল! এবং ওড়িয়াভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্ত- 
ন্ত। , বাজালাভাষার সমুদয় শব্দের লিঙ্গ নিৰ্দ্দিষ্ট নহে 
বলিয়া বাঙ্গালীদিগের পক্ষে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা 
কিঞ্চিৎ কষ্টকর ৷ ' 


2৫ 


১৮২ 


গুজরাতী সাহিত্য । 

সকল ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে আজকাল বঙ্গসাহিত্য 
ভারতে প্রথমস্থানের অধিকারী । দ্বিতীয় স্থানে বোধ 
করি গুঞ্জৱাতী সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যেরূপে 
বর্ত্তমান সময়ে গুজরাতীভাষার উন্নতি সাধিত ও সাহিত্য 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পশ্চাৎ করা যাইবে। 
এস্থলে ইহা বলা আবস্তক যে একশত বৎসর পূৰ্ব্বে বন্র- 
ভাষার ন্তায় গুন্ররাতীভাষাতেও কোন গন্ধ পুস্তক ছিল 
ন|। পদ্যে অনেক পুস্তক ছিন। কারণ’ গুজরাত 
প্ৰদেশে অনেক বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 

তাহাঁদিগের কবিতার বিষয় । 

গুজরাত প্রদেশের প্রচলিত ধৰ্ম্ম কি তাহা! জানিতে 
পারিলে সেই দেশের কবিতার বিষয় অনেক পরিমাণে 
জানিতে পারা যায়। গুজরাত প্রদেশ কৃষ্ণলীলার স্থান , 
কাঠিয়াওয়ার-সমুদ্রকৃলে দ্বারকাপুত্ৰী কৃষ্ণভক্ত দিগের পক্ষে 
জগতে দারকার মত পবিত্র স্থান আব নাই। কতকাল 
হইতে যে গুজরাত প্রদেশে কৃষ্ণ পুক্জা চলিতেছে, তাহার ঠিক্‌ 
নাই। কিন্ত এখন ওঁ প্রদেশে যত ধৰ্ম্মসন্প্ৰদায় আছে, 
তন্মধ্যে কনুষ্ণপূজক ধৰ্ম্মসম্পদায় সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রথ- 
মৃতঃ, গুজরাতীহিন্দ্গণকে শৈব এবং বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১৮৭২ খুষ্টাব্দের মরদম 
মিমারীতে (0599 ) গুজরাত প্রদেশে প্রায় ৬৯০০০০ 
শৈৰ এবং ২৮০৭০০০ বৈষ্ণব ছিল। এই বৈষ্ণবদিগের 
ভিতর হার! কৃষ্ণভক্ত, তাহার! বল্লভাচারী বলিয়া! পরি- 
চিত। ইঁহাদিগের গুরু মহারাজ বলিয়া বিখ্যাত। এই 
মহারাজ ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয় অন্য এক প্রবন্ধে লিখিত 
হইবে। গুজরাত প্রদেশে বৈষ্বদিগের সংখা শৈবের 
প্রায় চতুগুণ । বৈষ্ণবদিগের ভিতর আবার কৃষ্ণভক্ত- 
 দিগ্ের সংখ্যা বেশী। এইজন্য অনেকস্থলে কৃষ্ণচরিক্র 
লইয়া গুজরাতকবিগণ পূৰ্ব্বকালে কবিতা রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। সম্প্ৰতি এই পূর্বকালের কবিত$গুলি পুস্তকা- 
কারে সম্পাদিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল 
কবির মৰ্ম্মন্পৰ্শী কবিতা বহুশত বৎসর ব্যাপিয়া গুজরাত- 
'অধিবাসীদিগকে ধৰ্ম্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দান করি- 


প্রবাসী | 


'সংস্থানে ইহার জন্ম হয়। 


[স্ব ভা? 


ৰিছি] এই কবিভাগুনি আবৃত্তি করিয়া সহস্ৰ সহজ 
ভিক্ষুক জীবন ধারণ করিতে সমৰ্থ হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ 
কবিদ্িগের ভিতর কয়েকজনের নাম, জন্মবৃত্তাস্ত ও তাহা- 
দিগের কবিতার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছেঃ__ 


নরসিংহ মেহেতে৷ ৷ 

যেমন পাশ্চাত্যদেশবাসীর| হোমরকে, এবং ভারত- 
বাসীর! বান্মীকিকে আদি কবি কহে, তেমনই গুজরাতী- 
দিগের ভিতর নরসিংহ মেহেতো আদি কবি বলিয়া গণ্য । 
কিন্ত কেহ কেহ বলেন যে ইহার পূৰ্ব্বে বিষ্ণুদাস বলিয়া! 
একজন গুজরাতী কবি স্তম্ভ তীৰ্থে (027৮৭7) জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রচিত কবিতা! পাওয়া ষায় ন|। 


> 


এই জন্য নরসিংহ -মেহেতোকেই গুজরাতীদিগের আদি -' 


কবি বলিতে হইবে। কাঠিয়াবার প্রদেশের জুনাগড় রাজ- 
ইনি জাতিতে নাগরব্রাঙ্গণ। 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইনি জীবিত ছিলেন। 
বাল্যাবস্থায় ইহার পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় ইহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বংশীধর কর্তৃক ইনি লালিতপালিত হন। গোকুল 
মথুরা্জ তীর্ঘযাত্রা করিতে গিয়া সেইস্থানে কিছুকাল 
বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদিগের নিকট 
হইতে ইনি কবিতা রচনায় দীক্ষা লাভ করেন। ইনি কৃষ্ণ- 
ভক্ত ছিলেন বলিয়! ইহার কবিতা প্রায় কৃষ্ণের বিষয় লইয়া 
রচিত। ইহীর রচিত কবিতার ভিতর বাললীল1, দান- 
লীলা ও রাসলীলা! প্রসিদ্ধ। ইহার কবিতা ভক্তি, জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য ভাবে পূৰ্ণ। ইহার একটী স্থপরিচিত কবিতা 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে ঃ-- 


গুজরাতী । 


জ্যালগী আতমাতৰ্ব চিন্তোনহী, ঠ্যালগী সাধন! সৰ্ব্ব জুঠী। 
মাহুষদেহ তায়ো, এম এলেগযো, মাবঠনী জেমবৃষ্টি বৃঠী 1১ 
শুথযু' স্নানসেব! নে পুজাথকী, শুথবু" ধেববহি দান দীধে। - 
শুখঘু' ধৰি জটাভস্ম লেপন করে, শুখযু বাল লোঁচন কীধে 7২৪ 
শুথযু' তপনেতিবথ-কীধাথকী, শু'থযু' মালগ্রহী নামলীধে । 
শুথযু তিলকনে তুলসী-ধ ধ্য(থকী, শু থধু' গঙ্গজল পান কীধে ॥৩৷৷ 
শুঁথধু' বেদব্যাকরণ বাণীবদে, শু থযু' রাগনে বংগ জানে । 

শু'থযু যট্দর্শন সেবাথকী, শুথযু" ববপনা। ভেদ আনে 6৪৫ 

এছে পরপঞ্চ সহ, পেটভরবাঁত না, আত্মাবাম পরিবন্ধণ জোষে!। 
ভণে নর নৈয়ে কে, তবদর্শন বিনা, ররচিস্তামণি জন্ম খোয়ে| 1৭ 


বা 


৮ 
+ 


/ 


Me =লাতপ 


ষ্ঠ সংখ্যা। ] 
বাঙ্গলা অনুবাদ ।+% 


ষে পর্য্যন্ত আত্মতত্ব চিন না, সে পর্য্যন্ত সাধনা সব মিথ্যা।। _*‘ 
মানুষ দেহ তোমার, একপ বৃথ গেল, যেমন বৃষ্টিবারা | 
কি (লাভ! হ'ল স্বান সেব1 ও সূজ| হইতে, কি হল ঘবেথেকে 
দান করিয়া? 
কি হ’ল রাখি' জটা, ভগ্ম লেপন ক'রে, কি হ'ল বড জটা রেখে? 
কি হ'ল তপ ও তীৰ্থকরে, কি হল মালা অপ ক'রে ? 
কি হল তিলক ও তুলনীধারণ ক’বে, কি হল গঙ্গালল পান ক'রে? 
কি হল বেদ, ব্যাকরণ শব্দ পড়ে, কি হল রাগ এবং রঙ্গ । জেনে? 
কি হুল যড্দৰ্শন সেব| করে, কি হল জাতি ভেদ ক'রে ॥৪॥ 
ইহ) হয় প্ৰপঞ্চ সব, পেট ভ'রবার ভরে, আত্মা রাম পরিব্রক্মকে 
না দেখে। 
কহে নরসিংহ, যে, তত্বদর্শন বিনা, রত্রচিস্তামণি 
জম্ম হারাইলে 1৫1 
তাহার আর একটা প্রসিদ্ধ মৃদ্রসিকতাপূর্ণ কবিতা 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £-- 
ঘড় পণ কেণে মোকলু' জাম জোবন রহে সৌকান, 
নোতু' জোইতু তে শীদ আবিযু'রে, নোতী জোই তারীবাট। 
ঘরম। থী হলবা থয়!রে, কহেশে খুণে ঢালে! এনী খাট ॥২॥ 
নান পণে ভাবে লাভব।রে, যড়পণে ভাবে শেব, 
রোজনে রোজ জেই এ বাবড়ীরে, এববলীরে ঘড় নণণ। এ টেৰ ॥৩৷৷ 
আথেতে! সুজে নহিবে, থরথর ধ্রজে কায়। 
খাধু তেব অন্ন পচে নহিরে, বলীবেঠ! তোনব রহেবাষ 191 
, প্রাতঃকালে প্রাণ মাহর।রে, অম্নবিন। অকলায় । ৩ 
ঘরন । কহেছে মরতে! নধীরে, তনেবেশীরহেত। শু থায় |৫৷ 
দীকর| তো জ'জব| থয়ারে, বহু অবদেছে গাল। 
দীক রিয়োনে জমড়! লেই গয়ারে, হবে ঘড় পণুন শারে হব।ল 1৬1 
নব নাড়িয়ে জু'জবী পড়ীব্রে, আবী পোচ্যোকাল। 
বইর। ছোকবঁ| ফট ফট করেবে, নান মোট মল; দেছে গাল ॥৭1 
আবী বেল। অন্ত কালনী ত্যারে, দীকর| পধার্য্য। দ্বাব। 
পাঁসলী এখী ছোড়ী বাসলীরে, তেনে লেইলীধী হ্েনীবার ॥৮ 
একু জানী সউ হরি ভোরে, সাম্তল জে! সহু সাধ। 
পর উপকার করী পামশোরে, জে কাই কীধু হণে জমণে হাথ 1৯ 
এবু' নফটছে আবৃদ্ধ পন্থ তরে, মু'কীদেসৌ অহংকার । ! 
ধৰ্ম্মন! সত্যবচন থকীরে, মের্ত।নরসইউতরে। ভবপার ৷১৭৷ 


অনুবাদ । 
বৃদ্ধাবন্থ। কে পাঠাইল ? ভাঁবিতাম যৌবন থাকিবে চিরকাল। 
যাঁহী চাইতাম ন। কেন এল তাহা? ইহার জন্ত অভিলাষ ছিল ন| । 
ঘরের লোক অবহ্ল। করে, (কহে) দুরে রাখ ইহার বিছানা ।১৷ 
ছেলেবেলায় ভাল বাসিতাম লাড্ড়ুবৃদ্ধ ববসে শেবী (Vermicelyi.) 
প্রত্যহ রাবড়ী চাহি, দুব হে।ক এই বৃদ্ধবয়স।২ 


চোখে ভাল দেখিতে পাই না, শরীর থরথর কাঁপে 
+ এই প্রবন্ধে অনুবাদগুলিতে মূল কবিতাগুলির পংক্তি ধরিয়া 


তৰ্জ্জন কর! হইয়াছে। ভাষার সৌনর্য্যেষ দিকে দৃষ্টি রাখা 
হয় নাই। 
1 সঙ্গীত বিদ্যা | 


প্রবাসী । 


১৮২১ 


চোখে ভাল দেখিতে পাই না, বসিয়| থাকিলে চুপ করিয়া = 
থাকিতে পারিন। এ 
প্রতঃকালে প্রাণ আমার অন্নবিন! আকুল হয, 
ঘরের লোক কহে কেন এ মরে না? চুপ করে বসে 
থাকে না কেন ?9 
পুত্ৰগণ দুরবর্ভা হইযাছে, পুত্রবধূ গাল দেব, _' * 
কন্ত।দিগকে জাম।ই (ব। যম) লইয়াগিয়াছে, এখন বৃদ্ধাব্রার 
বিলাঁভ « 


- নব নাড়ী হন ক্ষীণ, অন্তিমক।ল এল নিকট, 


স্ত্রী পুত্র সকলে শাপ দেয়, বড় ছেট মিলে দেয় গাল।৬ 
এল অস্ভতিমকাঁল যবে, পুত্র সব পালা ষ দুরে, 

কটি হতে, টাকার থলি তৎক্ষণাৎ কাড়িয়ালইয়| যায়।৭ 
এরূপ জানি সবে হরি ভন্গরে, শুন এই (কথা) সকলে, 
পবোপকার করি পাইবেরে (ফল), যাহ! কিছু কবিয়াছ 

দক্ষিণ হাত (ছববা)।৮ 

একপ কষ্টদয়েক এই বৃদ্ধাবস্থা, ছাড় অহংকার, ৷ 
ধৰ্ম্বের সত্যবচন হইতে, মেহেতে| ভবপারে উত্তীর্ণ হইবি !৯ 


২। প্রেমানন্দ। 


যদিও নরসিংহ মেহেতে| গুজরাতীদিগের আদব বি, 
তথাপি তাহার! প্রেমানন্দকে যতদুর সন্মান করন, হৃত 
আর অন্ত কাহাকেও করেন না। গুজরাতী সাহিত্য 
ইনি মহাকবি বলিয়া বিদ্রিত। ইহার মত ভাষর ৩!ঞ্জ- 
লতা ও বর্ণনাশক্তি অন্ত কোন প্রাচীন গুজরাতী কবর 
রচনায় দৃষ্ট হয় না। ইনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ এবং ব্তরানার 
অধিবাসী ছিলেন। ১৬২২ থৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কিয় ১ ১২ 
খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি সংস্কতভাষান ‘হা- 
পণ্ডিত ছিলেন এবং গুজরাতীভাষায় অদ্বিতীয় কবিছিলন 
বলিয়া তাহার নিকটে প্রায় ১০০ শিষ্য বিদ্ধাভ্যান করিত । 
তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে রত্বেশ্বর, বল্লভ প্রভৃতি অনেকে 
মহাকবি হইয়া গ্রিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যকা 1গণ 
কবিতাতে যে যে অলঙ্কার ও রসের বিব্বয় বর্ননা 
করিয়াছেন, সেই সকল এই মহাকবির খজকাতী 
কবিতাতে দৃষ্টিগোচর হুয়। ইহার বিরচিত *ওঘাহবণ” 
গুজরাতী ভাষায় আদিরসপুণ কাব্যের মধ্যে সর্দতেষ্ট। 
তাহার রণযজ্ঞ কাব্য বীররসে পরিপূর্ণ । হোমরের ওনীত 
ইলিয়ডে যে ষে প্রকার.যুদ্ধের ঝাঁন। আছে, এই রল্যজ্ঞ 
কাব্যে তাহার অনেকগুলির সহিত সাদৃশ্য দেটাতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যায় 
ষেগ্রীক কবির নাম পর্য্যন্ত মহযকবি প্ৰেমানন্দ্রে কৰ্ণ- 


১৮৪ 


"প্রবাসী । 


[[আঙাগ। 


2532 


কুহরে প্রবেশ করেনাই। উপরি কু ছুইটী কাব্য ভিন্ন 
. বঁহার বিরচিত নান অনেক কবিতা,আছে; বথা নলা- 
খ্যান, স্থালামা চরিত্র, হী, শ্ৰাঙ্ধ, দশমন্ধন্ধ ভাগবত, রক্সিনী-' 
হরণ, দানলীলা, বামনচরিক্র, সুধস্কাখ্যান, প্রহলাদ আখ্যান 
ইত্যার্ি। বলিতে গেলে ইহার কবিতা ও কাব্যগুলিকে 
গুজরাত প্রদেশের অধিবাসীরা একপ্রকার পুজা করিয়া! 
থাকে।' এ প্রদেশের স্থানে স্থানে প্রায়ই শনিবারে 
স্দামাচন্রিত্র ও রবিবারে হুওীর কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে। 
, চৈত্রমাসে ইহার বিরচিত ওখাহরণের কথা এবং" মাসিক 
শ্রান্ধের দ্বিবসে ইহার প্রণীত শ্রাদ্ধ কবিতার, পাঠ গ্রামে 
গ্রামে হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যখন ' গ্রামবাসীরা অন্ত 
কোন কাৰ্য্য করিতে সক্ষম হন না, তখন তাঁহার! একত্রিত 
হইয়! ভাগবত দশম স্বন্ধের পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিয়া - 
থাকেন। গুজরাত প্রদেশে ইহার মত অন্ত কোন সকল 
“জনপ্ৰিয় এন্থকার জন্মগ্রহণ করেন নাই৷ 

তাহার নলাখ্যান হইতে গুঞৱাটীদিগের প্রিয় ও 
সুপরিচিত একটি কবিতা নিয়ে প্রদত্ত করা গেলঃ-- _ 


, ভুনী ভমেছে ভাঁমিনী নৈষধ নাথ নী নার; 
হে! নল হো! নল বোলতী, ভীমক রাজকুমার । 
, ধেবাফু কাজল আঁহ এ করী, বেদনা এ ব্যাকুল; 
অন্ধ উঘাড়ী দেইডী, নাথে ফাডযু'ছে পটকুল। 
এৰে দীঠো এক চীতরে|এধরি ধীর উলট , 
- পুছী ভাল ভূপালনী, তার! সরখীছে কট । 
শু দীঠোযন সী বৈৰভী পূছে ধরি বহাল , 
নৈরধ নরেশ বাটে মলা।, ছে তারাজেবী চাল। 
সাল আয়ে গাভরো, ভব নাশি জায়; 
" বন্দদেবী মনে ঝালশে, পশু ঘণ| কম্পায়। 
পুচ্যু উ'চ| ভ্রমনে, তারি গগনে গৃহ’ ডাল, 
তরপতি জে! যারীবতী, কহ” দাসে তুপাল। 
পর উপকাৰী সদা তমো, বলী শীতল তারী ছায়; 
নৈহধ নাথ কয়হ' দীঠডা, জোউ' ছে বনসায | 
তব উত্তর আপে নহা", তেম তেম রাণী ব্লোয়; = 
পুণ্যশ্নোক জ্যারে পরহব্য', শত্ৰু থয়| সৰ্বাকোয়। 
- অন্রগর পড়য়োছে বাট মঁচ বিকাশ মুখ ভাগ; 
, দময়স্তী এ জামু; নহা তেন] মুখ সা মুক্যো পাগ। 
চরণ গল্যে। জাহ লগে, বিষ চটী গযু' শরীর :' 
" পড়ি ভোম্য সাদ নলনে করে, মুখে পাড়ী গীড় । 
_ ' অন্ুগর আনন্দ পামিয়ো, ভলু জড়িযু' ভক্ষ; 
॥ বৈধর্তা ঘন বল বলে, উঁচ| চড়ী গব| চক্ষ ৷ 
'_ 'কষ্টেতে| কাটা পড়া মুখে পড়িযো শোক , 
ময়শ সমে মার কো নহা, র্ৰসনায়ে পুণ্যানৌক । 
, রোতী রণি সীভলী, পারধি আব্যে। ধাই, 


সৰ্বপ্ৰধান ৷ 
বাসী এবং আমুমানিক ১৭০, খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । 
ইনি টি রি লীন অনুভব, চিত্ত- 


রিজাল হা শান দীঠী সাহী। 
পারধী এ 'অন্জগর মারীও, কুহাডীনে ঘায়; 

'- যত্ন করীনে মুকাবীও, নলপত্নী নো পায়। . 
দেহরহি পরম নিধান বে, হলাহল গরু উতয়ী; 
কহে ভট প্ৰেমানন্দ পছে শু হুঃখ পামী সুন্দরী । 


অনুবাদ । 
(পথ) হারাইয়| অমণ করে রমণী নৈষধনাথের নারী, 
ছে নল, হে নল, বলি ডাকে, ওহে ভীমক রাজকুমার । ১। 
ধৌত হল কাজল অশ্রন্জলে, বেদনায় ব্যাকুল, 
অর্ধ শরীব নগ্ন (ছিল), (কারণ ভাহার) স্বামী ছিড়িল পরিধান বহ: 
তখন সে দেখিল এক ব্যাদ্ৰ, আশ! করি গেল তাঁহার নিকট, 


"_ জিজ্ঞাসিল নলরাজার কথা, তোমার মত (তাহার ) কচিদেশ ৷৩ 


পথে দেখিল এক শীর্দ,ল, বৈদভাঁ জিজ্ঞাসিল আশীর সহিত, 

দেখিয়াছ কি পথে নৈষধনরেশ, তোমার মত তাহার চলন । ৪ 

সিংহ ঘাবড়িয়া ( confounded ) ভয়ে পলাংয়া যায়, 

পাছে তাহাকে বনদেবী ধরিয়া লব, পশুর শত্ৰু (সিংহ) কাপে । ৫ 

জিজ্ঞাসিল উচ্চ ভ্রম (বৃক্ষ) কে, তোমাঁর শাখ। গগনম্পশী, 

হে তরূপতি দেখ আমা নিমিত্ত, কোথাও (যদি) দেখিতে পাঁও 
ভূপালকে ন 

পবোপকারী সদ! তুসি, প্মীতল, তোমার ছায়া 

নৈষধরাজাকে কোথাও দেখেছ কি, অন্বেষিতেছি তাঁকে আমি 


তরু উত্তর দিল না, রাণী ক্রন্দন করিল। 
পুণ্যশ্লোক যবে ত্যজিল! মোরে, সবে তবে হল মোর শত্ৰু) - 
অজ্ঞার ছিল পথে পড়ি, ব্যাদান করি মুখ তার, 
দময়ন্তী না জানিয়া, তাহার সুখে পদ দিল। -_, . 
জানুদেশ পর্য্যন্ত তাহার পা (অজ্গগর) গিলিল, শরীরে বিষ &ঠিল, 
ভূমেতে পড়িয়| নলের জন্য ক্রন্দন করে, মুখ হইতে উচ্চৈঃস্বরে 
(াহাকে) ডাকিতে লাগল ৷ 

অন্গগর মহ! আহ্লাদিত হইল এবপ ভাল ভক্ষ্য পাইয়া, 
বৈদভাঁ (তাহার সহিত) মহাযুদ্ধ করিল, তাংাব চক্ষু কপালে উঠিল। 
কণ্ঠ শুষ্ক হইল, মুখে তাহার শোক বাণী, 
(আমার) মরণ সময় কেহ নাহি (নিকটে), আমার রসনায় - 

৷ (তাহার) পুণ্যশ্লোকের (নলের) নাম। 
রাণীর ্রন্দনধ্বনি শুনিয়া (এক) ব্যাধি দৌড়িয়| আহল, 
অজ্গরের মুখে দেখিল রমণীর ধৃত প1। 
ব্যাধ অজগরকে মাবিল পরশুয দ্বারা, 
যত করি ছাঁড়াইল নলপত্রীর পা!" 
দেহ রহিল পরম নিধন, হলাহল চলি গেল, 
কহে ভট প্রেমানন্দ পরে কি দুঃখ পাইল সুন্দরী ॥ 


রঃ অখোভক্ত । 


গুজৱাত প্রদেশের বৈদান্তিক কবিদিগের.ভিতর ইনি 
ইনি জাতিতে স্বর্ণকার, অহমদাবাদের অধি- 


৩। 


এই বনে। 


ঙষ্ঠ সংখ্যা |] 


প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন ৷ তিনি এই সকল কাব্যে 
বেদান্তমতের বিষয় লইয়া যেব্ূপ চর্চা করিয়াছেন, তাহা 
সাধারণ লোকে প্রার বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তথাপি 
তাহার কবিতা গুজরাতবাসীদিগের বড় প্রিয়। জগৎ 
মিথ্যা ও মায়াময় এবং বৈরাগ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে 
জীবনে কেহ সুখী হইতে পারে না, এই তাহার কবিতার 
মুখ্য ব্যক্তব্য | তিনি বলেন £-_ 
বৈরাগ্য বিন! তে উপজে খেদ, 
মাক" ভাব ভেদাভেদ । 
অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা খেদ (দুঃখ) উৎপন্ন হয়; 
আমার ও তোমার এইরূপ ভেদাভেদ (দৃষ্টিগোচর হয় )॥ 


জ্যস ফুল পাছল থু ফল নিদান, 
অথা বৈবাগ্য তে পরম নিধান ৷ 


অর্থাৎ যেমন ফুলের পশ্চাৎ ফল হয়, তেমন, হে অখা, 
বৈরাগ্য পরম নিধান। 
৪। শামলভট্ট | 
এই বিখ্যাত কবি অহমদাবাদের নিকট ১৭৩৯ 
বিক্রমসংবতে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮০০ বিক্রমসংবতে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন ৷ ইনি জাতিতে সামবেদী স্মার্ড ব্রাহ্মণ, 
এবং সংস্কৃত ও ব্ৰহ্ভাষায় নিপুণ পণ্ডিত ছিলেন । তাহার 
বিরচিত গ্রন্থের ভিতর সিংহাঁসনবত্রীশী, শিবপুরাণ, 
শুকবহোতেরী, রণছোড়জীনালশ্লোকো, রেবাখণ্ড, বৈতাল- 
পচীশী, নন্ববত্রীশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহার কবিতায় 
হেঁয়ালী ও সমন্তা আছে বলিয়া গুজরাতীদিগের ভিতর 
সুপরিচিত। নমুনা স্বরূপ তাহার একটা হেঁয়ালী এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল £__ 
অতিশে উজ্জ্বল অঙ্গ, গযোকালোতে করমে , 
বট্‌ দর্শন যট্‌শাস্ৰ, ধরে অস্তব মা] ধরমে। 
পোতে জাত পবিত্র, স্বাবাধোবাধী নাসে, 
জলপিধে দ্গীবে নহী, পলক নরহে জল পাসে ! 


পরমার্থী পবাক্রদী ঘপো, পবমূলক ম'। পরবরে , 
শামল কহে শাহ সুলতান সউ, অধিক আশ এনী করে।॥ 


অনুবাদ । 
অতিশয় উজ্জ্বল অঙ্গ, হল কাল তাহা! কৰ্ম্ম (দ্বার ), 
ব্ট্দর্শন যটুশান্ ধরে (ব্রাখে) ভিতরে ধৰ্ম্ম (দ্বার )। 
নিজ জাতিতে পবিত্র, স্নান প্রক্ষালন স্রাব! বিনাশ (প্রাপ্ত হয); 
জলপানে জীবিত থাকে না, ক্ষণকাল প্যস্ত থাকে নাজলের নিকট, 


প্রবাসী ৷ ' 
বিচারসংবাদ, গুৰুশিস্যসংবাদ, কৈবল্যগীতা, সম্তগীতা | 


১৮৫ 


বড় পবমার্থী ও পরাক্রমী, পবদেশে গমন কবে, 
শামল কহে শাহ্‌ ও সুলতান সকলে, ইহাব বড মান্ত করেন । 


এই হেঁয়ালীর অর্থ কাগজ ৷ 
৫ | ব্রহ্মানন্দ | 
ইহার বৈরাগ্যবিষয়ক কবিতাঞলি গুজরাত প্রন্দশে 


সুপ্ৰসিদ্ধ তাহার একটা নিষ্নে প্রদত্ত হইতেছে । 
আতন রঙ্গ পতঙ্গ সরীখো, দাত! বারন লাগেলী, 
অসংখ্য গয়! ধন সম্পত্তি শেলী, তারী ন জরো আগে জব । 
অঙ্গে তেল ফুলেল লগাবে, মাৰ্থে ছেগ! ঘালেজী , 
জোবন ধনহু’রুজোর জনাব, ছাতা কাচী চালেন্দী । 
জেম উদর ডে দাক পীধো, মস্ত৷নো থই তোলেজী ; 
সগকবীম! অঙ্গ মরোডে জেমতেম মুখথীবোলেজী। 
মন মা জাণে মুজ সরীখো, রসিযো নহি কোই বাগজ" , 
বহারে তাকী রহীএবিলীভী, লেতঁ। বাবণ লাগীজী। 
আজ কালমা হু তু কবতী জমড। পকড়ী নাশে জী; 
ব্ৰহ্মানন্দ কহে চেত অজ্ঞানী, অন্ত ফজেতী থাপেনা ৷ 


অনুবাদ ৷ 

এই দেহ রঙ্গ পতঙ্গের মত, ধ্বংস (হইতে) দেবী লাগে ন” . 
অসংখ্য গিষাছে চলি, ধন সম্পত্তি ফেলি, তোমাব দৃষ্টির সন্মু= । 
দেহে ফুলেল তেল মাখি, মাথাৰ কেশ সুশোভিত জরিযা, 
যৌবন ও ধনের গর্বব জানাইযা, বুক ফুলাইয়। (মত্ত পুরুষ) চস। 
যেমন ইন্দুৰ সুরাপান করিষা, নেশায ইতত্ততঃ ভ্রমণ ক ব্‌, 
অহঙ্কারে শরীরকে ন।ড়াচাড়া। করে, বাহ! তাহা। মুখ হইতে ব.ল। 
মনে করে আমার মত রসিক অন্য কেহ নাই, 
বাহিরে অপেক্ষা করে (বসে আছে) বিড়াল, (ইন্নুরচ্ছে) বরিল। 

লইয়া যাইতে সম্য গে ন!। 
আজকাল ‘আমি’ 'তুমি' (এইকপ ভেদ।ভেদ) করিতে, হম ₹ রয়! 

জইষ যাইবে, 


- ব্ৰহ্মানন্দ কহে অজ্ঞানী, সচেতন হও, অন্তে দুঃখ পাইতে হই-ব। 


৬। দয়ারাম। 

এই কবি বিক্রমসংবৎ ১৮৩৩ এ জন্মগ্রহণ করিয়া 
৭৫ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি ভাতিতে 
নাগর ব্ৰাহ্মণ এবং. সংস্কৃত ও ভারতের অন্তত অনেকগুলি 
প্রচলিত ভাষা জানিতেন। প্রবাদ আহে যে তিনি 
গুজরাতী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মরাঠী, সংস্কৃত এব ফারসী 
ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । তিনি ডারতের 
হিন্দুদিগের অনেক পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়াছিক্ন ; এই 
কারণে বোধ হয় তিনি ভারতের প্রচলিত ভনেক ভাষা 
শিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” তিনি এক শভের উপর 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ষইখেহ, প্রেম- 
রসগীতা, কুক্সিণী-বিবরণ, সত্যভামা-বিবাহ, রসকরঞ্জন 


১৮৬ 


চিত কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ৷ . 


মনজী মুসাফররে, চালে! নিজ দেশভগী ; 

মুলক ঘন! জোয়ারে, মুসাফরি থইছে ঘনী ৷ 

স্বপুর জবানে! পন্থ আব্যোছে, রথে ভুলতা ভাই, 
ফরিনৈ আমারগ মলসে নহি, এবীছ অবলাই ; 

অয জীনে চালো স্নধারে, ন জাশে| ভাবাকে জমনী ; 
বচে ফী।শরা! বাটপাডবানে, বেঠাছেবে চার; 

“মাটে বলবা! রাখে! মে এনেক, ত্যারে তেনে। নহি ভার , 
মল্যোছে এক ভেদ্বীরে, কহেলী গতি সউতেতনী , 
মানবহোরে| তোবহোরে! শেঠন। নামলো, মায় ন ক্যা জ্লটকাব; 
আপনে। কর্তা জোথম আবে, ফাবে ধনীনে! দাব , 
এটলা সাবরে, ন থাঁবু' বহো রতন ধনী; 
জে। জে! জুগত থকীজাবু' ছে, করজে| সংভালী নে কাম ; 
দাস দয়ানে এম গমেছে হব|, জইয়ে পোতা গাম; 
সুজেছে হব| এবুরে, অবধ খইছে আপনী ৷ 


অনুবাদ । 
ও মন পথিক চল নিজ দেশ প্রতি, 
দেশ অনেক দেখেছ, ভ্রমণ হয়েছে অনেক । 
স্বপুর বাইবার পথ আ।দিবাছে, ভুলনা ওহে ভাই 
আবার এ মার্শ পাইবেনা, এরূপ হহ। গোলমেলে (পথ), 
বুঝি চল সোলা, যেও ন! দক্ষিণ কিন্ত! বাম দিকে ; 
পথে আছে বসি দুই চার ফেঁসেড় (50585815718) বাটপাড় 
করিবার জন্য ; 
এই জন্তু রাখ ছুহতিন পথনৰ্শক (38095), তাহ! হইলে 
থাকিবে ন! ভব, 


পাইযাছি এক অন্তৰ্ভেদী, যে (আমাকে) কহিযাছে এই সব (কথ), 


জিনিস বদি ক্রুঘ কর, (তাহাহহলে) নিল্প প্রভুর নামে ক্রগ্ন কর, 
(এইবপ করিলে) কোন বাধা (02:901:57506) হইবে না, 
আপনার (রম্য: করিলে ক্ষতি হইবে, প্রভুর (জন্য) করিলে 
ৰ কৃতকাৰ্য্য হইবে; 
এইজন্য নিজের নিমিত ক্রয় করা ঠিক নহে; 
দেখ দেখ জগত্হতে (তোমাকে) যাইতে হইবে, কর বুবিয়৷ 
(carefully) কায, 
দ্বাস দয়ারামকে এমন বুঝায় এখন, যাওয়| উচিত নিজপ্রামে, 
বুঝি এখন এইবপ, শেষ (1:7) হইয়াছে আপনার (ভ্রমণের)! 


উল্লিখিত কবিগণ ভিন্ন অনেকগুলি প্রাচীন কালের 
কবি গুজরাত দেশে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। কিন্তু তাঁহা- 
দিগের সকলের নাম ও কবিতার নমুনা দিতে হইলে একটি 
বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। গুজরাত দেশ কেবল পুরুষ- 
কবির জন্ত প্রসিদ্ধ নহে। ওঁ প্রদেশে অনেকগুলি 
স্ত্ীলোকও কবিতা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছেন। TT 
কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে। 


প্রবাসী । 
প্রভৃতি গুটিকতক ধাছ প্ৰসিদ্ধ । তাঁহার একটা সথপরি- 


[ ওয় ভাগ ৷ 


. মীরাবাই। 
ইনি মেবার সিটির রাণী, ১৪৮০ বিক্ৰমসম্বতে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহার কবিতা কেবল গুজরাত দেশেই নহে, 
পরস্ত ভারতের অন্তান্ত দেশেও স্নপরিচিত। বঙ্গভাষাতে 
তাহার কবিতা অনুবাদিত হইয়াছে । কবীবপন্থী এবং 
নানকপন্থী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তকে ইহার রচিত কবিতা- 
গুলি সংকলিত হইয়াছে । হিন্দী এবং গুঙ্গরাতী এই ছুই 


'ভাষায় ইনি অনেক কবিতা রচনা! করিয়া গিয়াছেন। 


এই গুলি ভক্তি ও প্রেম তাবে পরিপূর্ণ। তিনি যে কেন 
তাহার স্বামী ও রাজন্ছেখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা যে 
কবিতায় বৰ্ণন করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত কর! 
যাইতেছে £-- | 
“গোবিদ্দে| প্রাণ অমারো! রে, মনে জগ লাগ্যো খারোরে ; 

মনে মারে। রমর্জী ভাবেবে, বীজে মারী নজয়েন আরেরে। 
মীবাবাই না মেহেল খাঁ রে, হরি সম্ভননো বাস; 

কপটী থী হরি দুরবশে, মারা সংতন কেরী পাস। 

বাখোজী কাগল মোকলেরে, দোৌরাধী মীরানে হাথ, 

আধুনী সংগতছোড়ী দ্যো, তমবদোনে আমারে সাথ ৷ 

মান বাই কাগল মোকলেরে, দেজে| য়|ণাজীনে হাথ ; 

রাঙ্্রপাট তবেছোড়ী রাপ।জী, বসো সাধুনে মাথ। 

বিষনে। গ্যালোর।নে মোকল্যেরে, দেৱে| মীবানে হাথ , 

অমৃত নানী মীর'। পীগয় (জেনে, সহায় প্রবি্বনাথ। 

ঞ ৰ ৰ 

ডাবে। মেল্যোমেরাড়রে, মীর গই পশ্চিম মায়, 

সরব ছোডী মীর নীসর'যাজেছু', মায়াম'| মনডু'ন কাষ। 


, অনুবাদ । 
গোবিন্দ পণ আমার, আমাকে জগৎ লাগল খাব, 
আমাকে আমার র[মজী ভাললাগে, পন্য কেহ আমার দৃষ্টিতে 


আসে না । 
মীরাবাইর বাড়িতে হরিভক্ত দগেধ নিবাস , 


কপটী (পুরুষ) হইতে হরিদুরে থাকে, (কিস্ত) নিজ ভক্তের 
নিকট (থাকে), 

ব্রাণাজী পত্র পাঠাইল, (ইহা) দেও রানী মীবার হন্তে, 

“সাধুর সঙ্গ ত্যাগ কর, তুমি বাম কর আমার সহিত ।”' 
মীরা বাই পত্র পাঠাইল, (হহা) দেও রাপাজীর হন্তে, 

"রাজপাট তুমি ছাঁড়িয় হে রাণাঞ্জী, সাধু সঙ্গে তুমি থাক,” 
বিষপাত্র রাণ! পাঠাহল, দেও মীরার হন্তে৷ 
অসৃত*্জ।নিযা মীর! পানক্রিল, সহায় গ্রবিশ্বনাথ। 
বাম দিকে ছাড়য়| মেবার দেশ, মীর! গেল পশ্চিম দিকে, 
সব (কিছু) ছাড়ি মীরা চলিল, মায'তে ছিলনা মন (তার)। 


ত I 
এই রমণী নাগর ব্রাহ্মণ বংশে ১৮১৫ বিক্রমসংবৎসরে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 


বিত| নি | দেওয় রাইস কৰিছিলে অনবীরণ 
নাহং ব্ৰহ্ম এভজ, মোহং সোহং ব্ৰহ্ম এতজ | = গুজরাতী কবিগণ কবিতা রচনা করিয়| গি: 
৮ এ আৰ; ভাগ ধৰ্ম্ম বিষয় লইয়া তাহারা লেখনী চালনা করি 
৩ কৰ ৰ ৰহী তু সা আমাদের দেশে ধৰ্ম্মভাৰ অতি প্রবল) এই ৰ 
ধা, নহী তু মুক্ত, নহী তু এদেহ নোম; ধর্মাবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহারা সৰ্ব্বজন 
নহী তু হল, গরবী স্বতন্ত্ৰব্ৰহ্ম। পূজ্য, ও সেই কারণেই অমরত্ব লাভ কৰিয়াছে 


মাহ: সোহং ব্ৰহ্ম এই ভজ; সোহং সোহং ব্ৰহ্ম এই ভজ । গুজরাতীভাষা ও আধুনিক ৰ 
তুমি সাক্ষী, হে চৈতন্য বুঝ এ সব ভ্ৰম; বর্তমান সময্বে অনেক কৃতবিদ্য 


নিত বিছা ১ দু গতি। ভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পুর্বে এই 


গরম (পদার্থ) নহ; কোন গদ্য পুস্তক ছিল না, ৮ HA নব্য * 


তুমি বন্ধ, নহ তুমি মুক্ত, নহ্‌ তুমি এদেহের (যাহা যাহা) ধৰ্ম্ম । 
নহ তুমি দীৰ্ঘ, নহ তুমি সৃন্ম; গবরী (তুমি) বত বহ্ধ। অভাব নাই। আবার পদ্যের/ মধ্যে অমিত্ৰাক্ষ 
রচিত পুস্তকও এই ভাষার সাহিত্যে স্থান 


তাঁহার আর একটা কবিতা নিয়ে উদ্ধত করা৷ যাই- রি জর 
ইহার ভাষা এত সরল ও সুবোধগম্য যে ইহা ১৯ গে কি 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। |) 
a নাই। ইহার প্রধান কারণ সম্বন্ধে চা ব 
সন জ্ঞান বিন। প্রানীনে সুখ ন থাএরে, এ. ৭, 
জ্ঞান বিনা মন বিশ্রামন পাএরে ; ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। কেবল হিন্দু 
আত্মজ্ঞান বিন। কোই সাধে জোগনী জুগতীরে, 
আত্মজ্ঞান বিচার বিন! ন পাবে মুক্তির ; 
আত্মজ্ঞান বিন। কোহ কোই অড় সঠ তীর্থ নাহেরে, 


পার্নীদিগেরও গুজরাতী মাতৃভাষা, ব্রি jf 


কাম ক্রোধ কেরা ন রহ্যা কে মুক্তি ন পাএরে। ও পার্সীগুজরাতীতে বিভিন্নতা আছে | 

_ আত্মজ্ঞান বিন! কেই ঘর তঞ্জি বন খণ্ড জাএরে, 

ফল ফুল বিনীনে খাএকে মুক্তি ন পাএরে ; 
আত্মজ্ঞান বিন! জটা বধারে যোগীরে, লেখকেরা ফারসী ভাষার কথা তাহাদিগ্রের রচ 


নোকী তৃষ্ণা নাহী বুঝী কে জ্যানে। রোগীরে করেন। উদ্‌ এবং হিন্দীতে যেরূপ সেইরূপ হি: 


আত্মজ্ঞান বিন! কোই এ পঞ্চাগ্নিমে তাপেরে, I ৃ 
কই উধে মস্তক ঝুলে, মুক্তি ন আপেরে ; ও পার্সীগুজরাতীতে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় 


_ আত্মজ্ঞান ধ্যানমে সেব্যা, অস্তরজামীরে, উল্লিখিত হইয়াছে যে যত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
[পৰী পরম পরিজ নে প্রেমে পামীয়ে ৷ গুজরাতীভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তত 
গুজরাত দেশে জৈনসন্প্রদায়ের অনেক লোকের বাস। কালের ভারতীয় অন্ত কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় ন 

দশে তাহাদের তিনটা প্রধান তীৰ্থস্থান আছে; যথা রাতীভাষ! হিন্দু, মুসলমান, পাৰ্সী ও & 
| j দীন পু ৪ গিরনার। এক সময়ে ছৈদসনদ টি সম্প্রদায়ের ডি করুক ব্যবহৃয 








 অন্গকরণে দক্ষিণদিক হইতে লিখিত ও মুদ্রিত হুইত। 
কিন্তু গুভ্ররাতদেশের মুসলমানেরা তাহাদিগের বঙ্গদেশের 
সহধন্ম্মীদিগের মত গুজরাতীভাষায় দক্ষিণদিক হইতে 
কোন পুস্তক লিখিত কিম্বা মুদ্রিত করেন নাই। 

_ আধুনিক গুজরাতীসাহিত্য বাহাদিগের দ্বারা পরিপুষ্ট 
_ লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের ভিতরে কতিপয় লোকের ও 
তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকের নাম এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতেছে। 


১। কবি নশ্মদাশঙ্কর | 
উনবিংশ শতাব্দীর গুজরা তীলেখক্দিগের ভিতর ইনি 
প্রথমন্থানীয়। গদ্যে ও পণ্যে ইনি অনেক পুস্তক রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। ইনি জাতিতে নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং 
_স্থরত সহরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৮৬ থ [ষ্টাব্দে 
Bi সংবরণ করেন। ইনি ইংরাজী, মরাঠী, সংস্কৃত 
বং হিন্দীভাষায় পারদৰ্শা ছিলেন। তিনি যে সকল 





কবি নন্মদাশঙ্কর ৷ 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর নিম্নলিখিত গ্রন্থ- 
গুলি প্রপিদ্ধ £__নর্মকোষ ন নর্মকথাকোষ ; নৰ্মব্যাকরণ; 


6.» 
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ৰ 
আর্ধ্যদর্শন ; নমগন্ত ; ধৰ্ম্মবিচার ; নর্মকবিতা 3 পিল? 


অলঙ্কার প্রবেশ; রসপ্রবেশ ; খতুবর্ণন ; দ্রৌপদীদর্শন ; 
বালজানকীদর্শন ; সারশকুস্তল; বালরুষ্টবিজয় এবং 
কৃষ্ণকুমারী ৷ বর্তমান গুজরাতী গদা লেখার তিনি পথ- 
প্রদর্শক | যেমন ইংরাজী ভাষার কোধরচয়িতা জনসন, 
সেইরূপ নৰ্মদাশঙ্কৰ গুজরাতী ভাষার । গুজরাতী ভাষায় 
অর্থনীতি শাস্ত্ৰ ও সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনি প্রথম 
লেখক । এককালে তিনি সংস্কারকদিগের অগ্রণী ছিলেন; 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে তিনি আবার গৌড়! 
হিন্দু দলভুক্ত হন। তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে গুজরাতী 
ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার যত্বে ও 
অধাবসায়ে বন্বাই প্রদেশে অনেকগুলি পাহিতাসভা স্থাপিত 
হয়। ইহার মধ্যে বুদ্ধিবদ্ধকসভা সর্ব প্রধান । নর্মদাশঙ্কর 
গুজরাতী ভাষায় বেশ বক্তুতা করিতে পারিতেন। 


২। রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম নীলকণ্ঠ । 

বঙ্গসাহিত্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়- 
কুমার দত্তের যে স্থান, গুজরাতী সাহিত্যে মহিপতরাম রূপ- 
রামের৬সেইরূপ স্থান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 
তেসরা তারিখে ইনি স্থরাত নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জাতিতে ইনি নাগর ব্রাহ্মণ । ইহার পূর্বপুরুষের! সুরা- 
তের নবাবদিগের অধীনে সৈনিক এবং রাজস্ব বিভাগে 
উচ্চ কাজ করিতেন। ইহার প্রপিতামহের পিতামহ 





রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম নীলকণ্ঠ । 
শ্রাতের নবাবের রাজমন্ত্রী ছিলেন । কিন্তু ইহার পিতার 
ঘরবন্থার শেষ ছিল না। তিনি মাসিক ৬ টাকা বেতনে 


{ এখানে তাঁহার লেখাপড়া শেষ হইলে 


শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হন ৷ স্ুবিধ্যাত সিভি- 

[ওডোর হোপ তখন গুজরাত প্রদেশের স্থুল 

সপেক্টর ছিলেন। এ সময়ে থৰ সব স্কুলের নিম্ন 

ক্ষা দান দিবার জন্য ভাল শিক্ষক পাওয়া অতি 

র ছিল। হোপ সাহেব ইহা অনুভব করিয়া একটা 

গুল স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই অভি- 

র্‌ মহিপতরামকে বিলাতে গিয়া সেখানকার 

: স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী শিখিয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। 
ম বিলাত যাইতে স্বীকৃত হইলেন । 

মামি যতদূর অবগত আছি, মহিপতরামের পূর্বে 

ন ভদ্র গুজরাতী হিন্দু বিলাত গমন করেন নাই। 

পতরামের বিলাত যাইবার কথা প্রকাশ পাইলে গুজ- 

হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন উত্থাপিত 

যাইবে জাতিচ্যুত হইবে, তাহারা 

₹ এইরূপ ভয় দেখাইলেন। কিন্তু তিনি 


তিক্রম করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মাৰ্চ 


তাৰিখে বিলাত যাত্রা করিলেন এবং 
প্রায় এক বৎসর কাল যাপন করিয়৷ ভারতে 

মন করিলেন । 
ভারতে ফিরিয়া আসিলে তিনি অহমদাবাদের ট্রণিং 
প্রন্সিপাল নিযুক্ত হন ৷ ইহা ভিন্ন তিনি শিক্ষা- 
র গুজরাতী অনুবাদক, গুজরাতী বুক্‌ কমিটার 
চটরি এবং গুজরাতী স্কুল-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । 
জরাত প্রদেশে নিয়ত্রেণীর শিক্ষকগণ অনেকেই তাঁহা 


উক্ত সভার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই 

যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আঁ 
রামের যত্বে ও উদ্যেগে সাধিত হইয়াছে। 

গুজরাত প্রদেশে মহিপতরামের নাম 

ছিলেন এবং দেশোন্নতির জন্য অনেক যত 
বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
করসনদাস মূলজীর তিনি পরম বন্ধু ছিণেন « 
ত্য প্রকাশ" নামক পত্রিকায় তিনি প্রাক পরব! 
তেন। তাহার যত্নে অহমদাবাদে প্রার্থ 
হয়। তিনি স্থরাপানের ঘোরতর বি. 
বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া 





করসনদাস মূলজী । 

পুরুষের আখ্যা দিতে পার! যায়। করসনদাস মূলজী এই- 
রূপ মহাত্মা বীর পুরুষ ছিলেন । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই মহা- 
ত্মার বন্বাই সহরে জন্ম হয় । জাতিতে ইনি বণিক ছিলেন । 
অল্প বয়সে ইহার মাতার মৃত্যু হওয়াতে ইনি নিজের 
খুড়িম| কর্তৃক লালিত পালিত হন। বস্বাই সহরের এলফিন্‌- 
ষ্টন কলেজে ইনি বিদ্যালাভ করেন। ছাত্রাবপ্থায় তিনি 
বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন । 
উহা! তাঁহার খুড়িমা জানিতে পারিয়া তাহাকে বাড়ি হইতে 
দুর করিয়া দেন। এই সময়ে কলেজে একটী ছাত্ৰবৃত্তি 
পাইয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হন ॥ 

কলেজ ত্যাগ করিয়া, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি “সতা- 
প্রকাশ” নামক একটি সাপ্তাহিক গুজরাতী পত্রিকা সম্পা- 
দন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি যেরূপ তীব্ৰ 


ভাষায় সমাজের কুরীচিত ও কুনীতির সমালোচনা 
=== যাগ 












৮: 





[ ৩য় ভাগ। 

করিতেন, তাহাতে তাঁহার অনেক শত্ৰু হইয়া 
উঠিয়াছিল। গুজরাত প্রদেশের বৈষ্ণব বল্লভা- 
চারীদিগের গুরুরা মহারাজ নামে বিখাত। 
কিন্তু তাহাদিগের জীবন অত্যন্ত জঘন্য এবং 
তান্ত্রিকদিগের হইতেও অধম। করসনদাস 
মূলজী তাহাদিগের জঘন্য ব্যবহার প্রকাশ করিয়া 
মহা বিপদে পড়িলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে রীধুণী 
ব্রাহ্মণদিগকে মহারাজ বলে। কিন্তু এই গুজ- 
রান প্রদেশের বৈষ্ণব গুরু মহারাজের! ভূম্যধি- 
কারী রাজা ও মহারাজাপেক্ষা ধনে ও প্রতাপে 
কম নহেন। এই মহারাজের! করসনদাস মূলজীর 
বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনিলেন । মহা- 
রাজদিগের পক্ষে যত ধনী বৈষ্ণব বণিক্‌ ছিলেন। 
করসনদাস মূলজীর না লোকবল ন! অর্থবল 
ছিল। যখন এই মোকদ্দম| ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 
আরম্ভ হয়, তখন তাহার বয়স কেবল ২৮ বৎসর 
ছিল। তাহার গুটিকতক বন্ধ এই সময়ে অর্থ 


সাহায্য করেন, তাহাতেই তিনি মোকদমা 
লড়িতে সক্ষম হন। শেষে তিনি জয়লাভ 


করেন। এই ‘Maharaja Libel Case এর 
জন্য তিনি চিরকাল গুজরাতীদিগের ভিতর 
বিখ্যাত থাকিবেন। 

তিনি ইবার ইংলগ্ডে গমন করেন । তাহার বিলাত- 
প্রবাসের বিষয় তিনি ইংরাজী এবং গুজরাতী ভাষায় 
লিখিক়াছিলেন। তিনি গুজরাতী শব্দের ইংরাজী অর্থ 
দিয়া একটি বৃহৎ অভিধান রচনা করেন। তাহার নিয়- 
লিখিত পুস্তকগুলি গুজরাতীদিগের ভিতর আদরণীয় 


ও স্থপরিচিত। ১। নীতিবচন (ইহা! একটি স্কুলপাঠা . 


পুস্তক); ২। নিবন্ধমালা ; ৩। সংসার-স্থুখ ; 

৪ |, কুটুম্বমিত্র) ৫। পাষগুদলন নাটক। ১৮৭১ খ্রীঃ 

অন্দে ৩৮ বৎসর বয়সে এই মহাত্মা স্বৰ্গারোহণ করেন | 
৪ | দলপতরাম ডাহাভাই । 

বডবান সহরে ১৮৭৬ বিক্রম সংবতে ইহার জন্ম হয়। 

বর্তমান সময্নে গুজরাত প্রদেশে ইহার কবিতা এত লোক- 

প্রিয় যে তচ্জন্য তিনি কৰীশ্বর বলিয়া বিদিত ৷ গুজরাতী 










= ৬ঠৰংখ্যা।] ৷ রি 


ভিন্ন ইনি হিন্দীভাষাও ভালক্ূপে জানিতেন ও তাহাতেও 
পুস্তক রচনা করিরাহেন। ইহার প্রণীত নিয়লিখিত 
পুস্তকগুলি গুজরাতী সাহিত্যে উচ্চন্থান অধিকার করি- 
য়াছে। কাব্যদোহন; কাব্যসংক্ষেপ ; পুনৰ্বিবাহ প্রবন্ধ; 
বাল-বিবাহ নিবন্ধ; জ্ঞাতি নিবন্ধ ; গুরুশিষ্যধণ্ম ; বিজয় 
ক্ষমা; হংস-কাব্য শতক; দলপত শব্দ, ইত্যাদি । 

৫ | গোবদ্ধনরাম মাধবরাম ত্ৰিপাঠী । 

বৰ্ত্তমান সময়ে গুজরাত প্রদেশের ইনি প্রধান ও 
সুবিখ্যাত উপন্তাসিক এ প্রদেশের খেড়া জেলার অন্ত- 
গত নদীয়াড় নামক স্থানে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন ইহার পিত! বন্ধাই সহরের একজন প্রসিদ্ধ 
বণিক্‌ | বন্বাই সহরের এলফিন্‌ষ্টন হাইস্কুল ও 





গোবদ্ধনরাম মাধবরাম ত্ৰিপাঠী । 


কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি “বি, এ 
পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন ৷ তাহার পর কিছুকাল কাঠিয়াবার 
প্রদেশের অন্তৰ্গত ভৰনগর নামক রাজদংস্থানে চাকরী 
করেন। এই ভবনগররাজত্বের গৌরীশঙ্কর উদয়- 
শঙ্কর নামধারী একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রী বেদাস্শান্্রে পার- 


= 


“রঘুবংশ”- প্রণেতা, রামচন্দ্র পূৰাপুত্ৰৰ 
বিষয় লিখিয়াছেন, “যোগেনাস্তে তনু-_ 
ত্যজাম্‌ ?” ভবনগৱের রাজমন্ত্ৰ জীবনের শেক্ভাগে = 
রঘুকুলবংশীয় রাজাদিগের অনুকরণ কৰিয়াছিলন। = 
গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্করের জীবনচরিত ভট্ট মোরগ মুৱার _ 
ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন। এ মহাপুরুষ বে এবদান্ত 
শাস্ত্ৰে পারদশিতা লাভ করিয়! অকন্মণা হইয়৷ বান নাই, _ 
সে বিষয়ে তাহার ভবনগর রাজ্যশাসনের ইতহাস _ 
সাক্ষ্য ‘দতেছে। গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্করের নান এ স্থলে 4 
এই জন্তু উল্লিখিত হইল, কারণ, আমার বিবেচনায় ঠাহার = 
দৃষ্টান্ত এই প্রসিদ্ধ গুজরাতী ওঁপন্যাসিক অনুকরণ কারিভে- 
ছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 1414 73. পরীক্ষা পাস করিয়া 
গোবদ্ধনরাম বগ্থাই হাইকোটে ওকালতী আরম্ভ কারেন। 
তিনি ওকালতী আয়ন্ত কালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা ক্ুবিয়|- = 
ছিলেন যে ৪০ কিম্ব৷ ৪২ বংসর বয়স পধ্যন্ত ওন্জালতী 
করিব ও তাহার পর টাক। পর়স। রোজগার করিব না এই _ 
প্রতিজ্ঞা বেন্নপে তিনি পালন করিয়াছেন, তিষয়ে লা, 
কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা৷ যাইবেক ৷ 

“সৱরস্বতীচন্দ্ৰ’ নামক: চারিভাগে এক ভিড 
লিখিয়| ইনি গুজরাতী সাহিতাজগতে উচ্চস্কান অধিকার 
করিয়াছেন । তাহার এই উপস্তাের প্রথম ভাগ- ১৮৮৫ 
খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহা মুদ্রিত হওয়াতে গুক্ররাতী 
সাহিত্যিক মগুলীতে যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা! 
ই সময়ের বন্বাই প্রদেশের পত্রের সমালোচনাতে, প্রকাশ 
পায়। এই পুস্তকের চারিটা সংস্করণ, এবং ইহার মহারাষ্টরীয় 
ভাষাতে অনুবাদ হইয়াছে । ইহা বঙ্গভাষান্ন অনুবাদ 
করিবার যোগ্য । এই পুস্তকের চতুর্থ খণ্ড সম্প্রতি ৮৫% 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্ৰন্থ 
কর্তার গভীর গবেষণ। ও চিন্তাশালতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। আমাদের শিক্ষিতনশ্প্রদায়ের কি কর্তব্য 
এবং এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রন্থতি সংস্কার 
কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তদ্বৈযর এই পুস্তকে 
বর্ণিত হইয়াছে। তিনি গুজরাতী ভাষায় “ক্সেহমুদ্রা! 
নামক একটি উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহ 
দার্শিনিক তত্বচ্চ্চ৷ লইয়া রচিত লইয়াছে। তিনি, ১৮৯ 
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_ গুজরাতী ত্বৈমাসিক পত্রিকায় লিখিতেছেন। 
| ইহা এ পৰন্ত সম্পূৰ্ণ হয় নাই। পূৰ্বকালের 
_ খৰিদিগের আদর্শ জীবন লইয়া ইহা লিখিত। 
ইংরাজী ভাষাতেও ইনি অনেক লিখিয়াছেন। 

ইনি গুজরাত প্রদেশের প্রাচীন কবিদিগের 
বিষয়ে একটি উৎস প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিবিয়া 

ছেন । 00016 of Law between con- 

৮6765 and nouconverts in India” নামক * 

একখানি আইনবিষয়ক পুস্তকের ইনি গ্রন্থকার। 
= ইহাতিয্ “East and West,” ‘Tndian 
{ Review” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি নিয়- 
_ মিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 
| ইনি ওকালতীও টাকাপরস রোজগারের ব্যবসা 
ত্যাগ করিয়া নডীযাড নামক নিজ জন্মস্থানে 
_ আসিয়া সাহিত্যসেবা, ধৰ্ম্মপুস্তকপাঠ ও ধর্শচচ্চায় 

_ কালযাপন করিতেছেন। ইহার জীবনের বর্ত- 

মান অবস্থায় ও পূৰ্ব্বোমিখিত গৌৱীশঙ্কর উদয়- 
 শঙ্কৰের শেষ জীবনে অনেক সাধৃগ্ত আছে। ইনি ওকালতী 
_ কিয়! বাহা কিছু ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 

তাহাই ইহার এখন অবলম্বন । টাক! পয়সার চিন্তা ও 
চার করিয়া ইনি এখন যেরূপে জীবনযাপন করিতে- 
চটি যার দানের আৰ্পদন। ৰ 

sl অধ্যাপক মণিলাল ননুভাই দ্বিবেদী । 
ঢ় ইনি 'সাধুনিক সময়ে গুজরাতী সাহিত্যকে বেদান্ত ও 

_ অন্তান্ত দৰ্শন শাঙ্-রত্বে সুশোভিত করিয়াছেন। ১৮৫৮ 
হর লেস মালে ইন ফা নাক নে জন্ম- 
টি করেন ৷ তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বন্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
| প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া বন্ধাই নগরের এলফিন্‌- 

ইন কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অতি 
টা সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন) তিনি ছাত্রা- 
. বস্থায় সংস্কৃত এবং দর্শনশান্ পাঠে বেশী মনোযোগ দেন ৷ 
ইতিহাস ও দর্শন শাল্সে তিনি এতদূর-মাতিয়া উঠিয়াছিলেন 
যে তিনি আর ওকালতী পরীক্ষা পাস করিবার চেষ্টা 
করিলেন ন| । তিনি নিজে বলিয়াছেনঃ 
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অধ্যাপক মণিলাল ননুভাই দ্বিবেদী 


‘Launched upon the world with a head full of 
admiration and veneration for Western Subjective 
Speculations, I made up my mind to first go through 
every English work on History or Philosophy that 


I could lay my hands on. In accomplishing this 
labor of love, I made no inconsiderable sacrifice, 
gave up my course of Law Studies for [+ L.B., 
the goal of every Indian graduate’s ambition. My 
mind soon grew disappointed with the speculations 
of the West. * * I turned to the study of my 
Sastras. * * ‘The teachings of Sankaracharya 
went home to my mind and I adopted the Vedanta 
as my future religion." 


ইনি কিছুকাল 
সংস্কৃত ভাষ৷ ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। 
ইহার শরীর অসুস্থ হইয়| পড়াতে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া 
নিজ জন্মস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বরোদা 
এবং কচ্ছ এই দুই প্রদেশের রাজাদিগের সহায়তায় তিনি 
অনেক দৰ্শনশাস্তৰ সম্বন্ধীয় পুস্তক গুজরাতীভাষায় লিখিতে 


সমর্থ হন। (ই ভাষায় ইহার বিখ্যাত -পুসতকগুলির নাম _ 
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নারায়ণ হেমচন্দ্ৰ | 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


© the close sy ptnctical ও re- 
Gujrati and Bengali or 
hie other cause, there is no. 


st decade, the number of 
eHgali has increased most 
the. Test of India i 15 .COn- 








_ ভাষা ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন | 





কুষ্ণলাল মোহনণাল বাবেরী। 
সংস্কৃত ও গুজরাতী ভিন্ন, বাঙ্গালা, ফার্সী ও মহারাষ্ট্র 


বঙ্গভাষা হইতে 


| ইনি বঙ্ধিম বাবুর রাজসিংহ ও কৃষ্ণচরিত্র পুস্তকের গুজরাতী 


তে এবং বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-প্রভাতের ইংরাজীতে 


-. অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরাজী এবং ফারসী হইতে ইনি 


_ অনেকগুলি পুস্তকের গুদরাতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া- 
_ছেন। গুজরাতী সাময়িক পত্রে ইনি প্ৰায় 'প্রবন্ধাদি 


_লিখিরা থাকেন। সময় পাইলে বঙ্গভাষ। হইতে আরও. 


অনেক পুস্তকের গুজরাতী ভাষায় অনুবাদ করিবার ইহার 
_ ইচ্ছা আছে। 


গুজরাতী ভাষায় পার্সী লেখক । 


tl. পূৰ্ব্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে পার্সীদিগের মাতৃভাষা 


_ গুজরাতী। তাহাদিগের ধৰ্ম্মপুপ্তক জেন্দাবস্তা প্রভৃতির 


ৰ ন ক গণা ছিলেন। 


অনুবাদ গুজরাতী ভাষায় হইয়াছে ৷ কিন্তু পার্সী গুজরাতী 


জী তা ৰেখিতে গায় ৰ, 


_ সুবিখ্যাত মাননীয় দাদাভাই নাওরোজী গুজরাতী 
পরাস্তগোপ্তার” 
: পত্রিকার তিনি সংস্থাপক এৰং প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 
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ইহা এখন পৰ্য্যন্ত বর্তমাম আছে। ইহার বর্তমান সম্পা- = 
দক কাবরাজী গুজরাতী ভাষায় অনেকগুলি উপন্তাপ _ 
রচনা করিয়াছেন। মর্জবান নামক আর একজন পার্সী 
গুজরাতী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ উপন্তাসলেখক । গুজরাতী 
ভাষায় পূৰ্ব্বে কেহ অমিত্ৰাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা! করেন -. 
নাই। কিন্তু সম্মতি একজন পার্সী ও ছন্দে কবিতা! রচনা = 
করিয়াছেন। 

ইহ| দুঃখের বিষয় যে বর্তমান সময়ের পার্সারা একরূপ 
গুজরাতী ভাষার চচ্চা অবহেলা! করিতেছেন। তাহাদের 
পুত্র ও কন্তাগণ বিগ্ালয়ে এখন প্রায় লাটিন ও ফ্রেঞ্চ 
ভাষা অধ্যয়ন করেন । কাযে কাষেই তাহার। আর গুজ- 
রাতী ভাষায় পুস্তকাদি লেখেন না। 

গুজরাতী সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । 

গুজরাতী সাহিত্য এখন শৈশবাবস্থায় নাই। বঙ্গ- 
সাহিতোর সহিত ইহার তুলনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে 
যে ইহাতে এখন মাইকেল মধুসুদন দত্ত বা হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যাক্জের মত উচ্চ দরের কোন কৰি কবিতা = 
লেখেন নাই। আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা জাতীয় ও 
স্বদশশাভিমানিক ( Patriotic) ভাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই ভাব এখনও গুজরাতী কিথ। ভারতের 
অন্য কোন ভাষার সাহিত্যে প্রবেশ করে নাই। গুজরাতী 
সাহিত্যে দাৰ্শনিক, ব্ৰতিহাসিক কিন্বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ো- 
পরি বেশী পুপ্তক নাই। ইহা কেবল গুজরাতী সাহিত্যের 
দোষ নহে, পরন্ত ভারতের অগ্ঠাগ্ত ভাষারও এইরূপ 
শোঁচনীয় অবস্থা । ইংরাজী ভাষা দ্বারা আমাদের স্কুল 
ও কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্ৰদত্ত হয়, ইহাই আমার বিবে- : 
চনায় এইরূপ অবস্থার কারণ। যখন ইতিহাস, দশনশান্ত্র, 
বিজ্ঞান, ছাত্রের! ইংরাজী ভাষায় শিখিতে বাধ্য, তখন 
এদেশীয় ভাষায় এ সব বিষয়ে কে বৃথা পরিশ্রম করিয়া 
পুস্তক লিখিবে ? লিখিলেই বা তাহা কে ক্রয় করিবে বাঁ 
*পড়িবে ? 

বরোদ! প্রদেশের বর্তমান শাদনকন্তা নিজ রাজো 
দৰ্শনশাস্ত্ৰ, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রচলিত ভাষার দ্বারা শিক্ষা 
দিবার উদ্দেপ্তে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়ান্ছেন। ইহা বলা াহুলা যে ভাহার এই চেষ্টা সফল 
WE CEE CSAP E> os RENE YE DEKE 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
হইলে গুজরাতী ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষটীয় ভাষার 
অনেক উন্নতি সাধন হইবে। গ্রত্তিহাসিক, দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পুস্তক গর হুই ভাষার সাহিত্যে প্রচুর 
পরিমাণে স্থান পাইবে । 





শরতে বঙ্গ-পল্নী। 


দীর্ঘকাল পরে পুজার ছুটাতে দেদিন আমাদের ক্ষুদ্র 
বসন্তপুর গ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম, যেদিন মনে হইতে 
লাগিল, জীবনের একটি নৃতন দিন আসিয়াছে ; তাহার 
সহিত সন ব্যস্ত, কৰ্ম্মমোতে নিত্য প্রবাহিত, শাস্তিহীন, 
উদ্বেগ-কলুষিত অন্তান্ত দিনের তুলনা হয় না; দীৰ্ঘ পরি- 
শ্রমের পর এই বিশ্রাম অত্যন্ত মধুর ও উপভোগ্য । 

কলিকাতার জীবন কি এক ঘেক্সে! কেবল ট্রামের 
ঝণ.ঝণি, চিমনীর ধূম ও বংশিধ্বনি, ঘোড়ার গাড়ীর খন্‌ 
খনানি, হকাবেব গলত রাগিণী, রাজপথে বাত্যাতাড়িত ধূলি 
রাশির বৃর্ণি-জলের মাছ ভাঙ্গায় তুলিলে তাহার যে 


অবস্থা হয়, পল্লীবাসী আমরা, কলিকাতায় আস্র্না আমা-- 


দেরও সেই অবস্থা !--তাহার পর, যেদিন রাত্রি মেলে 
বাড়ী যাইবার জন্ত বৌঁচ্ক! বুঁচ্‌কি বাধিয়া শিয়াল্দহের 
ষ্টেশনে রেলের গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম, তখন যেন হাফ 
ছাড়িয়া বাঁচিলাম। চারিদিকে যাত্রীর কোলাহল, মোট- 
বাহী কুলিদিগের মোট লইয়| দৌড়াদৌড়ি, ফিরিঙ্গী রেল- 
কর্মচারীদিগের ব্যন্তভাব, ডাকের ব্যাগ বোঝাই টাল 
লইয়া ঠেলাঠেলি, এবং শ্রেণীবদ্ধ আলোকাধার হইতে 
উজ্জল গ্যাসালোকের শুত্র রশ্মি--সকলে মিলিয়া শ্রবণ ও 
নয়নের উপর যেন একটা ব্লহস্তাবৃত স্বগ্ন-ববনিকা 
. বয়ন করিতেছিল। কিন্ত মনের মধ্যে একটা কথা সকল 
.._ চিন্তার স্থান অধিকার করিয়াছিল,__আমি বাড়ী যাইতেছি। 

রাত্রি দুইটার সময় নিৰ্দিষ্ট ষ্টেশনে আসিয়া ট্ৰেণ থামিল) 
গাড়ীতে পঙ্গপালের দত যাত্রীদল, একবারে হাপাইয়া 
উঠিয়াছিলাম ) ময়দার বস্তার ন্যায় প্যাকবন্দী ভাবে আমর! 
দ্বাদশটি বঙ্গসস্তান একখানি মাত্র বেঞ্চি দখল করিয়া 
বসিয়াছিলাম, গাড়ী হইতে নামিয়া একটু শাস্তিলাভ করি- 
লাম। ষ্টেশনের বাহিরে গরুর গাড়ী প্রস্তুত ছিল, এবং 


প্রবাসী । 
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গাড়ীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শষ্য] বিস্তীর্ণ ছিল, তহাত 
ক্লান্তদেহ প্রসারিত করিয়া, স্নগোল তুলাবহুল উচ্চ উপাধান- 
টিতে মস্তক স্থাপন করিয়| শুইয়া পড়িলাম। এই গর 
গাড়ীতে আমাকে আট ক্রোশ পথ যাইতে হইবে 
বাসগ্রাম.পাইব। . , 

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, ইষ্টকপঞ্জরসার পাকা ব্বান্তার 
উপর দিয়া হটর্*হটর্‌ করিয়া: গো-শকট চলিতে লাগিল, 
গাড়োয়ানু ,আমার মাথার .কাছে বসিয়া সম্মুখ দিক 
বুকিয়া পড়িয়া, কখন বলদ ছুটির ঝুঁটে কখন তাহার 
লেজে কর.চাঁলনা করিয়া, জিহ্বা ও কঠতালুর স্ংঘণে 
এক বিচিত্র শব্দ, কৃরিতে করিতে গাড়ী চালাইয়া ছিল, 
তাহার পর হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া! গান ধরিন-- 

। এওমা-_শৈলম্থৃতা সপত্নী” 

কিন্তু গান্‌ বেশীদুব-অগ্রপর হইল না, সে একটা দেশাই 
বাক্স তাহার, গাড়ীর একপ্রান্তে ছ্রল্যমান একটা চ-টর 
ঝুলি হইতে বাহির করিয়া খট্‌ করিয়া আলো জ্বালল, ‘এবং 
কাটিটা তাহার কীণাঙ্ককঠিন, কৃষ্ণবৰ্ণ পরিপুষ্ট কত্রতলর 
অস্তরালে ধরিয়া! নারিকেলের ছোবড়ার একটা ভাটা র1- 
ইয়া লইল। অনস্তর সেই জ্বলন্ত ভাঁটাটা তামকুপূর্ণ ঠোঁটে 
কলিকার উপর স্থাপন করিয়া, পরম পরিতৃত্তির সইত 
তাত্রকুট সেবনে প্রবৃত্ত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিবাঁম, 
“আরে শিবু, তুই আর চক্মকি রাখিস্নে ?” শৰু 
তামাকে কয়েকটা টান দিয়া বলিল, “আজ্ঞে না 5কাকি 
টক্মকি আর রাধিনে, ও ভারি হাঙ্গামা কর্তা, নে রা পখর, 
সোলা, নানান্‌ জিনিস একসঙ্গে রাখতে হয়; এ কেশ, আদ 
পয়সা দিয়ে একটা ‘বাণ্ডিল’ কিন্লাম, মাসথানেবের সন্তে 
নিশ্চিন্ত ।* দেখিলাম শিবুব মত গাড়োয়ানও বিতন্যয়ি- 
তার অস্থবিধা সহ করিতে রাজী নহে !__সনন্ত দিন 
বাজারে ঘৃরিয়াছি, তাহার পর অর্ধবাত্রি পশ্যত্ত ছেণে 
বনিয়া জাগরণ, গাড়ী একক্রোশ পথ অতিক্রম করিছে: ন! 
করিতে নিদ্ৰাঘোরে আচ্ছন্ন হইলাম ; কেবল বৃস্থম- 
পুরের ডাঁকরণারের লাঠির ঘরের রুণুবুণু শব্দ সেই 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর পথে যেন কোন দূরদুরাস্তরের স্বপ্রণীজ্য 
হইতে নিশীথ অন্ধকারের ঝিলিধবনি বহন কয়] 
আনিতেছিল। 


১৯৬ 

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন, চতুদ্দিক পরিস্কার হইয়াছে, 
চারিক্রোশ আসিয়াছি। বামে ঠেঙ্গামারির বিল, বিলে 
শত শত পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে ; সহসাই মনে হইল ইহাদের 
সহিত র্ূপসীর মুখ-কমলের তুলনা করিলে ইহাদের গৌরব 
বৃদ্ধি হয় না ; এমন পবিত্র, সুকোমল, শিশির সিক্ত, এবং 
প্রভাতের মৃদু সমীরণে এমন ঈষৎ কম্পিত! উচ্চ পথের 
পাশে নয়ঞ্জুলিতে বর্ষার অজলরেখ! বিলীন হয় নাই, এক ঝাড় 
কচু গাছের নীচে জল জমিয়া আছে, এবং সেখানে তত 
সকালেও ছুটি ডাহক আহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত! পূৰ্ব্বাকাশ 
কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পদতলে দূরবর্তী বাগা- 
নের বৃক্ষচূড়া ধূসর গিরি পৃষ্ঠের নায় প্রতীয়মান হইতেছে! 
দুই পাশে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র, কোথাও ধান্য, কোথাও 
ইক্ষু, কোথাও বা মরিচের আবাদ । এ অঞ্চলে আমনের 


আবাদ অধিক নাই; ছুই একখানি ক্ষেত্রে হৈমস্তিক ধান্ত, . 


_ শিশ বুকে করিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, যদি 
, ভগবানের কপাবিন্দু বাবিরূপে তাহাদিগের তৃষিত বক্ষে 
পড়িয়া তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে! বৃক্ষপত্র 
হইতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়! শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, পথ- 
প্রাস্তবর্তী কোন কোন অরণ্যের অন্তরাল হইতে বন ফুলের 
স্নিগ্ধ সৌরভ প্রভাত বায়ুতে ভাসিয়া যেন কোন 
আসন্ন উৎসবের মঙ্গলবার্তী বহন করিয়া আনিতেছে। 
ক্রমে তরুশিরে প্রভাত অরুণের হির্ময় কিরণ বিকশিত 
হইয়া উঠিল, ঈষৎ হিল্লোলিত বৃক্ষপত্রে বসিয়া দহিয়াল 
গান গাহিতে লাগিল, পাপিয়া শিশ, দিতে আরম্ভ করিল, 
বলাঁকাশ্রেণী তাহাদের শুভ্র পক্ষ মেলিয়া বিলের দিকে 
উড়িয়! চলিল, তাহাদের পক্ষে প্রভাতের সেই অক্লণরাগ 
* যেন স্বর্ণ তুলিকা বুলাইয়া দিতেছে । পথে ছুই একজন 
পথিক দেখা দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে কয়েকজন “মজুর” 
আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল; তাহারা বিদেশে কাজ 
করিতে গিয়াছিল, কয়েকমাস কাজ করিয়া পূজায় বাড়ী 
চলিয়াছে; আমি যে ট্রেণে আসিয়াছি--তোহার পরের 
ট্রেণে নামিয়াছে, মনের উৎসাহে তাহারা যথাসাধ্য তাড়া- 
তাড়ী চলিয়া আসিয়া আমার ‘পুষ্পক রথ” ধরিয়াছে। শিবু 
তখন হুকা টানিতেছিল, কাজেই অবিলম্বে তাহার সহিত 
তাঁহাদের সধ্যতা স্থাপিত হইল। মজুরগুলি দেখিলাম 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ | 
ফিট্‌ফাট্‌, একটু সৌখীন রকমের লোক, তাহাদের প্রায় 
সকলেই যুবক বলিয়া, বোধ করি, এমন দেখাইতেছিল। 


' একজনের মাথায় কৌকড়ান বাবরী, সে একটা লম্বা কাটি 


দিয়া ক্রমাগত চুলের অর্চনা করিতেছে; আর একজনের, 
মাথায় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে একখানা এক পয়সা দামের 
কাঠের চিরুনি (গ্রাম্য ভাষায় “কীকুই” ) একজনের স্কন্ধে 
একটি টিনের পোর্টম্যাণ্ট, একজনের কটিদেশে একখানি 
বিলাতী তোয়ালে জড়ান, প্রত্যেকের হাতে এক একটি 
কঞ্চির দামাটের কাল ছাতা । আমি কৌতুহল দমন 
করিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমরা তাঁল- 
পাতার ছাতা ব্যবহার কর না ?”__একজন মজুর তাহার 
নাম গুনিলাম ইসফ শির্দা_-বলিল, “বাবুজি, সে তাল- 
পাতের ছাতা আর একালে দশজন ভদ্দরের মজলিশে 
চলে না । আমাদের বাপ দাদার! তালপাতা মাথায় 
দিতো বলে কি আর আমাদের তা শোভা! পায়, হুজুর 1 
দেখিলাম চাষারা সভ্য হইতেছে! কিন্তু তাহাদের 
নিন্দা করিতে পারিলাম ন৷--কারণ, আমারও আগা 
গোড়া জুতার ফিতা হইতে গলার বোতামটা পর্যযস্ত 
বিদেশী। ', 

সুৰ্য্য ক্ৰমে উর্ধাকাশে উঠিল, গাড়ী সমান গতিতে 
চলিয়াছে; কত গ্রামের ভিতর দিয়া, বট পাকুড়ের ছায়াচ্ছন্ 
মূলদেশ দিয়া, কৃত শন্ত শ্যামল, শরতের পীতৌন্র প্রতি- 
ফলিত প্রান্তরের পান্ত দিয়| গাড়ী চলিতে লাগিল। চাষার 
বধূরা নথচক্র শোভিত মুখ অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত করিয়া, 
একবার অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বিন্রয়চকিত দৃষ্টি গাড়ী 
ও গাড়ীর আরোহির দিকে ক্ষেপণ করিয়া, কলসী কক্ষে 
গ্রামপ্রাস্তবর্তী জলাশয়ে যাইতেছে) কোন গাড়ীর পাশে 
বাশবনের ছায়ায় একটি ক্লষককুমারী দাড়াইয়া আছে, 
তাহার পরিধানে ম্লিনবন্ত্র, মাথায় কর্লুপ্মকেশের ‘বুটি’ 
ঠিক মধ্যস্থলে উচু করিয়া বাঁধা, ওষ্ঠে ও ললাটে কৃষ্ণবৰ্ণ 
উদ্কীর দাগ, পায়ে বাঁকমল ; তাহার পাশে পাঁচ বৎসরের 
একটা উলঙ্গ ছেলে, অৰ্দ্ধপক একটি শশা ত্ৰংষ্ট্ৰ সহায়- 
তায় উদ্বরস্থ করিতেছে। গ্রাম্য রাখালের দল গরুর পাল 
লইয়া মাঠে বাহির হইয়াছে, গরুর পালের মধ্যে ছুই 
চারিটি ছাগ বা মেষ, ছাগশি্ড পথভ্রষ্ট. হুইয়া দুই একবার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] 


লাফাইয়! লইতেছে, গোবংস্ত লাঙ্গুল উর্দ্ধে তুলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে 
ছুটিতেছে, তাহার পর পণপ্রান্তবর্তী একটা গুল্ম বা লতার 
কাছে আসিয়াই একবার থমকিয়া দাড়াইতেছে, এবং 
গ্রীবা প্রসারিত করিয়া তাহার আস্বাণ লইরা আবার অন্ত- 
দিকে ভয়চকিতভাবে ছুটিয়া যাইতেছে ৷ 

বেলা আটটার সময় একটি নদীতীবে উপস্থিত হই- 


লাম, সেই নদীর পর পারে আমাদের গ্রাম। নদীতীরে 


খেয়া নৌকার মাঝির ঘর, গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
তাহার একপাশে £গাটাছুই কার্পাসের গাছ, আর এক- 
পাশে গোটাকত অতসী ও “্দশবাচণ্ডী” নামক ফুলের গাছ। 
অদূরে একটি নিবিড় পত্র অথথ বৃক্ষ । নদীতীরে গাড়ি 
লাগিলে, গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, 
এই থেনা-ঘরের সন্মুখে বসিয়া একজন ভিক্ষুক একটি সরু 
বংশদণ্ডে জড়ান পট খুলিয়া ঘাটোয়ালকে দেখাইতেছে ও 
মেঠোস্থুরে গান করিতেছে ; পটখানি যতই অপকৃষ্ট হউক, 
লোকটির গান বড় মিষ্ট বোধ হইল। ভিক্ষুক রামায়ণের গান 
গাহিতেছিল, গানের বিষর চিত্রে অঙ্কিত । আমি নদীতীরস্থ 
সেই অশ্বখবুক্ষমূলে দাড়াইয়া অনেকক্ষণ পধ্যস্ত তাহার 
সেই মেঠোস্থরে সীতাহরণের সুমধুর কাহিনী ভনিতে 
লাগিলাম,_-তাহার স্বরে এমন স্থমধুর একটি মিষ্টতা, 
এমন সহান্বভূতিভর| সক্কণ একাগ্রতা ধ্বনিত হইতেছিল 
যে, তাহা সেই বহুদূর কিন্তৃত শস্ত শ্যামল প্রাত্তরপ্রান্তে_ 
সেই ক্ষুদ্র, খরস্রোতা তবঙ্গিনী তীরে, শরতের সেই অগ্নান 
প্রভাতে পীতরৌদ্রপ্লাবিত ধরণীর পরিস্ফুট মর্দকাহিনী 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল । 

প্রকাণ্ড একখানা নৌকার উপর বাঁশের মাচ।, সর 
কারী সড়ক নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত, গাড়ী নদীতীরে 
আসিলে গাড়োয়ান মাঝির সহায়তায় গাড়ীখানি নৌকার 
উপর টানিয়া তুলিয়া বলদ দুটিকে নৌকার একপাশে 
+ লম্ববান একটি বংশ্দণ্ডে বাধিল। দশ মিনিটের মধ্যে 
আমরা ক্ষুদ্ৰ নদী পার হইলাম। নদী আঁকিয়া বাকিরা 
তীর তরুচ্ছায়া বক্ষে লইয়া মন্থর গতিতে ভাগিরথী 
সঙ্গমে যাত্ৰ৷ করিয়াছে । কোথাও জেলে ক্ষ্যাপ্ল৷ জাল 
ফেলিয়া মাছ ধরতেছে, দূরে দুরে ছুই একটা গরু বা 
ঘোড়া নদীতীরজাত বর্ষ;র পরিপুষ্ট তৃণ ভোজন করিতেছে; 


w 


প্রবাসী ৷ 


১৯১৭ 


শরতের অন্রশুত্র নির্গলিতাঘুগর্ভ মেঘখণ্ড, নিশ্বল ০1ৰ- 
করোজ্জল নীলাকাশে ভাসিয়। যাইতেছে, নদীজলে ডাহ! 
প্রতিবিশ্বিত হইতেছে । নদী পার হইয়া গাভী অ'বার 


চলিতে লাগিল; দুই দিকে জননী ধরিত্রীর এসা বত 


চেলাঞ্চলের স্যার শ্যামল ক্ষেত্রে প্রভাত বায়ুপ্রবাহে হিল্লা 
লিত ফলভারাবনত ধান্তবীর্ষ, মধ্যে সুদীর্ঘ সরল ইষ্ট- বদ্ধ 
রাজপথ,__-এই পথের শেষে আমাদের গ্রাম ৷ 

একঘন্টার মধ্যেই আমাদের গ্রামপ্রান্তবর্তী মাম 
কাঁঠালের বাগানের পাশে আসিয়া উপস্থিত হইকম। 
কতদিন পরে পল্লী উপকণ্ঠবর্তী বাগানের অন্ব দ্বত 
বৃক্ষলতার আরণ্য-্ী দেখিয়! চক্ষু জুড়াইয়া গেল । আপ- 
নার পল্লী মাতাকেণচিনিতে পারিলাম। আক্ত হাটার, 
ভিন্ন গ্রামের লোক হাট হইতে হাড়ি, মাছ, তরণরি 
কিনিয়| লইয়া যাইতেছে ; বাশ বোঝাই গরুর গাড়ী ক্যা 
কৌ” শব্দ করিয় ধীর মন্থর গতিতে গ্রামের দিবে চ লয় ছে, 
একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে কতকগুলি চালান হেলে 
জুটিয়া বটের লম্বমান মোটা! মোটা বয় ধরিয়া হুলিতেছে ; 
কেহ কেহ বা আমার গাড়োয়ানের নিকট ছুই «কটা! 
অশ্রীব্য কটুক্তি শ্রবণের প্রলোভনে গাড়ীব্র পশ্চাতে 
রক্ষিত ঘাসের বোবা হইতে ঘাস টানিয়া লইয়| দুরে 
পলাইয়! গিয়া হাঁসিতেছে, এবং গাঁড়োয়ান গড়ার এক- 
পাশে ঝুঁকির! পড়িয়া, বাঁশের লাঠি বাঁগাইয়া ধর 7ভ ভঙ্গি 
সহকারে গর্জন করিলে, তাহারা দূরে ঈীড়াইনা তাহাকে 
ৰৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন পূৰ্ব্বক নৃত্য করিতেছে । অমন গ্ৰামে 
প্রবেশ করিলাম । পেয়াদা পাড়া, বাগ্দী পাঁজা, গেয়ালা 
পাড়ার পর্ণকুটার গুলি আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া 
রহিল, শরতের প্রভাত রৌন্রে জীৰ্ণ পর্ণকুটীরগুনি নেন হাসি- 
তেছে ; দেখিলাম, কুটার বাসিনী দরিদ্র | রমদীগ্ণ হাতের 
শাখায় গামছা! জড়াইয়া গোময় সংযুক্ত মৃত্তকাঃ গৃহ 
প্রাচীর লেপন করিতেছে । চাষী গৃহস্থের কুল ও ববলার 
কণ্টক-বেষ্টিত আঙ্গিনায় আঁগুধান্তের পোয়াল গদা, তাহা 
হইতে একটা! সিক্ত সৌধা গন্ধ উঠিয়া নিৰ্ম্মল বাধু তারা- 
ক্রান্ত করিতেছে, একপাশে খঙ্জুর পত্রেব চাটাই__-চাহার 
উপর সিদ্ধান্ত চাঁউলে পরিবর্তিত হইবার আশায় শুষ্ক 
হইতেছে, ঝাঁকে বাঁকে চড়াই ও “গোল!” কপেন্ত উড়িরা 


১৯৮ 


পদ পা অপি RAS চা 


আনিয়া সেই চাটহয়ের উপর রিয়া ্গরভাবে নত মন্তকে 
ধান্ রাশি গ্রাস করিতেছে, এবং দাওয়ার উপর উপবিষ্ট 
কৃষক ছুহিতা সেই খেচর দস্থ্যদলকে বিতাড়িত করি- 
বায় জন্তু উদ্বাহ হইয়| চুটিয়া আসিবা মাত্র পাখীর 
‘বাঁক, এক সঙ্গে উড়িয়া পথিপ্রান্তবর্তী বাঁশের বাড়ে, 
তামাকের ক্ষেতে, বা কুটীরের চালে আশ্রয় গ্রহণ করি- 
তেছে। পথের ধারেই কুস্তকার পল্লী, ছর্গোৎসরের পরই 
এক মাসের মধ্যে, কার্তিক পুজা, 'কালিপুজা, ও জগন্ধাত্রী 
পুজা, তাই কুস্তকারের! মহাপূজ| শেষ হইবার পূর্বেই খড় 
দড়ি দিয়! কালী কাৰ্ণ্ডিক ব! জগদ্ধাত্রীর কাঠামো বাধিতেছে, 
দোঁমেটে কর! সারি সারি মাটীর নরমুণ্ড দাওয়ার উপর 
রৌদ্রে স্তকাইতেছে, কোন্‌ মুণ্ড যে কোন্‌ দেবতার 
স্কন্ধে, আরোহণ করিবে, তাহা এখন বিধাতা পুরুষও 
বলিতে পারেন না। পথের একপাশে লোকালবোর্ডের 
ইদ্ারা।. গ্রাম্য বধুগণ সিমেন্ট-বাঁধানো সানের উপর 
'দড়াইয়া বুকিয়া পড়িয়া উভয় হন্তে রঙ্জু বদ্ধ জলের 
কলম টানিয়া তুলিতেছে, সখীতে সখীতে গল্প করিতে 
করিতে এক একবায় উচ্চহান্ত করিতেছে । 'ইদারার 
পাশে একট! কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়| শুইয়া আছে, এক 
একবার চক্ষু খুলিয়া উদাসীন দৃষ্টিতে পথিকদের দিকে 
চাহিতেছে; একটা শিমুলগীছের আগ ডালে বসিয়া একটা 
চীল থাকিয়া থাকিয়া! দীর্ঘ শব্দ করিতেছে,_-€ষন তাহা 
তাহার আহায়াৰবেষণে ব্যাকুল হৃদয়ের নির়াশা-কষুৰ্ধ কঠোর 
তীব্র আর্তনাদ । 

হাটের ভিতর দিয়া! গাড়ী চলিতে লাগিল। গ্রাম্য 
বাজারের মধ্যে পুজার হাট বসিয়াছে ; হাটের মধ্যে 
জোলারা নান! প্রকার রঙ্গীন মোটা দেশী ধুতি, সাঁড়ী, 


গামছা বিক্ৰয় করিতেছে, টহাঁবাজারে শাক, তরকারী, ' 


মাছ ও নানাবিধ সাময়িক ফল বিক্রয় হইতেছে, _-শশা, 
কুমড়া, লাউ প্রভৃতি ফল ও মূলো, মাটির আলু, লাল আলু 
প্রভৃতি মূলই প্রধান |” অল্প পয়সায়- যে সকল শিশু বা 
পল্লীবাসী যুবক চিত্তবঞ্জন মনোহারী জিনিস পাওয়া যার, 
দৌকানদাঁরেরা তাহাই দোকানে সাজাইয়া রাখিয়াছে, 
পাখা জড়ানো! লাল নীল গর্ণেটের টুপি, নকল জরির ফুল- 
দার বিবিধ বর্ণের জ্যাকেট, জামা, চিকুণী, ফিতে, পট, 


প্রবাসী | 


[ওয় ভাগ 


বাজে রকমের সপ্ত সুবাসিত তৈল, ‘গোলকধাম’ খেলি- 
বার কাগজের ছক, পাশ৷ খেলিবার কাপড়ের ছক, পুতুল, 
সাবান, গন্তব্য, বু-টোমতির মালা, কাচের চুড়ি, জৰ্ম্মাণীর 
আমদানী ছোট ছোট ল্যাম্প প্রভৃতি মনুস্যজাতির অনা- 
বস্তুক বহুসামগ্জী থরে থরে সজ্জিত, মধুচক্রস্থ মধুকরের 
তার গ্রাম্য ক্রেতার দল সেখানে বিরাজ কবিতেছে। 
ময়র| দোকানে নানাজাতীয় মিষ্টান্ন প্রস্তুতের আয়োজন 
চলিতেছে; কাপড়ের দোকানে অসংখ্য ক্ৰেতা; জুতা 
বিক্রেতা করিমুদ্দিন মিঞার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই, 
গ্রামবাসীগণ এক টাকা পাঁচ সিকার, জুতা পৌপে তিন 
টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিতেছে। 
_ গ্রামবাসীগণ সকলেই উৎসবে উৎফুল্প ; আমাদের, বঙ্গ- 
পল্লী কৃষি প্রধান স্থান, গৃহস্থ পল্লীতে দিবারাত্রি কেবল 
চিড়া কুটিবার ধুপধাপ্‌ শব্দ) ষষ্ঠির পর আর ঢেঁকিতে ‘পাড় 
দিতে নাই, কাজেই তৎপূর্কে টেঁকির কাজ সারিয়া. বেচা- 
রাকে. কয়েক দিনের জন্তু বিশ্ৰাম দানের নিমিত্ত পল্লী- 
বাসিনীগণ দিবারাত্রি তাহার পৃষ্ঠে পদ সঞ্চালন করিতে 
ছেন। 


লি শরৎ প্রভা 
তেব 'নির্মল বায়ুহিল্লোল কেমন মধুর, তাহ! দুষিত বায়ু 
মণ্ডলের মধ্যে 'বাঁস করিয়া নগরবাসীগণ কখন অনুভব 
করিতে পারেন না; সেই সুশীতল সুমধুর বায়ুহিল্লোলে 
যেন কোন মঙ্গলময় বিশ্বদেবতারে আশীর্বাদ ধারা প্রবাহিত 
হইয়া! আসিতেছিল, এবং তাহা নিদ্রার আলস্ক-বিজড়িত 
দেহে নবপ্রীণের সঞ্চার কৃরিতেছিল। শুনিলাম সেই 
প্রভাতে_ গ্রামের আখড়ার ‘দুই একটি বৈষ্ণব খোল € 
করতাল সহযোগে অতি স্থমিষ্ট দেহতত্ব বিষয়ক গান 
গাহিতেছে, অশিক্ষিত গ্রাম্য ভিখারীর অপরিমার্জিত কঃ 
স্বর, তাহা সঙ্গীত শাস্ত্রের মর্যযাদীজনক না হইলেও, স্থান 
কাল ও উপযুক্ত বাস্যন্ত্রের সহযোগে তাহা হৃদয়ের মধে 
শীঁস্তিস্থখ ও প্রসন্নতার সঞ্চার করিতেছিল, একটি আরা 
ধনার ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছিল; তাহার পর শিশির 
স্নাত ফুল্প .শেফালিকার মৃদ্র সৌরভ ও উদ্যান প্রান্তৰত্ 
নিবিড়পত্র চম্পকতরুশিরে চম্পক কুসুমের তীব্র গন্ধ এক. 
মিলিয়া সেই সুশীতল প্রভাত ৰায়ুতে ,ভাসিয়া আসিয় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


“যেন আসন্ন মঙ্গলোৎসবের মোহন বার্তা পল্লীবাসীগণের 
প্রতিগ্বহে ঘোষণা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 
পূর্বাকাশ অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, পুজা 
বাড়ীতে করুণ মধুব স্বরে সানাই বাঁজিতে লাগল; সাঁনাই- 


ফের সেই স্বর দীর্ঘকাল পরে স্নেহপূর্ণ পিতৃগৃহে প্রবাসী" 


কন্তার গুভাগমন সুচক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিল ।-- 
আজ যেন সমস্ত গ্রামের ছুটা। গ্রামবাসীগণের ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েরা নূতন রঙ্গীন কাপড় চাদরে সজ্জিত হইয়া 
পুজা বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে, আজ “বত্সরকার 
'_ দিন’-_রমণীগণ সকালে সকালে গৃহ কৰ্ম্ম শেষ করিয়া 
কলসী কক্ষে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন। 

নদীর ঘাটে মেয়েদের পুরা মজলিস । বৎসরাস্তে প্রবাস 
' হইতে অনেকেই সপরিবারে গৃহে ফিরিয়াছেন, স্নানের 
ঘাটে আজ আত্মীয়ার সহিত আত্মীয়ার, সখীর সহিত 
সখীর সাক্ষাৎ হইল) মলের শব্দে, মধুরহাসিনী পল্লী বধূ 
' গণের কলকণ্ঠন্বরে, তাহাদের শিশু পুত্ৰ কন্তাগণের আনন্দ- 
পুর্ণ নৃত্যে আজ নদী তীর প্রতিধ্বনিত; পল্লীবাসিনী- 
গণের পদ ধ্বনিতে দীর্ঘকালের মৌন নদীপথ যেন মুখর 
হুইয়! উঠিয়াছে ; বর্ষার বন্তা চলিয়া গিয়াছে, শঙ্মতের 
হৰ্বের বন্তা সমাগত । নদী জলে আক নিমগ্ন হইয়া কত 
/৯ কাল পরে বন্ধু বন্ধুর সহিত প্রাণ খুলিয়া মর্ম্মকথা বলিতেছেন; 
বাল্যকালে মাতৃস্বরূপিনী এই তরঙ্গিনীর তরল বক্ষে ঝাঁপা- 
ইয়া পড়িয়া তাহার! একত্র জলক্রীড়া করিয়াছেন, বর্ষার 
মেঘ, বিদ্যৎংকরক! বক্ষে ধরিয়া মাথার উপর ঘনাইয়া 
আসিয়াছে, ঝটিকায় জলবিন্দু ভাসিয়| আসিতেছে, তখনও 
তাঁহার! এই নদীতীরবর্ত আম বাগানে ফলসা বা জামরুল 
গাছে বসিয়া সানন্দ চিত্তে ফল চয়ন করিতে করিতে জড় 
প্রকৃতির যে ঘোর বিপ্লব নিরীক্ষণ করিতেন, সে কত 
কালের কথা ! তাহার পর কৰ্ম্ম স্রোতে তাঁহারা পরম্পরের 
-- আলিঙ্গন পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় কতদুরে 
গিয়া পড়িয়াছেন, প্রবাসে বসিয়া বিরল অবসরের মঞ্তধ্য 
স্বদেশ ও স্বজনের কথা মনে পড়িয়া কি অশান্তি ও অতৃ- 
প্তিতি হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, আজ মিলনের শুভ মুহূর্তে 
তাহারই আলোচনা চলিতেছে! 

সন্ধার পর গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির. হুইলাম। 


প্রবাসী । 


১১৯ 


দেখিলাম, গৃহলক্ষ্মীগণ যেন স্ব স্ব গৃহ হইতে দুঃখ বিষাচ ও 
শ্ীহীনতাকে হৃদয়ের সকল আগ্রহ যত্ন চালিয়। একেবরে 
ধৌত করিয়! ফেলিয়াছেন। গৃহস্থের গৃহের মৃত্শ্ৰাচ র- 
খুলি গোময় 'ও মৃত্তিকার অনুলিপ্ত হইয়া নূতন ৯, প্রব |শ 
করিতেছে । প্রা্গনের কোন অংশে একটু সয়স| বা 
আবর্জনার চিহ্ন নাই, সন্ধ্যার পূর্বেই প্রতি গৃহের দ্বরে 
বধৃগণ সিন্দুরের ও চন্দনের ফোট! দিয়! গৃহস্থ 'এভ 
কামনা করিতেছেন, প্রতি গৃহ হইতে ধুপের সুরপ্ধ উঠিয়া 
পল্লী-সৌহঁভাকুল করিয়া তুলিতেছে। শুরু ষঠীর ৎও নর 
পশ্চিমাকাশ হইতে সুধা ধবল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া গ্রা“যর 
পথ, অট্টালিকা, কুটার, প্রান্তর ও উপবন শ্রেণী নেত 
করিতেছে, গ্রাম খানি, যেন উৎসবের আনন্দে ভ'সি- 
তেছে; সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীগণ.বিভিন্ন পূজা বাড়তে 
ঘুরিয়া ঘৃরিয় প্রতিমা দর্শন করিতেছে, চতুর্দিকে হাহ ও 
প্রফুল্লত৷,__হুঃখদৈষ্য যেন গ্রাম ছাড়িয়া! চারি দিনের দন্ত 
কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুজা! বাড়ী ‘হইতে ঘন বন 
ঢাকের বান্ধ উঠিতেছে.১ পুজ1 মণ্ডপের সম্মুখে প্রবাও 
টাপোর, টাপোরে নারিকেল, কলার কাঁদি, পাবা দশা, 
কুমড়া, তাল প্রভৃতি নানাবিধ সামায়িক ফল থু-ল:তহে। 
অস্তঃপুর হইতে বালিকা, যুবতী বৃদ্ধ! সকলের মিশ্ৰ কলরোল 
উত্থিত হইতেছে । কোথাও লুচি ভাজ! হইতেছে, ননা- 
প্রকার মিষ্টান্ন পাক হইতেছে, রাশি রাশি দধি ও ছলীর 
গোপস্বন্ধে বাহিত হইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে, কর্ণকণ্তীর 
বিশ্রাম নাই; আলোকে, পুলকে, বান্ধে ও কলরুবে উ-্সব 
ভবন মুখরিত। তিন দিন এইভাবে অতিবাহিত হইল। 
-_দ্বশমীতে বিসৰ্জ্জন । 

বিজয়া 'দশমীর রাণ্রি--বঙ্গপল্লীতে বিচ্ছেদ € ম্নিসল৷নর 
এক অপূৰ্ব্ব সংমিশ্রণে নৃতন রূপ ধারণ করে। স্ইে দন 
অপনায়ে স্থৰ্য্যাস্তের বহু পূৰ্ব্বেই সমস্ত গ্ৰামখানি বিজনার 
যে বরণের বাজন! বাজিয়া উঠে, তাহা সকল ‘নে 
অতৃপ্তি ও আগন্ন বিরহের আশঙ্ক৷ নিবিড় করিয় তোনে। 
গৃহবাসিনী সধবা যুবতীগণ প্রতিমার বরণ শেৰ, কিয়া 
সম্বংসরের অন্ত কন্তান্বরূপিনী দেরী প্রতিমাকে অত্র লে 
বিদায় দান করেন, যেন সত্যই পিতৃ গৃহ হইতে প্রিয় তমা 


২০৭ 
দুহিতা সুদীর্ঘ, এক রৎসরের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া 
স্বপগুরালয় যাত্রা করিতেছেন। তাহারা দেবী প্রতিমার 
মুখে, মিষ্টান্ন দান করেন, তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা 
করেন, আবার বৎসরাস্তে তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া আসি- 
বার অন্ধ তাহাকে অনুরোধ করা হয়। বরণের অনুষ্ঠান 
শেষ হইলে গ্রামস্থ সমস্ত প্রতিমা গ্রামের পথ ঘূরাইয়া 
নদীতীরে লইয়া যাওয়া! হইল । সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বালক 
বৃদ্ধ যুবক উৎসবের বস্তা দিতে সজ্জিত হইয়| প্রতিমার বিস- 
জ্জন দেখিবার জন্য দলে দলে নদীতীরে আসিয়া * জুটিল। 
_ অধিকাংশ বঙ্গ পল্লীতেই গ্রামপ্রান্তবন্তা নদীতে বিসর্জনের 
পুর্বে প্রতিমা নৌকার উপর তুলিয়া বীচ” করা হয়; 
বহু সংখ্যক নৌকায় শত শত গ্রামবায়ী বালক ও যুবক 
সুসজ্জিত বেশে আরোহণ করিয়া মহানন্দে নদীজল 
আলোড়ন পূৰ্ব্বক ঘূরিয়া বেড়ায়। লোকের হাস্ত কোলা” 
হলে, ঢাকের শব্দে, শীনাইয়ের স্বরে নদীবক্ষ প্ৰতিধ্বনিত 
হইতে থাকে । অবশেষে সর্য্যান্তের পর, যখন সন্ধ্যার ধুসর 
ছার! সমস্ত গ্রাম্য প্রকৃতির উপর একটি তরল অন্ধকারের 
ম্লান যবনিকা বিস্তীর্ণ করে, পশ্চিমাকাশের লোহিত রশ্শি- 
রাগ ধীৱে ধীরে মৃছিয়. গিয়া দশমীর চন্দ্ৰকিরণ নিৰ্ম্মল নদী- 
জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়া! উঠে, তখন বিপুল বাদ্তোদ্যমের 
মধ্যে প্রতিমার বিসর্জন হয়। সকলে মুখে হুরিধ্বনি 
করিয়| শাস্তিজল মাথায় ছড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। 

অনস্তর বিজয়ার প্রণাম নমস্কার আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন 
ব্যাপার। গ্রামবাসীগণ পরস্পরের গৃহে সমাগত হইয়া 
মিষ্ট মুখ করেন, গ্রাম্যবধূগণ পর্য্যন্ত দলবন্ধ ভাবে অলঙ্কা- 
রের মৃহ্‌ মধুর শবে স্তব্ধ পল্লীপথ মুখরিত করিয়া আত্মীয়- 
গণের গৃহে সমাগত হন ৷, গৃহে গৃহে আদর অভ্যর্থনা ও 
জলযোগের আয়োজন । চতুৰ্দ্দিকে আনন্দ, সৰ্ব্বত্ৰ সী- 
বতা, উৎসাহ, স্ষুতি,_কিস্ত তথাপি সেই আনন্দের মধ্যে ও 
এক /একবার যেন কি একটা অতীত বেদনা বক্ষের অভ্য- 
স্তরে অশান্তি জাগাইয়! যায়; মনে হয়, এই উৎসাহ ও 
আনন্দ, এই শাস্তি ও মিলন কি ক্ষণস্থায়ীণ আজ যাহা 
লাভ করিলাম, আজ যেমন ভাবে উৎসবের অবসান হইল, 
কে জানে একবৎসর পর্বে জীবনে তাহা ফিরিয়া! আসিবে 
কি না? কিন্ত সকল অপেক্ষা অধিক করিয়া মনে পড়ে 


প্রবাসী । 


[আব ভাগ। 


তাহাদের কথা--যাহার| একদিন আমাদের জীবনের 
প্রধান অবলম্বন ছিল, যাহাদের জীবন সুখে হুঃখে আমা- 
দের জীবনের সহিত এক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল । বিজ- 
যার স্থৃতি বঙ্গবাসিগণের পক্ষে কেবল স্ুখস্মতি নহে, 
শোকেরও স্বৃতি। এই দিন নিশাকালে শানাই কাদিয়! 
কাঁদিয়া যে'বিরহ গাথা গাহে, তাহার স্বরতৱরঙ্গে যে 
রাগিণী ধ্বনিত হয্ব-_তাহ! পল্লী গ্রামের নরনারী সকলের 
মনেই জীবনের নশ্বরতা জাগাইয়া চোলে ১. যেন তাহ! 
কোন ন্ুদূরবর্তী অজ্ঞাত রাজ্য হইতে চিরপ্রস্থিত প্রিয়তমের 
হত আজানের ক্ষীণ য় পা াখিনীয় শিশয়া 
শ্রর সহিত বহন করিয়া আনে ৷ 


শ্রীদীনেন্্রক্মার রায়! 





কলিকাতা ৷ * 

লোকসংখ্যা ৷ 
১৯০১ সালের সেন্সস্‌ (আদমস্থমারি বা মান্রষগণন। ) 
অনুসারে সহরতলী, কিল্লা ও বন্দরসমেত কলিকাতার 
লোকসংখ্যা ৯৪৯,১৪৪'। ১৮৭২, ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের 
সেন্সসে লোকসংখ্যা যথাক্ৰমে ৭০৬,৫১১, ৬৮৪,৭১০ এবং _ 
৭৬৫,৫১০ ছিল। সুতরাং ৩* বৎসরে ২৪২,৬৩৩ অৰ্থাৎ = 

শতকরা ৩১'৭ জন লোক বাড়িয়াছে। 

স্ত্ৰী ও পুরুষ । 
কলিকাতায় পুকষের সংখ্যার তুলনায় শবীলোকের 
সংখ্যা অত্যন্ত কম । এথানে ৬২৪৮৫৫ জন পুরুষ ও 
৩২৪২৮৯ জন স্ত্রীলোকের বাস। পুরুষের সংখ্যার তুলনায় 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়| চলিতেছে । বিবাহিত 
পুরুষের সংখ্যা ৩৫৮৩৩৬ ; কিন্তু বিবাহিতা নারীর সংখ্যা 
১৩১৮১৬। মোটের উপর এইরূপ ধরা যাইতে পারে যে 
কলিকাতাবাসিনী বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পতি- 
গৃহে পতির সহিত বাস করিতেছেন। তাহা হইলে ২২৬৫২০ 
জন কলিকাতাবাসী স্বামী অন্ত্রীক বাস করিতেছেন । 
ইহার প্রধান কারণ এই যে কলিকাতায় বাসাখরচ, বিশে- 


+ এই প্রবন্ধে কলিকাতার অর্থ সহ্রত্ধলী সমেত বৃঝিতে হইবে। 


৬ঠ সংখ্য । ] 


অন্ত বেশী রোজগারেব আশায় বে সকল গরীব লোক 
কলিকাতা যায়, তাহাবা স্ত্ৰীদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিতে 
বাধ্য হয়। স্ত্রীপুকষের সংখ্যার পার্থক্যের আর একটা 
কারণ এই যে কলিকাতায় অনেক বালক ও যুবক পড়িতে 
আসে, কিন্তু সে পরিমাণে ছাত্রীর আমদানী হয় না। 
মানুষ পরিবারী হইয়৷ বাস না করিলে অনেকসময়েই 
ছুৰ্নাতিপরায়ণ হয়। ইংরাঁজশাসনের প্রথমাবস্থায় ইংলণ্ড 
হইতে বাতায়াতের অন্থবিধাবশতঃ এদেশে বেশী ইংরাঙ্ 
স্্ীলোক না থাকায় ইংরাজপুকষদ্দের চরিত্র অনেকস্থলে 
বড় জঘন্ত ছিল। রেলওয়ের পূর্বেকার সময়ের প্রবাসী 
- 'বাঙ্গালীদেরও এই কারণে ছুর্ণাম আছে। কলিকাতায় 
ন্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এত পার্থক্য বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা না 
কমিনে কলিকাতায় দুর্নীতির স্রোত বাড়িয়া চলিবে। 
ধৰ্ম্ম 

কলিকাতার ৬১৫৪৯১ জন অধিবাসী হিন্দু, ২৮৬৫৭৬ 
মুমলমান, ৩৮৫১৫ খৃষ্টান, ২৯%৩ বৌদ্ধ, ১৮৮৯ ইহুদী, ১৮১২ 
ব্রাহ্ম, ১২৪১ জৈন, ২৯০ পাৰ্সী, ১৭৮ কংফুচ্‌পন্থী, ১৫৩ 
শিখ, এবং ১৭ জন অন্তান্তধৰ্ম্মাবলদ্বী । স্নৃতরাং এই 
সহরে হিন্দুর সংখ্যাই খুব বেণী ৷ ১৮৯১ সাল হইতে ১* 
বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২৪১, মুসলমানের ২৩০১, 
ৃষ্ঠানের ৩*'৭৯, ব্ৰাহ্সের ১৫৪, জৈনের ১৫১, পার্সীর ৭৫ 
এবং ইহুদ্দীর ৩৫ জন বাড়িয়াছে। 

জাতি, বর্ণ, ইত্যাদি । 

কলিকাতাবাসী হিন্দুদের মধ্যে নিয়লিখিত জাতি- 
গুলির সংখ্যাই অধিক £__-্রাহ্গণ, ৮৮৬১০ ) কায়স্ত, ৭১৭ 
৫৭ ; কৈবর্ত, ৪৫৭১৮) স্থবর্ণবণিক, ২৬৫২৬; চাঁমার, 
২৯৬১০ ; গোয়ালা, ২৬২৮৪; তাতি ২২৪৫৩ । বৈষ্ণব, 
নাপিত, ধোবা ও গন্কবণিক, এই চারি জাতির প্রত্যেকের 
সংখ্যা দশহাজারের অধিক । তাতি ও. স্ুবর্ণবণিকদিগের 
মধ্যে শতকরা ৪৬ জন স্ত্রীলোক । কায়স্থদের শতকরা*৩৭ 
জন স্ত্রীলোক। ব্ৰাহ্মণ ও কৈবর্তদের মধ্যে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা যথাক্ৰমে ৩৩ ও ৩৬ । 

যোট ২৮৬৫৭৬ জন মুসলমানের মধ্যে ২৬২০৮৭ জন 
শেখ । সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে শেখের সংখ্যা শত- 


প্রবাসী । 


যতঃ বাড়ীভাড়া, মফঃস্বল অপেক্ষা অনেক বেশী । এই- 


২১১ 


করা ৯১ জন। তাহারা সংখ্যায় ব্ৰাহ্মণদের প্ৰয় {তন- 
গুণ। পাঠানদের সংখ্যা ১৪৫৩১ ; ‘সৈয়দদের ৭৫2৬, 
মোগলদের ১৭৯৯ । বাকী মুসলমান জোলা, লাল বগী 
( মেথর ) ও হজম্‌ ( নাপিত)। 

৩৮৫১৫ জন খৃষ্টানের মধ্যে ১৪৬৬৩ ফিরিিকী, ৮৯৪৩ 
দেশীখ্‌ ষ্টান এবং ৮৪৯০ ইংরাজ। 

কলিকাঁতার অধিবাসীদের মধ্যে কেবল ফিরিহী ও 
ইহুদীদ্দিগের ভিতরই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরু অতো ক্ষা 
অনেক বেশী। | 

বয়স, বিবাহ, ইত্যাদি । 

কলিকাতাবাসী হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধ্যে 
এক হইতে ছুই বৎসর বয়স্ক শিশু অপেক্ষা এক বৎযরের 
কম বয়সের শিশুর সংখ্যা খুব বেণী ৷ ইহার অ এই যে 
এক বৎসর পার হইবার আগেই অনেক শিশু বালা য়। 
ইহার কারণ আর কিছুই নয় ;-_কলিকাতায় শিশুর বৃত্যু- 
সংখ্যা বড় বেশী। মৃত্যুর কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষা্ব নিয়ম 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা, এবং সাধারণতঃ যে দুধ প্ৰাণ্ডয়া যায়, 
তাহার চড়া দাম ও বিশুদ্ধতার অভাব অস্তিত্ব যাত দের 
অল্প বয়মও শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ। স্তিক-গান্র 
সমূহের অঘন্ততাও উল্লেখযোগ্য । * 

বিবাহিত, বিপত্নীক, বিধবা ও অবিবাহিত 5 ধথ্য। 
নিয়লিখিতরূপ ৷ 


পুক্লষ, স্ৰী, 
অবিবাহিত ১৯৯৭৮৬ ৮২৩৬৫ 
বিবাহিত ৩৯৭৩৩৩ ১৫০৭০২ 
বিধবা বা বিপত্বীক ২৭৭৩৬ ৯৯২২২ 


এক হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পধ্যস্ত একজন বিপ্রীক 
ও ৩৭টি বিধবা আছে! 

১৫ বৎসরের নিমবয্স্ক বিবাহিত বালকন্বাহিকার 
সংখ্যার একটি তালিকা দিতেছি। _ 


বালক বালিক! মেট 
হিন্দু * ৪১৪৬ ১১১৬৩ ১৫১ ০৯ 
মুসলমান ২৩২০ " ৩৫৯৬ ৫1১৬ 
খৃষ্টান a ৫০ ৫০ 
বৌদ্ধ ৯ ৯ ১৮ 


২০২ 
ইহুদী ' ৯ ' ৮ ১৭ 
ব্ৰাহ্ম * ১৮ ১২ ৩৪ 
জৈন. ১৮ ১৮ - ৩৬ 
অন্তান্ত | ৫ ২ ৭ 

১৫ বৎসরের নিয়বয়স্ক বালকরালিকার প্রতি দশহাজারে 

কতজন বিবাহিত ৷ 
বালক বালিকা মোট 

হিন্দু ৪৮৯ ১৩১৬ ১৮০৫ 
মুসলমান ২৭৩ ৪২*৪ ৬৯৭ 
খৃষ্টান ০ ০৬ ০৬ 
বৌদ্ধ ৬*১১ ০*১১ ০২২ 
ইহদী ০৮১১ ০০১৩ ০*২২ 
ব্ৰাদ্ম ০*২১ ০*১৪ ০৩৫ 
জৈন ০২১ ০২১ ০৪২ 
অন্তান্ত ০০০৫ ০০২ ০*০৭ 
স্নৃতরাং দেখ! যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের 
মধ্যে ‘বাল্যবিবাহ অনেক অধিক প্রচলিত ৷ 


অন্ত সকল ধৰ্ম্মাবলদ্বী অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে অন্ু- 
পাতে বিধবার সংখ্যা অধিক । ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্কা 
অবিবাহিতা! হিন্দুনারীর সংখ্যা খুব কম, মোট ৩০৬৩ ৷ 
তন্মধ্যে ১৭৮ জনের বয়স ৬০ বৎসরের উপর। ইহারা 
সম্ভবতঃ কুলীনকন্তা। ৷ 

কাহার এবং চামারেরা আর সকল জাতি অপেক্ষা 
তাহাদের পুত্রদের অল্প বয়সে বিবাহ দেয়। অবিবাহিত 
স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা বৈদ্বদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক, 
পুৰুষ শতকরা ৪৬৩ ও স্ত্রীলোক ২৯৯) তার নীচে 
সুবৰ্ণবণিকেরা|,---৪৩'৭ পুরুষ এবং ২৮০৩ স্ত্রীলোক । 

কলিকাতায় পাঁচ বৎসরের ন্যুনবয়স্ক ১১৩টি হিন্দুপতি 
ও ১২৭টি হিন্দুভাধ্য৷ আছেন। পতিদের মধ্যে ১৫টা 
কায়স্থ, ৬টি ব্ৰাহ্মণ, ৪টি চামার, এবং দুইটি করিয়া 
ছত্রী ও ক্ষত্রী। এইসকল জাতির মধ্যে এই বয়সের 
বধু একটিও নাই। স্থুতরট বুঝা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত 


ওঁ প্র জাতির পতিমহাশয়দিগের গৃহিণীরা এখনও" 
$ সর নানবরক ৰাম বালকের বিবাহ অহনার এইজন্য 


af Sreertesfar "সম্যক STIR আজ ও 


প্রবাসী। 


[য় ভাগ। 


প্রোধিতভ্কা ১ অথবা ভীহারা এখনও ঘর করিতে 
আসেন নাই। 
শিক্ষা | 


কলিকাতায় শতকর| ৭৬৪ জন লোক অর্থাৎ ৭২৪৯৭৪ 
জন নিরক্ষর। শতকরা ২৩৬ জন অর্থাৎ সিকিরও 
কম লোক লিখিতে পড়িতে পারে । তন্মধ্যে শতকরা ২০ 
জন পুরুষ ও ৩৬ জন স্ত্রীলোক ৷ ভারতবর্ষের রাজধানীর 
এই দশ| ! কেবল স্ত্রীলোক ধরিলে তাহাদের মধ্যে শত- 
করা ১০৬ জন লিখনপঠনক্ষম | কেবল পুরুষদের 
মধ্যে শতকরা ৩০৪ জন লেখাপড়া জানে. অর্থাৎ এক- 
বারে নিরক্ষর নহে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে । ১৮৯১ 
সালেক্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন লেখাপড়! 
জানিত বা শিখিতেছিল; ১৯০১ সালে তাহাদের মধ্যে 
শতকরা! ১১'৫ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ত 

কলিকাতায় ৬ হইতে ২* বৎসর বয়স্ক ১২৪২৮০ জন 
বালক ও ৭৭২৮৪টি বালিকা আছে। তন্মধ্যে শতকরা! 
৩৭ জন বালক ও ১৭৫ বালিকা! লিখিতে পড়িতে পারে । 
ভারতের রাজধানীতে শতকরা ৬৩ জন বালক ও ৮২৫ 


বালিকা শিক্ষা পাইতেছে না বা পায় নাই। 
শতকর! কতজন লিখনপঠনক্ষম । 
পুরুষ ত্র 
হিন্দু ৩৫৫ ৯'৭ 
মুসলমান ১৬৫ ২৯ 
খৃষ্টান ৮২৩ ৬৯৮ 
ব্ৰাহ্ম ৬৬৪ ৫৩১ 
বৌদ্ধ ৪১৩ ১৫৯ 
ইহুদী ৬৫৭ ৪৪৮ 
ইংরাজীশিক্ষিতের তালিকা ৷ 
পুরুষ ত্র 
হিন্দি ১৪-৪ ৭ 
“মুদলমান ২৮ ১ 
দেশীখৃষ্টান ২৩৮ ৩৪০ 
ব্ৰাহ্ম ৪১৮ ৩৭"৯ 
১০ ৪"৬ 
ইহুদী * ৪৯ ২২ 


৬ষ্ঠ সংখ্য।। ] 


সহরতলী বাদে কেক কলিকাতাসহরের লেখাপড়া- 
জানা শতকরা! ২৪৮ ভন লোকের মধ্যে ১৬২৫ জন 
বাঙ্গলা জানে, ৪*১৬ হিন্দুস্থানী, ২৭৩ ইংরাজী এবং 
০'৫ ওড়িয়া । ১৩৭৮০৩ বঙ্গভাষাজ্ঞলোকের মধ্যে ৮০৯০০ 
অর্থাৎ শতকরা ৫৮৭ শুধু বাক্ষলা লিখনপঠনক্ষম, ৫৬৯০৩ 
অর্থাৎ শতকরা ৪১৩ বাঙ্গলাইংরাজী ছুই জানে। 
৩৫৩১১ হিন্দুস্থানীজ্ঞলোকের মধ্যে ৩১৫০৪ অর্থাৎ শত- 
করা ৮৯ কেবল হিন্দুস্থানী জানে । কেবল ৩৮০৩ অর্থাৎ 
শতকরা ১১জন ইংরাজী জানে । লিখনপঠক্ষম ওডিয়া- 
দের মধ্যে কেবল শতকরা ২ জন ইংরাঁজীও জানে। নারীদের 


_ মধ্যে ২৮১৯ ইংরাজী ও বাঙ্গলা, ২৭৭ ইংরাজী ও হিন্দী, 


* ইংরাজী ও ওড়িয়া জানেন ৷ 


খাস কলিকাতায় লিখনপঠনক্ষমের অনুপাত । 

মোটসংখা নশিক্ষিত”* শতকরা 

বঙ্গভাষী ৪৩৪৯৮৪ ১৩৭৮০৩ ৩১৬ 

হিন্দীভাষী ৩১৮৬৩৪ ৩১৫৩১১ ১১১ 

ওড়িয়াভাষী ৩০৬৩ ৪৫১৩ ১৪৭ 

ইংরাজীভাষী ২৮৫২৮ ২৩১৯৫ ৮১৩ 

উৰ্ধ ভাষী ২৪৪২3 ৪৪৬২ ১৪১ 
হিন্দুদিগের মধ্যে কেন্‌ জাতির শতকরা কয়জন পুৰুষ 


ও স্ত্রী লেখাপড়া জানে, তাহা যথাক্ৰমে লিখিত হইতেছে । 
বৈদ্য, পুৰুষ ৭০ স্ত্রী ২৯.) কায়স্থ, ৬১২1, ২৬; ব্ৰাহ্মণ, 
৬০৬, | ১৯২; সদ্গোপ, ৫৯৩, ১১; গুঁড়ি, €২, 
৪:৭7 স্ুবর্ণবণিক, ৫৭'৯, ৮১১ গঞ্ধবণিক, ৫১, ৬'২; 
ছত্রী, ৪০৪, ৫১7 ক্ষত্রী, ৩৮, ৭'৩) তেলী, ৩৪, ৬৪ 
তাতি, ৩৩৬, ৬:৭; ময়রা, ৩৩৫, ৫'৭ ;' নাপিত, 
২৮'১, ৪৪; কৈবৰ্ত্ত, ২৭"১, ৪'৫; বৈষ্ণব, ২৬৯, 
৪'৫; গোয়ালা, ২২, ৪'৩। বিদ্যদের মোট সংখ্যা 
কম। তাহাদের অনেকে চিকিৎস। ব্যবসায় অনুসরণ বা 
শিক্ষা করিবার অন্ত কলিকাতায় বাস করেন। তাহারা 
কি স্ত্ৰী ক পুরুষ অন্ত সকল হিন্দুজাতি অপেক্ষা শতকরা 


অধিকজন লিখনপঠনক্ষম। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া ব্ৰাহ্মণ 


* “শিক্ষিত” অর্থে, নিরঙ্গর নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে । 


। তন্মধ্যে ৫৮ বাঙ্গালী এবং ২'১ হিন্ুস্থানী। + তন্মধ্যে ৪৭ 
বামালী, ১* ৫ হিনুস্থানী এবং ১-৮ ওড়িয়| ৷ 


প্রবাসী । 


২৩ 


দের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা খুব কম। তহদ্ি'কে 
বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণদিগকে ধরি তহা- 
দের মধ্যে শতকরা লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক 
বেশী হয়। এই কথ! কায়স্থদেরসন্বন্ধেও কিয়ূুংপব্লিণণে 
থাটে। বাঙ্গল! লেখাপড়াজানা লোক বৈদ্যদের' মধ্যে 
শতকরা ৬৯ জন, সদ্গোপদের মধ্যে ৫৯, কায়স্থদের চধ্যে 
৫৮, সুবর্ণবর্ণিকদের মধ্যে ৫০, এবং ব্রাহ্মণ ও গন্ধৰাণকদের 
প্রত্যেকের মধ্যে ৪৭। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিরক্ষর [নন্দ 
স্থানী ও ওড়িয়। অনেক থাকায় তাহাদের অঙ্ক এ « ম। 
ভিয় ভিন্ন বংশীয় মুসলমান পুরুষ স্ত্রী শতকরা কজন 
লেখাপড়া জানা, তাহাঁও জানা দূরকার | মোগষপ্ক্ৰং, + 


৪১৭, জী, ১২৯; সৈয়দ, ২৯:২, 1 ৭:৪8. পাঁলান, 
২০১, } ৫৮) শেখ, খু ১৫৫১ ২৬1 
ইংরাজীশিক্ষিতের তালিক1। 
হিন্দু 

জাতি মোট পূরুষ = “শিক্ষিত” শত্ততরা কত 
ব্ৰাহ্মণ ৫৫৬৭১ ১৭১৩২ ১১ 
কায়স্থ ৪২৭৭৯ ১৫৮৩৫ ‘2৭ 
স্ন্বৰ্ণৰণিক ১৩৮৯৭ ৩৭৩১ 8 
কৈবর্ত ২৪১২০ ১৯০৫ ৮ 
বৈদ্য ৪০২৮ ১৯০৪ এ 
তাতি ১১০৪৩ ১৮১৫ ৬ 
সদ্গোপ ৬২৬৮ ১৪১৪ ৩ 


এই তালিকাতেও অনুপাতে বৈদ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্ৰাক্মণ- 
দের মধ্যে অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়|৷ অনেক থাঢ়ায় 
তাহাদের মধ্যে শতকরা ইংরাজীশিক্ষিতের সংখ্য বম। 
ইংরাজরাজত্বে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেও যে শিল্যার 
বিস্তার হইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইন্টে পারে 
যে কলিকাতায় শতকরা ৮*৬ চামার, ৬৪ গোল, ২৬ 
হাড়ি, ২'৪ কেওরা, ৫'২ লালবেগী (মেথর), ৩'৩ মুচি এবং 
৩৪ তিয়র লেখাপড়া জানে। 


* ইহাদের মধ্যে ১৪"৫ বঙগভাঁষী, ১০ হিন্দুস্থানী ৷ 1 ১5৭ ‘হন্দু- 


স্থানী, ১২-৩ ৰাঙ্গালী । 7 ৭'৩ হিন্দুস্থানী, ১**৭ বাঙ্গালী । শা ৪'১ 
হিন্দুগ্থানী, ৯'২ বাঙ্গ।লী। ইহা! হইতে দেখা যাইতেছে, ক:লব [ভাঁ- 
প্রবাসী লেখাপড়া জান মুসলমানদেরু অধিকাংশ বঙ্গভাষী। 


রং 


ই দিত 
খৃষ্টানদের শতকরা ৪৮'৭ জন পুকষ ইংরাজী জানে; 
ব্ৰাহ্ম 8১৮, পার্সী,৬৮'৪ ৷ 

স্ীলোকদের মধ্যে দেশীখ্‌ষ্টান নারীগণ শতকরা 
৭১"৬ জন ইংরাজী জানেন ; গাৰ্সী, ৪.৫; ব্ৰাহ্ম, ৩৭'৮ ; 
ইহুদী, ২৬; বৈদ্য, ২'৭ ; কায়স্থ, ২৩); ব্ৰাহ্মণ, ১৫) 
স্বর্ণবণিক, ০'৭ ; শেখ, ০১) তীতি, ০'৪ ; কৈবর্ভ,০ "৩ 
সদ্গোঁপ, ০'৬। বাঙালীদের ম্যে গুৰ অপেক্ষা 


অধিক স্ত্রীলোক ইংরাজী জানে ! 
ভাঁষা। 
১৯০১ ১৮৯১ 
৮ শীশাাশীশ্াাটি শিট 
ভাষা মোট শতকরা মোট শতকরা 
বাঙ্গল| ৪৩৪৭৯৬ ৫১৭৩৩ ৩৭৫৫২৮ ৫৫১ 
হিন্দুস্থানী ৩৪৩০৫৯ ৩৭৬ ২৪৭৬৪৫ ৩৬৩ 
ওড়িয়া ৩০৬৩০ ৩'৬ ২৩৮৯৪৯ ৩৫ 
ইংরাজী ২৮৫২৬ ৩৪. ২৩২১৫ ৩৪ 


'এই তালিকাটি সহর কলিকাতার। দশবৎসরে সমগ্র 
লোকসংখ্যার তুলনায় বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানীই অধিক 
বাড়িয়াছে। ইহার কারণ ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধিহেতু বিস্তর 
হিন্মুস্থানী কুলিমজুর, চাকর, দরওয়ান এবং মাড়োয়ারী 
ব্যবসাদার বৎসর বৎসর কলিকাতায় আসিতেছে । 

কলিকাতাকে আধ-হিন্দুস্বানী সহর বলিলেও চলে। 

বড়বাজার, কলুটোলা, ওয়াঁটারলু স্টাট, কলিঙ্গা,' বামনবস্তী, 

ও হেষ্টিংস ওয়ার্ডে অৰ্দ্ধেকের উপর হিন্দুস্।নী। বৌবাজার, 

ফেনউইক বাজার, ওয়াট্‌গঞ্জ, কিল্লা ও বন্দরে অধিকাংশ 

লোক হিন্দুস্থানী । | 

কলিক্লাতায় ৫৭টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত | তন্মধ্যে 
৪১টি এশিয়ার, ১৬টি এশিয়ার বাহিরের । 
লোকের আমদানী । 


কলিকাতাবানীদের শতকরা ৩১'৯ জনের কলিকাতায় 


জন্ম, বাকী ৬৮'১ জনের জন্ম অন্তত্র । কলিকীতার চারি- 
পাশের গ্রামের লোকের! ক্রমশঃই কলিকাতায় আসিয়া 
বসবাস করিতেছে। কারণ, প্র সকল গ্রাম অপেক্ষা 
কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল। বেহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ ৷ 
হইতেই সৰ্বাপেক্ষা অধিক লোক কলিকাতায় আসিয়াছে। 
উত্তরপশ্চিম হইতে আসিয়াছে, ১০৬৪৩০ ; রাজপুতানা 


* হইতে ১৪৯৪৭) পঞ্জাব হইতে ৬৫৯৯ ; বোম্বাই প্রেসি- 
ডেন্সী, ২৮০৫; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দী, ১৯১৯ ৷ 


ব্যাধি। 


কলিকাতায় ৪৭৪ জন পাগল, ৩৩৫ জন বোবা-কালা, 
৬৯৬ জন অন্ধ ও ২৪২ জন কুম্ঠরোগীর বাস প্রায় অর্ধেক 
অন্ধলৌক মুসলমান। ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই। 
খৃষ্টানদের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত, বিশেষতঃ পাগল ও কুষ্ঠরোগীর ' 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহার একটি কারণ, অনেকে 
কুষ্ঠাদির লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্ৰ খৃষ্টান হয়। মোগলদের 
মধ্যে পাগল, অন্ধ ও বৌবা-কালার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা _ 
অধিক। পাঠানদের মধ্যেও খুব বেশী। ফিরিঙ্গীদের 
মধ্যে কুষ্ঠরোগীর সংখ্য| সর্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজ- 
পুকষ. ও রমণীদের মোট সংখ্যার হিসাবে তাহাদের 
মধ্যে পাগলের সংখ্যা বেশী। হিন্দুজাতিদের মধ্যে 
ক্যাওরা পাগল, বোবা-কালা ও অন্ধের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
বেশী ।* হিন্দুকুষ্ঠরোগী হাড়িদের মধ্যে সর্বাধিক । বিশেষ 
বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাহ্র্ভাবের 
কারণ নিৰ্ণয় সহজ নহে, কিন্তু অত্যাবন্তক। কেন না, 
কারণ নির্ণীত হইলে এঁ সকল জাতির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি 
সহজ সাধ্য হয়, এবং রোগগুলিরও কারণ নিরূপিত হইয়া 
যায়। 

ব্যবসা ও জীবিকা! । 


এই বিষরে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। 
এখন আমর! কয়েকটি কথামাত্র বলিব। বাহার! বিদ্ধা- 
সাধ্যবৃত্তি ও শিল্পীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা" 
নির্বাহ করেন ( the learned and artistic profes- 
91089 ), তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ২০৬ জন খৃষ্টান, _ 
৬৯৫১ জন হিন্দু এবং ১৫'৭ জন মুসলমান ; অর্থাৎ খৃষ্টান 
দের মোট সংখ্যা হিসাবে যত হওয়া উচিত তাহার প্রায় ৫ 
গুণ, হিন্দুদের যত হওয়া! উচিত তদপেক্ষা কিছু বেশী, এবং 
মুসলমানদের যত হওয়া উচিত, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক। 
সুতরাং দেখা হইতেছে, যে পখাপড়াঁজানা হিন্দুরা 
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অতিত্রিক্ত মাত্রায় ওকালহী, মাষ্টারী প্রভৃতি ব্যবসা অবল- 
স্বন করে, এইরূপ বে একটা! ধারণা আছে, তাহা তুল । 

কলিকাতায় বেশ্তাদের মধ্যে শতকরা ৮৮৯ জন হিন্দু, 
১০৩ মুসলমান, ০" জন খৃষ্টান এবং ০"৫ অন্তান্ত ধৰ্ম্ম 
সম্প্রদায়, হইতে আগত ৷ অথচ কলিকাতার সমগ্র অধি- 
বাসীর মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ৬৫ জন মাত্র। স্থতরাং 
হিন্দুসমাজ হইতে এত ধিক বেশ্যার উদ্ভব, হিন্দুহিতৈষী 
মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। মুসলমান ও খৃষ্টানেরা কলি- 
কাতার সমুদয় অধিবাসীর মধ্যে যথাক্রমে শতকর! ৩০ ও 
৪ অন । সুতরাং সংখার হিসাবে তাহাদের মধ্যে বেশ্যা 
কম। হিন্দুজাতির মধ্যে কৈবর্ত বেস্তা ২৩৮৬, স্বর্ণ 
_ বণিক ১৮৮৪, কায়স্থ ১৪২৯, ব্ৰাহ্মণ ১০৪৮, সদ্‌গোপ ৮৪১, 
= ভীতি ৮১৪ এবং গোয়াল ৬৮১ ভাহাদের মোট সংখ্যার 
হিসাবে কৈবর্ত ও স্থব্বণিকদের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশী ৷ 

উচ্চরাজপদের শতকরা ৪৪টি খৃষ্টানদের অধিকৃত, 
৪৮-৮ট হিন্দুদের ও ৫'৪টি মুসলমানদের ! খৃষ্টান, হিন্দু ও 
মুসলমান পুরুষদের মধে- লেখাপড়াজানা৷ যথাক্ৰমে শত- 
করা ৮২৩, ৩৫৫ ও ১৬৩ জন। কিন্তু কলিক্তাতার 
সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় খৃষ্টান শতকরা ৪, মুসল- 
- মান ৩০ ও হিন্দু ৬: জন। সুতরাং খৃষ্টানের| বড় অধিক 
মাত্রায় উচ্চপদগুণি একচেটিয়া করিয়াছেন ও মুসলমানেরা 
অত্যন্ত কম পাইয়াছেন। হিন্দুরাঁও সংখ্যামুসারে যথেষ্ট 
উচ্চপদ পান নাই । শিক্ষার নানাধিক্য একটা কারণ বটে, 
কিন্তু শ্বেতচৰ্ম্ম| ৃষ্টাননের ন্তায়পরতার অভাবও আর 
একটা কারণ। তাহারা প্রায় সমস্ত ভাল চাকরী হইতে 
দেশবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। 

জাতীয় ব্যবসায় । 

প্রচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মভেদে জাতিভেদের 
সৃষ্টি হইয়াছিল । এখন কিন্তু জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে কর্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কলিকাতার সেল্সস্‌ হইতে তাহার 
বেশ ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। উহা হইতে দানা যায়, ‘যে 
উচ্চজাতির হিন্দুরা খূব বেশী পরিমাণে তাহাদের জাতীয় 
বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে ; কিন্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তত 
পরিমাণে পূর্বপুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করে নাই] করেক- 
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জন ধোবা রাজকার্ধ্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকিলেং ‘!বং 
এক-চতুৰ্থাংশ ধোবা জাতীয় ব্যবসা না করিলে ও; তধি- 
কাংশ ধোবা এখনও কাপড় কাচে। কাঁচারছিগের হুই- 
পঞ্চমাংশ পান্ধী বহে। বাঙ্গালী মুচিরা এখনও বুট ও 
জুতা তৈয়ার করে, কিন্তু বেহারী চামারেরা অন্তান্ত ব্যাস 
অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে | কুস্তকারদে শুতি 
অন্ন লোকেই হাড়ি গড়ে । কৈবর্ত, তাতি ও তীর 
খুব অধিক পরিমাণে কুলক্রমাগত বৃত্তি ত্যাগ কলিয়া ছ। 
স্থবর্ণবণিতকরা অনেকেই তেজারতী করিতেছে । করস্থ- 
দের অধিকাংশ লেখনী ছাডিয়া বাবসা ও ভৃতোর কৰো 
নিযুক্ত হইয়াছে। বৈদ্যদের অধিকাংশ চিকিৎসা-বুত্তি 
ছাড়িয়| দিয়াছে | * প্রতি আটজনের মধ্যে কেবল এক- 
জন ব্রাহ্মণের উপজীবিকা কৌলিক বৃত্তি। 

কোন্‌ জাতির মোট উপার্জ্জক লোকদের মধ্য এত- 
কর! কয়জন কৌলিক ব্যবসা বা বুত্তির অনুমূরণ “রে, 
তাহা লিখিত হইতেছে ৷ ধোবা ৮৪২, হাঁড়ি ৬৯৩, ডাম 
৬৮৪, লালবেগী (হিন্দু) ৬৭৯, তিয়র ৬৪ ১, নৈত 
(জেলে ) ৬০৩, হালুগ্লই ৫৯'২। কলিকাতা সহরে, 
ব্ৰাহ্মণ ১৩, কায়স্থ ৩০৪, কৈবর্ত (চাষী) ২৭, পাতি 
৬'২, তেলী ১০, ইত্যাদ্ি। সেন্সসের ইংরাজ হর্মধ্যক্ষ 
লিখিয়াছেন, ম্যাঞ্চে্টরের প্রভাবে তীতিদের এই ' দশা 
হইয়াছে । সহরতলীতে ব্ৰাহ্মণ ২৮, কায়ন্থ ২৯৯, গেয়ালা 
২৬"৪, কৈবর্ত ৭'২, চামার ৯৭, নাপিত ৪২ ৯, বাহার 
৩৯৩, ছত্রী ২৮৮, সুবর্ণবণিক ১৫৮, মুচী ৩০৪, স্থত্ৰ-_ 
ধর ৪৯'০, গন্ধবণিক ৩৭'৭, স্বৰ্ণকার ৪৯'৬। 

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে । তাহা পরে 
লিখিবাঁর চেষ্টা করিব। 


মাধবদাস বাবাজী । 


মাধবদাস বাবাজী খ্রীষ্টানদের ধৰ্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে এক 
স্থানে লিখিয়যছেন-_ 


£ পা * * Ifounditso,charming 6252] took 
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* মাধবদাস বাবাজীর জনৈক শিষ্য স্থানীয হাইকোর্টের উকীল 
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yWould' shrink and here and there seeming incon- 
sistencies which were objectionable." ৰ 


তিনি তাহার ‘The Unitarian” নামক পুস্তকে 
বাইবেলের অনেক অসঙ্গত মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় তিনি 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মকে উচ্চ স্থান দিতেন কিন্তু বাইবেলকে অন্রাস্ত 
বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ধিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় এবং 
৬রামকৃষ্জ পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট 
ভক্তি শ্রন্।! করিতেন। আমরা বাবাজীর পাঠ্য পু'থিগুলির 
মধ্যে পরমহংস মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্রীকার ফোটোগ্রাফ 
অতি যত্বের সহিত কাগজ ও কাপড়ের মোডকের ভিতর 
রক্ষিত দেখিলাম। , 

সাধারণের কেমন একটা ধারণা আছে যে চিরপ্রচলিত 
যে কোন প্রথা বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই “নাস্তিক” পদ- 
বাচ্য হইতে হয়। এমন কি পঞ্জিকানির্দিষ্ট কোন 
আচারের অনুষ্ঠান না করিলেও লোকে বলে অমুক নাস্তিক 
হইয়া গিয়াছে । ইহা অবশ্য প্রয়োগদুষ্টতা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। কিন্ত ধাহারা এই শব্দটির এইরূপ অপপ্ৰয়োগ 
করেন, তাঁহারা ভগবন্তক্ত মাধবদাঁস বাঁবাজীকে কি অভি- 
ধানে অভিহিত করিবেন জানি না। অবতারবাঁদ, 
জাতিভেদ, উচ্ছিষ্ট-ভোজন, আন্তর্জাতিক বিবাহ ; তন্ত্ৰমত 


মাহুলি কবজের উপকারিতা, স্ত্রীশিক্ষা, পাশ্চাত্যশিক্ষা 


প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রচলিত প্রথা ও প্রাচীন বিশ্বাস 
হইতে তাহার মত স্বতন্ত্ৰ ছিল, তাহা অনেকেরই অবিদিত। 
এৱন্ত কয়েকটা দৃষ্টাত্তমাত্র আমরা এন্কলে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষই অবতার হইতে 
পারে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিতর আধ্যাত্মিক অগ্নি আছে। 
এই অগ্নিতে ফু দিতে দিতে (তাহার ভাষায় “ধেকতে 
ধোঁকতে জল উঠত! হায়” ) যখন জ্বলিয়া উঠে, তখনই 
মানুষ অবতার হয়। একবার শিউমঙ্গল নামে জনৈক 
ব্যক্তি বাবাজীকে বলে, “যোগিন্‌ বাবু ভি অচ্ছে হ্যায়, 
আপনে হাতসে পাকা’খাতে হ্যায় ;” * বাবাজী তদুত্তরে 
বলিলেন, “হা পাঁপকে ভোগ হ্যায়। হাষীরে সমবমে 
জুঠ (উচ্ছিষ্ট) খানা কুছ দোষ নহিহায়। কায়েত কি 


্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায বিএ বি, এল; এল্‌, এল বি! 


' প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ ৷ 


রোটী খানেসে কোই হ্রজ নহি হাঁয়। রিষবৎ (উৎকোচ) 
কা থানা জুঠ খানে সে বুরা (খারাপ) হ্যায়। * * * 
যো ঝুঁট কতা হ্যায়, ওহি জুঠ খাতাহ্যায়। হারামকা 
খান! জুঠ খানা হ্যায়। হমে ছুসরেকে জুটি খানে মে 
কিসি তরহ কি উজর নহি হ্যায়। কাল 1 হরিমোহনক! 
লড়কা নিবুয়া খাঁতে খাতে উসকে ঝিড়কা তো এক 
বিয়া আকর মিঠাইকে থলিমে গিরি--ওহ মিঠাই খাই 
গই ৷ কোই দরোগ নাহি হুয়া। হম উসকো জুঠা নহি 
সমঝা। * = + ঝুঁটি বোলনা, বিষবৎ খানা, হারাম 
কা খানা, হম্‌ ইস্‌কে| জুঠ খানা সমজতে হ্যায় ।1* ১৮৯৩ 
সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এই সকল কথেপোকথন হয়। 
আবার একবার (১৮৯০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ) 
গিরিধারী লাল নামক একব্যক্তির কন্যার জর ভাল 
হইবে বলিয়া বাবাজীর নিকট হইতে কবজ লিখিয়া লইতে 
তাহার পুত্রকে পাঠায় । তাহার ধারণা বাবাজী কবজ 
লিখিয়া দিলে উহা গলায় বা হস্তে বাধিয়া রাখিলে জর 
ভাল হইবে। বালক আসিয়া বলিল “বাপ্‌নে কহা হায় 
কোই তাবিজ লিখ দেঁয়।” বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলি- 
লেন প্তাবিজ্ কেয়া হোগা, তাঁবিজসে কেয়া হোতা হায়, 
যাও, আজ নহি আওয়েগা।” তাহার পর আর মেয়েটির 
জর আইসে নাই । বাবাজী শিষ্যের সহিত বড়ই মধুর 
ব্যবহার করিতেন। বিনয় ভাব তাহাতে অতি প্রবল 
ছিল। তিনি কাহাঁকেও আপনার অপেক্ষা হীন মনে 
করিতেন না। এমনকি শিষ্যকেও নহে। শিষ্যগণ 
তাহার পদধূলি লইতে পারিতেন ন|। কাণে মন্ত্রদিয়া 
শিষ্যকরণ তাহার প্রথাই ছিল না। তিনি ধীহাকে 
শিষ্য করিতেন বহুদিন তাহাকে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক 
শিক্ষা দিয়া কোন এক সময়ে তাহাকে আলিঙ্গন বা তাঁহার 
অঙ্ম্পর্শ করিতেন। মন্ত্র শিষ্য গুনাবায় তাঁহার ছুইতিন 
জন মাত্র ছিলেন। ছুই একখানি দিনলিপিতে লিখিত 
আছ তিনি কখন স্ত্রীলোককে শিষ্যা করেন নাই! যে 
দুইএকজম বঙ্গমহিলা তাঁহার শিষ্যা হইতে পারিয়াছিলেন 


বাবাজী শেষ জীবনে তাহাদের স্বপ্নে মন্ত্ৰদান করিয়াছিলেন 


1 প্রযুক্ত হরিষোহন রায় বিএ, ইনি স্থানীয় আদালতের উকীল 
এবং মাধব্ঘটুস বাবাজীর একজন শিষ্য ।* 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


এবং পীড়িত নরনারী প্রায়ই তাহার শরণাপন্ন হইত এবং 
তাহার এসাদে শান্তি লাভ করিত। এঠনও শুনা যায় 
যে তাহার একটি আশ্বাসহাণীই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল। বর্তমানে অনেকেই এখন একথায় সাক্ষ্য দান 
করেন। শত শত লন্ষ্যত্রষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদে 
জীবনের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত 'হইয়াঁছে। বাঙ্গালী ও হিন্দু 
স্থানীর মধ্যে অনেকে কপর্দকশূন্ত অবস্থায় সংসারে প্রবেশ 
করিয়া বাবাজীর সংশ্রবে থাকিয়া উত্তরকাঁলে দশের মধ্যে 
এক জন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এমন কোন। কোন 
লঙ্ধপ্ৰতিষ্ঠ ব্যক্তি আজিও বর্তমান থাকিয়া ইহার সাক্ষ্য 
“বান করিজেছেন। ইঁহাস এই শ্রেণীর ভক্ত ও শিষ্যগণের 
কেহ কেহ বাবাজীর নিকট ইংরাজী ভাষা অঙ্কবিদ্ধা 
প্রভৃতিও শিক্ষা লাভ বরিয়াছেন। তাহার সময়ে এ 
প্রদেশে হিন্দি, উর্দু পাক ও ইংরাজীতে যে কয়েকখানি 
ভাল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, বাঁবাজীর পবিত্র প্রভাবই 
তাহার অনেকগুলির প্রকাশের মূল। 

তিনি [25 Uritarian” নামক পুস্তকের ভূমি- 


কায় যে সকল মত প্রবাঁশ করিয়াছেন তাহাতে তাহার ' 


উদ্দার ধৰ্ম্মমতের যথেষ্ট এমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টানদিগের 
/ ধর্মপুস্তকের অসঙ্গত স্থল সকলের কঠোর সমালোচনা 
করিলেও যে যে স্থানে তীহার অসাম্প্ৰদাত্মিক একেশ্বরবাদ 
মতের সহিত এক্য দেখিয়াছেন, সেই সেই অংশ উদ্ধত 
করিয়া উক্ত পুস্তকগত করিয়াছেন। তত্সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন--- 


এ পি! ‘Those pars that had 255৫ with great 
avidity and delight a1d which I fcund heart-stir- 
ring, may be accefta.le to the Unitarians, as help- 
ing them in their spizitual career and meditation 
of (০০, * #” 


'মুসলমান ধৰ্ম্মকে তিনি হিন্দু ও খৃষ্ঠদৰ্ম্ম হইতে স্বতন্ত্ৰ 
মনে করিতেন ন| । তাঁহার মতে “৫2 Koran itself 
is for the most patt extracted f-om the Vedas 
and the Holy Bible. * * ” উহ মূলে এক হই- 
লেও তুচ্ছ বিষয় লইয়া উহার মতদ্বৈধ। 


“In every resgect the Mahomedan religion is 
3981 the reverse of the Hindus in trifling points 
only, though they perform simi-ar ceremonies, 


প্রবাসী । ৰ ১২৪ 
এরূপ শুন! যায়। তবে জআতিধৰ্ম্মবৰ্ণনিৰ্ম্মিশেষে বিপন্ন ' 


when the Mahomedans go in pilgrimage tn tie 
sacred city of Mucca * * as the Hindus are wot 
and enjoined to do, in pilgrimage.” 


বাবাজী মুসলমানের কল্মা “লা ইলাহ! ইছিল্লাব 
সত্যতা নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। মানবধর্ত্ সম্বন্ধ 
তিনি বলেন-_ ৰ 


এর + Nothing was createdinvain * * main 
is a contigent being anda necessary ageat + * 
he is sent with certain missions. When t1e3e : re 
carried out, he also ceases to be the inhabitant yf 655 
transitory abode. So far seems to be the fa st, while 
the othe? doctrines, dogmas» and teachings ৪15৪ 212 
gious controversies and human arrangeinents to 
maintain peace, to serve as incentives fir do ng 
right or to deter the people from doing wrong ৮ >?’ 


তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্ম মত এবং গৌড়ামি সম্বন্ধে বহিয়া 
ছেন-- 

5৫ ফা # 25৮5৫ ina different light ther ৪১০1. to 
be different. Bigotry seems to be the banc hers, * +” 
‘‘Should a man be endowed with or acquizea -er- 
fect knowledge of Sanskrit, Arabic and FEeb-ew 
and if he be not a bigot, he will find that nz reli- 


gion takes after the other and ( every 0219 ) ৫৮1.400 
from the same source " 


তাহার প্রশান্ত মুর্তি, উদার প্রেমিক হৃদয়, অবাছাদা- 
ফিক মত, মধুর বচন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অত্রান্থবাগ 
সকলকে বিমোহিত ও মন্ত্ৰমুগ্ধ করিয়া ফেলিত ৷ এদ্শৌয় 
হিন্দু মুসলমান ধনী ও দরিদ্র শত শত নরনারী: ত হার 
আশীর্বাদদ-ভিখারী ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক খক্তি ও 
বিমল চরিত্রের আকর্ষণে বহু খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মাবলধীও তাহ-রা ।রণ- 
প্রান্তে আসিয়া শিস্যত্ব গ্রহণ করেন; এমন কি কেহ কেহ 
হিন্দু প্রথান্গসারে তাহার নিকট যোগ শিক্ষাও করয়া- 
ছিলেন। বাঁবাজীর খ্ৰীষ্টোপাসক শিশ্যবর্গের মধ্যে এন্জন 
জেমস সাহেব রোমান ক্যাথলিক ধৰ্ম্মমন্দিরে উপা-নায় 
যোগ দিতেন, আবার বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহার 
নিকট ধৰ্ম্বোপদেশ গ্রহণ করিতেন । এই জেম” সহেব 
হিন্দুভক্তের মত তুলসীদাসী রামায়ণ নিয়মিত পা বরিয়া 
বাবাজীকে শুনাইতেন। বাবাজী মধ্যে মধ্যে ছুকহ শ্বোক- 
গুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। জ্বল ওণ্টনি 
মার্টিনেলির পুত্র জন জেমস স্যামুএল মার্টিনেলিও বাবা- 
জীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিম্বাছিলেন। এলাহাবাদ হাই- 
কোর্টের উকীল মিঃ সিমিয়নের পিতা বাবাজীর একজন 


2৮ 


ভক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই তাহার আশ্রমে গমন করিতেন। 


মিষ্টার রামসিং নামে একজন দেশীয় খ্ৰীষ্টান এখানে শিক্ষণ _ 


কতা করিতেন। প্রায় ৭৮ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু 
হইয়াছে। তিনিও-বাবাজীর নিকট ধৰ্ম্মোপদেশ গ্রহণ 
করিষ্তেন এবং তাঁহার একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন ৷ 
তাঁহার মুসলমান ভক্তের সংখ্যাও বড় অন্ন নহে। এলাহা- 
বাদ হাইকোর্টের স্বনামখ্য।ত ব্যারিষ্টার মহম্মদ আবদুল 
মজীদ মধ্যে মধ্যে বাবাজজীকে দর্শন করিয়া যাইতেন। 
স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু হবিবুক্লা সার পুত্র ফজল 
মিয়| তাহার একজন প্রিয় শিষ্য ৷ ইনি বাবাজীর অলৌ- 
কিক কীর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদিগকে জানাইয়া- 
ছেন। ৰু 

গুৰু নানকের জীবনচরিতপাঠকগণ অবগত আছেন, 
, সেই মহাত্মা হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয় 
কতদূর অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার লীলাঁবসানে 
উভয়জাতির মধ্যে তাহার পূতদেহের অধিকারম্বত্ব লইয়| 
কিরূপ বিতওা হইয়াছিল, তাহাও তাহাদের অবিদিত 
নাই। কিন্তু সে আজ শত শত বৎসরের কথা ৷ এই 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অমরধামের যাত্ৰী বঙ্গের এক 
দরিদ্র সন্তানকে সুদূর প্রবাসের হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান 
কি ভাবে বিদায় দান করিয়াছেন, তাহা জানিবার বিষয় | 
বাবাজীর পরলোক প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বে তাহার জনৈক 
শিষ্যকে বলেন, “আর বেশী দিন শরীর থাকিবে না * * 
যদি রাত্রে হয় তবে কিছুই করিবে না চুপে 
চুপে এই চারপাই ( খটা ) সহিত গঙ্গায় ভাসাইয়| দিবে, 
আর ষদি দিনে হয় তবে যেমন প্রথা আছে করিবে কিন্তু 
কাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া বাহুল্য করিও না। আমার 
নিকট দশ টাকা আছে, তাহাতেই হইবে + * * 
বাসি হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। দেরী হইলে 
কোন্‌ ক্ষতি নাই * * * নুতন কাপড়েরও 
দরকার নাই * * * 1 তাঁহার দেহ গঙ্গায় 
দেওয়া হয়, বাবাজীর পূৰ্ব্ব হইতেই এই* ইচ্ছা ছিল। 
তাঁহার মুসলমান ভক্তগণ্জের কিন্ত ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। 
তাহার! তাহাকে সুফী বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহাদেরই 
একজন মনে করিয়! গৌরব অনুভব করিতেন । তাঁহারা 


ক ক 


‘ [৩য় ভাগ। 
বাৰাজীর দেহ কারবালার-মাধিক্ষেত্রে মহাসমারোহের 
সহিত সমাধিস্থ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়া - 


ছিলেন। এলাহাবাদের জনৈক ক্ষমতাশালী মুসলমান 
জমিদার প্রায়ই বাবাজীকে বলিতেন “আপকা মুৰ্দ্দ৷ খারাব 


যায়েগা” অর্থাৎ যেমন প্রবাদ আছে “ভাগের মা গঙ্গা পায় “5 


না” সেইরূপ আপনার দেহাপ্ডতে শব'লইয়া একদিকে হিন্দু- 
গণ অন্তদিকে আমরা কাড়াকাড়ি করিব।” বাবাজী 


' হাসিতে হাসিতে বলিতেন, “মুৰ্দ্দা বদন্ত জিন্দা * ** 


অর্থাৎ আমি ত চলিয়| যাইব, শব জীবিতের হস্তে থাকিবে, 
তাহারা যাহা করিবার করিবে) ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ 
হইবে । তাহাই হইল! ভগবানের ইচ্ছার সহিত বাঁবাজীর 
ইচ্ছা মিলিত হইল। ১৯০০ অৰোর ৩*শে জুন শনিবার 
দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মহাত্মা মাধবদাস বাবাজ্দী ইহধাম 
ত্যাগ করিলেন। প্রথমেই তাহার হিন্দুশিষ্যগণের নিকট 
সংবাদ পৌছিল। তাহারা পূর্বাদেশমত বাবাজ্ীর দেহ 
গঙ্গাভিমুখে লইয়া চলিলেন ; অর্ধপথে তাহার মুসলমান 
ও খৃষ্টান শিষ্যগণ উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া যোগ দিলেন'। 
জেমস ও এলিক সাহেব অপরাপর শিষ্য ও ভক্তগণ সহ 
শববহন কবিলেন। তখন আর সমাধির প্রশ্ন তুলিবার 
সময় রহিল না। সকলেই একমত হইয়া! অশ্রপুর্ণ লোচনে 
এবং বিষ মনে পুজ্যপাদ গুরুর পবিত্রদেহ জাহবীজলে "< 
বিসৰ্জ্জন করিয়া আসিলেন । | 
আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধির সম্বন্ধে আর অধিক আলো- 
চনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি করিব নী। তিনি যে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ইতিপূর্বে তাহার যথেষ্ট আভাস 
দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তত্সম্বন্ধে একটি দৃষ্টাস্ত মাত্র 
দিয়াই ক্ষান্ত হইব। “মাধববিলাস” নামে হিন্দী ভাষায় 
একখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আছে। বাঘেলখঙঞ্ডের রাজ- 
ধানী রিবা! নিবাসী শ্রীত্রক্ষভট্ট ব্রজেশ প্রসাদ কবি ১৮৯৫ 
সালে এ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠা ++ 
বান্বাজীর অলৌকিক কীণ্ডি বর্ণনে এবং তাহার স্ততিগানে- 
পূৰ্ণ শ্রস্থশেষে লিখিত আছে “ইতি গ্ৰীকৃষ্ণচন্দকুপা- 
পাত্রাধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গকুল-কুমুদ-কলানিধি শ্রীমহারাজ 
শীস মুকুটমণি শ্রীমাধবদাসজী আনন্দ কন্দ অমন্দ সকল 
কলিমলশমন চরিতবিমল বিচিত্ৰ, বিনোদকর শ্রীত্রজেশ 


ঙ্্ট সংখ্যা । ] 


- প্রথমাংশে একস্থানে কবি লিখিয়াছেন 


“ত্ৰিভুবন মে ত্ৰৈতাপহর তীরথরাজ প্রসিদ্ধ। 
প্রগটে মাধবদাস তহু মুকুট মুনিন কে সিদ্ধ ॥** 


” বিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার দিনে একজন বাঙ্গালী 


হিন্দুমাত্ৰেরই মহাতীর্ঘক্ষেত্রে এদেশীয় জনসাধারণ এবং 
ভিম্নদেশীয় শিক্ষিত সমাজে কিবূপ পূজা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, “মাধববিলাস” গ্রস্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
বঙ্গের কত অমূল্য রত্ব যে এইরূপে আমাদের চক্ষুৰ অগো- 
চরে কোন নিভৃত স্থানে বিরাজ করেন, আমর! তাহার 
সংবাদ রাখি না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহাদের গৌরব- 
ময় জীবনের একটি কথা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। 
এই “গোৌরাঙ্গকুলকুমুদ’” মাধবদাঁস বাবাঁজীকেই আমাদের 
মধ্যে অনেকে এখনও হিন্দুস্থানী বলিয়াই জানেন। 
“মাধে| মহারাজ”, নামেই তিনি অধিক পরিচিত । তিনি 
অধিকাংশ ভাগ হিন্দীভাষাতেই কথোপকথন করিতেন । 
পারস্ত ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। 
বাঙ্গালীদিগের সহিতও অনেক সময় তিনি হিন্দীভাষাতেই 


কথোপকথন করিতেন । এই কারণেও অনেকে তাহাকে 
হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে করিতেন ৷ 


শ্রীজ্ঞানেন্রমোহন দাস ৷ 


রেডিয়ম্‌। 
[ লেখক অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌, এ, ] 
খ্ৰীঃ ১৮৯৫ অৰ্থে এক অশ্ৰুতপূৰ্ব সংবাদ বৈজ্ঞানিক 
মওলীকে ব্যস্ত এবং জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়াছিল। 
সংবাদ এই যে, রণ্টেন সাহেব কাষ্ঠাদি অনচ্ছ পদ্াৰ্থেব 
ব্যবধান তুচ্ছ করিরা ফটোগ্ৰাফ করিতে পারিয়াছেন ! 
তিনি এমন শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন যে, তাহার নিকট 
কাষ্ঠাদি স্বচ্ছ । এমন শক্তি যে, তাহার রশ্মিতে অস্থি 
ত্বক মাংসাবৃত হইলেও দৃষ্ট হয়, ধাতুমুদ্রা কাষ্টময় পেকে 
লুন্ধায়িত থাকিলেও দৃষ্ট হয়। চিকিৎসক এ বশ্মি সাহাষ্যে 
রোগ নির্ণয়ে, শুক্ষগ্রাহক বিদেশীর পেটকস্থিত নিষিদ্ধ দ্রব্য 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অনতিবিলম্বে এই অদ্ভুত সংবাদ 

জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল । 


প্রবাসী । 
কবি বিরচিত মাধববিলাস নাম গ্রন্থ সমাপ্তম ৷” গ্রন্থের 
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কিন্তু এতদপেক্ষাও বিস্ময়কর সংবাদ পাওষ| গিন্নাহে ৷ 
এই সংবাদে বৈজ্ঞানিকের মস্তি যত বিলোড়িত _ই- 
তেছে, সাধারণ লোকের তত হয় নাই ।. কারণ বাধ রণ 
লোক জীবন যাঁপনের- উপায়ের কথাই ভাবে, শ্ররু'তর 
হস্ত চিন্তা করিবার তাহার অবসর নাই । রণ্টেলের -শ্মি 
বৈজ্ঞানিকের নিকট তত নূতন ছিল না। শ্রীই ১০৬৯ 
অৰে হিটফ এবং তদনস্তর কুক্‌স সাহেব রণ্টেন শক্তর 
অনুকপ রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিলেন । লেনার্ড রাটেন- 
রশ্মি প্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । রণ্টেনরশি দ্বাবি- 
ক্ষারেব কিছু পরে ল| বে! হুর্য্যকিরণে সত্বশ শক্তি লাবি- 
সকার করিয়াছিলেন। বেকেরেল ও অন্তেরা হুছেনি ম ও 
খোরিরম নামক খ্াতুদ্ধম হইতে তেজ নিতি ₹ইতে 
দেখাইরাছেন। প্রত্যেক 'মবিষফারই বিশ্বয়ঞ্জলক বটে, 
কিন্ত ফরাসী অধ্যাপক ক্যারি (Prof P. Cure) ও 
তাহার সহধৰ্ম্মিনী কর্তৃক নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম নাচক ধাতুর 
তেজ বিকিরণ ক্ষমতা আরও বিস্ময়-জনক। এ সম্বতে যাহা 
শুনা যাইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিববণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । 

বেডিয়মের তিনটি প্রধান ধর্মের উল্লেখ কর বাই- 
তেছে। (১) উহ| হইতে অবিরত তাপ ‘উ-পঃ হয়। 
বায়ুকে ঘনীভূত করিয়। জলের স্যার দ্রব্ভাবাপত্স করিতে 
পারা যায়। অবশ্ঠ দ্রব বায়ু অত্যজ্ত শীতল । কেই ত্রব 
বায়ুতে একখও রেড়িধম নিক্ষিপ্ত হইলে দ্র আধু নিরন্তর 
ফুটিতে থাকে । অন্ত কোন ধাতু নিক্ষিপ্ত হই ল দ্রব 
বায়ু কিরৎকাল ফুটিয়া আর ফুটে না। কারণ তল্ন সেই 
ধাতুখণ্ড দ্রব বায়ুর তুল্য শীতল হইয়া পড় । অতএব 
দেখা যাইতেছে, রেডিষমে স্বতঃ তাঁপ উৎশয় হা, এবং 
তাপ উৎপাদনের বিরামও হয় না । এই বর্ম্মই সর্ধা- 
পেক্ষা আশ্চধ্যজনক | কারণ এখানে মনে হা যেন, 
কোন শক্তি স্বতঃ উৎপন্ন হইত পারে । এবপ ব্যাপার 
একেবারে অজ্ঞাত ছিল। (২) বেডিয়মেব জপব ধৰ্ম্ম এই 
যে, উহার ওতজ অনচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া কণ্োগ্রাফীর 
কাচে ক্ৰিয়া উৎপাদন করিতেষ্পারে ৷ এই ধৰ্ম্ম বেডিয়মেই 
নূতন নহে । (৩) রেডিয়ম গ্রস্ফুরক (Phosp 10 escent) 
পদার্থকে জ্যোতিম্মান্‌ করিতে পারে । ইহও নূতন নহে। 
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দ্রব বায়ুর তুল্য শীতল হইলেও রেডিয়মের উক্ত গুণ সকল 
দৃশ্য হয়। সুধু রেডিয়ম ধাতুর এ সকল গুণ আছে, এমন 
নহে। উহার লবণ সকলেরও এ প্রকার গুণ আছে। 
এক পাত্রে রেডিয়ম ক্লোর£ইডের জল এবং অন্য এক 
পাত্রেশজিস্ক সল্ফাইড রাখিয়া এ ছুই পাত্ৰ নল দ্বারা যোগ 
করিব মাত্র জিঙ্ক সল্ফাইড জ্যোতিমান্‌ হইয়া উঠে। 
অল্পদিন হইল ক্ুক্স সাহেব শেষোক্ত ধৰ্ম্ম সহজে 
প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত এক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । 
তিনি তাহার নাম স্পিন্থারিফ্ষোপ (spinthar{scope) 
রাখিয়াছেন। বাঙ্গলায় উহাকে বিশ্ষুণিঙ্গদৰ্শন বলা 
যাইতে পারে। এক পিতলের নলের এক প্রান্তে জিঙ্কসল্‌- 
ফাইভ (91519) যুক্ত আধার আছে ।* তাহার অল্প দূরে 
এবং নলের ভিতরে রেডিয়ম নাইট্রেটের এক কণিকা 
‘ স্থাপিত হইয়াছে । নলের অন্য প্রান্তে এক দৃষ্টি কাচ 
আছে। তদ্বার| ভিতরে আঁধারে বিস্ফুলিঙ্গ সকল অক্লেশে 
অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় । ক্ৰুক্‌স সাহেব এক গ্রেণের পঞ্চ- 
মাংশ রেভিয়ম হইতে পূর্ণিমার জ্যোতন্বার তুল্য আলোক 
পাইয়াছেন, এবং তত্সাহায্যে রাত্রিকালে ঘড়ী দেখা বা 
বই পড়া চলে। এই গুণের জন্য ,সাধারণের মধ্যে 
রেডিয়মের আদর হইতেছে।* কৃযুরি সাহেব বেডিয়মের 
তেজের অন্যান্ত গুণও বর্ণনা করিয়াছেন। উহার তেজ 


দ্বারা আমাদের দেহে ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে; এমন’ 


কি, তদ্থার! পক্ষাঘাত জন্মিতে পাঁরে। সম্প্রতি শুনি- 
তেছি, উক্ত তেজ দ্বারা মারাত্মক “ক্যান্সার, রোগের 
শাস্তি হইয়াছে । 

দুঃখের বিষয়, রেডিয়ম অত্যন্ত দুর্লভ | এপর্ম্যস্ত উহা 
একটি মাত্র খনিজ ( pitch blende ) হইতে বহু কষ্টে 
বহুব্যয়ে অত্যন্প পাওয়া যাইতেছে । সুতরাং উহার মুল্য 
অত্যধিক । এত যে, এক গ্রেণের' মূল্য ৪০০1৫০০ টাকা ৷ 


* কলিকাতাব শ্মিথষ্টানিষ্ীট কোম্পানী বিক্ষ.লিঙ্গদর্শন যন্ত্ৰ 


এদেশে শীস্ত আনখনের ‘চষ্টায় আছেন । মূল্য ১ ও ৩ নম্বরেব ১০।* 
টাকা, এবং ২ লন্বরের ২৯ টাক! স্থিব কবিধাছেন | বিলাঁতে 
ওয়াটসন ও সন্স ২১ শিলিঙ্কে উক্ত ২ নম্বরের যন্ত্ৰেৰ বিজ্ঞাপন দিতে- 
ছেন! ১ নশ্বরক অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয। ওয়াটসন ও 
সন্স উতাৰ মুলা ১%৷* শিলিঙ্গ কবিয়া”ছন | বেক ও এ মল্ো 
বিজ্ঞাপন দিতেছেন। শ্ৰিখষ্টানিষ্টীট কোম্পানীব ৩ নম্বরে অণুবীক্ষণ 
যন আবশ্যক হয় না। 


প্রবাসী | 


[ প্র ডাগ। 


রেডি সুলভ হইলে তদ্বারা ক কত কাজ সহজে সম্পাদিত 
হইত, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার! যায়। অল্প আলোর 
নিমিত্ত আমর! কত তৈল, গ্যাস বা তড়িৎ ব্যয় করিতেছি! 
তাপের নিমিত্ত কত কাঠ কয়লা গ্যাস পোড়াইতেছি ! 

যে সংবাদ শুনিতে সাধারণ লোকের আগ্রহ হইতে 
পারে, তাহা ছাড়িয়া রেডিয়মের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে দুই 
এক কথা বলা যাইতেছে। অধ্যাপক রুদার্ফোর্ড বুরেনিয়ম 
থোরিয়ম, ও ব্রেডিয়ম--এই তিন তেজ-বিকিরক (:৪81০- 
active) পদাৰ্থ সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। যাহা 
বিকীর্ণ ৰ! নির্গত হয়, তাহাকে নিগম ( emanation ) 
বলা ষাউক। রুদার্ফোর্ড বলেন, & তিন পদার্থ হইতে 
ত্ৰিবিধ নির্গম নিরস্তর বহির্গত্‌ হইয়া থাকে । (১) স্থক্ষম 
জড়কণিকা ৷ এই সকল কণিকা প্রতড়িত্বান্‌ (positively 
electrified )| ইহারা গ্যাসকে তড়িৎপরিচালক করে; 
ইহারা সহজে শোষিত হয়; ইহারা প্রভূত শক্তিসম্পন্ন । 
(২) অপর তড়িৎ-রশ্মি (০৭t॥০৭e 1275) । এই সকল 
রশ্মি বেগে ধাবিত হয়; এজন্য ইহাঁরা অন্তান্ত পদাৰ্থ ভেদ 
করিয়! বহির্গত হইতে পারে। (৩) রণ্টেন রশ্মি । ইহা 
এক্ষণে অনেকেরই পরিচিত। এই ত্ৰিবিধ নির্গম ব্যতীত 
থোরিয়ম অক্সাইড হইতে আর এক প্রকার নির্গম পাওয়া 
গিয়াছে। ক্লদাব্‌ফোৰ্ড উহাকে এক প্রকার গ্যাস বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন। কারণ উহ! বায়ুল্দোতে চালিত হয়, 
দ্রব বায়ুর শৈত্যে ঘনীভূত হয়। উহা হইতে এক প্রকার 
রশ্মি বহির্গত হয়, এবং তন্বার| নিকটস্থ বস্তু জ্যোতিশ্মান্‌ 
হইয়া উঠে। কিন্তু উহার রশ্ি-বিকিরণ ক্ষমতা ক্রমশঃ 
হাস পায়। 

ক্রুক্স সাহেব রেডিয়মের উক্ত চতুধিধ নির্গমের প্রভেদ 
স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত নির্গম পর- 
তড়িত্বান্‌ পরমাণু । ইহারা চুম্বক দ্বারা বিচলিত হয় না, 
অত্যন্ত পাতলা বস্তুও ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু ফটো-- 
গ্রান্ধীর কাচে প্রবল ক্রিয়া করিতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত 
নিৰ্গম চুম্বক দ্বারা বিচলিত হয়, সামান্ত আলোকের ছুই 
তৃতীয়াংশ বেগে ধাবিত হয়, কিন্তু বায়ুকণিকার সংঘর্ষে 
গতিহীন হয়। উপরে এই নির্গমকে অপর তড়িৎ রশ্মি 
বলা গিয়াছে। জুক্স, লজ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত উক্ত 


সৰ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 1.1 


রশ্মিকে তড়িৎ পরমাণুর ( atoms of elzctricity or 
free electrons ) ভ্ৰোত বিবেচনা করেন । আঁ সকল 
প্রমাণুকে কেহ বা অতি-শ্যাস অবস্থার জত ( matter in 
the fourth or ultra-zaseous state) কেহ বা সুন্ম 
জড় ( Kelvin’s ‘sate.lites’, ‘Thomson’s ‘cor- 
puscules’, disembodied ionic charges ) প্রভৃতি 
বহুবিধ নাম ব্যক্ত করিয়াছেন। তৃতীয়োক্ত নির্গম রণ্টেন 
রশ্মি। এই রশি ঈথর বা আকাশ পদার্থের কম্পন। 
ইহা চুম্বক দ্বারা বিচলিত হয় না, কিন্তু অন্ত পদার্থ ভেদ 
করিতে পারে। কোন কঠিন পদার্থে তড়িৎ পরমাণু প্রতিহত 
হইলে বণ্টেন রশ্মি সঞ্জাত হয়। তড়িৎ পরমাণু ও রণ্টেন 
রশ্মি উভয়েই ফটোগ্ৰাফীর কাচে ক্ৰিয়া করিতে পারে 


_ এরং কাঠ বা চৰ্ম্মাবৃত শঁতুর প্রতিকপ অঙ্কিত করিতে 


পারে। কিন্তু তড়িৎ পন্রমাণু অন্ত পদাৰ্থকে রণ্টেন বশ্মির 
তুল্য ভেদ করিতে পারে না। এইজন্ত তড়িৎ পরমাণু 
দ্বারা হাতের হাড় সহজে দেখা যায় না। কাঠের বাক্সের 
মধ্যে ছুরি কাঁচি রাখিয়া তাঁহাদের প্রতিন্নস পাইতে রণ্টেন 
রশ্মি যদি তিন মিনিট এয়োগ করিতে হয়, রেডিয়ম-নির্গম 
তিন দিন প্রয়োগ করিতে হয়। এই সকল নির্গম *প্ৰস্ফ.- 
রক পদার্থে একইরূপ ক্ৰিয়া করে না। তড়িৎ পরমাণু 
বেরিয়ম প্লাটিনোসিয়ানাইডে ক্রিয়া কৰিতে পারে, কিন্তু 
প্রথমোক্ত পরতড়িত্বান পরমাণু পারে না। অন্ত পক্ষে 
তড়িৎ পরমাণু জিঙ্কদলফাইডে করিতে পারে না, পরতড়ি- 
ত্বান্‌ পরমাণু পারে। জ্িঙ্কসল্‌ফাইভলিপ্ত আধারের 
নিকট রেডিয়দ নাইট্রেটের কণিকা ধরিয়া দৃষ্টি কাচ দ্বারা 
প্রায় কুড়ি গুণ বড় বরিয়!. দেখিলে. আঁধারের এখানে 
ওখানে বিস্ষূলিঙ্গ দেখ যায়। আধাবের আরও নিকটে 
রেডিয়মু ধৰিলে বিস্কুলিঙ্গ অধিক এবং উজ্জ্বল হয়। উভ- 
দ্বের স্পর্শ ঘটাইলে বিস্ষ্লিঙ্গ এত ঘন ঘন হইতে থাকে বে 
বিক্ষুব্ধ সাগরে জলের আলোকের স্তায় দেখায় । এখানে 
বোধ হয় পরতড়িত্বান্‌ পরমাণু. সকল আধারে আত্ষাত 
করিতে থাকে, এবং আঘাতের ফলেই বিস্ফুলিঙ্গ জাত 
হইয়া আঘাতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বৃষ্টি হইবার সময় 
পুদ্ধরিণীর স্থির জলে হুষ্টিবিন্ুপতন দেখা যায় না, কিন্তু 
ৃষ্টিবিন্দুর আঘাতে জক্বে যে তর্ঙ্গপাত হয়, তন্্বারা বৃষ্টি 


প্রবাসী । 
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বিন্দুর আঘাত অনুমিত হয়। এখানেও সেইয়প ঘট। 

চতুৰ্থ নিৰ্গমের বিষয়,এখনও বলা হয় নাই । ভেজ- 
বিকিরক পদার্থ হইতে তেজ বিকিরক উপাদান নিক্ষা ত 
করিতে পারা যায়। রুদার্ফোর্ড থোরিয়ম হইতে, এবং 
ক্ৰুক্‌স যুরেনয়ম হইতে তেজবিকিরক উপাদান পক 
করিয়াছেন। কিন্তু পৃথককৃত উপাদানের নির্গূম ক্ৰ্যুশঃ 
তিরোহিত হয়, এবং কয়েক দিনের মধ্যে .শ্বোরিয়; ও 
সুরেনিয়মে তাহা পুনর্কার আবিভূর্ত হয়। ইহাতে বোধ 
হয় যেন,*তেজবিকিরক পদার্থের কোন পরিবর্তন ঘাঁতে 
থাকে, এবং তাহার ফলে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। গত 
বৎসর করুদার্ফোর্ড রেডিয়মের নির্গমে হেলিয়ন ন-মক 
গ্যাস বিশেষের অস্তিত্ব অনুমান রুরিয়াছিলেনা আদিন 
হইল সর বিঃ রামসে রেডিয়ম হইতে এক গ্যাস লিফ-শত 
করিয়াছেন। তাহাতে হেলিয়মের কিরণরেখ। আছে। 
হগিন্স ও তাহার সহধর্মিনী রেডিয়মের কিন্ৰুণ বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহাতে হেলিয়মের কিরণের নিদর্শন পাইন্নাহেন। 
অতএর বোধ হয় রেডিয়মের আলোর , অধিকাংশের মূল 
হেলিয়ম। আরও বোধ হইতেছে, তেন্রবিকিরক পদৰ্থেন 
পরমাণু চঞ্চল, তাহা হইতে নির্গত পদার্থের পরমাণু ও চঞ্চল) 
এজন্য নির্গত পদাৰ্থ হইতে অপর পদার্থ শনগত হয়। 
এইরূপে হয়ত এক হইতে নানাবিধ পদার্থ ক্ৰমশঃ টাৎপন্ন 
হইতে হইতে শেষে তড়িৎপরমাণু প্রকাশিত হন 
হইতে পারে, রেডিয়ম হইতে প্রথমোক্ত পন্তড্িত্বান্‌ 
পরমাণু অত্যন্প নির্গত হইয়া রেডিয়ম দ্বারা শোষিত হয় 
এবং তখন পরস্পর আঘাতে তাপ অবিরত উৎপন্ন হয়। 
রুদার্ফোর্ড অনুমান করেন যে, এক রতি রেভাম হইতে 
এত শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে যে, তত্বার 2৭:০ মণ 
ভাবী বস্তু এক মাইল উত্তোলিত হইবে। অন্য কোন 
বস্তুর এরূপ শক্তি নাই, তাহা বলিতে পরা যা; না। 
হয়ত প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুতে এইবপ প্রভূত শক্তি 
নিহিত আছে। 

সর ওন্দিভর লজ বলিয়াছেন যে, এতদিন তড়িৎ 
পরমাণুর নির্খম জানা ছিল,* স্কুল জড়পরমাণ্ব নির্গম 
জানা ছিল না। বোধহয় জড়ের ক্ৰমবিকাশ হইত্রেছে। 
বোধহয় পরমাণু নিত্য, নহে; উহার লয় হই-তছে, 


এমনও. 


২১২ 


' এবং অন্ত পরমাণুর উত্তৰ হইতেছে। তেজবিকিরক 


'_, পদার্থ হইতে যে পরমাণু নির্গত হয়, তাহা সে পদার্থ 


নহে, অন্ত পদার্থ। তাহা হইতে অন্ত পদার্থ ক্ৰমশঃ 
উৎপন্ন হইয়া একটির পর একটি পদাৰ্থ উৎপন্ন হইতেছে। 
অন্তান্ত পদার্থেরও এইরূপ হওয়| সম্ভবপর । অনেক 
রাসায়নিক মূলপদার্থ, এক এক পরিবারতুক্ত। . হয়ত 
এক পরিবারের মূলপদাৰ্থ সকলেব আদি এক। এক্ষণে 


এই সকল মুলপদার্থ স্থায়ী কূপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সেক্প 


যে চিরকাল এক থাকিবে, এমন বলিতে পারা খায় না। 
অতএব রাসায়নিকের পরমাণু মৌলিক নহে, তদপেক্ষা 
হুন্ম্ম পরমাণুর সমষ্টি প্রবল সংঘর্ষে কিংবা অন্ত কোন 
বলে উহার সাম্যভাব বিপধ্যস্ত হইলে 'উহা.ভাঙ্গিয়া যায়, 
তখন তাহা হইতে তেজ বিকীর্ণ হয়, ‘এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বহুবিধ পদার্থের উৎপত্তি ক্রমে ক্রমে হইতে- থাকে । 
লজসাহেবের অনুমানে, থগ্ভোতের রশ্মি এইরূপ কারণে 
, উৎপন্ন হইয়া থাকে ।' .উহাব আলোতে কাল কাগজে 
" - আবৃত ফটোগ্রাফির কাচে ক্রিয়া- হয়। হয়ত থস্ভোত 
পরমাণু ভাঙ্গিয়া স্বীয় কাৰ্য্যমাধনোপষোগী আলো' সি 
করে। । রা 

- সর বিপিয়ম জুক্স আরও অধিকদূর গিয়াছেন। 
তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া 
বৈজ্ঞানিকেরা পবমাণু, অণু,'এবং অপার্থিব পদার্থের স্বপ্ন 
দেখিতেছিলেন। জড়ের উৎপত্তি লইয়া অনেক তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছেন। তাহাদিগের নিকট পরমাণু এক্ষণে 
সংশ্লিষ্ট বোধ হইবে । এমন কি, উহা তাঁড়িতশক্তি কিংবা 
আকাশকম্পন হওয়াও সম্ভবপর বিবেচিত হইবে, 
* আমরা অনেকগুলি ব্যাপার পৃথকৃ, ভাবিতেছিলাম। 
জড়ের অতিগ্যাস অবস্থা, পরমাণু অপেক্ষাও সুক্ম পরমাণু, 
তড়িৎপরমাণু, রণ্টেনরশ্মি এবং অস্বচ্ছ পদার্থে তাহার 
প্রবেশ, খুরেনিয়মের নির্গম, এবং মূল পদার্থেব বিশ্লেষণ 
(dissociation) এই সমস্ত বিষয় রেডিয়ম আবিষ্কারে 
এক্ষণে সহজবোধ্য হইতেছে । কল্পনাক্রেকত অবলম্বন 
করিলে আমরা বলিতে পারি, রেডিয়মের স্বতঃ বিশ্লেষণ 
ঘটে। সুতরাং জড়ের স্থায়িত্বে সন্দেহ হইতেছে। বোধ 


হইতেছে, রাসায়নিকের পরমাণুর ' বিলোম পরিণাম 


প্রবাসী । 


টানি ভা 


(০৮০০175 বদনা SEITE ডে পারে! উহু 
এত মৃদুবেগে ঘটে যে, প্রতি সেকেণ্ডে কোটি পরমাণু 
বিক্ষিপ্ত হইলেও দেড়গ্রেণ কম হইতে দশ সহ বৎসর 
লাগিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণু, তড়িৎ, ও 
আকাশ পদার্থের কল্পনার জন্ম । কে জানে, শতবৎসর 
পরে জড়জগৎ তড়িৎপরমাণুর সমষ্টি বলিয়া বোধ হইবে 
না? পরমাণুর বিশ্লেষণ, বর্তসান জড় রাসায়নিকের নিকট 
ছুবহ সমস্যা হইয়াছে। কিন্তু যখনই আমরা রেসম- 
কাপড়ে কাচখণ্ড ঘর্ষণ করি, তখনি উক্ত বিশ্লেষণ ঘটে। 
উহা কুর্য্যকিরণে ও বৃষ্টি বিন্দুতে, অগ্নিশিখার ও মেঘের 
বিদ্যতে, জলপ্রপাতে ও ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরে বর্তমান । 
কত বৎসরে প্রলয় হইবে, তাহা মানব গণনার অতীত । 
কিন্ত জগত নিরাকার ‘অগৃ’ (form1০55 10151) দ্বারা | 
পরিব্যাপ্ত হইবে না, কিংবা প্রলয় ঘটবে না, বলা! যাইতে 
পারেনা। 


চিল Eco 


. মুসলমানের শ্যালিক|-বিবাহ । 
বিশ্বত রাবণ মাসেব প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মার সান্কাল 
মহাশয় “মালাবাবে চেরুমা” শিবন্ধ প্রবন্ধের একস্থানে লিখিযাছেন,-- 
“কিন্ত মুসলমানদিগের স্যাধ স্ত্ৰী বর্তমানে তাহার অন্য ভগিনীব সহিত ৷ 
বিবাহ হইতে পারে না।' লেখকের বলিবার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক 
না কেন, তাহার অসাবধানতা হেতু কথাটা দ্বাৰ্থাগ্মক হইয়া পড়ি- 
য়াছে। বিশেষতঃ, পাঠমাত্রই মনে এইবপ ধারণ! হয় যে, মুসলমান- 
দিগেব মধ্যে বুঝি স্ত্ৰী'বৰ্ষমানে অঙ্ক ভগিনীর সহিত বিবাহ হইতে 
পারে, কিন্ত চ্রেমাদ্বিগ্রে মধ্যে সেরূপ হ্য না, তাই লেখক এ ছুই 
জাঁতিব মধ্যে প্রথাবৈলক্ষণ্য প্রদর্শনার্গ ওবাপ” ভাষ! প্রয়োগ কবিয়া- 
ছেন। “লেখকের একপ অসতর্কতাঁর পাঠকবর্গের হৃদয়ে একটা গুরু- 
তর 'বধাযে ল্রাপ্ত,বিশ্বাস বন্ধমূল'হওয়| বিচিত্র নহে। এক্ষণে আমা- 
দেব নিবেদন এই (যে, পাঠকবর্গ যেন উল্লিখিত অশ্পষ্টার্থ পদটীব এই- 
কপ অর্ধ গ্রহণ কবেন,_"মুসলমানবিগেঁব মধ্যে যেমন স্ত্রী বর্তমানে 
তাহাব অন্ত ভগিনীব সহিত বিবাহ হইতে পারে না, উহাদিগেব মধ্যেও 
তদ্ধপ।* তাহা হইলে সত্যেব সহিত কথাচীব সামঞ্জস্য থাকিবে । 
মুসলমান সম্বন্ধে লেপনী চলন! কবিতে গিয| বঙ্গসাহিত্যরথি- 
বৃন্দ এতদিন যথেষ্ট অসতর্ক | ও সংযমহীনভায় পরিচয় প্রধান করিয়া ' 
আঁচদিধাছেন , কিন্তু এক্ষাণ আর সেবপ করা উচিত নহে । হিন্দুগণ 
এখন হইতেই একটু বিবেচনা পূর্বক মুসলমান সম্বন্ধে মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে আবন্ত ন| কৰিলে, ভবিষ্যতে যে কথনে| উভয জাতির 
মধ্যে সহানুভূতি স্থাপিত হইবে এবপ ভবসা কবিতে সাহস হয় ন!। 


ঞ্রইসদাদল হক । 





কালী । 
জাপানী চিত্রকর ভোকোয়াম| (Vokoyama) কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ৷ 
By the court@sy of Miss Ghoshal. 
| 


KUNTALINE PRESS CALCUTTA. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
রুমালী । 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 
একদিন পরাতে আমি একখানি সংবাদপত্র পাঠ 
করিতেছিলাম। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি আমার চক্ষে 
পড়িল ৷-- 
একটি ভাল কৰ্ম্মচারীর প্রয়োজন ৷ বয়স পঞ্চাশের 
নীচে হওয়া চাই ৷ দেশত্রমণে অভিজ্ঞতা ও কৰ্ম্মতত্পরত৷ 
থাকা আবশ্যক ৷ ভাল লোক হইলে মাসিক দুইশত টাকা 
পর্য্যস্ত বেতন দেওয়া যাইবে । আবেদন-পত্র নিম্নোক্ত 

স্থানে পাঠাইবেন ৷ , 

J নীচে নাম ও ঠিকানা দেওয়া ছিল। স্বাক্ষরকারীর 
নাম গোঁবিন্দচন্ত্র রায় । ঠিকানা একট পল্লীগ্ৰামে ৷ 
আমি অল্প বেতনের একটি কৰ্ম্ম করি। এবপ একটি 

কৰ্ম্ম হইলে বিশেষ সুবিধা হয় । অনেক দেশ ভ্রমণ করি- 

য়াছি। নিজের বিবেচনায় আমি কৰ্দ্দেতেও তৎপর ৷ তবে 
মনিবেব সেইরূপ বিবেচনা না হইলে কোন ফল হয় না। 

সংবাদপত্রখানি সন্দুখে রাখিয়া আবেদনপত্র লিখিতে 
বসিলাম। যে কয়থানি জীর্ণ ও অজীর্ঘ সাটিঞ্চিকেট 
ছিল, সেগুলিও বাক্স হুইতে সংগ্রহ করিলাম । আবেদন- 
পত্র ও সেইগুলি রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিলাম । 

চার দিন পরে উত্তর আসিল। বিজ্ঞাপনদাতা 
লিখিতেছেন, "আবেদনকারীদিগের মধ্যে আপনাকে 
আমার মনোনীত হইয়াছে, কিন্তু কথা স্থিব হইবার পূর্বে 
কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্ত আছে। আপনি পরিবারাদি 
ত্যাগ করিয়া বিদেশে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, এককালীন 
তিন বৎসর বাস করিতে পারিবেন কি ন| ৷ সময়ে সময়ে 
হয়ত হই এক মাস. বাড়ীতে চিঠি পত্র লেখা পর্য্যস্ত বন্ধ 
করিতে হইবে। ছয় সাসের বেতন অগ্রিম পাইবেন, 
যাহা ইচ্ছা বাড়ীতে দিয়া যাইতে পারেন। বিদেশে 
থাকিলে আপনাকে স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইবে না। খাঁই- 
খরচ লাগিবে ন! ৷ এই কথার উত্তর পাইলে অপর পত্রে 
আপনাকে আমার মত জাঁনাইব।» 

চাকরীটি,বত স্থুবিধার মনে হইতেছিল, এখন আর 
তাহা মনে হইল না। *গুধু বিদেশে বাস নয়,মাঝে মাঝে 


প্রবাসী । 


২:৬ 
অজ্ঞাতবাঁসেও থাকিতে হইবে। যদি তাহার পর অনেক 
রাজত্বের আশা! থাকিত, তাহা হইলেও না হয় এতটা (চল 
স্বীকার করিতাম | কথাটা যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন 
আসল কথাটাই খুলিয়া বলি। কয়েক বৎসর হইল দ্বি ঠীয় 
পক্ষে বিবাহ করিয়াছি। দ্বিতীয়পক্ষের গৃহিণী-_যুব কে 
ছাঁড়িয়। দীৰ্ঘকাল বিদেশে বাস করিতে মন সরি:ত' ইল 
না। এমন প্রস্তাব তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিভ কনিলে 
তাঁহার অভিমান হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । হয়ত তাহার 
প্রতি আমার অনুরাগ সম্বন্ধেই ঘোর সংশয় জন্মি-ত প:র। 
আমার আশ! ছিল এ রকম বেতনের একটা কৰ্ম্ম পা লে 
সপরিবারে কৰ্ম্মস্থানে গমন করিতে পারিন । ‘কন্ধ 
উপরোনুত পত্রে সে আশা বড় রহিল ন! । 

অপরপক্ষেও বিবেচনার কথা ছিল। প্রথত্রপক্ষর 
একটা কন্তা বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্ছু মায় 
বৃদ্ধি না হইলে তাহার বিবাহের জন্ত খণগ্রস্ত হইত হয়। 
পত্রের মৰ্ম্মে বোধ হইতেছিল, বিদেশে থাকিতে হইলে 
প্রায় সমুদয় বেতন বাড়ী পাঠাইতে পাঁরিব। হয় মসের 
অগ্রিম বেতন পাইলে আরও সুবিধা । কথাটা টণ্ট ইয়া 
পাশ্টাইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে গৃহিনীৰ লাক্গাতে ' 
পাঁড়িলাম। রা - 
- বিদেশের আর বেতনের নাম শুনিতেই ত গ্রাহণীর 
মুখে আনন্দ বিকশিত হইয়া উঠিল। কহিলন, ' তার 
আর কি? তা চাক্রী হলেই আমাদের নিয়ে ঢল্‌ ন! |”) 

অবশিষ্ট কথা শুনিয়া সে আনন্দ বাঁতাহভ প্র পের 
তায় নিৰ্ব্বাপিত হইয়া গেল। গৃহিণীর মুখ ভর হইয়া 
উঠিল। বলিলেন, “আমিত এখন তোমার প্রলয় শাখর 
হয়েছি, তা আমায় ফেলে বিদেশে যেতে চাইবে ন তক!” 

অতি কাতর অনুনয়ের সহিত এই কঠোর নিদ্ধাস্ত 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলাম । অবশেষে বহি লাম, 
“চুটা পেলেই বাড়ী আস্ব। আর রমার বিত্লে দিত ত 
আস্তেই হবে ৷” 

“সে ত ইবেই ৷ কিন্তু আমার অন্ত ত আৰ দেশে 
ফির্তে ইচ্ছে হবে না 1” 

“সে কি কথা!” বলিয়া আমি নূতন ও পুরাতন 
অনেক কথা আবৃত্বি ও পুনরাবৃত্তি করিলাম । শেষে 


২১৪ - 


গার গৃহিনী শেষ কথাটা 
একটু মনে লাগিল। “দেখ, আমার মনে কিন্তু তাল 
' নিচ্চে না! কে জানে কেমন চাকরী 1 

' আমি ত হাস্তমুখে বলিলাম, “ভাল না হয় ফিরে 
আস্বণ চাকরী বইত আর গোলামী নয় ।» কিন্তু 
মনে ক্ষীণ বিহ্যৎপ্রভার মত একটা আশঙ্কা স্পর্শ করিয়া 
গেল। 

' গোবিন্দচন্দ্ৰ রায় মহাশয়কে ‘পত্র লিখিলাম তাহার 
প্রস্তাবে সন্মত আছি। কন্তার বিবাহের অন্ত একবার 
এক বৎসরের ভিতর দেশে আসিতে হইবে সে কথাও 
লিখিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন, “আপনি নিযুক্ত 
"_ হইয়াছেন, বিবেচনা করিতে পারেন তথাপি একবার 
সাক্ষাতে কথাবার্তা হওয়া! ভাল। হয়ত এইবারেই আমার 
সঙ্গে আপনাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে ৷” 

আমিও সাজিয়া গুজিয়া, সহধৰ্ম্মিণীয় নিকট বিদায় 
_ লইয়া; যাত্রা করিলাম। 

'_  দিতীয় পৰিচ্ছেদ । 

ষ্টেশনে আমার জন্ত একজন লোক অপেক্ষা করিতে- 
ছিল। জিজ্ঞাস! করিয়| জানিলাম সে বাগানের মালী। 
গোবিন্দবাবু গ্রামের বাহিরে একখানি বড় বাড়ী ভাড়া 
করিয়া বাস করিতেছিলেন। সে গ্রামে তাহার নিবাস 
নয়; কোথায় নিবাস মালী তাহা জানে না। _ 

বাড়ীতে পঁহুছিয়| গুনিলাম বাবু ভিতরে আছেন, 
আমার প্রতি আদেশ মুখ হাত ধুইয়া তাহার অপেক্ষা 
করি। বাবুর সঙ্গে পরিবারার্দি কেহ নাই। পুরাতন 
ভৃত্যও কেহ নাই, চাকর বাকর গ্রামের । হস্ত মুখাদি 
যুইলে পর একজন ভৃত্য আমার জন্য কিছু খাবার লইয়া 
- আসিল। তাহার পর পান তামাকু খাইয়| আমি বাবুর 
দর্শন আশায় বসিয়া রহিলাম। 
"_ অনেকক্ষণ পরে বাবু বাহিরে আমিলেন। ' আমার 
- ডাক পড়িল। তাহাকে নমস্কার করিয়া কিছু কৌতুহ- 
লাবিষ্ট হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। “বয়ংক্রম ঠিক 
অনুমান হয় না, কিন্ত বোধ হয় পঞ্চাশের উপর, অথচ 
শরীর সুস্থ, সবল । চুল পাঁকিতে আর্ত হইয়াছে ৷ আকৃতি 
দীর্ঘ ও খু, দেখিলে বলুবান পুরুষ মনে হয়। বর্ণ 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 
উজ্জল গৌর, দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ । চক্ষের দৃষ্টি কিছু 
চঞ্চল। আমার দিকে চাহিয়াই চক্ষু নত করিলেন। 


অলক্ষ্যে ছুই চারি ধার আমাকে চাহিয়া দেখিলেন। 
তাহার পর কখন দ্বারের দিকে, কখন জানালার দিকে, ' 


কখন পশ্চাতে চাহিয়া 'দেখিতে লাগিলেন। আমার _ 


এক একবার সন্দেহ হইল যে তিনি কিছু অপ্রক্ৃতিস্থ, * 
কিন্ত কথায় সে ভাব কিছু দেখিলাম না। আমাকে 
স্বাগত প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশ্রাম করিতে আদেশ 
করিলেন। কহিলেন, “বোধ হয় ছুই এক দিনের মধ্যেই 


, স্থানান্তরে যাইব, আপনাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।” 


“যে আজ্ঞা,” বলিয়া আমি উঠিয়া গেলাম । 

পরদিবস গোবিন্দ বাবু আমাকে ডাকাইলেন। পাঁচ 
কেতা নম্বরী ১:০ টাকার নোট আমার হস্তে দিয়| কহি- 
লেন, “এ টাকা আপনি বাড়ী পাঠাইয়৷ দিতে পারেন। 
আমর! আজই যাত্রা! করিব ৷” 

তাহার বিষয়সম্পত্তি আমার দেখিবার কথা ৷ কোথায় 
বিষয় সম্পত্তি তাহা এখন জানিতে পারি নাই। তবু. 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানকার বাড়ী কি হইবে ?” 

“যেমন আছে সেইরূপ থাকিবে ৷” 

“চাকর বাকর ?” 

জা 
বাড়ীর আসবাব দেখিবে ৷”? 

আমি একটু নিষকহালালীর চেষ্টা করিলাম । “যদি 
এখানে থাকাই না হয় ত অনর্থক বাড়ীভাড়া দিয়া কি 
হইবে ?” 

বাবু বলিলেন, “এক বৎসরের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া 
আছে। একমাস তাহার গিয়াছে ৷ ৬১ ৮৬% 
ফিরিতেও পারি । 
_ গোবিন্দবাবুর আর যাহারই অভাব থাকুক অর্থের 
যে অভাব নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীভাড়া 
অগ্রিম, কৰ্ম্মচারীর বেতন অগ্রিম দেওয়া অর্থবলের কর্ম্ম, 
আর একবৎসরের ভাড়া দিয়া একমাস পরেই বাড়ী 


-ছাড়িয়া দেওয়া! নূতন রকম বড়মান্ুষী বটে ৷ 


যাত্ৰাকালে দেখিলাম, বাবুর সহিত অধিক সামগ্রী 
সরঞ্জাম নাই। পথখরচের টাকা প্রভৃতি আমার হন্তে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


" দিলেন। আমাকে বলিয়া দিলেন, তাঁহার সহিত এক 
গাড়ীতে আমাকে যাইতে হইবে, অতএব ছুই টিকিট 
এক শ্রেণীর করা হয়। তাহার হন্তে একটি বাক্স ছিল; 
বাক্সের উপর একটা মোটা কাপড়ের চাকা, এজন্য বাক্স 
কি রকম তাহা দেখিতে পাওয়া! যায় না। যে গাড়ীতে 
আমতা! দুইজন উঠিলাম তাহাতে আর কেহ ছিল ন!। 
টিকিট করিয়াছিলাম পশ্চিমে একটা দূরস্থানের ৷ 

আমাদের গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। সে সময় 
রেলঘাত্রীর বড় ভিড় ছিল না, পথেও আর কেহ উঠিল না । 
রাত্রি কিছু অধিক হইলে গোবিন্দবাবু শয়ন করিলেন। 
তাহার পর আমিও শয়ন করিলাম | 

রাত্রে অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। একটা বিকট 
কাতরোক্তি শ্রবণে প্রবেশ করিতেছিল; নিদ্রাতন্গেও 
সে শব্দ সেইরূপ শুনিতে পাইলাম । উঠিয়া বসিয়া দেখি- 
লাম, গোবিন্দবাবু নিত্ত্িতাবস্থার সেইরূপ ভীতিস্থচক কাতর 
শব্ধ করিতেছেন। তাহার ললাট ও সৰ্ব্বাঙ্গ ঘৰ্ম্মাক্ত 
হইয়| উঠিয়াছে। মুখ গুষ্ক, যন্ত্রণা ও তয়বিরুত, মুখে 
সেই অস্ফুট ভীতিধবনি। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি একপ 
করিতেছেন অনুমান করিয়া, তাহার নিকটে গিয়া 
তাহাকে ডাকিলাম। তিনি “রক্ষা কর! রক্ষা কর!” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া 
পশ্চাতে সরিয়া দাড়াইলাম। 


গোবিন্ববাবু উঠিয়া বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়৷ 


দেখিলেন। হুই একবার আমাকে অপরিচিতের স্তায় 
দেখিয়া, অবশেষে চিনিতে পারিয়া, প্রকৃতিস্থ হইলেন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আম কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ?” 

আমি বলিলাম, “বোধ হয় আপনি কোন মন্দ স্বপ্ন 
দেখিয়! ভয় পাইয়| থাকিবেন।” 

গোবিনাবাবু অত্যন্ত' আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, "স্বপ্ৰাবস্থায় কিছু কি বলিতে ছিলাম ?” 

“কোন কথা শুনিতে পাই নাই, কেবল অস্ফুট ভঁ্টতি- 
ধ্বনি শুনিতে পাইস্কাছিলাম.।” 

গোবিন্দবাবু কিছু আশ্বপ্ত হইয়৷ কহিলেন, “নিদ্রাবস্থায় 
আমার কখন কখন ওরূপ হইয়া থাকে । আপনি নিদ্রা 
যান, আর বসিয়া থাকিবার আবস্তক নাই ৷’, 


প্রবাসী । 
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তাহার আদেশমত আমি আবার শয়ন করিলম। 
নিদ্রাগমের পূৰ্ব্বে দেখিলাম, গোবিন্দবাবু বসিয়া আছে ন। 
আর শয়ন করেন নাই । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

পরদিবস সন্ধ্যার সময় আমরা গন্তব্য স্থানে উপনীত 
হইলাম । গোবিন্দবাবুর আঘেশমত আমি একট বড় 
দেখিয়া বাড়ী ভাড়া করিলাম । অদ্ধদণ্ডের মধ্যে মস্ত 
বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বাবুর শয়নগৃহের পাৰ্শ্ব অমার 
শয়নগৃহ নির্দিষ্ট হইল। শয়নের পুর্বে দরক্গা জানাল! 
ভাল করিয়া বন্ধ হইয়াছে কি না তিনি নিজে চোখিয়| 
আসিলেন । আমি বুঝিতে পারিলাম যে শোবিন্দন্বাবুর 
ভয়ের কোন কাঁরণ আছে। কিসের ভস্ম, বুঝতে 
পারিলাম না, কিন্তু হয় তাহার ভয়ের কোন বারণ তাছে, 
না হয় তাহার চিত্তের কিছু বিকৃতি জশ্মিয়াছে, এ শ্বাস 
দৃঢ় হইল। 

তাহার পরদিন দেখিলাম গোবিন্দবাবু বাক্কালীর বেশ 
ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানী সাজিয়াছেন। শুধু সাজ নয়, 
যথার্থ ই তাহাকে হিন্দুস্থানীর মত দেখাইতেছে তাহাকে 
দেখিয়া আমার মনে কেবল বিস্বয় নয়, নানাওকার 
সন্দেহ উদয় হইতে লাগিল। এ ব্যক্তি কে”? যদি কোন 
গুরুতর অপরাধ করিয়া! এইরূপ ছদ্মবেশে পলায়ন নরিয়া 
থাকে ? যদি রাজভাওারের অথবা কোন খনীর টাকা 
ভাঙ্গিয়া থাকে ? বিকৃতচিত্ত বলিয়া! যে সংশয় হইয়াছিল 
তাহা অপনীত হইল। 

গোবিনবাবু নিঞ্জে আমাকে ডাকিয়া বলিনেন,“আামার 
বেশ পারবর্তনে আপনি বিস্মিত ও সন্দিহান হইয়ছন । 
বাগুবিক আমি বাঙ্গালী নহি। হিন্দুস্থানী কি না, “হাও 
বুঝিতে পারিবেন না। কারণ ভারতবর্ষের প্রায় সকল 
ভাষাই আমি জানি, সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি, সকল 
দেশের আচারব্যবহার অবগত আছি বিস্ত অ:সনার 
সন্দেহ বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বাজঘ্বারে আমি 
কোন অপপ্জাধ করি নাই। ‘ আমার পিহনে পুলিশ 
বা ডিটেকটিভ নাই। যে ‘অর্থ ব্যয় কত্বিতেছি ইহা 
আমার নিজের, পরস্থ অপহরণ করি নাই। কিন্তু আমার 
শত্ৰু আছে, তাহারা আমাকে হত্যা কবিবার চেষ্টায় 
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ফিব্রিতেছে। কি কারণে তাহারা আমার ৫শক্র, সে কথ 
জানিবার আপনার আবশ্যক নাই । আপনাকে নিয়োগ 
করিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে বিপদস্থচক 
কিছু দেখিতে পাইলে আপনি আমাকে সাবধান 
করিবেন। বলিষ্ঠ শরীররক্ষক রাখিয়া আমার কোন 
ফল নাই। কারণ কৌশলের আবশ্যক, বলের তেমন 
' আবশ্তক নাই। একজন বুদ্ধিমান লোক কর্মচারীর মত 
থাকিবেন, অথবা শঙ্কাজনক অতি তুচ্ছ ঘটনার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবেন। সেই ভরসায় আপনাকে" নিষুক্ত 
করিয়াছি । যদি দেখেন কেহ আমাকে লক্ষ্য করিতেছে, 
বা আমাদের সঙ্গ লইয়াছে, অথব| আমাদের লসস্থান 
দেখিবার অথব! গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
সে কথা আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবেন ৷” 
' লোকটা! ' সহজ, অথবা তাহার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছে সে বিষয়ে আমার আবার সংশয় উপস্থিত হইল । 
'_' দিনমানে গোবিন্দবাবু বড় একটা বাহিরে যাইতেন 
না। সন্ধ্যায় পর আমাকে সঙ্গে করিয়া কখন কখন 
গাড়ীতে বেড়াইতে'যাইতেন ৷ 
' কোন কৰ্ম্ম উপলক্ষে একদিন আমি বাজারে গিয়া- 
ছিলাম। বাসায় ফিরিতে বেলা প্রার'দশটা হইল। দর- 
জায় প্রবেশ করিব-এমন সময় দেখিলাম কহ্থাধারী একজন 
ভিক্ষুক রাস্তার অপর পার্শ্বে দড়াইয়া আমাদের বাড়ী 
' লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। অন্ত'সময় হইলে আমি কিছুই 
মনে করিতাম না, কিন্তু গোবিন্দবাবু যাহা! বলিয়াছিলেন 
সহসা সেই কথা স্বরণ হইল। ভিক্ষুকের সন্মুখে গিয়া 
জিজ্ঞাস! করিলাম, “কি চাই ?” 

জলন্ত অঙ্গারের স্তাক় চক্ষুযুগল তুলিয়া ভিক্ষুক আমাকে 
চাহিয়া দেখিল। ন্রিতমুখে কহিল, যো 'চাহতা হয় উয়হু 
মিল যায়গা বাবুজী ! ভবানী মিল! দেগী ৷” 

আমি তাহাকে আর কিছু ন| বলিয়া, ' বাড়ীতে গিয়া 
গোঁবিন্দবাবুকে বলিলাম । ভিক্ষুক যাহা বলিয়াছিল, সে 
কথা শুনিবামাত্র তাহার মুখ পাঙুবর্ণ হইয়া “গেল, ললাটে 
বিন্দু বিন্দু ঘৰ্ম্ম দেখা দিল, হস্ত কাপিতে লাগিল। তাড়া- 
. তাড়ি উঠিয়া জানালার একটা পাখি খুলিয়া পথের অন্ত- 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন ৷, ' 


প্রবাসী। 


[৩য় ভাগ । 


কেহ কোথাও নাই { আমি বাড়ীতে প্রবেশ করিবা- 
মাত্র বোধ হয় ভিক্ষুক চলিয়া গিয়াছিল। : 

অনেকক্ষণ পরে গোবিন্দবাবু বলিলেন; “তাহার সহিত = 
কথা কহা আপনার অন্তায় হইয়াছিল। যাহ! দেখিবেন 
আমাকে বলিবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু 
করিবেন না । হয়ত এব্যক্তি সামান্ত ভিক্ষুক মাত্র কিন্তু 
তাহাকে আমার একবার দেখা উচিত ছিল। আপনি 
তাহার সহিত কথ! না কহিলে সে দাড়াইয়া থাকিত ।* 

ভবিষ্যতে সাবধান হইতে স্বীকৃত হইলাম। সে ভিক্ষুক 
যেই হউক্‌ তাহার কথা গুনিয়| যে গোবিন্দবাবু অত্যন্ত 
ভয় পাইয়াছেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ৷ 

সেই রাত্রেই আমর। সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র 


গমন করিলাম । রা 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 

এবার আমরা দাক্ষিণাত্যে প্রস্থিত হইলাম । 'গোবিন্দ 
বাবুর হুই তিন দিনেই বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইল। 
মুখে সৰ্ব্বদা ভয় ও চিন্তার চিহ্ন, মনে সৰ্ব্বদা অস্থিরতা ৷ 

নুতন স্থানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দবারু ষে ঘরে 
শয়ন করিবেন আমাকেও সেই ঘরে শয়ন করিতে বলি- 
লেন। শয়ন করিবার সময় তাহার সেই হাতবাক্সটি 
আমার হাতে দিয়! বলিলেন, “আপনি এই বাক্সটি শিয়রে 
বালিশের নীচে রাখিয়া শয়ন করুন |» 

বাঝ্সটি হাতে তেমন কিছু ভারী ঠেকিল না। তাহাতে 
নোট কিম্বা অন্ত কোন মূল্যবান সামগ্রী থাকিতে পারে, 
টাকা কড়ি কিম্বা সোনাদান| অধিক নাই। বালিশের 
তলায় সেই বাক্সটি রাখিয়া শয়ন করিলাম । 

অনেক রাত্রে আবার ভীতিহুচক' কাতরোক্তিতে 
আমার নিদ্রাভঙ্গ হইণ। গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়| 
দেখিলাম তিনি স্বপ্নাবস্থায় এরূপ করিতেছেন । তাঁহাকে 
ছুই তিন বার ডাকিয়া কোন সাড়া পাইলাম না স্বপ্রান্তে 
বা+তদবস্থায় বোধ হইল তিনি অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া চৈতন্তোৎপাদনের 
করিলাম। | : 

আমার হস্ত দ্বারা তাহ।র হস্ত ধারণ করিবামাত্র আমার 
দেহে ব্ৰ্যৈতীর ন্যায় তরঙ্গপ্রবাহ হইল । ক্রমে শরীর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


অবশ হইয়া আসিল, হস্ত মুক্ত করিবার ক্ষমতা রহিল ন! ৷ 
চক্ষু নিলীলিত হইল, চৈতন্ত' লুপ্ত হুইল। ক্রমশঃ আৰু 
এক প্রকার চৈতন্ৰ উদয় হইল। প্রত্যেক ঘটনা স্পষ্ট 
দেখিতে লাগিলাম, প্রত্যেক কথা আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত 
হইয়া নাইতে লাগিল] দেখিলাম লতাবেষ্টিত কোন 
গবাক্ষের সন্মুখে ' সুন্দহী রমণী দাড়াইয়া রহিয়াছে । 
জ্যোত্নাশৌভিত রাত্রি, রমণীর মুখে জ্যোত্মালোক পড়ি- 
য়াছে ৷ রমণী বিদেশিন, মাথার ওড়না একটু সরিয়া 
গিয়াছে | গবাঙ্গের নীচ জনৈক যুবক দাড়াইয়! রহি- 
য়াছে। মৃদু স্বরে রমণী যেন তাহাকে কি কথা বলিল। 
সেই কথা শুনিয়া যুবক গবাক্ষলম্ষিত রজ্জ ধারণ করিয়া! 
গবাক্ষে আরোহণ করিল। গবাক্ষ দিয়| গৃহে প্রবেশ 
" করিতে রমণী তাহ'র বক্গলগ্ন হইল। 


তাহার! কোন ভাষার কথা কহিতেছিল বুঝিতে পারি- 
লাম না। যুবকের পরিচ্ছদও কোন অপরিচিত জাতির । 


সুপুরুষ কিন্ত মুখের ভান কিছু কঠোর। রমণীর বক্ষে 


হারবিকম্বিত উজ্জল প্রভাশালী একখণ্ড হীরক জলি- 
তেছে। সেরূপ হারের গঠন আমি পূৰ্ব্বে কথন দেখি 
নাই। হার ও হীর! উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলীম। 

গৃহে গালিচা পাতা ছিল। চারিদিকে আর্সা, 
দেরাজ রহিয়াছে । আমি সকল সামগ্রী স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছিলাম।  বুবক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যুবতীকে 
কি বলতেছিল। তাহ্‌র কথা শুনিয়া যুবতী একটা 
দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা ছোট বাক্স 
বাহির করিয়া যুবকের হাতে দ্বিল। যুবক সেই বাক্স 
খুলিয়া তাঁহার ভিতর হইতে কতকগুলা৷ কাগজ বাহির 
করিয়া, ভাল করিনা দেখল। তাহার পর বাক্স রাখিয়া 
যুবতীক্কে কাছে ড'কিল। যুবতীর ছুই চক্ষু প্রেমপরিপূর্ণ, 
সে সম্বেতমাত্র যুবকের নিকট আমিল। যুবক তাহার 
ললাটে ও মুখে চুম্বন করিয়া! তাহার পশ্চাতে গিয়া দীড়া- 
ইল। রমণী হাসিয়া, শশ্চাতে ফিরিয়া. যুবকের প্রাঁত 
চাহিল। যুবকও হাসিয়া তাহার মাথা ফিরাইয়া দিল। 
যুবকের বামহস্ত যুবতীর গলদেশে বেষ্টিত রহিল। দক্ষিণ 
হস্ত দারা সে স্বীয় কটিদেশ হইতে দীর্ঘ রুমালের মত এক- 
খণ্ড বস্ত্র বাহির করিল, রমণী তাহা দেখিতে পাইল না ৷ 


প্রবাসী । 


২১৭ 
চকিতের মতুবক পশ্চাতে সিরা, সেই ক্মাল যুবতীর 
কণ্ঠে জড়াইয়া, বাম হস্ত দ্বারা কুমালের এক শান্ত 
ধারণ করিয়া, সবলে আকর্ষণ করিল। বজ্ঞাহৃতর 7য় 
রমণী গাঁলিচার উপর পড়িয়া গেল। ছুই এববর হস্ত 
পদ সঞ্চালন করিয়া, রমণী নিষ্পন্দ হইল। তখন" হৰক? 
তাহার কণ্ঠের হার খুলিয়া লইয়া সেই বাকেব ভিতর 
রাখিল। 

এমন সময় গৃহদ্বারে কে করাঘাত করিন্র, কে 
ডাকিল,” “নয়ন! ! নয়ন! 1” যুবক বাক্স লইয়া, গাক্ষ 
দিয়া রঙ্জ, বাহিয়| নামিয়া সত্বর পলায়ন 'করিতে উদ্যত 
হইল। এমন সময় বাহির হইতে দ্বার ভাঙ্গিয়া এক ব্‌ ক্তি 
গৃহে প্রবেশ করিল। সেও যুবাপুরুষ, দেখিলেই যুবতীর 
ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয় । একবার যুবতীর মৃতচেহ না ডয়| 
দেখিল, তাহার পর মুক্ত গবাক্ষ দিয়! নামিয়! হত্যাক-ীর 
পশ্চাদ্ধাবিত হইল । 

আমার হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে পঞ্জরে আঘাত কটি তে- 
ছিল, নিশ্বাসপ্রশ্বীসে কষ্ট হইতেছিল, শরীরে ঘৰ্ম্ম দখা! 
দিয়াছিল। অস্ফুট চীৎকার করিয়া! আমি চস্ছ উন্মলন 
করিলাম । দেখিলাম, গোবিন্দবাবু উঠিয়া অমর গাশে 
বসিয়া রহিয়াছেন। ৷ 

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াহে 1 

আমি বলিলাম, “অতি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াহি, এমন 
স্বপ্ন আজ পধ্যস্ত কখন দেখি নাই ৷ স্বপ্ন ত নয়, যেন 
সমস্ত কথা সত্য মনে হইতেছে ৷” 

“কি স্বপ্ন 1 

স্বপ্নবৃত্তান্ত অক্ষরে অক্ষরে আমার স্থৃতিপটে খেদিত 
হইয়া গিয়াছিল। আমুল যাহা যাহা! যেরূপ দে ধ্যাচিলাম 
বলিতে লাগিলাম। বলিতে বলিতে আমারও এক গকার 
উত্তেজনা উপস্থিত হইল। “নয়ন! ! নয়না |? সেই যে 
আহ্বানশব্দ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা সেইরূণ স্বরে, 
সেইরূপ উচ্চক্ঠে বলিলাম । অমনি গ্রোবিন্বববু 'য্যা- 
ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দাড়াইয়া, দুইহন্তে ভৰণ চলিয়া 
ধরিলেন, কম্পিত শরীরে, মলানমুখে বলিলেন, “থমুন, , 
থামুন, আর বলিতে হইবে না 1, 

' আমি বিস্মিত হইয়া একেবারে স্তব্ধ হইলাহ। 


২১৮ 


গোবিন্দবাবু কিছু আত্মসম্ধ ত হইয়া কছ্ছিলেন, “ওঁরূপ 
রোমহর্ষক স্বপ্নবৃত্তাস্ত গুনিলে চঞ্চল হৃওয়া বিচিত্র নয়। 
কিন্তু এরূপ স্বপ্ন আপনি কেন দেখিলেন ?” 
“- প্তাহা ত কিছুই বলিতে পারি না। আপনি স্বপ্নে 
ভয় পাঁইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমি আপনার 
, হস্ত ধারণ করিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার 
পর এই স্বপ্ন দেখি ৷” | 

“আর কিছু না? এ ঘরে আর কেছ dds 
নাই?” 

*কই, না, আমার আর কিছু স্বরণ হইতেছে ন| ৷” 

গোবিন্দবাবু উঠিয়া আর একবার দরজা জানালা 
দেখিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, “কাল আপনার সঙ্গে 
কথা কহিব ৷’) বলিয়া তিনি শয়নের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। 

আমি পুনরায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্ৰামগ্ন হইলাম । 

সুস্বপ্ন, কুস্বপ্র, আর কিছুই দেখিলাম না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


| প্রাতঃক্বত্যাদি সনাপন করিয়া গোবিন্দবাবু আমাকে 
ডাকিলেন।* তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় 
তাহার ছুশ্চিন্তা বাড়িতেছে। তিনি বলিলেন, “যাহারা 


এতকাল ধরিয়া আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে' 


তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও আমার মৃত্যু নিকট, 
কারণ আমার শরীর দিন দিন ভগ্ন হইয়৷ পড়িতেছে। 
আমার জীবনের প্রকৃত কথ! কাহাকেও বলি নাই, কিন্ত 
এ মৃত্যুর পরে গোপন থাকে, এমন ইচ্ছাও নাই। আপনি 
প্রকৃত কথা ঘটনাক্রমে জানিতে পারিয়াছেন। কাল 
রাত্রে আপনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা সত্য ঘটন11” 
সেই বাক্স তাহার পাশে ছিল। বাক্স খুলিয়! তিনি এক- 
খানি খাতা আমাকে দিলেন, ও বলিলেন, “ইহা আপনি 
পাঠ করিলেই আমার জীবনবৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন । 
এই বাক্সটাও আপনাকে দিলাম । যদি *আমার কোন 
বিপদ হয়, অথবা আপানি আমাকে ত্যাগ করিয়া যান 
তাহা হইলে ইহা গ্রহণ করিবেন ৷” | 
থাতাখানি লইয়া আমি নির্জনে পাঠ করিলাম। 


প্রবাসী । 


নিজের উক্তিতে দিতেছি । 
“আমার নাম বংশীলাল, পিতাঁর নাম কানাইলাল। 
পিতা বড় জমিদার ও তীলুকদাঁর ছিলেন। শৈশরেই 


পিতৃমাতৃহীন হই। দূর সম্পর্কে পিতার এক ভাই ছিলেন । -. 


তিনি আমাকে দস্থ্যহস্তে সমর্পণ করিয়া, সনন্দ দলিল 
প্রভৃতি 'জাল করিয়া আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আত্মসাৎ 
করেন। আমি দস্থ্যগৃহে পালিত হইলাম । আত্মপরিচয় 
জানিতাম না, স্থৃতরাং আপনাকে দক্যসস্তান বিবেচন| 
করিতে শিখিলাম। দস্থ্য ঠগীবৃত্তি করিত, আমাকেও 
তাহাই শিখাইল। কিন্তু আমাকে কোথাও হত্যা অথবা 
অপহরণের নিমিত্ত পাঠাইত না। বলিত, আমি কর্মে 


সুদক্ষ হই নাই । একদিন কোন দস্থ্যর সুখে কথায় কথায় 


শুনিলাম, আমি দক্থ্যসস্তান নহি, সন্বংশোত্তব, সন্ত্রস্ত ধনীর 
সন্তান, আমাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার 


- জন্ত কোন আত্মীয় আমাকে দস্্যহ্স্তে সমর্পণ করিয়াছে, 


ও ভদ্রসমাজে আর ন! ফিরিতে পারি এই অভিপ্ৰায়ে 
আমাকে 'দন্যবৃত্তি শিখাইতে বলিয়াছে। ক্রমে সকল 
কথা সামি জানিতে পারিলাম । একদিন দস্ন্যকে বলি- 
লাম, আমি তাহার সন্তান নহি, এবং যে আমার এই 
দুৰ্দ্দশা করিয়াছে তাহাকে সমুচিত শান্তি দিব। দস্যু 
সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল'। কিন্তু তাহার পরেই 
দেখিলাম দস্থ্যকন্তা আমার প্রতি অত্যন্ত অন্থ্রাগ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে সে আমাকে ভাল করিয়া 
সম্ভাষণও করিত না। আমার 'মূনে সংশয় জন্মিল। 
কিছুদিনে বুঝিতে পারিলাম, পিতৃনিয়োগে দস্থ্যকন্তা-_ 


তাহার'নাম নয়না_-এইরূপ করিতেছে, আমার মনের 


সকল কথ! জানিয়া তাহার পিতাকে বলিয়া দেয়। 
আমাকে পালন করিয়াছিল বলিয়া দন্থ্য আমাকে হত্য। 


[য় ভাগ। 
যাহা পাঠ করিলাম সংক্ষেপে তাহার মৰ্ম্ম গোবিন্দবাবুর' 


ঞ 


কারতে পারিত না, কারণ তাহাদিগের পক্ষেও ইহা.” 


একেবারে নিষিদ্ধ । বোধ হয় আমাদের সেই আত্মীয় 
আমার সর্বনাশ করিবার জন্য তখনও 'দস্্যুকে অনেক 
অর্থ প্রদান করিত। আমিও মনোভাব গোপন করিতে 
লাগিলাম। নয়নাকে সর্ব! প্রণয়ের কথ! বলিতাম। 
দস্থ্য গোপনে ঠগী করিত কিন্ত প্রান্তে উত্তমগৃহে ভদ্র- 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] 
লোকের ন্তায় বাস করিত। নয়নাকে আমি বলিলাম 
আমার পূর্বপরিচয় জানিতে পারিয়াছি কিন্তু তাহাকে 
ছাড়িয়া আমি আর কোথাও যাইতে চাহি ন| ৷ . এতদিন 
আমাকে প্রতারণা করিনা অবশেষে নয়না স্বয়ং প্রতারিত 
হইল। আমাকে বলিল, যে আমার সম্পত্তির "প্ৰকৃত 
সনদ ও কাগজপত্র তাহার পিতা অপহরণ করিয়া লইয়া 
আসিয়াছে, সেই ভয়ে বর্তমান মালিক অনেক টাকা দেয়। 
নয়নার গলার হার ও হর! আমার আত্মীয়ের উপঢৌকন 
=বহয়ত আমাদের সম্পত্তি । কাগজপত্র কোথায় থাকে 
জানিলাম। তাহারপর সেই ঘরে রাত্রে গোপনে নয়নার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলাম। তাহার সন্মতিক্ৰমে গবাক্ষ 
, দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। কোনবপ কৌশলে 
যে বাক্সে কাগজপত্র ছিল তাহা বাহির করিয়া লইলাম। 
তাহার পর কি করিব পূর্বেই স্থির করিয়াছিলাম। নয়ন! 
কখন স্বেচ্ছাপূর্ক আমাকে কাগজপত্র গ্রহণ করিতে 
দিত না। আমি লইলার চেষ্টা করিলে গোল করিত। 


+ ঠগীবিসদ্তা শিখিয়া কখনও কাহাকে হত) করি নাই। 


নয়নাকে প্রথম হত্যা করিলাম। তাহার ভ্রাতা বাহিরে 
দীড়াইয়াছিল, নয়নার ক শুনিতে না পাইয়া তাহাকে 
ডাকিতে লাখিল। যখন আমি রঙ্জ,দিয়! নামিয়া বাইতেছি 
তখন সে দ্বার ভাঙ্গিরা খৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পর 
সে ও আর কয়েক ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্বাবিত হইল, কিন্তু 
আমি পলায়ন করিয়া আর এক গ্রামে প্রবেশ করিলাষ, 
তাহারা কোন সন্ধান পাইল না। আত্মীয়ের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া, পরিচয় দিয়া, কাগজপত্র দেখাইব| মাস্ 
সে বিষয়সম্পত্তি ছাডিয়া পলায়ন করিল। আমি সমুদয় 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। সেই পর্য্যঅ স্থির 
হইতে পারি নাই, কারণ নয়নার আত্মীয়ের আমার পন্চাৎ 
ফিন্রিতেছে, সুবিধা পাইলেই আমাকে হত্য। করিবে। 


আমারও আর জীবন অনুরাগ নাই, লুক্কায়িত কুকুর . 


শৃগালের মত চিরকাল জীবনধাঁরণ করিতে পারি না।'” 

গৌবিন্দবাবু--এখন বংশীলাল বলিতে গেলে নুতন 
নূতন ঠেকে--যে রমণী হত্যা করিয়াছেন সে কথা "তনি 
নিজমুখেই স্বীকার ক'রলেন। কেন, কি বৃত্তান্ত, অতশত 
কথ) জানিবার চেষ্টা ন| করিয়াও আমার যে আয় সেস্থানে 


 শ্রৰাসী। 


২১০৯ 


থাকা কর্তব্য নষ্ট একা স্পষ্ট বুঝিতে পরিলাম তণাপি 
সে দিন কিছু বলিতে পারিলাম না, পরদিবন একে যারে 
বিদায় লইয়া! চুলিয়া যাইব স্থির করিলাম । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । | 

যে বাড়ীতে আমরা বাস করিতেছিলাম, সেটা কটি 
ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত । কয়েকজন তৃত্য হাড়া 
দুইজন চৌকিদার নিযুক্ত ছিল। রাত্রে প্রধর| নেওয়া 
তাহাদের কর্ম্ম। 

ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, বাবুর শয়নপৃহের বাশে 
আমি শয়ন করিব। বকেয়েকদিবস একগৃহেশয়ন ক’রয়া- 
ছিলাম। আমার কথা| শুনিয়া, আমার মুখের দিকে 
চাহিয়া, গোবিন্দবাবু কিছু বলিলেন না । শান করবার 
সময় মাঝের একটা দরজা! ভেজাইয়া দিলাব। াক্সটা 
আমার বিছানার কাছে ছিল, কিন্তু উপীধনতহে আর 
রাখিলাম না । 

সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়া-ছল। 
আকাশপ্রান্তে হুই চারিবার বিদ্যুৎ দেখা দিয়া-ছল। 
আমরা নিপ্রিত হইলে পর ঝড় উঠিল। দরজা ভাঁনালা 
উত্তমকপে বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম, বন্ধপৰে বাযু ' 
ক্রুদ্ধ সৰ্পের ন্যায় গর্জিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যা 
চ্ছটা, তাহার পর মেঘগর্জন। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। = 
গবাক্ষে বায়ুতাড়িত বিন্দুপাতের শব্দ হইতেছিল। 

অৰ্দ্ধতন্ত্ৰাবস্থায় আমি প্রকৃতির সেই দৌরাত্ম্য অনুভব 
করিতেছিলাম। ঝড়ের বেগ, বায়ুর গৰ্জ্জন বাড়িতে লাগিল । 
ঘন ঘন বিছ্যুতৎবিকাশ, বারঘ্বার মেঘগঞ্জনে গৃহ কম্পিত 
হইতে লাগিল। সহসা গৌবিন্ববাবুর শঙ্বনযৃহ ও আমার" 
শয়নগৃহের মধ্যে অর্ধরুদ্ধ দ্বার বেগে মুক্ত হইয় গেল। 
দ্বারের বঞ্চনা শব্দে ও আর্ত, শীতত্র বাযুস্পর্শে আম শয্যা 
ত্যাগ করিয়া উঠিলাঁম। বাহিরের দ্বার ফি ঝাঁকাবলে 
মুক্ত হইয়াছে, অথবা কেহ খুলিয়াছে? কি হইয়াছে 
দেখিবার জন্তু আমি গোবিনদবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করিলাম। 

ঘরে প্রবেশ করিতে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। মুক্ত 
দ্বার দিয়! বিহ্যতের আলোক প্রবেশ করাতে ভর সহসা 
আলোকিত হইয়া উঠিল । তৎক্ষণাৎ গোবিন্দবা ত্র শয্যা- 


২২০ প্রবাসী ।। | 


পাৰ্শ্ব হইতে একটা দীৰ্ঘাকার লোক সু দার দির বেগে 
পলায়ন করিল। গোবিন্দবাবুর কোন সাড়াশব নাই! 


চোর! চোর! করিয়া আমি হণকিলাম। প্রহরীর! 


বোধ হয় কোন ঘরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। 
তাহারা চীৎকার করিতে করিতে চুটিয়া আসিল, ভৃত্য 
বর্ণও উপস্থিত হইল। আলোক উৎপাদন করিয়া দেখি- 


লাম, গোবিন্ববাবুর গলায় রুমাল জড়ান রহিয়াছে . '' 
মৃতদেহ তখনও উষ্ণ রহিয়াছে, মুখে ভয়ানক যন্ত্রণার : 


চিহ্ন! 


এরি রত ভারা রর 


" থানাদার দলবল সমেত আসিয়া উপস্থিত হইল। লাশ 

দেখিয়া, রুমাল দেখিয়া বলিল, “এ রুমালী ঠগের কাজ ৷”, 
আমি বলিলাম, “কই, এখন ত আর ঠগী শুনিতে 

পাওঁয়৷ যায় না ।” ন 

.. থানাদার মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, নববী আহিলত 

অনেক, জিনিস উঠিয়া গিয়াছে । সতীদাহের হুকুম নাই, 


কিন্তু এখন কি কখন কোথাও সতীদাহ হয় না? সদ্য- ,' 


প্রন্থত বালিকা বধ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু সে প্রথা রি 
একেবারে রহিত,হইয়াছে?, নরবলি,ত উঠিয়া গিয়াছে, 
তবে মণ্িপুরে বড় বড় ইংরাজকে ক্রিপে বলি. দিল? _ 
এ সকল কাও একেবারে উঠিয়া, ০০০০ 
" লাঁগিৰে।” ৪, 
! তি বোনা একিদি কিনা গোবিন্দবাবুর 
পরিচয় কাহাকেও দিলাম ন! ৷ পুলিসের হাঙ্গামা মিটিলে 
‘বাক্সটি লইয়া চলিয়া- আসিলাম। কাগজপত্র আলাইয়া 
ফেলিলাম। ' বাক্সের .ভিতর নয়নার সেই হার ছিল। 
= ৬১৬১১৯৬ বাক্স হারের সঙ্গে 
. গেল। 
রে বব দির কতক কতক 
বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আবার চাকরী 
_ কোর্তে বিদেশে যাবে?” 

“আর কখন না। খই নাকে খত দিলাম» 


শ্রীনগেন্ত্রনাথ গুপ্ত । 





= [ওয় ভাগ | ' 
উদ্বোধন । 

কি লাগিয়া অশ্ৰুজল, কেন এ নিশ্বাস? .- : 

কেন করি নিশিধিন এত অবিশ্বাস 

আপনারে ? , 

হে মহান্‌, যদি কোন দিন - 

আপনারে করে” থাকি অপূর্ণ, মলিন ) 

যদি কোন প্রলোভনে-হ/য়ে আত্মহারা 

পাপে ডুবে”, কভু হ’য়ে. থাকি তোম! ছাড়; 


* তবে, সে অতীত লাগি’ কেন নিরাশায় ' 
,» প্রতিদিন ডুবিতেছি:? বিগত-চিন্তায় , 


কেন ভবিষ্যৎ মোর্‌,_ঘোর তমসায় 
করি নিত্য সমাচ্ছন্ন? এ ফুল্ল ধরায় 
ক’দিনের তরে নাথ, মোর আগমন ? 


' - শুধু, দিনেরি খেল! করি? সমাপন 
, আবার তোমারি কোলে ফিরে” যাব। তবে, 


আপনার সনে কেন সত্ভাব না রবে? . 
কেন তবে হাসিমুখে কর্তব্য না সারি’. : 


* * শুধুভালে কর.হানি”, অদ্বষ্টে ধিক্কারি” ; 


শৃন্ত'মনে ফিরি “হা! হা” করি” ? এ জীবনে 


মিন নাহি কি, কোনই আশা! ?--তবে এ ভুবনে 
, কেন আজো 'মোর কাছে ফুটিতেছে ফুল ?' 


কেন.তবে আজো. হেথা মলয় আকুল ৷ 
করে মোরে আলিঙ্গন বন্ধুর মতন ? 

' কেন তবে-চন্দ্রালোক হয় না কৃপণ 
আমারে আনন্দ দিতে ? কেন তবে আজ 
‘শত বিহঙ্গের কণ্ঠ শ্রবণ মাঝে 

পশিয়া, করি”ছে মোরে পুলকে বিভোর ? 
আমি যদি এত দ্বণ্য,_ পাপে হিয়া মোর 
যদিগো এতই হ’য়ে থাকে. অসহায় ' ' 
‘তবে কেন এ ধরণী এত করুণায় 

করি’ছে আমারে সিক্ত ? তবে কেন প্রাণে 


_ এখনো উপজে শাস্তি হেরি উর্ধপানে 


প্রশান্ত, নিৰ্ম্মল, নীল, স্নিগ্ধ নীলাহ্বর ? 
তবে কেন আজো যবে প্রন কলস্বর . 
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১ * শাহজাহানের জীবনের শেষদশা। 


শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুব কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে । 


KUNTALINE PRESS, CAL UITA. 


By the courtesy of the Artist 





শাহজাহানের জ।বনের শেষদশা | 
শীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে । 
ৰ By the courtesy of the Artist. 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 
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পুণাতোয়া তটিনীর,-_ধীরে মনে হয়, 
এ পৃথিবী পরম সুন্দর ? 

| তব দয়া যদি 
এতভাবে, এতরূপে মোরে নিরবধি 
করিতেছে সযত্বে পালন, তবে কেন চিতে 
দাও নাক গভীর বিশ্বাস ? তবে কেন হিয়া 
তোমার মাঝারে সদা রহে না মজিয়া 
আঁপনীতে-আপনি-আকুল ? কেন নাথ, 
এ জীবনে আননাক নিৰ্ম্মল প্রভাত 
নব নব স্ফুট আশাঁসনে ? অন্ধকারে 
পারি না বাচিতে আর । এত হাহাঁকারে 
তব গাঁত অনুভূতি হয় না রাজন্‌ ! 
দাও শাস্তি, দাও প্রীতি, দাও শ্রীচরণ ) 
সাধিব তোমার কৰ্ম্ম - দাও দেখাইয়া 
কোন্থানে রহিয়াছে মরমে মরিয়া 
আমার আমিত্বটুকু। দাওগে৷ বুঝায়ে 
বজ্জনাদে ভয়ঙ্কর, -কণা-কণিকায় 
তোমারি অস্তিত্ব রাঁজে। এই বিশ্বময় 
তোমারি অনাদি সত্তা নানাকপে রয় 
তোমারি ইচ্ছার বলে। হেথা! তোমা” বই 
আর অন্ত গতি নাহি। যে নিশ্বাস লই 
এও সে তোমারি নান । এই ষে শরীর 
এও নাথ, তোমারই পবিত্র মন্দির ! 
চেতন! উঠুক্‌ জাগি” এ নীরস প্রাণে 
শৈলষাঝে নির্ঝরিণী সম। তব টানে 
সপুলকে ছুটে’ যাই জগতের মাঝে 
আপনাতে-আপনি-অটল। সব কাষে 
যেন কভু ন! তুলি তোমায় । নিরাশায় 
যেন নাহি ডুবি আর। আপনার পায় 
যেন গো দণড়া”তে শিখি । ব্যর্থ আশঙ্কার 
যেন গো কর্তব্য কাষ না ভুলি হেলায় 
লজ্জীভয়বিকম্পিত প্রাণে । এ ধরায় 


আমিও তোমারি পুত্র। কখনো হেথায়, = 


হেঁট মুখে কাটা’ব না কাঁ। নিজবলে 
সাধিব বীরের মত"কর্তব্য সকলে 


, প্রবাসী । 


কন. লা 


হ২১ 
আত্মসন্বমের বৰ্ম্মে আবরিয়! দেহ। 
কর আশীৰ্ব্বাদ প্ৰভু, অযাচিত স্নেহ 
সৰ্ব্বদা এমনি যেন এ দীনের পরে 
রহে তব। আশীর্বাদ কর ক্ষণতনে ! 
দেখ দেব, কোন্‌ বলে হ'য়ে বলীয়ান, 
তুচ্ছ করি’ হিংসা দ্বেষ, শুন্য অভিমান, 
তোমারে রাখিয়া হৃদে, নবোঁৎসাহ ভরে, 
অক্ষম এ পুত্র তব পুনঃ কায করে 
তোমার আদেশ মত। হে বিশ্বদেবতা, 
ক্ষুদ্ৰপ্ৰাণ হ'তে পারি,--তবু যথাত, 
অপমান জাল! আর পারি ন! সহিতে | 
আপনার সনে দ্বন্দ করিয়া তিষ্ঠিতে 
বল দেব, পারে কোন্‌ জন ? _ -. 
তোমারি কৃপায় 
এ জীবন লয়ে’ আজে! বাঁচি হে হেথা; 
সেই দান করি” অবহেলা, কোন্‌ মুখে 
লাঞ্ছনার ডালি বহি স্নান, অধোমুখে 
রয়েছি দীড়া’য়ে প্রভূ, আর নাহি পারি! 
আমিও অমৃতপুত্র”_-নহিগো! ভিখারী 1 
অতীতের ক্লানস্থৃতি ফেল উৎপাঁটিয়ে .* 
পূর্ণানন্দে ভরুক্‌ হৃদয় । পুনঃ উল্লাদিয়ে 
ধেয়ে মেতে” চলে” যাই কর্তব্যের টাংন 
মদোন্মত্ত প্ররাবত সম ! তব পানে 
এমনি করিয়া নাথ, বাঁধিও আমায়, 
যেন আর এ জীবনে কোন ক্ষুদ্রতায়, 
সংশয়ের, সস্তার কোন প্রতিঘাতে 
নাহি ছেড়ে সে বঙ্ধন। 
উজ্জ্বল প্রভাতে 

নব আশা সনে প্রাণে হওহে উদয় ।--- 
ষা’ক্‌ নিশে অন্তরের কম্পলজ্জাভয়, 
ব্যৰ্থ বাসনার এই তীব্ৰ হাহাকার 
পরিপূর্ণ প্রশান্তির নিপ্ধতামাঝার ৷ 

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


২২২ , প্রবাসী। 
বঙ্গের এক শ্রেণীর মমালোচকের নমুনা । 






এ পরি: ০:১০ ড ক: ১৪... ১২. তাসনিম 


সমালোচক মহাশয় শিশুবোধক পড়িয়া সকল বিদ্যাও কলায় পারদর্শী হইয়াছেন। স্মৃতরাং তাঁহার ভয়ে সাহিত্য, 

. ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি সকলেই সন্তুস্ত । কেবল দর্শন অবিচলিত চিত্তে তাহাকে উপদেশ দ্বারা শাস্ত করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন । 

ব্রিগর্তদেশ | তাই দেওঘর, মধুপুর, মুঙ্গের, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে 

স্বাস্থ্যলাভাৰ্থ কিয়ৎদিনের জন্য গমন করিয়া থাকেন, 

| কেহ কেহ, দেরাছুন, শিমলা, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থলেও 

কাংড়া জেলায় বাঙ্গালীর উপনিবেশের প্রস্তাব। কিছুদিনের জন্ত গমন করেন, আবার বাটীতে ফিরিয়া 

প্রস্তাবটি পত্রস্থ করিবার পূর্বে ভাবিতেছিলাম, আসিলে যে ভাব সেই ভাব। ইহাতে কেবল অনর্থক 

বঙ্গদেশ এখন নিতাস্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া ভীঁঠয়াছে, মেলে- পথশ্রমঅর্থব্যয় এবং আত্মীয়গণের বিচ্ছেদ অন্থুভব.করিতে 

রিয়ার প্রভাবে সহন্ন সহম লোক প্রতিবতৎ্সর প্রাণ হয়, ফলে কিছুই লাভ হর না৷ ইংরাজেরা বিদেশী, 

হারাইভেছে, ষাহাঁদের অবস্থা ভাল, তাহারা দ্বিতল ভ্রিতল তাহাদের মধ্যে বীহার| বহুকাল এপ্রদেশে বাস কৰিতে- 

গৃহে বাস করিয়াও স্বাস্্যলাত করিতে পারিতেছেন না, ছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে" বিষয়কৰ্ম্ম হইতে অবসর 


নং ২ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] | 


গ্রহণ করিয়া, এই সকল প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, 
বিপুল তর্থ ব্যয় করিয়া বিষয়াস্তর অবলম্বন করত, কেহ 
চার চাৰ, কেহ ফলপুশের উদ্যান, কেহ তেজারতী 
করিয়া অল্পদিনের মধ্যে মূলধন চতুগুণ করিয়া তুলিতেছেন, 
অন্তদিকে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়! দীর্ঘ জীবন লাভ 
করিতেছেন, আর আমরা ঘরের মায়! ত্যাগ করিতে 
ন! পারিক্লা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি। এ ছুঃখের 
কথা বজিতেও দুঃখ হইতেছে ৷ 

ইংরজদিগের প্রমাদে দারজিলিং, নৈনীতাল, মন্স্থ্রী, 
দেরাছুন, শিমলা, ড্যালহাউসী, মারী প্রভৃতি হিমারণা 
নগরের ন্যায় সৌন্দয্যবিশিই হইয়া উঠিয়াছে। সেই 
সকল স্থানে, মধ্যবিত্ত দেশীয় লোকের কথা কি, সমৃদ্ধিশালী 
লোকেও যখন আনিকালি স্বান সংগ্রহ করিতে পান্িতে- 
ছেন না, তখন সে সকল স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া 
পাঠকদিগের বৃথা আনন্দবর্ধন করিতে ইচ্ছা! হইতেছে 
না । আমার মতে নৈনীতালের উপত্যকা ভূমি, হৃষঁ কেশের 
উপর প্রান্ত টিহিরী রাজ্য, অথবা সুদুর পাঞ্জাবের উত্তর 
হিমালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিলে, বাঙ্গালী কৃতবিদ্য- 
দলের, পনমায়ু বৃদ্ধি হইতে পারে। রী 

বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং ধৰ্ম্মে, বাঙ্গালীজাতি ভারতের 
অগ্রণী। তাই সকলেই তাঁহাদের মুখের দিকে তাঁকা- 
ইতেছে। এমন অবস্থায় বাঙ্গালীর কর্তব্য কি, তাহাও 
কি বলিয়! দিতে হইবে ? স্থাস্থারক্ষা না করিতে পাঁরিলে 
জীবন বিড়ম্বন৷ মাত্র। এই স্বাস্থ্যের অভাবেই অকালে 
ভারত-নক্ষত্র গিরিশ, হরিশ, কেশব, কৃষ্ণদান প্রভৃতি 
কালকবক্ পতিত হইয়়াছেন। যে দেশ এত রত্ব হারা- 
ইল এবং ভতরত্ব প্রতিদিন হার।ইতেছে, সে দেশের অন্ত 
এত মায়া কেন? আমর! ত বঙ্গের আদিমবাসী নহি, 
এখনওত তেরশত বৎসর অতীত হয় নাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল 
হইতে বঙ্গনেশে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগামী হইয়া গিয়াছিলাম; 
যখন সে সৌভাগ্য সেখানে বর্তমান নাই, তখন আর মাঁটী 
কামড়াইয়া সেখানে মাঁটী হইবার প্রয়োজন কি? 

গত স্থখ্যায় ত্রিগর্তদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম, এখন গবর্ণমেপ্ট 
রিপোর্ট তৎসম্বন্ধে কি বলিতেছে, শ্রবণ করুন, 


প্রবাসী । 


২২৩ 
Although the direction of this rang? is in gi: ne- 
ral conformity to that of the lower hills, yet the 
altitude isso vastly siuperior, and [36 structure 
80 distinct as to require a separate notize. In omer 
parts of the Himalayas the effect of the sncwy 
mountains ‘is softened, if not injured, by jn er- 
mediate ranges ; and the mind is gradrally preyar- 
ed by a rising succession of hills for the 85199170505 
heights which terminate the scene. BitinKan-ra 
there is nothing to intercept the view. ‘The lover 
hills appear by comparison like ripples on he 
surface of the sea, and the eye rests umnterrup ed 
On a chain of mountains, which attaiza an 20801 ite 
elevation of 13000 feet above the va leys spr. ad 
out at their base. Few spots in 186 Himalrya 
for beauty or grandeur can compete with he 
Kangra valley and these overshadowing hills.” 


ত্যহার পর মিঃ বার্ণেস (Mr. Barnes, Sette- 
ment-officer ) বন্দবস্ত কমিশনার কি বলিতেছেন 
তাহাও শ্রবণ এ 


No scenery, in my opinion, presents buch ast b- 
lime and delightful contrasts. Below lies the pla. n 
a picture of rural loveliness and repose; 136 
surface is covered with the richest 2018, 48.88 1] 
irrigated by streams which descend from perc 1- 
nial snow, and interspersed with Fhomestea 18 
buried in the midst of groves and 20230750653, 
Turning from this scene of peaceful Leauty, tle 
stern and majestic hills confront us ; heir sid s 
are furrowed with precipitous water-courser ; 
forests of oak clothe their flanks, and higher ip 
five place to gloomy and funeral pines 200৮6 8.1 
are wastes of snow, or pyramidal masses of grani"= 
too perpeudicular for the snow to rest on 2? 


বিষয় কাৰ্য্যোপলক্ষে ১৮৬৪ বৃষ্টাব্দে আমরা সপরিবাণে 
এই দেশে কএক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাৰ | তখন- 
কার শোভা সৌন্দর্য আরও রমণীয় ছিল। কালে 
অনেক স্থান জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, রেলপৎ নিকটত- 
হওয়ায়, বিস্তর উৎকৃষ্ট জিনিস বাহিরে চলিয়া াইতেছে 
তাহাতে আর সে কালের মত জিনিসপত্র এখন তত সন্ত 
নহে। তথাপি নিয়প্রদেশ অপেক্ষা এখানে সমস্ত বস্তু 
স্থলত মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।, 

এই জন্যই এত আগ্রহ করিয়া আপনার পাঠকবর্গবে 
জানাইতেছি যে, অন্তান্ত স্থানাপেক্ষা কাংড়া জেলাঃ 
উপনিবেশ স্থাপন করিলে রিশেষু উপকার হইতে পারে। 


২২৪ 


জেলাস্থ প্রধান নগর সকল কিবূপ উচ্চস্থানে সংস্থা- 
পিত, নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে। 
সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চতা। 
৯ ' ডেহরা ১৬০০ 
'_ ২1 স্ুজানপুর ১৭৩৩ 
৩। নুরপুর ২০৪৩ 
৫ । কাংড়। | ২৪৯২ 
৬। পালামপুর ৪০০০ 


৭1 ক্লু ৪০৩৪ 
৮। পলাষ ৪৫০০ 
৪1 হামিরপুর ২৪৯০ 9 
৯। ধৰ্ম্মশাল| ৯১৯৭ 


. আমরা এই ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিতেছি ৷ 
খৃষ্টাব্দে কাংড়া জেলা বুটিষরাজ্যভূক্ত হয়। তখন লরেন্স 
ভ্ৰাতাদ্বয় (Sir Henry এবং?] 4070. Lawrence) পাঞ্জা" 
বের সৰ্ক্সেসর্ব্বী। তাঁহারা বাঙ্গালার সিবিলিয়ান সর ডলাওঁ 
মেকলিউডকে (Sir Donald Macleod) বঙ্গদেশ হইতে 
আনাহইয়| জলন্দরের কমিশনর পদে নিযুক্ত করেন। মেক- 
_লিউড সাহেব যেমন ধাৰ্ম্মিক, তেমনি সদাশয়, তেমনি 
' লোকরগুন ছিলেন৷ একমাত্র তাহার যত্বে কাংড়া জেলার 
সমধিক উন্নতি হয়। বাঙ্গাল! দেশে যেমন বড় খতু প্রবহমান, 
এই প্রদেশে তিনি তাহার প্রভাব দেখিয়া বিমোহিত প্রার 
হইয়া গেলেন তাহার পর ধর্মশালায় আপনার জন্ত গ্রীদ্ব- 
নিবাস সংস্থাপন করিয়া মেকলিউডগঞ্জ তাহার নামকরণ 
করেন ৷ তখন তাহাকে জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিতে 
হইয়াছিল। আজি ইহা কাংড়ার সিবিল ষ্টেশন হইয়াছে। 
মেকলিউডগঞ্জ যে শিখরে সংস্থাপিত, তাহার উচ্চতা ৫৭৭৫ 
ফুট। তন্নিয়ে জেলার কাঁচারী, ডাকঘর, ডাকবাঙ্গালা 
এবং দেশীয় রাজকৰ্ম্মচারীদিগের নিবাস স্থান এবং একটা 
প্রশস্ত বাজার। এই বাজারের মধ্যে একটা বৃহৎ সরাই 
(পাস্থনিবাস ) আছে । তথায় সর্বাগ্রে পৌছিয়া, উপর 
পাহাড়ে আসিবার জন্তু ভারবরদাঁরির আয়োজন করিতে 
হয়। এই স্থানে সকল প্রকার যান* বাহন? প্রাপ্ত হওয়া 
যায়।, কিন্তু উপর পাহাড়ে সুবিধা মত সকল সময়ে ভাল 
বাটা ভাড়া পাওয়া যায় না। সে জন্তু গ্ৰীষ্মারস্ভের পুর্বে 


) * টোঙ্গা, ভুলী, ডাওী, কুলি এবং একা। 


তত 
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[তয় ভাগ । 
(মার্চ, এপ্রেল মাসে) বন্সবস্ত করিয়া লইতে হয়। 
সাধারণত বাটী (বাংলা ) চাড়া অধিক নহে। ২০২ টাকা 
হইতে ৬০২ ৭০২৬ ৮০৯ টাকা মাস ভাড়ায় বাসোপযুক্ত বাটী 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিয়ের বাজারে থাকিতে ইচ্ছা করিলে 
তদপেক্ষায়ন ও ন্যুন ভাড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ বাটী প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। রাজ্রকর্ম্মাচারিগণ এই সকল বাটাতেই অবস্থিতি 
করিতেছেন। ৰ 
সর ডলা নিজের বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া, পশ্চাৎ এই 
স্থানে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টে যে রিপোর্ট করেন, তাহার 
ফলে ধৰ্ম্মশালাশৈলে গোরাসৈন্তদিগের জন্ত এক স্ুবৃহৎ 
স্বাস্থ্যনিবাস (C০॥v৭al5০en Depot) সংস্থাপিত হয়। 
তাহার বহুদিন পরে ড্যালহাউসী স্বাস্থ্যনিবাস সংস্থাপিত . 
হইলে (মাকডালাব ) লর্ভনেপিয়ারের (Lord Napier 
of Macdala) বিধানামুলারে ধর্মশালার কাৰ্য্য রহিত হয় । 
এখন এই নিবাসে নং১ গুরক্ষ সৈন্ত স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে । সুতরাং বিভাগীয় সিবিল এবং মিলিটারী 
কর্শচারীদিগের ধৰ্ম্মশালাশৈল এখন স্থাস্থ্যনিবাস।. যে 
যুক্তি অবলম্বন করিয়া গোরাসৈন্ত এই স্থান হইতে স্থানা- 
স্তরিত"হয়, তাহাও বাঙ্গালীদিগের পক্ষে গুভপ্ৰদ ৷ কাংড়া 
উপত্যকায় প্রচুর শালি ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । “্ধান্ত- 
ক্ষেত্রের জল বায়ু গোরাদের স্বাস্থ্যকর নহে” কিন্তু ড্যাল- 
হাউসী এবং বকৃলে! উপত্যকায়নও প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন 
হইয়! থাকে। তত্যতীত- তৎপার্খবন্তী চাম্বা রাজ্য ধান্ত- 
ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ কাশ্মীর যে 
ভূত্বর্গ বলিয়া বর্ণিত, তাহার সর্বত্রই ধান্তক্ষেত্ৰ। তখন ও 
যুক্তি যে কোথায় স্থান পাইল, ভগবান জানেন । বাঙ্গা" 
লীর আহার চাউল | সে চাউল প্রচুর পরিমাণে যে দেশে 
জন্মিবে, সে দেশ যে বাঙ্গালীর বাসের উপযোগী হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ত ত 
আর একটা কথা। “প্রবাসে বাঙ্গালীর অবস্থা ও কর্তব্য” = 
সম্বন্ধে, গত বৈশাখের প্রবাসীতে বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যে- 
পাধ্যায়, যে একটা মহৎ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
প্রত্যেক প্রবাসী বাঙ্গালীর পাঠ কর! উচিত, এবং কি 
উপায়ে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা হয়, তাহার জন্যও চিন্তা 
করা উচিত ৷ তিনি যথার্থ ই বলিয়াছেন,---“প্রবাসী বাঙ্গা- 


৬ঠসংখ্যা।] 


নীর সন্তানকে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যে সে যেন 
কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া! নিজের ও নিজের 
পিতা পিতামহ্র মান বজায় রাখিতে পারে, চাকরির 
উমেদা্তি যেন তাহাকে না করিতে হয় 1” এই কথাটী 
কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে চাকরির আশ! ছাড়িয়া 
ব্যবসারাস্তর অবলম্বন করিতে হইবে, এবং কোন ব্যবসায়ে 
লিপ্ত হইতে হইলে আফিষে উমেদারের মত কোন প্রসা- 
রিত কর্ক্ষেত্রে উমেদাবী করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে 
হইবে। এইরূপ শিক্ষাগার কি শিক্ষক্ষেত্র কোথায়? 
কোথাও দৃষ্ট হইতেছে না। তখন উপায় কি? কেহু 
বলিবেন তাহাদিগকে জাপান পাঠাও বা কোন ইংরেজের 
কর্মক্ষেত্রে শিক্ষানবিসী করিতে দেও। এ সকল কেবল 
কথার কথা । কাৰ্য্যে কয়জন অগ্রসর হুইয়। এত ব্যয় 
স্বীকার করিতে পারিবেন ? এ বিষয়ে আমি যত দূর 
ভাবিয়া তাহা এস্কলে উল্লিখিত হইল। 


“প্রবাসী বাঙ্গালী” ব্বাহারা পেনসন লইয়া বিদেশে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া এইরূপ 
( কাংড়া উপত্যকার মত) স্থানে পাঁচ সহস্র টাকা মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া, তেজারৎ-ক্ষেত্র উন্মুক্ত করুন। এ সকল 
দেশের লোক বড়ই দরিদ্র । সামান্ত বৃত্তির লোভে নিজের 
জদীযরাৎ মহাজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার ক্ষেত্রে 
তাহার জন্য চাকরি স্বীকার করিবে, ক্ষেত্ৰ কর্ষণ করিবে, 
বীজ সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিবে, এবং তাহা রক্ষা 
করিয়া ষথাকালে আহরণ করিবে। ইহার মধ্যে কর্তীর 
কৰ্ম্ম এই হইবে যে কিরূপে সেই সকল দ্রব্য, সহজে নিকটস্থ 
মণ্ডীতে 40288) উপনীত হইতে পারে | নিকটস্থ গ্রাম 
নগরের ব্যাপারীরা এই সময়ে খামারে উপস্থিত হইয়া 
নগদ মুল্যে সমস্ত ক্রয় করিয়া! লয়, তাহাতে কৃষকের 
কি মহাক্তনের বিশেষ কিছু লাভ হয় না ৷ কিন্তু সেই সকল 
উৎপন্ন বস্তু ঝাঁড়িয়! বাছিয়া একর করত, নগরের আড়তে 
চালান দিতে পারিলে (অথবা লোক দ্বারায় নমুনা পাঁঠা- 
ইয়া দর স্থির হইলে) অনেক লাভ হইবার সম্ভাবনা ৷ 
এরূপ করিলে এই কাংড়া জেলায় নিম্নলিখিত জিনিষ- 
গুলির ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে। 

_ পূৰ্ব্বেই উল্লেখ করাহইয়াছে যে, উপর পাহাড়ে বৎসরে 


প্রবাসী । 
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দুইবার ফসল জন্মে । তাহাতে যব এবং মকাই (জনার) 
যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে । তত্্যতীত গোল আলু যথেষ্ট 
জন্মে। মকাই পাহাড়ী মাত্রেই আনন্দের, সহিত ব্যব- 
হার করিয়া থাকে । তাহার আটা যেমন পুষ্টির, তেমনি 
উপাদেয়। কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দিয়! রোটিকা প্রস্তুত 
করিলে তাহার অন্ত আর অন্ত ব্যজনের প্রয়োজন হয় ন! । 
এই জন্তই গরিব পাহাড়ীরা অধিকতর তহারই চাষ 
করিয়া থাকে । তাহার স্থানে উর্বর ক্ষেত্রে মালুর 

করিতে পারিবে নিম্ন প্রদেশে তাহার কাটন্ত বিণক্ষণ 


হইতে পারে। পরধিকে দরের ধারে হর ফলের 


( সেউ, স্তাসপাতী প্রভৃতি ) বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিলে 
৫/৬1৮১* বৎসরের, মধ্যে সে সকল বৃক্ষ 'ফল্বান্‌ হইয়া 
লাভের অংশ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে । অন্ত দকে চার 
চাষ এবং নানাবিধ রংদার মাটির পরিপাটা করিয়া! পিক্ষা- 
ক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারিলে, প্রচুর লাভের আশ বুদ্ধি 


হইতে পারে । 
(ক্রমশঃ 
হিমারণ্যবাসী কোন পরব্রান্তক। 


হিন্দী সাময়িক সাহিত্য । 

এতন্দেশীষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই একব"ক্া স্ব কাৰ 
কৰেন যে ভারতবর্ষেব অস্ান্ত প্রচলিত সংস্কৃতনিস্থত ভাষাসমূহ 
মধ্যে হিন্দীব অবস্থা অপেক্ষাকৃত অতিশয় অবনত । হিলীতে লেখক 
ও পাঠক উভবই খুব কম। বাঙ্গালাব স্থান এ সম্বদ্বে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ । 
ভারতে হিন্দীভাবীর সংখ্যা অন্তান্ত ভাষাভাবীর অপেক্ষা অনেক 
বেশী। অথচ এ প্রদেশে মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্জাল্টা লোকের 
খুব কম। 

হিন্দীতে এ সময়ে করেকখানি সাপ্তাহিক ও কেবন একখানি 
দৈনিক পত্ৰ আছে। কিন্তু মাসিক পত্রেৰ এ পৰ্য্যাপ্ত অল্কেটা অভাব 
আছে বলিতে হইবে । মধ্যে মধ্যে দুই একখানি মাসিক পত্র প্রকা- 
শিত হইয়াছে, কিন্তু জনসাধাবশের সহানুভূতি অভাবে অল্পদিনেই 
সেগুলি বন্ধ হইয়া গ্রিয়াছে। গত ইং ১৯*" সালেব জাচব্রাক্সী মাসে 
প্রয়গেব ইণ্ডিয়ান প্রেমে সরস্বতী নায়ী একখানি সচিত্ৰ মসিক পত্রি- 
কার জন্ম হন্ব! ঠিক সেই সমষেই কাশী হইতে সুদর্শন এবং মধ্য- 
প্রদেশের ছত্রিনগচ নামক স্থান হইতে ছন্রিসগঢমিত্র এট ছুইখানি 
মাসিক পত্র বাহির হয়। এই ছুইখনি পত্রের মধ্যে হুত্রিনগচমিত্র 
জীবুক্ত মাঁধববাঁও সপ্রে নামক একজন মহারাই গ্রেজুয়ট দ্বাবায় 
অতি স্ুচারুরূপে প্রায় তিন বৎসর কাল সম্পাদিত ও শরিচালিত 
হইয়াছিল। এই পত্রেব সমালোচনা গুলি অতি সুন্দর 3 সারগর্ভ 
হইত। কিন্ত বিগত বৎসরের ডিসেম্বৰ হইতে ভাভারও আয়ু 


২২৬ 


ফুরাইয়াছে। স্নদৰ্শন কতকটা ধৰ্ম্মবিবযক পত্র। বুঙ্গসাহিত্যে 
প্রচলিত কে মাসিক পত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। 
উহাতে সালরণ পাঠ্য ও সাহিত্যনম্বন্ধীয় প্ৰবন্ধাদিও থাকে 
এবং তাহারই সঙ্গে ত্রাঙ্গণপণ্ডিতদ্দিগের উপযোগী কতকটা 
ধর্শচর্চীও বীকে। হ্দর্শনের সম্পাদক একজন কাশীবাসী 
ব্রাহ্মণ,-ুএবং স্বহাধিকাবী একজন হিন্দী ওপন্তাসিক ক্ষত্ৰী। 
ইহাতে সম্পদক ও তাহার ভ্রাতা ভিন্ন অপব লেখকের প্রবন্ধাদি 
অতি অল্পই দাকে। অপবস্ত দুঃখের বিষধ যে সুদর্শন মাসিক হুই- 
লেও ইহার দর্শন রীতিমত প্রতিমাসে পাওয়া যায় না। 

সুদর্শন ভিন্ন আরও কয়েকখানি মাঁসিকপত্রনীমধাবী সাময়িক 
পত্র নানা স্থ ন হইতে প্রকাশিত হ্য, কিন্ত সেগুলির প্রায় সমস্তই 
বটুতলার: সদির সহিত তুলনাযোগা | এলাহাবাদেন্স কায়স্থ 
কলেনের ম'স্ক তাধ্যাপক বৃদ্ধ পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ডট্ট একখানি মাসিক- 
নামধারী পত্ৰ সম্পাদন ও প্রকাশ করেন । তাহাব নাম হিন্দী- 
প্রদীপ! উক্ত পগ্ডিতজী আজ ২৫ বৎসব কাল ক্ৰমান্বয়ে হিন্দী 
সাহিত্যমন্ষিরে এই প্রদীপ জ্বালিবা বাখিয়াছেন, ইহ! তাহার পক্ষে, 
কেবল একমাত্র তাহাৰই পক্ষে, মহীন্‌ গৌববেব কথা সন্দেহ নাই, 
কিন্তু ডাহা প্রদাপেও তৈলাভাব। তিনি একাকী কি করিবেন? 
সাধারণের সহানুভূতি অভাবে যে এতাবৎ কাল তিনি প্রদীপ 
আলোকিত কৰিয়! বাখিয়াছেন, ইহাই আশ্চধে/র বিষয়। এবৎসর 
এ পর্যন্ত হিন্দীপ্রদীপের ছুইখানি যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারী হইতে 
এপ্রেল পণ্যস্ত প্রকাশিত 'হইয়াছে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর খুগ্ম 
সংখ্যায় ভূ মহাশয় আন্তরিক অনেক হুঃখ প্রকাশ করিয়ছেন। 
তাহার এবটুকু অংশের বঙ্গানুবাদ এইক্ল্প-- 

“আমার ইচ্ছ! হয় যে নিজের একটি মুদ্রশালয় স্থাপিত করিষ। 
হিন্দীপ্রদীশ ছাপাইবার একটা! পাকাপাকি উপায় করি! কিন্ত 
ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার কি আর একপ সৌভাগ্য হইবে 
যে আমি শ্বীয় উদ্যেগে কৃতকাধা হইতে পারিব ? ,কিন্তু ইহাও ত 
অসম্ভব ব্লয়া বোধ হয় যে সম্পাদকী কাধে “তলাঞ্জলি” দিয়া, 
আর কিছু ন৷ লিখিয়া, মুখ বুজা ইয়া! বা, হাত ওুটাহয়। চুপ কৰিয়| 
বসিয়া থাঁক। কারণ লিখিবার কুঅভ্যাসটা বাল্যকাল হইতেই 
হইয়া গিহাছে। এখন তাহা শোষের (০476৫ ) স্তায় কঠিন রোগে 
পরিণত হুহয়ছে। বোধ হয় আর এ জীবনে উহার ঘ। পুরিবে ন। | 
এইক্পই ব্রগড়াহতে রগড়াহতে শেষ পথ্যস্ত চলিবে ৷” 

এক্0 সরস্বতীর কথ! বলিব। ইহার আকার ঠিক প্রবাসীর 
স্কায়। হহ। সচিত্র । হঁহার ছাব, ছাপ! প্রভৃতি সমস্তহ এ পত্রের 
ন্তায়। ইহাব প্রকাশক বাঙ্গালী, ইহ! ইণ্ডিয়ান প্রেসের সম্পত্তি । 
প্রথম বৎনর কাণীস্থ নগরীপ্রচারিণ সভার লন সভ্য একত্র সমবেত 
হইয়া ইহার সম্পাদন করিয্াছিলেন। পরে অধিক সম্ন্যাসীতে 
গজন নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয় দুই 
- বৎসর ইহার সম্পাদকীয় কাধ্য চালাইয়ছিলেন। কিন্তু তাহার 
হাতে আনক কাজ, সেজন্য সরস্বতীর সেবায় তিনি আবশ্যক মত 
সময় দিতে অক্ষম হওয়ায়, আপাততঃ, ইহাৰ জীবনের চতুর্থ বৎ- 
সরে বঁসীনিবাসী পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী ইহার সম্পাদক 
হইয়াছেন। দেখ| যাউক তিনি ‘কতদিন সরন্বত্ঠটব ভার গ্রহণ 
করিতে সক্ষম হয়েন ৷ এই পৃঙ্তজী একবারে পণ্ডিতজী নহেন, 
ইনি ইংানী ভাল জানেন, সংস্কৃত কাব্যে ইনি বিশেষ পারদর্শী, 
হিন্দীহে ইহাব বেশ সুখ্যাতি আছে, অপরস্ত ইনি বাঙ্গাল, মহারাষ্ট্র 
ও ওলরাতী ভাষাও মন্দ জানেন ন| ৷ গত জুলাই ও অ'গষ্ট সংখ্যায় 
ইনি বশ্বতাবায় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্র নাথ বস্থুর মাইকেলের জীবনী 


প্রবাসী I 


[ওয় ভাগ । 


পড়িয়া উক্ত মহাকবিব জীবনচয়িত .হিন্দীভাষায স্বদেশী সাহিত্য- 
সেবীদিগকে উপহার দিয়াছেন। ছ্িবেদী মহাশয় স্বয়ং কবি। 
তিনি হিন্দী কবিদ্দিগকে মাইকেলেব স্যায হিন্দীভাষাতেও অসিত্রা- 
ক্ষর ছন্দে কবিত। রচন। কৰিতে আহ্বান করিয়াছেন। তলিখিত 
মাইকেলের এই হিন্দী জীবনীতে একটা বড় মজার কথ! আছে। 
দ্বিবেদীজী বলিয়াছেন যে “মাইকেল-রচিত, একেই কি বলে সভ্যতা, 
এবং “বুড়। শালিকেব ঘাড়ে বেয়া” নামক প্রহসনথয়ের অনুবাদ 
হিন্বীতে হইয়াছে। “কৃষ্ঃকুসারী” ও “পদ্মাবতী” নামক নাটক 
স্বয়েবও অনুবাদ আমি হিন্বীতে দেখিয়াছি। হয়ত সাইকেলের 
আরও পুস্তকের অনুবাদ হিন্দীতে হইয়া থাকিবে । আমি কিন্তু 
অপরগুলি দেখি নাই! এই নাটক ও প্রহ্সনগুলির অনুবাদ 
কামর ভারতজীবন প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল । কৃষ্ণকুমারীর অনু- 
বাদক পুস্তকের নামনির্দেশ-পত্রে মধুসুদনের নাম দেন নাই। 


কেবল মাত্র লিখিয়াছেন যে বঙ্গভাষা হইতে শুদ্ধ আৰ্য্য ভাষাতে ' 


অন্ুবাদিত। পবস্ত, ভিতরে, ভূমিক৷ ও নাটকের প্রস্তাবনাতে 
তিনি'মধুসুদনেব নাম উল্লেখ করিযাছেন | কৃষ্ণকুমারীব অনুবাদকই 
পত্মাবতীৰ অনুবাদক ৷ কিন্তু পদ্মাবতীব প্রস্তাবনা! ব! টাইটেল 
পেজেব উপর, কোন স্থলেই তিনি মধুসুদনের নামোল্লেখ করেন 
নাই৷ টাইটেল পেজের উপর সেই পুর্ধোক্ত বাক্য ব্যবহাব করিয়া 
ছেন-বঙ্গভাষ! হইতে শুদ্ধ আধ্যভাবায় অনুবাদিত। ইহা! গেল 
নাটকাম্থবাদের কথা । ‘একেই কি বলে সভ্যতা ?' নামক প্রহ- 
সনেও 'পন্মাবতী'র স্কায় মধুসুদনেব নাম লিখিত হয় নাই। ইহার 
নামনির্দেশ-পত্রেব উপর অনুবাদক মহাশয় কেবল “বঙ্গভাঁষা হইতে 
অনুবাদিত' এইমাত্র লিখিয়াছেন। পাত্ৰগণের নাম তিনি মুল 
বাঙ্গাল! পুস্তকের মতই অনুবাদেও বাখিয়াছেন। 'বুড়া শালিকের 
ঘাড়ে বেয়া’ নামক প্রহসনের অনুবাদে একটু বিশেষত্ব আছে। 
উহার নাম রাখ! হইযাছে ‘বূঢে মুহ মু'হাসে, লোগ দেখে তমাসে।’ 
এই অনুবাদে ন! কোন স্থলে মধুসুদনেরই নাম আছে, ন| ইহাই 
লেখা হইয়াছে যে ইহ বঙ্গভাষ! হইতে অনুবাদিত হইয়াছে । অধি- 
কত্ত, নামনির্দেশ-পত্রে লেখা হুইয়াছে যে অমুক অমুকের 'হাস্তময়ী 
লেখনী দ্বারা লিখিত।' এই অনুবাদে মুল পুস্তকের পাত্রগণের নম 
পর্ধযত্ত পরিবর্তিত কর! হ্ইয়াছে। ভক্তপ্রসাদেব স্থানে নারায়ণ 
দাস, হানিফ গাজীর স্থানে যৌলা, গদ।ধরেব স্থানে কালুয়। ইত্যাদি 
এতদ্দেশ প্রচলিত নাম বক্ষিত হইয়াছে। হয়ত এত কও ভ্রমক্রমে 
হইয়া থাকিবে, কারণ বাঁহাকে সকললোকে হিন্দী লেখকগণের 
মধ্যে আচার্য্য বলিয়া জ্ঞান কবে, এবং অপরকে ধৰ্ম্বমোপদেশ দেওয়াই 
বাহাব গৃহেব বাণিজা, তিনি জানিয়! শুনিয়া কখনই অপবের বস্তুকে 
আপনার বলিয়৷ অভিহিত কবিবেন ন।1” 


ছ্িবেদীজী যে অনুবাদকের কথ! লিখিয়াছেন, তিনি ধৰ্ম্মৌপজ্জাবী 
এবং কোন প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানবাসী ৷ জামবাও তাহার নাম প্রকাশিত 
করিব না। অনুবাদ কবায কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বাঙ্গাল! মূল 
গ্রন্থের লেখক ব। স্বত্বাধিকারীর় অনুনতি ন। লইয়| হিন্দীতে অনুবাদ 
করাব প্রথা' আমব1ও দেখিয়াছি, এবং অনেক স্থলে এরূপ কাধ্যের 
কর্তীদিগকে সাবধান করিয়া দিবাছি। বঙ্গভাবায় দারে।গার দপ্তর 
নামক পুস্তকাবলীর সম্ভবতঃ খুব কাটতি। একজন এদেশীয় লেখক 
সেগুলিৰ অনুবাদ করিয়াছেন। শুনিতে পাই হিন্দীতেও এরাপ 
অসাব পুস্তকের কাটতি অপেক্ষাকৃত অধিক ৷ কিন্তু অনুবাদের পূৰ্ব্বে 
অনুমতি লওয়। হইযাছিল কি ন! বলিতে পারি না। অল্পদিন হইৱ 
মুবাদাবাদ হইতে “দেবীচৌধুবাণী”ব অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাঁহার জন্ত অনুমতি লওয়া হইয়াছে কি ন! জানি না। - পণ্ডিত 


শীল 


৬ষ্ঠ সংধ্য।। ] 


শিবনাধ পন্থী মহাশযের “মেজ বৌ” এর অনা বোধন কাৰ্যৰ 
অনুমতি ন লইয়াই করা হইয়াছে । ' 

সম্প্রতি সমালোচক নামে একখানি মাসিক পত্র আসরে নামিয়া- 
ছেন। হিন্দী সাহিত্যেৰ সমালোচনাই তাহার কার্য্য। কিন্তু 
আমর! ব্তটুকু বুঝিয়াছি, সমালোচকেব গুরুতব দািত্বের জ্ঞান 
তীহার নাই। সমালোচকের কোথাও আদর হব নাই। সকল 
সংবাদপত্রে সমালোচকেব সমালোচন! পাঠ করিয়া, বেশ আমোদ 
উপভোগ ক্ষব| গিযাঁছে। ইহাতে প্রবাসীর কোন কোন প্রবন্ধ 
অনুবাদিত হইয়ীছে। 

আজকাল কালীতে উপন্যাসেব খুব ধুমধাম দেখিতে পাই৷ 
কতকগুক্তি উপন্যাস মাসিক পুস্তকাঁকারে বাহিব হইতেছে। কিন্তু 
একখানি আমাদের ভাল লাগে নাই । হিন্দী লেথকেবা এখনও 
উপন্যাস -লখিতে জানেন ন! ৷ তবে কষেকখান। বাঙ্গাল! উপন্যাসেব 
অনুবাদ অনেকটা মন্দ নহে । “চিতোব চাঁতকিনী” প্রভৃতি পুস্তকে 
বাজপুত ক্ষল্লাগণ মুসলমানের প্রেমপিপাহ্ বলিয| বর্ণিত হইযাঁছেন ৷ 
কিন্তু অহবাদ পাঠে হিন্দী সংবাদপত্ৰগুলি এ সকল পুল্তকেব 
বাঙ্গালী 'লখকগণেব উপর চটিব| গিযাছেন, এবং নিৰ্ম্মলা বাজপুত- 
বালাব এবপ অপমান কব-য় কুচিব জন্য বাঙ্গালীদিগকে দুকথ| 
শুনাইযা দিষাছেন। অতঃপহ্ব বাঙ্গালী লেখকগণ বুবিয়া শুবিষ! 
পুস্তকের পাত্ৰ পাত্রীগণেক চরিত্র গঠনে তৎপব হইবেন ৷ 

কাব নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে একখানি ত্রৈমাসিক 
পত্রিক! ব্বাহিব হয়। ইহাণ্তে সভাৰ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি 
মুদ্রিত হইবা! থাকে | সময়ে সময়ে বেশ ভাল বিষয থাকে । পত্রি- 
কাব নাল নাগবীপ্রচাবিল পত্রিকা। 

গত মা্চ মাসেব "সবস্বতী”তে বেশ একটি মলীব ছবি প্রকাশিত 
হুইয়ছিশ। ছবিব বিষযেব নাম “সাহিত্য-সভ৷’ ৷ এই সভায় ১নং 
ইতিহানেৰ আসন শুন্য । হিন্নীতে এ পর্যাজ্ ভাল ইতিহাস হয নাই৷ 
২নংলীল্নচরিতেব স্থানও খলি।' ৩নং পর্যটনে যাহার চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে, কেবল মাত্র এ ব্যক্তি ভারতের নানাদেশে পৰ্য্যটন করিক্সা 
“ভারত ভ্রমণ” নামক ৪ভাঁশে একখানি গ্ৰন্থ বচন! কবিযাঁছেন ; অন্য 
ভ্রমণপুতক নাই । ৪ নং সমালোচনা । সমালোচক দর্পণে স্বীধ 
স্বীয় প্রত্তিবিদ্ব দর্শন করিতেছেন । ৫ নং উপন্যাস বানব-নাচওয়াঁলা। 
৬ নং ব্াাকরণ = “ব্য| +" ধি-- কবণ” অর্থাৎ কুষ্ঠরোগী। হিন্দীতে 
এ পর্য্যত্র ভাল ব্যাকবণ হয় নাই । ৭ নং কাব্য কাঙীর গুণ্ড!। 
৮ নং নটক--ভিক্ষাপাত্র হস্তে কঙ্কালসার বৃভূক্ষু“ হিন্দীতে এ 
পর্যন্ত নাটককাবেব তেমন আদর নাই। নং কোষ--স্থান 
খালি। অভিধান একখাশিও নাই। সবস্বতী আর কি করেন, 
সভাব অবস্থা দর্শনে বীণা, পুস্তক দুবে নিক্ষেপ কবিধা ক্রন্দন কবিতে- 
ছেন। হিন্দীসাহিত্যে আঙ্গক।ল উপন্যাসেব খুব বাঁডাবাড়ি, সেই 
জন্য উপান্যাসই সভার মধ্যস্থলে আসন লাভ কবিষাছেন | 


গ্রন্থ-লমালোচনা ৷ 

১1 ভারত-প্রদক্ষিণ। প্রীছুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। অধিকীংশ 
লোকেই দেশত্রমণ করেন ন|। কাবণ নানাবিধ ৮--অর্থাভাব, অব- 
সরের অভাব, সাহস উদ-মের অভাব, কৌতুহলশৃন্ততা, ইত্যাদি। 
কিন্ত দেশল্রমণ যে অতিশয় শিক্ষাপ্রদ, আনন্দদায়ক ও মানসিক- 
উদ্দারতা-বন্ধক, তাহাতে সন্দেহ্মাত্র নাই। 
যথাসাধ্য শ্রমণ করা উচিত; নিতাস্ত না পারিলে অপবের ভ্রমণবৃত্বাস্ত 
গড়া উচিত। শুধু শরীরটাকে নানাস্থানে বহন করিয়া*লইয়া! বেড়া- 


প্রবাসী | 


এইজন্য সকলেরই ' 


২২৭ 


দলেই বিত দেশতসণের ফলা হয় না। দেখিবার চোখ চাই, 
শুনিবাৰ কান চাই, কৌতূহল চাই। বিভিন্ন পরিচ্ছদ, বং, আসাৰ 
ও ভাষার অন্তবাঁলে আমাদেৰ সাধারণ ম।নবত্ব ও নানবের সগুণ 
অনুভব করিবার ক্ষমতা চাই ৷ এই গ্রন্থের লেখ-কব যথেষ্ট “ার্যা- 
বেক্ষপশক্তি ও ভ্রসণকাবীব অন্যবিধ গুণ থাকাধ সুস্তকখানি "মতি 
উপ।দেষ হইয়াছে । ইহা হইতে আমবা একাধারে আমোন ও 
জ্ঞানলাভ কবিয়াছি। ইহাতে অসাব বাক্যপূর্ণ কবিত্বান্ুভাবী 
বৰ্ণনাৰ চেষ্টা নাই। প্রতি পৃষ্ঠা নানাবিধ কৌতুহলোদ্দপক 
তথ্যে পূর্ণ। বাস্তবিক এই প্রস্থ পডিলে ভাবতবর্ষে যে কতগুকাঁর 
রীতিনীতি, আচার ও পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে, এই দেশে যে কত 
জাতির বাস, হিন্মুধৰ্ম্ম ও সমাজ যে কত বিভিন্ন কপ ধারণ করিমাছে, 
তাহা! বেটা বুঝা যায । 

২! History of Indigo Disturbance in Betgali 
with a full report of the Nildarpan Case. Com- 
plied by Lalit Chandra Mitra, AL. A. পিতৃগণ শোধ 
কবা যায ন| ৷ তথাপি যথাসাধ্য শোধের চেষ্টা সকল সুসনানই 
কবেন। ললিত বাবু এই গ্রন্থ প্রণয়ন কবিধা কিঞ্চিৎ পক্মাণে 
এই খণ শোধ কবিয়াছেন। নীলকবদের অত্যাচার এখন বামালার 
অতীত ইতিহাঁসেব অঙ্গীভূত হুইয়াছে। বর্তমান সময়ের প্রচ 
বাঙ্গালীরাও এ বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতে পারেন 
ন|। অধচ এই সকল অত্যাচাবেৰ বৃত্তান্ত ও কাবন সকলেব জানা 
উচিত। কিরূপে এবং প্ৰধানতঃ কাহাব কাহাব চেষ্টায় নীলঘরদেব 
অত্যাচার নিবাবিত হইয়াছিল, তাহাও জান! কৰ্ত্তত্য। এই পুস্তক 
পাঠে এই সকল জ্ঞাতব্য বিষষ জানা ষায়। ইহাতে এ রায় দীনবন্ধু 
মিত্র বাহাছুব, ছোট লাট সাব জন গীটব গ্র্যাণ্ট, নাব্‌ এশ্লী লডেন, 
মিঃ সিটন-কার, পান্ি লং সাহেব প্রভৃতির ছবি তাছে। এইট উৎ- 
কৃষ্ট পুস্তকখানি বিডি রি ররর বং হরর কাব্য 
করিধাছেন। 

৩ । পুবী যাইবার পথে । ডাঁক্তাব বায় প্রচুনলাল বন বাহাদুব, 
এম্‌, বি, এফ্‌, সি, এস্‌, সঙ্কলিত। পুরী যাইবার পথে যাহ’ কিছু 
দর্শনযোগ্য আছে, এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত সুখপাঠ্য বর্ণনা 'মাছে। 
লেখক মহাশয ইহাকে চিত্রশোভিত করিলে আর মনোজ্ঞ হয় । 

৪ । ভারতবর্ষে। এঁন্যোতিবিন্দনাণ ঠাকুর কর্তৃক সম্কজিত ও 
ভাষাস্তরিত। “দুই বৎসব হইল আড্রে শেত্রিয়ে। নামক একজন 
ফবাসিস্‌ পৰ্য্যটক ভারতবর্ষে আসিধাছিলেন। তিনি তাহার ভ্ৰমণ- 
বৃত্তাম্ত প্রস্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন । ভারতন্ষের প্রধান প্রধান 
স্থান ও অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহাব, ধৰ্ম্ম, রীতিনীতি প:বদৰ্শন 
করিয়া, ভাহাব মনে যখন যে ভাব উপস্থিত হইযাঁছে ভাহ তিনি 
সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।” জ্োতিক্িন্্র বাবু এই গ্রন্থ 
হইতে কতকগুলি প্রযৌজনীয় অংশ বাছিয়! লইয়; ভৎসমুদ্রয়ের অনু- 
বাদ প্রকাশ করিয়ছেন ৷ অনুবাদে তাঁহার অসানান্ত দক্ষতা আছে। 
বলা বাহুল্য, এই পুস্তকখানিও তাহার খ্যাতিল উপযুক্ত হংয়াছে। 
আমাদের দেশে অল্প লোকেই ফরাসীভাব! জানেশ। স্থতরাং এইকপ 
একটি অনুবাদ ব্যতিরেকে আমরা অনেকে করা-নস্‌ পধ্যটশ্র মহাঁ 
শয়ের প্রস্থথানিজ অস্তিত্ব পৰ্য্যস্তও জানিতে পারতাম না । আত্ম- 
জ্ঞানলাভ মানবর্জীবনেব একটি প্রধুন লক্ষ্য! “নজে অনেক সময় 
নিজের সমস্ত দোবগুণ বুঝ! বাঁধ না। এইজন্য আপনাদের সম্বন্ধে 
অপরের মতামত জানাব প্রয়োজন হয়; বিশেষতঃ, যখন সেই অপর 
ব্যক্তি এই ফরাসী লেখক মহাশযেব মন্ত তুঙ্গ্দন্দী ও উদাঁচরিত। 
জ্যোতিরিজ্্ বাবু বলিতেছেন যে পর্যটক মহোদয় “যতদুর সারিয়া- 


২২৮ 

ছেন, ভিন্তব পৰ্য্যস্ত তলাইয়। দেখিতে চেষ্টা করিযাঁছেন, এবং দেশক-ল 
পাত্ৰ বিবেচন| কৃবিয়! সহৃদয়ভাবে ও উদারভাবে সমস্ত পর্য্যালোচনা 
করিয়াছেন |” পুস্তকখানি পড়িয়া আমাদেরও এইবপ ধারণা হই- 
ফাছে। ইহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার বড লোভ 
হইয়াছিল, পুথি বাড়িয়া যাইবাব ভযে লৌভসংববণ কবিলাম ৷ 

৫ | সেকালেব কথা । প্রাচীনকালের জীবজন্ধব কাহিনী সম্ব- 
লিত সচিত্ৰ শিস্জপাঠ্য পুস্তক প্রউপেন্্রাকশোব বাধ চৌধু বি, এ, 
প্রণীত। আমর! স্ক'.ল কাজেজে বৰ্ত্তমানকালেৰ জীবিত প্ৰাণিসমূহের 
বা অতি প্রাচীন কালের লুপ্ত জীবসমূহেব বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত অতি 
"অল্প লোকেই পড়িবা থাকে। এইজন্ত এই পুস্তকখানি বালক- 


বালিকাগণেব স্বান্য লিখিত হইলেও অন্মদ্দেশেব প্রাপ্তবযস্কগণের, 


পক্ষেও শিক্ষার্ধীদ ও আনন্দদাযক হইবে ; বালকবাজ্ম্ব্গিদেব ত 
কথাই নাই৷ পুরাকালের লুপ্ত প্রাণীদের বৃত্তাস্ত ও ছবি উভয়ই 
অতি চমৎক্কাৰ। ১৭খানি বড় বড় এক এক পৃষ্ঠাব্য।গী ছবি ব্যতীত 
এই পুস্তকে আৰও অনেক ছবি জাছে। সমুদ্রা ছবিই গ্ৰন্থকাৰ 
নিজে অঁকিয়াছেন, কোন ইংবাজী পুস্তকে নকল করেন নাই। 
বাঙ্গল! ভাষায এবিষয়ে ইহাই একমাত্র পুস্তক ও উৎকৃষ্ট পুস্তক । 
এই পুস্তবেব একখানি ছবি গত বৎসর চৈত্রের প্রবাসীর প্রথমে নুত্রিভ 
হইয়াছিল । উহা দেখিয়া ববিবৰ্ম্ম৷ স্বতঃপ্ৰৃত্ত হইয়া উহাব প্রশংস] 
কঁবিষা আনাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। 

৬। গ্রেগ-তত্ব। প্লেগ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বন্বাই সহবে আস্ত 
হইব| এখল ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ দেখ দিয়াছে। এই রোগে তত্ব নির্ণয 
করিবাব জন্য সুসভ্য অগতের অনেক সুবিখ্যাত চিকিৎসক যত্ন 
করিষাছেন। গত ৬৭ বৎসরে এই রোগের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়]ছে। ইহা! নিবারণ কবিবার উপায় উত্তাবনের 
নিমিত্ত ভাবত গৃবর্ণমেন্ট কৰ্তৃক একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। 


প্রবাসী ৷ 


[ও ভাগ। 


এহন জর পাহীৰ হা গা নাহি প্ৰতি হং: 
সর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়| মৃত্যুমুখে পতিত হই- . 
তেছে। এই রোগ কিবপে উৎপন্ন হয়, এবং ইহা নিব।বণ কবিবায় 
উপায কি, জানিতে পাঁবিলে অ!মাদেব দেশেব অনেক উপকার হয়। 
অতএব এই বোগ সম্বন্ধে লৌঁকদিগেব মধ্যে যত জ্ঞান বিস্তৃত হয়, 
ততই ভাল। জ্অমৃতকৃষ্ণ বস মহাশয প্লেগতত্ব নামে যে পুস্তক 
প্রকাশিত কবিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবাব বিষয় আছে। 
প্লেগ বোগের লক্ষণ, চিকিৎস! প্রভৃতি তিনি আত সরল ভাষায় 
বর্ণনা করিধাছেন। প্লেগ কাহাকে বলে, প্লেগ মহামাবীর পূৰ্ব্ব 
কাহিনী, ভাবতবর্ষে প্লেগ মহামারী, প্লেগ বোগেব লক্ষণাদির বিব-' 
রণ, প্লেগরো।গ নির্ণষ, প্লেগবে।গে মৃত দেহেব বাহ দৃশ্য, প্লেগরোগের , 
চিকিৎসাবিধি এবং বোগীর তত্বাবধান, প্লেগনিব্টরক টীকা, এই 
নয়টা অধ্যাষে উক্ত পুস্তক বিভক্ত । ইহা! ভিন্ন এই পুস্তকে একটা 
সুদীৰ্ঘ ভূমিকা ও পবিশিষ্ট আছে। প্লেগ অপবিষ্ষাবতার , 
বোগ। ষেস্থান অস্বাস্থাকব ও অপবিঙ্ষাব, কিম্বা যে স্থলে দুর্ভিক্ষ 
বর্তমান, সেই স্থানেই পেগ প্রায় দেখা দিয় থাকে৷ এদেশে প্গেব " 
প্রাদুর্ভাব ; ভাৰতবাসীদিগেব দরিপ্রতাই' তাহার মূল কাবণ। 
ভাবতে অনেক ইংবাজ প্রবাসী হইযা আছে, তাহ।বা পরগাক্রান্ত না - 
হুইযা যে ভাবতবাসীই হয়, তাহার বিশেষ কাবণ এই বলা 
যাইতে পাবে, ষে আমাদের দেশের লোকদেব বাডীধব ইংবাঁজ- 
দিগেব মত পবিষ্কাব পরিচ্ছন্ন নহে। পেগেব উৎপাত দ্বার! যদি 
এতদোশবাসীদিগেব পবিষ্ধাব ও পৰিচ্ছন্ন থাকিবাৰ্‌ ইচ্ছা ও তৎ- 
সম্বন্ধে জান জন্মায়, তাহা কিছু কম লাভেব বিষয় নহে। 





৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তনীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত} 





সরস্বতী | 
জাপানী চিত্রকর যুন্সে| হিষিডা কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে । 
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= তৃতীয় ভাগ। | ‘কাৰ্ত্তিক, 
গোস্বামী তুলমীদাম। : 


গোস্বামী তুলসীদাসের পবিত্র নাম এবং তদ্রচিত 
+ বামায়ণ উত্তর ভারতে, বিহার হইতে পঞ্জাব এবং হিমা- 
* লয় হইতে বিদ্ধ্যাচল পৰ্য্যস্ত, হিন্দীভাষাভিজ্ঞ হনদুমান্রেরই 
গৃহে গৃহে সমাদৃত হইয়া বাকে। 
প্রাচীন কবিগণ গ্রন্থারন্তে বা গ্রন্থশেষে, কোন স্থলে, 
1 _ আপনান কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত বৰ্ণন করিতেন। কিন্তু তুলসী- 
দাসের প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি ভগবৎ-চরিত ভিন্ন অন্ত 
কোন চরিত্র লিখিবেন ন৷ এই জন্ত তাহার গ্রন্থাবলীতে 
কোন শানে তাহার স্বীয় বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাহার 
জন্মকাল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। 
কিন্তু আমাদের মতে যাহা প্রমাঁণিক বলিয়া জানা গিয়াছে, 
এস্থলে তাঁহাই বিবৃত হইল । 
কখিত আছে যে বেণীমাধব দাস কৃত ‘গোসাই চরিত্র’ 
»...নামক হিন্দী পুস্তকে সর্বপ্রথমে তুলসীদাসের জীবনী 
লিখিত হইয়াছিল। কিন্ত প্র পুস্তক এক্ষণে আর কোথাও 
পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত নাভাব্দী স্বরচিত 
॥  ভক্তমাল গ্রন্থে তুলসীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেদ। 
স্* কিন্তু তাহা হইতেও বিশেষ সংবাদ কিছু পাওয়া যায় ন| ৷ 
নাভার্জ তুলসীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন ; এজন্ত 
তাহার বর্ণিত সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন কর! যাইতে পারে। 


১৩১০ । ) ৭ম স'খ্যা। 








তৎপরে তুলনীদাসের মৃত্যুর পর ৮৯ বৎসর পরে, অর্থাৎ 
বিক্ৰমীয় ১৭৬৯ অব্দে, প্রিয়াদাস ভক্তমাল গ্রন্থের এক 
টাকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা! হইতেও তুলফীদাসের 
জীবনবৃত্তান্ত অনেকাংশে জ্ঞাত হওয়া যায়। 
আমাদের দেশে যেমন ব্ৰাহ্মণদিগের . কয়েকট শ্রেণী 
আছে, যুক্ত প্রদেশাঞ্চলেও তজ্রপ ব্ৰাহ্মণ জাতি জয়েকটা 
বিভাগে বিভক্ত--যথা, কান্তকুজ, সারস্বত, গৌড়, সন্নাঢ্য, 
শাকদ্বীপী, সরযুপারীণ, ইত্যাদি। তুলসীদাস সরধূপারীণ 
ব্ৰাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ 
কেহ বলেন যে তিনি কান্তকুজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়- 
ছিলেন।' কিন্তু ইহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে প্রহৃত্তি হয় 
না। তাহার কারণ এই যে কান্তকুজগণ গতিগ্রাহী 
নহেন। তাহাদের মধ্যে দান গ্রহণ অথবা ভিক্ষাবৃত্তি 
নিষিদ্ধ। কিন্তু তুলপীদাস “কবিতাঁবলী” নামক স্বরচিত 
গ্রন্থে একস্কলে “জায়ে| কুলমংগণ” বলিয়া আস্মসম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন, অর্থাৎ “আমি মংগ* অথবা 
ভিক্ষুকুলে জাত ।” তাঁহার গোত্র পরাশর এবং বংশের 
পদবী দ্বিবেদী ছিল। ১৫৮৯ বিক্রমান্দে মূলানক্ষত্ৰের 
প্রথম চরণে তীহার জন্ম হয়» সে সময়ে ততুক্তমূল 
অর্থাৎ মূলানক্ষত্ৰের প্রথম চরণে পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতা- 
মাতা বালককে 'চিরজীবনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতেন, 
অথব। যন্তপি স্বাভাবিক দেহ এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ হইতে 


২৩০ 


» he টপস তা 


তাহাদিগকে বিরত করিত, তাহা হইলে আট বৎসরকাল 
তাহারা বালকের মুব দর্শন করিতেন না। তাঁহার কারণ, 
এরূপ তবঙ্গায় সন্তানের জন্ম অত্যন্ত অগুভফলদায়ক 
বলিয়। পৰিগণিত হইত এবং সেই শিশু অতি নিকৃষ্ট এবং 
_ পিতার পক্ষে অমঙ্গলাবতার স্বরূপ বলিয়া স্বণিত হইত। 
মুহূর্তচিস্তামণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তুলসীদাসের সময়ে 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিন্ধ। 
লিখিত আছে 


“জাতম্‌ শি শুম্‌ তত পরিতাজেদ্‌ বা i 
মুখম্‌ পিতাহস্ত ষ্টনমা ন পহ্ভেৎ ।” 


মূলামক্ষত্ৰে শিশুর জন্ম হইলে এখনও এ অঞ্চলে অপ্তভ 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । তবে পুত্রত্যাগ করিতে 
কখনও না যায় নাই। আমাদের প্রতিবেশী একজন 
বৈপ্ত, প্রায় তিন বৎসর হইল, পুত্রর মৃলাশাস্তি করিয়া- 
ছিলেন এবং তছুপলাক্ষ শাস্তিস্বস্তায়ন ছাড়া সমারোহ 
পুর্নক বন্ধুবান্ধৰগণকে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। যাহা 
হউক, এই অশুভ নক্ষত্রে নধন্মগ্রহণাপরাধে পিতার সহিত 
তুলসীদাসেরও বিয়োগ জন্ম দিবসেই হইয়াছিল। পিতৃ 
পরিত্যক্ত নিরুষ্ট বালকের ভার কোন প্রতিবেণী, বা 
গৃহস্থ লইডে স্বীকার করেন নাই। অগত্যা একজন 
সাধু কৃপপরবশ হইয়| তুলপীদাদকে আপন আশ্রমে লইয়| 
গিয়| তাছার লালন পালন করিয়াছিলেন। তুলপীদা'ন 
স্বয়ং “বিনয় পত্রিকা” নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়্াছেন_ 


“আনন অনক তমৌ জনম, 
শরম বিহু বিধি সিরিজ অবডেবে 1” 


অর্থাৎ “পিতামাতা বাল্যকালেই পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন, এবং বিধাতাও ভাগ্যহীন রূপে সৃষ্ট করিয়! 
আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।” সুতরাং তাহার বাল্যাবস্থা 
উক্ত প্রতিপালক সাধুর আশ্রয়ে অতিবাহিত হয় এবং এই 
সাধুর নিকটই তিনি রামচন্দ্রের ইতিহাস সর্ব প্রথমে শ্রবণ 


করিয়াছিলেন তিনি রামায়ণের বালকাণ্ডে লিখিয়াছেন-_ 
“মৈ পুনি নিজ €রু সন হৃনী, 
কথা হু শুকর “খত, ০ 
সমুঝ নহী' ত ₹ ঝালপন 
তব অতি রহেউ' অচেত ৷’ 
অর্থাং “আমি শুদ্ধকর ক্ষেত্রে থাকিয়া গুকর নিকট 


[ রামচগ্রের ] “কথা” শ্রবণ করিয়:ছিলাম, কিন্তু সে সময়ে 


প্রবাসী। 


তাহাতে একস্থানে, 


তার 


“আমি বাল্যকাল বশত: অত্যন্ত অগ্নদতি ছিলাম, সে 
জন্য উহ! তখন ভাল বুঝিতে পারি নাই।” ইহার 
প্রতিপালক সাধুই ইহার গুক্ক ছিলেন। তাঁহার নাম 
সম্ভবতঃ নরহরি ছিল। .তুলসীদান রামায়ণের আদিতে 
গুরুবন্দনাকালে বলিয়াছেন 
প্ৰন্দৌ ৬রু পদ-কপ্র, কৃপাসিন্ধু নবরূপ হরি ।'’ 

বোধ হয় গুকর নাম স্পষ্ট লয়| নিষিদ্ধ, এই জন্তই তিনি 
ইহা স্পষ্টতর রূপে লিখেন নাই। 

তুলসীদাসের পিতার নাম আত্মারাম স্তক্ল ছুবে, এবং 
মাতার নাম হুপাদী ছিল। তুলসীদাসের বিবাহ হইয়া- 
ছিল। তাহার শ্বগুরের নাম দীনবন্ধু পাঠক এবং স্ত্রীর 
নাম এ্রত্বাবলী ছিল। শুনাযায় যে তুলসীদাসের প্রকৃত 
নাম ‘রামবোল|’ ছিল, ‘তুলসীদাস’ তাহার গুরুদত্ত নাম। 

তুলসীদামের জন্মভূমি কোথায়, এপর্য্স্তও তাহার 
ঠিক নির্ণরন হয় নাই। অনেকে অনেক স্থল নির্দেশ করিয়া 
থাকেন) এবং কেহ কেহ বাদান্দেলার অন্তর্গত যমুনা- 
তীরস্থ রাজাপুর * নামক গ্রামকেই তাহার জন্মস্থল 
বলিয়! বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাহার গুরুগৃহ হৃকরক্ষেত্র 
অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ সোরে! নামক স্থানে ছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। পিতার জীবদ্দশীয়ই তাহার বিবাহ হয় 
এবং পিতার মৃতু'র পর তারক নামে তাহার এক ' পুত্ৰ" 


সন্তানও হইয়াছিল ৷ 
+ বাজাপুব এখনও একটি বন্ধিষু বাজাব। আমি স্বয়ং সেখানে 
ছুই দিবন থাকিয়া আসিযাছি। এ প্ৰাপ্ত সেখানে, যগুনাতীয়ে 
একটা মঠে তুলসীদ।সের স্বহস্ত'লিখিত রামাবণের কিবদংশ রক্ষিত 
আছে এবং অনেক নিঠাব।ন লোক এ বাম।য়ণ ও তুলসীদাসের জন্ম- 
ভূমি দর্শন ক।মন!ঘ্ন উক্ত গ্ৰামে গিব| থাকেন ৷ শুনা যায় যে একবার 
কে।ন হষ্ট সাধু উক্ত রামায়ণ অপহরণ কবিষা! পলাইতে ছল ৷ কিন্ত 
তাহাব চুরি ধৰা পড়ায় লোকে যখন তাহার পশ্চ।দ্ধ।বন করে, সে 
তখন ।নক্পায় ও রোষ পববশ হইয়া সমগ্র গ্রন্থখাণি যমুন।গর্ছে 
নি-ক্ষপ করে। বলা বাহুল্য, এই অমৃণ্য গ্রস্থধানির অধিকাংশহ অঃ 
হইতে পুনরুদ্ধংত হব নাই, যতটুকু প1ওষা গ্রিযাছিল, তাহাও স্থানে 
স্থান জল ল৷গিয়| নষ্ট হইয়া পিয়াছে। এ খওটুকুই এখনও র।জ! 
পুরে দেখিতে পাওয। যায়। 
তুলদীদাসের শ্বশুর দীনবন্ধু পাঠক রামচন্দ্রের পরম 


ভক্ত ছিলেন ; এবং সেই জন্তই তাহার স্ত্রীরও রামচজ্জে 
গাঢ় ভক্তি ছিল। বাল্যকালে তাহার স্ত্রী পিতৃগৃহে সমা: 
গত সাধু সঙ্জনের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং 
যৌবনে *শ্বামীর সেবা একান্তমনে করিয়াছিলেন। 


ক 
কচ 


ণম সংখ্য! | | 


এবং লৌকিক কার্যেই তাহার প্রীতি প্রবল ছিল। 
কখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া কোণাও থাকিতে পারিতেন না। 
একবার তাহার স্ত্রী তাহাকে না বলিয়। পিত্রালয়ে চলিয়া 
গিয্লাছিলেন। তুলসীদাস্‌ তাহার বিয়োগ সহ করিতে 
পারিলেন না এবং কাতর হইয়া ত্বরায় শ্বশুরগৃহে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাল্রর স্ত্রী তাঁহার এই আচরণে 
অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বি 7াছিলেন-_. 
“লাজ ন লাগত আপুকে, ধোঁরে আয়হ সাথ, 

ধিক্‌ ধিক্‌ এসে প্রেমকো কহা কহৌ মৈ নাথ ৷ 

অস্বচৰ্ম্মসয় দেহ মম, তাস| দৈসী প্রীতি। 

তৈলী জে শ্রীরাম মহ, হাত ন তৌ ভবভীতি ॥” 

“হে নাথ, আপনার নজ্জা হুইল না, আমার সহিত 
দৌড়িয়া আসিলেন ! এরূগ প্রেমে ধিক্‌,_অধিক আর 
কি বলিব। অস্থিচৰ্ন্মমম্ন ভামার দেহে আপনার যেরূপ 
প্রগাঢ় প্রীতি দেখিতেছি, দি শ্রীরামচন্দ্রে আপনার সেই 
রূপ ভক্তি থাকিত তাহা হইল্ল আর ভবভীতি থাকিত না।” 

গুনিবামাত্র তুলমীনানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হুইয়া 
গেল। তিনি আর নে স্থলে তিষ্টিতে পারিলেন ন| ৷ 
তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগভ হইলেন ৷ তাহার স্ত্রী তাহাকে 
বারধার ডাকিয়া বলিলেন যে এ বেলার মত আহার 
করিয়! পরে গৃহে ফিরিন্নে, আমিও আপনার সহিত 
যাইব, কিন্তু তুলসীদাস ঠাহার কথা না শুনিয়া চলিয়া 


" গেলেন, এবং অনতিবিলষে তাপসবেশ ধারণপূর্ববক রাম- 


ভঙ্গনে নিমগ্ন হইলেন। ইহার পর 'আর তিনি গৃহে 
থাকেন নাই, ভারতের নান দেশে ঘুরিয়! বেড়াইয়াছিলেন। 

বহুবৎসরান্তে যখন ছুনসীদাস বৃদ্ধ হন, একদিবস 
রামভজনে মগ্ন হইয়া চিত্ৰকূট হইতে ফিরিবার সময় তিনি 


# 


-শ্বগুরের গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং দৈববশে,-- 


কোথায় আসিন্থাছেন ন| জানিতে পারিয়া, আপনার 
শ্বগুৱালয়েই গিয়া ভিক্ষার্থী হইলেন। তাহার স্ত্রী ও 
/ এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আগন্তক অতিথিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আননি কি আহার করিতে 
ইচ্ছা করেন? তুলসীদাসু উত্তর করিলেন, আমি 
্ব্ংপাক, করিয়া লইব। ইহা! শ্রবণ করিয়া রত্বাবলী 


প্রবাসী । 


গুন! যায় যে তুলসীদাদ নীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন 
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চাউল, * স্বত, তরকারী এবং কাষ্ঠ আনিপ্না পাকের 
উদ্যোগ করিয়া দিলেন ৷ রন্ধন সময়ে তাহার স্বর শুনিয়! 
তিনি তাহাকে স্বীয় পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং 
শ্রীরামচন্দ্রে তাহার নিৰ্ম্মল ভক্তি সনদর্শনে আনন্দে আপ্লুত 
হইয়া উঠিলেন। পতিসকাশে আত্মপ্রকাশ না কারয়! 
জিজ্ঞাস! করিলেন, মহাশয়, আপনার জন্য লঙ্কা আনিয়া 
দিব কি? তুলসীদাস উত্তর দিলেন, কোন আবশ্যক নাই। 
লঙ্কা আমার ঝুলিতেই আছে। আর একটু পরেন্ত্রী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, কিছু টক (“থাটাই বা 
আমনসী) আনিয়া দিব?” এবার ও পূৰ্ব্লবৎ উত্তর পাইলেন। 
তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কপূর আনিব {* 
তুলসীদাসও পুনরায় উত্তর দিলেন, কর্পুরও আমার বুলিতে 
আছে। পরিশেষে তাহার স্ত্রী তাহার চরণ প্রক্ষাপন 
করিতে অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু নিবারিত হুইলেন। 
অতঃপর, কিরূপে জীবনের অবশিষ্টাংশ পতির সেবা! করিয়া 
যাপন করিতে পারিবেন, কেবল এই চিন্তা তাহার হৃদয়ে 
বলবতী হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল 
না; কিন্ত মনে এই ভয় হইতে লাগিল যে স্বামী গৃহসংসার 
ত্যাগ করিয়া তাপসবেশ ধারণ করিয়াছেন," তিনি কি 
আর আমাকে সঙ্গে লইবেন? শেষে তিনি বিবেচনা 
করিলেন যে যে ব্যক্তি লঙ্কা, আমসী, কর্পুর পর্য্যন্ত 
ঝুলিতে সংস্থাপন করিয়! রাখিতে পারেন, আমার মত স্ত্রীকে 
সঙ্গে রাখিতে তাঁহার কোন বাধা না থাকাই উচিত। এইক্ধপ 
মনে মনে স্থির করিয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি পুন- 
বায় পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে আর 
একটি দ্বিন সেখানে অবস্থান করিবার নিমিত্ত অনুনয় করিতে 
লাগিলেন ৷ কিন্তু তুলসীদাস তাহা স্বীকার করিলেন না; 
এবং সেদিন সেখানে পুনর্ধার আহার করিতেও সন্মত 
হইলেন না। তখন রত্বাবলী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?* তুলসীদ-স 
বলিলেন “না।” স্ত্রী পুনরায় কহিলেন, “আপনি কি 


জানেন না যে ইহা! কাহার বাড়ী 1” তুলসীদ্বাস পুনরায় 


« আটা নহে। 
1 হিন্দিতে 'জিচ্চা' আছে । লঙ্কাও হইতে পারে, গোলমরিচও 
হইতে পারে। ৰু 
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কহিলেন ণ্ন| |” তরী আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনি 
কোন্‌ গামে আসিয়াছেন ?” তুলসীদাস উত্তর দিলেন, 
“আমি তাহা বলিতে পারি না।* অনন্তর তাহার পত্নী 
স্বীয় পরিচয় দ্রিয়া মনোগত বাসনা নিবেদন করিলেন, 
কিন্তু তুলসীদাস কিছুতেই তীহাকে সঙ্গে রাখিতে চাহিলেন 
না। তখন তাহার স্ত্ৰী এই ‘দ্বোহা’টি পাঠ করিলেন-_ 

"রিয়া খরী কপুব লে, উচিত ন পিয় তিয় ত্যাগ । 

কৈ খরিয়া' মোহি মেলিকে, অচল কবৌ অনুরাগ 17 * 

অৰ্থা২--“ঘথন বুলির ভিতর খড়ি, কর্পুর আদি পদার্থ 
আপনি ব্বাথিতে পারেন, তখন, হে প্রিয়, স্ত্ৰী ত্যাগ করা 
আপনার পক্ষে উচিত হয় ন|। হয় আমাকেও এ ঝুলির 
ভিতর র্থিয়া লউন, [ অথবা উহাকেও ত্যাগ করুন, 
এবং সকল প্রকার লৌকিক বস্তু বিসর্জন পূৰ্ব্বক ঈশ্বরে ] 
অনুরাগ অচল করুন।” ইহ! শুনিবামাত্র তুলসীদাস 
আপনার যাবৎ পদার্থ তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া 
অন্তত্ৰ প্রস্থান করিলেন । তাঁহার স্ত্রীও সেই সমধ হইতে 
অধিকতন জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
_' ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধারে আর! জেলার অন্তঃপাতী 
রঘুনাথপুর নামে যে ষ্টেশন আছে, কিন্বদস্তী আছে থে 
তুলসীদান একবার প্র গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামক কোন 
ক্ষত্রিয়ের বাটিতে অতিথি হইয়াছিলেন, এবং এ স্থানের 
পূর্ব নাম (বেলাপতৌত ) শ্রবণকটু বলিয়া তিনিই 
উহার নাম রঘুনাথপুর রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, এরূপ 
হইলে জনসাধারণ অনায়াসে শ্রীরঘুনাথের নাম গ্রহণ 
করিতে সক্ষম হইবেক এবং উক্ত ০০০ 
প্রতিষ্ঠিত হইবেক ৷ 

ইহান্ন পর তুলসীদাস অযোধ্যায় বাস করেন । এই 
স্থলে তিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন রামচন্দ্র তাহাকে 
রামায়ণ রচনা করিতে আজ্ঞা দিতেছেন। এই আজ্ঞান্ 
সারে তিনি চৈত্র শুক্লা নবমী, ১৬৩১ বিক্রমাব্দে অযোধ্যায় 
থাকিয়| ব্লামায়ণ লিখিতে আরস্ত করেন। *কেবল অরণ্য 


' কাণ্ড পর্যন্ত রচনা সাঙ্গ “হইয়াছিল, ইত্যবকাশে তত্রত্য 


বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহার মনাস্তর উপস্থিত 


* খৰ্বয়া--খাকয়| কাপড় নিৰ্ম্মিত বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ঝুলি। 
থড়িতিলকমাটি। কৰ্প্‌ র--আরতির অন্য । 





প্রবাসী। 


[গ্য়ভাগ। 


‘ছইল।' এই কারণে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বারাণসী 
যাত্রা করেন এবং তথায় থাকিয়া রামায়ণ-রচনা সম্পূর্ণ 
করেন। তাহার রামায়ণের অনেক অনুকরণ ও ভূল 
সংস্করণ আজকাল পাওয়া যায়, এবং স্থলে স্থলে অজ্ঞাত 
কবিদিগের রচিত শাখা-কথা তাহার মুল গ্রন্থে স্থানলাভ 
করিয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে এবং বিপুল পরিশ্রমে এলাহা- 
বাদস্থ ইণ্ডিয়ান প্রেস কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভার 
সাহায্যে তুলসীকৃত মূল রামায়ণের পুরাতন পুথি সকল 
উদ্ধার করাইয়া একটি রামায়ণ প্রকাশিত করিতেছেন। 
এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ যোঁড়শ শতাব্দীর হস্তলিখিত 
একখণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড অযোধ্যায় একজন বৈরাগী সাধুর 
নিকট পাওয়া গিয়াছে। তাহা মূল গ্রন্থের অন্থুলিপি। পরস্ত . 
গোস্বামী তুলসীদাস স্বহস্তে তাহার পাঠ শুদ্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন বলিয়া (প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

তুলসীদাস বারাণসীতে অসীর তীরে লোকার্ক কুণ্ডের 
নিকট থাকিতেন। ইহার নিকটস্থ গঙ্গাতট এখন পর্যাস্ত 
তুলসীঘাট নামে প্রসিদ্ধ । 

কাশী অবস্থানকালে তুলসীদাস সম্বন্ধে এক অলৌকিক 
গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা এস্বলে বর্ণনা করা 
উচিত. মনে করি। তুলসীদাস অসীনদী পার হইয়া 
নিত্য বনের মধ্যে শৌচক্রিয়ার জন্ত যাইতেন ৷ প্রত্যা- 
গমনকালে শৌচাবশেষ জল, যাহা পাত্রে অবশিষ্ট 
থাকিত, একটি আমগাছের মূলে নিক্ষেপ করিয়া আসি- 
তেন। সেই বৃক্ষে একটি প্রেত বাস করিত। শর জলে ' 
তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইত। এই কারণে সে একদিন 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিল যে তোমার 
যদি কোন কামনা থাকে, আমাকে বল। তুলসীদাস 
যে দিন হইতে স্ত্রীর নিকট রামনাম শুনিয়াছিলেন, সেই 
দিন হইতে তাহার আস্তরিক বাসন! ছিল যে রামচন্দ্রের /- 
দশ্লনলাভ করেন। গ্রেতের প্রশ্ন শ্রবণমাত্র বলিলেন 
যে আমি শ্ররামচন্ত্রের দর্শন কামনা করি। প্রেত উত্তর 
দিল যে আমার এরূপ সামৰ্থ্য নাই যে তোমার মনোবাঞ্চা । 
পূৰ্ণ করি। কিন্ত রামভক্ত হস্থদানজীর আশ্রয় লইলে 
তোমার অভিলাষ পুর্ণ হইবে । আমি তোমাকে হন্থমানের 
- ঠিকানা বলিয়া দিতেছি। অমুক স্থানে নিত্য রামায়ণ 


ত 


বত 


৭ম সংখ্যা ।] 
পাঠ হয়। হনুমান অতি দ্বণিত কদাকার রূপ ধারণ 
করিয়! সকলের অগ্রে সেখানে পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন 
এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে সকল লোকের শেষে প্রস্থান করেন। 
তুমি যদি তাহার আশ্রয় লইতে পার, তাহ! হইলে তুমি 
নিশ্চয়ই সফলমনোরথ হইবে । 

তুলসীদাস প্রেতমুখে এই সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে 
রামায়ণপাঠস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রেত- 
বর্ণিত আকারধারী এক ব্যক্তিকে সেখানে অবস্থিত দেখি- 
লেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে তুলসীদাঁস সেই বিকৃতাকৃতি মনুষ্বোর 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন। নগরের বহির্ভাগে কোন 
নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সেই লোকটার, অর্থাৎ 
ছদ্মবেশী হনুমানের, পদযুগল বেষ্টনপূৰ্ব্বক কহিলেন,-- 
“মহারাজ ! ক্ষম। করিবেন। আমি আপনার অনুকম্পাম্ন 
শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনাকাজ্জী হইয়া এই ধৃষ্টতা করিয়াছি ।” 
হনুমান তাঁহার ছদ্মবেশ বিফল হইল দেখিয়া আপনার 
সামান্য রূপ ধারণপুর্বক বলিলেন, চিত্রকূটে গমন কর, 
সেইস্থলে তোমার মনোরথ সফল হইবে । 

তুলনীদাস অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া! চিত্ৰকূট যাত্রা 
করিলেন, এবং সেখানে কিছুদিন তীর্ঘদর্শন করিয়া 
বেড়াইলেন। একদিন নগরের বহির্ভাগে পৰ্য্যটন করিতে- 
ছেন, দেখিলেন থে মহাসমারোহে রামলীল! অভিনয় হই- 
তেছে। সে সময় লঙ্কা বিজয় করণানস্তর বিভীষণের অভি- 
ষেক ও শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন লীলা! প্রদর্শিত 
হুইতেছিল। রাম, লক্ষণ, সীতা, হনুমান আদি সকলেই 
উপস্থিত ছিলেন। যখন তুলসীদাসের এই লীল! দর্শন 
সমাপ্ত হইল, তিনি নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার 
সময় পথে একটি ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে আপনাদের এখানকার 
এই রামলীলা অনুপম | ব্ৰাহ্মণ বলিলেন, রাঁমলীলা আবার 
কি? তুমি পাগল হইয়াছ না কি? রামলীল| ত আধুশ্বিন 
মাসেই হয়, আজ আবার রাঁমলীল! কোথায় দেখিলে? 
এইরূপ রুক্ম উত্তর পাইয়! তুলসীদাসও কিঞ্চিৎ রুক্মস্বরে 
বলিলেন, বাঃ! আমি এইমাত্র লীল! দেখিয়! আসিতেছি, 


আর তুমি বলিলে আমি পাগল হইয়াছি। চল, এখনো ' 


সেখানে বিস্তর লোকের ভীড় আছে, তুমি স্বচক্ষে দেখিবে। 


প্রবালী। 


২৩৩ 
অনস্তর উভয়ে পূর্বে যেখানে রামলীল| হইতেছিল, সেই 
স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু রামলীল! কি, তাহার 
কোন্‌ চিহ্নমাত্ৰও কোথাও দৃষ্ট হইল ন| ৷ তুলসীদাস সেই 
স্থলে সমবেত ২৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম- 
লীলা এত দলবল লইয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনদিকে 
চলিয়া গেল? কিন্ত সকলেই বলিল যে আজকাল রামলীল৷ 
কোথায় ? প্রথমে তিনি অত্যন্ত আশ্চধ্যান্বিত হইলেন, 
কিন্ত পূর মুহুর্তে হনুমানের কথা স্মরণ হওয়ায় বুঝিতে 
পারিলেন যে এইবূপে.তিনি শ্রীরামচন্ত্রের দর্শন লাভ 
করিয়াছেন! কিন্ত মনে মনে তাঁহার অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ 
হইতে লাগিল যে তিনি, সাক্ষাৎ পাইয়াও ভগবানকে 
চিনিতে পারিলেন না এবং তাহার স্ততিপূজা করিতে পাই- 
লেন না। অনন্তর ক্রন্দন করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া 
আঁসিলেন, এবং অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আহার পর্য্যস্ত ত্যাগ 
করিলেন। রাত্রিকালে হনুমানজী তাহাকে স্বপ্নযোগে 
বলিলেন, তুলসী, পশ্চাত্তাপেব আবশ্যক নাই। কলিযুগে 
রামদর্শন দেবগণেরও দুর্ণভ । তোমার ভাগ্য ধন্ত যে তুমি 
আজ ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন -করিয়াছ। অনুতাপ 


করিও না, রামে আপনার ভক্তি আরও দৃঢ় কর। তখন 


তুলসীদাঁস ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বাঁরাণসী ফিরিয়া আসিলেন। 
তুলসীদাস সম্বন্ধে এইপ অনেক অলৌকিক কথা বর্ণিত 
আছে। কিন্ত বাহুল্যভয়ে সেগুলি ছাড়িয়া যাইতে 


হইতেছে। ৷ 
আকবর শাহের মন্ত্রী বৈরাম খাঁর পুত্র, হিন্দীভাষায় 


স্থকবি আবদুর রহিম খঁ1 থানখান| তুলসী দাসেব একজন 
পরম মিত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত তুলসীদাসের কবিতা 
দ্বারায় অনেক প্রকার রঙ্গরস চলিত। রাজ! টোডরমলও 
তুলসীদাসের একজন অকুত্রিম বন্ধু ছিলেন। জয়পুরের 
রাজা মানসিংহ, তাহার ভ্রাতা জগৎ সিংহ এবং অপরাপর 
অনেক ভূপাল প্রায়ই তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিতেন। একদিন ‘কোন ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, ইহাগ্ব কারণ কি যে আজকাল এত লোক আপ- 
নার নিকট আসিয়া থাকে, পুর্বে ত কই কেহ আসিত 
ন!? তুলসীদীস উত্তর দিলেন-_ 
“লহৈ ন ফ.টা কৌড়িহং কো চাহে কেহি কাজ । 
* সো তুলসী মহগে৷ কিয়ো, শ্লাম গরীব-নিবাজ' 


Ft 
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ঘর ঘর মে টুক পুনি, ভূপতি পূজে পায়। 
তে তুলসী তব রামবিনু, তেঅব রাম সহায় ॥” 
অর্থাৎ “কেহ কাণ৷ কড়ি লইতে চাহে না, কারণ তাহা 
দ্বারায় কোন কাজই হইতে পারে না। কিন্তু দ্বীনবত্সল 
রাম কাণ| কড়ির তুল্য তুলসীকেও মহার্ধ্য করিয়া তুলিয়া- 
_ছেন। তুলসী এককালে গৃহে গৃহে মুষ্টভিক্ষা করিয়া 
বেড়াইত, এবং এক্ষণে ভূপতিগণ আসিয়া তাহার চরণপৃজা 
করিতেছে । ইহার কারণ কেবলমাত্র এই যে তুগসী,তখন 
রামরহিত ছিল, এখন রাম সেই তুলসীর সহায় হইয়াছেন।” 
৬৮* বিক্রমাবে শ্রাবণ শুরা সগুমীতে তুলসীদাঁস 
কাশীতে পরলোক যাত্র/ করেন । 
তুলসীঘাস হিন্দীকবিগণের শিরোমণি । তিনি অনেক, 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কিন্ত সকলগুলিই রামচন্দ্রের 
ভক্তিরসে সিক্ত। তাহার রামায়পের বাস্তবিক নাম 
'রামচরিত মানস | ইণ্ডিয়ান প্রেস হঈতে যে রামায়ণ, 
প্রকাশিত হইবে, তাহার নামও “রামায়ণ” না হইয়া 
প্রামচরিত মানস”ই হইয়াছে । এই রামায়ণের উত্তমতা 
ও লালিত্য বণনা কর! ছুঃসাধ্য | তাহাব ভাবের নিৰ্ম্মলতা, 
ভাষার সহজ গতি এবং রচনার সৌন্দধা এত হৃদয়গ্ৰাহী 
যে,বালক হইতে বুদ্ধপধ্যস্ত সকলকেই মোহিত করিয়া 


লয়। বান্সরকির ব্লামায্নণের ইংরাজী পপ্থামুবাদক গ্রিফিথ, , 


সাহেব বলিয়াছেন যে. এদেশে তুলসীক্কত রামায়ণের 
যেরূপ প্রচার, ইংলণ্ডে বাইবেলেরও তজ্বপ প্রচার 
ব৷ প্রতিপত্তি নাই। হিন্দীভাষায় অনেকগুলি ভক্ত 
লেখক হুইয়| গিয়াছেন'। হিন্দীর বিপ্তার ভারতবর্ষের 
অনেক অংশে অতি প্রাচীন কাল হইতে হইয়া! আসিয়াছে। 
যদিচ দেশভে'দ হিন্দীগ্রন্থনিচয়ের ভাষা একাধিক প্রকা- 
রের দেখিতে পাওয়া! বায়; তথাপি, যোড়শশতাবদী 
হইতে আর্ত করিয়া, হুরদাস প্রভৃতি প্রধান তক্তকবি- 
গণের ব্রত্ততূমিতে অগ্যদন্নের কাল হইতে, হিন্দী গ্রন্থ 
প্রায় ব্র্ভাষাতেই লিখিত হইতেছিল। এখনও আধুং 
নিক হিন্দী কাবগণের মধ্যেও, ব্রজভাষায় কবিত্বে প্রচুর 
অমুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তুলসীদাসের সময়ও 
ব্ৰজভাষার প্রাবল্য অত্যধিক মাত্রায় বিরাজিত ছিল। 
কিন্তু মহাকবি তুল্সীদাস *হিন্দীভাষাকে নুতন সাজে 
{ 


প্রবাসী । 


[ ওর ভাগ । 


সজ্জিত করিয়াছেন। তিনি ব্রর্জভাষা যা জঃ কোন 
ভাষাবিশেষের অঙ্গত ন! হইয়|, যেখানে যেরপ সুবিধা 
পাইয়াছেন, সেইস্থানে সেইরূপ ভাষায়-_এক অভনব 
নূতন ছাঁচের ভাষায়, স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ 
তাহার লক্ষ্য সেকালে প্রচলিত কোন বিশেষ ভাষার 
প্রতি ছিল ন| ৷ তিনি কিসে সরল উপায়ে মনোভাব ব্যক্ত 
হইতে পারে, তাহারই উপর অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ৷ 
এই জন্তই বোধ হয় তদ্রচিত গ্রন্থ সর্বজনরপ্রন হইয়াছে। 
* তুলসীদান র্বামায়ণরচনে বোধ হয় বান্ীকিরচিত 
সংস্কত রামায়পের আশ্রয়ই প্রধান্তঃ লইয়া থাকিবেন, 
কিন্তু তাহার রামায়ণ বাল্সীকীয়ের অনুবাদ বল! যাইতে 
পারে'না। কথাপ্রসঙ্গ বা বর্ণনাত্রমও বাজাকির রামায়ণ 
হইতে অনেক বিভিন্ন । j 

ডাক্তার গ্রিপ্নার্সন সাহেব' বলেন যে যন্ধপি গোস্বামী 
তুলসীদাস কবীর আদির ভ্তায় কোন স্বতন্ত্ৰ ধৰ্ম্মমত . প্রচার 
করেন নাই, তথাপি, হিন্দুগণ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনু- 
ষায়ী হইলেও, তুলসী প্রদশিত পন্থার অবশ্য অনুসরণ করিয়া 
থাকেন।, তুলসীদ্বাস ধৰ্্মনীতি, সমাঞ্জনীতি বা রাজ- 


, নীতি, সকল বিষয়ই আৰর্যগ্ৰন্থাসুসারে সরল হিন্দী ভাষায়, 


উদাহরণাদির সহিত, এরূপভাবে বৰ্ণিত করিয়াছেন যে 
শাক্ত, শৈব, ন্মার্ত, বৈষ্ণব প্রন্ৃতি দকলদম্প্রবারভু ক্র 
হিন্দুগণই পরস্পরের মতবিরোধ' বিস্থৃত হইয়া ভক্তিভাবে 
তুলসীদাসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়]. থাকেন।। 
তুলসীকৃত, রামাক়ণের ইংরাজী সন্থবাদ গ্রাউস সাহেব 
করিগ়াছেন। এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ হইলেও 
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে। 
মৃত্যুকালে তুলসীদাসের মুখনিঃ্থত শেষ বচন: উদ্ধত 
করিয়া, এই প্রবন্ধটি শেষ করা যাহতেছে। তাহার অন্তিম 
বচন.এই-_- 
“রাম-নাম-যশ বরণিকে, ভয়ে! চহত অব ন ! 
তুলসী কে মুখ দীজিএ, অবহী তুলসী সৌন।” 
অর্থাৎ রামনামের যশ বর্ণনা করিয়া তুলসীদাস 
মৌনাবলম্বন করিতে তৎপর হইয়াছে । অতএব তাহার 
মুখে এক্ষণে তুলসীপত্ৰ ও সুবর্ণথণ্ড দাও। 
শ্রীগিরিজাকুমার“ ঘোষ, 


) মাতরো। দেবমনুরস্তাঃ, ববাহনক্ষোতচবাবতাসাঃ 
[খৈঃপ্রভামওল রেণু, Ua পদ্মাকরং চত্ুরিব।স্তরীক্ষম্‌ ৷ 
কুমার 


রির বরা, উজ্জয়িনীর কবির সপ্তমাতৃকার 
র্যাফে এলের রুনকতুলিকাঘাতে উজ্জীবিত মাতৃ- 
বর সংদৃগ্ত কোথায় ? সপ্তমাতৃকার পুরাণকার 
ক্তর রূপকল্পন! করিয়াছেন মাত্র, দেবত্ব আরোপ 
স্বতন্ত্র পূজার সামগ্রী করেন নাই। র্যাফে এলের 
ত্রত ম্যাডোনা বা মাতৃমৃদ্তি তংকালীন ইতালীর সমগ্র 
ধস্রাবলধীর আরাধ্য প্রাতমা-__ শিল্পার কপোলকল্লিত, 
নিবেশিত, সে নধ্যস্থষটিমাত্র নহে। সাময়িক 
বিশ্বাসের চিত্রগুলি কল্পনা প্রন্থুত হইলেও জাতীয় 
খ্রজীবনের অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং র্যাফেএলের 
ত্রের সৌন্দর্্যব্যাখ্যা উহার আংশিক পরিচয় মাত্র। 
পরিমাণে উহা ধৰ্ম্মাসু প্ৰাণিত, ও কি পরিমাণে 
ভাবের আদর্শ, তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে 
দার্থকতার সমক্‌ উপলব্ধি হয় না 

 চিত্রগুরু র্যাফেএল বহুসংখ্যক মা “অঙ্কিত 
রয়াছেন। প্রত্যেক চিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা 
্বিধ ক্ষ প্রবঞ্ছের উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে ওঁ বিষয়ে 
ৰ একটি স্থুল কথাই বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বঙ্কিম 
[বু লিখিরাছেন, “সৌন্দধ্যবিচার-শক্তি, সৌনধ্য-রসা- 
ন-ম্খ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন 
এই কথা স্মরণ করিয়। “প্রবাসী”র পাঠক লেখ- 

ক্রি মার্জনা করবেন । 
_' জাতীয় জীবনের উৎকর্াপকর্ষ সচরাচর তিনটি বস্তুতে 
| অহুপদ্ধের; ইতিহাসে, সাহিত্যে ও শিল্পে। তন্মধ্যে 
শিলে জাতীয় জীবন যেরূপ স্পষ্ট রূপে চিত্রিত দেখ! যায়, 
ন আর কিছুতে নহে। এই জন্য কেহ কেহ শিল্পুকে 
তার প্রাণস্বরূপ গণন? করেন । শিল্পহীনতা জাতির 
বাপের পর্বাভাগ মাত্র -শিল্পদৈন্যে জাতির 


ত্বৰ্ষ ই টা দৃষ্টান্তস্থল। বগধর্শের 


বিশেষ রূপে অনুমিত হ 


ভাবের প্রবল তরঙ্গ বহিয়াছিল, | 
চিন্রপটে তাহার আঘাতচিহ্ন অগ্তাপি ₹ি 
সাধারণতঃ র্যাফে এল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বি 
বটেন, কিন্তু এ যুগের অন্তান্ত শিল্পীর | 
ইহার পটের তুলনা করিলে ইহার গৌরব 
হইয়া যায়। তীহার সময়ের সকল চিত্ৰক! 
ধৰ্ম্মবিষয়ক চিত্র, অনেক মাভোনামুত্তি বা 
গিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি র্যাফেএলের 
শ্ৰেষ্ঠ নহে। তাহার পৃর্কের শিল্পগণ যে ভা 
দিত হইয়াছিলেন, র্যাফে এলের চিত্রে সে 
অভিন্নভাবে বর্তমান। - কেবল যাহ! 
ছিল, তাহা র্যাফে এলে পরিস্ফুট হইয়াছে 
রূপে ছিল, রাফে এলে তাহাই ফলঙুলে সুশোভিত 
বয়বপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই ভাবে দেখিলে বে 
র্যাফেএল মরুভূমে এক মাত্র পাদপ ছি? 
সময়ের ইতালীর ক্ষেত্র যে বৃক্ষলতাদিতে ৷ 
ছিল, রাফেএল তন্মধ্যে বনস্পাত ছিলেন মা 
যুগের অভুঃদয়ে যে শত শত গ্রহনক্ষত্রাদি 
শিল্পাকাশে কিরণমালা! বিস্তার করিয়াছি 
সকলেই অল্লাধিক পপ্রোজ্জল, তবে র্যাফে এল 
তাহার পৃর্বগামী চিত্রকরগণ সকলেই রত্বজাতীয় 
বটে, কেবল র্যাফে এল শ্রেষ্ঠতায় কতিন্থুর না রর 
যোগ্য ছিলেন। 
খৃষ্টীয় ধর্মের 


অভ্যুদয় হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী ' 
সমগ্র যুরোপ গভীর অদ্কানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিঃ 
কালকে এতি এাসিকেরা Dar ৪৪০১ বা অংযুগ্ 


থাকেন। গ্রীক ও রোমকের আদর্শ ও সাধনা 
যুরোপের সভ্যতার স্থষ্টি। সুতরাং গ্রীক ও 
সাএরাজ্যের বিনাশে যুরোপের অভ্যুদয় এককালে 
হইল। মানুবের মহত্ব, মানবের অধিকার ও 
বৃত্তিচয়ের স্ুর্তিসাধন যুন্্পীয় সভ্যতা 
আকাঙ্ষা ছিল; এক্ষণে তাহা সমূলে উৎপ 

খ সম্পদ, ইহজীবনের শ্রেয়: স্বাস্থ্য ও 





১ম চিত্ৰ | 
মানবের বৃত্তি ও একুতির প্রতি লোকের 


বিনষ্ট হইল । 


অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল । ধৰ্ম্মে অবিশ্বাস জন্মিল । 


ই 
লইল। এই হীনতা, ঈশ্বরে-ভক্তি ও-বিশ্বাসত্যাগ ও 
গুরু-আন্থগতো লক্ষিত হইল। পোপের আধিপত্য ইহার 
উজ্জল দৃষ্াত্তস্থল। প্রজার উপর রাজার প্ৰভুত্ব প্রতি- 
ষ্ঠিত হঁইল। জনসমাজ মন্তয্যত্ব-হীন হইয়া দাসত্বনিগড়ে 
আবদ্ধ হইল ৷ বিজ্ঞানে, ধৰ্ম্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে 
সকল বিষয়েই এই অধোগতি স্পষ্ট লক্ষিত হইল । এই 


যুগধৰ্ম্মের দ্বেন্য শিল্পকলায় যে রূপ কালিমা পাতন করিল, 





মানব 
প্রকৃতির অন্তরে লুক্লায়িত চৈতন্তে বিশ্বাস 
হারাইয়া বাহা সৌন্দৰ্য্য দর্শনে বিমুখ 
হইল। কল্পনা সত্যের স্থান অধিকার 
করিলে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সৌন্দৰ্য্যকে অগ্রাহা 
করিয়া, শিল্প মদৃগ্ত কল্পিত সৌন্দধ্যের 
আলোচনায় নিযুক্ত হইল । মুল প্রকৃতিতে 
যাহার প্রতিষ্ঠা নাই, সেরূপ শিল্পের অধো- 
গতি অবশ্রম্তাবী। সকল মানব বৃত্তির 
সহিত সৌন্দধ্যজননীশক্তি একবারে লোপ 
পাইল। এই সময়ের চিত্রশিক্পে উদ্ভাবিনী 
শক্তির একান্ত অভাব, ও অনুকরণ- 
প্রিয়তা অতীব শোচনীয়। কিন্তু এই 
সব্ধনাণী যুগের আধিপত্য চিরদিনের নহে। 
অন্ধকারের পর আলোক, দুঃখের পর 
সুখ স্বভাবের নিয়ম। ইতালীয় 
Renaissance ব| নবযুগের সঞ্জীবনী 
সুধা ত্রিরম।ণ মানববৃত্তিচয়ে পুনরায় 
প্রাণসঞ্চার ক।রল। অন্ধযুগের মোহাবসনে 
জ্ঞানের চক্ষু পুনৰ্বার উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য 
প্রত্যক্ষ করিল। এই নবধুগপ্রভাবে 
ইতালীতে যে কলালক্ষ্মী অবতীর্ণ হইলেন, 
কোন যুগে, কোন দেশে তাহার 
সৌন্দধ্যগৌরব স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। তাহার পুণ্যপাদম্পর্শে ইতালীর 
শিল্পক্ষেত্রে যে শতদল ফুটিয়াছে, আজিও তাহার সৌরভে 
সমস্ত সভা জগৎ মোহিত । এই সময়ের ধর্ম্মবিষয়ক 
চিত্রের বাহুল্য বিস্ময়কর নহে। ইহার কারণ আছে; 
প্রথম__-জনসাধারণের ধর্মে আস্থা ও ঈশ্বরে ভক্তি। 
ইহঠই নবযুগের উৎকৃষ্ট ফল। দ্বিতীয়--পোপের একাধি- 
পত্য। তখন পোপ সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের, সর্কশিল্পের, 
সর্বাহিতোর উতৎসাহদাতা, ও ইতালীর ধর্মের নিয়ন্তা | ' 
ধৰ্ম্মযাজক যে শিল্পের উৎসাহদাত|, সে শিল্প ধৰ্ম্মবিষয়ক 
হওয়া বিচিত্র কি? যিশু খৃষ্টের জীবনের অলৌকিক 
ঘটনাগুলি, যিশুর ভন্মের দৈববাণী, কুমারীর বিবাহ, 


৭ম সংখ্যা । ] | প্রবাসী। 


২য়চিত্র। 


ধনকৃবেরগণের বিলাস 





২৩৭ 


পাটি 


ও গৃহসজ্জার সামগ্রী 
নহে, খুষ্টায়গণের উপাসনার দেনী বিয়া 
মন্দিরে ও মঠে ইহাদের ‘স্থান৷ 
ঈশার গর্ভধারিণী বলিয়া ম্যাড়োনার 

আরাধনা শিল্পে পঞ্চমশতাব্দী হইতে দেখা 
যায়। কথিত আছে সাধু লুক ম্যাডোনা 
চিত্রের প্রথম প্রবর্তক ।' মধ্যযুগে ইতালীর 
চিত্রকর সিমাব্যু মাতৃমুণ্ডির নূতন কল্পনায় 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন ৷ ক্রমে র্যাফে- 
এলের তুলিকা প্রভাবে ইহার শ্ৰেয় পরিলুষ্টি 
হয. Recnaissauce এর পূৰ্ব্বে চিন্রিত 
ম্যাডোনামৃষ্ভিগুলি, কিঞ্চিং বিষাদব্যঞ্জক ও 
রৌদ্ররসপ্রধান দৃষ্ট হয়। জননীর নরনে 
করূণা অপেক্ষা কাঠিন্ত অধিক। শগ্রীবাজঙ্গী 
যেরূপ দৃঢ়, ওষ্ঠাধর যেরূপ বিকৃত, তাহাতে 
ভক্তি অপেক্ষা ভয়ের ' সঞ্চারেরই অগ্নিক 
সম্ভাবনা । ইহার প্রধান কারণ শিল্পিগলণর 
সৌন্দধ্যান্ধত| ৷ দ্বিতীয়কারণ পাছে দেরীর 
দেবীত্ব হাস হয়, এই ভয়ে চিত্লকরগণ রুহি 
হাস্যময়ী করেন নাই। অন্কযুগের চিত্ৰশিল্পীর 
কল্পন। দেবদেবীতে মানুষিকভাব আরোপ 
করিতে পারে নাই । ফলে তাহার! দেবরূপ 
কল্পনা করিতে গিয়া দানবমুত্তিই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । এই সময়ের সকল চিত্রগুলি 


7৭৯. কাস পক 


সিবাষ্টিয়ান, যোহন, মথি ও অন্তান্ত সাধুগণের মুর্তি, এই ন্যনাধিক এবস্বিধ কল্পনাুষ্ট। এই জাতীয় ন্যাডোনা 
সময়ের আলেখোর বিষয় । এতন্মধো মাতৃদেবীর (40০-. গুলিকে 1735481161৩ নাম দেওয়া হইয়াছে । সিমাব্যু 
1119) সর্ধাপেক্ষা বহুসংখ্যক চিত্র দেখা যায়। রাফেএলের বে ম্যাডোনা চিত্ৰিত করিলেন, তাহা এক নৃতনভাবে 
পূৰ্ব্বে র্যাফেএলের পরে অনেকেই ম্যাডোনা চিত্রিত অনু প্রাণিত। তাহাতে মানবের অবয়ব সত্বেও দেরত্ব বজায় 
- করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহই র্যাফেএলের সমকক্ষ হইতে আছে। মুখে কোমলত| অধিক, কমনীয়ত! অধিক। 
পারেন নাই । তাহার রচিত ফুল্লবদনা কনক প্রভাম্জী তাহার চিত্রিত ম্যাডোনাকে দণ্ডের রিধাত্রী অপেক্ষা 
নাতৃমুর্তিগুলি বাস্তবিকই ইতালীর শিল্পাকাশ পগ্মাকর করুণা-বিতরঞ্জে অধিক পটু, এইজন্য অধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
৷ করিয়া তুলিল। “মুখৈঃ প্রভাম গুলরেগুগৌরৈঃ। পদ্মাকরং আধার, বলিয়া বোধ হয় । প্রেঞ্গ ও ভক্তির উদ্রেককানিণী 
চক্তরিবাস্তরীক্ষম্‌ |” পূৰ্ক্বেই বলা হইয়াছে ইতালীর বলিয়া সিমাব্যুর মাতৃমৃপ্ডি জনসাধারণের আদরের সামন্জী 
Renaissance এর মা]ুডোনা/চিত্র শিল্পীর মানসী নহে, হইয়া উঠিয়াছিল। 
জনসাধ্মুরণের ধৰ্ম্মবিখাসের উপর ইহাদের ভিত্তি; ইহার কিছু পরেই গিয়োটোর জন্ম। ইলিও মান 


৩য় চিত্র। 
মৃত্তির পরম ভক্ত ছিলেন, সিমাব্যু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ 
মৃত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। গিয়োটো ও র্যাফে এলের 


মধ্যে প্রায় ৮৯ জন চিত্রকরের ব্যবধান। ইহাদের সকল 
চিত্রের উল্লেখ সম্ভব নহে। 

র্যাফে এলের অব্যবহিত পূর্বেই পেরিউজিনোর রচনায় 
যেন র্যাফেএলের প্রতিভার ছা পতিত হইক্জাছে। 
পোঁরউজিনোর আদশ মুত্তি তরুণী হইলেও, ধীরা, স্থির ও 
কোমলপ্রক্ৃতি। দেহারতনে, মুখাবয়বে বালকাভাৰ 
পেরিউজিনোই প্রথম কল্পনা করেন। ইহার মাতৃমুত্তির 
আর একটি বিশেষত্ব আছে। যিশুজননী গঅঙ্কন্থিত শিশুর 
প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি রাখিয়াঁছেন বটে--কিন্তু লোকান্তরের 
পবিত্র চিন্তায় নিমগ্ন; এই জন্তই কিছু ম্নলানমুখী ৷ তাহাতে 
র্যাফেএলের অঙ্কিত ঈযদ্ধাসামরী মুন্তির সৌন্দধ্যপ্রভা- 


প্রাচুধ্য নাই; সেইশান্ত জ্যোতিঃ আছে, সেই লাবণ্য 





[গয় ভাগ। 
আছে, কিন্তু সে উদ্দাম গৌরব নাই। কমনীয়তা 
আছে, পবিত্রতা আছে, র্যাফে এলের অলৌকি- 
কতা নাই। র্যাফেএল মাতৃমৃত্তি হাস্যময়ী 
করিয়া অধিক মনোহারিণী করিয়াছেন, অথচ 
মূণ্তির পবিত্রতা ও দেবত্ব বজায় রাখিয়াছেন-_ 
সে হাসো সারলা, মাধুর্য ও বালিকাভাব আছে, 
চাঞ্চলোর লেশমাত্র নাই। র্যাফেএল এই 
পন্থা অবলম্বন করিয়া দেবজননীর উপযোগী 
অলৌকিক রূপ কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন 
বটে কিন্তু মূত্তি হাসাময়ী করিয়া দেবত্বহানির 
বীজরচনা করিয়াছেন। 
donna contained germs of its own 

ম্যাডোনার মৃদুহাসি 
কিসের চিহ্ন? জননী স্নেহচক্ষে শিশুর নৈসৰ্গিক 
লীলা দৰ্শনে স্তুখান্নুভব করিতেছেন বু হাস্য 
এই সুখানুভূতির ও স্থখসম্ভোগের চিহ্ন। কিন্তু 
এই ভাব মান্ুধীতেই সম্ভব, মানুষীতেই শোভ! 
পায়, দেবত্বে এই ভাবের আরোপ বিশেষরূপে 
চিন্তনীয়। তবে র্যাফেএল অলৌকিক সৌন্দর্য্য- 
জননীশক্কির প্রভাবে ভক্তহৃদয়ের আরাধ্য স্বপ্র- 
মৃত্তি গঠন করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবজগতের 
রেণুমাত্র নাই। ইহার মাতৃমুত্তি রক্তমাংসে গঠিত কিন! 
সন্দেহ । অন্তঃপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠতায় বহিঃপ্রক্তির উৎকর্ষ। 
রাফেএল মাতৃমৃত্তি রচনা করিয়| অন্তরে নিহিত দেব-আত্মার 
পরিচয় দিয়াছেন। বাহুজগতে যে সৌন্দধ্য দৃষ্ট হয়, উহ! মূল- 
সৌন্দৰ্ধ্যের প্রতিলিপি বা ছায়ামাত্ৰ এই মূলসৌন্দর্য্যের 
আদশ যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই জগতের মুল- 
কারণ এনাশক্তির রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন | র্যাফেএলের 
দুই একটি মাডোনা এই মুলসৌন্দধ্যের আদর্শে গঠিত-_ 
পঞ্চভূতে গঠিত নহে। এই পারলোৌকিক সৌন্দর্যের 
রচনাশক্তি র্যাফেএলেরই ছিল; সেইজন্য তদীয় মাতৃমূত্তির 
পবিত্রতার ও দেবত্বের ব্যাঘাত হয় নাই। কিন্তু তাহার 
পরজাত শিল্পিগণের সে উচ্চ কল্পনাশক্তি ছিল না। 
তাহার! র্যাফে এলের পদান্থুদরণ ক্ষরিতে গিয়া’ মাতৃমৃত্তির 
দেবত্ব ও পুণ্যভাব একবারে লোপ করিয়াছেন 1. তাহা- 


‘‘Raphae!’s ma- 


degeneration” | 


Y 


৭ম মংখ্য।। ] 
দের রচিত মাতৃমুত্তি স্নেহ-ময়ী মানবী-মাত্ৰ, ইহাতে দেবীর 
চিহ্নমাত্ৰ নাই। করিজিও, টিষিয়ান প্রভৃতি র্যাফেএলের 
পরগা'মিগণের চিত্র দেখিলে ইহা! প্রতীত হয়। ব্যাফে- 
এলের উচ্চ সৌন্দর্ধ্যাদর্শই তাহার চিত্রের উৎকর্ষের কারণ 
নহে। তাহার চিত্রের উৎকৃষ্ট গুণ--অক্ত্ৰিমতা, আন্ত- 
রিকত|। তিনিষাহা ভাবিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি 
ধিগু্রননীতে ভক্তিবশতঃই মাতৃমৃত্তি চিত্ৰিত করিয়াছেন । 
নতুবা, সুন্দরী নারীমৃত্তি আলেখ্যের বিষয় করিলে শিল্প 
চাতুর্ধ্য প্রদর্শনের স্থবিধ| হয়, এইরূপ ভাবিয়া মাতৃমুত্তির 
রচনায় নিযুক্ত হন নাই। জাতীয়ধর্মভাব প্রকাশে শিল্প 
সহায় মাত্র । ধর্মবিশ্বাস ললিতকলার প্রযোজক, শিল্প 
প্রষোষ্য মাত্র। ধৰ্ম্মবিশ্বাস প্রভু, শিল্প তৃত্য। এই 
প্রষোস্ব্যগাযোজক সন্বদ্ধের ব্যতিক্রম করিয়াই র্যাফে- 
এলের পরগামী শিল্লিগণ মাতৃমুত্তির ও অন্যান্ত ধৰ্ম্মবিষয়ক 
চিত্রের দুরবস্থা করিয়াছেন। এই সময় লক্ষ্য করিয়া 
রস্কিন্‌ লিখিয়াছেন--]1 Raphael's times Art was 
employed for the display of religious facts ; 
now religions fac:s were employed for the 
display 0f art” স্থতরাং র্যাফেএলের চিত্তে শ্রেষ্ট- 
গুণ ক্লাফেএলের ধৰ্ম্মগাণত| ৷ এই ধৰ্ম্মভাব র্যাফেএলের 
সমসাময়িক আরও দুই একজন চিত্ৰকরে লক্ষিত হয়। _ 

র্যাফেএলের জীবন তল্লিখিত মাডোনামুত্তির ক্রমোন্নতি 
অন্থসরে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বিভাগ, 
পেরিঈজিনো নগরে আবাস কাল। এই 'সময়ে তিনি 
শিক্ষানবিণী ছাড়িয়া মৌলিক রচনার প্রথম উদ্যমে ব্যন্ত। 
এই সময়ের ম্যাভোনামৃত্তি Peruginoesque madonna 
বা পেরিউজিনোর অনুকারিণী মাতৃমৃত্তি বলিয়া জ্ঞাতি। 
দ্বিতীয় বিভাগ, ফ্নোব্লেন্সে অবস্থান কাল। এই সময়ে 
র্যাষে এলের স্ফুত্তি ও স্বাতত্্া লক্ষ্য হয়। এই সময়ের 
চিত্রানলীর নাম ফরেন্সীয় ম্যাডোনা! ৷ তৃতায় বিভাগে, 
পোপের অনুগ্রহে রাফে এল রোমনগরীতে স্থায়ী বাসস্থান 
নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সময়ে চিত্রিত মূর্তির নাম 
রোমীয় ম্যাডোনা দেওয়া হইয়াছে। 

সেন্ট-পীটার্স বর্গের চিত্রশালায় রক্ষিত Conestabille 
১160112 র্যাফেএলের মাতৃমূর্তি রচনার প্রথম আয়াস 


প্রবাসী । 


২৩৯ 
বলিয়া গণ্য, ও সেইজন্ত অধিক আদরের সাঘগ্রী। 
চিত্রটি ন্যুনাধিক র্যাফে এলের শিক্ষার্তর পেরিউজিনোর 
চিত্রের অনুকরণ ! ১৫০৪ খৃঃ অব্দে ইনি ফরেন্সে গমন 
করেন! এই সময়ে ফ্নেরেন্স ইতালীর সকল শিল্পের 
জন্মস্থান, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করগণের কেন্দ্ৰস্থল সুতরাং 
মাইকেল এঞ্জেলো, লেনার্ডো প্রভৃতির চিত্ৰকলা ব্যাফে- 
এলের প্রতিভার উপর ছায়৷ নিক্ষেপ করিল। তিনি 
উপরোক্ত চিত্রগুরুগণের কার্যকলাপ পুজ্খামুপুতরূপে 
অবলোকন পুর্ন স্বীয় শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া লইবেন । 
ব্যাফেএল অপেক্ষা হীনপ্রতিভাশালী চিত্রকরের পক্ষে 
মাইকেল এঞ্জেলে| প্রভৃতির উচ্চ আদর্শ তাহার স্বাতন্ত্রে 
প্রাণহানি করিত। কিন্তু র্যাফেএলের প্রতিভাশক্তি 
হীনবীৰ্য্য নহে, সুতরাং উচ্চ আদর্শের আলোকে নিশ্্রভ 
না হইয়া দ্বিগুণতর প্রোজ্ছল হইল। এই খানেই ব্যাফে- 
এলের স্বাধীন কল্পনা ও উচ্চ সৌনাধ্যজননীশক্তির স্ফর্তি- 
লাভের অবদর। এই স্টনোন্ুখ প্রতিভা তৎকালে 
চিত্রিত ফরেন্দীর ম্যাডোনাগুলিতে দৃষ্ট হয়। এই ' 
সময়ের চিত্রিত বস্তুর কল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব, কবিত্বে পরি- 
পূর্ণ ও সৌন্দর্যের অরুণরাগে দীপ্যমান। কিন্তু ইতালীর 
ধৰ্ম্মবিষয়ক চিত্রের দুৰ্ভাগ্যবশতঃ র্যাফেএল চিত্রপটে 
কেবল সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যস্ত হইয়া! ভক্তহাদয়ের উচ্চ 
আদর্শ হারাইলেন। ফ্লোরেন্সীয় ম্যাডোনার প্রত্যেক- 
টিই কবিত্বের দ্িগতায়, ভাবের স্বাভাবিকত্বে ও মাধুধ্যে 
কল্পনার অপার্থিব স্ুষ্টি তবে ইহাদের ধৰ্ম্মভাবের হ্রস্বতা 
চন্দ্রের কলঙ্করেখার স্তায় ইহাদের গুণরাশি নাশ করি- 
য়াছে। এই জাতীয় ম্যাভোনার শ্ৰেষ্ঠ উদাহরণ লাবেল্‌ 
জাডিনিয়ারের (২য় চিত্র) প্রতিলিপি দেখিলেই ইহা 
উপলব্ধি হুইবে। শ্যামশশষ্পাত্বত ভূমিতে শিলাখণ্ডে 
আসীন! মোহিনী মুর্তি। কমল-নয়নের প্রসন্ন হান্ত 
অপাপবিঃ হৃদয়ের প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা ও শাস্তির চিহ্ন 
বটে, কিন্ত ও প্রসন্ন দৃষ্টি কেবল অঙ্ধস্থিত শিস্ুদ্বয়ের (জন 
ও ষীপু) পরঁধ্যবেক্ষণে নিরত, এবং ভাহারই স্থথাবেশে 
তৃপ্ত। অপাঙ্গনিঃস্থত গ্গেহবারি স্বীয় দেবশিগতকেই 
সিঞ্চিত করিয়! নিঃশেষিত হইয়াছে, ভক্তহ্ৃদয়ের তৃষা 
নিবারণার্থ আর কিছুই নাই। অঞ্চলচ্ছায়া দেহশিশ্তুর 





ই এ ' ৪র্থচিত্র। 
রক্ষণেই পটু, সংসারক্লিষ্ট, পাপসন্তধ জীবের আশ্রয়স্থান. 


,নহে। সুতরাং এই মাতৃত্বে সন্বীর্ঘতা আছে। জড়ে 
জীবে জণে স্থলে সমান সৌন্দধ্যদৰ্শী র্যাফেএল মাতৃমূর্তির 
পশ্চাতের যে দ্বিব্যশোভী দৃশ্যাবলী চিত্রিত করিয়া- 
ছেন, তাহা এই পবিত্র মূৰ্ত্তিতৰয়ের সান্নিধ্যে অধিক মনো- 
হারী হইয়াছে। পক্ষান্তরে দৃশ্তটি, বৃক্ষলতা পর্বতের গণ্তী 
দিয়া মাতৃমূৰ্ত্তির গৌরব সীমাবদ্ধ করিয়াছে । যাহা হউক 
চিঅথানিতে মাধুৰ্য্য, পবিত্রতা ও শাস্তির যে সুন্দর সমাবেশ 
| হইয়াছে, তাহাতৈই উহা র্যাফেএবের শ্ৰেষ্ঠ ভ্রচনার মধ্যে 
গণ্য । ঢ় ৬ 

ম্যাডোনা গ্রান্ুকা ( ১ম চিত্ৰ ), সিষ্টিন ম্যাডোনা ও 
ম্যাডোনা দ্বিফলিনো ( ৩য় চিত্র ) এই তিনটি চিত্ৰই সক- 
(লের “আদরের সামগ্রী, "হুতরংং বিশেষরূপে আলোচ্য । 


' [ওয় ভাগ । 
এই ররর উল্লেখ না করিলে 'রাফেএল 
.' বিষয়ক. প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয় না। ' প্রত্যেকটিতেই 
এমন একটু বিশেষত্ব'আছে, এমন একটু স্বাতন্ত্য 
আছে, যাহাতে; অন্তান্ত, রচনা 'হইতে ইহাদের 
পাৰ্থক্য সহজেই অনুমিত হয়। ইহার! সমভাবেই 
'ব্যাফেএলের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গ্রান্দুকা 
চিত্রে র্যাফেএলের ভক্তির সৌকুমাধ্য, সিষিন 
ম্যাডোনায় সৌন্দর্যের পরাঁকাষ্ঠা, ফলিনো চিত্রে 


সিষ্টিন ম্যাডোনা * র্যাফে এলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 
বলিয়া যশ ভোগ করিয়া আসিতেছে সত্য বটে, 
স্থান সব্যোচ্চে নির্দিষ্ট হয়। ফ্লোরেন্দীয় 
' উল্লেখ করিয়াছি, সিষ্টিন্‌ ম্যাডোনাতেও যাহার 
হ্ৰস্বতামুভব করা যায়, গ্রান্দুকায় সেইভাব ফুটিয়া 
রহিয়াছে। সিষ্টিন্‌ ম্যাডোনার সৌন্দধ্যাতিশয্য 
নয়ন আকর্ষণ করে, গ্রানুকার প্ৰেমময়ী মুৰ্ত্তি দয় 
দ্রবীভূত করে। উভয়ের আকর্ষণশক্তি স্বতন্ত্ৰ । 
প্রথমটি বহিঃ সৌন্দধ্যে, দ্বিতীয়টি অস্তঃসৌন্দধ্যে 
রমণীয়তর! গ্রান্দুকার গৌরবশ্রী একবারে হৃদয় 


স্পর্শ করিয়া, ভক্তস্ৃদয় চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট '' 


র, নয়নকে সৌন্দৰ্য্য বিচারের অবসর দেয় না। সিষ্টিন 
ম্যাডোনার সৌন্দর্য্য প্রতিমা অগ্রে নয়নের তৃপ্তি করে, পরে 
ভক্তির উদ্ৰেক করে। এই জন্তই কুগ্লর প্রভৃতি কলা- 
বিদ্গণ গ্রান্দুকা চিত্ৰকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন । 
এরূপ ছ্যতিময়ী ভূবনোঙ্জলকরী , কুমারীমৃত্তির স্বপ্ন মানব- 
হৃদয়ে কদাচিৎ আইসে। রাফেএলের জীবনে একবার 
মাত্র আসিয়াছিল। গ্রান্মৃকা মূর্তির সারল্যে স্বাভাবিকত্বে 
যে, মাধুর্য, সিষ্টিনের দিব্যসৌন্বষেযে তাহা নাই। 
লা বেল আার্দিনিয়ের মাতৃত্বে সঙ্ধীর্ণত| অনুভব করিয়া 
যিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন,, বক্ষ্যমান চিত্রে লিখিত মাতৃপ্সেহের ' 
ওদার্যেও  বিশালত্বে তিনি ততোধিক তৃপ্ডি' পাইবেন। 
. স্নেহশালিনী কিরণমালিনী কেবলমাত্র ক্ৰোড়স্থিত শিশুর 


* গতর্ষের *প্রবাসীশতে মুক্রিত। এ পু 





এই উভয় ভাবের সমাবেশ-চেষ্টা লক্ষিত হয়। ' 


ম্যাডোনাবৃনে যাহার অভাব আমরা ইতিপূর্কে 


কিন্তু গ্রান্দুকার সহিত তুলনা করিলে, গ্রান্দুকাঁর - 


ঠা 


[ৰ 


এম সংখ্যা । ] 


জননী নহেন--ইনি অগজ্জননী.; রোরুদ্যমান যে কেহই 
ইহার আশ্রয় লইবে,,তাহাকেই এইরূপে হাসিতে হাসিতে 
শ্রীজন্তে তুলিয়া লইয়! নেত্রবারি মুছিয়! দিবেন । [4৩ 
Child is the symbol of motherhood.” কণ্ঠলগ্ন 
দেবশিশু স্নেহশালিনীর মাতৃত্বের চিহ্ন মাত্র । জননী প্র 
দেবশিশু .উপলক্ষ্য করিয়া সন্তানন্েহের ব্রত আরম্ভ 
করিয়াছেন।- “তব ব্রত হোক প্রীতিপুণ্যভরা, ওগো 
শাস্তিমশী ওগো! শ্রান্তিহরা |” * * * যত অপরাধ, 
যত অত্যাচার, যাহ! করি নাক, সব কর ক্ষমা) হাস্তমুখে. 
দেবী তুমি চেয়ে থাক ৷ পাতকী নারকী আমি যদি হই, 
তবু ভাগবাস "তুমি প্রেমময়ি ! এ অধমে তবু সোহাগে 


চুম্বয়ি, বুকে করে রাখ ৷” 
ম্য"ডোন| দেল! সেদিয়া (উপরোক্ত চিত্রত্রয়ের সহিত) 
রোমীয়-ম্যাডোনা-শ্রেণীভুক্ত । ইহার প্রতিলিপি গত 


বর্ষের গ্রবানীতে দেওয়া হইয়াছে । এই চিত্র সম্বন্ধে 
শিল্পজগতে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
চিত্রধানি নয়নগ্রীতিকর মাত্র, মর্শম্পর্শী নহে। কলাঁ- 
কুশলের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, ভক্তুহৃদয়ের 
আরাধনার পাত্র নহে। কারণ “উপাসকানাং কর্ণ্ঘ্যার্থং 
ব্ৰহ্মণে| ব্বপকল্পন!।» এই মুত্তিতে উপাসনাকার্য্যের 
বিশেষ সহায়তা হয় ন! | The highest representa- 
tion of the divine 13 always human, এই বচন 
আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ এই মুত্তির গুণ সমর্থন করেন। 
আমর! তাহার অনুমোদন করি না। উক্ত চিত্রের ছুষ্ট- 
কল্পনা ব্্যাফেএলের পরগামী চিত্রকরগণের হন্তে কিরূপ 
বদ্ধিতাকার ধারণ করিয়ছিল, করেজি ওর ম্যাডোনা চিত্রে 
(৪র্থ চিত্ৰ) তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উপসংহারে বক্তব্য, 
এই মান্মূর্তির চিত্রে অবতারণা, মাতৃমৃত্তির আরাধনা, 
প্রকারস্তরে শক্তিপূজ| মাত্র । খৃষ্টিয় ধর্মে ঈশ্বর পিতা- 
মাত্র, ম্যাডোনার পুজা দ্বার! বন্দে মাঁতৃত্বও আরোপিত 
হুইয়াছে। কিন্তু ব্ৰহ্মের মাতৃত্ব হিন্দুর নিকট নুন 
নহে। স্থৃতরাং ম্যাডোনা মূৰ্ত্তি হইতে ধৰ্ম্মবিষয়ে ভারত- 
বাসীর শিখিবার বিষয় অল্প। 
শ্রীমর্দেক্্কুমার গান্ধুলী । 


পপ 


প্রবাসী । 


২৪১ 


. , ত্ৰিগৰ্ভদেশ। - 
৷ ন “বা সা 
বর্তমান কাংড়াজেল! ।, 
,  উপত্যকাভূমিতে, বিবিধ প্রকার ধান্ত, গৌঁডুম, মাষ- 
কলাই, মুগ, ছোলা, মটর, কলা, কোগী, শাল্গা, ইক্ষু, 
ক্ষরবুজা, কলমের আব এবং অন্তান্ত বহু প্রকার শাক 
শবজী উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহার ব্যবহারও এখানে 
প্রচুর. লোক বহুদূর হইতে এই সমস্ত বস্তু আনাইয় থাকে। 
‘কিন্তু ইংরাজের! আপনাপন বাংলার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শ 
ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, উপরোক্ত 
সমস্ত বস্তই অল্পমান্ত্র যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে অথচ 
দেশীয় লোকের সে দিকে অণুমাত্ৰ দৃষ্টি নাই। বদদেশ 
হইতে কোন ইংরেজ পেনসন লইয়া, কাংড়া নগরের নিকট 
একটা আদর্শ ক্ষেত্র এবং উদ্যান প্রস্তুত কক্রিয়ছিলেন, 
তাহাতে সকল প্রকার শস্ত ও ফল উৎপন্ন হইন্ত তিনি 
লোকাস্তরিত হইলে বিষয়টা, (8586০) গঁত্য জমায় 
(98016) পড়িয়াছে। কএক দিন আমরা সে ক্ষেত্র 
দেখিতে গিয়াছিলাম। কৃষকের! ক্ষেত্র সফস আপনা- 


‘দিগের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছে। সুন্র উদ্ত|- 


নটী যত্ন অভাবে গীত্ৰষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহাতে যে 
সকল কলমের আঁব, লিচু, পিচ, গোঁলাপজাম, সেই, স্যাস- 
পাতী, পেয়ারা, পেঁপে এখনও জন্নিয়! থাকে, তান জেলার 
হাকিমদিগের অন্ত একচেটীয়া হইয়া রহিয়াছে | ' তাহার 
পর নকুল ন্দশীতে কেহ কেহ কলমের চারা রলাইয়া ফল 
ভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে দে সকল 
ফল ছুশ্রীপ্য। অথচ লোকে (রাঁজকর্শচারী, উকীল 
প্রভৃতি ভদ্রলোকের!) তাহার জন্য লালায়ন্চ হইয়া 
বহুদূর হইতে সেই সকল বস্তু আনাইয়| থাকেন। 
কাষ্ঠরের কাৰ্য্য (Timber Works.) | 
রেলপথ নিকটতর হওয়ায় এবং বিপাশা নবী ডে রার 
নিম্মবাহিনী থাকায়, সকল প্রকার কাঠের কাৰ্য্য 
(যথেষ্ট মূলধন হইলে) চলিতে পারে। রেন বিযগে 
এবং পূর্ত বিভাগে (Public Works 10919212562 | এ) 


২৪২ 


সত 


প্রতি বৎদর বিস্তর প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাহার জন্য 


প্রবাসী। _ 


কড়ী, বরগা পাতন (31০20) এবং অন্যান্য কাৰ্যো 


[ ওয় ভাগ 


৩। পাঞ্জাব উত্বরপক্চিম রেলপথ N: তম, Railway 
পূৰ্ব্ব গাীয়াবাদ হইতে পেশোয়ার পৰ্য্যস্ত খুলিলে অমৃত- 


প্রায় সমস্ত হিমালয়ে শত শত ঠিকাদার (000.8528015) * সর হইতে যে শাখা রেলপথ, ড্যালহাউসী এবং ধৰ্ম্মশাল| 


এই কাৰ্য: করিতেছে। কাংড়া জেলায়ও সে কাৰ্য্য সুন্দর 
রূপে চলিতে পারে। 'বিদ্দিতার্থ নিম্নে কত প্রকার প্রধান 
প্রধান বৃক্ষ এ প্রদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার একটা তালিকা 
দিতেছি 


পাহাড়ী নাম Botanicalname English name 
ক্লে Pinno Excelsa Lofty Pine 
‘চিলি Dilse Longifolia Long-leaved pine 
দেওদার Cupressus torulloss ‘Twisted Cypress 
বান, Quercus incana Common Him. ০8.4 
Chinar Platants Orientalis Oriental plane 
Akhrot Juglans regia Walnut 
Bhurj - Betula 00790510068, Paper Birch 
Shamshad Bysus sempérvissus Boxtree 
Rishi! Veburunm Elder 
Kuran t1t Morus parvifolia : Mulberry 

Ringal or 

Nigalia Asundinaria sitiles Hill Bamboa 
কেলু _' Cedrus deodara Deodar or Him. 

Cedar 
কাংচ| প্রদেশে আসিবার জন; তিনটা পথ প্রশস্ত । 


১। শমলা হইতে পার্কতীয় পথ ১২ চৌকী (52০5) 
১৩৭ মাহল। লৰ্ড এলগিনের সময় হইতে, ভ্রমণকারী ইংরেজ- 
গণ এই পথেই গ্রীষ্মকালে গমনাগমন করিয়া থাকেন। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপূৰ্ব্ব বলিয়া ক্রমে পথের এবং পাম্থ- 
নিবাসের সমধিক উন্নতি হইয়াছে । ' 

২। অলন্দর হইতে সমতলভূমি, উপত্যকাভূমি, এবং 


পাৰ্ব্বতীয় ভূমি ক্রমোচ্চি পথে উঠিয়া ১০৫ মাইল প্রশস্ত “ 


রাজপথ ংশ্শালায় আসিয়া মিলিয়াছে। কাংড়া জেলা 
বুটিষকরায্লত্ত হইলে এই পথেই গমনাগমন অধিক ছিল। 
এখন পঠানকোট হইতে তৃতীয় পথ প্রস্তুত হইলে 
(Kangra Valley Cart-Road) রাজধানী লাহোর 
অঞ্চলের লোকেরা আর এই পথে গমনাগমন করে ন!। 
তথাপি কয়েকটা তীৰ্থস্থান ( “তিপরাপুর্ণী” ) “জালামুখী, 
এবং-প্ৰয্ৰেশ্বনী”" এই পথের, ধারে পড়ে বলিয়া দুরাদূর 
পথ হইতে অসংখ্য যাত্ৰী এই পথে গমনাগমন করিয়া 
থাকে.। সেজন্য যথারীতি স্থানে স্থানে পাস্থনিবাস 
সংস্থাপিত আছে! , * 


নিকটতর করিবার অন্ত পাঠানকোটে আসিয়া মিলিয়াছে, 
তথা হইতেই কাংড়াভেলী রোড আরম্ভ হইয়া সুদুর 
পালমপুর পৰ্য্যস্ত বিস্তৃত হুইয়াছে। এই পথের সাহাপুর' 
পর্য্যন্ত আসিয়া উত্বরাভিমুখে ১৩ মাইল অতিক্রম করিতে ' 
পাঁরিলে ধৰ্ম্মশালী শৈলে উপনীত হওয়া! যায়।. যান 
বাহনের সকল প্রকার সুবিধা এই পথের প্রত্যেক আড্ডায় 
উপস্থিত। ত 
১৮** শত গৃষ্টাব্বের প্রারম্ভে কাংড়াজেল! ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়| কাঠৌষবংশের রাজপুতরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
ছড়াইয়| পড়েন ৷ মহারাজ স্থুরসেন ভারতুদ্ধে বিধ্বস্ত 
হইয়া পলায়নপর হওত জলন্বর, ক্ষেত্ৰে আসিয়া অবস্থিতি 
করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ত্রিগর্তদেশ করা- 
য়ত্ত করিয়া, নিজের বলবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন । 
পরে সেই বংশের গুপতিলকেরা কিরূপে আত্মমর্ধ্যাদ] 
ভুলিয়া গিয়া, 'পরহন্তে আত্মসমর্পণ করেন, ইতপূর্বে 
তত্বিবীয্নণ সংক্ষেপে বৰ্ণিত হইয়াছে। 

যে দোর্দও প্রতাপ সমস্ত ত্ৰিগওঁদেশে ব্যাপ্ত ছিল 
আজি তাহা একাদশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এত দুৰ্ব্বল হইয়া 
পড়িয়াছে, যে, শৌধ্যবীৰ্ধ্যের কথা কি, তাহাদের অস্তিত্ব 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দুষিত হইতে হয় ন| । 

ত্রিগর্তভদেশের খগুরাজ্য | 

(১) চাম্বা, (২) গুলের, (৩) মণ্তী, (৪) হুরপুর, 
(৫) যাশায়নি, (৬) কুনু, (৭) শিবা, (৮) স্থাকেত, 
(৯) ভাঙ্গাল, (১০) দগ্ডারপুর এবং (১১) কাংড়।। 
শাস্ত্রে এই সমস্ত রাজ্য লইয়াই জালন্দর পীঠ বর্ণিত হইয়াছে, 
কিন্তু বুটিষ অধিকারে (২) (৪) (৭) (৯) এবং (১১) 
মাত্র কাংড়াজেলার অন্তৰ্গত বলিয়া জলন্দর বিভাগে গণিত * 
হুইয়াছ। এই পাচটীঘরে যোলটা রাজা বর্তমান, তাহাদের 
অবস্থা অত্যন্ত হীন সর্বাপেক্ষা ধনী যিনি, তাহার বাধিক ৷ 
জমাবন্দী ৩৬০৭৯ টাকা, দরিদ্রতমের ৪০১ টাকা মাত্র । 

উপরোক্ত ষোলটা ক্ষত্ৰিয় কটোযের মধ্যে ৭জন মাত্র 
নামে রাজা, পাঁচজন মিয়"- (কুমীর), অবশিষ্টের! নিয়স্তরে 


্ 


ৰ 


টির 


কলাত 


দিবাক | বাজনা! বংশের অবতংশ রাজা নিসা 
তুল্পা থার পূর্বপুরুষ মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া কটোষ 
শ্ৰেণী হইতে স্বতন্ত হইয়া রোহিলুনগরে রাজধানী সংস্থাপন 
করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ৷ 

রাজলক্ষমী অপহৃত| হইলে বর্ণ ও ধৰ্ম্মের কিরূপ অবস্থা 


« উপস্থিত হয়, এস্থলে তাহা ও দেখান যাইতেছে । 


১। ব্ৰাহ্মণ-ব্ৰাহ্মণ। ২। জত্রির-_ ল্লাঠ, রাজপুত, 


ঠাকুর, নাথী, ক্ষত্ৰিয়। ৩। বৈশ্ত-_কানেত, মুদ। ৪ । শূত্ৰ-_, 
৯. টাযাৎ, নাপিত, যোগী, চামার, জোষা, বিনওয়ার, লোহার, 


“ওরঘান, কুমার, বাটোয়াল, ডোম, মারেরা, কোলী, দাগী। 
" ৫ | মুসসমান- গুজ্জর, দূরজী, 


তেলী। ৬। খৃষ্টান 


“ গুষ্টান। ইহাদিগের মধ্যে ধৰ্ম্মবিভাগও বিচিত্রভাবে বিস্তৃত ; 


7 


+ 


চর 


যথা, হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং থ্‌ষ্টান ; 
সংখ্যা যথাক্রমে ৬৩৪৭৬৩৫, ৭৩৮, ১৩৩১ ২৮৬০১ ৩৯১৪৮) 
৩২৭। এই মুসলমান, খৃষ্টান এবং শিখ প্রায় সমস্তই হিন্দু 
সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
আচার ব্যবহার এবং রীতিনীতি লইয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে 
নাই। অন্তদ্িকে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তেরা, শৃড্র“জাতি 
হইতে কন্তাগ্রহণ-করে বলিয়া কোন জাতিই পরিপুষ্ট হইতে 


, - পারিতেছে না। উপরোক্ত তিন বর্ণ চতুর্থ বর্ণের কন্তা 


গ্রহণ বরে বটে কিন্ত তাহাদের দ্বারা অন্নপাক করাইয়া 
খায় ন, অথচ তৎক্ষেত্রজ সন্তানাদি পিতার জাতিতে 
গণনীয় হয়। দ্বজাতীয়দিগের মধ্যে যে আদান প্রদান 
হয়, তহাতে এ প্রকার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় ন| ৷ 

এ প্রদেশের লোকেরা সকলেই কৃষিজীবী। কিঞ্চিৎ 
ধন সঞ্চয় হইলে বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করে'। ধনহীনের! 
মজুরী এবং চাকুরী করিঙ্া দিনপাত করে। ব্ৰাহ্মণদ্গের 
মধ্যে কেহ কেহ দশকৰ্ম্ম শিক্ষা করিয়! থাকে, কিন্তু বিবাহ 
এবং অসস্ত্যষ্টি ক্ৰিয়া ব্যতীত অন্ত কোন ক্রিয়াকলাপ নাই 
বলিয়া তাহাদিগের অবস্থাও হীন, সুতরাং দোককনে 


চাকুরী করিয়। দিন-কাটাইতে হয় । 


গদ্দী বা গাদী জাতি। 
উপরোক্ত জাতি ব্যতীত, উত্তর হিমালয়ে “গদ্দী* 
নামে আর এক অপূর্ব শ্রেণীর লোক বাস করে,? তাহারা 
সকলেই হিন্দু; “ব্ৰাহ্মণ” এবং"পক্ষত্তিয়* বলিয়া পরিচিত | 


প্রবাসী । 


২৪৩ 


কিন্ত তাহাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সকলি অভুত। 
পোষাক পরিচ্ছদ স্বতন্ত্র প্রকার । তবে তাহাদের শ্রী 
এবং সৌন্দর্য্য দেবোপম বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত 
হইতে হয় না।* আমরা এই গদ্দীদিগের সংসর্গে অনেক 
দিন ছিলাম বলিয়া যতদূর তাহাদের অবস্থা জানিতে 


, পারিয়াছি পশ্চাৎ লিখিত হইল । 


* ইহাঁদের ছবি আগামী সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে। 
ইহাদের সম্বন্ধে গবৰ্ণমেণ্ট রিপোর্টে এইরূপ লিখিত 
আছে-_ 

“The Gaddis are the most remarkable rece in 
the-hills. In features, manners, dress, and dinlect 
they differ essentially from all the rest of the 
population. ‘They reside exclitsively upon the snowy 
range which divides Chamba from Kangra. & 6 
have wandered down into the valleys which skirt 
the base of the chain ; but the great majority live 
on the heights above. ‘They are found from 211 
elevation of 3500 or 4000 feet, up to 7000 feet, above 
which altitude there’ is little or no cultivation." 


পূৰ্ব্বকালে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা সমতল পাঞ্জাব 
দেশের অধিপতি ছিল। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ 
হইয়া জনশূন্ত হিমারণ্যে পলায়ন করিয়া জাতীয় মান এবং 
ধৰ্ম্ম রক্ষা করে। অনায়া-লন্ধ নিৰ্ম্মল প্রত্রবণের জল, 
প্রচুর কাষ্ট, এবং নানাঁজাতীয় বন্যপণ্ড হস্তগত হওয়ায় 
নির্ভয়ে রৃহকান হিমারণ্যে বাস করিতে পাইয়| তাহারা 
ক্রমে পণুপাঁলন তাহার পর জঙ্গল আবাদ কারয়| ক্ষেত্র কৰ্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । তাহারা. যে রাজা ছিল, 
তাহাদের জাতীয় নামে--“গদ্দী, গদীয়ান”-_তাহা! প্রকাশ 
করিতেছে ; এবং তাহাদের বেশ ভূষাও যে তদম্রূপ 
তাহার চিহ্নও অগ্যাপি বর্তমান আছে। গন্ধীদিগের ধন 
সম্পত্তি বন্ত পশু--গো, ছাগ এবং মেষ। অধিকস্ত তাহারা 
ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া জনার ( মকাই ) যব এবং আনু সংগ্রহ 
করিয়া থাকে। 

ইহারা প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু স্বয়ং আহরণ, এবং 
প্রস্তুত করিত পারে। ছাগ মেষের লোমে উর্ণ বস্ত্র 
ব্রন করিয় পরিধান করে, মন্তকৈ উর্ণ বস্তরের উষ্ণীষ ধারণ 
করে, প্রায় ২৫১৬ হস্ত দীর্ঘ উর্ণ তন্তু নিৰ্ম্মিত রজ্জুদ্বার! 
কটি বন্ধ করে। হস্তে বলয় এবং কৰ্ণে কুণ্ডল ধারণ করে। 
গলদেশে মণিমুক্তার মালারস্থানে নানাবিধ শ্বেত; নীল, কৃষ্ণ, 


মি 


ক পি এক ৬ এ'  *' = 


পীত এবং ; লোহিত বর্ণের গোলাকার পরস্তরধণ্ পরিধান 
করে। শীতকালে উর্ণ রজ্জব বিনাইয়া এক প্রকার জুতা প্রস্তুত 
করিয়া বৰহার-করে, তাহাতে বরফ্ানের শীত হইতে 
রক্ষা পায়। গো; "মেষ, এবং 'ছাগলের দুগ্ধ, কৃষিজাত 
শস্য, ' জীবনোপায়ের সর্বস্ব। ইহাদের আবাপস্থানও 
তদমুরূপ ৷ পর্বতের ভগ্ন প্রস্তৱখণ্ড, খনিজ শ্লেট (9196) 
এবং জঙ্গলের কাষ্ঠ প্রধানতঃ গৃহ 'নির্মাণের উপকরণ। 
পর্বতের ঠেস কাটিয়া প্রথমে 'সমতলভূমি প্রস্তুত করে, 
তাহার পর পাথর সাজাইয়া চতুদ্দিকে দেয়াল নিৰ্ম্মাণ 
করে। সাধারণতঃ গৃহগুলি দ্বিতল ত্ৰিতল হইয়া থাকে । 
এক এক তালায় কাষ্ঠের কড়ী সাজাইয়া তাহার উপর 
বরগা বিস্তার করে। তাঁহার উপর গোমক়-মিশ্রিত মাটি 
প্রচুর পত্নিমাণে বিস্তার করিয়া পিটিলেই মধ্যের তালা! 
প্রস্তুত হইয়া ষায়। সৰ্ব্বোপরি কানের কড়ী বরগা সাজাইয়া 
প্লেট বিস্তর করিয়া দিলেই শীতবাত হইতে রক্ষা পাইবার 
অন্ত সুন্দর গৃহ নিৰ্ম্মিত হুইয়া যায়। নিম্ন তলে পশ্ুদিগের 
থাকিবার স্থান। উপরতলে গৃহস্থ বাস করিয়া থাকে । , 

ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় । তবে ব্রাহ্মণ এরং “্রজপুত” 
(রাজপুত) ইহাদিগের সমান্জে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও, সকলে কেমন একত্রে 
কাৰ্য্য করিতেছে, 'দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং 
ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে রাজন্তবর্ণ প্রয়াণকালে পরিবার- 
সহ, আত্মীয় এবং পুরোছিতগণ সঙ্গে লইয়| আসিয়াছিলেন। 
ইহাদ্লিগের বেশভুষা আচার ব্যবহার সকলই একপ্রকার 
হইলেও ইহাদিগের মধ্যে জাতি বর্ণের পাৰ্থক্য বেশ বিদ্য- 
মান রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের সকলেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র গ্রামের 
অধিপতি, রঙজপুতেরা তাঁহাদের রক্ষক এবং ব্ৰাহ্মণেরা 
পুরোহিতের কাধ্য সৃম্পাদন করিয়! থাকেন। 

ইহারা সকলেই নিরীহ, নির্কিবাঁদী এবং শাস্ত। 
প্রাপান্তেও অন্যের অনিষ্টচিত্তা করে না। ঘটনা ক্রমে 
ঘয়োয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে আপোনে ম্টিমাট করিয়া 
লয়, কাচ রাজদ্বারে অভিখোগ করিতে যায় না । 

এক এক সীমার জনপদ্দের মধ্যে এক একজন 
সমাজপতি আছেন, তাহাকে “কোতোয়াল” কহে। এই 
কোঁতোয়াগ্‌ আপনার সীমীযর রাজা, শাসনকর্তা এবং সৰ্ব্বে- 


প্রবাসী । 


জার! 


সৰ্ব, ভারি বদি কোন লি ফোন 
কার্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না। গব্্ণমেণ্টের নিকট 
তিনিই মুখপাত্ৰ ও সদস্ত। ধৰ্ম্মশালা শৈলের কোতোয়াল 
শ্রীযুক্ত মোহনলাল। রাজদ্বারে তাহার যথেষ্ট সন্মান এবং 
তিনি প্রদেশের একজন জাইগীরদার বলিয়! ডিঠ্ীক্ট বোৰ্ডের 
(District Board) একজন মনোনীত মেম্বার । তাহার 
এই ধৰ্ম্মশালী শৈলে অনেক - বাগান বাটা, এবং, একটা 


. শ্লেটের খনি (91316 যয) আছে।.তাহার আয় উপ 


স্বত্বে তিনি রাজার ন্যায় এ প্রদেশে বাস করিতেছেন । 
আমরা ইহঁরই একটি উদ্যান বাটাতে অবস্থিতি করিতেছি-। 
তাহার নিকট একটা ক্ষুদ্ৰ গ্রাম আছে । তাহার অধিবাসী- 
দিগের সহিত আমাদের সর্বক্ষণ সংস্ৰৰ থাকায় তাহাদের 
জাতীয় আচার ব্যবহার ধৰ্ম্ম নীতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
জানিতে সুবিধা হইয়াছে। , তদ্দিবরণ নিয়ে কিছু 
বর্ণিত হইতেছে । 2 iv 
আচার। 

ইড্নারা আচারনিষ্ঠ নহে, যার পর নাই মলিন অবস্থায় 
অবস্থিতি করে, স্নান কদাচ করে, শৌচাচার নাই বলি: 
লেই হয়, আহার বিহারে, অন্ধকার ব্যবধান না থাকিলে 
অন্ত উপায় অবলম্বন কর! প্রয়োজন বোধ করে না। 
ইহাদিগের গৃহে প্রাঙ্গণ আছে, প্রকোষ্ঠ নাই। জী পুত্র 
পরিবার সকলেই এক গৃহে শয়ন করে । ভোজন ব্যাপারে 
নিম্নমাবদ্ধ নহে। গৃহের কেহ অন্ন, (হয় মকাইএর রোটিকা! 


লবণাক্ত, না হয় ভাত লবণাক্ত করিয়া) প্রস্তুত করত - 


আহার করিয়া কৰ্ম্মাস্তরে চলিয়া গেলে আর একজন তাহার 
পর আসিয়া ভোজন করিল। এইরূপে ভোজন ব্যাপার 
রাত্রি দিন চলিতেছে, পাকের হাড়ি, তাওয়া বা ভোজন 
পাত্ৰ মার্জন বা ধৌত করিবার প্রায়াজনু প্রায় বোধ হয় 
নাও ব্ৰাহ্ম), ক্ষত্ৰিয়, রাজপুত সকলেই একত্র আহার 


করে। মুসলমান, খৃষ্টান বলিলে, আচার পদ্ধতি অন্য, 


সারে হিন্দুর মনে যে প্রকার দ্বিধাভাবের উদয় হয়, ইহা- 
দিগের মধ্যে সে ভাব অস্তাপি বিশেষ রূপে স্থান পায় 
নাই। তৰে নিয় প্রদেশের লেক আসিয়া, আজ কাল 
ক্হে কেহ তাহাদের চক্ষু কৰ্ণ খুলিয়া দিতেছে। নি 
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প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমর] আর একবার 
এই স্থান আসিয়া প্রায় ৮৯ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। 
তখন ভামাদের মাটার হাঁড়িতে অন্ন প্রস্তুত হইত, সুতরাং 
গ্রহণ ব যোগ, তিথি উপলক্ষে তাহা পরিত্যাগ করিতে 
হইত। ক্ষত্রিয় ও ও ব্ৰাহ্মণ গদ্ধীর| তাহা গ্রহণ করিয়: ব্যবহার 
করিত এবার আমরা এখানে আসিলে তাহার কয়েকটা 
হাড়ি ভাহলাদের সহিত দেখাইয়া কহিল, “এই দেখ তোমা- 
দের চিহ অগ্তাপি আমাদের নিকট বত্তমান রহিয়াছে ।” 

ব্যবহার । 
ইহারা প্রাণান্তেও কাহারও সহিত প্রবঞ্চন| করে না, 


অথবা 'প্রবঞ্চন! কাহাকে বলে তাহা ইহারা জানে না, 


মিথ্যা কথাও বলে না, অন্তের কোন প্রকারে অনিষ্ট করা 
দূরে থাকুক, অন্তকর্তক অনিষ্ট হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ 
মাত্ৰও বিরক্তি প্রকাশ করে না। তাহা ষে অঘটন-ঘটনা 
(accidantal) ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহার প্রমাণ 
বিস্তর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানে 
আত্ম-পর বিচার নাই, হে সে আসিয়া গৃহে অতিথি হইতে 
পারে, নকলের সহিদ্ক একত্রে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করিতে 
পারে, (অবশ্য গন্ধী হওয়া চাই)। ইহাদের মধ্যে সাধুদিগের 
মধ্যে সম্মান সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাস্তদেশে (Punjab 
Front.er) অবস্থিত্িকালে ইয়াকিস্থানের মুসলমানদিগের 
মধ্যে দেখিক্সাছিলাম, তাহার! ফকির দেখিলে তাহার চরণ- 
তলে পড়য়! তাহাদের অতিথি হইতে বার বার প্রার্থনা 
করে। ফকির প্রসন্ন হইলে স্বর্গের দ্বার তাহাদের অন্ত 
উন্মুক্ত থাকিবে এই তাহাদিগের চিরন্তন বিশ্বাস । গন্দীরাও 
সেইরূপ সাধু গৃহে আসিলে তাহাদের আনন্দের আর সীমা 
থাকে লা, এবং কিবপে তাহার প্রসন্নভা লাভ করিবে 
তাহারই জন্য একান্ত যন্ব করিরা থাকে । সুতরাং গদ্দী- 
গৃহে সাধুদিগের অবারিত দ্বার'। এই অবারিত দ্বার প্রাপ্ত 
হইয়া সধুগ্‌ণ না করেন, এমন কাধ্যই নাই৷ গৃহস্থ তাহা 
দেখিয়া দেখে না। ইহার! চৌধ্যবৃত্তি কাহাকে বলে 


‘স্বপ্নেও জানে না। পথে কাহারও কোন দ্রব্য হারাইলে বা 


পড়িয়া থাকিলে কেহই তাহার প্রতি লোভ করে না, বা 
স্থানান্তব্রিত করে না, যাহাব বস্তু সে আপনি আসিয়া 
খুঁজিয়| লইয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আমর! অনেক দেখিয়াছি 


প্রবাসী । 


২৪৫ 
এবং শুনিয়াছি। ইহাদিগের সাক্ষ্য রাজদ্বারে অবাধে গ্রহণ 
করা হয়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আধ্যসমাজে নিরোগ- 
প্রথা প্রবর্তন করায় সভ্য ও সুশিক্ষিত জগত বিস্বয়সাগরে 


নিমজ্জিত হইতেছিলেন ৷ তাহারা একবার হিমারণ্যে 
আসিয়া গন্দীগৃহে প্রাচীন আর্ধ্য-রীতি প্রত্যক্ষ করিতে 


ভাসিয়া উঠুন ৷ 
ধৰ্ম্ম । 


ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তরে 
যেমন “গদ্দী” কহে, তেমনি ধৰ্ম্মও ইহাদিগের “গদ্দী ৷” 
বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে এখন ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে 
যে, “গদ্ধী” ইহাদের ধৰ্ম্ম নহে, জাতি। বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়া ব্যতীত অন্ত কোন আচার ব্যবহারে ইহাদিগকে 
হিন্দু বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। স্ত্রীলোকের ধৰ্ম্ম 
কর্মের কোন ধারই ধারে ন| | পুকষদিগের মধ্যে তথৈবচ 
হইলেও, তাহাদের কিঞ্চিৎ ধৰ্ম্মভাব আছে । কিন্তু তাহার 
মধ্যে “ঈশ্বর” এবং “পরকাল” সম্বন্ধে সাধারণতঃ হিন্দুর 
যে বিশ্বাস তাহ! দেখিতে পাইতেছি না। হিন্দুর বিশ্বীস- 
গঙ্গার ছুইটা ভ্রোত ধর্মক্ষেত্রের ছুইধারে প্রবাহিতা 
যথা! “জ্ঞান” এবং “ভক্তি ৷” জ্ঞানের সিদ্ধান্ত বেদান্ত মহা- 
সাগরে গিয়া মিলিয়াছে, ভক্তির সিদ্ধান্ত সহস্ৰ ধারে কর্শের 
স্রোত বিস্তারিত করিয়া লোকলোকান্তরে তাহার ফল 
ভোগ করিতে করিতে মহাপন্থায় যাইয়া মিলিয়াছে ; ইহা- 
দের মধ্যে ইহার একটা ভাবও স্থান পাইতেছে না । খুষ্ট- 
সেবকের! ইহাদের উন্নতির জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া 
পশ্চাৎ পরাজিত হয়েন, বহু দূরে যাইয়া! (কাংড়ায়) ফাঁদ 
পাতিয়া বসিয়া আছেন, কিন্ত এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে 
তাহার একটাও তাহাতে ধর! পড়ে নাই । তবে তিব্বতের 
লামা, এবং নেপালের গোরক্ষনাথ মহাপ্রভূদিগের শিষ্যরা 
সময়ে সময়ে এ প্রদেশে আসিয়া যে ধৰ্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া 
গিয়াছেন তাহার পত পত শব্দ অগ্যাঁপি ইহাদিগের কৰ্ণে 
ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক গ্রামের ক্ষেত্ৰ 
মধ্যে এক একটা ক্ষুদ্র (সামান্ত আকারের) মন্দির অ’ছে, 
তন্মধ্যে কোন প্রকারের দেব দেবীর মৃত্তি দেখিতে পাওয়া 
যায় না। তবে সতী চিহ্নের (প্রস্তরে খোদিত দন্াতী 
চিত) প্রস্তর খণ্ড ছুই চারি খান, ইতত্ততঃ পড়িয়া তাছে 


= 
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কালে তাহাদের মধ্যে “সতী” প্রথা বৰ্ত্তমান ছিল। কালে 
কেন উঠিয়া গিয়াছে, তাহার! তাহার কিছুই বলিতে পারে 
না। মুখলাবদ্ধ কতকগুলি লৌহশৃঙ্খল এক বা অৰ্ধ হস্ত 
পরিমাণ, বেদীর (সামান্ত ৩১২ ফুট প্রস্তর খণ্ড) উপর 
পড়িয়া আছে। তাহার উত্তর প্রান্তে একটি ত্ৰিশূল প্রোথিত 
রহিয়াছে। নিয়ম নাই, ইচ্ছা হইলে লোকে তথায় উপস্থিত 
হইয়া জল পুষ্প উপহার দিয়া থাকে । বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়ার উৎসবে তথায় মেষ, ছাগ বলি দিয়া থাকে'। কিন্তু 
তাহা নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া কেহ বোধ করে না ৷ আমা- 


, দের বাদাবাটীর নিকটস্থ ক্ষেত্রের মধ্যে যে মন্দিরটা বর্ত- 


মান আছে, তাহার সাজসরঞ্রাম শ্রীরূপ হইলেও কেহ 
তথায় পূজা করিতে বায় না। শুনিলাম প্রায় ৮১* বৎসর 
হইতে নেই স্থানের পুজা উঠিয়। গিয়াছে। অনুসন্ধানে 
জানিলাম ৮1১০ বৎসর হইল এই গ্রামে এক অকালমৃত্যু 
হইয়াছিল, তাহাতে মন্দিরের প্রতি লোকের আস্থা উঠিয়া 
গিয়াছে 

, কোন লোক উহাকে বনদেবতার স্থান কহে, কেহ 
দেবী মন্দিরও বলিয়া থাকে । কিন্তু কোন্‌ দেব বা দেবী 


তাহার সংবাদ তাহারা কিছুই দিতে পারে না । আমাদের ৷ 


সহিত অনেক ৭০1৮০1৯০ বংসর বয়স্ক বৃদ্ধ গদ্দীর সহিত 
পরিচয় _.লাছে,:.তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি, 
মৃত্যু কি? পরকাল কি ? তাহার তাহারা কোন সংবাদ 
রাখে না। জন্মমৃত্যু “স্বাভাবিক নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছে, 
তাহার জন্ত চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই৷” এই 
বলিয়াই তাহার! নিশ্চিন্ত । তাহারা কর্মের ফল ক্ষেত্রকর্ষণ 
করিয়া বুৰিয়াছে, ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া বীজ রোপন কর, 
দেবতা বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া তাহাকে বর্ধন এবং পুষ্পফলে 
শোভিত করিবে। _ফল স্থপক হইলে বীজ ফেলিয়া বৃক্ষ 
মরিয়া যাইবে । সেই বীজই অন্ন এবং ভবিষ্ংজীবনের 
আধার । এইরূপেই জগৎ চলিয়া আসিতেছে । ইহার বিরাম 
কোথাও আছে কিনা কেহই জানে না, “তাহার জন্ত 
ভাবেও না। " | 

তাই ভাবিতেছি, লামা সন্্যানীগণ এ ভাব ইহাদিগের 
মনে এমন দৃচরূপে রোপুন করিয়: গিয়াছেন যে পরবর্তী 


প্রবাসী । 
দেখিতে পাওয়| যায়। তাহাতে অনুমতি হয় যে কোন 


[ওয় ভাগ | 
গোরক্ষ এবং শৈব সন্নযাসীয়া এরূপ শত শত মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াও তাহার বীজ লোপ করিতে পারে নাই। 

| (ক্রমশঃ) 

' হিমারণ্যবাসী কোন পরিব্রাজক । 


স্বপ্ন । 

(গল্প)। 
কোনও না কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে বহু বঙ্গবাসী যে 
সাহেব সার্জনের ছড়ির আঘাত নীরবে হজম করিয়া ‘ 
ছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ আমার ভাগ্যেও এক 
শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবের স্থক্ষ্ম বেত্ৰযষ্টির সহিত মধুর পরিচয় হইয়া- - 
ছিল। সেই পরিচয়ে, নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিমেষ- 
মধ্যে একবার আপনার ভূত ভবিষ্যৎ, আশা আকাজ্ঞা, 
আত্মীয়তা বন্ধন স্মরণ করিয়া লয়, আমারে! তেমনি সকল 
মনে পড়িল; মনে পড়িল এই আঘাতটি নীরবে হজম 
করিলে আমার দীর্ঘ জীবনের সম্ভোগ সুখ বোধ হয় অবস্ত- 
স্তব, এবং ইহার প্রতিদান দিলে আমার প্লীহার আয়তন 
নিমেষ মধ্যে তিনগুণ বাড়িয়া যাইতে পারে, আমার 
হৃদয়টা চারিগুণ ভারি হইয়া উঠিতে পারে, কিংবা ন্তায়- 
বান শ্বেতাঙ্গ বিচারকের মতে সাহেবের সাময়িক মণ্ডিষ্ক- 
বিকৃতি নিশ্চিত হইতে পারে । কিন্তু তথাপি অত্যাচারী 
সাহেব মারার সুখ লাভ আসন্ন দেখিয়! বাঙ্গালী-স্বভাবের- 


বিদ্রোহী হও সুদৃঢ় বেত্রবষ্টিরদ্বার৷ সাহেবের পৃষ্ঠ মার্জন 


করিয়া দিল। সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া আমায় ধরিল, _ 
আমিও ষষ্টি সুদৃঢ় করিয়া ধরিলাম, আমার স্বদেশী 
কনষ্টেবলও অনেকে আসিয়া আমাকে ঘিরিল, আমার 
স্বদেশী ভ্রাতাগণ রুদ্ধনিশ্বীে আমার অবসান প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। সাহেব আসিয়া আমাকে বলিল, _ 
‘Why did you beat me ?’ আমার চিত্ত তখন বাত্যা- _ 
বিতাড়িত আটলাট্টিক মহালাগরের মত বড় উদ্বেল, বড় 
বিচলিত, আমার অস্তিত্ব আমি তখন বিশ্বত হইয়াছি,' 
সমস্ত জগৎসংসার আমা হইতে অপস্থত হইয়াছে, মহা- 
শৃন্তে শুধু সাহেব ও আমি ৷ তথাপি আমি দৃঢ় স্বরে উত্তর 
করিলাম, ‘Because you beat me.’ সাহেব--* 


, ৭ম সংখ্য।। ] 


‘I only touched your body, I didn’t Lit you.’ 
আমি_'Yes, you did hit me. But if not, 
there was no need of touching my 930 
with য০০ stick.’ সাহেব উত্তর করিল, ণু ০215 
touched your body in order to make you 
move on, bit I didw’'t hit you. 7010 72, 
আমি পূৰ্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলাম ‘yes, you did.’ 
সাহেব কি একটু চিন্তা করিয়া বলিল, ‘Get awey 1, 
' আমি শ্লেষস্বরে ‘Thank you very much’ কলিয়া 
অন্তাত্ৰ চলিয়া গেলাম ; কছুক্ষণ পরে আমি আত্মস্থ হই- 
লাম। সমস্ত ঘটনা স্বপ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। উৎসব 
ভাল লাগিল না, পরাধীন জাতির এত উৎসব বড় কিসদৃশ 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। আমি সমস্ত উৎসব হইতে 
আপনে রুদ্ধ করিবার জন্ত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরি- 
লাম। বস্তু পবিত্যাগ করিয়া আমার মেসের আলোক- 


বিহীন ঘরের এক কোণে জীৰ্ণ কেওড়া কাঠের চৌকীর 


উপর পড়িয়া চিত্ত৷ করিতে লাগিলাম । 

চিন্তা করিতেছিলাম, আজ আমার স্বণ্য* কলু- 
ষিত বাঙ্গালী জীবন ধন্ত হইল? আমার হুদ্বেশলসীব 
শত অপমানের এককপা আমি ফিরাইয়া দিতে পারি- 
য়াছি। আর সেই সাহেব হিমর্ক্ত বাঙ্গালীর নিকট হুইতে 
প্রতিশোধ পাইয়া, লজ্জায় কাণি পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া 
উঠিতেছে। চিন্তা করিতে করিতে দেখিলাম, আজ তামার 
বিবাহ । বিবাহের ঘটক আমার সেই বেত্র-যঠি ; তাহার 
কৃপায় আঙ্গ আমি “বর? । বিবাহবাসর সজ্জিত হইন্রাছে, 
বর্ণে গন্ধে, আলোক সঙ্গীতে দ্বলোক তুলোক পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। নব বধূর লজ্জায় আড়ষ্ট চরণের নূপুর ধ্বনি, 
তাহার বিলম্বিত পদক্ষেপ, আমার কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল; তৎপরে তাহার লঙ্জানত মধুর হান্তদীপ্ত 
বদনখযনি আমি একবার দেখিলাম ; আমার হস্তে ভাহীর 
(করুণ কোমল পাণিস্পর্শ হইল; পুরোহিত মন্ত্রোন্চারণ 
করিল ; বিবাহ হইয়া গেল। কন্তার নাম “নিদ্রা, পুরো- 
হিতের নাম ‘মশক’ | 

ভামার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম স্বপ্ন ৷ সে 
যেমনি সুন্দর, তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি অদ্ভুত-কৰ্ম্মা। সে 


প্রবাসী । :_ 


২৪৭ 


মহীরাবণপুত্র অহিরাবণের মত জন্মিয়াই দিশ্িজয়ে বাহির 
হইয়া পড়িল । তাঁহার বিজয়ী বথ ভারতবর্ষ অতিক্রম 
করিয়া সুদুর শ্বেতদ্বীপে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করিল। আজ 
আমার পুত্রের বীরত্বে আমি সম্ৰাট, আমি অধীশ্বর । 
শ্বেতদ্বীপে বাঙ্গালীর রাজত্ব অব্যাহত অক্ষুপ্নভাঁবে 
চলিতে লাগিল । সেখানে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল 
স্থাপিত হইয়াছে; শ্বেতমুখ ছাত্রগণ কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষকের 
নিকট হেম-রবির কবিতা, বন্কিম-রমেশের নভেল, জগদীশ- 
প্রফুল্লের বিজ্ঞান, তর্কালঙ্কার-বেদাস্তবাগীশের বেদাত্তদর্শন, 
ক্মাত্রে-রবিবর্ম্মাব শিল্পকলা শিক্ষা করিতেছে। ছাত্রগণ 
তুমিংকে ‘টুমি’ বলিয়া রুষ্ণাঙ্গশিক্ষকের উপহাস-রসিত 
কাণমলা লাভ করিতেছে । খশ্বেতাঙ্গগণ কৃষ্ণাঙ্গের ধুতি 
চাদর পরিতে অনির্বার ভুল করিয়া সম্মুখে কাহা ও 
পশ্চাতে কৌচা করিয়া সমাজে বিষম লাঞ্চিত হইতেছে । 
হাইড পার্কের স্থানবিশেষে ধুতী-পরিধায়ী ভিন্ন অপরের 
প্রবেশাধিকার বারিত হইয়াছে । কৃষ্ণাঙ্গের লাঁঠিতে 
শ্বেতমনুষ্য হত হইলে কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক হৃদয় ও দীহার 
আয়তন বৃদ্ধি অনুভব করিতেছেন, আর ‘বঙ্গ-ইঙ্গ’ 
কাগজকুল আকুল হইয়া নিম্ষল আস্ফালন" করিতেছে । 
সে দেশের কল কারখানার উপর খুব কড়া কর বসান 
হইয়াছে, ও পাৰ্মী বণিক তাতা মহাশয়ের স্বদেশী মিল 
সে দেশেব লজ্জা নিবারণ করিতেছে; শাশপুরের ছুরী 
কাঁচি শেফিন্ডের 'রজার্স প্রভৃতিকে ফেল করিয়া ছাঁড়ি- 
য়াছে। অন্ত্ৰ আইনের মাহাত্ম্যে শ্বেতাঙ্গের গৃহে কীটা 
চাঁমচ হুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মদের খোল! ভাটি সব 
বন্ধ করা হইয়াছে। সাহেবী-বাংলার অদ্ভুত নমুনা 
সকল সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া শ্বেতাঙ্গগণ আকৰ্ণ আরক্ত 
হইয়| উঠিতেছে। দেশের যত বড বড় পদ প্রকার ও 
গুপ্ত ‘রেজোল্যুশন’ করিয়া বঙ্গবাসীর একচেটিয়া কর! 
হইয়াছে, উচ্ছিষ্ট, উদ্ত্ত যাহ! পড়িয়া থাকে, তাহাই দয়া 
করিয়া লালায়িত শ্বেতাঙ্গের জীবন-রত্তি স্বরূপ তাহাদিগকে 
দেওয়া হইতেছে। শ্বেতাঙ্গগণকে পথে ঘাটে, ট্রেন ষ্টিমারে, 
আফিস আদালতে “12169 1eDe18’ বলিয়া অবমানিত 
হইতে হইতেছে ; তাহারা লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের আশায় আমাদেরই ভাতের হাড়ির তলা্চাছা তৃষা 


২৪৮ | 
কালী মাখিয়া বা মেটে রং মাখিয়া কৃষ্ণাঙ্গ হইবার স্পর্ধা 
করিয়া- বিশেষ উপহসিত হইতেছে । 

আমার পুত্ৰ ‘স্বপ্ন’ বলিল, “ঢের হইয়াছে, এখন ক্ষান্ত 
হওয়া] যাক৷ আমি স্থুপুত্রের প্রতিবাদ করিতে সাহসী 
না হইয়া বলিলাম, ‘তথাস্ত ’ আমাদের বিজয়দৃণ্ত রথ 
বিদ্ধ্যৎ গতিতে ফিরিয়া আসিল । 

মেসের ঝি ডাঁকিতেছে, ‘বাবু, বাবু, ভাত হইয়াছে, 
থাইতে চলুন’ ৷ “নিদ্রা” লোকসমাগম দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
ঘোমটা ঠানিয়| ‘স্বপ্ন'কে কোলে করিয়া ঘর হইতে বাহির 
হুইয়া গেলে। আমার এই কাহিনী একজন বন্ধুকে বলি- 
লাম। বন্ধ গম্ভীর ভাবে বলিল, “স্বপ্ন অলীক চিন্তা 
মাত্ৰ৷” আমার মনটা বড় দমির! গেল। 

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আমার সন্যাস। 


শৈশবে মাতৃহীন হুইয়া জেঠাইমার অতিরিক্ত আদতে 
কৈশোর অতিক্ৰম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম । 
আমার পিতা কলিকাতার থাকিতেন। তিনি প্রতি 
শনিবার রাত্রে বাটী আসিতেন, আর সোমবার অতি 
গ্রত্যুষে এমন কি অন্ধকার থাকিতে থাকিতে কর্শস্থানে 
প্ৰস্থান করিতেন ৷ জেঠা মহাশয়কে কখনও দেখি নাই। 
আমার জন্মের বহুদিন পূৰ্ব্বে তিনি ৮ গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। আমাদের সংসারে সুতরাং বাবা, জেঠাইনা 
এবং আমি এই তিনটি মাত্র লোক হইলেও আমাদের 
অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল ন| । 

আমি যে সময়ের কথ! বলিতেছি তখন কলের গাড়ি 
হয় নাই; সুতরাং মনে করিলেই “ছয় দণ্ডে” “ছ দিনের 
পথ” যাওয়া যাইত না। বাবা শনিবার অপরাচ্কে কলি- 
কাতায় নৌকা আরোহণ করিয়] রাজি স্রাড়ে নয়টা কি 
দশটার সময় বাটা আসিছ্কেন। আবার সোমবার প্রাতে 
অর্থাৎ রবিবার তোর রাত্রে এমন সময় বাটী ত্যাগ করি- 
তেন যে কলিকাতার বাসায় গিয়া স্নান আহার সমাপন 
করিয়া আফিষে উপস্থিত হইতে পারিতেন। তীহার 


গুবাসী। 


[ ওয় ভাগ। 


চাকরির প্রথমকালে তিনি পদত্রজেই কলিকাতা যাতায্বাত 
করিতেন। এখনকার লোকে শুনিলে হয়ত শিহরিয়া 
উঠিবেন__আমাদের বাটী হইতে কলিকাতা তের ক্রোশ 
মাত্ৰ৷ এই তের ক্রোশ পথ অতিক্রম করা তখনকায় 
লোকে গ্রাহই করিত না। 

আহার জেঠাইমার ভয়ে “বাঘে গরুতে একঘাটে জল , 
থাইভ।” তিনি আমার পিতাকে কোলে করিয়া মানুষ 
করিয়াছিলেন। বাবা, তাহার কথা অমান্ত করা দূরে 
থাক, তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন ৷ এমন কি পাড়ার 
আবালন্বদ্ববনিতা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। 
তাহার প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ছিল, আকরুতিও তেমনি 
জমকাল ছিল। তিন কথাতে জেঠাইমার রূপ বর্ণনা 
করিতে পারা যায়। তিনি খুব দীর্ঘ, খুব স্থুল এবং খুব 
গৌরবর্ণা ছিলেন । আমার পিতার-ক্ষীণ ও অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্ৰ কলেবর দেখিলে বাবাকে জেঠাইমার কোলের ছেলে 
বলিয়া মনে হইত। জেঠা মহাশয়কে কি মনে হইত, 
ভাহা আমি জানি না। তবে শুনিয়াছি, তিনি বাবারই 
মত ছোটখাট মানব ছিলেন | বাবা ও জেঠাই মা, উভ- 
যর যত্লে ও চেষ্টায় আমাদের সংসার স্থচারুরূপে চলিত। 
শ্রমবিভাগ থাকিলে সকল বিষয় নুচারুরূপে চলিয়া - 
থাকে । বাব! টাকা রোজগার করিতেন, আর জেঠাই মা 
খরচ করিতেন ; অতএব নির্বিবাদে দিন কাটিয়া! যাইত । 
ৰাবা যখন তখন বলিতেন, “যতদিন বৌ ঠাকুরাণী আছেন, 
তত দিন আমি পাহাড়ের আড়ালে আছি; আমাকে 
সংসারের ভাবনা! ভাবিতে হয় না।” জেঠাইমার নিকট 
বাবা দীড়াইয়া কথাবার্তী কহিলে আমার মনে হইত, বাব! 
বাস্তবিকই পাহাড়ের আড়ালে আছেন ৷ 

আমার বয়স তখন সতের, সুতরাং আমার আর 
অবিবাহিত অবস্থাধ থাকা জেঠাইমার চক্ষে সমীচীন 
বলিয়া বোধ হইল না। দক্ষিণ পাড়ার রামলাল তর্কালঙ্কা- 
রের কন্তা নয় বৎসরের সুলোচন| আমার সহধর্থিনীরূপে 
আমাদের সংসারে না আমাতে জেঠাইমাঁর বড়ই অসুবিধা . 
বোধ হইতে লাঁগিল। তিনি বাবার নিকট আমার বিবা- 
হের কথা উত্থাপন করিলেন, বাবাও সম্মত হইলেন, কেন 
না, সন্মত হওয়া ভিন্ন তার আর গত্যস্তর ছিল না। 
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৭ম সংখ্য! । | 
জেঠাইম্ঘর কোন ইচ্ছাই এ পধ্যস্ত ইচ্ছাতেই শেষ হয় 


। নাই, কার্যে পরিণত ন| হইলে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত 


হইতেন না। ফান্তনমাসে আমার বিবাহের দিন স্থর 
হইল। বিবাহের প্রায় একমাস পূর্ব হইতে নানা প্রকার 
আয়োজন হইতে লাগিল, গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাড়ী 


_ তৈজস, তৈল ও সন্দেশ বিতরণ হইতে লাগিল। তারপর 


আমার গাত্রে-হ'রদ্রা হইল। অবশেষে নির্দিষ্ট বিনে 
আমি বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, বান্ধ ও 
আলোম্মালায় পরিবৃত হইয়| বিবাহ করিতে গেলাম। 
জেঠাইযা আমার বিবাহ দিয়া এক ঢিলে তিন পাখী 
মারিলেন £__সংসারে একজন সহকারী পাইলেন, বধুর 
মুখ দেখিয়া জীবন সাৰ্থক করিলেন এবং অপুত্রক তর্কা- 
লঙ্কারের সমস্ত ব্ষিয়টা! আমাদের হস্তগত হইবার উপায় 
বিধান করিলেন : 
নু , 

জেঠাইমা যখন আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন তখন বাবাকে বলিয়াছিলেন, “তর্কীলস্কারের মেয়ে 
বড় স্ুক্ষণা।” বিবাহের তিনমাস পরেই অর্থাৎ বৈশাখ 
মাসে একটা শনিবার অপরাক্কে পিতা নৌকা করি! বাটী 
আঁসিতেছিলেন, এমন সময় কাল-বৈশাখীর ঝড়ে নৌকা 
উণ্টাইন| তাহার সশরীরে ৮ গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। এই 
প্রথম লক্ষণ দেখিয়া পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই নববধূকে 
অলক্ষণ| বলিয়| স্থির করিলেন। কিন্তু জেঠাইম| যখন 
একবাৰ স্থলোচনাকে সুলক্ষণ! বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, 
তখন আর কিছুতেই তিনি তাহাকে “অপয়া বা “অলক্ষণ|” 
বলিতে প্রস্তুত নহেন। প্রতিবাসিনীরা যে পরিমাণে 
বালিকাকে দ্বণ'ৰ্হ মনে করিত, জেঠাইম| তাহার জেদ 
বজায় রাখিতে বালিকাকে সেই পরিমাণে স্নেহ করিতে 
লাগিশেন। জেঠাইমার ভয়ে কেহ আর তাহার প্রতি- 
বাদ করিত না। ন 

প্তার অকস্বাৎ মৃত্যুতে আমাদের সংসার মধ্যে একট! 


' ভয়ানক বিপদের ছায়া পতিত হইল । বিশেষতঃ আমার 


জীবন যেন একেবারে শুন্ত হইয়া পড়িল । জেঠাই মা 
নানা প্রকারে আমাকে সাত্বন| দিতে লাগিলেন । এই 
প্রকারে শোকে দুঃখে শাস্তি অশাস্তিতে দেখিতে দেখিতে 


্রবাসী। 


২৪৯ 
ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। স্থলোঁচনা নয় হইতে পনের 
এবং আমি সতের হইতে তেইশ বৎসরে উপনীত হই- 
লাম। ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক ভুলিয়া গেলাম। আমা- 
দের যে সকল বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহার আয় হইতে বেশ 
সচ্ছল রূপে সংসার চলিতে লাঁগিল। আমাকে ' আর 
চাকরি করিতে হইল না। একটা কথা বলিতে তুলির! 
গিয়াছি। পিতা বিদেশে থাকিতেন এবং আমি জেঠাই 
মার অঞ্চলের নিধি হইলেও জেঠাইমার শাসনে আমার 
বিদ্বাভ্যাসে কখনও শৈথিল্য হয় নাই। এমন কি, 
পিতার মৃত্যুর পরও আমার বিস্তাশিক্ষা চলিতে লাগিল। 
তেইশ বৎসর বয়সে আমি সংস্কৃত, পারসী ও ইংরাজী বেশ 
শিক্ষা করিয়াছিলাম। সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইত 
না, জেঠাইমা ছিলেন; অর্থোপার্জনের আবশ্যক ছিল না, 
পৈত্রিক বিষয় ছিল; সুতরাং আমার বিদ্যাশিক্ষার কোনও 
ব্যাঘাত হইল না। অধিকন্ত আমি জেঠাইমার প্রতি- 
বন্ধকতা সত্বেও স্থুলোচনাকেও রীতিমত লেখা পড়! 
শিখাইতে আরম্ভ করিলাম । জেঠাইমা প্রথম প্রথম 
আপত্তি করিতেন। তার পর যখন দেখিলেন যে সুলো- 
চন! বিচালির হিসাব, কলুর, হিসাব, মুদির হিসাব পরীক্ষা 
করিতে শিথিয়াছে, তখন তিনি বরং বধুকে লেখা পড়া 
শিখিতে, উৎসাহ দিতেন। সুলোচনার মুখে রামায়ণ 
মহাভারত শুনিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তখন 
বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী অথবা আনন্দ মঠ হয় নাই, 
হইলে স্থনোচনাকে লাঠি খেলা, তরবারী খেলা, ঘোড়াক্স 
চড়া, মল্লযুদ্ধ শিখাইতাম কি না জানি না? কিন্তু আমি 
নিজে বেশ কুপ্তি করিতে ও লাঠি খেলিতে জানিতাম। 
সুলোচনা শুভঙ্করী হিসাবে সকল প্রকার আবশ্যক 
অঙ্ক কষিতে পারিত ) রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামজ্সল, 
কবিকন্কণচণ্ডী এবং তৎকালগ্রচলিত অনেক বাদ্গল| 
পুস্তক পড়িয়াছিল এবং তাঁহার জন্য আমাদের সেকালের 
শ্রেষ্ঠ লেখক ইশ্বর গুপ্তের প্প্রভাকর” পত্রিকার গ্রাহক 
হইয়াছিলাম। তাহাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইব 
মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর কার্যে পরিণত 
করিবার অবকাশ পাইলাম না| বিবাহের ঠিক ছয় 
বৎসর পরে, যে ফান্তন মাসে স্থলোচনাকে পাইয়াছিলাম, 


২৫০ 
সেই ফাস্তন মাসেই--বলিতে বুক ফাটিয়া যায়__স্থলো- 
চনাকে হারাইলাম। সর্পাঘাতে স্থলোচনা আমাদের 
কাঁদাইন্। চিরদিনের তরে চলিয়া গেল। 
৩ 

পিতার মৃত্যুতে জীবন শূন্য হইয়| পড়িয়াছিল। এখন 
আবার স্থলোচনার মৃত্যুতে জীবন বিষ বোধ হইতে 
লাগিল। জেঠাইম1 এবারে বড়ই অধৈৰ্য্য হইয়া পড়িলেন। 
প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময় তাহার সেই গগনভেদী 
শোকোন্দ্বাস, আমার শয়নকক্ষে সুলোচনার হাতের কত 
কাৰ্য্য, সেই মহাভারত রামায়ণ, সেই কড়ির আলনা, 
কড়ির শিকা, আমাকে একেবারে উদ্মাদ করিয়া তুলিল। 
ইচ্ছা হইত, বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাই, কিন্তু 
আমি বড়ী ছাড়িয়া যাইব কি, জেঠাইমা আমাকে চক্ষের 
অস্তরাল করিতেন না। আমিও বুঝিতে পারিতাম আমাকে 
না দেখিলে তিনি বড়ই কাতর হইতেন। সেই অন্ত 
হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে চাপিয়া সতত সেই মাতৃত্বরূপিনী 
জেঠাইমার কাছে কাছে থাকিতাম। আমি বরং লেখা! 
পড়া লইয়া অনেকটা সময় কাটাইয়! দিতাম কিন্তু তিনি 
বড়ই ক-তরু হইয়া! পড়িলেন। স্থুলোচনা তাহার জীব- 
নের, হৃদয়ের, কাষ কর্মের অনেকটা স্থান'অধিকার করিয়। 
তাহাকে ভূলাইয়া বাখিয়াছিল। জেঠাইমার নিজের 
অনেক কায কৰ্ম্ম স্ুলোচন! দ্বারা সম্পাদিত হইত। 
জেঠাই যা ইদ্দানী কেবল হরিনামের মালা লইয়া বসিয়। 
থাকিতেন, আর স্থলোচনাকে ফরমাইস করিতেন। এই 
প্রকার অনেক গুলা কাৰ্য্য তাহার হস্তচ্যুত হওয়াতে 
ঘেপ্তল| জেঠাইমার অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন 
আবার বহুদিন পরে সেই সকল কাৰ্য্য করিতে গিয়া তিনি 
নিতাস্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। কায করিতে তিনি 
থত মত খাইয়া এক একটি সুদীর্গ তণ্তশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার প্রাণের যাতনা ব্যক্ত করিতেন। বয়সও 
অধিক হওয়াতে সাংসারিক কাষ কৰ্ম্ম আর কিছুই করিতে 
পারিতেন না । এরূপ স্কলে বাঙ্গালীর গৃহে যাহা হইয়া 
থাকে তাহাই হইল। ভাবরাঁজো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিয়! বাস.করিলেও সংসারকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা 
যার না) বিশেষতঃ যখন গুরজন মাথার উপর থাকেন। 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


অচল সংসারকে সচল করিবার জন্ত আবার জেঠাইযা 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; ও পর বৎসর শ্রাবণ মাসে একটি 
বার বৎসরের “বাড়স্ত” মেরে রাঙ্গা চেলি পরিয়া আমাদের 
বাটীতে আসিয়া জেঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আমার শয়ন- 
কক্ষে সুলোচনার পরিত্যক্ত সেই শয্যা অধিকার করিল। 
আমার বিবাহ হইল বটে কিন্ত এ বিবাহ যেন বিবাহ 
বলিয়াই মনে হইল না। কেবল জেঠাইমার মনস্তঠির 
জন্য বিবাহ করিলাম । এ বিবাহে আমাদের পক্ষে যে 
পরিমাণে আনন্দের অভাব ছিল, কন্তা পক্ষ সেই পরি- 
মাণে অধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়। শুভ কাধ্যটি সর্ধাঙ্গ 
সুন্দর করিয়া তুলিলেন। বাসরে আমি একেবারে 
নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিলাম। পুরাঙ্গনাগণের শত 
সহস্ৰ তীক্ষ্ম বাক্যবাণ ও তদপেক্ষাও তীক্মতর কটাক্ষ- 
বাণে ভ্রক্ষেপ না করিয়া একটি সুন্দর চিরপরিচিত মুখ 
ভাবিতেছিলাম। এবাবে আর আমাদের গ্রামের 
অধ্যাপক গৃহে বিবাহ করি নাই, কলিকাতায় সভ্য ভব্য 
চাকুরে বাবুর বাটিতে বিবাহ করিয়াছিলাম। কিন্ত সে 
সময়েও কলিকাতার কুললক্ীগণের মধ্যে লেখাপড়ার 
যথেষ্ট চৰ্চ্চা ছিল না। তথাপি নব বধূর একজন আত্মীয় 
আমাকে শুনাইয়া শগুনাইয়া বলিলেন, “আহা! কুসুম 
আমাদের এত নেক! পড়া শিকে শেষে কিনা একজন 
পাড়া গেয়ে বোবার হাতে পড়ল?” যে সহুরে মহিলা 
আমার প্রতি এই সুমধুর বচন প্রয়োগ করিলেন, তাহার 
নিজের কথায় তখনও আড় ভাঙ্গে নাই। তাহার উচ্চা- 
রণে রাঁঢ় দেশের যথেষ্ট টান বিগ্ভমান ছিল। বিবাহের 
পর একদিন শুনিলাম যে আমার নব পত্নীর মাতুলালয় 
রাঢ় দেশে; কোথায় তাহা শুনি নাই, গুনিবার ইচ্ছাও হয় 
নাই। বলিতেকি, এই দ্বিতীয় বিবাহে আমি সম্পূর্ণ নিলিপ্ত 
ছিলাম। সেই বিবাহরাত্রি ভিন্ন আর কখনও শ্বস্তরালয়ে 
যা নাই, তাহাদের বাটীর কাহাকেও চিনিতাম না। 
আমার’ নব পত্নী কুন্থমকুমারী বিবাহের অল্প দিন 


' পরেই দ্বিরাগমনে আসিয়া আমাদের বাটাতেই বাস করিতে- 


ছিল। অগত্যা আমার সাহত কতকটা আলাপ পরিচয় 
হইয়াছিল বইকি? আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাঁম যে 
সে সাধ্যমত স্থলোচনার স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা 


* জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন। 
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(করিত, কত সুলোচনা আর কুস্ুমকুমায়ী | আকাশ 
) পাতাল গভেদ। স্থশোচনাকে আমি নিজে লেখাপড়া 
শিখাইয়! আমার মত করিয়া তুলিয়া ছিলাম, আর কুস্থমকে 
অন্ত লোলে, তাহার আত্মীয় স্বজন, কি জানি কাহার 


জেঠাই মা গৃহকার্ধ্যে 
তাহাকে অনেকটা নিজের মত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্ত 


“ আমি কিছুতেই তাহা পারিলাম না। অপরাধ তাহার 


নহে, আমীর, কেন ন! আমি তাহাকে আমার হৃদয়ে 
প্রবেশ কব্রিতে দিতাম না। বুঝিতাম, তাহার অপরাধ 
* নাই। তণপি স্থালচনার মৃত্যুর পর একবৎসর যাইতে 
না ষাইতেই ফে অপরে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শৃন্ত 


= হৃদয় অধিকার করিবে, তাহ! সহ করিতে পারিতাঁম ন!। 


৪ / 
শ্রাবণ মাসে বিবাহ হইয়াছিল, আশ্ষিন মাসে কুম্থমের 
ঘ্বিরাগমন হঈল। মাঘমাঁস পর্যস্ত সে আমাদের বাটীতে 
থাকিয়া আবার কলিকাতায় গেল। ফান্তন মাসে এক 


|: / দিন জেঠাই না আমাকে বলিলেন, “বেহান পত্র দিয়াছেন, 


য় 
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বৌমাকে নিয়ে তিনি একবাগ বাপের বাড়ি যেতে চান। 


তাই আমার *মত চেয়েছেন। কি বলা যায়?” আমি, 


অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম, “নিয়ে যেতে চান, বেশত, 


" ক্ষতি কি?”--মনে মনে ভাবিলাম, কুম্ভম মামার বাড়ি 


যাবে, তা আমার মতামতের আবশ্যক কি? সে আমার 
কে? | 

ফান্তণ মাসের শেষে আমায় মন বড়ই অস্থিব হইয়া 
উঠিল। কোনও ক্ৰমে আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম 
না। অবশেদে একদিন £জঠাইমাকে বলিলাম, বাবার 
এবং জেঠাঁমহশেয়ের পিওদান করিতে গয়ায় ষাইব। 
বাধার ও বড় বৌয়ের (স্থলোচনার) অপঘাতে মৃত্যু 


- হইয়াছে; তাহাদের শ্রাদ্ধ হয় নাই। যতদিন গ্রেত- 


টা 


শিলায় তাহাদেয় পিণ্ড দিতে না পারিতেছি, ততদিন 
কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না; ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
৮ বলা বাহুল্য যে প্রথমে জেঠাই মা কিছুতেই রাজী হন 
নাই। তার শর অনেক তর্কবিতকের পর আমার 
জেদই বজায় বভিল। জেঠাই মা বলিলেন, “যদি নিতান্ত 
যাইতে হয়, তাহ হইলে আমিও সঙ্গে বাইব। আর -এক- 


প্রবাসী । 


৫১ 
জন চাকর, একজন দাসী ও একজন রাধিবার লোক ৪ 
আবশ্যক ৷” আমার ইচ্ছা ছিলনা যে কেহ জামার 
সঙ্গে যায় । বলিতে কি, আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল 
যে দিন কতক সন্যানীবেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড় ইব। 
জেঠাইমা এবং দাস দাসী পাচক পাঁচিকা সঙ্গে লইকে মে 
সঙ্কল্প ব্যৰ্থ হইবে। সেই জন্তু ২৪ দিন নান! প্রক্ষার 
মান অভিমান আদর আবদারের পর আমাকে একাকী 
যাইতে দিতে জেঠাইমা অগত্যা! সম্মত হইলেন। ফন্তন 
মাসের ২৮শে কি ২৯শে আমি যাত্রা করিলাম। 

গয়! যাইবার ইচ্ছ! যে বিশেষ প্রবল হইয়া ছিল, ভাহা 
নহে। তবেগয়ার নাম না করিলে. জেঠাইমার সঙ্গতি 
পাওয়া ছুফধর হইত। কোনও বিশেষ তীর্থস্থানে যাইস্যেও 
আমার বড় অভিরুচি ছিল না। বনে বনে পাহাড়ে 
পাহাড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইব, নানা দে0োর 
আচার ব্যবহার দেখিব, এই উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বাঁদর 
হইলাম । সে সময় হাবড়। হইতে রাণীগঞ্জ পর্যযস্ত গ্র*ম 
কলের গাড়ির রাস্তা খোলা হইয়াছিল, কিন্ত রেলপথ 
যাত্রা না করিয়! পদব্রজে ছুই দিন পরে বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত 
হইলাম। প্বর্ধমানের রাঙ্গা মাটি* আমার পৰিলে 
বস্তুকে একেবারে, লালে লাল করিয়া দিল।' এই লা 
কাপড় দেখিয়া আমার মাথায় একটা মতলব আসিল। 
আমি বর্ধমানে আমার কাপড জামা চাদর সমন্তই গৈরিক- 
রঞ্জিত করিয়া লইলাম। ৩1৪ দিন বঞ্ধমানে বিশ্রী 
করিয়া বিষ্ণুপুর অভিমুখে গমন কবিলাম। 

এইবারে আমি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম ০ 
আমি পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। মাটির সহিত 
কাঁকরের অংশ অধিকতব পরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে 
লাগিলাম। এতদিন নিম্নবঙ্গের সমতলভূমি অতিক্রম 
করিতেছিলাম। এইবার কখনও উচ্চে উঠিতে লাঁগিলাম 
কখনও বা নিম্নে নামিতে লাগিলাম। এই সকল ভূমি 
সমুদ্রের তরঙ্গের ন্তায় উচ্চাবচ। পথের ধারে বনে অনেক 
অদৃষ্টপূৰ্ব্ বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ভিজ্ঞার্সী দ্বারা 
জানিতে পারিলাম .তার মধ্যে অনেকগুলি শাল গাছ। 
দেশে শালপাতা অনেক দেখিয়াছি, শাল কাঠও 
দেখিয়াছিলাম কিন্তু জীবিত, শালগাছ কখনও 


২৫২ 
দেখি লাই। সেই জন্তু অবাক হইয়া সেই সকল গগনশ্পশী 
বৃহৎ বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পথের ধারে বিশ 
পঁচিশ খানা তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ৷ কুটারের নিকট নগ্নকায় 
ঘোর কৃষ্ণবৰ্ণ অসভ্য সরল সাঁওতাল বালকবালিকাগণ 
মহিষ মহিষশীবক লইয়! ইতস্ততঃ চরাইয়! বেড়াইতেছে। 
সাঁওতাল রমণীর! কুটারদ্বারে বসিয়া নামমাত্র বস্ত্ৰে লজ্জা 
রক্ষা করিয়া কেহবা ঝুড়ি ধুচুনী এবং কেহব| খেজুর 
পাতার চাটাই বুনিতেছে। পুরুষের! দুরে ম্বাঠে কাজ 
করিতেছে । তাহারা যখন পরম্পরে কথাবার্তী কহে, 
তখন তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিনা; আর 
আমর প্রশ্নের জবাব দিবার সময় অদ্ভূত রকমের বানলা 
ভাষ! ব্যবহার করিত। 

২৩ দিন পরে ' আমি বর্ধমানের সীমা পার হইয়া 
বাকুড়ায় প্রবেশ করিলাঁম। এখানকার দৃশ্য বড় চমৎকার। 
যখন'কোন “ভাঙ্গ” বা উচ্চ ভূমির উপর উঠি, তখন 
চান্রিদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। খুব দূরে 
দিগন্তের কোলে ধূত্রবর্ণ মেঘের ন্যায় পর্বতমাল! দেখিতে 
পাই, আবার নিয়স্থানে উপস্থিত হইলে সে সকল কিছুই 
, দেখিতে পাই না নিকটবর্তী বন জঙ্গল আমাকে বাহি- 
রে জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া 


রাখ। অনেক স্থলে সাধারণ উচ্চ স্থানগুলি উদ্ভিদশূন্ত ; 


তৃণগুঝোর নাম পর্য্যন্ত নাই, এমন কি সেখানে, মাটিও 
নাই ৷ কেবল কাঁকর অথবা প্রস্তরবৎ কঠিন লাল রঙ্গের 
মৃত্তিকা ; আর নিম স্থান সকল বন জঙ্গলে আবৃত; মাঝে 
মঝে ঘন তালবৃক্ষবেষ্টিত সুদীর্ঘ জলাশয় । সেই সকল 
জলাশয়ের একদিকে বা ছুইদিকে মনুয্যনিৰ্ম্মিত, তালবৃক্ষ- 
সমাকীর্ণ বাধ দেওয়া, অপর দিকে স্বভাবহস্তনিৰ্ম্মিত ক্রম 
উচ্চ বাঁধ। এই সকল জলাশয়কেও বাঁধ বলে। যেখানে 
অনেক তাল বৃক্ষ একস্থানে দেখিতে পাইতাম, সেইখানেই 
এই প্রকার বাঁধ আছে বুঝিতে পারিতাম। বোধকরি 
শ্ডাঙ্গীর”'উপর অবস্থিত বলিয়া বাকুড়ার তঁনেক গ্রামের 
নামের শেষে ভাঙ্গা” শব্ধ দেখা যায়। এইরূপ অনেক 
গ্রাম অতিক্রম করিয়া এক মিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম । 


৫ 


এই স্থানটি নিবিড় ন্দর্গলে আবৃত। আমার গন্তব্য 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ | 
পথের উভয় পাৰ্শ্ব শাল, মহুয়া, আম প্রভৃতি প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বাশ বাড়ে সমাকীর্ণ। 
স্থানে স্থানে পথটি এত গভীর বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে 
যে দিনমানেও সে পথ অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। পথের 
উভয় পার্থের বাঁশ ঝাড়ের শাখা প্রশাখা পথের উপর 


A 


ঝু'কিয়া পড়িয়া পথটিকে একবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। , 
দূর হইতে মনে হয় পথটি বুঝি একটা স্ুভুঙ্জের ভিতর ' 


প্রবেশ করিয়াছে । আমার প্রতিপদক্ষেপে বাঘের ভয় 
হইতে লাগিল, কিন্ত হুই একজন পথিক বা সাঁওতালকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ষে বর্ষাকাল ভিন্ন এ সকল 
স্থানে বাস্ৰভীতি হয় না। 


ঞ 


বেলা প্রায় এগারটা হইবে। পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত "-, 


হইয়| একটা আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় এক 
সাঁওতাল রমণী এক বোঝা কাঠ মাথায় লইয়া পাৰ্শ্বস্থ 
জঙ্গল হইতে পথে প্রবেশ করিল। তাহাকে আশ্রয়ের 


কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, সম্মুখে কিছুদুরে পথের , 


পার্শ্বে একখানা দোকান আছে। সেও সেই দোকানে 
যাইবে। তাহার সহিত প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম 
করিয়া পথের পাৰ্শ্বে একখানি কুটার দেখিতে পাইলাম । 
সাঁওতাল রমণী কুটারম্বামী দোকানদারের নিকট গিয়া 


1 


ত 


সেই কাঠ দিয়া কিছু লবণ ও মুড়ি লইয়| প্রস্থান করিল। 


কুটীরস্বামী তাহার স্বাভাবিক বিক্বৃতস্বরে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিল ঃ--“আপনি ব্ৰাহ্মণ ?* “হা |” 
“প্রণাম” বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া এক 
খানা চাটাই বাহির করিয়া দিল। আমি তাহাতে উপ- 
বেশন করিয়া কুটার ও কুটারম্বামীকে ভাল করিয়া 
দেখিতে লাগিলাম। কুটারের আসবাবের মধ্যে একখান! 
চৌকী ও দশ পনেরটা হাড়ি। লোকটার আকুতি 


দেখিলে ভয় হয়। ঘোর কৃষ্ণবৰ্ণ, খুব জোয়ান, মাথায় , 


সুদ্রীর্ঘ কেশ। সে আমার আদেশে আমার রন্ধনাদির 
উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া 
আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল । আমি প্রথমে তাহাকে 
দেখিতে পাই নাই। পরে অন্তমনস্ক ভাবে যেমন মুখ 
ফিরাইব, অমনি দেখিতে পাইলাম, কালান্তক ষমের 
স্তায় একঁমূৰ্্তি আমার নিকট দাড়াইয়া আমার প্রতি 


r 


bl 


ৰ] 


সপ 


প্ৰ 


৭ম সংখ্যা । ] 


আরক্ত নয়নে চাহিয়া আছে। লোকটা বোধ হয় পাঁচ 


হাত দীঘ ও তহুপযেগী বলিষ্ঠ-অবয়ব। মস্তকে কৌক্ড়া 
কৌকড চুল, হাতে তৈলপকক লালরঙ্গের সুদীর্ঘ বাশের 
লাঠি। ' ক্ষুদ্ৰ একজোড়া সন্মার্জনীর স্তায় গোঁফ তাহার 
সেই তাত্ররুষ্ণ ভীষণ ব্দনষগ্ডুলকে ভীষণতর করিয়া 


. তুলিয়াহে। কাঁধে একখান! গামছা ও যজ্ঞোপবীত। 


সস এ 


আপস্তককে দেখয়! সেই কুটীরস্বামী বা দোকানদার 
সসম্তরমে করযোড়ে সম্ভাষণপূর্বক প্রণাম করিয়া পদরেণু, 
লইল ও গৃহ হইতে একখানি ছোট চৌকী বাহির করিয়া 
তাহাকে বসিতে দিল। আগস্তক তাহার অভ্যর্থনায় ভ্রক্ষেপ 
না করিরলা আমার মুখের দিকে সুতীক্ষ দৃষ্টিতে অনেবক্ষণ 
চাহিয়া ব্রহিল। তাহার সেই ভীষণ উজ্জ্বল চক্ষের দিকে 
চাহিতে আমার সাহৰ হইল ন।। অকস্মাৎ সে আমাকে 
কর্কশক5ঠ জিজ্ঞাস! করিল, নিবাস?” আমি পূৰ্ব্বে ।স্থর 
করিয়াহিলাম যে বাহার প্রতি কিছু সন্দেং হইবে তাহার 
নিকট নামার যথার্থ পরিচয় দিব না! শুনিয়াছিলাম বে 
এ সকল দেশে দক্রা পথিকের পরিচয় লইয়া তাহার 
সহিত আত্মীয়তা করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধ করে। 
নিকটবন্থী কোনও গ্রামে বাটা বলিলে আর বড় আত্মীয়তা 
করিতে প্রস্তুত হয় না। সেইজন্য অনেকস্থলে আমি 
আমার প্ৰকৃত পরিচয় ও বাসস্থান গোপন করিয়া যিধ্যা 
কথা ব্লিতাম। এখনও মনে মনে স্থির করিলাম 
বে পরিচয় ক্িজ্ঞাসা করিলে নিকটবর্তী কে'নও 
একটা শ্রামের নাম করিব, কিন্ত সে অকস্মাৎ আমার 
নিবাস জিজ্ঞাসা করাতে আমার সন্কল্প বাঁকুড়া জেলা 
হইতে সৃহদুরে পলায়ন করিল। তাহার প্রশ্নে আমি চম- 
কিত হইয়| বলিলাম, “হুগলী 1 “ব্ৰাহ্মণ ?” “হঁ| ৷” 
ব্ৰাহ্মণ শুনিয়া সে আমাকে নমস্কার করিল। অগত্যা 
আমিও প্রতিনঃস্কীর করিলাম। সে আবার জিজ্ঞাস! 


- $ করিল, “নাম ?’’ “রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায়” সে দুই 
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" মুখোপ-ধ্যায় 1৮ 


তিনবাহ মাথ! নাড়িয়া বলিল, “কুলীন?” “ই! |” 


«কোন ভাব? ‘স্বভাব 1” “কার সন্তান?” “বিষ্ণু 


“পিতার নাম?” "৮ গোৌরীশঙ্কর 
দে আবার মাথ৷ নাড়িল। আমি ভাবি- 
লাম এইবার এক্ট! সম্বন্ধ, পাঁতাইয়| আমাকে পাকড়াও 


ঠাকুরেন সন্তান ৷” 


প্রবাসী । 
কৰিবে । ব্ৰাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় 


২৫৩ 


যাওয়া হবে ?” “বিষ্ণুপুর 1 “বেলা অধিক, আহাবাদির 
বন্দোবস্ত কি হবে?” আমি দোকানদারকে দেখাইয়া 
বলিলাম, “এই লোকটি বন্দোবস্ত করিতেছে । এই 
খানেই ন্বপাকে আহার করিব।* “না সেটা ভাল হয় 
না, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার স্বজাতি; আমার বাড়ি 
নিকটে থাকিতে যে দৌকানে রে'ধে খাবে সেটা ভাল 
দেখায় ন]। কি বল হে হাজরার পো ? হাজরার পো! 
মাথা নাড়িয়া, করজোড়ে বলিল, “তাঁত বটে, আজ্ঞা; 
আপনি হলেন, মশয় লোক--1” আমি ভাবিলাম 
দৌকাঁনদারও ইহার সহকারী । এখানে যদি এই যমনূৃত- 
সম ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা! করি, তাহা হইলে এই 
স্থানেই আমাকে হত্যা করিতে পারে। তার চেয়ে এক 
বার ইহার সহিত গিয়া দেখি না, ব্যাপার কতদুর গড়ায় । 
তথাপি প্রকাশ্যে বলিলাম, “আপনাকে আর বৃথা কষ্ট 
দেব কেন? আমি এইখানেই আহারাদি করি।” আমার 
কথায় বাধা দিয়া দোকানদার বলিল, “বাপবে তাকি হয়? 
চক্রবর্তী মশয় যখন অতিথ ভক্ষণে মন করেছেন, তখন 
তার আর অন্তথা হয় না। চক্রবর্তী মশয্ন গায়ের মাথা; 
ওর এক ডাকে ছুই শত লাঠিয়াল জড় হয়।” আমিও 
বুঝিলাম যে দুইশত লাঠিয়ালের কর্তা চক্রবর্তী মহাশয় 
যখন আজ “অতিথি-ভক্ষণে” মন করেছেন, তখন আর 
আমাকে ভক্ষণ না করে ছাড়ছেন না। দেখা যাক, 
আমিও সহজে জীর্ণ হইবার পাত্র নহি। চক্রবর্তীকে 
জাঁনাইব যে বর্তমান অতিথিটি নিতাত্ত লঘুপাক নহেন। 
ইহাকে জীর্ণ করিতে বিশেষ জঠরাঁনলের আবশ্যক ৷ 
যাহা হউক এই প্রকার, সঙ্কল্প করিয়া আর অন্তগতি ন! 
দেখিয়া! চক্রবর্তীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম । 


, ৬ 


দোকান পরিত্যাগ করিয়া চক্রবর্তী আমাকে লইয়া 
সেই পথ ধরিয়া থানিক গিয়৷ একটা সক গলিতে প্রবেশ 
করিলেন ৷ একে সে বড় রাস্তাই বনাস্তরালে অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, গলি পথ যে কি প্রকার তাহা আপনারা কল্পনা 
করিয়া লউন | আমার হাতে একগাছা লাঠি ছিল, কিন্ত 


২৫৪ 
ব্ৰাহ্মণের হস্তধৃত সেই লাঠির. তুলনায় আমার লাঠি কিছুই 
নহে। যদি কোনও বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আত্মরক্ষা 
করিবাঁহ আর উপায় নাই ৷ অবশেষে মনে হইল আমার 
পুঁটুলির- ভিতর একখানা সুবৃহৎ চাকু ছুরি আছে। লে 
প্রকার বৃহৎ চাকু'ছুরি আজকাল বড় দেখিতে পাই না। 
ছুরিখান। খুলিলে বোধ হয় এক হাত দীর্ঘ হইত। আমি 
ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে তাহার অলক্ষ্যে 
আমার পুটুলি হইতে সেই ছুরিখাঁন! বাহির করিয়া আমাৰ 
উত্তরীয়ের মধ্যে লুকায়িত করিলাম । মনে করিলাম যদি 
তেমন তেমন দেখি তাহা হইলে সবেগে ব্রাহ্মণের উপর 
পতিত হইয়া সবলে সেই ছুরি তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দিব। 

যাহ! হউক পথে আর ব্রহ্মহত্যা করিতে হইল না 
তাহার সহিত প্রায় এক পোয়া পথ গলিতে গলিতে ঘুরিয় 
অবশেষে এক গ্রামে উপস্থিত হুইলাম। গ্রামটি চারি- 
দিক বন জঙ্গলে আবৃত বলিয়! দূর হইতে তাহাব অস্তিত্ব 
বুঝিতে পারা যায় না। গ্রামের প্রান্তে একটি বাটার 
মধ্যে ব্ৰাহ্মণ প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার সেই ম্বভাবতঃ 
কর্কশকঃ সাধ্যমত কোমল করিয়া আমাকে আহ্বান 


করিয়া লইয়৷ সদর বাটার চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে বলিলেন । 


দেখিলাম সে বাটীটি নিতান্ত ছোট নহে। চণ্ডীমণ্ডপ- 
খানি বেশ বৃহৎ। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চার পাঁচটা ধানের 
মরাই । বাটির মধ্যেও ৫৬ খানি ঘর । তার মধ্যে দুই 
তিনখানি দ্বিতল । কিন্ত সকল গুলিই তৃণাচ্ছাদিত, ও মৃত্তি- 
কার প্রারীর। বাড়িটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । আমাকে 
বাহিরে ব্সাইয় ব্রাহ্মণ বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
ক্ষণপরে ২৩ জন বালিকা আমাকে দেখিতে মাসিল। 
আমার মনে হইল, বাল্যকালে যখন বোসেদের বাটিতে 
দুর্গোৎসব হইত, তখন বলিদানের জন্তু ছাগল ক্রয় করা 
হইলে অনেক ছেলে, এই প্রকার উৎস্থক নয়নে তাহাকে 
দেখিতে যাইত, তাহাকে কত যত্ন করিত, কত গাছের 
পাতা ভাঙ্গিয়া খাওয়াইত, আবার তাহার বলিদানের 
সময় আনন্দে নৃত্য করিত | এই দস্থ্য বালিকারা আমাকে 
বোধ হয় সেই চক্ষেই দেখিতে আসিম্বাছে। 

ক্ষণকাল পরে ব্ৰাহ্মণ তৈল আনিয়া স্বয়ং তৈল মাখিতে 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


আরম্ভ করিল এবং আমাকেও তৈল মাখিতে বলিল। 
আমি তাহার সহিত গিয়া নিকটস্থ একটা জলাশয়ে স্নান 
করিয়া আসিলাম ও আমার পুটুলি হইতে বস্ত্র বাহির 
করিয়। বস্ত্ৰ পরিবর্তন করিলাম ৷ একজন স্ত্রীলোক কিছু 
মুড়ি ও গুড় আনিয়া আমাদের উভয়কেই জলযোগ করিতে 
বলিল। জলযোগাস্তে ব্ৰাহ্মণ গম্তীরভাবে বসিয়া তামাকু 
সেবন করিতে লাগিলেন। আমিও আমার অদৃষ্ট, পলাই- 
বার উপায়, প্রতিশোধ ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলাম। বেলা 
প্রায় ১টার পর তিনি আমাকে সঙ্গে লইরা অন্তঃপুরে 
আহারার্থে প্রবেশ করিলেন । 

অস্তঃপুরে প্রবেশকালে আর আমার লাঠিগাছটা সঙ্গে 
লইতে পারিলাম না। ব্ৰাহ্মণ এপর্য্স্ত আতিথ্যের ত্রুটি 
বা বিরুদ্ধভাব দেখান নাই, স্থতরাং লাঠি হাতে করিয়া 
আহারে যাইব কি বলিয়া? তথাপি সাবধানের বিনাশ 
নাই ভাবিয়া ছুরিটা বস্তুমধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। কি 
জানি, ব্যান্রের গহ্বরে প্রবেশ করিতেছি । 

‘ উভয়ে একত্রে আহারে বসিলাম। আহার মন্দ হইল 
না। যদি প্রাণের ভয়ে চঞ্চল না হইতাম, তাহা হইলে ত 
মধ্যাহ্ন, সৌরভশালী সরু চালের ভাত, কলায়ের দাল, 
৩৪ প্রকার ডানল৷, অন্বল এবং অবশেষে দুগ্ধ ও বাতাসা 
অতি উপাদেয় আহার বলিতে বাধ্য হইতাম। আমার 
ব্ৰহ্মচারীর স্তায় গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ বোধ হয় 
বাড়ীতে বলির! দিয়াছিলেন ; সেইজন্য আমার আহার্য্যে 
আমিষের সম্পর্ক দেখিতে পাইলাম না । আহারের সময় 
দেখিলাম অনেকগুলি স্ত্রীলোক চারিদিক হইতে আমা- 
দিগকে উঁকি মারি! দেখিতেছে। মনে করিলাম, স্গীলোক 
স্বভাবতঃ কোমলহ্ৃদক্স! হইলেও দস্থ্যসহবাঁসে সে কোম- 
লতা কঠোরতায় পরিণত হয়। তাহ! না হইলে আমি 
ইহাদের বধ্য জানিয়াও ইহ'রা এ প্রকার সকৌতুক-নয়নে 
আমার প্রতি চাহিয়। থাকিবে কেন? আহারান্তে ব্ৰাহ্মণ 
অস্তঃপুরের একটা গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, 

“তুমি এই গৃহে বিশ্রাম কর। আমি একটু কাষে 
বাহিরে যাইতেছি। অপরাহে সাক্ষাৎ হইবে”! 

)আমি মনে মনে বলিলাম, অপরায়ে সেই সাক্ষাৎই 
আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হইবে। কোথায় যাইতেছ, তাহা 


৭ম সংখ্যা ৷ ] 


কি আহি বুঝিতে পারি নাই আমার হত্যার জন্ত লোক 


* ডাকিতে যাইতেছ ৷ 


ব্ৰাহ্মণকে বলিলাম, “অন্দরে থাকিয়া আবশ্যক কি? 
আমি চস্টীষণ্ডপেই থাকিব 1” 
কিন্ত ব্ৰাহ্মণ তাহ।তে অসন্মতি প্রকাশ করিয়া আমাকে 


. সেই তন্তঃপুরে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি 


বুঝিলাম, আমি 'আব্ব এই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে বন্দী 
হইলাম। 
৭ 
আনি বন্দী। -বদেশে, অসহায়, একাকী, দস্ম্যর 
অন্তঃপুরে বন্দী। উপায়ান্তর ন! দেখিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে 
প্রবেশপূর্মক ভিতর হইতে দ্বার কন্ধ করিলাম। যদি 
ঘুমাইয়| পড়ি তাহা হইলে কেহ আমার অজ্ঞাতে গৃহমধ্যে 


' প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ কবিয়া 


_ দেখিলাম গৃহের অপর নদীকে আর একটা দ্বার আছে। 


সেটা বাহির হইতে বন্ধ, ভিতর হইতে বন্ধ করিবার কোন 


+ উপায় নই। কক্ষমধ্যে একখানি চৌকীতে বেশ পন্র- 


ৰ 


শি 


সকার দুগ্ধফেননিভ সুশুভ্র কোমল বিছান|। অন্তকে 
একটা বস্ত্ৰাধারে কয়েকখানি বস্ত্র, প্রাচীরের নিকট কয়েক- 
খানি পরিষ্কার থালা বাটি ইত্যাদি। আমি ধীরে ধীরে 
শব্যার ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উত্তরীয়মধ্যে লুক্কাযিত 
সেই ছুরিখান! বাহির করিয়া মনে মনে তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলাম, “এত দিন তোমাকে আশ্রয় দিয়া 
আসিরাহি, আজ ভুমিই আমার একমাত্ৰ ভরসা ৷ আমার 
সাহস ও বাহুবল এবং তোমার তীক্ষ ধার কি আমাকে 
রক্ষা করিতে পারিবে না?” ছুরিথানি উন্মুক্ত করিয়া 
বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম, আবশ্যক হইলে মুহুর্ত 
মধ্যেই ব্যবহার করিতে পারিব। 


'_, শয্যা শরন করিয়া মুদিত নয়নে চিন্ত! করিতে লাগি- 


লাম পিভার সেহ, জেঠাইমার আদর, স্বলোচনার প্ৰেযমণ 
তার পর ননে পড়িল, পিতার মৃত্যুসংবাদ, স্থলোচনার মৃত্যু 


"৮ অকস্মাৎ মনে হইল, পিতার অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, 


t 


স্থলোচন'র অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, আমারও অপঘাতে 
মৃত্যু হইবে কি? তার,পর ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল, 
আমার ব্বিতীয়া পত্রী কুন্থমকুমারী | তাহার অপরাধ কি? 


প্রবাসী । 


২৫৫ 


তথাপি তাহাকে কত অবজ্ঞা করিয়াছি। এক দন 
জন্ত একটু ভালবাসা দেখাই নাই'। সে আমার মনস্ত'ঃর 
জন্ত কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সামার 
হৃদয়ে তাহাকে স্থান দিই নাই! আজ যদি আমাব মৃত্যু 
হয়, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার ন্তায় কে কষ্ট ভেগ 
করিবে? যাহাকে ম্মরণ করিয়া আমি কুম্থমকে দহি ত 
করিয়াছিলাম, সেই সুলোচনাকে আমি ধরিয়া রাখি ত 
পারিলামর্ণক ? সে ত ফাঁকি দিয়! পলাইয়া গেল। তাহার 
ভালবাসা যদি গাঢ় হইত, তাহা হইলে সে কখনই 
আমাকে ফেলিয়া যাইত না। আজ আমার অ-ঘাত- 
মৃত্যু হইলে সুলোচনা কি এক বিন্দু অশ্রু হিসজ্নন 
করিতে আসিবে ? যাহাকে হৃদয়ে বসাইয়। পুজা কবর" 
তাম, সে কাদিবে না, কাদিবে কুস্থম। যাহাকে চরণ্ও 
স্থান দিতে কুষ্ঠিত হইতাম সেই কুস্থম আমার জন্ত চিরজী-ন 
বৈধব্যানলে দগ্ধ হইবে। আমি মূর্খ, তাই কুসুমের মুন 
কষ্ট দিয়াছিলাম। হয়ত সেই পাপেই আমাকে আত্ম «ই 
বিপদে পড়িতে হইল। কুম্মম, কুসুম, আজ যদি তোমার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমার এই বিপদ কাযা 
যায়, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট করজোড়ে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতেছি ; আমাকে কি ক্ষমা করিবে না * যদ 
এবাব রক্ষা পাই, তাহা হইলে আর কখনও তেমাংক 
হৃদয়ের অন্তরাল করিব না। 

পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত প্রাণভয়ে অবসন্ন হই:।- 
ছিলাম। এক্ষণে আবার অন্ুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম । 
এই স্থষোগে নিদ্রাদেবী কথন আসিয়া আমার "চভন্য 
হরণ করিয়া লইলেন, কিছুই জানিতে পারিলাম ন। 
সহসা কাহার পদশব্দে নিদ্ৰাভঙ্গ হইল। সচকিত 
চাহিয়া দেখি, 81৫ জন যুবতী আমার কক্ষমধ্যে বিচ-ণ 
করিতেছে! আমিত অবাকৃ! এ কি প্রকার ব্যবহার? 
অজ্ঞাতকুলণীল যুবকের শয়নকক্ষে যুবতীর কে], 
ইহা কি এদেঞ্জের প্রথা নাকি ? আমাকে চক্ষু চহিতে 
দেখিয়া একজন যুবতী সহাস্যে আমাকে বলিল ঃ£-_ 

“পুকষ মানুষ, দিনের বেলায় এত ঘুম কেন? ও, 
মুখে জল দাও আমাদের সঙ্গে ছটা কথা কও ।” আম 
বিস্ময় ও বিরক্তি দমন করিস! বলিলাম 


২৫৬ 


“পৎ' চলিয়া বড় কষ্ট হইয়াছিল; তাই ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছিলাম 1» 

এই বলিয়া উঠিয়া বসিলাম । এক জন এক ঘটি জল 
আনিয়া আমার হাতে দিয়! নিকটবর্তী জানাল! দেখাইয়া 
দিল। আমি জানালার নিকট গিয়া মুখ চোখ প্রক্ষালন 
করিয়! আবার আসিয়া শয্যায় উপবেশন করিলাম। এক- 
জন যুকঠী বলিল»_”তোমার বয়স অল্প। এর মধ্যে 
তুমি বেন্ধচারি হলে কেন? তোমার কি ঘরে ফেহ নাই?” 
এ প্রশ্নেন কি জবাব দিব? নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহি- 
লাম। আর একজন বলিল,_-"তোমার বিয়ে হয়েছে 
সন্নিসী ঠাকুর ?* আমি বলিলম---“সন্ন্যাসীর আবার 
বিবাহ ক্রি?” “ওমা তাওত বটে | সম্নিসীকে যে বিয়ে 
কর্তে নাই। তা নিকে,কি সাদি, কি কষ্ঠিবদল, কিছু 
হয় নি** আমি বলিলাম,_-“বিবাহ হইয়াছিল, স্ত্ৰী 
মারা গিয়াছে ।+* “ওমা তাই বুঝি মনের দুঃখে সন্নিসী 
হয়েছ ? আহা! মরে যাই !” | 

৮ 

এমন সময়ে তাত্রবর্ণা, তাত্রকে শা,তাম্রনয়না এক প্রবীণ! 
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা আসিয়া আমার শয্যার এক 
অংশ গ্রহণ করিল । আমিও গতিক ভাল নহে বুৰিয়৷ বালি- 
শের দিক্ষে সরিয়! বলিলাম ' বৃদ্ধা উপবেশন করিয়া বলিল, 
“ভাই, একটা গান গাওত।” বৃদ্ধার কথায় সকলে আমাকে 
বিশেষ পীড়ন করিতে লাগিল; গান গাইতেই হইবে, কিছু- 
তেই নিস্তার নাই। আমি ত তাহাদের লজ্জাহীনতা দেখিয়া 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলীম। কিছুতেই গান গাহিব না) 
কিন্ত অবশেষে আমারই হার হুইল। কোনও মতেই 
তাহাদের কথা এড়াইতে পারিলাম না। অগত্যা গান 
ধরিলাম--- 

“বপদবারিণী শ্যামা, দেখা দেম! একটি বার। 
তোর অভয় চরণ ছেড়ে ৰ 

গান আর হইলন| ৷ আর একজন তাশ্রব্ণী সেইপ্রকার 
'প্রবীণা, বোধ হয় প্রথমার সুহোদরা হইবে, গৃহ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া একজন যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,__ 

“কি কচ্ছিন্‌ তোর! ? এতক্ষণ কেঁড়েলির ডাল বার 
কর্তেপাল্লি না? কেবলই ব্লাজে কথা আর'হাসি তামাসা ?” 








প্রবাসী । 


[৩য় ভাঁগ। 


এই বলিয়া আর একছন যুবতীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিল,__ 

“তুই যাত, বড় বঁট খানা নিয়ে আয়।” বড় বঁটির 
কথা গুনিবা মাত্র আমি সত্বর উপাধান নিয়ে হাত দিয়া 
ছুরির বাঁটটা দৃঢ় রূপে ধরিলাম। মাগীর এতবড় আম্পর্দা । 
স্ত্রীলোক হইয়া আমার পকেঁড়েলি” বার করিবে? যদি 
মরিতে হয়ত পুরুষের হাতে মরিব ; এই মায়াবিনী রাক্ষ- 
সীর হস্তে বটির আঘাতে মরিব কেন? 

এমন সময়, যাহাঁকে বঁটি আনিতে বলিয়াছিল, সেই 
যুবতী একথানা বড় বঁটি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে 
দ্বিতীয়া বৃদ্ধা দ্বারের পাৰ্শ্ব হইতে ছুই গাছা আক লইয়া 
ছাঁড়াইয়া জলে ধুইয়া আমাকে খাইতে দিল। বঁটির অন্য 
প্রকার ব্যবহার দেখিয়া আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম . 
বটে কিন্তু তথাপি তাহাদের "কেঁড়েলির” মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিলাম না। 

অব্যবহিত পরে আর একজন যুবতী কিছু খোস! 
ছাড়ান ডাল, বোধ হয় কলায়ের ডাল, আনিয়! বৃদ্ধকে 
দেখাইয়া বলিল, “দেখ, দেখি কীড়। হয়েছে কি না ?” 

বৃদ্ধা বলিল, “ওমা তুই কেঁড়েলি কচ্ছিলি? আমি 
আবার এদের বক্‌ছিলেম ৷” এই বলিয়া ডালগুলি পরীক্ষা 
করিয়া বলিল, “হয়েছে ।» 

হরি বোল হরি! এই কেঁড়েলি? ডাল কথাটা 
প্রথমে আমার কাণে যায় নাই। আমাদের দেশে কেহ 
বৃথা বাহাছুরী বা অকালপক্কত। প্রকাশ করিলে আমর! 
চলিত কথায় তাহাকে কেঁড়েলি ৰলিতাম। বালকের 
“কেঁড়েলি”” দেখিলে তাহাকে গুরুজনের! চড়টা চাপড়টা 
দিয়া থাকেন। এ তবে সে কেঁড়েলি নহে? বঁটি লইয়া 
বৃদ্ধা যখন আক ছাঁড়াইতে বসিয়াছিল, তখন মনে করিয়া- 
ছিলাম, ইক্ুখণ্ডকে কেঁড়েলি বলে; এ তাহাও নহে! 

, কেঁড়েলির ডাল পরীক্ষা করিয়া সেই প্ৰাচীন৷ আমাকে 
বলিল--"ভাই তুমি আমাদের ব্যাভার দেখে অবাক 
হয়েছে। তা হবারই কথ| । তোমাকে ভিতরকার আসল ' 
কথা খুলে বলা হয় নাই কি না! কথাটা এই যে আমার 
একটি আইবড় নাতিনী আছে? আজ আমার ছেলে 
তোমার পরিচয় পেয়ে তোমাকে আমাদের ্বঘর জেংন 
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EOE EO ইচ্ছে, তোমার তে আমা 


; দের পুটিকে সমৰ্পণ করেন। তুমি যদি মেয়ে দেখে 


অপছন্দ কর তা হলে তোমাকে জোর করে বিয়ে দেব 
না। আগে মেয়ে দেখ, তার পর বিয়ের কথ। হুবে। 
একজন গিয়ে পুঁটিকে ডেকে আনত 1” 

সর্বনাশ! এক কুসুমের কথা মনে পড়িয়া প্রাণ 
ফাটিয়া বাইতেছিল, তার উপর আবার বিবাহের প্রস্ত'ব! 
তাও আবার এই হাঙ্গড়ের দেশে? এমন সময় একটি 
অবপ্তষ্ঠিতা কিশোরীকে লইয়া একজন যুবতী গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিল। আমি তাড়ীতাভি বলিয়া উঠিলাম-- 
“আমার জী আছে। আর বিবাহ করিব না। বৃথা 
কেন কন্তা দেখাইতেছ 1” “কুলীনের ছেলে, না হয় 
দুইটা বিয়েই করিলে ? তাত অমন হয়__»আমি আবার 
বাধা দিনার পূৰ্ব্বে বৃদ্ধ সেই কিশোরীর অবগুঞ্ঠন মোচন 


, করিল। আমি বিস্ময়ে চীংকার করিয়! বলিয়া উঠি- 


লাম, “একি এষে কুন্তুম ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? 
কুনু এখানে কেন }*-- 
একস্মন যুবতী পশ্চাং হইতে আমার কর্ণম্পর্শ করিয়া 


বলিল, “কুস্থম আবার কেগো সন্গেসী ঠাকুর ? * এষে, 


আমাদের পুটি |” কর্ণ কিছু নিপীড়ন করিয়া, “সী মারা 
গিয়েছে, তাই মনেব দুঃখে সঙ্গেসী হতে যাচ্ছে?” আবার 
নিপীড়ন ! “বেশত তোমার কুস্থমকে নিয়ে যাও, ওকে 
কে দেখবে? সন্নেপী হয়েছেন! গেকয়! পরেছেন!” 
এই বলিন্রা সঙ্ধোরে কর্ণ মৰ্দ্দন করিয়া দিল। আমার 
প্রাণের ভ্য়ট| কাণ্রে উপর দিয়া গেল, বাঘের ফান! 
বিড়ালের আঁচড়ে কাটিয় গেল দেখিয়া মিনির 
সবিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 

হালক মিনি 
তেছি ন|--এ সব ব্যাপার কি? আমি কি তবে ডাকা- 
তের হাতে পড়ি নাই ** 

ডাকাতের নাম শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। 


» ‘এমন কি কুম্্মও অবগুঠনের ভিতর হইতে সেই হাসিতে 


যোগ দিল। তথন একজন যুবতী বলিল 
“রসিক চাদ ! কুস্থমেব মামার উবু তা 
কখন গুন নাই কি” 


কক 


কু 
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চক্ষের সন্মুখ হইতে যেন একখান! যবনিক] সয়া 
গেল। মুহুর্তমধ্যে সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। সত্যই ত 
কুহ্ুম তাহার মাতার সহিত রাঢ়দেশে মাতুলালয়ে আনিয়৷- 
ছিল। এটা তবে ডাকাতের বাড়ী নহে, কুন্গমের মামার 
বাড়ী আমার মামা শ্বশ্তরের বাড়ী! 
শ্রীযোগেন্ত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ! 


\ 


‘মাধব রাওয়ের মৃত্যু । 


( মহাবাষ্ট্ৰীয় সর্দাবদিগেব লিখিত চিঠিপত্র ও দৈনিক লিপি 
প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত )। 
“Tha plains ০7247711717 Were 1701 mors Salalto the Mab- 
73146, empue than the early end of this excellent frincs.— 
Grant Duff. 


হায়দর আল্লির সহিত তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘটিবার পূৰ্ব্ 
হইতেই পেশওয়ে মাধব রাও বল্লালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া- 
ছিল। তিনি অতি সামান্য কারণে অসুস্থ হইয়া পুনঃ 
পুনঃ শয্যাশায়ী হইতেছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের 
ভৌসলের বিকদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি অতীব শ্রম স্বীকারে 
বাধ্য হন ৷ ইহাতে তাহার অসুস্থতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু ও বৎসর বর্ষাকালে বিশ্রামলাভ করিয়া তিনি বহু 
পরিমাণে স্বাশ্্যলাভ করিতে সমর্থ হন ৷ 

আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করিয়া মাধব রাও বিজয়া 
দশমীর পর হায়দাব আল্লির বিকদ্ধে অভিযান করিয়া 
বেদনুর প্রদেশ মহাবাষ্ট্রসাম্ৰাজ্যভুক্ত করিবার সংকল্প 
করিলেন। পেশওয়ে .সশরীরে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত 
থাকিবেন শ্রবণ করিয়া মহারা্রীয়গণ.সোৎসাহে যুদ্ধসজ্জা 
করিতে লাগিলেন ৷ সমরবিভাগে পাঠান, আরব, হাবসী 
ও রোহিল! জাতীয় ১৫ সহস্ৰ অতিরিক্ত সৈন্ত ভর্তি কর! 
হইল। তোফ ঢালাইয়ের কারখানায় বড় বড় তোফ 
নির্মিত হইতে লাগিল। চল্লিশ সের ওজনের গোলা 
নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, এরূপ বহুসংখ্যক তোফও এই সময়ে 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তোফথানায় সুদক্ষ ইউরোপীয় গোল- 
ন্দাজদিগের নিয়োগ হইতেছিল। 

মাধব রাও ক্ষয় বা যক্ষা রোগে আক্ৰান্ত হইয়াছিজেন। 
এই জন্তু তিনি কিছুদিন ভাল থাকিতেন, আবার সামান্য 


+ 
পা 


২৫৮ 


কারণেই ভয়ানক অসুস্থ হইয়া রন হায়দরের 
বিরুদ্ধে অ্বভিষান করিবার দিন কয়েক পরেই পথকষ্টে 
সহসা তাঁহার স্বাস্থাহানি ঘটিল। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যহ জবর 
ও উদ্বরে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন । সেই সঙ্গে 
- তীহার শক্তি হ্রাস ও নাহারে অরুচি বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
পথিমধ্যে একদিন তাহার রোগ এরূপ প্রবল হইল যে 


সকলেই হ্টাহীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। 


কিন্তু সেমাত্রা পেশওয়ে রক্ষা পাইয়| হায়দরের বিরুদ্ধে 


আরও কিন্তু দূর অগ্রসর হইলেন ৷ আবার তাহার রোগ ' 


বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিল । তখন তিনি মনে মনে হায়দরের 
সহিত, সন্ধি কামনা করিতে লাগিলেন । 
এদিকে মহারানত্ীরদিগের যুদ্ধসজ্জা ও পেশ'ওয়ের সমর- 
, যাত্রার সংবাদ পাইয়া হায়দর আলি অতীব ভীত হইয়া 
,ছিলেন। যে কোনও নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিয়া মাধব 
রাওয়ের অভিযান রহিত করিবার জন্তু তিনি আপা্ীরাম 
নামক এতজন দূতকে পেশওয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন 
কিন্তু ধূর্ত দূত পুণায় উপস্থিত হুইয়া প্রথমে সন্ধি সম্বন্ধে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ন| ৷ শ্ৰীমন্ত মাধব রাওয়ের 
যাত্রাকাল যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আপান্দীরাম 
ততই সন্ধির অন্ত উৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
ইহাতে পেশওয়ে মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণা উত্তীর্ণ 
হইবার পূর্বেই হায়দর তাহার সহিত সধ্ধি স্থাপন করিতে 
বাধ্য হইবেন ) তিনিও বহু ক্লেশকর সমরগ্রসঙ্গের হস্ত 
হইতে নিক্কৃতিলাভ করিবেন। 
আপাজীরাম দৌত্যপদে বরিত' না হইলে এক্ষেত্রে 
পেশওয়েন্ব বাসনা পূৰ্ণ হইত। হায়দর আল্লি এই 


অভিযানের সংবাদে যেরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহাতে . 


তিনি ম্যধবরাওকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার জন্তু যে কোনও 
উপায় অবলম্বনে ক্ৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মাধবরাও 
নগদ ৫০ লক্ষ মুদ্রা কর ও পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব যুদ্ধে অধিকৃত প্রদেশ 
সমূহের নির্কিরোধ আধিপৃত্য লাভ করিলেই স্কুষ্ট হইবেন 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই প্রস্তাবে হায়দরের 
বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু সুচতুর আপার্জীরাম 

দরবারে সে কথা প্রকাশ করিলেন ন৷। 'পরিশেষে 
মি পেশওয়ের,অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 


প্রবাসী। 


[আয় ভাগ 


তখন দুতপ্ৰবর সন্ধির প্ৰসঙ্গ যথাসম্ভব অমনোযোগ , 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি প্রকাশ. 
করিলেন যে, নিয়মিত কর ও নগদ ১৪, লক্ষ মুদ্রা লইয়া 
বদি পেশওয়ে কর্ণাটকে নববিজিত প্রদেশ. সমূহ হায়দার 
আল্লিকে প্রত্যর্পণ করেন, তাহ! হইলে সন্বিস্থাপন সম্ভবপর = 
হইতে পারে। চারি বৎসরের' প্রাণান্ত পরিশ্রমে বিজিত 
বাধিক প্রায় ৭৫ লক্ষ মুদ্রা আয়ের রাজ্যাংশ ১৪ লক্ষ 
মুদ্রার বিনিময়ে হায়দবকে বিক্রয় করা মহারাই্রীক্সদিগের 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই বুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া 
উঠিল। শ্রীমস্ত মাধবরাও স্বয়ং অগ্রনর হইতে অসমর্থ 
হইয়! পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাষ্ট্র সৈন্ত পেশও- 
রের সেনাপতিদিগের নেতৃত্বাধীনে কৰ্ণাটক অভিমুখে যাত্রা! 
করিল। এই যুঞ্জে হায়দর আল্লিকে বিষম পরাজরভোগ 
করিতে হয়। মহারাষ্ট্ৰীযণ কণাটকস্থিত স্বরাজ্যের ( শিবা- 


‘জীৱ অধিকৃত প্রর্দেশের ) একাধিপত্য ও নগদ ৫০ লক্ষ 


মুদ্রা লাভ করিলেন। 

মহারাষ্ট্র সেনানীগণ এই সমরে হীয্নদর আল্লিকে সম্পূৰ্ণ 
নিষ্পেষিত করিয়া তাহার সমগ্র রাজ্য অধিকার করিবার 
সংকল্প করিয়াছিলেন। হায়দর আমি পরাস্ত হইয়া পুনঃ 
পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেও তাহারা তাহার 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু পুণায় পেশ ওয়ে 


মাধবরাওয়ের রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদিগের 


সংকল্প কার্যে পরিণত হইল না। পেশওয়ের মাতুল ও 
প্রধান সেনাপতি ব্রিধকরাও, *শ্রীমন্ত মাধবরাওয়ের মৃত্যু- 


কাল সমীপবর্তী হইয়াছে, 'অতএব হায়দরের সহিত শীদ্ৰ 


সন্ধিস্থাপন করিয়া আপনি সসৈন্তে পুণ। প্রত্যাবৃত্ত হউন” 
এই মৰ্ম্মে পুণার দরবার হইতে' পত্র পাইলেন। এইরূপে 
দৈব অনুকূল হওয়ায়, হায়দর সে যাত্রা মহারাষ্রীয়দিগের 
হন্তে অব্যাহতি লাভ করেন। মাধবরাওয়ের অনুস্থত। বৃদ্ধি 
পাওয়ায় উত্তর ভারতে রোহিলাদিগের দমনের অন্ত যে 


সৈম্তদল গমন করিয়াছিল, তাহাদিগেরও প্রতি পুণায় . 


প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ হইয়াছিল। 

হায়দর আল্লির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া! পুণার প্রত্যা- 
বৃত্ত হইবার পর, হইতে মাধবরাও রা দিন দিন 
ক্ষীণ হুইতে:লাগিলেন। পচা এক দিনের 


৭ম সংখ্যা । ] 


প্রবাসী। 


২৫৯ 


' ব্ৰহ্যও ক্রটী হয় নাই। তথাপি দুরন্ত রোগের কিছুতেই পেশওয়ে ও জানোজীর সাক্ষাৎকারের সহিত দাদা 


দি 


পশম হইল না। স্বয়ং রোগীও জীবনের আশ! একব্বপ 
পরিত্যাগ করিয়াছলেন। তথাপি কর্ণাটকে ও উত্তর 
ভারতে যে মহারাষ্টসেনা গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের 
যাহাতে জয়লাভ ঘটে, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্দিগ্ন 
ছিলেন। ১৭৭১.পৃষ্টাবেব বর্ষা শেষ হইব! মাত্র তিনি 
জলবায়ু পরিবর্তনের জন্তু পুণা পরিত্যাগ করিয়া অ.হম্মদ- 
নগরে গমন করেন ৷ তথায় কিছু দিবস থাকিবার পর তিনি 
গোদাবরীতীরে গিয়া বাস করেন। তথা হইতে পুনর্থার 
নগরে (আহম্মদনগরে ) ওত্যাবৃত্ত হন ৷ ইহার পর “নিদ্ধ- 
টেক” নামক স্থান তাঁহার স্বাস্থোর্লতির অনুকূল বাঁশয়া বিবে- 
“চিত হয়। শ্ৰীমন্ত তথায় কিছু দীর্ঘকাল বাস করিয়া।ছলেল্‌। 
ফলতঃ ১৭৭১ সালের বর্ষার প্রারস্ত হইতে ১৭৭২ 
সালের গ্রীম্মধতুর প্রা্কাল পর্য্যন্ত পেশওয়ের স্থাস্থ্য এক 
রূপ ভাল ছিল। গ্রীন্মকালের প্রারস্তের সহিত পুনর্ধার 
তাহার রোগবৃদ্ধি ও শক্তিহ্ীস হইতে লাগিল। উর 
নামব' স্থান দক্ষিণাপথে সিদ্ধিবিনায়কের পীঠরূপে পরিচিত । 
গণেশ-ভক্ত মাধবরাও জীবনের শেষ কয়দিন এ পবিত্র 
তীৰ্থে অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন। ফান্তন 
মাসে তিনি থেউরে গিয়া বাপ করেন। প্রধান প্রধান 


“" রাজপুরুষের৷ তথায় তাহার অনুগমন করেন ৷ 


অস) 


তাহার মৃত্যুর পর মহারাষ্রাজ্যের কিরূপ অবস্থাস্তর 
ঘটিবে তাহা ভাবিয়া মাধবরাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেন। 
দাদা সাহেব বা রথুনাথ রাও সুপ্রসিন্ধা আনন্দীবাঈর 
প্ররোচনায় করেকবার বিদ্রোহ করায় মাধব রাওয়ের 
আদেশে পুণার প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে- 
ছিলেন। পেশওর্রের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যমধ্যে বিপ্লব 
উপস্থিত করিবেন, অনেকেরই এইরূপ আশঙ্কা ছিল। 
_ তকণবস়স্ক নারায়ণ রাও তাহাকে দমিত করিয়! রাখিতে 
পারিবেন, এরূপ ভরসা মাধব রাওয়ের ছিল না। এই 
কারণে তিনি দারা সাহেবকে মুক্তিদান করিয়া তাহার 
প্রীতিসাধন করা আবপ্তক বলিয়া মনে করিলেন এই 
সময়ে জানোজী ভোসলে পেশওয়ের সহিত সাক্ষাং 
"করিতে আপিয়াছলেন . তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের 
অব্যবহিত পরেই দাদ। সাহেব মুক্তিলাভ করেন] 


"সাহেবের মুক্তির কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিয়া সে সময়ে নেকে 


মনে করিতেন। অন্ততঃ সর্দীরদিগের চিঠিপত্র পাঠ 
করিলে এইরূপ মনে হয়| কিন্তু সে সম্বন্ধ কিৰপ, তাহা 
কোনও পত্রেই স্পষ্টাক্ষরে পরিবাক্ত হয় নাই। নানা 
ফড়নবীস ও তদীয় ভ্রাতা মোরোবা দাদাও এই সময়ে 
রঘুণাথ রাওকে কারামুক্ত করিবার জন্ত মাধব নাঁওকে 
অনুরোধ করিতেছিলেন। স্বয়ং পেশওয়ের মনেও বহুদিন 
পূৰ্ব্বে এই প্রস্তাব উদিত হইয়াছিল! স্থতরাং তিনি আর 
কালবিলম্ব না করিয়া! দাদা সাহেবকে আনয়ন ভরিবার 
জন্তু পুণায় লোক প্রেরণ করিলেন। ব্লঘুনাথ রাও থেউরে 
উপস্থিত হইলে তাহাকে ৭ লক্ষ টাকার জাইগীর ও ত্ৰ্যদ্বক 
নামক দুৰ্গ প্রদান পূৰ্ব্বক সন্তুষ্ট করা হয়।. দাদা সাহেবও 
“আমি কেবল ব্ৰাহ্মণোচিত পুজার্চনায় কাল-তিপাত 
করিব) কোনও রাজ-কার্যে লিপ্ত থাকিব না, স্মতঃপর 
বিদ্ৰোহাদিতেও মনঃসংযোগ কারব না”- বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন। সখারাম বাপু নামক একজন কুটনী-তবিশা- 
রদ কর্মচারী সে সময়ে পুণায় দববারে ছিলেন। মাধব 
রাওয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ ন! থাকাতে তিন রাঁজ- 
কার্যে প্রায়ই নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার চেষ্টা 
করিতেন। মাধব রাও মৃত্যুকালে তাহাকে প্রধান মন্ত্রীব 
পদে নিযুক্ত করিয়া! নাবায়ণ রাওয়ের প্রতি তাঁহার সহায়ু- 
ভূতি উদ্ৰিক্ত করিবার ও তৎরুত বিশৃঙ্খল! নিবারণের 
ব্যবস্থা করিলেন ৷ 

রোগীর আরোগ্যলাভ বিষয়ে চিকিৎসকের. হতাশ 
হইয়াছিলেন। তথাপি রোগীর আত্মীয় স্বজনের তাহার 
জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সে 
কালের প্রসিদ্ধ বৈদ্য গঙ্গাবিষ্ণু, রণছোড় ও রূপেশ্বর বাবা 
প্রভৃতি রোগ অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিলে তাহাব্রা নান! 
প্রকারের দৈব উপায়ের অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রথমে দাদ] প্লাহেব স্বস্ত্যয়ন করিতেছিলেন। তাহার 
প্রদত্ত ওঁষধও কয়েকদিন মাধবন্রাও সেবন করিয়-ছিলেন। 
কিন্ত তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় রঘুনাথ রাও স্বণ্ড্য- 
য়ন চিকিৎসা বন্ধ করিলেন। এসম্বন্ধে সর্দার সরগুরাম 


ভাউ পটবর্ধনের পুণাস্থিত কান্মকুন কেশব পস্ত টু 


২৬০ 
কৃষ্ণ| ষঠী তিথিতে লিখিত পত্রে একটু ব্যঙ্গোক্তি করিয়া- 
ছেন। সেব্যঙ্গোক্কির মৰ্ম্ম এই. যে, কারাকদ্ধ হওয়ায় 
যে দাদা সাহেব মাধব রাওয়ের অমঙ্গলের জন্তু মন্ত্র পুর- 
শ্চরণাদি করিতেন, অত্যুষ্ণজলে স্থধ্যাৰ্ঘ্য প্রদান করিতেন, 
তিনিই এখন বন্ধমুক্ত হইয়| পেশওয়ের আরোগ্যলাভের 
জন্ত শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন] পত্রলেখকের মতে 
মাধব রওয়ের প্রতি দাদা সাহেবের এই মমতা প্রকাশ 
ভণ্ডামি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সে যাহা হউক, 
রঘুনাথ রাওয়ের অনুষ্ঠিত অভিচারাদির ফলেই পেশওয়ে 
এই দুরারোগ্য গীড়ায় আক্রান্ত হুইয়াছিলেন, সমসাম- 
য়িক জল্সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কেবল তাহাই 
নহে, বোনও মন্ত্ৰশাস্ত্ৰাভিজ্ঞ গৌড় ব্ৰাহ্মণ দাদা সাহেবের 
গুরু ছিলেন, তিনি নর্শদা তীরে কোনও গুগুস্থানে বাস 
করিয়া মাধব রাওয়ের প্রাণনাশের জন্ত মারণাদি অভিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন_একপ সন্দেহ স্বরং পেশওয়ের আত্মীয়- 
গণেরও মনে উদিত হইয়াছিল! এইরূপ সন্দেহের বশে 
অনেকে তৎপ্রতীকারার্থ তান্ত্রিকদিগের শরণাপন্ন হইলেন। 
এতছুপলক্ষে অনেক ভণ্ড ব্যক্তির অর্থকষ্ট দূরীভূত 
হইল। কেহ কেহু পেশওয়ের অন্ুস্থতাকে ভৌতিক 
ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ৷ নারায়ণ রাওয়ের 

“মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীতূত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি 

ভূতশীস্থির অন্য ওয়াই জেলার অন্তর্গত ধোম নামক স্থানে 

নৃসিংহদেবের মন্দিরে শ্বস্ত্যয়নের জন্ত বহুসংখ্যক ব্ৰাহ্মণ 
নিযুক্ত ক'রলেন ৷ এই কার্য স্থুচারুরূপে সম্পন্ন করাই, 
বার অন্ত তিনি স্বয়ং ধোমে গমন করিয়াছিলেন ৷ ধোমের 
নৃসিংহদেব অতি “জাগ্রত দেবতা” বলিয়া মহারাষ্ট্রবাসীর 
বিশ্বাস। নারায়ণ রাও বহু অর্থব্যয়ে তথায় পুজার্চনাদি 
করাইয়া দেবতার তুষ্টি সম্পাদনে যত্ব প্রকাশ করিলেন ৷ 
কিন্ত কিছুতেই পীড়িত পেশওয়ের রোগোপশম হইল ন| । 
তিনি দিন দিন অধিকতর ক্ষীণ হইতে লাগিলেন ৷ 

মাধব রাও যে দিন থেউরে গমন করেন, সেই দিনই 
তত্রত্য সিদ্ধিবিনায়ক দেবকে দশ সহস্ৰ মুত্র! মূল্যের 
একটি সুবর্ণ নির্মিত চূডা অর্পণ করিয়াছিলেন । পেশওয়ে 
অশ্বীরোহণেব সামর্থ লাভ করিলে ব্যস্কটেশ দেবের 
সেবার জন্ত দৃশলক্ষ মুদ্রা প্রদান করা! হইবে বলিয়াও 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


“মানস” (মানত ) করা হইয়াছিল। অর শাস্তির জন্যও 
নান! জনে নানা প্রকার শাস্তিস্বস্ত্যয়নাদি করিতে লাগি- 
লেন। দৈবান্ুগ্রহ লাভের জন্য পূজা পাঠে অজন্দ অর্থ 
ব্যয়িত হইতে লাগিল । কিন্ত কিছুতেই কোনও ফলোদয় 
হইল না । 


শ্রাবণ মাস হইতে পেশওারর বোগ ভয়ঙ্করী মুর্তি : 
ধারণ করিল। প্রত্যহ তাঁহার জর হইতে লাগিল । জর "" 


ভোগ কালে প্রায়ই বায়ুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইত। 
জরাবস্থায় রোগীর যন্ত্রণা .এরূপ বৃদ্ধি পাইত যে, নি 
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন । যাতনা অসহ হইলে 
দাদ! সাহেব ও সখারাম বাপু প্রভৃতির নিকট আত্মহত্যার 


জন্য অস্ত্র প্রার্থনা করিতেন। সে সময়ে থেউরে সর্দার 


পরশুরাম ভাউ ছিলেন৷ তিনি কার্তিক শুরু! একাদশী 
(৬ই নবেম্বর খৃঃ ১৭৭২) দিনে পুণায় স্বীয় আাতার নিকট 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ের এইরূপ 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


“আমন্তেব স্বাস্থ্য কল্য প্রাতঃকালে বিকৃত হইয়াছিল। সে 
সমযে তিনি দাদ! সাহেব ও সখারাম বাপুকে বলিতেছিলেন,-- 
“আব প্রন্ত্ৰণ| সহা কৰিতে পাঁরিতেছি ন।; আমায় একটা .কাঁটাবি 


আনিযা দাও, উহা! উদবে বিদ্ধ করিয়া প্ৰাণত্যাগ করিব | শ্ৰীমন্ত ' 


অতীব ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া দাদ! সাহেব বলিলেন, 
“ৰবিবাব পর্যাস্ত যদি নূতন ওুষধে উপকার না হয, তবে আপনাকে 
কাঁটারি প্রদান করিব 1” 
অন্ত তিনি দেবতাব মস্তকস্থিত তুলসী হস্তে নইয| শপথও করিযা- 
ছিলেন ৷ ,তাব পব কল্য হইতে জ্ববেব প্রকোপ পূৰ্ববৎ ছিল না, 


যস্ত্ৰণাও হাস পাইয়াছিল। অদ্য শুক্রবার বেলা তৃতীয় প্রহবের , 


সময জ্বৰ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় ও যন্ত্ৰণাও বাড়ে। তাহ| সহা কবিতে 
অসমৰ্থ হইয়া! মস্ত দাদ! সাহেবকে ও সখাবাম বাপুকে ডাকিয়া 
বলিলেন,--“কালকার প্রতিশ্রুতি অনুসাবে আমায় অদ্য কাটারি 
দাও, প্ৰাণত্যাগ করিব!" শুনিঘা তাহার! বলিলেন-_“বিবেচনা 
করিধা দেখি৷” 
আক্রোশ পূৰ্বক চীৎকাৰ কবিতে লাগিলেন ৷ ইচ্ছারাম পন্ত তথায় 


এবিষয়ে প্রীমস্তেব বিশ্বাস উৎপাদনের = 


এই কথায শ্ৰীমন্ত অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ' 


ছিলেন ৷ তিনি কিছু বলিহাছিলেন ৷ এজ্ৰন্থ তাহাকে গালাগালি '' 


করিলেন ৷ পরিশেষে দাঁদ। সাহেব ও সখারাম বাপুকে বলিলেন; _ " 


"আমায় কাটাবি না দিয়! যদি তোমবা ভোজন ব। সন্ধ্যা আহক” 


কব তাহা হইলে তোমাদিগকে গো ব্রাহ্গাণের শপথ বহিল!" 
তখন দাদা সাহেব প্রভৃতি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন বে 
“আঁপনাব সহিত আমাদিগেব ববিবাবেব কবাব ছিল। কিন্তু 
আপনি যখন উহ! ভঙ্গ কবিষা অদ্যই আমাদেব নিকট কাটাবি 
চাহিতেছেন, তখন আপনার সহিত আমাদেব আর সতা বন্কিল ন৷ ৷ 
স্থুতৰাং অদ্য আপনাকে আমবা কাটাবি দিব না, পবেও আৰ 
কখনও দিব না1” এই কথা শুনিয়! মস্ত অতীব বোষ ও দুঃখ 
প্রকাশ করিতৈ লাগিলেন। লিডার বাঁতনা অধিক ছিল 


ৰ 


এম সংখ্য।। ] 
না। কিন্তু চিত্তের সস্তাপ হেতু অনেকক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিলেন ৷ 
" রাত্রি নয ঘটিকার সময় ঈষৎ শান্ত হইয়া তিনি পথ্য গ্রহণ করি- 
লেন । এতক্ষণ নাবায়ণ রাও ও অভুক্ত ছিলেন। এমস্ত ভোজন 
করায় ভিনিও ভোজন কবিলেন | আশ্বিন মাসে কযেক দিন 
কবিরাজ গঙ্গাবিষ্ণুর ওষধ সেবন কবিষাছিলেন ; কিন্তু তাঁহাব 
উষধেব প্ধ্যাপধা অত কঠোৰ বালয়া গ্রমস্ত সে উষধেব সেবন 
পর্নিত্যাগ করিলেন 1” 


আঘ্হত্যার চেষ্টা উপলক্ষে এইবপ ঘটন| আরও ২1১ 
বার হুইয়াছিল। পেশওয়ে একদিন ইচ্ছারাম পস্তের 
নিকট কাটারি চাহিয়্াছিলেন ; কিন্তু ইচ্ছারাম উহা না 
আনিয়া দেওয়ায় ভাহাঁর উপর অতীব'কুদ্ধ হইয়া, তাহাকে 
হস্তপদবন্ধনপূর্ববক প্রহার করিতে আদেশ দেন। ভৃত্য- 
গণ ইচ্ছরামকে পেশওয়ের সমক্ষেই বন্ধন পূৰ্ব্বক বাহিরে 
লইয়া শেল ; কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে তাহাকে প্রহার করিল 
না। ইচ্ছারাম কপটতাপূৰ্বক উচ্চেঃস্বরে রোদন কবিতে 
আরস্ত করিলে মাধব্রাওয়ের চিত্তে দয়ার সঞ্চার হইল । 
তিনি তাহার প্রহর স্থগিত করিতে হুকুম দিলেন এবং 


প্রবাসী ৷ 


‘ও প্গারিদী” সৈন্যদিগকে একেবারে পরাস্ত 


২৬৯ 


ও ছত্বভঙ্গ 
করিয়া ফেলিলেন। বঘুনাথের পরামর্শদীতাদিগের মধ্যে 
সাত জন প্রধান ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গিরিতর্গে 
প্রেরণ করিলেন। দাদ! সাহেব “তুলাপুর”” পর্যন্ত 
ত্বসৈম্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিও ধৃত হয়া 
পুণায় আনীত হুইলেন। এই বিদ্রোহের জন্য দাদা 
সাহেবের এবারেও কারাবাস ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। 
কিন্তু মাধবরাও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার অপরাধ ফমা 
করিলেন। এই দ্র্থটনা মৃত্যুকালে পেশওয়ের মৰ্ম্ম" 
পীড়ার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল । 

এই সময়ে পেশওয়ের নিকট তাঁহার সর্দীরছিগের 
অনেকে এবং দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা প্রায় 
প্রত্যহই উপস্থিত থাকিতেন। জর মগ্ন হইলে পেশ য়ে 
কিয়ৎ কাল নিতান্ত নিৰ্জ্জাবের স্তায় পড়িয়া থাকিঘেন। 
তাঁহার পর একটু শক্তি ও চৈতন্ত লাভ করিলে নারায়ণ 


রী 


। তাহাকে নিকটে ভাকিয়া সাত্বন| করিলেন । 

) এদিকে মাধব র"ওয়ের মৃত্যুর পর যাহাতে নারায়ণের 
| পরিবর্তে রদুনাথরাও মহারাষ্ট্র রাজ্যের আধিপত্য লোভ 
1) করিতে পারেন, রঘুনাথের বন্ধুজনের! গোপনে সে চেষ্টা 
৯ করিতেছেন । আশ্বিন মাসে এই যড়যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত 


রাও, দাদা সাহেব ও সখারাম বাপু. গ্রভৃতিকে ভনিষ্যৎ 
রাজকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিছেন। 
দাদ! সাহেব যাহাতে গৃহবিচ্ছেদ ও রাজ্য মধ্যে বিদ্ৰোহাদি 
উপস্থিত করিয়া সামাজ্য নাশ না করেন, সে বিষয়ে তিনি 
অনেক প্রকারে তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন এবং 


হয়। দাদা সাহেব এ ব্যাপারে নিজাম আল্লি, হারদর 
আল্লি ও নাগপুরকর ভৌসলে প্রভৃতির সহায়তা! প্রার্থী 
হইয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 
তিনি স্বীয় সংকল্প সাধনেব জন্ত ছুই সহস্ৰ অশ্বসাদী ও 
কয়েক শত “গারদী” সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন । হাধব 
রাও এ সময়ে রোগের যন্ত্রণায় শয্যাগত থাকিলেও স্বথা- 
' কালে এ সংবাদ তঁ-হার কর্ণগোঁচর হইল। স্বরাজ্য ও 
_ পর রাজ্যের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অন্ত মাধব রাও যেরূপ 
- সুদক্ষ শুপ্তচরসমূহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এক প্রথম 
বাজীরা'ও ভিন্ন থুষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে আর কেহই সের 
পারেন নাই। সে যাহা হউক, দীদা সাহেব নিজাম 
' প্রভৃতিকে যে স্নকল পত্র লিখিয়াছিলেন, মাধবরাওয়ের 
দুতেরা পথিমধ্যেই তাহা ধরিয়া! ফেলিল। পেশওয়ে 
এই বিদ্রোহের বার্তা পুর্বান্ধেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া দাদা সাহেবের 'অশ্বাসদী 


নারায়ণরাঁওকে দাদা| সাহেবের করে করে সমৰ্পণ কররয়া 
দিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিলেন । নারায়ণ স্বভাবতঃ তামস প্রকৃতি 
ও অতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ ব্যক্তি ছিলেন। তহার 
উপর তাহার বয়সও অতি অল্প ছিল। ধীরতা ও গাত্রীর্য্য 
কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। রাজনী তক 
কুট কৌশলও তাহার পরিজ্ঞাত ছিল না। এই করণে 
মাধববাও তাহাকে সৰ্ব্বদা নিকটে বসাইয়া রাজনীতি 
ব্যবহার বিষয়ে বহু প্রকার উপদেশ প্রদান করিহেন। 
«দেহে প্রাণ থাকিতে কখনও নারায়ণ রাঁওয়ের অতি- 
কুল আচরণ বন্তরিব না”__এই মৰ্ম্মে মাধব রাও সখ-াম 
ৰাপুর নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর্মরলেন। 

হুরিপন্ত ফড়কে নামক সেনানীর প্রতি মাধবরাওয়ের 
বিশেষ প্ৰীতি ও বিশ্বাস ছিল। খৃঃ ১৭৬৬ অব্য হতে 
তিনি প্রায় প্রত্যেক 'অভিযাঁকষেই মাধবরাওয়ের নক্গে 


২৬২ 
থাকিতেন। হরিপত্ত প্রথমে সামান্য কারকুনকপে পুণার 
রাজসরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি- 
বলে তিনি ক্ৰমশঃ উর্ধতন পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
সর্বদা পেশওয়ের, নিকটে থাকিবার সুবিধা পাওয়ায় 
তিনি সাদরিক ও রাজনীতিক বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছিলেন। এতড্তিন্ন পেশওয়ের প্রতি তাহার 
ভক্তিও এঁকাস্তিকী ছিল৷ মাধবরাঁওয়ের পীড়াকালে তিনি 
সৰ্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাহার সেবা শুশ্রষা করিয়ঃছিলেন। 
এই সকল কারণে মৃত্যুকাল সমীপবর্তী জানিয়া পেশওয়ে 
তাহাকে পৈত্রিক শ্রীবর্ঘন গ্রামের 'দেশমুখী স্বত্ব প্রদান 
করিয়া পুরস্কত করিলেন (১)। কোন্কণের স্থভেদার রামাজী 
মহাদেব এই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছিলেন ; (২) মাঁধবরাঁও তত্পদে হরিপত্তের নিয়োগ 
করিলেন । অপর কারকুন ও ভৃত্যদ্দিগের মধ্যে যাহারা 
পেশওয়ের বিশেষ বিশ্বাস ও প্ৰীতিভাঙ্জন ছিল, তাহারাও 
যোগ্যতাহুসারে অর্থ, ও গ্রামাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। 
একদিন জরের দাহ নিবৃত্ত হইলে একটি প্রাচীন 
খাণের কণা মাধবরাওয়ের স্মৃতিপথে উদিত হয়। তিনি 
তৎক্ষণাৎ আঁপাঁজীরাও পাটনকর ও খণ্ডেরাও দরেকর 
সরলঙ্করকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করেন। তাহারা 
উপস্থিত হইলে পেশওয়ে বলেন,--“অনেক দিন পূর্বে 
একদা পার্বতীশৈলে গমন করিলে আমি আপনাদিগের 
খণ পরিশোধ করিব বলিয়াছিলাম। অতএব এখন বলুন 
আপনাদিগের কত কর্জ আছে?” মৃত্যুকালেও বহুদিন 
পূর্ধের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া মাধবরাওকে এইরূপ 
প্রশ্ন করিতে দেখিয়া সর্দারযুগলেব লোচন অশ্রপূর্ণ হইল। 
তাহারা বলিলেন,_“আমরা পুরাতন সেবক | আপনার 


১) পেশওয়ে বংশেব আদিপুরুষ বাঁলাজী বিশ্বনাথ পেশওয়ে 


জপ্রীরার অন্তর্গত প্রীবর্ধন গ্রামেব দেশমুখ ছিলেন, এ কথা| বোধ হুষ 
ইতিহাসপাঠকের অবিদ্িত নহে । 

(২) শর্ট ডফ এই ব্যক্তিকে বাষীজী মহাঁদেব ফ্ুড়নবীস বলিষা 
নিৰ্দ্দেশ কমিয়াছেন ৷ কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হব না। কাৰণ 
বামানী মহাদেব ফডনবীস ননি| ফডনবীসের পূর্বপুকষ ছিলেন । 
১৭৩৭ খৃঃ ইহার মৃত্যু ঘটে। মাধব বাওযের সমযে বামাজী মহাদেব 
বিবলকব নামক জনৈক ব্ৰাহ্মণ কোক্কণেব হুভেদাব ছিলেন বলিয়া 
শুনা বাষ। প্রাণ্ট ডফ বোধ হয লামেব সাদৃশ্য দর্শনে বিভ্রান্ত 
হইয়া বিবলকরকে ফড়নবীস্বৃলিয় নির্দেশ করিয়াছেন । 


প্রবাসী। 


' কম্পিত হইতেন। A 


[ ওয় ভাগ । 
এই বর্তমান অবস্থায় খণমুক্ত হইয়াই বা আমাদিগের কি 
সুখ হইবে? পরমেশ্বরের কৃপায় আপনি অগ্ৰে আরোগ্য 
লাভ করুন। তাঁহার পর যাহা দিবেন, তাহাই আমরা 
গ্রহণ করিব। কিন্তু এসময়ে আমরা এক পয়সাও গ্রহণ 
করিব না ।* | 

নানা ফড়নবীস ও হরিপস্ত ফড়কে সৰ্ব্বদা পীড়িত 
পেশওয়ের নিকটে থাকিতেন ৷ একদিন মাধবরাও 
তাহাদিগকে বলিলেন, “আমার সদ্দ্দাব, কৰ্ম্মচারী ও প্রকৃতি- 
পুঞ্জকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অতঃপর আমার নিকটে 
আসিতে আৰ কাহাকেও নিষেধ করিও না। আমি 
একবার আমার প্রজাদিগকে দেখিয়া লেত্রতৃপ্ত করিব” 
পেশওয়ের এই আদেশের কথা প্রচারিত হইবামাত্র প্রত্যহ 
সহস্ৰ সহস্র প্রজা মাধবরাঁওকে দেখিবার জন্য থেউরে 
গমন করিতে লাগিল ৷ 

কাৰ্ত্তিক শুর! দ্বাদশী দিবসে শ্ৰীমন্ত মাধবরাও পসর্ধ- 
প্রায়শ্চিত্ত” গ্রহণ করিলেন। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত 
আয়োজন তিনি স্বীয় প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে করাইয়াছিলেন। 
প্রায়গিচত্ত উপলক্ষ্যে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা দানধৰ্ম্মে ব্যয়িত 
করেন। এ দিবস হইতে পুণায় প্রত্যহ ৫ সহস্ত ব্রাহ্মণকে 
“ক্ষীর ভোজন” দানে পরিতৃপ্ত করিবার আদেশও প্রচা- . 
রিত হয়। পেশওয়ের মাতুল ত্র্যন্বকরাওয়ের প্রতি এই 
বিষয়ের তত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল। কাঞ্চী ও 
কাশাক্ষী তীৰ্থে বিতরণের জন্য ৫০ সহস্ৰ মুদ্রা প্রেবিত 
হয়। পূৰ্ণিমা উপলক্ষে পেশওয়ে একশত অশীতি গবী দান 
করিলেন। বিভিন্নতীর্ঘক্ষেত্রে ৪ গে! প্রদানের আদেশ হইল । 
নানাস্থানের পবিভ্রচিত্ত ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের শ্রীমস্তের 
আরোগ্যকাঁমন। করিয়| দেবতাসন্নিধানে “হত্য|” দিতে- 
ছিলেন। তাহার! দ্বাদশ দিবস নিরম্ু উপবাস করিলেন । 
কিন্তু কাহারও প্রতি স্বপ্রাদেশ হইল না দেখিয়া অনেকেই 
প্রেশওয়ের জীবনের শেষ আশাও পরিত্যাগ করিলেন ৷ 

ক্রমে পেশওয়ের সৰ্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। স্বহস্তে 
ভোঁজন করিবার শক্তিও অপগত হইল। দিন কয়েক 
পরে তাহার বাক্যস্ফুর্তির শক্তিও রহিল না। তথাপি 
দরবারের লোকেরা তাহাকে দেখিয়া ভষে “থরহরি* 


৭ম সংখ্যা । ] 

মাধব রাওরের জী শ্রীদতী রমাবাঈ মৃত্যুর ১৪৷১৫ দিন 
পূর্ব হইতেই অন্নত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রী কয়দিবস 
তিনি কেবল গোমুত্ৰ ও দুগ্ধ সেবন করিয়া প্রাণধারণ ও 
শুশ্রযা হুরিরাছিলেন। তিনি স্বামীর চিতাব্লোহণপূৰ্ব্বক 
দেহত্যাগ করিবার সংস্কল্প করিয়াছিলেন। মাধব রাও- 
ও একনিন এবিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়া 


ছিলেনা কিন্তু তাহার সে উপদেশের আবশ্তকতা ছিল 


না। হবে স্বামীর সহসা দেহাস্ত ঘৰ্চিবে, তাহার নিশ্চয় 
নাই জানিয়া তিনি পূৰ্ব্বাহ্েই সহগমনের সমস্ত আয়োজন 
করিয়াহিলেন। সেকালের চিঠি পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে সহমরণপ্রথা মহারাষ্ট্র সত্রাস্ত সমাজে বিশেষ 
- ভাবে প্রচলিত হিল। পুত্ৰবতী রমণীর! ইচ্ছা সত্বেও 
স্বামী চিতারোহণ করিবাৰ অন্থমতি পাইতেন না, এরূপ 
উল্লেখও সে সময়কার পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
সহমরণ সম্বন্ধে রমণীগণের প্রতি কোন প্রকার বল- 
প্রয়োগের নিদর্শন উপলব্ধ হয় নাই । তবে কোনও কারণে 
কেহ স্বামীর চিতারোহণ করিতে না পারিলে লোকে 


_: তাঁহাবে অভাগিনী বলিয়া মনে করিত। 


এবদিন মাধব রাওয়ের অসুস্থতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাও" 
যায় সহনা তাঁহার মৃত্যুব্ত। চারিদিকে প্রচারিত হইয়া 
পড়ে। সেই সময়ে রম্যবা্ইী চিতারোহণবোগা বস্ত্রাদি 
আনয়নের জন্য একজন উদ্বসাদীকে পুণায় প্রেরণ করিয়া" 
ছিলেন। ওঁ হতভাগ্য তথায় গিয়া পেশওয়ের মৃত্যু: 
সংবাদ প্রচারিত করে। এই ঘটনায় পুণাবাসীর নধ্যে 
ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়! যায় । বাঁজ্যের উত্তবাধিকার লইয়া 
গৃহবিব্দ উপস্থিত হইয়া চতুদ্দিক রক্তরঞ্জিত হইবে 
ভাবিয়া অনেকেই আত্বস্কগ্রন্ত হইলেন। ইহার পর 
পেশওয়ে জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ 
পাওয়ার বহুক্ষণ পরে নগরবাসীর! শান্ত ভাব ধারণ করে। 
এই সংস্বাদ মুমূৰ্য মাধব রাওয়ের কৰ্ণগোচর হওয়ায় তিনি 
সেই হতভাগ্য উদ্বীসাদীর হন্তচ্ছেদের আদেশ কবেন। 
! কিন্তু পরে অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি .তাহার' জন্তু দয়া ভিক্ষা 
করিলে উহার দণ্ড রহিত হয় । 


প্রবাসী । 


২০৩ 


অন্তকাল সমীপবর্তী জানিয়া মাধব রাও বৈগ্ধদ্দি' কে 
(১) বলিলেন ষে, “মৃত্যুকালে যাহাতে আমার শ্লেন্মাসুদ্ধি 
না হইয়| অতিসার হয়--এবূপ কোনও ওুঁষধের ব্যবস্থা 
করুন। কারণ শ্লেম্মাবৃদ্ধি হইলে বাকৃরোধ হইতে ও 
আমি শেষ সময়ে ভগবানের নাম করিয়া মরিতে পাইব 
না)” কবিরাজগণ তাহার অনুরোধ মত ওষধ দান =রি- 
লেন। কার্তিক কৃষ্ণা অষ্টমী প্রাতঃকালে তিনি দে:শর 
বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদি:গর 
পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণি বাত 
করিয়া বলিলেন,_-“আমি মহাযাত্রা করিতেছি ; অসার 
যাত্রার আয়োজন করিয়! দিন।৮ এইকথা বলিবার/ অল্প- 
ক্ষণ পরে “গজানন” “গজানন” বলিতে বলিতে সম্ভানে 
প্রাণত্যাগ করিলেন ৷ “মহাযোগীর ্তায় নেত্রপথেত হার 
প্রাণ বহির্থত হইয়া গেল!” 

পূর্বসংকল্লান্ুসারে শ্রীমতী রমাবাঈ স্বামীর চিতানোহণ 
করিলেন । গমনকালে তিনি স্বীয় রত্বালঙ্কারাদি দরদ্র 
ও আশ্রিত ব্যক্তিদ্দিগকে বিতরণ করেন। তাহাব পর 
প্ধ্মশিলার* উপর দাঁড়াইয়া নারায়ণ রাওকে দাদা হে- 
বের হন্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সকলের পালন কৰিতে 
অন্থরোধ করিলেন। বড় বড় সর্দার, কর্মচারী ও -হন্র 
সহ প্রজা তাহার চরণ বন্দনা করিবার জন্য শ্মশানম্ত্ৰে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তীহাদ্িগের মধ্যে অনেহকে 
তিনি স্বীয় স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গুরীয়ক, সুবণসুদ্রা 
প্রভৃতি প্রদান করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ =রি- 
লেন। তাহার পর অতীব ধীরতার সহিত স্বামীর জলন্ত 
চিতায় আন্ন্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে জ্বালময়ী 
অগ্মিশিখার মধ্যে রমামাধবের যুগলমৃত্তি ভস্মীভূত ভইয! 
গেল। 


শ্রীখারাঁম গণেশ দেউস্কব | 





(১) মহাবাষ্ট্ৰে চিকিৎসব্যবসাক্ষিগণ বৈদ্যনামে অভিহিত ত্ইয়া থাকেন, তদর্থে কবিবাঁজ শব্দ মহাবাষ্ট্রে অপ্রচলিত। বৈদনামে 
কোন বিশেষ জাতিও দক্ষিণাপথে বিদামান নাই । সুদ্ৰাহ্মশেব।ও এ প্ৰদেশে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয! থাকেল । পেশ ওয়েব 


চিকিত্ডুকগণের মধ্যে অনেকেই সদ্বাক্মণ ছিলেন। 


২৬৪ 
রামায়ণ। 
(উৎপত্তি ও সময় নিৰ্ণয় ) 


ক। গল্পের মুল।, 
রাম এবং তাহার ভ্রাতৃবর্গের নাম, অথবা দশরথের 


নাম কেন প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই নাম , 


গুলি বৈদক সাহিত্যে নাই, স্ুত্রাদি গ্রন্থে নাই, পাণিনি 
ব্যাকরণ নাই, অথবা ১৫০ খৃঃ পূর্বের মহাভাষ্যে নাই । 
নামগুলি নাই, এবং রামায়ণ সংস্থষ্ট কোন কথার ইঙ্গিত 
মাত্ৰও নাই। রামায়ণ ত্রেতাযুগের ঘটনা, নরাভিমানী 
রামচন্দ্র হিন্দুজাতির আদর্শ এবং পূজ্য, অথচ খৃঃ পুঃ 
দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যস্ত কোন হিন্দু সাহিত্যে তাহার 
৷" উল্লেখ লই। প্রাচীন সাহিতো সীতা আছেন, কিন্তু 
তিনি তন্তের পত্নী। পরাশর-গৃহস্থত্রের সীতা, ইন্দ্রের 
পত্নী; কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদের সীতা, সাবিত্রীর ছুহিতা এবং 
সোমের পত্বী। 

রাম-কথা প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে নাই, কিন্তু প্রাচীন 
বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। জাতক গ্রন্থ যে খৃঃ পৃঃ ৫ম 
শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
অন্ততঃ পক্ষে খৃঃ পুঃ ৩য় শতাব্দীতে যে ওঁ গ্রন্থের অস্তিত্ব 
ছিল, তাহ! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এই 
জাতক শ্রন্থে রামচরিত যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং 
অন্ত বৌদ্ধগ্রস্থে অযোধ্যার রাজাদিগের যে বিবরণ পাওয়া 
যায়, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতিছি। 

উল্লিখিত আছে, যে অযোধ্যার এক রাজার কয়েকটি 
পুত্ৰকন্তা, বিমাঁতার ষড়যন্ত্রে গৃহ-তাঁড়িত হইয়া, কপিলের 


আশ্রয়ে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । জাতকগ্রন্থে 


আছে, যে বারাণসী নগরের দশরথ রাজার প্রথম পক্ষের 
স্ত্রীর তিনটি সন্তান ছিল) যথা, রাম, লক্ষণ ও সীতা। 
বাজার বিতীয় পক্ষের পত্নী, আত্মগর্ভজাত পুত্র ভরতকে 
রাজা করিবার জন্ঠ, জিদ্‌ করিতেছিলেন বুলিয়া, দশরথ 
প্রথম পক্ষের সম্তানদিগকে, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দূরে 
যাইতে হলেন ৷ রাজার সন্দেহ হইরাঁছল, যে এই সন্তান- 
গণের বিমাতা, ছলে বা কৌশলে উহাদিগের অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারেন। এ গল্পে এ কথাও আছে, যে দ্বিতীয়| 


প্রবাসী ৷ 


[ ৩য় ভাগ | 
পত্নীর প্রতি সন্তষ্ট হইয়া দশরথ তাহাকে কোন অভিলধিত 
পদার্থ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন রাণী 
তখন কিছু প্রার্থনা না করিয়া, ভরতের একটু বয়স হই- 
বার পর তাহাকে রাজা করিবাল্ন আবদার তুলিলেন। 
রাম, লক্ষণ ও সীতা, পিতার উপদেশক্রমে হিমাচল 
প্রদেশের এক অরণ্যের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ৷ 
বনগমন সময়ে, রাম প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন, যে ১২ বৎ- 
সের পূৰ্ব্বে রাজ্যে ফিরিবেন না। নয় বৎসরের মধ্যেই 
যখন দশরথের মৃত্যু হইল, তখন ভরত রাজা হইতে চেষ্টা 
করিলেন। মন্ত্রিগণ যখন বলিলেন, যে জ্যেষ্ঠ জীবিত 
থাকিতে তিনি রাজা হইতে পারেন না, তখন ভরত সৈন্ত- 
সামস্ত লইয়া রামচন্ত্রকে প্রত্যাগমন করাইতে গেলেন ' 
ভরত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বাদশবর্ষ 
অতিবাহিত না হইলে, রাম দেশে ফিরিতে সম্মত হইলেন 
না। ভরত তথন রামের তৃণপাহুকা লইয়া গৃহে ফিরি- 
লেন ;' এবং এ তৃণপাছক1 সিংহাসনে রাখিয়া দই বৎসর 
রাজত্ব করিবার পর, রাম, সীতাকে বিবাহ করিয়া, রাজা 
হইল্নে। | | 

এই গল্পে ভ্ৰাতা-ভগ্নীৰ বিবাহ দেখিয়া, কেহ কেহ 
বলিতে চাহেন, যে হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য বৌদ্ধেরা 
এই উপাখ্যানে রামকে অপমান করিয়াছিল। একথা 
স্বীকার করিতে পার! যায় না। প্রথমতঃ, হিন্দুদিগের 
মধ্যে এ সময়ে রামায়ণকথা প্রচলিত বা পূজিত হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধদেব যখন একজন শোকসন্তপ্ত শিষ্যাকে 
সাত্বনা দিবার জন্ত গম্ভীরভাবে একটি আদর্শ জ্ঞানীর কথা 
বলিতেছিলেন, তখন অন্তকে পরিহাস করার কথা আদৌ 
অন্থুমিত হইতে পারে না। অপিচ, বৌদ্ধেরা যখন এই 
রামচন্দ্রকে বুদ্ধের এক পূৰ্ব অবতার বলিয়াছেন, তথন 


পরিহাসের কথা তোলা বিড়ম্বনা মাত্ৰ , তৃতীয়তঃ, শাক্য- . 


দিগের মধ্যে পুরীকালে ভ্রাতা-ভগ্রীতে বিবাহ চলিত 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে ইহাই স্বীকার 
কর! সঙ্গত, যে রামায়ণের গল্পের মূল, প্রথমতঃ শাক্য- 
দিগের মধ্যে এইরূপই ছিল, এবং পরে উহা! পরিবর্তিত ও 
পরিবর্ধিত হইয়া নূতন রামায়ণের স্ষ্টি হইয়াছে। 

উক্ত প্রাচীন গল্পে রাম, এবং লক্ষ্মণ সহোদর ভ্রাতা । 


৭ম সংখ্যা ৷ ] 
কাজেই বিমাতার ষড়যন্ত্রে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার একত্রে 
বনগমন করিবার স্বাভাবিকত| আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের 
৩০ সর্গে যে যুক্তির বলে সীতার পক্ষে রামের অনুগমন 
ফর! স্থির হইয়াছিল, সেই যুক্তিতে লক্ষণের পত্বীকেও 
বনবাসিনী হওয়। উচিত ছিল। ভাম্থরের মুখ দেখিতে 
নাই, এ রীতি রামায়ণের যুগে ছিল না; উৰ্ম্মিলা সহচরী 
থাকিলে সীতার পক্ষেও সুবিধা হইতে পারিত। কথা 
এই যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা একত্র বনগমন করিয়াছিলেন 
বলিয়া, প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল; কাঁজেই নূতন 
" গল্পে তাহা রক্ষিত হইয়াছে । সীতা রামের পত্নী হইয়া- 
ছিলেন, ইহাঁও প্রাচীন প্রবাদের কথা ৷ এই জন্য, যখন 
নূতন গল্পে ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ উড়িয়া গিয়াছিল, তখনও 
কেবল সীতাকে বনবসিনী করা! হইয়াছিল 
খ। গল্পের ভৌগোলিক সংস্থান। 

বুদ্ধদেবের পূৰ্ব্বে, শাক্যেরা অবশ্য হিন্দুই ছিল। অথচ 
যে গল্প শীকাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা অন্ত হিন্দু- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল ন! কেন? গল্পটি প্রসিদ্ধ ছিল 
বলিয়াই, জাতক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল ; অথচ কান 
হিন্দু সাহিত্যে এ গল্পের ইঙ্গিত মাত্ৰও ছিল না৷ কেন? 
সেই রহন্ত টুকু বুঝিতে চেষ্ট, করিতেছি । 

পুরাণেতিহাসে মগধের রাজাদিগের খুব প্রাচীনতার 
কথা পাওয়া যায় । হিসাব করিলে, যে সময়ে মগধ দেশে 
পরাক্রাস্ত হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়কার 
ব্ৰাহ্মণে মগধদেশ অপবিত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে । শত- 
পথ ব্ৰাহ্মণে উল্লিখিত আছে, যে প্রয়াগাদি দেশে আর্ধ্য- 


নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পরে, আধ্যের যজ্ঞাপ্রি, ' 


বিদেহ, কোশল এবং কাশী প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া- 
ছিল। শতপথ ব্ৰাহ্মণে এ কথারও আভাস পাওয়া যায়, 
ষে পূৰ্ব্ব হইতেই যেন একদল আৰ্য্য, ও সকল অঞ্চলে 
গিয়৷ বাস করিতেছিলেন) এবং তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
আচারল্‌ষ্ট হইয়াছিলেন। বজ্ঞাগ্রির গমন, যেন উভয় আধ্য- 
দলের পুনর্মিলন বলিয়া মনে হয় । যে সকল আর্যেরা 
একটু বিচ্ছিন্ন ভাবে পূৰ্ব্ব প্ৰদেশে বাস করিতেছিলেন, 
তাহারা যে চতুল্পাৰ্শ্বস্থ জাতির আচার ব্যবহার দ্বারা কিরৎ 
পরিমাণে পরিবন্তিত হইবেন, তাহাতে বিস্বয়ের কাঁরণ নাই। 


প্রবাৰ্সী। 


--৬৫ 


খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীরও পুর্কে যে বিদেলাদি দেশে 
ব্ৰিজি জাতি (সম্ভবতঃ ইহারা চীন ও তুরাণয় নম্কব 
জাতি) বাস করিত, এবং প্র শ্রদ্দেশে উহাদিগে: যে 
আধিপত্য বিস্তৃত হুইয়াছিণ, তাহার ইতিহাস আছ। 
বিদেহ, সাকেত ( অযোধ্যা ), বৈশলী প্রভৃতি স্থান, এই 
ব্রিজি জাতি রাজত্ব করিয়াছিল । ইহাদিগের হধে যে 
প্রজাতন্ত্র রাজত্ব এবং স্থচরিত্রতার এতি প্রগাঢ় নিচ হিল, 
তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাও! যায়। ন্লানায়-ণর 
প্রজারঞ্জনের কথায় যে একটু প্রজাতন্ত্রনীতির ছাম্ন৷ পা নয়| 
যায়, পাঠকদিগকে তাহা স্মরণ করতে অনুরোধ ক'র | 
বিশ্বামিত্ৰ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে বৈশালী হইতে শ্া-স্তী 
পর্য্যন্ত রাজ্য দেখাইলেন, তখন বৈশালীতে যে রামো পূৰ্ব্ব- 
পুকষের জ্ঞাতিগণ রাজত্ব করিতেন, তাহাই বলিয়াছিলেন। 
এই ইতিহাসকুটুর প্রাসঙ্িকতা পরে দেখাইতেছি। 

বামাদির বংশ এবং রাজ্য যে প্রবেশে বিস্তৃত _জ্ঞাশ্ন 
যে সেই প্রদেশে নূতন আগমন করিম্সাছিল, তাহা বাঁন- 
য়াছি। অথৰ্ববেদ, মূলতঃ আদিম ঘথ্বেদ হইতে উদ্পঃ ; 
কিন্ত উহাতে এমন অনেক নূতন কথা, ভূত প্রেত, ও মস্ত 
তন্ত্র আছে, যাহা অন্ত কোন বেদে লাই। বেদ বলতে 
যে বহুকাল পর্য্যস্ত কেবল ত্রয়ী বুঝাইত, অথর্ববেচ ঘরে 
অনেক কষ্টে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয় ছে, এবং আজি 3 
পর্য্যস্ত যে অথর্ববেদের প্রতি হিন্দুগণ পুরণ শ্ৰদ্ধাবান ন-হুন 
তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ন। বেদবর্গের বধে 
কেবল এই অথব্ববেদেই, মগধ এবং অঙ্গ প্রভৃতি শুর্বব 
দেশের কথা উল্লিখিত আছে। অপবিত্র মগধ ও সঙ্গ 
যে বেদে অপবিত্র নহে, সেই বেদের উদ্ভব বা বিকাশ, বেন 
পূর্বাঞ্চলেই হইয়াছিল মনে হয়। অনুমান হয়, যে 
একদল আৰ্য্য, মূলদূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, খণ্বেদের সতি 
বহিরা অন্তজাতিসন্কুল রাজ্যে বাস বরিয়াছিল; এবং 
সেই পারিপার্শ্বিক জাতির ধৰ্ম্ম ও সংস্কানের সহিত, অপনা- 
দিগের বৈদিক ধন্ম মিলাইয়া, অথব্ববেনের স্থষ্টি করিয়া- 
ছিল। অথব্ববেদ যে ব্ৰাহ্মণগুলি রচিন্ত হইবার পূৰ্ব্ব 
রচিত, এবং খণ্েদের সময়ের রচনার পরবৃত্তী, তাহ! উহর 
ভাষা দৃষ্টে বিশেষজ্ঞের! স্বীকার করেন। যে বেদ ভাধ্য- 
সমাজ্ভূক্ত ছিল না, অথচ বহুপুর্ককালে রচিত, তহ্‌্র 


২৮৮ 


বিবেচিত.হুইবে না । 

এখন শ্রীরামচন্দ্রের, বংশের বিবরণ বিবৃত করিতেছি। 
উহার সহিত উল্লিখিত অবস্থ! দুইটি মিলাইয়া লইলেই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে রামায়ণকথা, যজ্ঞাগ্নির পূর্বা- 
ঞলে আগমনের পূৰ্ব্ব হইতে পূৰ্ব্বদবেশীয় আধ্যদ্বিগের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। এবং সেই জন্যই মিলনের পরেও, বহু- 
দিন পর্য্যন্ত ও গল্প আৰ্য্যসমাজে গৃহীত হয় নাই) এবং 
পূর্বাঞ্চলের কথা শাক্য প্রভৃতি পূৰ্ব্বদেশীষ্বদদিগের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। 

| গ। ঈক্ষাকু বংশের কথা। 

বৈদিক সাহিত্যাদিতে যে ঈক্ষাকু এবং গক্ষাক কথা 
পাওয়! যায়, তাহার সহিত যে রামের পূর্বরপুরুষগণ 
সংস্কষ্ট নহেন, তাহা দেখাইতেছি। পুরাণে দুইজন 
ঈক্ষাকুর বংশের বিবরণ আছে। প্রথম ঈক্ষাকু, ব্রহ্মার 
দক্ষিণ অনুষ্ঠজাত দক্ষপ্রজাপতির বংসোস্তব। (বিষ্ণুপুরাণ 
৪র্থ অংশ ১ম অধ্যায় )। ইহীবাও ক্ষত্রিয়) কিন্তু এই 
ক্ষত্ৰিয় কুলের অনেকেই সবংশে ব্ৰাহ্মণত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদিগের প্রভাব এবং বিস্তৃতি, আধ্যাবৰ্ত্তের 
পশ্চিম ভাগেই ছিল; কদাচ বিদেহ কোশল প্রভৃতি অপ- 
বিত্ৰ দেশে ইহারা আসে নাই। কাজেই বৈদিক ঈক্ষাকু 
এবং প্রক্ষাক বলিতে ইঁহাদ্বিগকেই বুঝিতে হয়। 


রঘুকুলের আদি পুরুষ ঈক্ষাকুর উৎপত্তির অন্ত ইতি- 


হাস পাই। মন একদিন হাচিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার 
নাসিকা হইতে এই ঈক্ষাকুর উদ্ভব হয়। (বিষুপুরাণ ৪র্থ 
অংশ ২য় অধ্যায়)। ইহার বংশীয়দিগের মধ্যে একদল 
হিমাচল প্রদেশে উত্তরাপথে রাজত্ব করেন) এবং অন্ত দল 
দক্ষিণাপথে রাজ্য সংস্থাপন করেন । মূল আর্ধ্যাবর্ভে যে 
ইহাদের বিস্তৃত ছিল না, তাহ! বুঝিতে পারা গেল) 
এবং ইহারা যে অপবিত্র দক্ষিণ গ্রদেশেও ছিলেন, তাহাঁও 
: পাওয়া গেল। বামায়ণে এবং পুরাণে কেবল পূর্ব 
প্রদেশেই ইহাদের ভৌগ্রোলিক সংস্থান দেখিতে পাওয়া 
য়ায়। শ্রাবন্তী মগধ রাজাদিগের একটা নগরী'। মত্ত 
পুরাণে লিখিত হইয়াছে, বে ঈক্ষাকুবংশীয় যুবনাশ্বের পুত্র 
শ্রাবন, & রাবী নর নির্বাণ করেন। 


ঃ 
, খবানী। , ৷ r 
+ 
খা 


উৎপত্তি সন্ধে যাহা অনুমান ভৱন ডা হয়ত অসঙ্গত 


[ ও ভাগ ৷ | 


হীরা বৈদিক সময়ের সাহিত্য যনপূর্বক অধ্যয়ন 
করিযাছেন, তাহায়া সকলেই স্বীকার করেন, যে অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন স্থানে আর্ধ্যদ্িগের বিভিন্ন 


দল বাস করিতেছিলেন। জ্ঞাতি, ভাষা এবং ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে তে 


ইহাদের মধ্যে একতা ছিল বটে, তবুও রাজনৈতিক . 
বিচ্ছিন্নতার ফলে, পরস্পরের মধ্যে প্রভেদও জন্মিয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত মেকডোনেল্‌ লিখিয়াছেন £-_] is clear that 
Vedic Aryans were split up into numetous = 

tribes, which though conscious of their ৷ 

unity in race, language and religion, had - 
এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতই 
এক মত। বৈদিক তত্ব, সকলের আলোচ্য নহে বলিয়া, 


100 political cohesion. 


পণ্ডিতদিগের কথার দোহাই না দিলে চলে না। 


বিচ্ছিন্নতার ফলে যে অনেক প্রভেদ জন্িয়াছিল, 
সে বিষয়ের দৃষ্টান্তও মেক্‌ডোনেলৈর বেদ-বিবরণ গ্রন্থে 
দ্রষ্টব্য । 

যজ্ঞাত্নি আসিবার পূৰ্ব্ব হইতে, ব্রিজি প্রভৃতি জাতি 


পরিবৃত হইয়া, যে আর্য্যের পূর্বাঞ্চলে বাস করিতে- 


ছিলেন; এবং রামচন্দ্রের পূর্ববংশীয়েরা যে ও পূৰ্ব্ব 
প্রদেশীয় স্বতন্ত্ৰ ঈক্ষাকু হইতে উৎপন্ন, তাহা সুস্পষ্ট হই- 
তেছে। যজ্ঞাগ্সির আগমন, যে পূৰ্ব্ব এবং পশ্চিম প্রদে- 
শের আর্ধ্জাতির মিলন, এবং সেই মিলনের ফলেই যে 
গ্রাতাপান্বিত রাজা বা ক্ষত্ৰিয়দিগকে ঈক্ষাকুকুলোত্তব 
বলিয়া মিলাইয়া লয়| হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত অবস্থা" 
গুলি হইতে অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হয়। 

_ নেপালের লিচ্ছবি বংশ ব্ৰিজিকুল হইতে উৎপন্ন। 
ইহারা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া .‘ 
দাবি করিয়া আসিতেছেন, তাহা ইঁহাদেব প্রস্তর ও তাম্ৰ- 
লিপিতে অতি স্থম্পষ্ট। যাহারা এ প্রাচীন খোদিত _ 
লিপিগুলির বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে 
ভগবান লাল ইন্দ্র এবং ডাক্তার বুলার কর্তৃক সংগৃহীত 
বিবর্ণ (Ind, Ant.—Vol. IX.) এবং বেন্দাল" 
(Bendall) কৃত নেপাল ও উত্তরাপথত্রমণ, পড়িতে - 
অনুরোধ করি। এই বংশীয় রাজা ভিন্ন, অতি প্রাচীন 


কালেৰ জার কোন রাজার প্রস্তরাঁদির লিপিতে, ঈক্ষাকু, 


এম সুখ্যা।] . 


লা 


রঘু, ভজ, দশরথ প্রভৃতি হইতে বংশতালিকা প্রস্তুত হয় 
নাই। নেপাল বাসের পূৰ্ব্বে যে ইহারা মগধ, বিদেহ, 
কাশী, কোশল প্রস্ৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন, এ কণাও 
স্থুপুষ্প প্রভৃতি পুরাতন রাজাদিগের প্রশস্তি লিপি হইতে 
পাওয়া যায়। হঁহার! যে গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের প্রভাব 
বৃদ্ধির পর নেপালে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, 
এবং সেই সময়েই যে ইহার! বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন, ইহাঁও 
ধ্রসকল শ্রতিহাসিক ভন্নাংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহার: হূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন) এবং এখনও 
নেপালের রাঁজপতাকাতে হনুমানের ছবি দেখিতে পাওয়া 
যায়। 


রামায়ণকথা যখন প্রাচীন আধ্য সাহিত্যে নাই, ' 


অথচ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে, এবং 
রামাহণের সকল মৌলিক উপাদানই যখন প্রাচীন কাল 
হইতেই পূর্ব প্রদেশেই ছিল, তখন এ গল্পের উৎপত্তি 
বিষয়ে ষাহ| প্রতিজ্ঞা করা গিয়াছে, তাহা হয়ত অযৌক্তিক 
বলিল বিবেচিত হুইবে না । 
ঘ। রচনাকাল। রা 

প্রচলিত বাল্সীকিরামায়ণ যে প্রচলিত মহাভারত 
সংহ্িতার পরে রচিত, তাহা পূৰ্ব্বে লিখিয়াছি। মহা- 
ভারত সংহিতা বে খৃষ্টাব্দের ২য় শতাব্দীর শেষভাগে অথবা 
তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে রচিত, ইহাও যথাসাধ্য প্রদর্শন 
করিরাছি। 
নেপালের ষে রাজবংশ স্থৰ্য্য বংশীয় বলিয়া গৌরব yl 
তৃতীয় শতাবীতে যে তাহাদের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, 
তাহাও নেপালের প্রাচীন লিপি হইতে জানিতে পারা 
যায়। এই স্থধ্যবংশীয় রাজাদিগের স্প্রতিষ্ঠা জয়বৰ্ম্মনের 
সমস হইতে । শ্রীষুত ফ্লীট সাহেবের সুতীক্ষু বিচারে এই 
সমস্ত ৩১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 
প্রচলিত রামায়ণ যখন তৃতীয় শতাব্দীর পরে লিখিত, তখন 
অনুমান হয় যে হৃর্য্যবংশীয়েরা যখন হীনাবস্থা মোচনের 
পর নেপালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইরাছিলেন, তখনই ইহাদের 
বংশগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্তু, রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
রানায়ণে বে শ্রীকৃষ্ণেত্ নাম পাওয়া যায়, তাহা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । শ্রীকৃষ্ণের নামে অনেক কলঙ্কের কথা 


প্রবাসী । 


২০৭ 


ছিল বলিয়া, নূতন কবি এই সময়ে আদর্শ বামচাণিত্তে, 
হিন্দুজাতিকে শ্রেষ্ঠতর নূতন আদর্শ দিয়াছিলেন ; এবং 
শ্রীরামচন্দ্রকে বড় করিবার জন্তই ইহার কথা ব্রেত যুগে 
স্থাপন কর! হইয়াছিল । স্বৰ্য্যবংশের গৌরবেহ থা হু্য্য- 
বংশীয়দিগের প্রভৃতার সময়ে হইয়াছিল বলিন্লা) অনুমান 
করাই অধিক সঙ্গত। বিশেষতঃ এই সকল বশ্রে দধ্যেই 
যে কেবল রামায়ণ কথা প্রচলিত ছিল, তাহ! বিশেষভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি । অন্তান্ত কারণে রাঁমরণের সময় 
যাহা অনুমিত হয়, তাহার সহিত যখন নেপালের স্থধ্য- 
বংশীয়দিগের সময়ের অমিল হয় না, তখন এই ভঙ্নানটা 


, পাঠকবর্গের বিচারাধীন করিতে পারি। কণাটি অসঙ্গত 


বলিয়া বিবেচিত না হইলে, খৃষ্টাব্দের চতুর্ব শত ব্বীতে 
রামায়ণ রচনার কাল নির্দিষ্ট করা যাইতে পার। 

রামায়ণ কথায় যে সীতাহরণ, লঙ্কাজন ও রবণবধ 
বৃত্তান্ত আছে, তাহ! মহাঁভারতেও পাওয়া যয়। এই 
কথাগুলি কি প্রকার অবস্থার অনুকুলতায় প্রাচীন গল্পের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও একটা অনুমানের 
কথা লিখিতেছি। যে সকল বিবরণ সম্পূৰ্ণ অন্ধকার 
সমাচ্ছন্ন, সে গুলির সম্বন্ধে যদি কোন সঙ্গত অনুমান 
কর! যায়, তাহা হইলে কাহারও আপত্তি বয়িবাব কারণ 
দেখি না। 

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস পৰ্য্যানোচন| করিলে 
দেখিতে পাই, যে শকজাতি কাশ্মীর অধিবাঁর করিবার 
পর, ও দেশে বহুদিন পর্যাস্ত বৌদ্ধ ধৰ্ম = বৌদ্ধ প্রভাব 
প্রচলিত ছিল। - প্রথম শতাব্দী হইতে ৬ শতাব্দীর 
পূর্ববর্তী সময় পর্যযস্ত, যথাযথ ভাবে কাশ্মীনের রালাদিগের 
কাল নিৰ্ণীত হয় নাই। কনিফের সমন ৭৮ খৃঃ অব 
ধরিয়া যদি রাজতরঙ্গিণীর তালিকা অবলষন কর! যায়, 
তাহা.হইলে দেখিতে পাই যে কনিষ্ক হইতে সৃহিরকুল 
পর্য্যন্ত যে ১৩ জন রাজ! রাজত্ব করিয়াছিতলব, তাঁহাদের 
রাজত্ব প্রান্ত ২৫০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। হিশেহ করিয়া 
বলিয়া রাখি, যে এই মিহিরকুছলর সহিত তেন৬ষ্ঠ শতাব্দীর 
হুনরাজ মিহিরকুলের কথা কেহ মিলাইয় ন, লয়েন। 
আনুমানিক গনণায় মিহিরকুলের সমন ২৫* খৃষ্টাব্দে 
আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই মিহিবকুলের খিদদশ জয় 


২৬৮ 


তল 


HEN ST TENE রনির 
হয়, তখন মিহ্রিকুলের রাজত্ব ১৯০ হইতে ২১০ খ্ষ্টাৰ্বের 
মধ্যে ধরিয়া লওয়াই সঙ্গত । এ বিষয়ের বিভৃত আলো- 
চন! এখানে করিয়া উঠা দুঃসাধ্য । কানিংহামের অন্থু- 
সন্ধানের .সহিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণগোপাল ভাগ্ডরকারেৰ 
দক্ষিণাপথের বিবরণ .মিলাইয়| লইলে গানের 
রাজত্ব ১৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। 

কাশ্মীরের ইতিহাসে ‘দেখিতে পাই, যে ইজলিং 
রাবণ ও বিভীষণ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ রাজা ওঁ দেশে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ! নর,.বৌদ্ধদ্দিগকে পরাভূত 


করিয়া, এবং অনেক পরিমাণে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ২. 
রাজা নরের পর. ৮ 


হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিক্লাছিলেন।. 
উল্লিখিত 'মিহিরকুল, দেশমধ্যে হিন্দুত্ব বিশেষ ভাবে প্ৰতিষ্ঠা 


করেন) এবং বিজয়ী সৈন্য লইয়া লঙ্কা দেশ পর্য্যন্ত জৈত্র 


যাত্রা করিয়াছিলেন । এই মিহিরকুলের লঙ্কা জয়ের কথা 
এ দেশে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যে সপ্তম শতাব্দীতে 
যখন হুয়েন , সাং কাশ্মীর গয়ন করিয়াছিলেন, তখনও 
তিনি এঁ বিবরণ. সাধারণ লোকদিগের মুখে শুনিতে 
পাইয়াছিলেন ৷ 

রামায়ণের রাবণের বর্ণনায় যে বৌদ্ধের বর্ণনা চিত 
হয়, তাহা পূৰ্ব্বে লিখিয়াছি। কবির হাতে যে মিহির- 
কুলের লঙ্কাজয় এবং তৎপূৰ্বোর বাবণাঁদি বৌদ্ধগণের রাজ্য- 
চ্যুতি নূতন আকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বলা যায় না.। 
নামগুলি, দেখিয়া সন্দেহ বড়ই অধিক হয়। “মিহিরকুল” 


একটা নাম মাত্ৰ ; কিন্তু উহার সহিত “সূর্য্যবংশ* কথা ' 


মিলাইবার যে বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে, তাহা বলিতে 
হইবে না. : 

ইন্দ্ৰজিৎ, রাবণ এবং বিভীষণ নামগুলির সম্বন্ধে একটি 
বিশেষ কথা বলিবার আছে। রামায়ণের, গল্পে এ নাম 
গুলি আস্ত রাক্ষসের নাম। রামায়ণ প্রচলিত হইবার 
পরে, বৌদ্ধ রাজারাও সাধ করিয়! হিন্দুর৪বিদ্রপস্থচক 
নাম কদাচ গ্রহণ করিভেসন্মত হইবে, তাহা! মনে করা 
যায় না। তৃতীয় শতাব্দীর পরে, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, 
কাহারও ও সকল নামে নামকরণ হইতে দেখা যায় না। 
অতিশয় একালে, অর্থাৎ যখন রামায়ণের আদরের সহিত 


[ ৩য় ভাগ। 


বানর এবং রক্ষিনেরাও একটা দেবভাব পাইয়াছে, তখন 
বরং কোথাও কোথাও রাঁবণেশ্বর নাম পাওয়| যাইতে 
পারে। প্রাচীন পুরাণ এবং সাহিত্যে, কোথাও প্র সকল 
নাম পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে যে প্র নামের বৌদ্ধ 
রাজারা ছিলেন, রাজতরক্রিণীতে তাহা পাইতেছি। 

এ অন্ুমানটা অতিশয় অসঙ্গত না হইলে, প্রাচীন 
রামায়ণ গল্পের সহিত লঙ্কাকাণ্ডের কথাটা তৃতীয় শতা- 
ব্ীীতে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । 
ইহাতেও মহাভারত এবং রামায়ণের যে কাল নির্ণয় কর! 
গিয়াছে, তাহা সমর্থিত হইতেছে । 
লীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ৷ 


অসির গান। 
দেখ্ুরে আজ জগত মাঝ কেবলি অসিবঞ্জনা, 
অসির জয় জগতময় ঘোষিছে ; 
বঙ্গে শুধু প্রণয়মধু কৰ্ম্মে ছন্দে গাহনা', 
দাসত্ব করি জড়ের প্রাণ যাপিছে। 


সি 


সকলে দেখ জগত মাঝে-খুলিয়া যশ পতাকা, 

আপনাপন শৌষধ্য বীৰ্য্য ঘোষিছে, = 

' সন্ত-লন্ধ কিরীট শিবে কিংবা পুরাণ মালিকা 
দেখায় পর গৰ্ব্বে সবে ফিরিছে? 


{ 
॥ | হায় রে বঙ্গ | ললাটলেপ! তব কলঙ্ককালিমা, 
{ন দাসত্বকথ৷ জগতে ফিরে কাঁদিয়া, 
! লজ্জা নাহি, লজ্জা নাহি, হারে জড়প্রতিমা 
আপন দন্ত জানাতে পরে যষাচিয়া ? 
'  ফেলরে মুছে অশ্রুবারি কাঁদিলে কিছু হবে না, 
৷ কলঙ্কলেপ গভীবতর বাড়িবে, | 
'মান্ত পাবে, মাথার জুতা টানিয়া আগে ফেল না, 
*_ আপন পদে দাড়াতে যবে শিখিবে। 
আপন শক্তি সম্মানন] বুঝিবে কৰে বাঙ্গালি, 
আপন স্বত্বে রবে না মূঢ় বঞ্চিত, 
আপন ঘরে তিক্ষাপাত্র ভরিব্ ন! ক’ কাঙ্কালি, 
কবে গো হবে আত্মজ্ঞান সঞ্চিত!  * 
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৭ম সংখা ।] 
মৃত্যু ল্হ--মৃত্যু লহ, আপনি শিরে তুলিয়া, 
জড়ের মত মারিতে আর পাবে না; 


দেশের দশের হিতের তরে দেহ গে! প্রাণ ঢালিয়া, 
ইহা কমে যশের মালা মিলে না { 


গাহরে মুখে অসির গান, তাহারি তালে বঞ্চনা, 
বাজায়ে তুল আপন ঘরে বাহিরে, 
বাহির হও জগত মাঝে শুধিতে স্বণ৷ গঞ্জনা, 
উচ্চরোলে অসির জয় গাহি রে। 
শীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পাপা 


তুলে যাও । 


ভুলে বাও ; বিদায়! বিদায় | 
ফুলগুলল ঝরে পড়ে যায়, 

. পাখিরা উড়িয়া গেছে সবে, 
পাতাগুলি গুখায় নীরবে । 
মধুর নিনীথ অবসান, 
ঝরে গেছে স্বপনের গান । ৬ 
সন্মুখে দিনের জাগরণ, 


= আছে পড়ি দীৰ্ঘ পৰ্য্যটন, 


মৌন ম্ল'ন কুহেলীর রেখা, 

নীরব পথেতে যায় দেখ! । 

এ পথে একাস্ত ষেতে হবে, 

দেরি, হার! আর কেন তবে? 
একদিন উৎসব নিশীথে, 
ধবনেছিল মধুর স্থরেতে, 

যেই তান, ক্ষণিক বঙ্কারে 

থামিল ত; ভুলে যাও তারে । 

লজ্জাবতী বস্তু ৷ 


। পৰ্লষত| ও রমণীয়তা । 


বন্ধদেশে যত কালী বা শক্তিমৃত্তি আছে সবই যে একরূপ 
তাহা নহে। এক ন্বদ্বীপেই পটপূৰ্ণিমায় প্রায় দেড়শত 
বিভিন্নমপবিশিষ্ট কালীমৃত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। 


'প্রবাসী ৷ 


২৬৯ 
প্রত্যেক মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা স্বস্থ রুচি, ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসাে 
কুস্তকারের ছার! ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতিমা গঠিত করাইন। 
লইয়াছেন। সুতরাং -শক্তিচিত্র পরিকল্পনায় প্রত্যেক 
ভাবুকের স্বাধীনতা পূৰ্বাচরিত। ণ 

তদাচরিত অনুসারে, দুইজন সুদক্ষ জাপানী চিত্রকন 
ভারতভ্রমণে আসিলে, আমরা তাঁহাদের জগৎ প্রসিদ্ধ 
কলাকুশলতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা কদ্দি- 
পয় পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া লই- শ্রীযুক্ত ইয়ে.. 
কোয়ামা তাইকান কর্তৃক অঙ্কিত কালীচিত্র তাহার 
অন্যতম । গতমাসের প্রবাসীতে সেই চিত্রের প্রতিকৃতি 
বাহির হইয়াছে (কিন্তু ফটোতে মূল চিত্রের বর্ণমীধুর্য্যের 
বিকাশ হইতে পারে নাই ।) 

সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট কালীমুর্তি হইতে এই চিত্রের 


* পরিকল্পনায় অনেকটা! পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শ্রছেয়: 


প্রবাদী সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হইয়া, চ্ই 
পার্থক্যের রহস্য উন্মেষের জন্য, বৈদিক কাল হইতে কালীর 
উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। 
* * কক + 

যে শক্কি পুরুষেও পরুষতা, তাহাই রমণীতে রমণীরতা। 
পুরাণকার তত্ৰদৰ্শী খৃুষির| এই সুন্দর তত্বটির সাক্ষৎ- 
কার করিয়াছিলেন; তাহাদের লিখিত চণ্ডী, কালী 
বা করালীর চিত্র এই সত্যধারণার বহিরভিব্যক্তি। 
মাটির ঢেলাতে শোভ| নাই, সৌন্দৰ্য্য নাই; কেন না 
তাহাতে শক্তির সঞ্চরণ নাই, প্রাণ নাই। কিন্তু হদি 
একথানি মুদ্গোলককে আলোক ওঃ গতির দ্বারা পরি- 
পৃরিত করা যায়, তবে তাহা! আকাশস্থ জ্যোতিফমণ্ডলের 
তায় চৌঘক গুণযুক্ত হয়। 

প্রাণহীন মন্থষ্যাবয়ব শবদেহ মাত্র; একেবারেই 
স্বণ্য, দূরে পরিহাৰ্য্য । এবং প্রাণবান্‌ হইয়াও শক্তিহীন যে 
পুরুষ, সে কাপুরুষ, অবজ্ঞেয়, অমান্ত | শক্তিহীন যে 
রমণী সে অরুমনীয়া, পুজাত্রষ্টা, অমান্ত| ৷ 

তত্বদর্শী খষিরা আর একট্টি নৈসৰ্গিক তত্ব .আবিষার 
করিয়াছিলেন যে, রমণীতে যদি তেজের অধিষ্ঠান হয়, 
তাহার ব্যাপ্তি ও দীপ্তি পুরুষ তেজের অপেক্ষা বহুস্তণে 
অত্যধিক? তাহার একটি কারণ এই যে তাহার বস ও 


১৮% 


প্রবাসী. 


নার 


লা শত শীত ত 


আশ্রয়, তেন ইছা বতৰ পুকষের হৃদয়োখিত করিয়া লেই তেলোখিতা ন নারীর বেশভুষ| করিতে লাগি- 


মিলিত নৈতিক তেজ । 

মার্গ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে £-- 

পপুর্লাকালে দেবাধিপ পুরন্বর, মি 
. এই উভয়ে পূর্ণ শত. বৎসর অতি ঘোরতর সংগ্রাম হয়। 
তাহাতে সেই মহাশক্তিশীলী মহিযান্থর, ইন্দ্রাদি, সমস্ত 
দেবমণ্ডলীকে সসৈন্তে পরাভব করে। তখন ত্রিদশা- 
ধিপতি শতক্রতু ইন্দ্ৰ, সূর্য্য, চন্দ্ৰ, অগ্নি, যম, বায়ু ও বরুণ 
প্রভৃতি সমস্ত পরাজিত দেববৃন্দ, পদ্মযোনি প্রজাপতি 
বৰহ্মাকে অগ্রে করিয়া, ভগবান্‌ বিষ্ণু ও মহেম্বরের নিকট 
উপস্থিত হইয়া করযোড়ে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আস্ঘোপাস্ত সমস্ত 
‘বৃত্তান্ত তাহাদিগের গোচর করিলেন ; এবং কহিলেন, হে 
শরণাগতবতদল ভূতভাবন ভগবন্! সেই হূর্দর্য অন্থুরের 
', ভয়ে স্মস্ত দেবতার! স্বৰ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মর্ত্য- 

লোকে বিচরণ করিতেছেন। অতএব হে প্ৰভো! যাহাতে 
তবিযেলি লৰয় নিরিহ পুরি 
আগু তাহার প্রতিবিধান কর। 

দেবগণের এই প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া 
মধুকুদন অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করের 
মুখ ভ্রকুটীতে কুটিল হইয়া উঠিল। অনস্তর অতি কোপ- 
পূর্ণ চত্রী, ব্ৰহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহৎতেজ: 
নিঙ্্রান্ত হইল।. ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদিগেরও শরীর 
_ হইতে স্থুমহততেজ নির্গত হইল ;. এবং উহা পূৰ্ব্ব তেজের 
সহিত একতা লাভ করিলে, দেবতারা তথায় জ্বলন্ত পর্বত 
সদৃশ, জালাদ্বারা দিগস্তরব্যাপি প্রভূত তেজঃকুট দর্শন 
করিলেন । সর্বস্থানে প্রভাদ্বার৷ লোকত্রয়ব্যাপি, সৰ্ব্ব- 
_ দেবতার শরীর হইতে উড্ভৃত সেই অতুল তেজঃ একত্রিত 
হইয়া নারী হইল। হে ভুপাল! এক্ষণে সেই নারীর 
মস্ত অঙ্গের ভিন্ন ভিন্নাংশ কোন্‌ কোন্‌ দেবশ্‌ক্তি হইতে 
উৎপন্ন হয়, আমি তাহা সবিস্তারে বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ 
কর। * * * এইরূপে একৈক দ্রেবাংশ হইতে 
সেই সৰ্ম্মীবয়বসম্পন্না, শক্ত্রিপা নারী সমুখিতা হইলে, 
তদবলোক্নে অমরেরা, হর্জয় মহিযাঁস্তুর হইতে নিষ্কৃতি 
জানিয়া, দৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাহারা 
শ্ব ৰ বিখ্যাত অস্ত্রাণঙ্কারীদি হইতে অস্ত্রালঙ্কার উৎপন্ন 


লেন। হেস্থুরথ! পিনাকধৃক্‌, মহাদেব স্বীয় শূল হইতে 
"লিজা উল কামিনী হস্তে, সমর্পণ করি- 
লেন? ভগবান্‌ বিষ্ণু স্বীয় চক্র হইতে চক্র প্রদান করি- 
লেন) এবং বরুণ শঙ্খ; হুতাশন শক্তি) মরুৎ বায়ুপূৰ্ণ তুণ- 
ও চাপ প্রদান করিলেন। অমরাধিপ সহত্রাক্ষ ইন্দ্র স্বীয় 
বজ্জ হইতে কুলিশ ও প্ররাবত হস্তী হইতে এক ভীষণ 
নিনাদক ঘণ্টা..প্রদান করিলেন। যম স্বীয় কালদণ্ড 
হইতে দণ্ড, অন্ুনাথ নাগপাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষ- 
মালা ও অশেষ বারি পরিপূর্ণ কমণ্ডলু সম্প্রদান করিলেন ; 
দিবাকর মেই কামিনী শরীরের সমস্ত লোমকুপে সহজ্র- 
রশ্িযুক্ত প্রথর তেজঃ ও কাল অত্যুত্ুষ্ট নিৰ্ম্মণ অসি চৰ্ম্ম --- 
সমর্পণ করিলেন। ক্ষীরোদ পরমোৎকৃষ্ট অঙ্গাবরণ, পরি- 
ধেয় ও উত্তরীয় বসনদ্বয়, কণ্ঠে নিৰ্ম্মল হার, মস্তকে মণি- 
রত্যুক্ত মুকুট, কৰ্ণে দিব্যকুণ্ডল, ' হস্তে বলয়, ললাটে 
সিতবর্ণ দীপ্তিমান অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ, বাহুসমূহে কেয়ুর কঙ্কণাদি 
ভূষণ সকল, চরণে নুপুর, গ্রীবাশোভিত কষ্ঠী এবং সৰ্ব্বা- 
ঙগুলে মণিরত্বাদিখচিত সুদৃশ্য অঙুরীয় সকল প্রদান করি- 
লেন। আর বিশ্বকর্ম্মা নিৰ্ম্মল পরশু ও নান-বিধ আয়ুধ 
প্রদান করিলেন ৷ জলধি, তাহার রক্ষ ও মন্তক অম্নান- 
পঙ্কজ দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন; নগপতি হিমালয় নান! . ১ 
রত্বাদিসহ এক বাহক সিংহ, ধনাধিপতি কুবের স্ুস্বাহু 
অক্ষয় মধুপুরিত দিব্য এক পানপাত্র সমৰ্পণ করিলেন; 
পরিশেষে ভূধারী অনন্ত, সমস্ত নাগগণ হইতে মাণিক্য 
এবং পৃথিবী নাগহার সমর্পণ করিলেন ৷ 
হে নৃপেন্দ্ৰ ! অনন্তর সেই বাম! এইরূপে সমস্ত দেব- 
বৃন্দ হইতে অন্ত্রাল্কারাদি দ্বারা পূজিতা ও সম্মানিতা 
হইয়! অট অষ্ট হাসশদে বায়ুভেদ করতঃ দ্িগ্যাঁপী লভোমগুল 
রি করিলেন, এবং চরুভুক অমরেরা “সিংহ্বাহিনীর _ 
জয়” ভূয়োভুয় এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 
"উল্লিখিত চিত্রের সহিত--“শবর্লৈ বৰ্করৈশ্চৈব পুলি- 
নৈশ্চ স্ুপূজিত|”’ তৰো কালীমূৰ্তির তুলনা করিয়া: 
দেখ, = 
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেণীং চতুভুৰ্জাং 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুগুমালাবিভূষিতাং ॥ 
সদাশ্চি্শিরঃ খড়াবামাধোর্ধকরাম্ুজীং 


'৭ম সংখ্য। | ] 
অভয়ং বলদকৈব দক্ষিণোৰ্দ্ধাধঃ পাণিকাং ॥ 
মহামেঘশ্রভাং গ্কামাং তথাচৈব দিশন্বরীং 
কাবসত-মুগ্ডালীগলক্রধিবচর্চিতাং ॥ 
কর্ণাবভাঁসভাংনীত শবগ্ম ভযানকাং 
ঘোযরনত্ৰংষ্লং করালাস্যাং গীনোশ্নত পয়োধরাং 
শবানাং ক্রনৰজ্ব|তৈঃ কৃতকাক্ষীং হসন্মুখীং 
হকঘয় গশ্জ্রভধালাবিক্ষরিতাননাং ॥ 
ঘেোবরব।: মহায়ৌদ্ৰীং শ্বশানালববাসিনীং 
বালার্কমর্ডল"কার লোচনত্ৰিতয়াশ্বিতাং ॥ 
দস্তবাং দ ক্ষণব্যাশিসুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং 
শববপমহাদেব হাদযৌপরি সংস্থিতাং ॥ 
শিবাভির্দোবর|বাফিশ্ততুর্দিক্ষ সমদ্বিতাং ইত্যাদি। . 

এই তন্ত্রোক্তা নুণ্তিতে যে ভীষণতা ও জুগুগ্মতা আছে, 


পুর্লাণেক্তা দুর্গা বা কালিকা মুণিতে তাহা নাই। তন্োক্তা 
_ কাণী-মাকৃতির করালত্ব প্রতিষ্ঠাপন্ন ; সুতরাং তাহার 

নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও কালক্রমে আধ্যমস্তিফ হইতে 
উদ্ভূত হইয়া প্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছে। সেই সকল ব্যাখ্যার 


প্রভাবে ভুলিয়া যাইতে হয় যে কালী ইহা বিগ্রহধারী . 


বৈদিক অগ্নিজিহ্ব হইলেও, সেই বিগ্রহের বিকাশে 
অনাধ্য শবর পুক্ন্দ ও অপর পাৰ্ব্বত্যজাতির| সাহায্য 
করিয়াছে এবং তাহাদের এভাবেই তন্ত্রোক্তা কালী ভীষণ 
হইতে ভীষণতরন্পে বিকশিত হইয়াছেন! ৰু 

নতুবা কালী বা হূর্ধার পুরাণোক্তা, খধিহদয়োখা! 
আদি কল্পনা পরদ বমণীনা। * 


অগ্নিঃপূৰ্ব্বেৰ্ভিখবিভিরীড্যে। নৃতনৈরুত ৷ 
সদেবা এহ বক্ষতি ॥ 


অগ্নি পূৰ্ব্প্ববিদ্গের স্বতিভাজন ছিলেন, এবং নূতন 
খধিদিগেরও স্ততিভাজন। 

বেদের আদিম খকেই এই দৈববাণী উচ্চারিত হই- 
য়াছে। সেই পুণ্য প্রভাতে খধষিগণ আবাহন করিয়া 
ছিলেন. 


= তাধ্যাত্মিক ব্যাথ্যাগডল যে আধ্য মস্তি হইতে উদ্ভুত 


হইয়াছে এরপ অনুমান আমার আধ্যপক্ষপাতজাত ইহা স্বীক্ষাব 
করিতে হইবে ৷ যে পাব্ধত্য অনাধ্যজাতিগণেব প্রতি প্রতিমাব 
$ আকাবেন বিবাপত৷ ত্রারোপ কব! যাইতেছে, তাহাৰ ভাবমহত্বেৰ 
গৌববঢ়ী তাহাদেব নিকট হইতে কাড়িঘ! লইয়| আধ্যগণে অৰ্শণের 
বঙ্কিম মনোবৃত্তি হত আমার চিবাগত আৰ্য্য কুসংস্কার মাত্ৰ ৷ 
হ্যত কোন বৃদ্ধি ও চিত্তাবাজ্যে সমুন্নত অনাধ্য মনুব্যজাতির কপ 
ও বূপক সমন্বিত দেবতাকে আধ্যগণ বৈদিক নামাঙ্কিত ও মনস্ত্ৰমুত 
* মাত্র কত্রিযা আত্মস।২ কবির! লুইয়|ছিলেন ৷ 


: প্রবাসী । 


২৭১ 


“হে স্থুজিহ্ব! দেবগণকে মধুর সোমরস পান করাও। 
এই যজনদেশে, এই যজ্ঞে, প্রিয়, হব্যনিষ্পাদক, মানব- 
প্রশংসিত, মধুজিহ্ব অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ৷” 

“ক্ল মেধাবী সুজিহব অগ্নিকে আহ্বান কবিতেছি, 
তিনি আমাদের এই যজ্ঞ নিষ্পাদন করুন।” 

“ষে দেবগণ যজনীয়, ষে' দেবগণ স্ততিভাজন, হে অগ্নি 
তাহারা বষট্‌কার কালে তোমার জিহ্বাদ্বার মধুর সোমরস 
পান কর্ন ৷” 

“হে দ্বীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে মানব আমাদিগকে বধ 
করিতে ইচ্ছা করে, সেই ছুর্মকারী মনুষ্যকে জিহ্বাদ্বার! 
অপসারিত কর ।” ী 

স্ততিভাজন, মেধাবী, যজ্ঞনিষ্পাদক অগ্নির সেই প্জিহ্ব| 
কয় প্রকার দ্বারা তিনি আমাদের শক্রবিনাশ করিবেন 7 

কালী করালী চ মনোজবা চ 
স্থলোহিতা যা চ স্তুধুম্ৰবৰ্ণা 
স্ফুলিঙ্গি নী বিশ্বরূপা চ দেবী 
লোলায়মান। ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ৷৷ 

ধূমকেতু, বিচিত্ররশ্মি অগ্নির প্রতি চাহিয়া! দেখ, কখন 
তাহার জিহ্বা বা শিখাকে কালী--কৃষ্ণবর্ণ মনে হইবে, 
কথন স্থলোছিতা, কথন স্বধূন্রবৰ্ণ ; কথন তাহা করালী-- 
ভয়োৎপাদিকাবপে প্রতীয়মানা হইবে, কখন মনোজবা-_ 
মনের ষ্কাযন দ্রুতগতিশীল, কখন শুধুই স্ফুলিঙ্গিনী, কখন 
বা বিশ্বরূপা-_বিশ্বব্যাপিনী'। হোমকুণ্ডে প্রচণ্ড অগ্নি 
প্রজ্লিত করিয়া হুব্যবর্ষণ করিতে থাক, দেখিবে আজি- 
কার এই স্বপ্পপুণ্যের দিবসেও অগ্নির এ লেলিহানা সপ্ত- 
জিহ্বা তোমার চক্ষের সম্মুখে লক্‌লক্‌ করিয়| উঠিবে। 

কালমাহাত্ম্যে আৰ্য্যভুমিতে বৈদিক বাগধজ্ঞ লুপ্তপ্ৰায় 
হইয়া আসিলে, কোন সময়ে তাহা পুনঃ্রবর্তন করিবার 
চেষ্টায়, আর্যদের প্রিয়তম, যবিষ্ট দেবতা অগ্নির সপ্ত- 
জিহ্বার মধ্যে প্রথম জিহ্বাটির মুর্তি কল্পনা করিয়া তাহারই 
উপাসনা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। * সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন রুত্র-_ 
অগ্নিরই মূর্ত্যস্তর। বৈদিক ক্ৰ, মরুৎগণের অর্থাৎ 
শব্দায়মান ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের পিতা, অগ্নিরূপী বজ্জ। 

দক্ষের তনয়া ছুর্গীও অগ্নিরই নামাস্তর। দক্ষ অই 


২৭২ 


অগ্নি-( দহ্‌+ক্ষ) ৷ দুক্ষের তনয়! 'অর্থে বেদীতুমি, 
যেখানে অগ্নি বিস্তারিত হয়েন। খথ্বেদের ৩য় মণ্ডলের 
২৭ সুক্তের নবম থকে রহিয়াছে__“দক্ষের তনয়া (বেদীভূমি) 
অগ্নিকে আলিঙ্গন করিলেন,।”* ক্রমে সেই বেদির'উপর 
স্থাপিত অগ্নির পরিবর্তে অগ্নিস্থানীয় দেবমূর্তিই দুর্গা নাম 


অভিহিতা হইলেন । , পৌরাণিক উপাখ্যান দিনে দিনে, 


যতই বাড়িতে থাকুক, দুর্গার বা কালীর বা. অধিকার বা 
শিবের বা রুদ্রের অগ্নিত্ব কখনই তিরোহিত হুয় নাই। 
ছুৰ্গাপূজার অধিকাংশ মন্ত্রই খখেদের অশ্নিমন্ত্র।.1 
+ ঢল - ৰ 
এখন একবার গতমাসের.প্রবাসী খানি খুলিয়া দেখুন 
আমাদের মনের কোন্‌ ভাব চিত্রকর এই চিত্রে বিকশিত 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন ৷ 


কৰ ৰ কণ কী 


ধুমোখিতা, মনোজবা, স্ধুম্ৰবৰ্ণা, কুত্ৰচিৎ স্থলোহিত| 
এই , অগ্নিজিহ্বা যেন মোহতমসাচ্ছন্ন সংসার হইতে 
উখিতা৷ জ্যোতিম্মতী তেজোশিখ|। মহাকালের হৃদয় 
হইতে .উখিত| এই মহাশক্তি, শরীরিনী স্ফুলিঙ্গিনী 
অগ্ি-আত্মা--অচিরে বিশ্বব্যাপিনী হইয়া সমস্ত মোহ 
তমোরাশি বিক্ষিপ্ত ও বিদুরিত করিবেন। 

বিজন, মেঘাবৃত পর্বতচূড়ায় রণ্ডায়মানা, অন্তমান 
হুর্য্যের রক্তাভ আলোকে আভান্বিতা, এই খড়াপাপি 
নৃমুণ্ডমালিনী, বরাভয়দায়িনী দৃঢ়তান্বরূপিনী, ঈষৎবিষা- 
.দ্িনী নারীমুত্তি যেন__লোকদৃষ্টির অগোচরে যে লোকা- 
তীত অলঙ্ঘ্য নিয়মে সংসারে . সাত্বিক ও রাজসিক উভয়- 
বৃত্তির অনিবার যুগপৎ লীলা প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই 
মুগ্তিমতী নিয়ন্ত্রী। _ 

পাদবিজড়িতধূম এই তেজোনিধান৷ সুতিমতী 
রূমণীয়তা যেন, _ভয়ালজ্জাভিহত, মৃচ্ছাভিভূত, অসাড়, 
নিশ্চেষ্ট, পাঁদলগ্ন ভারতবক্ষ হইতে উখিতা, ভারতের 

৬ সাযণেব ব্যাখ্যা । 

1 পণ্ডিত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত “The Hinds 


Idols’ নামক গ্ৰন্থ, এবং রমেশচন্তর দত্তের খথেদের বঙ্গাহুবাদে 
ক্লত্বমন্ধীয় পাদটাক! জ্ৰষ্টব্য | * 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাখ। 
নোহপাশ-ছেদকরিস্তমানা, ,খড়াপাণি, বয়াডয়ায়িনী 


প্অহমদনগরৱ” প্রবন্ধে চাদবিবির কাত্তিকাহিনী বণিত 
হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছিল যে 
4A Noble Queen নামে কর্ণেল মেডোজ টেলর চাদ- 
বিবির বিষয়ে একটী উত্কৃষ্ট এ্রতিহাসিক উপন্তাস রচনা 
করিয়াছেন। উক্ত সাহেব চাদবিবির প্রতিমুন্তি পাইলে, 
যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা বলা বাহুল্য । বীজাপুরে 
যে চাদবিবির ছবি আছে, তাহা তিনি জানিতেন ও দেখিয়া---- 
ছিলেন। এ ছবির বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন £-- 


uA portrait of her at Bijapur, apparently paint- 
ed by a Persian artist, a work of art and probab- 
ly a true likeness, shows her in, profile, very fair, 
with biue or gray eyes, a thin aguiline nose and 
other refined features, a fesolute 9517 air, and 


a light graceful figure” 


‘তিনি এই ছবির নকল' লইতে চেষ্টার কিছু ত্রুটি 
করেন নাই। তাহার পরেও অনেকে' ইহার নকল লইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বীজাপুরের যে পরিবারের 
নিকট এই ছবি আছে, তাহার! ইহার নকল দিতে এক- 


বারে অনিচ্ছুক! এই জন্ত ইতিপূর্কে ইহার নকল -" 


পাইতে কেহ্‌ কৃতকাৰ্য্য তন নাই৷ 

বীজাপুরে যে চাদবিবির ছবি আছে, তাহা আমি 
জানিতাম। ইহার জন্তু আমিও অনেক দিন হইতে ' 
চেষ্টা করি। যাহার নিকট ত্র ছবি আছে, তাহার নিকট ৷ 
উহার ফোটো তুলিবার অনুমতি চাই। কিন্তু তাহাতে 
তিনি সন্মত হইলেন না । অনেক পীড়াপীড়ি কষাকষির 
পর তিনি ওঁ ছবির হস্তাঙ্কিত নকল দিতে সম্মত হইলেন । 
প্রবাসীর বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত চিত্র গ্ৰ নকল হইতে _ 
প্রস্তুত। আমি যতদূর জানি, চাদবিবির ছবি ইতিপূৰ্বে = 


কখন প্রকাশিত হয় নাই। *. ৰ টানে 





দৰীআনুনের আছিলনাহী রাজাদের ছবি সম্বন্ধেও আমি এই- 
কপ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানিতে পাবিযাছি, উহা বহুপূর্বে 
"বোম্বাইচিত্রে* প্রকাশিত 'হইয়াছিন্ক। এই জন্য আমার ভ্ৰম 
স্বীকার করিতেছি ৷ 


গু 6 গু 


প্লীহারক্ষক। 


মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় 
সমীপেষু 


মহাশয়, 

আপনি বাঙ্গালীর নূতন আবিক্কারে আনন্দ প্রকাশ করিয়। 
খাকেন। এইজন্য আমাদের উদ্ভাবিত একটি নৃতন জিনিসের বিষয় 
আপনাকে জানাইতেছি। আমাদের দেশের সকলেরই প্লীহ। অত্যন্ত 
বড়। সাহেবের ঘুসি ব লাখির স্পৰ্শ মাত্রেই ভারতবানীর প্লীহা 
ফাটিয়া যায়। আমর! মরি তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্ত সাহেব- 
দিগকে যে বুথ! আদালতে সাক্ষী দিতে যাইতে হয়, পয়ন! খরচ 
করিয়! উকীল ব্যারিষ্টার দিতে হয়, কখন কখন জরিমান। বা কারা- 
দণ্ড হয়, ইহ! বড় দুঃখের বিষয়। এইজন্য আমর! প্লীহারক্ষক নাম 
দিয়! ইস্পাতের এক প্রকার সহজে পরিধেয় চৌড়া কোমরবন্দের মত 
জিনিম প্রস্তুত করিয়ছি। ইহার উপর ছু'চল কাটা আছে। ইহা 
পরিজে খুব মজবুত বিলাতী বুটের লাখিতেও প্লীহা ফাটে ন! | দাম 

* অতি লামান্য । আমর। পরীক্ষার জন্য একজন কুলিকে প্লীহারক্ষক 
পরিতে দিয়াছিলাম। ফল এ উপরের ফোটোগ্রাফে দেধুন। এখন 
হইতে সাহেবের! কুলি মজুর চাকরবাকরদিগকে এক একট! প্লীহা- 
রক্ষক কিনিয়া দিলে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে হস্তপদ চালন। করিতে পারি- 
এবেন। আমর! মাথার জন্রাও একট! দরীহারক্ষক প্রস্তুত করিতেছি। 
কারণ, শুনিতেছি, ইয়ুরোপীয় শরীরতন্ববিৎদিগ্সের মঁতে আমাদের 





মাথায় মন্তি্ধ থাকে ন!, প্লাহা থাকে । 
লাগিলেও আমাদের ল্লীহ! ফাটিয়| বায় । ৰ 


এইজন্য মাথায় আঘাত 


অনুগত 
ই/অপ্রক্াশ গুপ্ত, 
গায়েবপুর, ঢাকা। 


শাহজাহানের অন্তিমকাল। 


প্রবাদ আছে যে বাদশাহ শাহজাহান বন্দী অবস্থায় 
আগ্রা প্রাসাদের অন্তঃপুরে রোগশব্যায় পড়িয়া প্রিয় 
মহিষী তাজবিবির সমাধি ভূবনবিখ্যাত তাজমহলের 
দিকে চাহিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন | সে সময় তাহার 
প্রথম। কন্যা তাহার পদতলে বসিয়া সেবা কৰিতেছিলেন । 
প্রবাদটি সাতিশয় করুণরসপূর্ণ ও বৈরাগ্যোদ্দীপক। 
পার্থিব শক্তি ও সম্পদের শোকোদন্দীপক পরিণাম, দাম্পত্য 


প্রেমের মৃত্যুবিজয়িনী শক্তি এবং পিতৃভক্তির শান্ত _ 


জ্যোতিঃ, এই তিনের অপূৰ্ব্ব সন্মিলনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্ৰনাথ 


. ঠাকুর মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক চিত্রধানিও তদন্রূপ হই- 


য়াছে। ইহা দিল্লীদরবারের 'শিল্পমেলায় প্রদর্শিত হইয়া- 
ছিল। ইহার জন্য অবনীন্দর বাবু প্রথম পুরস্কার ও রৌপ্য- 


পদক পাইয়াছিলেন। গতমাসের প্রবাসীতে এই চিত্রেরই 
' প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। , 


তা 


প্রবানী'তে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত 
রা” সমালোচন। প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্ত দেব সম্বন্ধে যে 
খত হইয়াছে, তাহাতে লেখক মহোদয় অনাবশ্যক 
কের অন্দে আঘাত প্রদান করিয়াছেন । তজ্জন্য 
[নি লিখিতে বাধ্য হইলাম । আশাকরি, ইহ 
[াত পত্রিকায় মুক্তিত করিবেন । 

[ সমালোচন। করিতে হুইলে তাহার মৌন্দয্য, নিপু- 
“রিত্রচিত্রণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থের সঙ্গে 
চয় স্থাপন করিয়া দেওয়। সমালোচকের কাধা। 
।লোচনাটিতে সেরূপ কোন “চষ্টাই লক্ষিত হয় নাই, 
লে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শাক্তগণ যে ভাবে শ্রীচৈতন্ভদেবকে 
বলতেন কাব্যসমালোচন। উপলক্ষ করিয়! লেখক তাহাই 
শ্রীচৈতন্তপ্রবন্তিত বৈষ্ণব ধৰ্শ্মেরই তিনি সমালোচন। 
গীরাঙ্গ£কাব্য খানি তাহার হাতে ছিল মাত্র। যদি 
বু কাব্যের শত শত দোষ আবিষ্কার করিতেন, 
ভণাগুণ সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ 
ত, তথাপি আমরা তৎসন্বন্ধে প্রতিবাদ কিন্ব। স্বীয় মত 
কিছুমাত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতাম না। তিনি অযথ। 
ধন্মবিশ্বীসের প্রতি অবদাননাশুচক বাক্য প্রয়োগ 
, এই জন্যই প্রতিবাদ প্রয়োজনীয় মনে করি। বিষয়ের 
লাঁচন।র সময়ে অবশ্যই গোঁরাঙ্গদেবের কথা প্রাসঙ্গিক 
হইতে পারিত, কিন্তু যে সমালোচনা! দীর্ঘ ও বিস্তারিত 
ই অপরাপর সমস্ত কথার আলোচনার সঙ্গে বিষয়ের গুরু হ- 
সমীচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারে; এ ক্ষেত্রে এই বিচার 
নাই, .পুস্তকখানির সমালোচনার কোন চেষ্টাই হয় 

শৌরাজদেবকে খর্ব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
ঈ্গদেব- জগতে একটি বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন । ইহ] 
ৰুম্বা তৎপরে আর কেহ করেন নাই । স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে 
বাসিতে পারা যায়, ভগবানকে সেইভাবে তদপেক্ষা 
ণে বেশী ভালবাসিতে পারা যায়। সভা বটে খবিগণ “তদে- 
ৎ প্রেয়ো। বিভাৎ প্রেয়োহস্তাম্মাৎ সৰ্ব্বেস্মাৎ অস্তরতর 
প্রভৃতি বাক্যে এই ভাবটি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
ছলেন। কিন্তু চৈতন্তদেব এই ভ।বটির জীবন্ত বিগ্রহ স্বরূপ 
তাহাকে, দেখা মাত্র লোকের মন ভগবানের সত্ব! ও তন্ত- 
[ত হইয়াছে--বিশ্বসংসার যেন অতীন্ৰিয়কে ইন্ত্ৰিয়গ্ৰ৷হৃ 
হইয়াছে, নবদ্বীপে যে প্রেমধন্ প্রচারিত হইয়াছে, 
ক্ৰোমিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। , ধরাঁধামে এক 
কায় নবদ্বীপ তাহারই নামে চির-পবিত্র হইয়। রহিয়াছে। 
বঙ্গীয় গৃহে “নদের চাদ," "নগরবাসী," “নব- 
নামকরণ হইয়া থাকে, জাহাতে কি “সমাজের 


সমুদ্রই উ্দিসংঘাতে সচল ও আন্দোলিত হই | অপর এক মৃত্ত 
পরিগ্রহ করে । উভয়ই কি আশ্চর্য্য ও অন্দর নহে? = 

শ্রীচৈতন্যদেবকে উৎকল কবি সদানন্দ “হরি নাম মৃদ্তি” 
প্রদান করিয়াছেন । তাহাকে দেখ! মাত্রই ঈশ্বরের কথ। মনে 
আমাদের ন্যায় বৈষয়িক, যাহারা অস্থায়ীকে চিরস্থায়ী ভ্রম কৰিয়া 
প্রতিক্ষণে উন্মন্ততার চরম সীমায় উপনীত হইতেছি, তাহাদের নিকট 
জগতের একমাত্র সত্য বস্তু ভগবানের প্রেমাবেশে যিনি মত্ত ছিলেন, 
তাহাকে উন্মাদ ও বাতুল বলিয়! উপহাস করা স্বাভাবিক ৷ : 

ধষিরা হিমাত্রিশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া হিমাঞ্ৰিতুলা মনুক্লত 
বেদান্তধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের শ্রোত। কয়জন ছিল? ? 
অতি স্বল্পসংখ্যক ধৰ্ম্মবেত্তাই তাহাদের ধর্দ্ের মর্শ্মগ্ৰাহী হইতে : 

পারেন। কিন্তু এই যে মুক সহস্ৰ, জগতের নানারূপ কষ্টে অভিভূত, 

তাহাদিগকে যিনি স্বৰ্গীয় আনন্দের আশ্বাদ ।দয়াছেন, তিনি উন্মা 
নয় তকি? 

ঈশা মানবের সঙ্গে মানবের মৈত্রী, বুদ্ধ প্রাণীমাত্রের প্রতি 
সহানুভূতি এবং মহম্মদ জড়বিচ্যুত সগুণ চৈতন্যের সত্ব! আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান যে আমাদের প্রাণ-শ্রিয়, প্রাণাধিক- 
প্রিয় স্তাহা মানবসাধারণকে চৈতন্যদেব বুঝাইয়াছেন। খষির। বহু 
তপস্তায় যাহাকে লাভ করিয়: শুধু ৬টিকতক দীক্ষিত ব।ক্তির 
শান্তির জন্য বৈদাপ্তিক ধন্ম স্থষ্টি করিয়াছিলেন, সেই কৃচ্ছ-লন্ধ 
ভগবদনুভূতি চৈতন্তদেব ধধিনিবাস দুর হিমাদ্রিশৃঙ্গ হইতে ম 
ধামে প্রবাহিত করিয়! দিয়াছিলেন, আচঙালে সেই প্ৰেম বিতরি 
হইয়া গিয়াছে। যাহারা মাটাতে পড়িয়া মাটী খাইতেছিল--তাঃ 
দিপকে তিনি একটু স্বর্গের ধার আস্বাদ দিয়াছিলেন ৷ চৈতন্যদেব 
বুগাবতার বলিয়। কীন্তিত হইয়াছেন । যিনি সমস্ত জগত ত্রাণ করিতে: 
বদ্ধপরিকর, তাহাকে কতকটা সাংসারিক ও সময়োপযোগী উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে ৷ আপনি নিজের সিদ্ধির উপায় খুজিয়া 
গুহামধো ধ্যানস্থ হইয়! বসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু জনসমাজে 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে হইলে লোকের বোধগম্য, লোকের হৃদয়স্পর্শ 
আকারে সন্নিহিত হইতে হইবে । হুতরাং হৃদয়গ্ৰাহী কীর্তন 
সৃষ্টি এই যুগের প্রয়োজনা নুযায়ী। ২ 

গ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে প্রতেদ করেন নাই 


বলিষ। গণ্য করিয়াছেন। যে কি ডোমের সঙ্গে আহাৰ কৰিবে-- 
সেঞ্ভগবদ্ভক্তি সত্বর লাভ করিবে,--ইহা তাহার উক্তি । বাক্তিগত 
ও উপাধিগত সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া তৃণাদগি হৃনীচ হইলে 
ভগবদ্ভক্তি হইবে_-কিন্ত তৎ্পূৰ্কো না |] দি তাহার গার ৃ 





৭ম সংখ্য। ৷ ] 


অন্য চেষ্টা! ্লবিতে হয না__তাহা। আপনিই আপনাকে বুবাধ--দেই 
বপ ডাহা ভগবদ্ভকি-কুল্প, অশ্রুসিক্ত মুখখানি নীববে শ্বর্গেব বাণী 
ঘোষণা কবিতেছিল, তিনি নিজেব কপ দেখাইধ ঈশ্বরকে. চিনাইযা- 


, ছিলেন। সেই কবণ অশ্রুপুবিত, ফুস্পক্কজলা্ছিত চক্ষুদ্বযের 


লা 


অমৃতময দৃষ্টি স্বৰ্গেব বার্তা মৌনভাবে প্রচার কবিধাছিল;--তিনি , 


বঙ্গদেশে ককণাময ভগবানেব--মুক্ত হস্তেব দান, বাঙ্গালীকে, 
জগদ্বাসীকে উদ্ধাৰ করিতে তিনি জন্মগ্ৰহণ করিযাছিলেন। মা" 
লোচক মহাশর এই মহাজনকে বাতুল বলিষ! উপহাস কবিয়াঁছেন-- 
ইহা কি সমীচীন হইবাছে ? হাঁহার! অসীম ব্ৰহ্ব্য্যোব আহ্বানে মুগ্ধ 
ন! হইয়া জীবনব্যাগী কঠোর তপস্যা দ্বাব! ধৰ্ম'জগতে অসাধারণ 
কৰ্ম্ম ৰীব বলিষ! গণ্য হইযাছেন, কাঞ্চনকে কাচের স্কায উপেক্ষা 
কবিষাছেল, সেই বধুনাথ দাস, নবোত্তম দাস প্রভৃতি জগতপুজ্য 
মহাজনগণ যাহার প্ৰীচরণে আত্রয লইয়! কৃতাৰ্থ ও ধন্য হইয। গিষা- 
ছেন- ভাহাব নাম লইয়া শিশুৰ স্তায় চপলত) প্রদর্শন কি সমা- 
লোচক মহাশষেব মত যোগ্য ব্যক্তির উচিত হইধাছে? সর্বাজন- 
পূজনীয় চরিত্রের প্রতি শ্রন্ধ। ন! হয়, তবে তাহা স্বীয় দুৰ্ভাগ্য বিবে- 
চন! করি-বন। লোকভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়া যে স্থান পবিত্ৰ 
করিয়। রখিয়াছে, নে স্থানে কালী মাখাইতে চেষ্টা করিবেন না। 
আমাদের মসীজীবিত্ব কিছু ততিরিক্ত মাত্ৰায় প্রশ্রয় প্ৰাপ্ত হইতেছে 
_ সর্ধস্থ(নেই মসী মাখাইতে চাই এবং মনে কবি আমব বড় সত্য- 
বাদী। এদেশ কালাপাহাডী বৃত্বিতে বাবংবার জ্বালাতন হইয (ছে; 
আর এ সব কেন? ৷ 

আমর! বঙ্গভাষাব ক্ষুত্র সেবক । এই বঙ্গভাষ|--চৈতন্যদেবেব 
মাতৃভাষ। ছিল__তাই ইহাব এত গৌরব, এত শীঘ্র পীর তাই এ 
ভাষা অসামান্তরপে পুষ্টিলাভ করিধাছে। এ সম্বন্ধে অধিক” লেখ! 
নিপ্রয়োজন ।৷--আমাদেব তাষাব প্রবৃদ্ধি প্রীচৈতন্তদেবেব কৃপা- 
দৃষ্টিতে, এ কথা! বঙ্গভাষার বর্ণমালা যীহাব! জানেন, তাহারাই 


- স্বীকাঁব করিবেল। অন্ততঃ এই ট্কুর জন্যও কি জাতীৰ কৃতজ্ঞতা 


৬ 
hl 


ন্‌ 


1 


তাহাব প্রাপ্য নহে এবং তিনি সমালোচক মহাশয়েব সশ্রদ্ধ উল্লে- 

থের পাত্র নহেন ? 
আমি যখন ত্রিপুরায় ছিল' ম, তখন আমার বামাৰ পার্থে ডোম- 
গণ প্ৰতি রাত্রে “গোরা! জাতের বিচাৰ করে নারে-দেখবি যদি 
আয় সকলে” বলিয! সংকীর্ত্তন কবিত। ভাহাব! অস্পৃষ্য বলিষা 
সমাজে নিগৃহীত, তাঁহাদের মুখ-উচ্চাবিত এই ছত্ৰ আমার নিকট 
অতি অপূর্ব বলিযা বোধ হইত । কতখানি আনন্দ ও গৌরবে 
কুল হইয়' তাহাব| নবস্বীপের ব্রাহ্গপেব মহানুভবতাব কথা উচ্চারণ 
করিত, তাহা! মনে হইলে হাদযে অপূর্ব হ্ুথেব উদয় হ্য। আমরা 
হাঁচি, টিকটিকীর ব্যাখা! এবং কোন দ্বিবন অলাবু ভক্ষণে গোহত্যার 
পাতক হয, তাহাব ব্যাথা! চেন্ন গুনিয়|ছি--রঘুনননেব শাসিত 
ফ্ষাজেব কি দুরবস্থা তাহ্‌। কাহাবও অবিদিত নাই। তাহাব 
প্রতি অশুদ্ধ। প্রকাশ কবা আমাব উদ্দেশ্য নহে। তিনি অসামান্য 
সংগ্রহকার ছিলেন, এব' নে সময়ের কতক পরিমাণে উপযোগী 
শাস্ত্ৰীয় তনুশাসন একত্র সংলন কবিয়া সমাজের উপকাৰ কবিয়। 
ছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত ধাহাবা চৈতনাদেবেব তুলন| কবিতে 
প্রয়াসী, তাঁহাদের জন্য বিদ্য'পতির এই দুইটি ছত্ৰ উদ্ধত কবিব--- 

কাঁচ কাঞ্চন ন| জানযে মূল । 
গুঞ্জ। বতন কাই সমতুল 7" 
জদীনেশচন্্ৰ সেন। ৷ 


প্রবাসী । 


ছিলেন? ফুল কুটিলে যেবপ তাহার সুগন্ধি ও পৌনর্ধ্য বুঝাইতে 


ন ২৭৫ 
আমাদের আর্্যগণের প্রাচীন 
নিবাস। 


(১) হিমপ্রলয় ও মানুষ ৷ 


বঙ্গীয় পাঁঠকমাত্রেই কেশবী নামক মরাঠা সংবাদ 
পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাল গঙ্জাধরতিলকের নাম শুনিরা- 
ছেন। সকলে তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পান নাই; 
কিন্ত গত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার কারাবাসের সংলদ 
পাইয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য 
এবং সাধারণ দেশীয় ও বিদ্দেশীয় শাস্ত্রে তাহার হুঙ্ষাদৃত্তির ' 
নিদর্শনস্বব্ধপ ‘ওবায়ণ’ বা অগ্রহায়ণ নামক প্রথম গ্ৰন্থ 
সকলেই অল্লাধিক অবগত হইয়াছেন । সেই গ্রন্থে তিনি 


+ বৈদিক উক্তির প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি 


দেখাইয়াছেন, খ্ৰীষ্টজন্মের ৪৫০০ বৎসর পূৰ্ব্বে বৈদিক এক্‌ 
সকল রচিত হইয়াছিল। বেদের ব্ৰাহ্মণ সকলই খ্রীষ্টজন্মের 
প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ‘অগ্রহাবুণ’ 
গ্রন্থে তিলক মহাশয় খ্ৰীঃ পুঃ ৬০০* বৎসরের কথা বেদ 
হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অনুৰৃত্তিস্বক্ূপ 
তিনি সম্প্রতি ৪৬৫ পৃষ্ঠব্যাপী এক গ্ৰন্থ প্রচার করিয়াছেন। 
ইহাতে তাহার প্রতিপাগ্য বিষয় এই যে, পুরাকালে আধ্য- 
গণের বাস মেরুসন্সিহিত প্রদেশে ছিল। সে দেশ তখন 
স্থখের ছিল, ইন্দ্ৰভুবন ছিল। কিন্ত কালক্ৰমে (৮:০০ 
খ্ৰীষ্ট পূর্বানে ) তাহা হিমাচ্ছন্ন হইলে, আধ্ধ্যগণ দক্ষিণে 
আগমন করেন। বৈদিক সাহিত্যে এই পুরাকালের 
শ্রুতি রক্ষিত হইয়াছে । 

তাহার সমুদয় যুক্তি ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। (১) মেকুপ্রদেশে মনুষ্যবাসের সম্ভাবনীযর়ত' ও 
তাহার আনুমানিক কাল; এবং-(২) সে প্রদেশে প্বা- 
তন আধ্যগণের বাসের প্রমাণ ৷ বলা বাহুল্য, থম 
প্রতিজ্ঞা অসানু হইলে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হই-ব। 


অবশ্ত এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান্নের পক্ষ হইতে বলা শই- 


* The Arctic Home in the Vedas. Publishcrs. 
Manager, Kesari, Poona, city ; Messrs Ramchandra, 
Govind & Son, Kalkadevi Road, Bombay. 


জপ 
তেছে। তিলক মহাশয়ও এই পক্ষ অবল্বন করিয়াছেন। 
ধাহারা বেদকে নিত্য, অপৌরবের, 05158 
সহিত নাই মিলুক, বেদের প্রমাণ বিজ্ঞানের উপরে। 
বিজ্ঞানে কয়টা কথ! জানে ? যদি বেদে উক্ত থাকে যে, 
পুরাতন আধ্যগণ উত্তরদেশে বাস করিতেন, তাহাকেই 
- যথেষ্ট প্ৰমাণ বলিতে হুইবে ৷” ' 
পারে যে, আমরা বিজ্ঞানের কথা বুঝি, কিন্তু বেদের কথা 
বুঝি ন| ৷ বেদের সকল কথা যে বুঝি না, তাহার প্রমাণ 
নানা 'মুনির 'নানা মত। আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
পণ্ডিতদিগেকর, ব্যাখ্যা এক নহে। এমন কি, বেদের 
বিধানের কারণ নির্দেশ করিতে সেই চারি হাজার বৎসরের 
পুরাতন ব্রাহ্মণ রচয়িতাগণই হার মানিয়াছেন। একটা! 
"কথা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার ব্ৰাহ্মগণ কতই তর্ক বিতর্ক 
করিয়াছেন-।' -এমন স্থলে কাহার ব্যাখ্যা শুনিব? সুতরাং 
ফি ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবিরোধী না হইবে, 
যে ব্যাখ্যা দ্বারা' অনেক দুরূহ খাকের সঙ্গত অর্থ পাওয়া 


যাইবে, তাহাকেই মান্ত করিতে হইবে। তিলক মহাশয়ের 


যুক্তির মূল এই ৷ কাজেই প্রথমে দেখা আবশ্তক, কোনও 
কালে মেরুপ্রদেশ মনুষ্যবাঁসের যোগ্য ছিল কি না। থাকিলে 
সে কোন্‌ কালে? যদি লক্ষ বৎসর পূৰ্ব্বে মেকুপ্রদেশ 
মনুস্যবাসের যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্রদেশে 


আমাদের আধ্যগণের বাস সিদ্ধান্ত করা সহজ হইবে না। - 
কারণ ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন গ্রন্থে লক্ষ বৎসরের _ 


 পুর্লাতন বাসের কথা লিখিত থাকিবার সম্তাবনা,নাই 
পূৰ্ব্বকালে সকল কথ কেবল মনেই থাকিত, গ্রন্থে লেখা 
থাকিত না। অতএব মেকুপ্রদেশে আর্ধাগণের আদি- 


নিবাস' বলিতে হইলে, দেখাইতে হইবে যে, তাহা বেদের: ' 


তত অধিক পূর্বে নহে। তিলক মহাশয় তাহাই বলেন ৷ 

" সে যাহা হউক, মেরুপ্রদেশে বাস শুনিলেই প্রথমেই 
একটা .বিষম খট্‌ক| লাগে। যে প্রদেশ $£ইমে আচ্ছন্ন, 
এমন আচ্ছন্ন ষে জলস্থলের প্রভেদ দেখা: যায় না) এমন. 
গভীর হিম যে ডাঃ'নান্সেন্‌ শক্ত জাহাজে উড়িয়া! গেলেও 
তাহার জাহাজ হিমের ' চাপে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
ঘটয়াছিল, সেই হিমের উপরে বাস'! সে প্রদেশের তুল- 


প্রবাসী | 


ইহার উত্তরে বলা যাইতে 


নায় কাম্পিয়ান হের নিকটবর্তী প্রদেশ, কি স্কাতিনেভিয়া, 
কি সাইবিরিয়া যে ইন্দ্রভুবন বলিতে হয় ! ' 
' এরূপ বিশ্বয় প্রকাশ শুনা গিয়াছে। কিন্তু তিলক 


[৩ ভাগ ্‌ 


নাচার। -মেকুপ্রদেশে ‘বাস মনে না করিলে ,অনেক ~ 


বেদ্বোক্তির কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। আধুনিক 
বিজ্ঞানও মেরুপ্রদেশে বাস অসম্ভব মনে করে না। সে 
দেশে বাস অসম্ভব মনে করিলে তিলকের অনুমান টিকিতে 
পারে না। অতএব বিজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রথমেই আবশ্যক । 
তাই তিলক মহাশয় প্রথমেই উক্ত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্ৰহ 
করিয়াছেন। 2 

বৈদিক পণ্ডিতগণের নিকট তিলকের গ্রন্থ আনত _ 
হইবারই কথা । আমর! পণ্ডিত না হইলেও অন্ত কারণে 
ও গ্রন্থের আদর করিব। পুর্বপিতামহগণের বৃত্তান্ত 
শুনিতে কে না উৎসুক হয়? কে না তাহাদের প্রাচীনতার, 
তাহাদের সম্পৎ বিপদের সংবাদ শুনিতে অনুরাগী হয়? 
সুতরাং এই হিন্দুদেশে প্র গ্রন্থের যে বিশেষ আলোচনা 
হইবে, তাহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ । 


ৰোধ হয়, এই ভাবিয়াই তিলক মহাশয় তীহার এ্রন্থকে . 


সকলের স্তবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল 


পণ্ডিতগণের নিমিত্ত রচিত হইলে উহার কলেবর হাস -_ 


হইতে পারিত। তাঁহার গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে স্থানে * 


স্থানে মনে হয়, যেন উকীলের বক্তৃতা শুনিতেছি। এক 
এক উকীল একই ভাব বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে 


প্রকাশ করিয়। শ্রোতার চিত্তে তাহা অঙ্কিত করিয়া 


থাকেন । বিচারক যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ মনে 


করিয়া উকীল মহাশয় আইনের প্রথম ধারাই ব্যাখ্যা 


করিতে থাকেন। তিলকের গ্রন্থে এই ভাব সৰ্ব্বত্ৰ লক্ষিত , 


হয়। 
অবস্ত ইহাতে আমাদের স্বায় অজ্ঞ পাঠকের উপকার . 


হইমাছে। তথাপি যে বিজ্ঞানকে তিলক মহাশয় তাঁহার 


যুক্তির ভিত্তিমূল করিয়াছেন, তাহাকে আর একটু বিশদ 
করিলে ক্ষতি নাই। তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ কতদূর! 


বিশ্বাসযোগ্য, এস্থলে তাহারও বিচার কর! চলিবে। 


প্রথমে দেখ! যাউক, মেরুপ্রদ্বেশ (arctic regions) = 


অর্থে কোন" স্থান “বুঝিতে হুইবে ।" সকলেই জানেন, 


৮৮ - 


পম সংখ্যা ৷ | 


ত পি ত ত পিত 


পৃথিবীর মেরু একটি বিন্দুমাত্র । প্রতিবৎসর রবি বিহুব- 
+ বৃত্ত হইতে উত্তরে প্রায় ২৪ অংশ, এবং দক্ষিণেও তত 
অংশ পশীস্ত গমনাগমন করিয়া থাকেন। পূর্বকালে 
বৈদিক সময়ে বিষুন্ৰৃত্তব হইতে রবির উত্তরদিকে গমনের 
নাম উত্তসায়ণ, একং দক্ষিণে গমনের নাম দক্ষিণায়ণ ছিল। 
ইহা তিলক্কমহাশয় তাহার ‘অগ্রহায়ণ’ গ্ৰন্থে প্রথমে প্রদর্শন 
করেন। বেদে ও পুরাণে উত্তরায়ণ, দেবষান, এবং 
দক্ষিণায়ন পিতৃযান নামে খ্যাত। বিষুববৃত্তের সমাস্তরে 
এবং তাহ] হইতে ২৪ অংশ উত্তরে ও দক্ষিণে ছুই রেখা 
কল্পিত হইয়া থাকে । আধুনিক ভাষায় সেই দুই রেখার 
“ নাম যথাক্রমে রক্কট-রেখা ও মকররেখা বলা যাব। 
/ আকাশের যেমন বহুববৃত্ত, পৃথিবীর তেমনই নিরক্ষবুত্ত 
এবং আক্কাশের যেমন ক্ৰুব, পৃথিবীর তেমনই মেরু । 
ক্রুব হইতে ২৪ অংশ দূরে এবং বিষুবৃত্তের সমাস্তরে এক 
রেখা কৰ্বিলে তাহাকে ধক্ষরেথ! বলা যায়। খক্ষরেথী 
নাম হইবার কারণ এই যে, আকাশের খক্ষগণ অর্থাৎ 
সপ্তর্ষিগণ ই রেখার নিকটে অবস্থিত । খক্ষরেখা আকাশে। 
পৃথিবীর মেরু হইতে ২৪ অংশ দক্ষিণে এবং নিরক্ষব্যুত্তর 
* সমাস্তরে রেখা কন্তিলে তাহা আকাশের খক্ষরেখার স্থানীয় 
_ হইবে। পৃথিবীর এই রেখাকে আমরা হিমরেখা বলিব । 
মেরু হইতে হিমরেণ পর্য্যন্ত প্রদেশকে আমরা মেকপ্রদেশ 
বলিতেছি। বস্তুত: পৃথিবীর উত্তর গোলার্দের নিরক্ষবৃত্ত 
হইতে ২৪ অক্ষাংশ পৰ্য্যন্ত গ্ৰীষ্মমণ্ডল, ২৪ অক্ষাংশ হইতে 
৬৬ অক্ষাংশ পৰ্য্যস্ত শরৎমণ্ডল, এবং ৬৬ অক্ষাংশ হইতে 
মেক (৯০ অংশ) পৰ্য্যন্ত হিমমণ্ডল। হিমমণ্ল শব্দের 
হিম অর্ণে "বরফ বুঝিলেও ক্ষতি নাই। শীতকালে হিম- 
মণ্ডলে সমুদ্ৰজল জমিয় বরফ হয়, এবং হিমরেখার অনেক 
দক্ষিণ পত্যস্ত তুষার পতিত হয়। গ্রীন্মকালেও ওঁ রেখার 
A নিকটবর্ত স্থান সকলে বায়ু ফা ৫৭ অংশের অধিক উষ্ণ 
হয় না। সহজে স্থরণ করিবার নিমিত্ত বল! যাইতে পাও 
২ যে, হিমরেখা আইসলাগডের উত্তর প্রান্ত ও এশিয়ার পর্ব 
+ অন্তরীপ দিয়া গিয়াছে । "ইমমওলে লাপ জাতির বাস। 
হিমরেখাত্ব কিঞ্চিৎ উত্তরে সাইবিরিয়ার ইয়াকাটস্ক 
নগরের পূর্বদিকে শীতকালে .এমন শীত হয় যে, বাযুর 
উষ্ণতা ফা৮৯ অংশ পর্যন্ত, নামিতে দেখা গিয়াঁছে। 


সি 


লি 


প্ৰবাসী । 


২০৭ 


এখন হিমমগুলের ও প্রকার অবস্থা। বিস্ত কোন 
পূৰ্ব্বকালে তথায় আরও শীত ছিল। এমন ক, হিম- 
রেখার দক্ষিণে স্থিত ভূগোলের সমুদয় উত্তরাশ হিমে 
আবৃত ছিল। এখন গ্রীনলাণ্ডের উত্তরাংশ যেম্ন শীতল, 
তৎকালে ফ্রান্সের মধ্যভাগ, লওন, কাঁনেডা তেমনই 
অতীব শীতল ছিল। আল্লম্‌ পৰ্ব্বত হিমস্তরে পরিরৃত 
ছিল। এই হিমরাশি হইতে হিমনদী বহিগ্ত হইয়া 
নিয়দিকে, প্রবাহিত হইত। বর্তমান কালে আল্লস্‌ ও 
হিমালয় পৰ্ব্বতে ষে হিমনদী আছে, তাহার! সেই হিমযুগে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। হিমালয় হইতে হিমনদী বহির্গত 
হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থলভ-গ পর্যাস্ত 
নামিয়া আসিত। কেবলদক্ষিণাঁপথে হিমনদীর চিহ্ন পাওয়া 
যায় নাই। হিমনদীর হিমের তলে পাথর অঁটি-1 হিমের 
সহিত নিম্নদিকে চালিত হয়। তখন সেই সকল পাথবের 
ঘর্ষণে হিমনদীগর্জের পাথর এমন রেখাঙ্কিত হয় যে, 
ভূবিস্কাবিৎ পণ্ডিতেরা সেই রেখা দেখিয়া হিমনদী- প্রাচীন 
অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন। ১৮৫০ খ্ৰীষ্টাৰে নাঁগাসিজ 
প্রভৃতি ভূবিদ্ভাবিৎ পণ্ডিতের! পুর্বকালের হি-প্রলয়ের 
নিদর্শন প্রথম প্রদর্শন করেন । , 

এই হিমপ্রলয় সময়ের একটা অন্তর বৌতুকাবহ 
বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে । এখন এই জন্ত পৃথিবীতত নাঈ। 
কিন্তু বৰ্ত্তমান হস্তী সেই লুপ্তজস্তর বংশধর। বর্তমান 
হস্তীর এই প্রাচীন পিতামহকে এরাবত (ma12m701) 
বলা যাঁউক। লেন! ইনেসি, ও ওবিনদীর চর, সাই- 
বিরিয়ার উত্তরস্থিত দ্বীপসকলে, আলাস্কায়, বর্তমান 
হস্তীর পূর্ব্বপিতাঁমহ ওঁরাবত বিচরণ করিত। পর ও স্থানে 
ধ্ররাবতের দেহ অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। 
এক দেশের মেষ যেমন বরফে নিমজ্জিত হইয়! অন্তদেশে 
বিক্রীত ও খাস্তরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানেও তেমনই 
ধররাবতের দেহ বরফে ভ্ৰমিয়া থাকাতে এতকাল অবিরুত 
আছে! কোৱা কোনটার সমস্ত শরীর, লোম চৰ্ম্ম মাংস, 
এখনও এমন অবিকৃত ও অ্স্বান্ত আছে যে, কুকুর ও 
মানুষেও সেই প্রাচীন প্ররাবতের মাংস স্বচ্ছন্দ ভক্ষণ 
করিতে পারে। অতএব প্রৱাবতের জীবিতকরীলে সে 
মকল দেশ হিমাচ্ছ্ন হইয়াছিল উহার দীচ বক্ৰদত্ব 


২৭৮ ' 
আধুনিক গজদন্তের পরিবর্তে বিলাতে বিক্রীত হইয়া 
থাকে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেবল লণ্ডননগরে ১৬৩০টি দত্ত 
বিক্ৰয় ইয়াছে। অতএব এক বৎসরেই ৮১৫টি প্ররাবতের 
চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । লেনানদীর তীরস্থ ইয়াকাটাস্ক 
নগরে শ্বরাবতদস্তের ব্যবসার আছে। ওঁ সকল দেশে 
কিরূপে স্থানে স্থানে তাহার কঙ্কাল স্তুপীকৃত হইল, 
তদ্বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে । কারণ যাহাই 
হউক, হিমপ্রলয় সময়ে এরাবতের অস্তিত্ব নিশ্চিত | 

তিলকমহাশয় অনুমান করেন যে, পুর্বোক্ত হিম- 
প্রলয়ের সময় আমাদের পুরাতন আধ্যগণ হিমমণ্ডল 
ত্যাগ বরিয়া দক্ষিণ দিকে আগমন করেন। হিমপ্রলয়ের 
পূৰ্ব্বে তাঁহারা সে দেশে বাস করিতেন। ভূবিত্যাবিৎ 
পণ্ডিতের! বলেন যে, হিমপ্রলয় একবার নহে, পরে পরে 
দুইবার হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পাঁচবার 
হইয়া গিয়াছে । একবার প্রলয়ের পর শীত ক্রমশঃ হাঁস 
পাইয়া -কছুকাল শরৎখতুর তুল্য হইয়াছিল। শেষ প্রলয়ের 
পুর্বে নে অন্তঃপ্রলয় কাল গিয়াছে, সেই সময়ে পুরাতন 
আধ্যগণ্থ হিমমগুলে বাম করিতেন এবং সেই বাসের স্থৃতি 
বা শ্ৰুতি পূরবর্তী কালে রচিত খগ্বেদে ও অবেস্তাগ্রস্থে 
রক্ষিত হইয়াছে । এই সকল শ্ৰুতি বা স্থতিচিহ্নের 
প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে । 

কিন্ত প্রথমেই জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্‌ কালে 
এখন হইতে কত বৎসর পুর্বে হিমপ্রলয় হইয়াছিল? 
কত বৎসর পূর্বে অস্তঃপ্রলয়, বা আমাদের প্রাচীনদিগের 
ভাষায়, ভূতহুষ্টি হইয়াছিল? মানুষ কত দিনের ? হিম- 
প্রলয়কালে মান্য ছিল কি? অস্তঃপ্রলয়কালে মানুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল কি? 

মান্য কত দিনের ?-_এ প্রশ্ন আমাদের দেশের 
সাধারণ লোকের মনে উদয় হয় না। মানুষত বহু বহু 
দিনের! শ্রুতি স্থতি পুরাণ আমাদের অন্তরে অন্তরে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুগ, মহাঁষুগ্ল, মন্বস্তর, কল্প 
প্রভৃতি অতীব দবীর্ঘকালের মানবের ইতিহাস আমাদের 
ষাঁনসচক্ষে প্রতিভাত রহিয়াছে । সত্যযুগে দেবাসুরের 
যুদ্ধ, ত্রেতায় রামরাবণের, দ্বাপরে কুকপাওবের যুদ্ধের 
কাহিনী -কে না জাহন? সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভাগ। 


মানুষকে যত প্রাচীনই বলুন, আমাদের চিরাগত সংস্কারে 
আঘাত পড়ে ন| ৷ কিন্তু খ্ৰীষ্টা য় দেশে এরূপ নহে। অল্প 
দিন পুর্বব পর্য্যন্ত বিলাতের শিক্ষিত লোকের! বিশ্বাস 
করিতেন যে, পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাব ইতি- 
হাসে লিখিত থাকিবার কথ!। অনেক বিশপ, আর্ক- 
বিশপ পৃথিবীর ও মানুষের স্থষ্টিকাল বৎসর ধরিয়! গণিয়া 
গিয়াছেন। আর্কবিশপ উষাৰ (11857) গণনা করিয়া- 
ছিলেন যে, মানুষ আর পৃথিবী খ্ৰীঃ পৃঃ ৪০০৪ অব্দে সৃষ্ট 
হইয়াছিল। ইহার মত সাধারণ লোকের মধ্যে অদ্যাপি 
সবিশেষ আদ্বৃত ৷ 

ইতিহাসে কয়টা কথা লিখিত থাকে ? কত পূৰ্ব্ব 
কালের ইতিহাঁসই বা আছে? লিপিস্থষ্টিও ত অস্প- 
দিনের । ইহা! দেখিয়া প্রত্বনরজিজ্ঞাস্থগণের ( arche0- 
108505) প্রাক্তন মানবের 'সন্ধানচেষ্টার আরম্ত। 
ভূবিগ্যাবিৎ পণ্তিতেবা মানুষকে প্রাণি-বিলেষ মনে করেন। 
তাহাদিগের বিদ্যায় কোন অস্ত বা গাছের আবির্ভাব যেমন 
গুরু, মাঁনবেব আবির্ভীব তেমনই গুক | জীববিদ্যাবিদ্‌- 
গণের চক্ষে মানুষ তাদৃশ বিশেষ জীব নহে। এজন্ত 
তাঁহারা কেবল মানুষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে তত 
মনোযোগী“নহেন। এই অবহেলায় প্রত্বনরজিজ্ঞান্ুগণের 
উদয় হইয়াছে। ইহারা মনুস্বক্ুত শিল্পের,_শাস্তরের, 
সমাধিস্থানের, গুহার, খোদিত প্রস্তবের--অনুসন্ধান 
করিয়া মানুষের আবির্ভীবকল অবধারণ করেন৷ এই 
হিসাবে তিলকের গ্রন্থ প্রন্ননরতত্ববিষয়ক গ্রন্থ। যে 
অধ্যায়ে ভূবিগ্ভার শেষ, সেই. অধ্যায়ে প্রত্ননরবিদ্ধার 
আরম্ভ। উভয় বিস্যার্থীর মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্ ও 
আছে। সাধারণ ভূবিদ্তাবিদ্গণ কল্লান্ত, যুগান্ত, প্রলয় 
ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন, 
সাধারণ প্রত্বনরবিদ্গণ সন তাবিখ লইয়া কথা কহিতে.. 
চাঁন। ইহীার্দিগকে ছাড়াইয়া আর এক দল লোকের 
উদয় হুইয়াছে। ইহীরা নববর্ণবিৎ (780:401981515)। 
ইহারা মানববর্ণপরম্পরার বিদ্যা ও কলার অনুসন্ধানে 
নিযুক্ত আছেন ৷ আদিমমানব জ্ঞানে কখনও বর্তমান 
মানবের তুল্য ছিল না। সকল বর্ণের পুরাতন-মানবের 
বিস্া বাকল! একবিধ ছিল না ৷ এই তিন রথী:ভূবিস্া- 


পদ 
স্‌ 


৭ম সংখ্যা |] 


~ 


বৰি গত্বনরবিৎ, নরবর্ণবিৎ_ স্ব স্ব সরনী অবলম্বন ' 
করিয়া মানবের প্রাচীনত| নির্দ্ধাবণ করিতে নিযুক্ত 
আছেন। | 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সার চাৰ্লস্‌ লায়েল নামক 
স্বনামখ্যাত ভূবিগ্ভাবিৎ পণ্ডিত তাহাব লিখিত 
মানবের প্রাচীনতার প্রমাণ নামক গ্রন্থে এ্তি- 
হাঁসিকছিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ভূবিদ্বা ও 
প্রত্বজীব্বিদ্ভার (78120991985) সাহাধ্যে মানুষের 
প্রাচীনতা নির্ধারণ করা কর্তব্য । শ্রীঃ ১৮৯৭ অন্দেও 
প্রত্বনরহিৎ সার জন ইভাঁনস্‌ সাহেব সেই উপদেশের 
অনুমোদন করেন। প্ররত্নরবিৎ বলিয়া দিবেন, কোন 


/_ শিলাময় শস্ত্ৰ মানবক্তৃত কি না) তূবিদ্ধাবিৎ সেই শিলার 
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=. _ করিয়া নিতান্ত অসভ্যভাবে জীবন যাপন করিত। 


উপরের ও নীচের মৃত্তিকান্তর দেখিয়া তাহার কালনিরূপণ 
করিবেন 3 প্রত্বলীব্বিৎ সেই শিলার সহিত প্রাপ্ত জস্ত 
ও উদ্ভিদের অবশেষ দেখিয়া তাহাদের স্থিতি নির্দেশ 
করিবে=। 

মানুষের দেহ সহজে শীঘ্র নষ্ট হয়। ১৮৪৭ খ্রষ্টাব্দে 
এক জন্‌ ফরাসী ফ্রান্স দেশে কতকগুলি কঠিন শ্রিলাময় 
শস্ত্র আবিষ্কার করিনা বলেন যে, সে গুলি মানুষের কৃত। 


_ সেই সবল শস্ত্রের সহিত প্ররাবতের ও গপ্ডারের অবশেষ 


পাওয়া গিয়াছিল। বল! বাহুল্য, প্ররাবত এখন পৃথিবী 
হইতে, এবং গণ্ডার ফ্রান্স দেশ হইতে তিরোহিত হই- 
য়াছে। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত ফরাসী ডাক্তারের 
কথায় কেহ কৰ্ণপাত করে নাই। কাবণ মানুষ এত 
পুরাতন হইতে পারে বলিয়া কাহারও মনে সন্দেহ জন্মে 
নাই। এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন যে, তৎসযুদয় 
শস্ত্ৰ মাঙ্কুয়ের কৃত। মান্য একবাবে আধুনিক অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় নাই। পুরাকালে সে পাথরের শস্ত্ৰ নির্মাণ 
যাহা 
হউক, শস্ত্র ও গীৱাবতর অস্তি একত্র পাইলেও শনঙ্ত্ৰের 
কর্তী মানুষকে ওঁরাবতের সমসাময়িক বলিতে সন্দেহ 
হইতে পারে। বস্তুতঃ অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, 
-প্ররাঁবত ও মানুষ দুই কালের? ঘটনাক্রমে নদীগর্ভে 
বালুকার মধ্যে একত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত কিছু দিন 
পরে, শ্ররাবতের প্রতিমূত্ি অঙ্কিত ররাবতের'দত্ত পাওয়া 
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গিয়াছেণ সুতরাং হি ষে সময়ে ছিল, সে সনয়ে 
মানুষও ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইতেছে। পরাবতকে 
না দেখিলে তাহার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইতে পরিত না। 
তথাপি ১৮৮০ খ্ৰীষ্টাবেও কেহ কেহ (Sir J. V৮. Daw- 
৪01) বলিয়াছেন যে, যুরোপে মানুষ কেবল ছন হাজার 
বৎসর মাত্র আবিভূতি হইয়াছে! এখনও প্রত্বনরবিৎ ও 
নরবর্ণবিৎগণ মানবের প্রাচীনতার প্রমাণকে সন্দেহের 


চক্ষে দর্শন করিয়! থাকেন । 
কত বৎসর পূর্বে এরাবত ছিল? কে জানে? 


ভূবিগ্যাঁবিৎ বৎসর গণনা করেন না, কারণ পৃথিবীর 


ইতিহাসকে বৎসরে ভাগ করিবার কোন দৃঢ় আধার পান 


না। অথচ ইতিহাস বলিলেই ঘটনার পূৰ্ব্বীপল্ব বুঝায়। 
কোন্‌ স্তরের পর কোন্‌ স্তর, কোন্‌ জীবের পর কোন্‌ 
জীব আসিয়াছে, ভূবিষ্ভাবিৎ তাহার হিসাব রাখিয়াছেন। 
তাহারা বলেন না, এত বৎসর পূৰ্ব্বে অমুক গণছ বা জস্ত 
ছিল; তাহারা বলেন অমুক জন্তর পূৰ্ব্বে (বা পরে) 
অমুক জস্ত ছিল, অমুক স্তরের পুর্বে (বা পরে ) অমুক 
স্তর গঠিত হইয়াছিল। এদেশে ও অন্ত কোন দুরবর্তী 
দেশে একই জীবশেষ পাইলে জানা যায় যে, সেই জীব 
যখন জন্মিয়া ছল, তখন এদেশে, ও সেদেশের ভৌগোলিক 
বা প্রাকৃতিক অবস্থা এক প্রকার ছিল। হয়ত একই 
কালে সেই জীব সেই দুই দেশে ছিল; হয়ত বা তাহাদের 
কালে ২০০০ কি অধিক বৎসবের অন্তর ছিল। এই 
কয়েকটি সুজা ধরিয়া তুবিদ্বাবিৎ পৃথিবীতে ভূতস্থষ্টির 
ইতিহাসকে পাঁচ অধ্যায়ে ভাগ্ন করিয়াছেন । এই সকল 
অধ্যায়কে কল্প বলা ধাউক। এইরূপে, (১) আদম কল্পে 
কোন প্রকার জীবের চিহু পাওয়া যায় নাই ; (২) প্রথম 
কল্পে সমুদ্রের নিক্‌ষ্ট প্রাণী, মৃত্ন্ত, ভেক, এবং পর্ণাঙ্ 


ও 
২৮০ 
সকত ছিত গাঁত লগ পি রি Ld তদ 


(terns) ও সরল গাছ; (9 দ্বিতীয় - কল্পে সস, 
মস্ত পক্ষী . এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ; (৪) তৃতীয় কল্পে 
গ্রীশ্বমণ্ডলের উদ্ভিদ ও শেষ সময়ে কৃষ্ণসার, গো, হস্তী, 


bl 


বানর; (৫) চতুর্থ কল্পে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ মন্ুম্য। 


এই চতুৰ্থ কল্লের প্রথমে হিমপ্রলয় হইয়াছিল, এবং সার 
গিকি প্রভৃতি অনেক তৃবিস্তাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে হিম- 
প্রলয়ের পর মানুষের উদয় হইয়াছিল। এই মারুষ- 
কালকে হুইভাগে ভাগ করা হুইয়া থাকে । (১) ষ্টুতিহাস- 
পূৰ্ব্বকাল, (২) ইতিহাসকাল। ইতিহাসপূর্বকালে 
মানুষের কলা দেখিয়া তাহার-প্রথমে প্রত্থশৈলেয়, মধ্যে 
, নুত্বশৈলেয়,.শেষে বর্ত ‘(bronze ) ও লৌহ কাল নাম 
'হইয়াছে। ' 
দেখা গেল, গিকি-প্রমুখ কোন কোন মাছ 
পণ্ডিতের মতে, হিমগ্রলয়ের, পরে মানুষের জন্ম হই- 
স্লাছে। একথা সত্য হইলে তিলক মহাশয়ের, অমুমান 
মিথ্যা হইবে।' কারণ তিনি বলেন, হিমগ্রলয়ের পূৰ্ব্ব 
আধ্্যগণ বর্তমান : হিমমণ্ডলে বাস করিতেন। অতএব 
মানুষের 'গ্রাচীনতার' আর ০44 
" তাহা সংক্ষেপে দেখা যাউক। 

যুরোপে প্রত্বমানবের যে যে নিদর্শন পাওয়া ছে, 
তাহাদের অধিকাংশ. হিমপ্রলয়ের পরবর্তী ৷৷ কিন্তু সেই 
হিমরাশি ভেদ করিয়! সশরীরে মানব অকস্মাৎ আবিভূতি 
হইতে পারে নাই। অতএব এ সময়ের পূর্বেও মান্য 
ছিল, বলিতে হইবে । 'বীহারা মনে করেন, হিমপ্রলয়ে 
পৃথিবীর সমুদ্নয় জীব ধ্বংস হইয়াছিল, তাহারা চতুর্থ 
কন্পের পূর্বে মান্থষের অস্তিত্ব স্বীকার, করেন না। ‘কিন্ত 
কেহ কেহ তৃতীয় কল্পের শেষভাগে, কেহ বা মধ্যভাগেও 
মানুষের অস্তিত্বের শিলাময় শন্ত্রূপ নিদর্শন দিয়াছেন । 
কিন্তু সেই সকল শস্ত্ৰ মনুস্যাককৃত কি না, তথ্িষয়ে অনেকে 
সন্দেহ' করেন। ১৮৯৪ খৰীষ্টাব্বে, আমাদের গভর্ণমেপ্ট 
ভূবিষ্ঠা-বিভাগের ডাঃ নেটলিঙ্গ' (Dr. ০588) 
সাহেব ব্রহ্মদেশে কঠিন প্রক্তরের কতকগুলি শস্ত্ৰ আবিষ্কার 
করেন ৷ তিনি বলেন, সেই সকল শস্ত্ৰ তৃতীয় কল্পের 
মধ্যভাগের’ শেষ সময়ের। ডাঃ ব্লাওফোৰ্ড ও মিঃ 
ওল্ডহাম সাহেব তাহাদিছগর কাল লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক 


পবাসী।, 


[তর ভাগ। 


করেন। ব্রাওফোর্ড সাহেব বলেন, * মধ্যভাগের শেষ 
সময়ের নহে, শেষভাগের প্রথম সময়ের-। ওল্ডহাম 
সাহেব বলেন, সে সকল শস্ত্ৰ মানুষের কৃত বটে, কিন্তু 


.' উপর হইতে নীচে পড়িয়া প্রোথিত হুইয়া গিয়াছে। ছুই « 


বৎসর পরে ডাঃ নেটলিক্গ এই অনুমানের প্রতিবাদ 
করেন। সে প্রতিবাদের প্রতিবাদ এপর্য্যস্ত হয় নাই। 
অতএব হিমগ্রলয়ের বহু পূর্বে মানুষ ছিল, বলিতে হইবে। - 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ডুবই (])%, 708৮০:9) যবদ্বীপে 
নরবৎ বা বানরবৎ এক প্রাণীর কঙ্কাল আবিষ্কার করেন! 
সেই কঙ্কাল তৃতীয় কল্পের শেষভাগের এক্ষণে বিলুপ্ত 
স্তম্ধপায়ীর অস্থির সহিত পাওয়া গিয়াছিল। উহা নর- 


' কঙ্কাল নহে, নররূপী বানরের কঙ্কাল! উহা প্রদ্বপ্ৰাণি- = 


বিস্তার চুড়ান্ত নিদৰ্শন৷ উহাকে মানুষের পূৰ্ব্ব-পিতামহ 
মনে না করিলেও বোধ হইতেছে যে, তৃতীয় কল্পের 
শেষভাগের পূর্বে মানুষ ছিল না। যাহা হউক, হিম- 
প্রলয়ের পূৰ্ব্বে মানুষ ছিল | ূ 

কিন্তু তিলক মহাশয় বলেন যে, হিমপ্রলয় দেখিয়া 
আমাদের পূৰ্ব্বাৰ্য্যগণ স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
এরূপ পলায়নের বা স্বদেশত্যাগের নিদর্শন অন্ত কোথাও 
পাওয়| যায় কি? - 

- বহুকাল হইতে একটা বিশ্বাস আছে, ইটালীয় দক্ষি,_ 
ণাংশ ও আক্রিকার উত্তরাংশ স্থলদ্বারা পরস্পর যুক্ত ছিল। 
সেই স্বলসেতু দ্বারা বর্তমান ভূমধ্য সাগর ছইটি ছোট , 
সাগরে বিভক্ত ছিল। এখন সেই সেতু জলে নিমগ্ন 
হইয়াছে; কেবল সিসিলি, মাণ্টা দ্বীপ সকল, এবং আফ্ৰি- 
কার উত্তরাংশের কয়েকটি দ্বীপ সেই সেতুর চিহ্ন স্বরূপ 
রহিয়াছে। সেতু অধিক গভীর জলে নিমগ্ন হয় নাই 


,৬ ‘বাম’ জল শুকাইষা - গেলে আফ্ৰিকা ও য়ুরোপ 


পুনৰ্ব্বার যুক্ত হইতে পারে । যাহা হউক, প্র সকল দ্বীপে - 


প্রস্তরময় কদাকার স্থৃতিমন্দির,. ব্য ররর হর 


* গত বৎসর জ্রান্সদেশ হইতে প্রত্থশৈলেয় সানুবের প্রস্তর-! 
গুহার পাত্রে কৃষ্ণসার, বাইসন, ইরাৰত প্রকৃতি চিনের সংবাদ 
গ্রাওর! গিয়াছে। বৃহৎ গুহাটি ৫€** হাত লম্বা, ৪ হাত 
এবং ৪ হাত উচ্চ । Se FE M. Capitan and ৰ 
Brenuil ) অনুমান করেন যে, য়ুরোশে হিমপ্ৰলয়কালের মানুৰ 
গুহাবাসী হইয়৷ছিল। ও ie 


সি দা 


৭ম সংখ্যা ৷ ] 


মানুষের অন্তান্য চিহু পাওয়া গিয়াছে। : ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে 
পেলামোতে প্রস্তরময় গুহার ভিতরে পাথরের শস্ত, অঙ্গার, 
মানুষের অলঙ্কার ও মনুম্যোর বহু অস্থি পাওয়া গিয়াছে। 
এইবপ কাটেনিয় প্ৰদেশে ও মাণ্টা ঘীপেও পাওয়া! গিয়াছে। 
অনেক ভূবিস্তাবিৎ পণ্ডিত বলেন, তৎসমুদ্য় নৃত্রশৈলেয় 
মন্থষ্যের কৃত, এবং সেই সকল মানুষ হিমপর যুগে বাস 
করিত। তাঁহাদের পূর্বপুকষগণ অর্থাৎ হিমপূর্বযুগের 
মানুষেরা সুরোপের দক্ষণাংশে বাস করিত ৷ তখন 
য়ুরোপ্রে উত্তরাংশ হিমে আবৃত ছিল। সেই সকল 
লোক দারুণ শীতের কষ্টে দক্ষিণে গিয়া ভূ-মধ্য সাগরের 
নিকটে বাসস্থান করিয়াছিল। কিন্ত প্রত্বশৈলেয় মানবের 
কোন চিহ্ন পাওয় যার না। বোধ হয়, ভূ-মধ্যসীগর- 
সন্নিহিত স্থলভাগ অল্পে অল্পে জলে নিমগ্ন হইতে ছল, 
এবং গুত্বশৈলেয় মানুষেরা আগন্তক বিপৎ বুঝিতে প'রিয়া 
দক্ষিণে চলিয়া গিয়া কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। 
কিন্তু সে বিপৎপাতে তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা ছল। নৃত্রশৈলেয় মানুষেরা অপেক্ষা- 
কৃত সুখে ছিল ; তাই তাহাদের চিহ্ন রহিয়াছে। , 

সার জন ইভান্স যুরোপ ও এশিয়ার প্রস্থ ও নূত্নশৈলেয় 
মানবের এক পূর্ণ ইতিহাসের আভাষ দিয়াছেন। * 
আশ্চর্যের বিষয়, ইংলশ্ডে প্রত্থশৈলের মানবের শিলাময় 
শক্ত্রের যেমন রূপ, ফ্রান্সদেশেও সেইরূপ, স্পেন, 
ইটালী দেশেও সেইরূপ, নীল নদীর তটেও সেইরূপ, 
যুক্ৰেটিস নদীতটেও সেই, আর ভারতের দক্ষণা- 
পথেও সেইকপ ! যেরূপ শস্ত্ৰ মান্দ্রাজে, ' অন্তান্ত 
প্রকার শস্ত্রের সহিত অবিকল সেইরূপ শন্তর মাদ্রিদে পাওয়! 
গিয়াছে! নর্মদানদীর নিকটের শিলাময় শস্ত্রসকল চতুৰ্থ 
কল্পের প্রথমের বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল 
শৃল্তের সহিত ষে সকল জন্তর অবশেষ পাওয়া গিয়াছে, 
সেই সকল অন্ত যুরেপেও ছিল, কিন্তু ভারত অগ্রেক্ষা! 
তাহান| অর্ধাচীন। এইরূপ নানা কারণে ইভান্স সাহেব 
মনে করেন বে, হম্নত ভারতেই প্রত্বশৈলেয় মানবের আদি 
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প্রবাসী। 


২৮১ 


বাস ছিল, এবং তথায় মৃগয়| ক্রমশ: দু্ধর হওয়াতে ত'হার! 
পশ্চিমদেশে গিয়াছিল। এইরূপে কতকাল গিয়া ইল, 
কে জানে । শেষ সময়ে প্রত্থশৈলের মানব গৃহীশ্রয় 
করিয়াছিল। মৃগয়া দুষ্কর হইলে মানব শিলাময় শস্ত্- 
নিৰ্ম্মাণে নৈপুণা প্রদর্শন করিতে লাগিল। শন্ত্রনকল 
মন্যণ ও সুশ্রী হইল। পুরাতন শস্ত্সকল কর্কশ ও কদা- 
কার ছিল। বোধ হয় ইহার পবে মানব ধনুৰ্ব্বাণ নির্মাণ 
করিতে শিখিয়াঁছিল। নৃত্বশৈলেয় মানবের 'শঙ্ত্রের হিত 
যে সকল জন্তব অবশ্ষে পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদঃ জন্তু 
এখনও বিদ্যমান। কিন্ত প্রত্বশৈলেয় মানবের : স্তরের 
সহিত যে আটচল্লিশ জাতীয় জন্তুর অবশেষ পাওয়া গিলাছে, 
তন্মধ্যে কেবল একত্রিশ জাতীয় অন্ত অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। সুতরাং প্রত্ব ও নুত্বশৈলেয় কালের মধে দীর্ঘ 
ব্যবধান ছিল। মুরোপের নুত্বশৈলেয় মানব কি তথাকার 
প্রত্থশৈলেয় মানবের বংশধর ? কি, প্রত্বশৈলেয় মানবের 
তিরোধানের বহুকাল পরে অন্যদেশ হইতে নুত্নসৈলেয় 
মানব তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল? ' নুত্বশৈলেয় 
মানবের আদিবাস কোথায় ছিল? মিশরদেষে যে 
শিলাশস্ত্ৰধারী মানবের অন্তিত্ব জানা গিয়াছে, তাহার! 
খৃঃ পূঃ তিন চারি হাজার বৎসরের পুরাতন। তঙ্কালে 
মানব শিলাময় শল্পনিশ্মাণে উৎকর্ষলাভ করিয়'-ছল। 
কিন্তু সেইরূপ মস্থণ কাক্লকৰ্ম্মের নিদর্শন (বাসী বা লইস্‌) 
মধাভারতে অনেক পাওয়! গিয়াছে । এই সকল নিপুণ 
শস্ত্রকর্তী পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়াছিল কি? : ম্প্রতি 
এ বিষয়ের উত্তর দিবার উপায় নাই। কিন্তু ইভান্স 
সাহেব মনে করেন যে, হয়ত পশ্চিমদেশে মৃগঃ হুর 
হইলে এবং সে দেশে শীত বৃদ্ধি পাইলে যুরোপের পশ্চিমাংশ 
হইতে প্রত্বমানব এদেশে আসিয়াছিল। সেই সময় 
সেদেশে প্রত্বমানবের বাস শেষ হয়। 

এপর্য্স্ত আমর! তিনটি বিষয় আলোচনা করিন্নাছি। 
হিমপ্রলয় হনুয়াছিল, হিম প্রলয়ের পূৰ্ব্বে মান্য ছিল, এবং 
হিমের কষ্টে এক দেশের স্বান্থষ অন্তদেশে গিয়ছিল। 
অতএব যদি হিমপ্রলয়ের কাল নির্ধারণ করিতে পারা 
যায়, এবং ষদি সে কাল বেদরচন| কালের বহু সহন্লবৎ্সর 
পূর্ববর্তী না হর, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞান তিলক 


২৮২ 
মহাশয়ের ্রস্থকে অগ্রাহ করিবার কারণ পাইবে না। 
' কিন্ত এই কাঁলনির্দেশেই গোলযোগ মাছে ৷‘ আমাদের 
মতে তিলকের অনুমানের যদি কোথাও সন্দেহাত্রক অংশ 
থাকে, তাহা এই; থানে। ইহা তাহার ক্রাট নহে, ইহা 
-আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রটি। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে 
পারে না, কতকাল পূৰ্ব্বে হিমপ্রলয় হইয়াছিল; কত 
" কাল পূর্কে-মানুষ ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান মেরুপ্রদেশের 
বর্তমান অবস্থা কিছুই জানে না; হিমরেখার উ্তরস্থিত 
সাইবিরিয়ার প্রাচীন, অবস্থা অনুসন্ধান করে নাই। সে 
দেশের বর্তমান অবস্থাই অজ্ঞাত, প্রাচীন অবস্থা কল্পনারও 
অতীত । অন্তপক্ষে, যদি তিলককৃত বেদব্যাখ্যা নির্দোষ 
হয়, তাহা হইলে এঁ হুই কাল নিরূপণের পথ স্থগম 
হুইবে। - ' 

নূত্বশৈলেয় মানুষ কত কালের পুরাতন, তাহা বরং 
কতকট! অনুমান করিতে পার! যায়, প্রত্থশৈলেয়-মানবের 
কালনির্দেশ করিবার কোন উপজীব্য নাই। ভূবিদা। 
বৎসর. গণনা করে না, করিতে পারে ন!। কাজেই এখন 
প্রত্বনরবিদগণের সংগৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে 
হইরে। ২ ' 

' নীলনদীর শীখাপ্রদেশে মিশরী বংশ ও পিরামিড- 
‘নিৰ্ম্মাত| বাস করিবার পূর্বে অপর দুই জাতি তথায় বাস 
করিত। 'একজাতির প্রায় ৮১০ হাজার কবর বহিষ্কৃত 
হইয়াছে ।: তন্মধ্যে শিলাময় অস্ত্রশস্ত্র, চিরুণী, হাঁড়ি 
কুঁড়ি, সকেশ নরক্কাল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই 
"দুই জাতি একই 'প্রকার সভ্য বা অসভ্য ছিল না। যাহা 
হউক, এইরূপে মিশরদেশে- মানুষের বাস প্রায় ৮০০০ 
বৎসর 'পাওয়! যাইতেছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, নীলনদীর পলি ৮০০০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে। 


কাজেই সে দেশের প্রত্ব ও নৃত্ুশৈলেয় মানবের নিদৰ্শন 


রক্ষিত'হয় নাই'। 

ডেন্মার্কের সমুদ্রতটের স্থানে স্থানে প্রাচীন মানবের 
‘আঁপ্তাকুঁড়া (৭0৭০৭5) দেখ! গিয়াছে । শামুক, বিহুক 
প্রভৃতির, খোলার রাশির মধ্যে অ্ৰস্তর হাড়, পাথরের, 
_ হাড়ের-ও শিঙ্গের শস্ত্ৰ, ভালা হাড়ি পাওয়া গিয়াছে। এই 
" সকল চিন্ধ' দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান, করিয়াছেন 


৷ প্রবাসী । 


| ৩য় ভাগ.। 


যে, সেদেশে ৬৭ হাজার বৎসর পুরে এক অসভ্য জাতি 
বাস করিত। একবার সুইন্জালাণ্ডে একটা হুদের জল 
অনেক গুকাইয়া যায়। তখন দেখা যায়, জলের মধ 
অনেক খুঁটী পোতা মাছে। সেই সকল খুটীর উপরে - 
ঘরবাড়ী ছিল । এইরূপ অন্তান্ত হুদেও বহু গ্রামের চিহ্ন 
পাওয়া গিয়াছে । প্রত্বনরবিনেরা বলেন যে, এঁতিহাসিক 
কালের বহুপূর্কে গর সকল খুঁটাময় গ্রামের উৎপত্তি হইয়া- 
ছিল। বোধহয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
অভিপ্ৰায়ে জলের মধ্যে গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল। যাহা 
হউক, হুদসকলে বৎসরে কি পরিমাণে পলি পড়ে, ইহা 
দেখিয়া ও সকল গ্রামবাসীর কালনিরূপণের চেষ্টা হই- - 
পাছে । কেহ কেহ বলেন ৬1৭ হাজার বৎসর পূৰ্ব্বে '- 
এ সকল গ্রাম মানুষ পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কতকাল 
হইতে সেই সকল মানুষ তথায় বাস করিতেছিল, তাহা 
জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। হয়ত ডেনমার্ক ও 
স্থইজালণণ্ডের মানুষ দশহাজার বৎসর পুরাতন। একটা 
কথা মনে রাখিতে হইবে । তাহা, এই যে, একই সময়ে 
পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ একইরূপ সভ্য বা অসত্য 
ছিল না, এখনও নাই। ইহাতে কালনিরূপণের বিশেষ 
বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যেখানে এত ‘হয়ত’ দিয়া কথা বলিতে 
হয়, সেখানে তিলক মহাশয় যুরোপের নুত্নশৈলেয় কালকে =_ 
খ্ৰীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 


, একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বাকার করিবেন কিনা, 


তাহা সন্দেহস্থণ। 

নুত্বশৈলেয় কালের বহুপূৰ্ব্বে প্রত্থশৈলেয় কাল। এ 
বিষয়ে ইভান্স সাহেবের অনুমান পূর্বে বলা গিয়াছে। 
প্রত্বশৈলেয় কাল কত দীর্ঘ, কে জানে? কিন্তু তদবধি 
কোন কোন নদীর উপত্যকা ১০০ হাত গভীর ও বহু 
মাইল বিস্তৃত হইতে পারিয়াছে । তিলক মহাশয় এ কল .. 


প্রস্তাণ অবশ্য অরগত আছেন। তথাপি তিনি কয়েকজন 
মার্কিন ভূবিস্ভাবিদের মতানুসারে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 


যে, হিম্প্রলয়ের পর ৮০০০ বৎসর গত হইয়াছে। তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় ভুবিগ্ভাবিদ্গণ অনুমান 
করেন যে, তদবধি ৫০1৬০ হাজার বৎসর গত হ্ইয়াছে। 
এই ছুয়ের মধ্যে কোনটা ঠিক্‌, কিংবা একটাও ঠিক কি : 


এম সংখ্যা | ] 


না, তাহা এখনও বিজ্ঞানের অজ্ঞাত । এই তর্ক তিলকও 
নিজে উত্থাপন করিয়াহেন। তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, 
এবং ৃবিস্তাবিৎ পণ্ডিতেরাঁও বলেন যে, একই সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে হিমপ্রণয় আরম্ভ ও শেষ হয় নাই। 
এজন্ত এরূপ মতভেদ হইয়াছে। তাঁহার অনুমান সমর্থন 
নিমিত্ত তিলক মহাশয় বলেন যে, ষুরোপ ও আমেরিকার 
উত্তরাংশে হিমপ্রলয়ের চিহ্ণ পাওয়া গিয়াছে, এশিয়ার 
উত্তরাহশে পাওয়া যার নাই । একথা সত্য বটে; এবং 
ইহাও সত্য যে, অতি পূৰ্ব্বকালে সাইবিরিয় বর্তমান 
কালেৰ স্তায় শীতল ছিল না । কারণ এত শীতল হইলে 
সেখানে প্ররাবত ও লোমশ গণ্ডার জীবনধারণ করিতে 
পারিত না ৷ ইহাঁও সত্য যে, হিমনিমগ্ন প্ররাবত দেখিলে 
তাহাকে তত পুরাতন বোধ হয় না । কিন্তু তন্বারা এমন 
বুঝায় না যে, হিমপ্রলয় সেদিন হইয়া গিয়াছে । + 

সার গিকি সাহেব লিখিয়াছেন যে, “অনেকে জিজ্ঞাস! 
করে, হিমযুগের সময় মানুষ ছিল কিনা। কিন্তু এ 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে জানা আবশ্যক, কোন্‌ প্রদেশের 
কথ! হইতেছে, এবং হিমধুগের সীমা কি। কার] এখন 
মানুষও আছে, এবং আল্পস্‌ পর্বতে হিমরাঁশিও আছে ।* 
আর এক কথা। পূৰ্ব্বে বলা গিয়াছে, ষাহাকে একটি 
হিমপ্রলয় কাল বল! ধায়, অনেকের মতে তাহা দুইটি 
প্রলয় কাল, অধ্যাপক জেমস্‌ গিকির মতে পাঁচটি প্রলয় 
কাল স্থতরাং যখন তিলক মহাশয় হিমপ্রলয়েব কাল 
নির্দেশ করিতেছেন, তখন তাঁহার বলা আবশ্যক, কোন্‌ 
দেশেন কোন্‌ গ্রলয়ের কথা বলিতেছেন। যদি তিনি 
আধুনিক বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, তবে বিজ্ঞানের 
সন্দেহৃকে নিশ্চয়ে পরিণত করিতে পারেন না। বস্তুতঃ 
বিজ্ঞানের অজ্ঞানতার সুযোগ পাইয়াই তিনি তাহার 
অনুমান স্থির করিতে পারিয়াছেন। 

বালনির্দেশের আর এক উপায় আছে। ষে ক্কারণে 
হিম'গ্রলয় হইয়াছিল, সেই কারণ জানিতে পারিলে তাহার 
সময় “নর্দেশের চেষ্টা হইতে পারে । দুঃখের বিষয়, এই 
কারণ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত রহিয়াছে । ডাঃ 





* ফনলাণে এক হৃতন আবিষ্কার হইতে কেহ কেহ মনে কৰেন 
যে, বাত তত আন কারের পৰ নহে। 


প্রবাসী । 


২৮৩ 


ক্রোল সাহেব জ্যোতিষিক কারণ দ্বারা হিমগরলুর উৎ- 
পত্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যা অনকে 
মানেন, অনেকে মানেন ন| ৷ ব্যাখ্যায় দোষ থাকতে 
পারে, কিন্তু ক্রোল সাহেব যে কারণ অনুমান করিয়া" 
ছিলেন, সেই অনুমান ঠিক কি? আয়র্লাণ্ডের রাজ- 
জ্যোতিষী বল সাহেব বলেন যে, ক্রোল ছুই এক স্থানে 
গণনায় ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু কারণ ঠিব রিয়া 
ছিলেনু। অন্তপক্ষে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কাল্ভারবেন লাহে 
(Mr. E. P. Culverwell) বিদ্বজ্জনের সমক্কে ললয়া- 
ছেন যে, ক্রোলের অনুমান অসার কল্পনামাত্র ; আপ ততঃ 
গণিতসিদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবের সহিত আদদী শক্য 
নাই। তথাপি বল সাহেবের সমর্থনে (১৮৮১ খ্রীঃ) 
ক্রোলের মত আবার আদ্বৃত চ্ইয়াছে। এথানেসংক্ষপে 
বল সাহেবের ব্যাখ্যা দেওয়| যাইতেছে। 

সুর্যের তাপ পায় বলিয়াই ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত শীতল হয় 
না। এই তাপ না পাইলে তৃপৃষ্ঠ এত শীতল হইত যে, 
উহার উষ্ণতা বর্তমানের ফা ৩০০ অংশ নীচে গিয়৷ *ড়ত। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে ককন যেন, সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত চাগ অন্থ- 
সারে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে । কোন ন্যারণে 
প্রাপ্ত তাপ যদি দশমাংশ ন্যুন ব! অধিক হয়, তহা হইলে 
বর্তমান উষ্ণতার ৩০ অংশ প্রভেদ ঘটিবে। স্থন্য হইতে 
প্রাপ্ত তাপ, এবং ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার সম্বন্ধ ঠিক গন্বপ নহে) 
তথাপি বুঝা যাইবে যে, হিমপ্রলয়েব নিমিত্ত প্রান্তর তাপের 
অতিশয় ন্যনতা! আবশ্যক ছিল ন! ৷ 

পৃথিবীর কোন গোলার্দে-_উত্তর গোলাদ্ব-_এক 
বৎসরে ষত তাপ পড়ে, তাহাকে ১০০ মনে করুন। মনে 
ককন, বৎসরে ছুইটি খতু আছে, শীত ও গ্রীষ্ম ' এখন 
চৈত্র হইতে ভাদ্ৰ গ্ৰীষ্ম, এবং আশ্বিন হইতে ফাক্চন লত।) 
বল সাহেব বলেন যে, পরী ১০০ তাপের মধ্যে স্গী্কালে 
পড়ে ৬৩, শীতকালে পড়ে ৩৭ । 

ভূ-কক্ষ এখন প্রান বৃত্তাকার । কিন্তু গ্রহ সফলের 
বিশেষতঃ বৃহস্পতি ও শুক্রের-_মআাকর্ষণ হেতু ভূ সক্ষার 
আকার চিরকাল এক থাকে না। বহু বহু বরে এ 
কক্ষা কখনও বৃত্তাকার হয়, কখনও অগ্ডাকার হয়। 
তুকক্ষার আকার পরিবর্তন, একবার ছুইবর নহে, 


টি 


ভুগোলের জীবনে বহুবার হইয়াছে। যখন কক্ষা অত্যন্ত 
দীর্ঘ হয়, তখন এক খাতুতে ১৯৯ দিন, ' অন্ত খতুতে ১৬৬ 
দিন হয়। বর্তমানকালে গীত ও গ্ৰীষ্ম খতুর পরিমাণে 
কেবল ৭ দিন মাত্ৰ গ্রভেদ আছে। কিন্তু কক্ষা পরমদীর্ঘ 
হইলে তেত্রিশ দিনের প্রভেদ হইতে পারে । 

কিন্তু কক্ষার আকাব যেমন হউক, বৃত্ত হউক অণ্ড 
হউক; কোন খতুর পরিমাণ ১৬৬ দিন হউক, আর ১৯৯ 
দিন হউক, গ্ৰীষ্ম খতুতে তাপ পড়ে ৬৩, শীত খতুতে পড়ে 
৩৭1 মনে ককন গ্রীষ্ম ১৬৬ দিন, এবং শীত ১৯৯ দিন ৷ 
তখন গ্রীশ্বের ১৬৬ দিনের মধ্যে ৬৩ তাপ পভিবে। ফলে 
গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রথর কিন্তু অল্পকালস্থায়ী হইবে । কিন্তু শীত- 
কাল অত্যন্ত দীৰ্ঘ ১৯৯ দিন। প্র দীর্ঘ শীতকালে ৩৭ 
তাপ পড়িবে । ফলে শীত যেমন দাকণ হইবে, তেমনই 
দীর্ঘকালস্থায়ীও হইবে। এই অবস্থায় হিম ও তুষার 
বর্ষে বর্ষে সঞ্চিত হইতে থাকিবে । এইরূপে হিমষুগের 
হিমাচ্ছাদনের উৎপত্তি হইতে পারিবে ৷ 

কিন্ত সেই সময়ে দক্ষিণ গোলার্দে ১৯৯ দিন গ্ৰীষ্ম, 
এবং ১৬৬ দিন শীত হইবে । ১৯৯ দিনে সমগ্রতাপ ৬৩, ১৬৬ 
দিনে ৩৭। ফলে গ্ৰীষ্মও প্রথর হইবে না, শীতও অসহ হইবে 
না । তবে যখন কোন গোলার্ধে হিম, তখন অন্ত গোলার্ধে 
বসন্ত বা শরত্হইবে। তবে এক সময়ে হিম, অন্ত সময়ে 
শরৎ-_-এই ভাবে পূৰ্ব্বকালে একের পর অন্ত অবস্থা 
চলিয়া গিয়াছে ৷ 

কিন্তু কতবৎসর পূৰ্ব্বে শেষ হি হইয়াছিল? 
এ বিষয়ে বল সাহেব নিকুত্তর | কিন্তু একটা সুত্র ধরাইয়া 
দিয়াছেন। তাহা এই | মনে ককন, ভূকক্ষা পরমদীর্ঘ 
হইয়াছে, এবং উত্তর গোলার্ধে হিমযুগ হইয়াছে । বহু- 
কালে কক্ষার আকার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কক্ষার 
পরিবর্তন না ঘটিলেও আর এক কাৰণে হিমযুগ বহুকাল 
থাকিবে ন| ৷ সকলেই অয়ন ও মন্দোচ্চ চলনের বিষয় 
অবগত আছেন ৷ প্রায় ২১০০০ বৎসরে বিষুবপাত একবার 
ঘুরিয়া মন্দোচ্চে আসে। অতএব ১০৫০০ বৎসরে উত্তর 
গোলার্দের হিমষুগের অবসান হইয়া শবৎ আসিবে। কিন্তু 
এই অবস্থাও বহুকাল থাকিবে না। এত দীঘকালে 


$নং শিব্নারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শীপূর্ণচন্র দাস কর্তৃক যুক্রিত। ৰি: 


প্রবাসী | 
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ভূকক্ষার আঁকার লৰিবতিত হয় ৰে, তাহার এক পরিবর্তন 
শেষ হইতে না হইতে আবার হিমকাঁল আসিবে । কতবার 
আসিবে, তাহা বল সাহেব সম্প্রতি বলিতে পারেন না । 
কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ভূকক্ষা প্রায় বৃত্তাকার হইলেই 
হিম ও শরৎ পর্য্যায়ের শেষ হইবে ৷ 

কোন স্থানের শীত গ্রীষ্ম একটি কারণে নির্দারিত হয় 
না। অলম্থলের বিস্তাস, সমুদ্রশ্রোত, ও বায়ু প্রবাহের 
গতি অনুসারে বিশেষ হইয়া থাকে৷ যে অবস্থায় উক্ত 
জ্যোতিষিক গণনানুসারে শীত গ্রীষ্ম হইতে পারে, তাহা! 
পৃথিবীর সৰ্ব্বত্ৰ বর্তমান নাই । এক সাইবিরিয়াতেই প্ররূপ 


অবস্থা আছে। তণাকার কোন কোন স্কানে শীত ও . . 


গ্রীষ্মের প্রভেদ ফা ১০০ অংশেরও অধিক হয়। 

বল সাহেব এই জ্যোতিষিক ব্যাখ্যার এত পক্ষপাতী 
যে, তিনি বলেন ভূবিস্তাবিৎ পণ্ডিতের! হিমপ্রলয়ের প্রমাণ 
না পাইলেও গৃণিতজ্ঞেরা তাহার অস্তিত্বে বিশ্রাম করিতেন 
এবং ভূবিগ্তাবিদগণকে তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিতেন। 

এত কথার পরেও আমর! আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর 
পাই নাই। আমর! জানিতে চাই, এখন হইতে কত 
সহস্র পূৰ্ব্ব এশিয়ার উত্তরাংশে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে 
হিমপ্রলয় হইয়াছিল, এবং কত বৎসর সে প্রলয় ছিল। 
আধুনিক বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অসমর্থ ৷ 
ভূবিগ্ভা অনেক কাল চায়, প্রত্বনরবিষ্তা অল্পকাল চায়। 
হয়ত সাইবিরিয়ার হিমপ্লাবন তত পুরাকালের নহে, হয়ত 
আমাদের পূর্ব্যর্য্যগণ দশ বার হাজার বৎসর পূৰ্ব্বে হিম- 
প্লাবন দেখিয়াছিলেন। হয়ত তাহার পূৰ্ব্বে মেরুসন্গিহিত 
প্রদেশে চির-শরৎ বিরাজ করিত। কোন্‌ স্থানে কোন্‌ 
পূৰ্ব্বকালে থণ্ডপ্রলয় হইয়াছে, তাহার সংবাদ কে জানে? 
অতএব যদি তিলক মহাশয় তাহার ব্যাখার নিমিত্ত বলিতে 
চান যে, শ্রীষ্টেব দশ কি আট হাজার বৎসর পূৰ্ব্বে আমা- 
দের আধ্যগণে আদিনিবাস ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার 
বিকদ্ধে বলিবার কিছু নাই। তথাপি একথা স্মবণ রাখা 
আবশ্যক যে, হিমপ্রলয় কাল দশ হাজার বৎসর পুবাতন 
বলিল্লে তাহার উত্তৰ সীমাই বলা হয়, পূৰ্ব্বপীম| নহে ।* 


* এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হবিখাঁনি “সেকালেব কথ|'’ 


হইতে গৃহীত। তন্জন্ প্রস্থকাব প্রীচূক্ত উপেন্দ্রকিশোর ৰায় চৌধুবী 
মহাশযের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতেছি। সম্পাদক 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় । 


আপলে৷ বেলভেডিয়ার । 
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"তৃতীয় ডাগ। (7: 


= 


) 
বিভিন্ন সামাজিক জালের সংঘৰ্ষ 1. 


. আঙ্গরা একবাত্ত একটা, বৰ্ষায়সী স্ধবা হিন্দুমহিলার 
মৃতদেহ কলিকাতার নিমতরাঘাটে- দাহ করিতে লইয়| 
গিয়াছিলাম। লইয়া যাইবার সময় পল্লীবাসিনী, পুরঞ্ীগণ 
সধবার ক্ছিস্ববপ তাহার সির্থীতে অতি উত্তম “করিয়া * 
সিন্দুর দিয়াছিলেন, এবং হাতে শঁকা. দিয়া; একখানি 


৮ লাল কস্তাতপড়ে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন৭ . আমরা 


~ 


5 


যখন শব নামাইয়! ,বখাস্থানে স্থাপন করিলমি; তখন 
অনেকগুলি সাধারণ হিন্দু স্বীলোক, যাহারা হয় গঙ্গাস্সানে 
না হয় কেনও মৃত আত্মীয়ের সঙ্গে ঘাটে, আদিয়াছিল; 
আসিয়া শব্দেহকে বেষ্টন|করিয়া দীড়াইল। 
মুখে এক তথা ;_-"ওম'-ওমা, একে ভাগ্যধরী গো, এক . 
কপাল দিন্দুর পরে’ শ্মশানে পুড়তে এল” তৎপরে যখন 
লোকে দেখাইয়া দিল-_এ্ উহার বৃদ্ধ পতি, ও উহার উপ-- 
যুক্ত পুত্র, & উহার ক্সামাতৃগণ, এ উহার আত্মীয়স্বজন, 
এবং ইহাও বলিল যে, গৃহে তাহার শ্বশ্তর, শ্বশ্রু, কনা, 
পুত্ৰবধু, সবে কাঁৰিতেছেন, তখন সেই নারীগণের 
সমবেত প্রশংসাধ্বদি' উঠিল--“আহা কি. ভাগ্যি, কি 
ভাগ্যি, এমন সুখ মেহ-মান্ষের কপালে ত ঘটে না ।» 
এই রমণী যে শ্বগুব, স্ব, পতি, পুত্র, কন্তা, দৌহত্র, 
দৌধিত্রী প্রভৃতির সেল করিতে করিতে অবদ্বত হইলেন, 


| অহা, ১৩১০ টী 


ণ সকলেরই ' 





৮ম সংখ্যা | 








ই এ সুমবেত, ক নারীজীবনো সৰ্ব্বোচ্চ 
জুধ - বলিয়া, পরিঠাধিত 'হইল-।; ইহা আমাছের হিন্দু 
সমাজের গঙ্গে- নূতন কথা; নহে। চিরদিল হইতে 
শিল্তকার; ধর্ম্মোপদেষ্টা, ও কাৰ্যনাটককার প্রভৃতি সকলেই 
নারীগণকে নিঞ্জের. ভোগ্‌লালস| দমন করিয়া পরস্ুখ- 
সাধনে আত্মসমর্পণ করিতে 'উপদেশ দিয়! আস্ম্লাছেন। 


ধকুন্তলাকে : বিদ্বান দিবার সময়ে কথ খচি উপদেশ 
দিতেছেন £-- , ' 


"৯" শুন গুরন্‌ কুক্ষপৰিয় সখীবুত্তিং সপত্বীজনে, 


- ‘ভৰ্ভ,বিপ্ৰকৃতাপি ব্বোষ্ণতয়| মান্স,প্রতীপং মঃ । 
ভূম্িটং ভব দক্ষিণ পৃর্ধিজনে, ভাগাখ্তসুৎসেকিনী, 

'_ যাস্ত্যেবং গৃহিণী-পদং যুৰতাযা বাসা কুলস্যাধ্যঃ। 
অৰ্থ,--৬করলননের,সুশ্ৰূয| করিও, সপত্বীদিগবকে প্ৰিয়সসীর হ্যায় 


"জ্ঞান করিও, পতি, বিরুদ্ধ।ঢারী হুইলেও, রোযবশতঃ তাহার বিকুদ্ধা- 
'_ চারিণী হইও ন|; পরিবার পবিজনেব্‌ প্রিয়কারিনী হইও; সাঁতাগা- 


'গর্ধে স্ষীত হইও না; যুবতীগণ এই সকল গুণেই গুহলীপদে 
আরোহণ করেন; যাহারা বিয়দ্ধধণ-সম্পনন তাহারা বংশের 
“ক্লেশদায়ক হন। 

পূর্বোক্ত বাক্যগুণিতে কি ছবি আমাদের -সমক্ষে 


আনিতেছে ? গৃহিণী-পদ-প্রার্থীনী' নারী আপনান স্থুখ- 
স্পৃহাকে দমনে রাখিয়া! পরের সুখের প্রতি ওুণিধান 
করিবেন; আঁত্ম-নিগ্ৰহই তাঁহার প্রধান ধৰ্ম্ম। এই-আত্ম- 
নিগ্রহেই তাহার প্রপান সুখ । *কেব্ল প্রহিক সুখ নহে, 


ইহাতেই তাহার পারলৌকিক সুখ ।- শাস্ত্ৰে আছে £-. 
_ পতি-প্রিয়-হিতে যুক্ত! স্বাচার! সংযতেন্্ৰিধ, 
, ইহুকীর্তিসবাপ্োতি প্রেত চানুপ্ৰমং সুখং | 


২৮৬ 
অর্থ _বে নারী পতির শরির ও হিতকার্থের অনুষ্ঠানে নি 
যিনি শুদ্ধাচারা ও সংযতেন্ৰ্ৰিয়া, তিনি ইহকালে কীণ্ডি ও পবকালে 
অনুপম সুখনাভ,করেন। 


এখানে সংযতেম্ত্ৰিয়া শব্দটীর' প্রতি একটু বিশেষ মনো- 
যোগ দিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সকলের স্বভাব স্বীয় স্বীয় 
অভীষ্ট বিষয় অন্বেষণ করা | যিনি তাহাদিগের সেই ভোগ- 
তৃষ্ণা নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই সংযতেজ্ৰিয়া। ইহা 
আত্ম-নিগ্রহের উপদেশ। আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা প্রহিক ও 


পারত্রিক স্থখ। আর এক স্থানে আছে-_ 
ন কামেযু ন ভোগেবু নৈৰ্বধো ন সুখে তথ| ৷ 
ম্পৃহ] বস্তা! যথ৷ পত্যো স| নাৰী ধৰ্ম্মভাগিনী ॥ 
- অর্থ_যে নারীর পতিব প্রতি যেবাপ মন, সেকপ মন. কামনা বা 
ভোগের বিবযে, অথবা এশ্বধ্য ব| সুখে নঘ, তিনিই ধৰ্ম্মভাগিনী ৷ 
আমার শ্ৰদ্ধেয় বন্ধু ঈশানচন্দ্র বস্গু মহাশয় তাহার 
সংকলিত “হিন্দু ধৰ্ম্মনীতি” নামক গ্ৰন্থে মহাভারত অনুশাসন 
পর্ব হইতে যে স্থমনা-শাঙ্ডিলী সংবাদটী উদ্ধত করিয়া- 
ছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট। . তাহা এস্থানে উদ্ধৃত 
করিতে ছ। ন্বর্ঈলোকবাসিনী সুমনা নবাগতা শাণ্ডি- 
লীকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তুমি কি গুণে এখানে 
[আসিলে ?” শাণ্ডিলী উত্তর করিতেছেন: 
, “নাহং কৃষায়বমন! ন।পি বন্ধলধারিণী 
ন চ সা চ জটিল! ভূত্বা দেবত্মাগত! ৷ 
অহিতানি চ বাক্যানি সৰ্ব্বানি পরুষাণি চ। 
অপ্রমত্বা চ ভর্তারং কদাচিয়াহমক্ৰবং £ 
দেবতান।ং পিতৃপাঞচ ব্ৰাহ্মণানাঞ্চ পুজ্জনে। 
অপ্রমত্তা সদাযুক্তা স্বতশ্বস্তরবৰ্ত্তিনী ॥ | 
পেশুস্কেন প্রবর্তামি ন মসৈতম্মনোগতং | | 
প্রন্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কখয়ামিচ ॥ 
অসদ্ব| হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কৰ্ম্মণ! ৷ 
রহসামবহস্যং ব। ন প্রবর্ত;মি সৰ্ব্বথ৷ ॥ 
কাধ্যাৰ্থে নিৰ্গতঞ্চাপি ভর্তারং গৃহম।গতং । 
আসনেনাপ সংযোদ্য পূজবামি সমাহিত ৷ 
যদন্নং ন।ভিঙ্জানাতি যস্তোক্যং ন।ভিনন্দতি। 
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহাং তৎ সৰ্ব্বং বৰ্জ্জয়ামযহং ৷ 
কুচুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কাৰ্য্যমেবতু। 
প্রাতরুখায় তৎসর্বং কবযামি কবোমি চ ৷৷ 
প্রবাসং বদি মে যাতি ভর্তী কাধ্যেন কেনচিৎ । 
মঙ্গলে বহুতি ভুক্ত! ভবামি নিযতা তদা ॥ 
" অগ্রনং রোচনাকঝৈব স্নানং সাজ্যানুলেপনং ৪ 
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ধ।স্ভে নটভিনন্দ।নি ভর্তবি ॥ 
নোখায় যাসি ভর্তাবং হুখস্থপ্ত মহংসদা। 
অন্তরেঘপি কার্ষ্যেযু যেন তুষাতি মে মনঃ ! 
নায়াসয়ামি ভর্তারং কুটুম্বার্থেপি সৰ্ব্বদ! । 
তখগুহা। সদা চাঁশ্বি সুসংসুষট নিবেশনা॥ 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ । 
এবং ধৰ্ম্মপথং নারী পালযস্তী সমাহিত৷ ৷ 
অরুন্ধতীব নারীন।ং স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ৷ 
অনুশাসন পৰ্ব্ব ১২৩ অধ্যায়। 

দেবি! আমি শিরোমুগুন, জটাধারণ অথবা -কয়ায়বস্তু বা বন্ধল 
পরিধান করিয়া এই লোকলাভ করিয়াছি,-একপ বিবেচনা করি- 
বেন না। আমি কখন্‌ ভর্তাব প্রতি অহিতকর বা পরুষবাক্য প্রয়োগ 
করি নাই। সৰ্ব্বদা! অপ্ৰমত্ত রা যতর্ত হইষ| দেবতা. পিতৃলোক 
ও ব্ৰাহ্মণগৃণ্ৰে পুজা এবং শ্বশ্ম ও শ্বশুবেব সেবা কবিতাম ; আমার 
মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয নাই: আমি কদাপি 
বহিচ্বণবে দ্রণ্ডায়মান ব| কোন ব্যক্তিব সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকান্ঠ কি অপ্রকান্ঠ, কোন হাস্যন্লননক ও 
অহিতকার্ষ্যেব অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্ৰবৃত্তি হয় নাই; 
আমাব ভর্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্ৰত্যাগত হইলে আমি সমাহিত- 
চিত্তে তাহাকে আসনপ্রদান পূর্বক তাহাব যথোচিত পুজা করিতাম. 
যে সমুদায় ভক্ষ্যবন্ত তাহার অপরিজ্ঞাত ও অন'ভমত হইত, আমি 
কদাচ তৎসমুদীয় ভক্ষণ কবিতাম না, পুত্ৰ কন্ঠ" প্রভৃতি পরিজন- 
দিগের নিমিত্ত যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা আবগ্কক, আমি 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্ৰোখান করিয়া স্বযং ও অন্ত দ্বাব| তৎ- 
সমুদায় সম্পাদন করিতাম; আমাব পতি কোন কা্যোপলক্ষে 
বিদেশে গমন কবিলে আমি কেশ্সংস্কাব এবং গদ্ধমাল্য, অঞ্জন ও 
গোরোচনার দ্বাবা দেহেব' সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত ন|' হইয| সতত 
সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গলকাৰ্য্যেব অনুষ্ঠান করিতাম ; যখন তিমি নিদ্রা 
সুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কাৰ্য্য থাকিলেও আমি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া গমন করিত।ম না; পরিবাব-প্রতিপালনের নিমিত্ত 
সর্ধবদ। তাঁহাকে আয়াস দিতাম না, গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ 
কবিতাডু ন! ; এবং নিরস্তর গৃহসমুদায় পরিকাব 'রাখিতাম। যে 
নাবী সমাহিত হইবা এইরূপ ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই অরুত্ধতীর স্তায় স্বর্গলোকে পরম হুথসন্তোগ করেন ৷” 


কুল-লক্ষ্মী, গৃহ-লক্ষ্মী রমণীর কি সুন্দর ছবিই পূর্বোক্ত 
কতিপয় পঁক্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে! ইহ! কি যথার্থ নহে 
ষে নারী-হৃদয়ের এই আত্ম-নিগ্রহের শক্তি আছে বলিয়াই 
মনুষ্য-সমাজ রহিয়াছে, গৃহধৰ্ম্ম চলিতেছে, এবং ধৰ্ম্ম ও 
নীতি রক্ষা পাইতেছে? আত্ম-নিগ্রহ ভিন্ন এক জনের 
পক্ষে অপরের সুখের জন্য আপনাকে এতদুর দেওয়া কি 
সম্ভব? ত্যাগ বা আত্ম-নিগ্রহ ইহার মূলে। 

কেহ কেহ বলিতে পরেন, নারীগণকে আপনাদের 


অনুগত ও বশীভূত রাখিবার উদ্দেশেই পুকষগণ তাহা ও 


দিগকে এইরূপ আত্ম-নিগ্রহ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সকল 


প্রকার সংযম ও বৈরাগ্য অবলাকুলের জন্ত রাখিয়া সুচতুর 


পুকষগণ আপনাদের জন্য ভোগস্থখ রাখয়াছেন । কিন্তু 


হিন্দু শান্তৰুকারগণকে পক্ষপাতদোষে নিতান্ত দোষী করিতে 
পারা যায় না । তাঁহারা যে নাযীগুণের জন্তু আত্ম-নিগ্রহ- 
ধৰ্ম্ম রাখিয়] পুকষদিগের জন্তু অনিগ্নস্ৰিত ভোগস্নখ রাখিয়া 
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৮ম সংখ্য।। ] 

ছেন, একথা বল! যায় না। ইহার অপর প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিবার প্রয়োজন নাই । এক রামায়ণের উল্লেখ করিলেই 
যথেষ্ট । হিন্দুকুলের পূজিত আদৰ্শ পুরুষ রাঁমচন্দ্রে আমর! 
কি দেখিতে পাই? বাল্মীকি রামচরিত্রের দ্বারা আমা- 
দিগকে কি উপদেশ দিতেছেন ? রামের দুইটি প্রধান 
কাধ্যের বিষয়ে যদি আমর! অনুধ্যান করি, তাহা হইলে 
কি উপদেশ পাই? প্রথম কাৰ্য্য তার বনগমন, দ্বিতীয় 
কাধ্য সীতা-নিৰ্ব্বাসন। রাম কি এবপ মনে করিতে 
পারিতেন ন! যে, পিতা'দুৰ্বলতার মুহূর্তে বিমাতার নিকটে 
যে প্রতিশ্ৰুতিতে বদ্ধ হইয়াছেন, আমার প্রতি তাহার 


' বাধ্যতা নাই? পিতা যখন আপন মুখে আমাকে বনগমন 


করিতে বলিতেছেন না, তখন কেন বনে যাইব? না, রাম 
তাহা করিলেন না। -তনি দেখিলেন তুলাদণ্ডে এক 
দিকে ভার নিজের সুখ, অপরদিকে পিতার মধ্যাদারক্ষা 
উঠিয়াহে । তখন বলিলেন, যাক আমার স্থথ, থাক 
পিতার মান, কৰি আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, সামা- 
দিক জীব হইয়া যদি সমাজে বাস করিতে চাও, তাহা 
হইলে আপনাব স্নথখকে দ্বিতীয় স্থানে রক্ষা করিতে শিক্ষা 
কর। সীতার নির্কীসনেও সেই শিক্ষা, নিজের স্নুখকে 
পশ্চাতে ঠেলিয়! রাজ! প্রজাগণের স্থখকে অগ্রে স্থাপন 


লী ক্র্ব্নে। 


সৰ্বাত্ৰই এই আত্ম-নিগ্রহের উপদেশ। লক্ষণ আত্ম- 
সুখ পায়ে ঠেলিয়| জেষ্ঠের সেবার জন্য বনে গেলেন ; 
ভরত আত্ম-নিগ্রহ করিয়া হস্তে প্রাপ্ত রাজলক্ষমী উল্পক্ষা 
করিলেন; যুধিষ্ঠির সত্যরক্ষার্থ বনবাসী হইলেন, নল ধর্ম্ম- 
ভয়ে ঘোর দারিদ্র্যভোগ করিলেন। সর্ধত্র একলক্ষ্য, ভোগ 
অপেক্ষা ত্যাগকে, প্রবৃদ্ধি অপেক্ষা নিবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
স্থাপন করা ৷ কেবলা কি পুরাণে ও শাস্ত্ৰই এই আত্ম- 


A নিগ্রহের উপদেশ ! চিরদিন হিন্দুসমাজে কোন্‌ শ্রেণীর 


মানুষ পূজিত হইয়| আনিতেছেন ? যাহারা ভোগী, বাহার! 
অপরেৰ স্মুখনুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়| নিজেদের সুখ- 


1 স্পৃহাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই বিব্রত, তাহারা ? না 


ধাহার নিজেদের ভোগম্পৃহাকে সংযত করিয়! আত্মীয় 
স্বজন, প্রতিবেশী, দীন্দরিত্র সকলের দুঃখ নিবারণ 
ও সুখবদ্ধনের জন্য ব্যস্ত, তাহার! ? 


প্রবাসী | 
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হিন্দুশান্ত্রের, হিন্দুধর্মের, হিন্দুসমাজের স্থূল উপ দশ 
এই, সংসারে যদি সুখী হইতে চাও, ভোগবাসনাকে স যত 
কর, আত্ম-নিগ্রহে অভ্যস্ত হও । মনু বলিয়াছেন-- 
সন্তোষং পবমাস্থায় হখাৰ্থী সংবতে৷ ভবেৎ। 
সম্ধোষমূলম্‌ হি সুখং দুঃখমুলম্‌ বিপর্্যযঃ ॥ 
অর্থ--ষিনি এসংসারে সুখী হইতে চান, তিনি যেন বাস; [কে 
সংযত করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, বাঁসনা-সংযম ও সহোষই 
সুখেব মূল কারণ, অসন্তোষ দুঃখেব কারণ । 


অতএব আমরা দেখিতেছি প্রাচীন হিন্দুগণের ফ্াম|- 
জিক আদর্শের একটা প্রধান কথা আত্ম-নিগ্রহ | তাহা- 
দের এই সঙ্কেত সামাজিক জীবনের সর্ব বিভা-গই 
অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু সামানিক- 
দিগের বিবেচনায় মাঁনব-কুলের সামাজিক সুখ ও কন্যাণ, 
ইহার অঙ্গীভূত নরনারীর ত্যাগশক্তি বা মাত্ম-নিশ্রহ- 
ধর্মের উপরেই প্রতিঠিত। তাঁহাদের সকল প্রকার 
বিধি ব্যবস্থা এই মূল আদর্শের উপরে স্থাপিত হইয়াহিল। 

আমরা পশ্চিমদিকে চাহিয়া আর এক প্রকার ফামা- 
জিক আদর্শ দেখিতেছি। সে সকল দেশের সামাজিক ও 
ব্যষ্টিভাবে স্বীয় স্বীয় সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক নর+ 
নারীর সুখ চান এবং সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের লৃখও 
চান। কিন্ত উপায় বিভিন্ন, পথও স্বতন্ত্র। তাহারা মনে 
করেন, প্রতোক ব্যক্তির যে ভোগ-স্পৃহা বা ভোগ ক্তি 
আছে, তাহার চরিতার্থতার উপরেই তাহার স্নথ নির্ভর, 
করে। প্রত্যেকের মন যাহা চায়, প্রত্যেকের ভেগের 
যতটা ক্ষমতা আছে, তত্দহুসারে ভোগসামগ্রী যোশাও, 
নতুবা সে প্রবৃত্তির অতৃপ্তি নিবন্ধন অসুখী হইবে। সুতরাং 
ইহাদের মতে মানুষের সামাজিক মুখ ত্যাগে নয় কন্ধ 
ভোগে। ৰ 

এ জগতে মানুষের পাইবার অনেক আছে, কিন্তু 
দিবার অনেক আছে ৷ পাশ্চাত্য জগৎ বলিতে ছন, 
“তোমরা পাইয়া স্থখী হও)” প্রাচীন হিন্দুগণ বলিতে ছন, 
“তোমরা দিয়া সুখী হও ৷” প্রাচ্য জগতের আদর্শ যাগ, 
প্রতীচ্য জগতের আদর্শ ভোগ। | 

আপাততঃ মনে হইতে পারে, ভোগ-ম্পৃহার চরিতার্থ 
তাই ত সুখ ) তদভাবে কি মানবাত্মা সুখী হইতে পারে? 
কিন্তু চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে,যে সুখ অনেক পাঁ মাণে 


২৮ 


সির তুমি মাক ভিতরে ৰ আৰ 
রাখ, পরে .তাহার, মধ্যেই, সুখ, পাও। আমরা মনের 
মধ্যে বসিস্না সর্বদাই স্থখছঃখের উপাদান গঠন করিতেছি। 
ছুইজন মানুষের সুখ. একপ্রকার নয়। আমি একবার 
. বাস করিত্রাছিলাম। ধনী দেখিতেন, তাহার প্রাসাদের 
সঙ্মুষস্থ ছদের - উপরে একখানি আরাম-কুরসিতে পড়িয়া 
আমি প্রাতে ও সন্ধ্যাতে নিমগ্ন-চিত্তে গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করিতেছি; এবং সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত নানা 
প্রকার সদালাপ করিতেছি ; এদিকে আমি দেখিতাম 
তাঁহার ভবনে প্রাতে' ও সন্ধ্যাতে বারাঙ্গনাগণ ঘুরিতেছে। 
জথচ' গুলিতাম, তিনি পুংস্ত হীন, ভাৰ্য্যাহীন'ও অপুত্ৰক ৷ 
সমস্ত ইয়ারবন্থগণের সহিত মিশিতে দিতেন, ইহাতেই 
তার, নিঃস্বাৰ্থ আনন্দ । সেই মহাকাৰ্য্যে তিনি আপনার 
রিপুরা সম্পত্তি নিয়োগ, করিয়াছেন! তাহার নিকটে 
যাহারা আাইত, শুনিতাম, তাহাদের নিকটে তিনি এই 
বলিয়া,ছঃখ করিতেন--”আহা !.কলিরাতা হইতে বাঙ্গালি 
বাবুঢ়ী আসিয়াছে, প্রাতে সন্ধ্যাতে যখনি দেখি, দেখিতে 
গাই কেন্ল, পড়িতেছে, আহ| | বেচারা মন্ুষ্য-জীবনের 
সুধ কিছুই জানিল না!” আবার তামার নিকট যাহারা 
সাক্ষাৎ করিতে আস্তেন, তাহাদের নিকট আমি এই 
বলিয়। হুঃখ্ব করিতাম--“আহা.! ওঁ ধনীটা কি কৃপাপাত্র ! 
মনুয়্য-জীবনের, শ্ৰেষ্ঠ সুখ যাহা, তার, কিছুই জানিল ন| ৷” 
বলত: অমাদের উভয়ের মধ্যে কে স্থখী ? একজনের 
চক্ষে এ্রব্যক্তি সুখী, অপরের চক্ষে আমি, স্থূখী। সুখের 
আদর্শ যার যে প্রকার, তার বিচার এবং কার্য্যও সেই 
প্রকার । ন 

আমাদের .এই কলিকাতা সহরে একজন বিলাত- 


ফেরত ভদ্রলোকের পত্রী বাস. করেন। তাহার মন্তিষকে- 


-এই-সংস্কর চুকিয়াছে, যে খাসা ডুয়িংরুম, উৎক্লষ্ট পিয়ানো, 
ফার্ট ক্লাশ জাপানিজ স্ত্ীন* প্রভৃতিতে সুখ থাকে, এবং 


"সে: বিষয়ে, অন্ত ‘কোনও ,বিলাত-ফেরতের মহিলা-রুচি-. 


. অংশে ভাহাঁকে অতিক্রম করিতে না পারিলেই ও সুখ 
পূৰ্ণ হয়; সুতরাং.তিনি (সই সুখের নেশায়, মাতিয়াছেন | 


প্ৰবাসী । 


[ ওয় তাগ। 


Oe 


ভাবার ছবির নারী সাত করিতে করিতে জীবন শেষ, 
হইল ;-শরীর ভাঙ্গিয়া গেল; মন শ্রান্ত ক্লান্ত হইল! 


তাহা -বলিলে কি হয়, তাঁহার মতে ভোগের, সামগ্রীর - 


সংখ্যার উপরেই সুখ নির্ভর করে। ভোগের সামগ্রীর 


সংখ্যা যার যত অধিক সুখের মাত্রা তার তত অধিক৷ 
স্কন্ধের এই ভূতটী না নামাইতে পারিলে ত তাঁর নিস্তার: 


নাই। তাই তার বিশ্রামও, নাই । 

তবে দেখ এ সংসারে মানুষ আগে মনের মধ্যে সুখের, 
আদৰ্শ স্থাপিত করে, তত্পরে বাহিরে সেই সুখ অন্বেষণ 
করে। তাহাই যদি হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুগণ ফে উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন, তাহা মন্দ কি? তোমরা কেন মানুষকে 


সেই কথা শিখাও না) কেন এই কথাটা মানুষের মাথায় ” 


ঢুকাইয়া দেও না, যে এ জগতে ত্যাগেই স্নখ; যেই ত্যাগী 
সেই ধন্ত, যেই আপনার স্থুথকে. দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া 
অপরের সুখকে প্রথম স্থানে রাখিতে পারে, সেই সুখী । 


ইহাই যদি মানুষের শিক্ষা হয়, এইরূপ ‘ভাবিতে স্কলে = 


যদি অত্যন্ত হয়, ইহাতে তাহার! সুখী হইবে; ইহাতেই 
তাহার পরিতৃপ্ত থাকিবে; ৬৬১৬৬ 
দিগকে ধন্ত ও কৃতাৰ্থ জ্ঞান করিবে। 

ত্যাগে মানুষকে অভ্যস্ত করিতে পারিলেই তাহাতে 
তাহারা সুখী হইতে পারে। 

জন ষ্ট,স্নাট' মিল তাহার হিতবাদ (Utilitarianism) 
প্রচার করিতে গিয়া একটা মহা সত্য অনুভব করিলেন। 
তাহা এই,_স্ুখোৎপাদকতা দ্বার! কার্য্যের ভাল৷মন্দ বিচার 
বটে, কিন্তু সুখকে লক্ষ্যস্থলে রাখ! হুইবে না’ যদি 
তুমি, ভোগের সময় প্রশ্ন কর--“আমি কি স্বখী, ?”_ 
তাহা হইলে মৃগ-তৃষ্ণিকার'স্কায় সুখ সরিয়! পড়িবে, তুমি 
আর সুখ পাইবে না। রাজ্যেশ্বর রাজ! যদি৷ সিংহাসনে 


এইড 


বসিয়া আপনাকে প্রশ্ন করেন,_“আমি কিস্মুখী তাহা এ 


হইলে মন বলিবে--“হায্ন কৈ সুখ |” হয় ত তাহাকে 
প্রাচীন বাঙ্গালি কবির. সহিত. একবাক্যে দুঃখ ৬৮ 
বলিতে হইবেঃ-- 

"অমিয়া'সাগরে সিনান করিতে 

*সুকলি গরল ভেল:।”. 


মাহযের খনোরা্যে এই এক " কঠ নি 


৷ 


৮মজখ্যা। | 
যে সুখ চাহিবে সে সুখ পাইবে না। সুখের প্রতি নির- 
পেক্ষ হইয়া যে এখানে বাস করিয়া স্বীয় কাৰ্য্য করিয়া 


' যাইতে শারিবে, স্ুখ তাহারই জন্য । এইকপ মনে হয়, 


7 


5 


তুমি যছি পথ-ভিখারীর স্তাঁয় আঁচল পাতিয়া “সুখ দেও, 
সুখ দেও” বণিয়া প্রার্থনা, কর, ঈশ্বর সুখ দিবেন ন! ; 
কিন্তু তুমি স্থথের প্রতি উদাসীন হও,--মান্যকে ভালবাস, 
পরকে সুখী করিবার চেষ্টা কর, জগতে, তোমার কর্তব্য- 
কাৰ্য্য সাখন করিয়া যাও, ঈশ্বর পশ্চাৎ হইতে আঁচল 
ভরিয়া! তোমাকে সুখ দিয়! যাইবেন ! 

ইহা একটা ভারি কথা । মনে রাখিবার মত বিষয়। 
তবে তাগে সখ হইবে না কেন ? ভোগেব দিকে মা্গু- 


০৮৫৮ বকে চুটাইয়া ন! দিয়া যদি প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিতে 


৯ 


2 


প্রা 


শিখান ষযয় তাহাতে ছানি কি! তাহাকেই যদি তাহারা 
সুখ মনে করে, তবে তাহাতেই সুখ পাইবে। হিন্দু 
আচাধ্যগন ইহাই শিৰাইয়াছেন। 

পাশ্সত্য জগৎ আমাদের সম্মুখে আর এক সামাজিক 
আদর্শ উপস্থিত করিতেছে । ভোগেই সুখ, প্রবৃত্তির 
চরিতার্থতাতেই মানব-মনের প্ৰকৃত শান্তি। তীঁডাের 
সামাজিক বিধিব্যবস্থ এই মূলভাবের উপরে স্থাপিত ৷ 
তাহাদের সামাজিক জীবনের ভিতরকার কথা এই, 
আমি যতক্ষণ তোমার অনিষ্ট না করি, ততক্ষণ আমি যে 
রূপেই বার করি না কেন, যে প্রকারেই আপনার ভোগ- 
বাসনা চরিতার্থ করি না কেন, তাহাতে.তোমার কি? 
অপরের তনিষ্ট না করিয়া! প্রত্যেক নরনারীর সম্পূর্ণরূপে 
্বায়্‌ স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অধিকার আছে। 
কেবল তাহা নহে-_তাহারও মূলে এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহি- 
য়ছে--স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তকে চবিতার্থ না করিতে পার! 
মানুষের প্রক্ষে মহা ছঃখ। -চরিতার্থতা অন্বেষণ করা 


2, স্বাভাবিক এবং যাহাতে নরনারী পরের অনিষ্ট না করিয়া 


[ 


ক 
৬ ১ 


্বীর স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে, তাহার উপ্বুয়- 
বিধান কর; যেন সমাক্তের পক্ষে কর্তব্য । 

এই উৎকট ভোগলালসা হৃদয়ে নিহিত থাকাতে 
পাশ্চাত্য জগতে নূতন নুতন দুঃখ ও নূতন নূতন সামাজিব 
ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে, ভোগতৃষ্কার কি অস্ত আছে ? 
কে কবে ভোগের সামগ্রীর সংখ্যা বাড়াইয়া 'ভোগলাল- 


প্রবাসী । 


২৮৯ 
সাকে খৰ্ব্ব কবিতে পারিয়াছে ? কে কবে অশ্রিতে ইন্ধন 
যোগাইয়া তাহাকে নির্বাণ করিযাছে? এই উৎকট ভোগ-. 
লালসা পাশ্চাত্য জগতে যে যে দুঃখ উৎপন্ন করিয়াছে, 
তাহার কয়েকটা নির্দেশ করিতেছি । (১) এই ভোগ- 
লালসা বশতঃ বহুসংখ্যক পুৰুষ ও নারীর পক্ষে নিবাহ 
করা অসম্ভব হইয়া 'পড়িতেছে। একটা নারীকে ঘরে 
আনিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে এত প্রকার ভোগের সামগ্রী 
।আনিতেে হয়, যে তাহা সংগ্রহ কর! সকলের সাধ্যায়ত্ 
নহে। কাজেই তাহারা বিবাহ্‌-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ভয় 
পাইতেছে ৷ (২) অবিবাহিতা নারীগণ ভ্রাতা বা অপর 
কোন ও বিবাহিত আত্মীয়ের গৃহে থাকিতে পারিতেছেন না, 
--কারণ একই গৃহে দুই ভোগন্ুখ-স্পৃহ ও উৎকাটস্বাধীন- 
ভাবাপন্ন নারীর বাস ও বিহার অসম্ভব। প্র অবিবাহিতা 
নারীগণ জীবন-সংগ্রামে হাবু ডুবু খাইয়! দেহ ও মনকে 
ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, এবং বহুস্থলে পাপকে আশ্রয় 
করিতেছে । (৩) ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টাতে 
হাজার হাজার পুরুষ ও নারীর শরীর গুরুতর শ্রমে ভাঙ্গিয়া 
যাইতেছে, তাহাদের দিবস বিশ্রামহীন ও রাত্রি নিদ্রাহীন 
হইয়া যাইতেছে । সুখের লালসাতে ঘোর দুঃখের উৎ- 
পত্তি)--কি বিষম বিড়ম্বনা! (৪) অন্নসংখ্যক ভোগীর 
ভোগসামগ্রী যোগাইবার জন্তু বহুসংখ্যক .দরিদ্রকে 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিমাণাঁতিরিক্তরূপে শ্রম করিতে হই- 
তেছে। ইহাতে দরিদ্র শ্রেণীর অনেক পুরুষ, নারী, 
বালক, বালিকার শরীর মন পিষিয়া যাইতেছে, 
জন্মের মত দেহ ভগ্ন হইয়| যাইতেছে । (৫) জাতি- 
সকলের মনে ভোগলালসা অতিরিক্ত মাত্রাতে থাকাতে 
দেশের ধনধান্ত বৃদ্ধির আশায় পররাজ্য অধিকার 
করিবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। জগতের ধন-সম্পদ কে কত 
অধিকার করিতে পারে, ইহা লইয়| জগতের সভ্য জাতি 
সকলের মনে ঘোর প্রতিদ্ন্দিত চলিতেছে এবং তাহার 
ফলস্বরূপ মানবের সামরিক প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া হৃদয়ের 
কোমলকাস্ত গুণাবলী বিনষ্ট * হইয়া যাইতেছে। এই 
সামরিক প্রবৃত্তি গৃঢ়ভাবে সভ্যতাভিমানী মানব-কুলের 
মধ্যে সভ্যতার নামে বর্ধরতা আনয়ন করিতেছে । 
জাৰ্ম্মানগণ অল্পদিন পুর্বে চীনদেশীয়দিগের প্রতি বে 


রত 
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ইংরাজ 


যে আচরণ করিয়াছিল, এখনও দক্ষিণ আফ্ৰিকাতে 
কৃষ্ণবৰ্ণ জাতি সকলের প্রতি যে ব্যবহার চলিতেছে, এই 
সকল পৃর্মোল্লিথিত উক্তির প্রমাণ সভ্যতার নামধারী 
বর্বরতা যে কি, তাহা দেখিবার জন্ত পতনোন্থুখ প্রাচীন 
রোম সম্ৰাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই যথেষ্ট হয়। 
সামরিক প্রবৃত্তির অতিরিক্ত চালনাদ্বার| রোমীয় "জাতির 
হৃদয়ের এতদূর কঠিনতা দড়াইয়াছিল যে, হৃৎকম্পকারী 
ভীষণ গ্লাড়িয়েটার-ক্রীড়াও নরনারীর প্রিয়, নিত্য অন্থু- 
ষ্টানের মধ্যে দীড়াইয়াছিল ! 
সর্বশেষে পাশ্চাত্য জগতের এই অনিয়ন্ত্ৰিত ভোগ- 
লালসা-প্রধান সভ্যতার এই এক মহা অনিষ্ট ফল ঘটিতেছে 
যে, ইহার প্রভাবে অনেক গৃহে দাম্পত্য সম্বন্ধ ও পারি- 
বারিক সুখ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে । প্রত্যেকেরই মনে 
যদি এই ভাব থাকে,-অপরের জন্য আমার সুথস্পৃহার 
সংকোচ করিব কেন? তাহা হইলে কি গৃহধৰ্ম্ম চলে? 
পাশ্চাত্য জগতে পুকষ ও নারীর পক্ষে সুখে একত্র বসবাস 
করা কঠিন “হইয়া উঠিতেছে ; তাহার ফলস্বরূপ, ডাই- 
ভোর্স ও সেপারেশনের সংখ্যা বাড়িতেছে। ডাইভোর্সের 
ংখ্য| ত বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে 
বহুসংখ্যক এরূপ দম্পতী থাকিতেছেন, যাহারা ডাইভোর্সের 
ব্যয় ও লোকনিন্দ৷ বহন: করিতে চাহিতেছেন না, 
উভয়ের সন্মতিক্ৰমে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়৷ স্বতন্ত্ৰ থাকিতে- 
ছেন। 'ন্ুগ্রসিদ্ধ উপন্তাসলেখিক! মিসেস হাম্ফী ওয়ার্ডের 
(Mrs Humphry Ward) লিখিত অল্পদিন পুর্বে প্রকা- 
শিত 7420 Rose’s Daughter নামক উপন্তাসে দেখি- 
তেছি, সন্ত্াস্ত ধনী পরিবারের কন্তা লেডী রোজ (Lady 
7086) আপনার পতির সহিত ইটালীদেশে বাদ করিতে- 
ছিলেন ৷ তিনি আমোদপ্রির,. তাহার পতি নিজের 
বিষয় কর্মের চিন্তায় বিব্রত, তিনি মানুষ ভালবাসেন, 
তাহার পতি একাকিত্বপ্রিয়, ইত্যাদি ইত্যাদি । এরূপ 


কার ঘরে না ঘটে? কিন্তু লেডী রোজ এজন্য মহা অনুখী। * 


ইতিমধ্যে ড্যালরিম্পল (705175:1019) নামে একজন 
ইংরাজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার 


| প্রবাসী । 


~~ ENE লি পি পপর শি 


আচরণ করিয়াছিল, লর্ড কিচেনারের আদেশে 
'সৈনিকগণ সুদানের মাধি সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি 


[ ও ভাগ । 
সময় লেডীরোজের ভবনে অতিথি হইলেন। কিছুদিনের 
মধ্যে লেডীরোজ দেখিলেন, সেই তাঁর মনের মত মানুষ, 
যার সঙ্গে থাকিয়া তিনি স্থখী হইতে পারেন। তখন 
তিনি গিয়া স্বীয় পতিকে বলিলেন__“দেখ, আমরা পর- 
স্পরকে জানিয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, 'কিন্তুএখন বুঝিতে 
পারিতেছি, ভুল হইয়! গিয়াছে । তুমি আমার জন্য নও ; 
আমি তোমার জন্ত নই; তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমি 
সুখী নই; আমার সঙ্গে থাকিয়া তুমি স্ুখী নও) আমার 
মনের মত মানুষ একজন পাইয়াছি; আমি ড্যালরিম্পলের 
সঙ্গে থাকিতে যাইতেছি; আমি নিজের সুখের পথ 
দেখিলাম, তুমি নিজের সুখের পথ দেখ; তুমি মনে 
করিলে ডাইভোর্স লইয়া নিজে সুখী হইবার চেষ্টা করিতে 
পার, এই বলিয়া স্বীয় পতির গৃহত্যাগ করিলেন। 
সৌভাগ্যক্ৰমে তদগ্রে তাহাদের সন্তান সম্ততি জন্মে নাই। 

এবপ ঘটনা যে কেবল ছুই এক স্থলে হইতেছে 
তাহা নহে। বহু বহু স্থলে এরূপ নিন্দনীয় কারণে 
না হউক, উভয়ের প্রবল স্থুথম্পৃহাকে একত্র রাখা অসম্ভব 
বলিয়া» বিবাহ-সন্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ; পতি পত্নী স্বতন্ত্র 
হইয়া থাকিতেছেন। হিন্দুর চক্ষে ইহা অপেক্গ। ভয়ানক 
আৰু কিছুই হইতে পারে ন|। 

কিঞ্চিৎ পুনকক্তি করিতেছি। উপরে পাশ্চাত্য 
সমাজের অতিরিক্ত ভোগলালসার যে সকল অনিষ্ট ফলের 
উল্লেখ করিলাম, তাহার পশ্চাতে তাহাদের সামাজিক 
জীবনের আদর্শ রহিয়াছে । সে সমাজিক আদর্শের মধ্যে 
তিনটা প্রধান কথা রহিয়াছে--( ১ম) মানবের ভোগ- 
লালসার চরিতার্থতাই তাহার সুখের উপায় | (২য়) 
ভোগের সামগ্রীর পরিমাণের উপরে সুখের পরিমাণ 
নির্ভর করে। (৩য়) অপরের দুঃখ উৎপন্ন না করিয়! মানুষ 


A“ 


ঢ় 


নিজের ভোগলালসা যেরূপেই চরিতার্থ ককক না: = 


কেন, দে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কাহারও 
জন্য নিজের ভোগলালসার সংকোচ করিতে সে বাধ্য 


নহে] আমাদের হিন্দু সামাজিক আদর্শে তিনটা বিরুদ্ধ ' 


কথা বলিতেছে। (১ম) মানুষ যদি আপনার ভোগ- 
লালসাকে সংযত করিতে না শিখে, তবে তাহার, জন্য 
মহাহুঃথ ' সঞ্চিত আছে। ,( ২য়) ভোগের সামগ্রীর 


ৰ 


ৰু 


$ 


৮ম সংখ্যা । ] 


সংখ্যার উপরে নান এরি জনা; কিন্তু 
কিভাঁদে সেই সামগ্রীকে মান্য গ্রহণ করে তছপরেই তার 
সুখ নির্ভর করে। মানবের হৃদয়ের সুখ ভোগ-সামগ্ৰীর 
অতীত স্থানে বাস করে। স্থখের পথই স্বতন্ত্র । (ওয়) 
ভোগলালসার চরিতার্থতা বিষয়েও মামুষাক গৃহ পরি- 
বারের ও সমাজের শাস্তি ও কল্যাণেব প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া 
সামাজিকদিগের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হইস্ত হইবে ৷ 

এই বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ বৰ্ত্তমান ভারতে , উপস্থিত 
হইয়াছে! কলিকাতার ন্যায় মহানগরী সকলে পাশ্চাত্য 
সামাজিক আদৰ্শেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল ইতিমধ্যেই 
দেখা দিতেছে। তবে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত স্থিতিশীল 
বলিয়া, গ্ৰমপ উৎকট আকারে এখনও প্রকাশ পাইতেছে 
না। কিন্তু ধাহারা পাণ্চাতা আদর্শের অনিষ্টফল বিষহ্বে 
অভিজ্ঞ ও :স বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাবা 
সন্তুস্ত হইয়া হিন্দু সামাজিক আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্ক 
ব্যগ্ হইয়াছেন। এই হিন্দূভাবের সংরক্ষণ-ক্রিয়াতে 
পাশ্চাতা সমাজের অনেক নরনারীকেও বাগ্র দেখা 
যাইতেছে । মিসেস্‌ ক্সোণ্ট, ভগিনী নিবেদিত! প্রভৃতি 
এই শ্ৰেণীগণ। ইহীর৷ পাশ্চাত্য সামাজিক আঁদর্শের 
কুৎসিত ফল দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জলিয়াঁছেন, ঘ্বণাতে 


- তাহার প্রতি মুখ ফিবাইয়াছেন ; ভারতে আসিয়া আমা- 


দিগকে বলিতেছেন--”ওগে! দীড়াও দাড়াও ; ন! জানিয়া 
চুটি না; পতঙ্গের স্কায় উড়িয়া আমাদের আগুনে 
পড়িও না) যাহা কিছু চক্‌ চক্‌ করে, তাহাই সুবর্ণ নয়; 


* পাশ্চাত্য সামজিক জীবনে বাহির হইতে যে সুথ দেখি- 


১) 


A 


5 


তেছ, তাঁহার ভিতরে গরল আছে ; তোমাদের যাহা 
আছে, তাহ! একবার দেখ, যাহা ছাড়িতেছ, তাহা 
ছাঁড়িবার যোগ্য কি না বিবেচনা কর ;”--ইহা ত বন্ধু ও 
হিতৈষীর কথা । তাহাদের সব কথার সঙ্গে না মিলি, 
তাহারা ইহা বিবার অন্ত মে এতদুরে আসিয়াছেন সে 
নিমিত্ত ধন্তবাদ করি। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমাদের 


গন্তব্য পথ কোন্‌ ‘দিকে, তাহা! আমাদের প্রত্যেকের 


* গুকতর চিন্তার বিষয়। এ সম্বন্ধে বারাস্তরে বলিবার 


ইচ্ছা রহিল। . 


৬ 
স্পেস 


প্রবাসী । 


২৯১ 


বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য জি 
অবস্থা! পৰ্য্যালোচন৷। 


[লেখক-অধ্যাপক্ক প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায়. ডি,স্‌ সি] 

বর্তমান যুগের প্রবর্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়র 
সময় হইতে বাঙ্গাল| গন্ধের বিশেষ ব্যবহার ও প্রালোচনা 
'আবন্ত হইধাছে। তাহার পূৰ্বে বাঙ্গাল! ভাশার গদ্ধ 
'সাহিত্যেব অবস্থা এত দূর শোচনীয় ছিল যে, ঠাহাকে 
আমাদের গন্ধ সাহিত্যের একমাত্র প্রবর্তক বলিলে 


'অত্যুক্তি হয় না । গগ্ভ ভিন্ন কেবল পদ্য দ্বারা কখনও 


কোন সাহিতোব সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই। স্গোল, 
“ইতিহাস ও বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে 
হইলে গণ্য ভিন্ন উপায় নাই ৷ সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী 
প্রাচীন পণ্ডিত-সম্প্রদদায় বলিতে পারেন যে, সংস্কৃত ভাষায় 
ইতিহাস এবং বিজ্ঞানও পগ্ধে লিখিত হইয়াছে'। স্মামর। 
তদুত্তরে বলিতে পারি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান পদ্ঘে ভিখিতে 
চেষ্টা করাতে ভারতবর্ষে প্র হুই বিষয়ের সৰ্কাঙ্গীণ 
উন্নতি হওয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে। ভারতের সৌভাগ্যের 
দিনে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আলোচনা ভ্রারস্ত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উন্নতি হইতে.পীরে নাই । যে 
সকল কারণে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উন্নতি হুইতে পারে 
নাই, পদ্ঘে লেখাও তাহার একটা কারণ ৷ 

মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায় গদ্ভসাহিত্যের বিশেষ 
উন্নতি করিয়া াইতে-পাঁরেন নাই। তিনি অন্ত উদ্দেশ্য 
লইয়া কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তৰবোধিনী পত্ৰিকা দ্বারা বাঙ্গালা গগ্য সাহিভ্যের 
উন্নতি আরম্ভ হয়। ওঁ তত্ববোধিনী পত্রিকার আনম 
লেখক, বাঙ্গালা গন্ধের বিশেষ উৎকর্ষ-সাঁধক, সন্ধায় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ও অক্ষরকুমার দত্ত কর্তৃক বঙ্গে 
নবধুগ আবিভূতি হইয়াছে । বিদ্যাসাগর সরল সুললিত 
সাহিত্যের এবুং অক্ষয়কুমার ও রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র বৈজ্ঞানিক 
বাঞ্গালার শিক্ষাগুক। বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস লেখা 
আঁশাদের টদ্দেপ্ত নহে। বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে উন্নতি 
হইয়াছে এবং বর্তমান সময়ে ইহার. অবস্থা কিপ্রকার, 


তাহার আলোচনা কর! এই প্রস্তাবের একমাত্র লক্ষ্য । 


~~ 


২৯২ 


সমাস ও সংস্কৃত-শব্ব-বহুল বিগ্াসাগরী ও অক্ষয়কুমারী 
ভাষার রাজত্ব অনেক দিন অবাধে চলিয়াছিল। তারাশঙ্কর 
কৃত “কাদম্বরী” গ্রন্থে ইহার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া 
ধায়। রুচিবৈচিত্র্যবশতঃ কোন কোন সাহিত্যসেবী যুবক 
এ রাজত্বের বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গভাষাকে এক নূতন পথে 
পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন । এই যুবক-দলের নেতা 
৬ প্যাবীটা্ মিত্র। তাহার কল্পিত নাম টেকটাদ ঠাকুর। 
তাহার লেখায় বড় বড় সমাস বা সংস্কৃত শব্দাড়ন্বর নাই। 
অতি স্হজ ও চলিত ভাষায় তিনি “আলালের ঘরের দুলাল”, 
“্যংকিঞ্চিৎ”, “রামারঞ্জিকা” প্রভৃতি গ্ৰন্থ রচনা করিয়া 


বঙ্গ-সূহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যে 


বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় নবন্তাস-লেখকগণের শিরোমণি, যাহার 
রচিত নবস্তাস বঙ্গের আবালবৃদ্ধ সকলেই আগ্রহের সহিত 


পাঠ করিয়া থাকেন, এমন কি যাহার লেখনী প্রন্থত 


গ্বিষৰৃক্ষ”, প্ছুর্গেশনন্দিনী” ও প্ৰৃষ্ণকাস্তের উইল”, ভুবন- 
ব্যাপিনী মহীয়সী ইংরাজী ভাষায় ইংরাঁজ ও ইংরাজ- 
মহিলা কর্তৃক অনুদিত হইয়াছে, সেই প্রতিভাসম্পন্ন 


_ বঙ্কিমের পথপ্রদর্শক টেকচাদ ঠাকুর । শুভক্ষণে বন্ধিম- 


চন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার লেখনী- 
প্রহৃত অপূৰ্ব্ব নবন্তাস পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকমাত্রেই 
আনন্দরসে অভিষিক্ত হন এবং মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা- 
গীতি গাইয়া থাকেন ৷ বহি পুর্বে শ্রীবুক্ত গ্রতাপ- 


_ চল ঘোষ মহাশয় টেকচাদী ভাষা অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় 


পঠকবর্গের 'চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। “বঙ্গাধিপ- 
পরাজয়” নামক তদীয় গ্রন্থে নবন্তাসের সঙ্গে ইতিহাস 
মিশ্রিত হওয়াতে উহ! অতীব গ্রীতিকর ও শিক্ষাপ্রদ 
হইয়াছে । বর্তমান সময়ে যে মহাত্মা পরিণতবয়স্ক হইয়াও 
ষৌবনস্থলত উৎসাহ এবং উদ্যমে ভারতের সর্বাঙ্গীণ 
হিতের জন্তু কায়মনোবাক্যে দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, 
‘যিনি ইংরাজী ও বাঙ্গাল: ভাষায় বিবিধ পুস্তক প্রণরন 
করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ভার- 
তের হিতের অন্ত কখনও ইুংলগ্ডের নগরে নগরে বক্ত.তা 
করিয়া সহৃদয় ইংরাজদিগের চিত্ত ভারতের দিকে আকৃষ্ট 
করিতেছেন, কখনও বা এদেশে আসিয়া, স্পরামর্শ দান 
কৃরিয়া স্বদেশের মলিন মুখর পরিবর্তন করিতে সাধ্যানু- 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ। 


সারে প্রয়াসী হইতেছেন, সেই ব্লমেশচন্দ্ৰ দত্ত মহাশয় 
বঙ্কিম বাবুর পরে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট নবন্তাস লিখিয়া 
বাঙ্গালা গন্ভের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার “শত বর্ষ” 
পাঠ করিয়া শিক্ষা ও প্ৰীতি উভয়ই লাভ হয়। তাহার 
“সমাজ” ও “সংসার” নামক নবন্তাসও সামাজিক কুরীতি 
সংশোধন করিতে পারিবে আমাদের এরূপ ধারণ! । 
এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধো তারকচন্্র গাঙ্গুলী প্রণীত “স্বণলতা” 
অসামান্ত ক্ষমতার পরিচায়ক ; শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 
প্রণীত “দীপনিৰ্ব্বাণ” প্রভৃতি এবং রবীন্দ্রবাবু ও পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্ত্রীর নৃবন্তাসগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এতত্তিন্ন প্রতি বর্ষে বঙ্গভাষায় এত নবন্তাস লিখিত 


হইতেছে যে, তাহার নাম উল্লেখ করাও আয়াসকর 


বোধ হয়। ফলতঃ যদিও স্বীকাধ্য যে, দাশরথি রায়, 
হক ঠাকুর, নিধু বাবু, মধুসুদন কাইন প্রভৃতি পাচালি- 
ওয়ালা ও গায়কেরা বর্গভাষার অনেক পৃুষ্টিসাধন 
করিয়াছেন, তথাপি “না মিষ্ট নাটক নাটকে, অপাঠ্য 
নবন্তাসে এবং নানাবিধ যাত্রার পুস্তকে বঙ্গভাষা ভারা- 
্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে। গভীর-গবেষণীপুর্ণ বিবিধ 
শিক্ষাপ্রিদ গ্রন্থ অতিবিরল। তথাপি ইতিহাস ও জীবন- 
চরিত মধ্যে যে কয়েকথান পুস্তক দ্বার! বঙ্গভাষার বিশেষ 
উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল । 
পণ্ডিত রামগতি ষ্তায়রত্ব ও রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের 
পর দীনেশ বাবু বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা গভীর-গবেষণাপূর্ণ। তিনি 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে ষে সমস্ত তত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া . 
ছেন, সেগুলির অধিকাংশ সর্বসাধারণের অগোচর ছিল 
রজনীকান্ত গুপ্তের "সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস” অতি 
উপাদেয় গ্রস্থ। সিরাজৌদল্লা-প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
“্রতিহাসিক চিত্র” দ্বারা অনেক নূতন রহস্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। নিখিলনাথ য়ায় প্রণীত “মুর্শিদাবাদের 
ইতিহাসে” বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ব বিদ্যমান মীছে। শ্রীধুক্ত - 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাবী আমলের বাঙ্গলার 
ইতিহাস প্রশংসনীয় । বাবু যছুনাথ সরকারের ‘ndia 
under Aurangzeb” মৃল্যবান্‌ পুস্তক; কিন্তু উহা 
বর্গমাহিত্যের অন্তত নহে।' আশা করি, তিনি 


it 


৮ম সংখ্যা । ] 
যৌবনেই মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে ব্ৰতী হইবেন ৷ বক্ষেতি- 
হাস-প্রণেত| ব্লাৱকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা বাবু 
রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় এস্থলে ইতিহাস-প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ 

ভান্বতবর্ধ অতি প্রাচীন দেশ। অতীব প্রাচীন কাল 
হইতে এদেশে বিবিধ বিদ্যার আলোচন! হইয়াছে। 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ু- 
রদ এংং ৬৪ কলা! শাস্ত্ৰ সংস্কৃত-ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
ভারতবর্ধীয় কোন কোন প্রদেশের ধারাবাহিক ইতিহাসও 
সংস্কৃতত'ষায় লিখিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে কাশ্মীরের 
“রাজতরুঙ্গিণী” বিশেষরাপে উল্লেখযোগ্য । চতুৰ্ব্বিংশ- 
ভাষাবিৎ সহৃদয় মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স ও 


_কোলক্রব: প্রমুখ প্রত্বতৰ্ববিদ্‌গণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন 


পাস 


এবং যে থে পদার্পন করিয়া! তাহাদের অন্থচরগণ ভারতীয় 
পুরাতত্বেষ অনেক অজ্ঞাত বিষয় সাধারণের জ্ঞানগোচর 
করিয়া ভ'রতের প্রাচীন ইতিহাস লেখ! ভবিষ্যতে সম্ভব- 
পর হইনে--এই আশার সঞ্চার করিয়! দিয়াছেন, সেই 
মহাত্মা! গুরুষদ্িগের অন্সরণপূর্ববক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদাঁস সেন, উমেশচন্ত্র বটব্যাল এবং 
বর্তমান সনয়ে সতীশচন্ত্র বিস্াভূষণ ও শরচ্চন্্র দাস সংস্কৃত 


তিব্বতীয় ও পালিভাষা হইতে অনেক এঁতিহাসিক তত্ব 


আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন । মহামহো- 
পাধ্যায়' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় যেরূপ একান্ত 
বত্ব ও অধ্যবসায় সহকারে নানাস্থান হইতে পুরাতন 
গ্ৰন্থাদি সম্বলনপূৰ্ব্বক পুরাতত্ব অনুশীলন করিতেছেন, 
তাহাতে নিঃসন্দেহে তাহাকে বঙ্গীয় প্রত্বতত্ববিদ্দিগের 
অগ্রণী বন্য়া গণ্য কবিতে পারা যায়। এবং বাবু 
নগেজ্রনাথ বন্থ অনেকগুলি প্রাচীন তাম্ৰ-ফলকের 
মৰ্ম্বোদ্ধার এবং সময়-নিরূপণ করিয়। প্রত্বতত্ববিদ্দিগের 
মধ্যে উচ্চম্থান অধিকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহার 
গভীর-অনুসন্ধানপূৰ্ণ ও অসামান্ত-শ্রমসাধ্য “বিশ্বকোষ” 


ke ) প্রস্থত পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতাঁর পরিচয় দিতেছে; 


তিনি একান্দী অনন্তসহায় হইয়া বঙ্গভাষায় এই যে সুবৃহৎ 
ব্যাপার সম্লাধিত করিতেছেন, এতৎপ্রসঙ্গে David 
Garrick বিখ্যাত D£. J০॥॥5০॥এর অভিধান সম্বন্ধে 


প্রবাসী । 


২৯৩ 


যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বতঃই স্মরণপথে জীদত হয় ।+ 
ইহাদের চেষ্টায় সংস্কৃত শাস্ত্ৰকারদিগেব পোর্বাপধ্য ত'নেক 
দূর পর্যন্ত নিৰ্ণীত হইয়াছে। প্রত্ববিদ্া প্রমঙ্গে “গ্ৰীক ও 
হিন্দু” প্রণেত| প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পাণ্নি-ব্য়ার- 
লেখক বাবু রজনীকাস্ত গুপ্তের, এবং “সদ্দন্ধ-নি:য়”- 
প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধির নাম উল্লিশিত হ 3য়! 
উচিত। ৬পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও প্রত্বতত্বান্থসন্থাতাদি'গর 
মধ্যে উচ্চস্থানের অধিকারী । কিন্তু তিনি বাঙ্গাল! বোন 
গদ্ধ-পুস্তক লিখিয়া যান নাই ৷ তাহার অকান মৃত্যুতে 
বঙ্গদেশ একটা রত্ব হারাইয়াছে। 

বঙ্গভাষার ইতিহাস-প্রণেতা বাবু দীনেশচন্দ্র লেন 
মহাশয় গভীর গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন ত'হা 
পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ব ৬ মহাত্মা 
রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় প্রথমতঃ বাঙ্গালা সাহিতোর 
ইতিহাস বিষয়ে অনেক অভিনব তত্ব প্রকাশ কয়! বন্ব- 
সাহিত্যসেবিগণের কৃতজ্ঞতাঁভাঁজন হইয়াছেন। দীনেশ 
বাবু বঙ্গভাষার উৎপত্তি-নির্ণয়ে যেরূপ ক্বৃতকার্য্য হইয়াছেন, 
তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই তাহার নিকট খণপাশে আবদ্ধ ] 

পণ্ডিত রাঁমনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত “কুলীনকুরসৰ্ব্বহু” 
বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম লব্বপ্রতিষ্ঠ নাঁটক। 
কিন্তু ইহা সংস্কৃত নাটকের “ঢংএ” লিখিত ; বন্ধিমচন্্ৰের 
প্রিয়বন্ধু সুরসিক দীনবন্ধু মিত্রকে বঙ্গভাষার নাটককার- 
দিগের মধ্যে সৰ্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে হয়। তাহা 
লেখনীপ্রস্থত প্নীলদর্পণ* নীলকর-বিষধরের বষদস্ত- 
উৎপাটনে অনেক সহায়তা করিয়াছে । প্লীলাবতী, 
কৌলীন্ত-প্রথারূপ বিষময় বিষম তরুর মুলে কুঠারা- 
ঘাত করিয়াছে এবং “নবীন তপস্বিনী” হাস্যরসেত্র উৎস 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কেবল নাটককার 
ছিলেন না, স্থললিত কবিতাও লিখিতে পারিতেন!। যাহা 
হউক, তাহার নাটকগুলি দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের 
যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও স্বরণ রাখ! উচিত, 


* ‘‘And Johnson, well argned like a hero of yore Ll 


Has beat forty French, and will beat forty nore 17? 
+ অর্থাৎ ৪* জন শ্রেষ্ঠ শ্ৰেনীৰ ফবাসিস্‌ সমবেত চেষ্টায যে 
Encyclop=dia প্রণূয়ন করেল, একাকী J০॥॥5০n ভাহ সম্পা- 
দন করিয়াছেন। 


ৰু * 


+ 


২৯৪ 


মাইকেল পশশ্িষ্ঠা”, প্কুষ্ণকুমারী”, “একেই কি বলে 
সভ্যতা* প্রভৃতি গ্ৰন্থ রচন| দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিয়ো- 
গান্ত এবং হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রথম পথপ্রদর্শন 
করিয়াছিলেন এবং আবহমান রীতির বিরুদ্ধাচারী হইয়া 
পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রচলন করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
বন্থ প্প্রণয়পরীক্ষা»” পহরিশ্তন্ত্র” প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা 
করিয়া সাধারণের চিত্তবিনোদন কবিয়াছেন" শ্রীযুক্ত 
উপেজ্রনাথ দাস কৃত *শরৎসরোজিনী” ও “নুরেন্দ্র- 
বিনোদিনী”, নাটকদ্বয়ও উপাদেয় গ্রন্থ-মধ্যে গণ্য করিতে 
পারা যায়। প্পুরুবিক্রম” “অশ্ৰুমতী” ও “সরোজিনী” রচ- 
ফ্লিতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুৰ সংস্কৃত ভাষার আনক- 
গুলি নাটক বঙ্গভাষায় মন্থুবাদ করিয়। সংস্কতানভিজ্ঞ বঙ্গীয় 
পাঠকবর্গের শকুন্তলা, উত্ত বরামচরিত প্রভৃতির মৰ্ম্মগ্ৰহণে ও 
রসাম্ুভবে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। সমসাময়িক 


, নাটকশ্রণেতাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশচদ্র ঘোষের নাম 


' বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহার রচনা সরস অথচ রুচিপঙ্গত। 
করুণরসোৎপাদনে তাহার ক্ষমতা অসাধারণ । 
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, 


_ উণ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায় বাঙ্গালা 


ভাষায় প্রধান জীবনী-লেখক। নগেন্্রবাবু মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের, গৌরগোবিন্দবাবু বাপ্মিশ্রেষ্ঠ 
মনস্বী সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের, যোগীন্দ্রবাবু 
মাইকেল মধুহুদন 'দত্বের এবং চণ্ডীবাবু অবলাবান্ধব, 
দানবীর, সহৃদয় ঈখরচন্্র বিদ্তাসাগর মহাশয়ের জীবন- 
চরিত লিখিয়া লেখনী সাৰ্থক করিয়াছেন। মাইকেলের 
জীবনচরিত বঙ্গভাষার একটি অমূল্যরত্ব বলিয়া চিরকাল 
গণ্য হইবে।, এতঙিয্ন দানশীলা প্রাতংস্মরণীয়া মহাঁরাণী 
শরৎনুন্দরী, কষ্দাস পাল, শ্তামাচবণ সরকার, প্রেমর্চাদ 
তর্কনাগীশ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকের জীবনী 
বাঙ্গালীর জীবন শাস্তি- 
ময় যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারের লেশমাত্র নাই। যাহারা 
ধর্মসন্প্রদায়ের প্রবর্তক কিংবা শান্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী, তাহা- 
রাই বাঙ্গালীর মধ্যে মৃত্যুর পর যৎকিঞ্চিৎ নাম রাখিয়া 
যাইতে পারিয়াছেন। যোদ্ধা,বৈজ্ঞানিক কিংবা রানী তিজ্ঞ 
ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে অন্তদেএ য়ন মহাপুরুষের 


প্রবাধী। ' 


[ ৩য় ভাগ । 
কাহিনী বর্ণনা করিতে হয়। আধ্যদর্শন-সম্পাদক যোগেন্ঞ- 
নাথ বিগ্ভাভূষণ গারিবন্ভির জীবনচরিত, সত্যচরণ শাস্ত্রী 
শিবাজীর এবং সথারাম গণেশ দেউস্কর বাঙ্কীরাওর জীবন- 
চব্রিতে নুতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । প্প্রতাপাদিত্য” 
কেবলই একমাত্র বাক্কালী দ্বার! লিখিত দেশীয় বীরপুরুষের 
জীবনী । অন্ত সমস্ত উল্লেখ্য গ্রন্থ প্ৰায়ই ধাৰ্ম্মিক সমাজ- 
সংস্কারক কিংবা সাহিত্যসেবীর জীবনচারত ৷ 

দর্শন সধফ্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেঞ্জনাথ ঠাকুর প্রণীত "তত্ব-* . 
বিস্তা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ বিষয়ে আরও গ্রন্থের 
আবশ্যক । ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাকরণের উন্নতি 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ, ভাষার শিক্ষাধিগণের জন্ত ২ 
ব্যাকরণ পদে পদে আবগ্তক, কিন্তু ২৩ খানি গ্রন্থ ব্যতীত 
বার্গালা ভাষায় উত্কৃষ্ট ব্যাকরণ প্রায় দেখিতে পাওয়া 
যায় না। তবে বঙ্গভাষা এখন নিত্য পারবর্তনঞল। 
ব্যাকরণের বিবিধ সুত্র দ্বারা উহার উন্নাতপথ রোধ 
করিতে চেষ্টা করাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, রাঁজনারায়ণ বনু, কেশব- 
চন্দ্ৰ সেন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 
শম্ভুনথি গড়গড়ি, শিবনাথ শাস্ত্ৰী, নগেঞ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ও দ্বিজেপ্রনাথ ঠাকুর ধৰ্ম্মবিষয়ে বক্তুতা করিয়া এবং =' 
সারগর্ভ বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়| বাঙ্গালা গন্ত সাহিত্যের --১ 
বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিপাধন করিয়াছেন । এই প্রকারে রামকষ্ণ- 
মৃতাবণম্বী, গোরাঈ্সমিতি ও ধিয়জফি-সম্প্ৰদায় ভুক্ত 
লোকেরা স্ব স্ব ধৰ্ম্মপ্ৰচার-কাধ্যসৌকধ্যাৰ্থে সরল অথচ 
সুললিত গন্ধে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ এবং পুণ্ডিকা = 
র্চন| করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন। 
জীষুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও 
৮ বিবৈকানন্দস্বামী এ বিষয়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অগ্রণী'। 
৮ কৃষ্ণানন্দস্বামীর হিন্দুধৰ্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও রচনা সুল- 
লিত অথচ হৃদয়গ্ৰাহী । বাঙ্গালা গপ্ত সাহিত্য এস্‌জে 
“বোস্বাই-চিত্র'* ও “বৌন্দধর্ম”-প্রণেতা বাঙ্গালার এথম 
সিভিলিয়ান শ্রীধুক্ত সতোন্দ্রনাথ-ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা 
উচিত। “তত্ববোধিনী”, ‘সোমপ্রকাশ’, “সাধারণী”, “বঙ্গ- 
দর্শন’, ‘বান্ধব’, ‘আধ্যদৰ্শন”, 'নব্যভারত”, ‘সাহিত্য’ প্রভৃতি 
মাসিক ও স্বাপ্তাহিক পত্র ও পত্ৰিকা দ্বার! বাঙ্গাল! গন্ধ সাহি- 


চে 


টি 


52 মানমপটে উদ্দিত হয়। 


৮ 


- পারিয়াছিলেন । 


চৰ্ম সংখ্যা । ] 


তোর নিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজী 
সাহিত্যে সমুদ্রযাত্র! ও ভ্রমশবৃত্তান্ত বিষয়ক অনেক উপাদেয় 
ও স্নুপাঠ্য গ্ৰন্থ পাওয়া যায়। সমাঁজশাসন শিথিল এবং 
দূরদেশে যাতায়াতও স্নসাধ্য হওয়াতে, গৃহস্নখাভিলাষী 
বাঙ্গালীর যতই অন্যদেশ-দর্শনাভিলাষ বদ্ধিত হইতেছে, 


এই ধবণের গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে ততই আবিভূতি হইতেছে । 


কিন্তু রচ্নাচাতুর্যো এবং পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে 
কেহই জলধর সেনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । তাহার 
রচনাপাহে শুত্রতুধার-হিমাচলের বিশাল দৃপ্ত, নির্জন 
জলপ্রপাতের সুধ্যকবোজ্জল চিত্র, নিগুৰূ বনরাজির সুন্দর 
ছবি ও করল গ্রাম্যলোকদিগের প্রতিকৃতি স্বতঃই পাঠকের 
পতৃপ্রদ ক্ষিণ*-গ্রণেতা চন্ত্রশেখর 
সেনের বৰ্ণনা ও রচন। গ্রীতিপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গাপী নবন্তাস, গানের বই, গল্পের বই লিখিতে যত 
পটু, চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে ততদুর দক্ষ বোধ হয় ন! ৷ 
, এই কাবণে প্ৰকৃত মনালেচন! এবং নীতিবিষন্নক প্রবন্ধ 
বঙ্গভাষায় বিরল। বঙ্কিম বাবু অদাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন 
বলিয়া পন্ম্পরবিরোধী গুণদ্বয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
এইঞ্জন্তই তিনি *বিষবুক্ষঃ “কৃষ্ণকাত্বেব উইল” লিখিয়াও 
*লোকরহন্ত,* “ধৰ্ম্মতস্বপ এবং “কৃষ্ণচরিত্র” লিখিয়া যাইতে 
চন্দ্ৰনাথ বাবু “শকুস্তলাতত্ব” রচন। 
করিয়া সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে অমর কবি কালি: 
দাসের ব্রসাশ্বাদন সুগম করিয়া দ্িয়াছেন। তাহার 
পহিন্দুত্বগ ও চিন্তা লতার পরিচারক। “পারিবারিক ও 
সামাজিক প্রবন্ধ” রচয়িতা প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু, 
প্নানা প্রবন্ধ” লেখক ৮ রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্ত্রবাবুঃ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাঙ্কী এবং “নিভৃত ও নিশীথ চিন্ত” 
প্রণেতা মনঃস্বী কালী গ্রসন্নবাবু ব্যতীত সাহিতোর এই 


< বিভাগে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য নাম দৃষ্ট হয় না। 


কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নবন্তাস এবং প্রবন্ধ এই 
ছুইএর মাক্বামাঝি, কোন বিভাগেই তাহাদের ঠিক স্থাপন 


রর 1 করা যায় না। “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” ঠিক নবন্তাঁস নয়, কেন না 


ইহার গর-ংশ নাই বলিলে হয়। কিন্তু ইহাতে ভাবের 
উচ্ছাস এ অধিক, যে অনেক নবন্তাস অপেক্ষা গ্ভকাব্য 
নামে ইহার বিশেষ অধিকার আছে। ইংক্লজী8তে এই- 


প্রবাসী । 


পুরস্কার পাইয়াছেন। 


২৩৫ 


৫ 


রূপ গ্রন্থকে Miscellaneous writing ভূক্ত ভরা হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্ৰীর ‘বান্মীকির জয়,” তক্রয় 
চন্দ্ৰ সরকারের ‘বঙ্গদৰ্শন’ ও “সাধারণী'তে প্রকাশিত এ বদ্ধ 
এই ধরণেব] প্কল্পতরু” একখানি উৎকৃষ্ট হান্তর সোদ্দী "ক 
গ্রন্থ রত ও ইংরাজী হইতে যে সকল পুস্তক বাহ লা 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পূর্্বো- 
লিখিত “কাদম্বরী* গিরিশচন্দ্র বিদ্তারত্ব রত “দশকুনার 
চরিত* প্রভৃতি গ্রস্থগুলি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু সে প্র চা- 
রের গ্রন্থ এ স্থলে উল্লিখিত করা আমাদেব অ ভ- 
প্রেত নহে, এজন্য সেগুলির বিশেষ বিবরণ দেয়া 
হইল ন|। গদ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে বিদে য় 
গ্রন্থকারদ্িগের গ্রন্থ হইতে বিবিধ ভাব সংগ্রহ ও সয়ে 
সময়ে বৈদেশিক ভাষার উত্কৃষ্ট গ্রন্থাবলী ভাষাস্তরিত নর! 
একান্ত কর্তব্য। অনুবাদ করিয়৷ অনেক ভাষাই পুষ্টিতাভ 
করিক্কাছে। ফরাসী, ইংরাজ ও জর্মনগণও অনুবাদ ঘর! 
স্ব স্ব ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন ৷ এই 
তিন দুৰ্ধৰ্ষ জাতির ভাষায় কত যে বিদেশীয় পুণ্ডক তনু 
দিত হইয়াছে, তাহা তত্তদ্বিদ্গণ জানেন ৷ বিখেহতঃ 
যে মহীয়সী ভুবনব্যাপিনী ভাষা আমাদের এখন র'জ্র- 
ভাষা, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, অন্থলাদ 
দ্বার উহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । সভ্য জগতে এন 
উৎকষ্ট গ্রন্থ অল্পই আছে যাহা এই ইংরাজী ভাষায় অর্নু "ত 
হয় নাই। ফলতঃ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, হ্নি 
ইংরাজী, জন্মন বা ফরাসী ভাষা জানেন, তাহার নিষ্ট 
জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্দঘাটিত রহিয়াছে; তিনি প্র দিন 
ভাষার একটা মাত্র আনিয়া মোটামুটি প্রায় সকল ভাষর 
দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির জ্ঞানলা-ভ 
সমর্থ হন তাই বলতেছি, বাঙ্গাল! গগ্ভেব উন্নতির 
জন্ত মচুবাদের সাহাব্যও গ্রহণ করা কর্তব্য। বর্তম ন 
সময়ে শারীরবিজ্ঞন সন্বঞ্ধে যে সকল পুস্তক শ্রকাঁন্তি 
হইয়াছে প্রায় সমস্তই ইংরাজীর অনুবাদ | প্রেফেয়ারের 
ধাত্রীবিত্তায় উংকৃষ্ট পুস্তক ,বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিল! 
মেডিকেল কলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র ৫**. টা 
আমেদাবাদ নগরে জাতীয় মহা 
সমিতির.যে সভা হইয়াছিল, গ্ৰ, সভার অভ্যর্থনা-সমিঘির 


২৯৬ 


সভাপতি মহাশয় ফসেটের পলিটিকেল ইকনমি গুজরাটা 
ভাষায় অনুবাদ করিয়। বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন এবং নিজ 
মাতৃভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা 
আমাদের নিত্যসহচরী হইয়াছে। এই ভাষার সাহায্যেই 
বঙ্গভাষ! এত অল্প সময় মধ্যে এরূপ ঈন্নতিলাভ করিয়াছে। 


বঙ্গবাসিপণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে অতি অল্প সময়েই 
বাঙ্গাল! ভাবার আরও উন্নতি করিতে .পারেন ৷ 


বাঙ্গালাভাষায় যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা! ভাবিলে 
মনে বডই আশার সঞ্চার হয়। ৩৬৩৭ বৎসর পূর্বে 
" বাঙ্গাল! সস্থের যেবপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত আধুনিক 
গপ্ধ সাহিত্যের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল পাথক্য 
দেখিতে পাই। এখন আমাদের ভাষায় আমরা দর্শন, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি দুরূহ বিষয়েরও আলোচনা করিতে পারি। 
এবং আমাদের শব্সম্পত্তির এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, চেষ্টা 
করিলে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গ্ৰন্থও ইহাতে লিখিত 
হইতে পারে । ফলত: ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে 
আমাদের মাতৃভাষার মুখত অচিরেহ যে উজ্জ্জল'হইৰে, 
তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদিও সম্প্রতি 
বিগ্তাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঞ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসামান্ত- 
প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নাই--তথাপি বাঙ্গালা ভাষার প্রসার 
এতদুর বাড়িয়াছে যে, এখন যে-কোন বিষয়ে আমর! 
মাতৃভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি। ইংরাদা 
ভাষায় কৃতবিদ্ক নব্য সম্প্রদায় বলিতে পারেন, বাঙ্গাল! 
ভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণের ও মৌলিকতা অতি সামান্ত। 
তথত্তরে বলিতে পারি, ইংরাজী ভাষায় যাহারা প্রথ- 


- 


মতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মৌলিকত৷|, 


অধিক ছিল কি? তাহারাও গ্রাক, লাটিন ও হিক্র গ্রন্থের 
অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ভাষা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। 
জাতীয় সাহিত্যের .প্রথমাবস্থায় মৌলিকতা অতি অল্পই 
লক্ষিত হয়। যখন ভাষা পরিপুষ্ট হয়, যখন জাতীয় ভাষায় 
যে-কোন বিষয়ে মনের ভাব ব্যক্ত কর! অপেক্ষাকৃত সহজ 
হয়, তখনই জাতীয় সাহিত্যে প্রতিভার বিকাশ দেখিতে 
পাওয়| যায় । প্রত্যেক জাতির সাহিত্য ইহার যথাসম্ভব 
প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং বঙ্গের আদিম লেখক ঈশ্বরচন্দ্র 
বিস্তাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থে 


প্রবাসী । 


[ ওযু ভাগ । 
মৌলিকতা অন্ন বলিয়া দোষ দিতে পারা যায় না। বিশে- 
ষতঃ স্বাধীন ও গভীর চিন্তার বিষম প্রতিবন্ধক- নিদারুণ 
জীবনসংগ্রাম, পরাধীনতা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব, 
অসার নাটক নবন্তাস ও চুটকী গল্প লিখিয়া শক্তির অপচয় 
করা, আশৈশব পরভাষা-চ্চা প্রভৃতি_-কারণ বিদ্যমান 
থাকিতে জাতীয় সাহিত্যে মৌলিকতার আৱিৰ্ভাব হওয়া 
দুর্ঘট । তথাপি মৌলিকতা একেবারেই নই, ইহা! কেহই 
বলিতে পারেন না। , 

গ্ৰন্থ ও পত্ৰিকা প্রচারকগণ চিন্তাশীল লেখকদিগকে 
অনুরোধ করিয়া, কখনও বা অর্থ দিয়া, চুট্কী গল্প লেখা- 
ইয়া স্ব স্ব ব্যবসার উন্নতি ও সৰ্ব্ব সাধারণের মনস্তপ্টিসাধন 
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করিতে প্রয়াসী হওয়ায় বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার অভাব ত 


দুষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকগীণ ইংরাজী 
সাহিত্যেরই অনুসরণ করিতেছেন । আরও একটি বিশেষ 
কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য মৌলিকতা শূন্য হইতেছে । বঙ্গ- 
দেশে যাহার! কৃতবিদ্য, যাহারা বিশেষ চিন্তাশীল, তাহারা 
সকলেই প্রায় ইংবাজী সাহিত্যপাঠ ও ইংরাজ্জীতে প্রবন্ধ 
রচনা করিয়! থাকেন। মাতৃভাষার প্রতি তাহাদের যথো- 
চিত অনুরাগের অভাব,--কারণ পশ্চাৎ দৰ্শিত হইবে। 
বঙ্কিম বাবু এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দিগের সপ্তায় ইংরাজী 


সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তির! যদি বঙ্গভাষায় সর্বদা লিখিতে আরম্ভ - 


করেন, তবে আশা করা যায় বঙ্গীয় সাহিত্যেও আরও 
মৌলিকতার আবির্ভাব হইবে । অথবা! যাহার! ইংরাজী 
ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বাল্যাবধি কেবল সংস্কৃত শাস্তরা- 
লোচনা করিয়া! দিনপাত করিতেছেন, বিজাতীয় গ্রন্থরাশির 
বিবিধভাব ধাহার্দের হৃদয়ে আদৌ প্রবেশ করে নাই, সেই 
সমস্ত মহামুভব পণ্ডিতগণের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থে ভাবের 
বৈচিত্র্য না থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণে মৌলিকতা পাওয়া 
যাইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। ফলতঃ যে কয়েকটি 
কারণ এ স্থলে উল্লিখিত হইল, তাহা বিদ্যমান থাকিতে 
বঙ্গসাহিত্যে মৌধিকতার আশা কয়| দুরাশা মাত্র। 


বর্তমান সময়ে ভারতের সব্ধত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত + 


হওয়াতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষা সহজেই বুঝিতে 
পারেন, তজ্জন্ত ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন সুসস্তানগণ ইংরাজী- 


“তেই গ্রন্থরছ্ন! করিয়া থাকেন। বান্ধালায় পুস্তক লিখিলে' 
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৮ম সংখ্য।। । 


বঙ্ধদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাহা বোধগমা হইবে না, ইংবা- 


x 


ক্মীতে পুস্তক-প্রকাশিত হইলে কেবল ভারতে কেন, ইউ- 
রোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দূর-দূরাস্তরেও তাহার আদর 
হয়--এই কারণে আমানের দেশে যদি কেহ কোন 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্তিয়া.-করেন, অথবা 'এঁতিহাসিক গবেষণা- 


পূর্ণ কোন গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের দেই 
আবিষ্কিয়। ও গবেষণা ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। 
ষ্টান্তস্বক্ূপ আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তেব ভারতের 
পুরাবৃত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উড়িম্তার প্রত্নতত্ব, বিজ্ঞানা- 
চার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থুর অভিনব বৈছ্যতিক আবি- 


" ক্কার, ও পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের স্থপতিবিস্তা সম্বন্ধীয় 


“গবেষণার উল্লেখ করিতে পারি । এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় 
প্রকাশিত হইলে মাতৃভাষার মুখ উজ্জল হইত সন্দেহ 
নাই? কিন্ত গ্রন্থকর্তৃগণের সেই জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি কষ্ট- 
সাধ্য হইত, আর কয়ঙ্গন বাঙ্গালীই বা এই সব গ্রন্থের মৰ্ম্ম 
অনুধাবন কবিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত ? 
এইজন্তই কষ্টকল্পনা করিয়| বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা- 


ত পূৰ্বক তীহারা বঙ্গভাষায় গ্রস্থপ্রকাশ করিতে প্ৰয়াসী হন 
নাই। এই সকল কারণে বাঙ্গালায় মৌলিক গ্রন্থ প্রকাঁশিত 


৮ 


হইতেছে না এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও উন্নতিলাভ করি- 
তেছে না। যদ্দিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ‘এবং 'কাণীস্থ 
নাগরী-প্রচারিণী সভ। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা সঙ্কলনে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উল্লিখিত কারণে 
বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই। তবে শ্রীযুক্ত রামেন্ত্ৰ- 
সুন্দর ত্ৰিবেদী, যোগেশচন্্ৰ রায়, এবং জগদানন্দ রায়ের 
তায় লোকের! যে এ বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা 


- দেখিয়া বিশেষ আশার সঞ্চার হয়। ফলতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায় 
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যখন মাতৃভাষা অবল্ম্বনপূৰ্বক নানাবিধ মুলগ্রস্থের 'পচারে 
উদ্তোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয় ধনকুবেরগণ অগ্রসর 
হইয়া মুক্তহস্তে তাহাদের শুভসঙ্কল্পে সহায়তা করিবেন, 
যখন বাঙ্গালার প্রতি নগরে, প্রতি গ্ৰামে--এমন ফি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতেও বাঙ্গালার সাহিত্যগ্রস্থে পরিপূর্ণ 
লাইব্রেরি বা পুন্তকালয় স্থাপিত হইয়া! সর্বসাধারণের জ্ঞান- 
লাভ সুগম করিয়। তুলিবে, তখনই বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্‌ 
উন্নতিৰ প্রারস্ত হইবে । * 
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মুদ্ৰাযন্ত্ৰেব কল্যাণে আজকাল সাপ্তাহিক ও দৈনি? 
সংবাদপত্রে দেশ গ্ল’বিত। সংবাদপত্রের প্রাচুৰ্য্য দেশ্রে 
সভ্যতার পরিচায়ক সময়ে ইহাদিগের প্রচার আরও 
বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই। সধারণের 
জ্ঞানবৃদ্ধির একমাত্র উপায় সংবাদপত্র । লিপ্চাতুন্যে 
ইহাদের অধিকাংশই উত্তম শ্রেণীব গ্চনাভূত্ত হই-ত 
পারে। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাঃ* সংবাৰ- 
পত্র সম্যক্‌ মৰ্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না; বহং জ'ন্তা 
কচির প্রশ্রয় দিয়া প্রমাদ ঘটাইতেছে । 

সংখ্যায় ধরিলে এখন মাসিক পত্রিকার অনেক উন্নত 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রচনার গুণান্ুসারে ধরি:ত 
গেলে ইহার! পূৰ্জাপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিক হইয়াহে। 
সংখ্যাবুদ্ধিই ইহাদের নিকৃষ্টতার অন্যতম কারণ। রাজেক্দর- 
মালের “বিবিধার্-সংগ্রহ* কিংবা বঙ্কিমের “ব্দর্শনে*র্‌ 
সায় মাসিক পত্রিকা অবশ্য এখন অসম্ভব । -কেন না 
রাজেন্্রলালের মত নানাবিষয়িণী-প্রতিভাসম্পন্ন লোক 
বঙ্গদেশে পূৰ্ব্বে কথন জন্মগ্রহণ করেন নাই, শন্্র তাহার 
মত আর একটা ষে হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই। বন্কিম- 
চন্দ্র তাহার সমলামন্িক সাহিত্যের একচ্ছত্রাধি তি 
ছিলেন। তাহার সময়ের অধিকাংশ সাহিত্যসেলীর ত্ নই 
শিক্ষাগুক। তখন অধিকাংশ উৎকৃষ্ট লেখক বঙ্গদৰসনে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন! কিন্ত এখন একজন উ কষ্ট 
লেখকের রচনার উপর.81৫ জন সম্পাদক দানি করেন। 
পুর্বে শুধু বঙ্গদশন পাঠ করিলে দেশের উৎকৃষ্ট হেখক 
দিগের রচনাপাঠ করা হইত, কিন্তু আন্দকাল সেই স্থলে 
২৪ থান পাত্ৰক! পড়া আব্্তক। এই কারণে শক্তির 
অপচয় হওয়া অবপ্তস্তাবী । 

পূর্বাপেক্ষা এখন লেখকের সংখ্যাও অনে_হগুণ 
বাড়িয়াছে। কিন্ত তাই বলিয়া উচ্চশ্রেণীর রচনার -ংখ্য 
বেশা হইষাছে মনে কর! বড়ই ভ্রম। এখন শিক্ষাবিারের 
সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক লেখকের আবির্ভাব হইছে, 
ধাহারা আবহ্ীক হইলে যাহাকে “ছু কলম* লেখ বলে 
তাহাই লিখিতে পারেন । কিন্তু তাহাদের ল্যোতে 
প্রতিভার প্রত্যাশা কর! বৃথা ৷ নব্যসন্প্রদায়ের মধ্যে 
কেহই বিদ্ভাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্ৰ বা কালীপ্রসন্নের স্কায় 
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লেখনী ধারণে সমর্থ নহেন ৷ পীশ্চান্ত্য সাহিত্যের সহিত 
প্রথম সংঘর্ষণে বঙ্গভাষ| বসন্তসমাগমে শ্বভাবনুন্দরীর 
স্তায় নব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। এখন সে 
সৌন্নর্ধা অন্তৰ্হিত হইয়াছে । ইংলঙের রাণী এলি- 
জাবেথের সময়ের সাহিত্যেও এইরূপ গ্রীক সাহিত্যচ্চা 
বিকশিত হইয়াছিল। পূৰ্ব্বের সাহিত্যরথীদগের স্তায় 
এখন কক কেহ যে বিষয়েই হাত দিতেছেন, সেই বিষয় 
ভূষিত করিতেছেন? বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত 
আমরা আর কাহাকেও ত এরূপ গুণসম্পন্ন দেখিতে 
পাইতেছি না। পাঠকদ্িগের রুচিবিকৃতিও রচনার 
অপক্ষ্টতার অন্ততম কারণ। এখন অধিকাংশ পাঠকই 
লঘুসাহিতা ন! হইলে কোন লেখ! পরিপাক করিতে পারেন 

ইংরাজী সাহিত্যের “হাওর1” আমাদের সাহিত্যে 
স্তরে. স্তরে অন্থপ্রবিষ্ট হইতেছে, এই কারণে ইহাতে 
কোন ক্রচিবিকৃতি. ঘটিলে আমরাও উহাতে সংক্রামিত 
হইয়া পড়ি। - আমরা এসম্বন্বে বিখ্যাত সমালোচক 
Andrew Lang এর কয়েকটি সারগর্ভ কথা নিয়ে * 
পাদটীকায় উদ্ধত করিয়! প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। + 


* ‘‘OJ1r modish’ originalities of morbid fiction, 
our novels’ with a purpose, cur versified lamenta- 
tions, ’our much advertised rhetoric, and popular 
fustian, to-day are, and to-morrow are cast into 
the oven. In thirty years there will be no such 
editions of our ‘‘Boomsters'"’—our clamorously 
applauded and woefully ignorant dealers 1n fic- 
tion,—at to-day there are of Scott, Miss Austen, 
Fielding, Hawthorne, Dickens, and ‘Thackeray. 
Our ner poets last about three months, and will 
not surv_.ve to a tenth edition. ‘The new age will 
thorougkly purge the garner, aud huge stacks of 
our chaff will be cast 1010 the fire.” 

“There is undeniable danger to letters in the 
multitude of readers. A public pasturing on illus- 
trated monthly miscellanies of trash, and listening 
to critical whipper-snappers preaching in columns 
of literary notes, demands the *‘spicy.’’ Authors, 
with a netural human anxiety to gain dollars, are 
tempted to appeal to this great thoughtless un- 
Jearned public. The peril is consficuous, but 
mankind is so fashioned that “rue excellence will 
not make its appeal in vain,”’ ! 

Andrew Lang on “The , Progress of literature 
in the nireteenth century ” 

1 এই প্রবন্ধ লি্খিবার, সময় জরীমান্‌ প্রোপীভুষণ সেন বি, এ ও 
প্রমান ৰিধুভূবণ দত্ত এম, এ ক্লোন কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। 


প্ৰধাণী। 


[ ওয় ভি 
হিন্দী সাময়িক সাহিত্য । 


হিন্দীওয়ালার! এখন পর্যস্তও বঙ্গভ।যা হইতে অন্ুবাদিত 
উপন্যাসের বুরুচি লইয়া আন্দোলন কারতেছেন। আন্দোলনের 
মাত্ৰ| এতদূর পব্যস্ত চড়িযাছে. যে প্রকাশক, ক'শীর ভাবতজীবন 
প্রেস, নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা কবিযাও হর মানিতে বাধা 
হহয়।ছেন। প্রকাশক শুধু হার মাণিয়াই নিস্তার পান নাহ, হিন্দু 


ত 


হৃদযে অ।ঘ।তকারী বাজপুত ইন্দরীগণের অপবশত্ব।র়৷ কলঞ্চিত, / 


চিতোরচাতকী নামক উপন্য।সেব হিন্দী . অনুবাদের যত পুস্তক ) 


তাহার প্রেসে উপস্থিত ছিল, সেশুলি সমস্ত গঙ্গ গর্ভে ভাসাহয়| 
দিতে প্রতিশ্রুত হইতে হইয়াছে। অশ্র্ঘতী, সরোজিনী প্রভৃতি 
আরও কয়েকখাঁনি বাঙ্গাল উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ আছে। 
ভাহাতেও রাজপুতবংশে দে"বাবোপ করা হইয়াছে বলিয়া খুব 
আন্দোলন চলিতেছে। 


বন্ধে হইতে প্রকাশিত “ভ!র্লতধৰ্ম্ম" নাষক একখানি ক্ষুদ্ৰ মাসিক 
পুস্তক আমাদের হস্তগত হইযাছে। ইহার আকাব সুত্ৰ, ডিমাই 
আটপেজীর (তন ফণ্ঠা যাত্র হইলেও, ইহাতে একটি বিশেষত্ব আছে। 
ইহ। ত্ৰৈভাষিক--মহারাধবীয়, হিন্দী ও গজরাতীতে মুদ্রিত । মাঝে 
মাঝে লিখোছাপা ছবিও আছে। সম্পাদকেব নাম লেখা আছে-_ 
“মনী।ষ-মাগগ নগুল" । ইহাতে ধৰ্ম্ম, সমাজ ও সাধারণ নীতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ আছে। 
আর একখানি সুত্র সাপ্তাহিক পত্র আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিষাছে। ইহার ভাষা হিন্দী । নাম “সিপাহী” । এই তেজোহীন 
ভরতবষের “সিপাহী” পত্র] আশ্চধোর বিষয় নহে কি? আরও 


_' আশ্চঞ্্যর বিষষ এই যে, সিপাহী-যুদ্ধের এক প্রধান বঙ্গভূমি 


কানপুর হইতে এই “সিপাহী” প্রকাশিত হইযা থাকে । 
অবশ্য ইহ। রাজভক্ত সিপাহী । তবুও কানপুর ও সিপা- 
হীর নাম একত্রে দেখিয়া প্রাণে কেমন একট। ভাবের উদয় হ্য়+- 


" পসিপাহীর* পীর্দেশে যে একটি ছবি আছে, তাহা বিশেষ ভাব- 


বাঞ্জক। সমুদ্ৰগৰ্ভে ভাবতবর্য ভাসমান । তাহার ছইদিকে, ছুইজন 
সিপাহী, সধুভ্্রঞ্জলে প্রশ্ফ টিত দুইটি বিশাল পদ্মের উপব দাড়াইয়া 
আছে। ত।হাদের একজন শুরথা, অপরটি শিখ । ছুইজনেব হস্তে 
এক একটি ব্রিটিশ রাজপাতীক। উড্ডীয়ম(ন | আমরা সাধ।বণতঃ 
কাগ্রজের উপর “ভাগ” ও “সংখ্যা” সুচক অঙ্ক দেখিতে পাই। 
সিপাহীতে দেখিলাম, ১ম ভাগের স্থানে আছে “কমাণ্ড ১ (অথাৎ 
১ম Command ) 7 “১৭শ সংখ্য|”ব স্থানে "[বংল ( Bugle ) ১৫” 
লিখিত হইয়াছে । সিপাহী-কেেব অনুবপ বাকা সন্দেহ নাই। 
সিপাহীব মাথাৰ উপব যে 'মটেটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও সিপ হী 
নামের উপষোগী। পাঠকগণের অবগতিব জন্য উহ! অবিকল উদ্ধত 
করিজোছঃ- EE 

“শ্রমী, সাহসী, দৃঢ়, বরিআর । 

তাহি সহজ জগ-পর অধিকার ॥ 

কুঠ ন কহে কহৈ দে| এসি । 

'জেহি কী লাঠী তেহি কী ভৈসি' ॥” f 


বাঙ্গালায় ইহার অর্থ এইবাপ কর! যাইতে পাবে--যে শ্রমশীল, 
সাহসী, দৃঢ় এবং বলবান, জগতের উপর অধিকাৰ (বিস্তার) তাহার 
পক্ষে সহজ (কর্ম )1 যাহার! বলেন্‌যে “যার লাঠী, তারই মহিয”, 
ভাহার! সিধ্য। কথা৷ বলেন না। 


Ld 


ঞ& 


৮ম সংখ্যা । ] 


আমবা এখন আব লাঠি তববাবী বাধহার করিতে পারি না, 
আমাদের অবলম্বন কেবল কলমেব খোঁচা, আমর! লাঠিব জোরে 
মহিব কাতিযা লইবার মহিম! কি বুঝিব ? কিন্তু এপধ্যঞ্ত বলিতে 
পারি যে মুটাটি ঠিক আমাদের মনোমত হয নাই । পাশবিক শক্তিব 
হাবাধ্‌ পর্দ্রবাপহবণ্ণৰ আদর্শ বীব সিপাহর সম্মুখে না ধরিয়া 
যদি তাহাদিগকে বাহুবলে শক্রজয পূৰ্বক দীনগণকে দয়ার সহিত 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য উত্তেজিত কর! হইত, তাহা হইলে 
কেমন মালাইত ! ইহান্ন প্রবন্ধগুলিও তেমন যোগ্যতার সহিত 
সম্পাদিত বলিয়া বো হইল ন|।৷ সৈনিক বিভাগীয় প্রবন্ধ ও 
সংবাদ আই ইহাতে প্রকাশিত হয । | 


১২ই সেপ্টেম্বৰ ভ'র্বতমিত্রে “হিন্দী কী শ্ৰেষ্ঠতা” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ বাছির হইয়াছে। তাহাতে বলা! হইষাছে যে, স্বৰ্গীয বঞ্চিম 
বাবু স্বয়ং তাল হিন্দী ন! জানিলেও হিন্দীব সমর্থক ছিলেন । তাহার 
বঙ্গদর্শনে "ভাবতে এক!” নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইবাছিল, 
তাহাতে শ্ৰবন্ধ-লেখক নাকি লিখিক্লাছিলেন যে “ভারতে প্রচলিত 
ভাষাঙলিহ মধো যদি কে।ন ভাষা সাধারণ ভাষা হইব।র যোগ্য 


"হয ত উহা হিন্দী। কারণ হিন্দীই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক 


প্রচলিত । যে স্থানে হিন্দী 'প্রচলিতত নাই, সে স্ব।নেব অধিবানিগণও 
সোজা হিলী অল্লায়াসেই বুঝিতে পারেন ৷” এই প্রবান্ধব লেখক 
বাঙ্গালীদিগকে নাকি আবও বলিযাছিলেন যে “যাহাতে সকল 
কল্যাণেব নিদান স্বকূপ জাতীম একতা ভাবতের সৰ্ব্বত্ৰ পরিব্যাপ্ত 
হয়, সেজন্য অগ্রতিহত উৎসাহ ও অধ্যবসাযেব সহিত যত্ন কব! 
বাঙ্গালীদিগের একমাত্র কর্তব্য । ইংবাজী ভাষার দ্বাব| যাহা 
হউক, হিলী ন! শিখিলে কোন প্রকাবে কাজ চলিবে ন৷ ৷” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। লেখকেব নতে ]হন্দী ভাষ| দ্বাবা আনক কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। গু 


যে সংখ্যার বঙ্গদর্শনে 'ভারতে একতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রক(শিত 
হইয়াছিল অ।মবা সে সংখা এখানে খুঁজিযা পাই নাই । ভারত- 


“মিত্র বাহু লিখিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইবে । ভারতে একতাৰ 


+ 


উপায়ম্ববণ দেশব্য।পক একটি ভাষ! হওয| উচিত, এ সম্বন্ধে হিন্দী 
সাহিত্যে কঞ্চিৎ আন্দোলন হইতে দেখা যায়। ভাবতমি ত্র বাঙ্গালী- 
দিগকে হিন্দী সাহিত্য: সহাধ্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন। 
কিছুকাল গত হইল, সর্বাপ্রণমে এ সম্বন্ধে শ্ৰীযুক্ত বামনরাও পেঠে 
নামক জনৈক মহাবাষ্ট্ৰোয তদ্রলেক ভাবতবর্ষেব “বাুভ|ষা”র 
আবশাকতা সন্দন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দাক্ষি- 
পাত্যের সমাচারপত্ৰওলি এ প্রবন্ধের অনুকূলে সম্মতি প্রদান 
করিধাছি লন। পেঠে মহাশষেব মতে, তাহার আপনার মাতৃভাষা 
মহাবা ত্ীত্রে রাৃভাষা হইবার উপযোগিতা নাই। তিনি হিন্দীকেই 
সমগ্র ভ৷ত্তবৰ্ষেব সাধ-রশ ভাষা হইবাব যোগ্য বিবেচন। করিষা- 
ছিলেন। তাহার প্রহন্ধ মহাবাস্রীধ ভাষাষ লিখিত হইযাছিল। 


“কাশীৰ লাগবীপ্রচাশিনী পত্রিকাতে উহাব অনুবাদ হিন্দী ভাষাৰ 


& 


প্রকাশিত হইযাছে এবং এক্ষণে স্বতন্ব পুস্তকাকাবেও পাওষা যায়। 
মূল্য বো হয চারি অন।। “সরস্বতী"'ব সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ও 
সেপ্টে্বনেব সরস্বতীতে “দেশব্য।পক্ ভাষা" শীধক একটি প্রবন্ধেব 
উঅবতাৰণ্) কবিধাছেন। প্রবন্ধ এখনও শেষ হয নাই। সম্পাদক 
মহাশয় এই প্রবন্ধচি "সয়াজী বিজ” নামক €গজর[্তী কাগজ 
হইতে গ্রহণ কবিযাহেন। মূল প্রবন্ধেব লেখক জীযুক্ত ভ।ক্কবরাও 
পেঠে জল্পুণ্বৰ থাকেন । তিনিও আপন।ব মাতৃভ।ব1 মহাবাষ্টাযকে 
দেশব্যাপ্ক হৃইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। * ৬জন্।তী- 
- ৬ 


প্রবাসী। 


, ৰলিয়৷ছেন--"স্মবণ 


২৪১৯ 
কেও এ সম্বন্ধে তিন উপযক্ত বলেন নাই। বক্ষভাষাতও 
তাহার মতে দেশবাপক হইবাব, গুণ নাই । সবন্বতী সম্প দক 
রাথা উচিত যে, এই তিন3 ভাবাই 
(বাঙ্গলা, মহাবান্তী ও গুজবাতী ) এ সমষে অত্যন্ত উত্তত! এই 
ভাষান্ৰয় প্রতিদিন অধিকতর উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এক যথা কমে 
একে অপরাপেক্ষা অধিকতব উ ত দশ৷য অবস্থিত । এই ভাহ ত্রয় 
এত উন্নতিপীল হইলেও পূকোক্ত পণ্ডিতগণ ইহাদিশকে : মগ্র 
দেশের ভাষা হইবাব উপযোগী মনে করেন নাই ৷ জ‘হারা বশ- 
ব্যাপক ভাষা হইবার যোগ্যতা কোন্‌ ভাষায় পাইযাছেন? হিন্দী ! 
সেই হিন্দী যাহাকে, এতদঞ্চলের প্রবীণ পণ্ডিতগণ, এবং হিহ।ন 
বাবুলোকের। নিবাদব দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ; যাহতে মুক্ত 
সমাচারপঞ্জ পাঠ কব! তাহার! পাতক বোধ করেন; যাহাতে খন 
আপনার নাম লিখিবাব অতান্ত আবস্তকতা। হইলে তাহারা “বিতেম্বর- 
প্রনাদের ' স্থানে 'বশেশরপরদাদ' এবং কৃষ্ণস্বৰূপ’ স্থলে “কমন; ব্ৰপ’ 
আদি লিখিয়! ম।তৃতাষ!০প্রমেব পর।কাষ্ঠ! দেখা ইযা খাবেন । ও হাঁ 
দিগকে লজ্জিত কবিবার জন্তু আগরা, এলাহাবাদ ও ক্রাশী হইতে 
শতশত ক্লৌশ দূবে বাসকরিযাও মহারাহধ ও গুজবাতেন পণ্ডিতগণ 
হিন্দীব মহিমাগান ক'বতেছেন। ধন্য তাহাদিগের সত্যপ্রীতি এবং 
উদাবত| ! এবং ধিক্‌ হিন্দীভাষিগণের কৃতত্থতাকে = অ-ঃপর 
দম্পাদকমহাঁশষ দুঃখ করিয়াছেন যে এ, সম্বন্ধে বাঙ্গলীরা কেন 
কিছু বলেন নাই । তিনি বলিষাছেন “আশা করি, ইহার এই 
প্রকার মৌন।বলম্বন পরিত্যাগ পূৰ্বক, বঙ্গদেশে ও এদেশ এবস্ায। 
হওযায় লাভালাভেব বিচাব জনস।ধাবণেব মনে জাগ্রত কবিন্নে।” 
এই প্রবন্ধে মূল তর্ক এই যে এক ধৰ্ম্ম এবং এক ভাষা ন। হইলে পরস্পর 
‘প্রীতি ও সহান্তভৃতি জাগ্ৰত হইতে পারে না। এস্থলে উল্ত প্রন্ধের 
[খ।নিকট! অনুবাদ কবিষা উদ্ধত করা যাইতেছে । “দেশে সচে নতা 
এবং প্রক্য প্রতিষ্ঠিত বাখিতে কিম্ব৷ উৎপন্ন করিতে হইলে পাস্বস্পর 
প্রীতি এবং সহান্বভূতিব অত্যন্ত আবশ্যকতা হয'। দেশ বীতি 
জাগ্ৰত ও সহানুভূতি উত্পন্ন করিতে, যেকপ উপবে কব্বিত হই বাছে, 
এক ভাষ| এবং এক ধৰ্ম্ম হওষ| অত্যন্ত প্রযোজন | এই ব্ৰিস্তীৰ্ণ ভারত- 
বর্ষে এক ধৰ্ম্ম হওষাব আশ! কত্সি ন৷ ৷ সকলের ওএকধৰ্ম্ম হওষ| 
সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিঘা বোধ হঘ। হিন্দু, মুসলমান, প্যবসী, ষ্টান, 
জৈন আদি ধৰ্ম্ম সকল তুলিষ| দিবা সম্পূর্ণ এক ধৰ্ম্ম কহ! মহা কঠিন 
কার্য । অন্ততঃ এসময্রে এইরূপ বলেযাই বোধ হৃয। পরে কি 
হইবে ঈশ্বব অনেন ৷ পরস্ত সকলের ভাষা এক হওবা তসম্ভব 
বলিযা বোধ হয ন! ৷ ভাষা এক হইলেও দেশেব পরম হলাণ 
হইতে পারে । 


দেশে এক ভাষা ন! হইলে সকল লোকের মধ্যে পৰ্রস্পব = খলও 
প্রতি উৎপন্ন হইতে পাবে ন|। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভজ্ঞ নানগণ 
আপন।পন বিচাব এবং আপন।পন সুখদুঃখের কথা পরশ বকে 
অবগত করাইতে পারেন ন।। বাঙ্গ।ল'বা| মহাবাষ্্রী ভাষা [বেন 
না, পঞ্জাৰীরা তামীল বুঝেন না, গুজরাতীর| কলাড়ী বুঝে: ন 
এবং মহাবাস্্রগণ বহ্রভাষ! বুঝিতে পাবেন ন|। এই বারণে 
এই সকল জাতিগ্পৰন্পরকে মনেৰ কথা বুঝাইতে পারেন'ন; একে 
অপবকে আপনার সুখ দুঃখেব কথ জ্ঞাত কবাইতে পাবে: ন!। 
এবং ষত দিন পর্য্যন্ত একপ না হইবে, ততকাল মহাব। যগণ 
বাঙ্গালীদিগকে " ভালবাসিতে পাঁিবেন না, এবং বাঙ্গ সীরও 
মহাবাস্ী, গজবাতী বা এতন্দেশবাসিগপের উপব প্রেম * ৎপন্ন 
হুইবে না। প্রেম ও সহানুভূতি উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত কর্‌ 


, ৩০১৬ 
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অপরের কথা বুঝা অত্যন্ত আৰৰ । একদেশে  থাকিবাও ভাষা 
‘ভির হওয়ায় আমর! পরস্পর অপরিচিত বহিথাছি। একজন 
' মান্রাজী প্রধার্গে আসিলে তাহাব বোধ হয তিনি বিলাতোপম 
কোন অপর দেশে "আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন। এবং এইবপ 
" যখন কোন এতদঞ্চলবাসী রামেশ্বর/ভিমুখে যাত্র| করেন, তাহাকে 
মাছুরার, গিধ| ঠিক সেই সকল ক্লেশভোগ করিতে হয়, যাহা তাহাকে 
আমেরিকা! বা জাপানে গিযা ভূঙ্গিতে হইত। ইহাব কাঁরণ.কি? 
কারণ এইমাত্র যে, আমাদের সকলেব ভাষা এক নহে । ভারন্তবর্ষ-- 
বগী শরীরের বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, মহাবাষ্ট্ৰীয়, গুজরাতী, পঞ্নাবী 
এবং রাজপুত'"আদি অবয়ব। 'বেৱপে শরীরেব বল,' তেজ 


প্রবাসী | 


[ ওয় ভাগ | 


- মেস্টেম্বরের সরষতী পত্রিকার ম্যাকমিলন কোম্পানি কর্তৃক 
প্রকাশিত হিন্দী বিজ্ঞানপাঠেৰ ভাষার বিপক্ষে অতি তীব্ৰ ন্যায়, 
সঙ্গত সমালোচন! হইয়াছে। শুনিতেছি বঙ্গীষ শিক্ষাবিভাগের 
অধ্যক্ষ উক্ত পুস্তকগুলির ভাষ! সংশোধিত করিতে আদেশ দিয়াছেন? 

সম্প্রতি চীনদর্পণ নামে একখানি ভ্রমণ-পুস্তক হিন্দীতে বাহির 
হইবাছে। ইহাব লেখক -দৈনিক বিভাগের একজন ডাকার 
( Hospital Assistant )1 তিনি এক্ষণে স্বীয় পল্টনের সহিত_ 
পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জেখক গত চীন অভিযানের সময় 
"স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বকর্ণে 'শুনিয়| চীনের বিবরণ লিখিয়াছেন ৷ 


“এতত্তিন্ন চীন সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকথানি প্রামাণিক পুস্তক হইতেও 


আরোগ্য অবয়ব সকলেব স্বস্থতাৰ উপর নির্ভর করে, সেইরূপই -পুস্তকখ্যন্ির উপকরণ. খং কৰ্য়াছেনু । পুস্তকখানির সমালোচন। 


দেশের দেশত উহাতে নিবাসকারিগ্বণগ্রেব পরস্পর সহাঁমুতুতি, ও 
প্রীতির উপর নির্ভর করে। একটি অবয়ৰ' কোন) প্রকার, সংকটে 
পতিত হইলে অন্য সকল, অবয়বশুলি.' উহাকে, মুক্ত করিবার 
প্রয়াস পায়। এই একত্রীভবনেই, এই প্রকারে, এক্য সম্পাদনেই 
দেশের বল, ইহাতেই দেশের উৎকর্ষ ; লক 
শেখ সাদী .অতি-হন্দর কথাই বলিয়াছেনঃ ৷ ' | 


“বনী আদম আজায় য়ক দীগরন্দ ।'' 

কে:ঘবর আফরীন্শ জিয়ক জোৌহরন্দ ॥ 
চু অজবে বদরদ ওবদ রোজগার । টু 
দিগর অজবহারান্ন মানদ করার]: ' 

তু গর মেহনতে দীগর"! বৈগ্রমী.| ,' 
ন শায়দ কে.নামৎ নেহন্দ আদমী ॥’ (8 
অর্থাৎ__“হৃষ্টকর্তীর সমগ্ৰ সৃষ্টি পরস্পর অবয়বের সমান; কারণ, - 
সকলের উৎপত্তি একই তত্ব হইতে হইয়াছে। “যদি একটি অবয়ব ! 


সর্বত্রই 9 হইয়াছে 


Rl, এ 


72 +, আমলীল|।. 


. বাঙালীর প্রধান উৎসব যেমন দুর্থীপুজা, ৃষ্টানদের ং 


"কান, মুসলমানের মহরম, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 

১. (এক্ষণে যুজ প্রদেশের) হিন্দুদিগেরও সেইরূপ রামলীল| ৷, 
,০, ., এসকল, দেশ্রে সকল হিন্দুজাতির মধ্যে বার-মাসে তের 
, "পার্বণ আছে।' যুক্ত প্রদেশের হিন্দুরাও,হোলী (দোল), 
''; : দেওয়ালী;:(কালী-পুল্া,).* . প্রভৃতি বড় বড় উৎসব 
[করিয়া থাকেন ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দ্বেখিতে গেলে হু্গা- 


, গীড়াএঁস্ত হয়, তাহা হইলে, অপৰ অবস়বগুজিও ব্যাকুল হইয়া পুজার সময় রামলীলা উপলক্ষে তাৰা যেরূপ সমারোহ 
উঠে। এইজন ঘি তুমি পরের ছুঃখে. ছাখিত ন! হও, তাহা ঢুকে করেন, .দেরূপ অপর কোন সময়ে দেখা যায় ন| ৷ আমা- 


মি মানুষ নামে অভিহিত হইবাব উপযুক্ত নও ।”*” 
দেশব্যাপক ভাষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশেব বাহিরে কোথায়, কি 'দিগের দুর্গাপুজা যে মুল কারণ, হইতে উৎপন্ন, রামলীলারও” 


“হইতেছে, জানা না থাকায় বোধ. হয বাঙ্গালা কাগুজে এ বিষয়ে কিছু , উৎপত্তি -তাহাই।: রামলীলার লীলানায়ক রামচন্তরের 
এপর্বাস্ত লিখিত হয় নাই। ‘কিন্তু আশা. কবি, এক্ষণে বালীলী- ' 
গণও সরন্বতী-সম্পাদকের উপরোধরক্ষা "করিয়া বব মত প্রদান _' কীন্ম৷ এই ' যুক্ত প্রদেশেই "হইয়াছিল, এবং ছৰ্গাপুজার 


করিবেন। আমর! একটা,কথ| বৃলি। একেবারে- একটা ব্যাপক . প্রচার খুব সম্ভবত, এই'দেশ হইতেই হইয়া থাকিবে । 


ভাষা হও্য়া কঠিন বলিয়া, বোধ হর।। উপরে যেমন একটি , 
_' ত্ৰৈভাষিক পত্জেব কথা৷ বলা: হইযাছে_বাঙ্ালা, হিন্দী, মহারাষ , এ. অঞ্চযে শারদীয় শুরুপক্ষের প্রথম নয় দিবস 


এবং গুজরাভী এই চারি ভাষায় একত্রে একখানি কাগজ বাহির : "“শনবরাত্ৰি?- -পুজা নামে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর গৃহে ' 
করিলে কেমন হয়? প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র থাকুক, "অক্ষব 

" কেবল দেবনাগব হউক। প্রত্যেক ভাষার” সম্পাদক ভিন্ন' ভিন্ন - দেবী ভগবতীর অৰ্চনা হইয়া থাকে, এবং উচ্চশ্রেণীর 
থাকিতে পাবেন, ‘অথব| যদি স্তব হব, এই চারিভাষাভিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণগণ গ্ৰ নয় দিবস বিধিমত পূজা,, হোম ও চণ্ডীপাঠ 
বাক্তিই এই পত্রের সম্পাদকীয় ভার লইতে পাবেন! গুঞ্জরাতী ' 
মহারাীও হিন্দী, এই তিনটি ভাষারই অক্ষর'নাগরী বা'দেবনাগরী। করিয়া থাকেন। চত্ডীপাঠকে উহারা হর্গীপাঠ বলেন, 
গোল কেবল আমাদের বাঙ্গল। অক্ষর লইষ|। কিন্ত এই পত্রেব কিন্তু বঙ্গদেশের পূজাপদ্ধতি সাধারণ দৃষ্টিতে ভিন্ন প্রকারের। 


অন্য বাঙ্গলাও যদি দেবন।গর অক্ষরে লিখিত হর. তাহা হইলে কি বঙ্গদেশে ছর্গাপুজার সময় বাহাড়শ্বরটা যত অধিক, এদেশে 


বিশেষহানি আছে? শিক্ষিত বাঙ্গালী দাত্রেইপ্ত প্রাষ দেবনানর ন 
অক্ষর পড়িতে পাবেন ৷ ক্ক,লী কলেজে প্রচলিত সংস্কৃত পুস্তকগুলি তত নাই। পুজার সাত্বিক বাপারটা যুক্তপ্রদেশনিবাসী ৷ 
, দেবনাগর অক্ষরেই মুক্তিত হইয়া 'থাকে। বোধ হয় এই চারি নিষ্ঠাবান হিন্দু স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত নির্জনে শুদ্ধমনে 
ভাষার পত্রখানি ভারতীয় সাহিত্য-অগতে এক অভিনব সামগ্রী- _ = 
হইবে এবং উত্তবতারতীৰ প্রধান ভাষায়লিকে ক্রমশঃ AL 


'ল্ৰনেকঁট। সাহায্য করিতে প্রারিবে। 


* যথাৰ্থ বলিতে গেলে যুক্তপ্রীস্তব্রীসীরা দেওয়ালীতে কালীপুজা 
"কয়ে না, তৎপরিবর্তে “মহথালক্গীয়” অর্জন] করিয়| থাকে। -' 


প্রবাসী | 


যব ও <] -O FEIN. 
O, save me, Hubert, Save me! my eyes are out 
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আর্থার ও হিউবাট । 
ওপি অঙ্কিত চিত্রের ফোটো হইতে। 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 


দম সংখ্যা।] = ! 


গৃহাভ্যন্তরে সম্পন্ন করেন। বঙ্গদেশে যে সাত্বিক ভাবের 


সম্পূর্ণ অভাব, তাহা নহে। তবে বোধ হয় বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, বঙ্গালী গৃহস্থের মধ্যে অতি অল্প 
লোকেই সাত্বিক ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া ভগবতীর আবাহন 
করেন বাঙ্গালীর দুৰ্গাপূজ| বোধ হয় অনেকট! আমোদ 
আহ্লাদ ও নাম কিনিবার জন্তই করা হয়। তাহাতে 
তামসিক ব্যাপারই অধিক । 

বঙ্গদশে যেমন আমোদ প্রমোদের বাহুল্য আছে, 
যুক্তপ্রনেশেও তাহার অভাব নাই। তাহার প্রকৰণটা 
কিন্তু ভন্তরূপ। উহা ছাকা আমোদ প্রমোদ নহে, উহার 
মধ্যে এক অদাধারণ জাতীয়ত| ও ধৰ্ম্মভাব মিশ্রিত আছে। 


= নগরে নগরে গ্রাষে গ্রামে সমস্ত লোক সমবেত হইয়া 
'_ নবরাত্তিব বহুকাল পুর্ব হইতে এই হূর্গাপুজার গ্রতি্টাতা 


রাবণবিকয়ী রামচন্দ্রের লীলার আয়োজন করে । এতদু- 
পলক্ষে নগরবাসিগণের অবস্থান্থসারে চাদাসংগ্রহ প্রথম 
কার্য । পরে একদিন দেখিবেন, পথে একদল সুখস- 
মণ্ডিত বিচিত্র কৃষ্ণবস্ত্ৰধারী রাক্ষল ঢাকঢোল বাজাইয়া 
নিশান উড়াইয়া রাবণের জয়ঘোষণ| করিয়| বেড়াইতেছে, 


. এবং হে কেহ রামচন্ত্রের সহিত সহান্বভূতি প্রদর্শন বা 


তাহার নাম পর্য্যন্ত গহণ করিবে, তাহাকে সমুদ্রগর্ভে 
নিক্ষেপ করিবার হুকুম প্রচার করিতেছে! যাহারা 
ংসারের বড় একট খোঁজখবর রাখে না, তাহারাও এই 
ঘোষণা দ্বার! বুঝিতে পারিল যে, রাঁমলীলার সময় আগত। 
ইহার পর অবস্থাভেদে কোথাও নববাত্রির প্রথম 
দিবস, কোথাও বা পঞ্চমী হইতে প্রকৃত রামলীলা আরম্ভ 
হয়। শীলাক্ষেত্ৰ নগর গ্রাস্তে অথবা সময়ে সময়ে, সুবিধা 
হইলে, নগরেব অভ্যন্তরেই কোন পরিসর মাঠে স্থাপিত 
হু । ব্লামলীলাদর্শনাভিলাধী অসংখ্য মনুষ্য লীলাব প্রথম 


“এ দিন হইতেই স্থলে দলে দলে একত্রিত হয়। ধনী 


নগরবা সগণ, ভাল করিয়া লীলাদর্শনের জন্য, লীলা- 
প্রানের ২৩ দিবস পূৰ্ব হইতেই, খুব উচু" উচু মাচা, 


রঃ + কড়ি, কাঠ, বাঁশদ্বারা,-বাধিয়া বাখেন, এবং সেই সকল 


মাচার উপর বিছানা পাতিয়া ও সময়ে সময়ে হৌদ্র- 
নিবাঁবণার্থে উপরে টাদোয়া থাটাইবা আত্মীয়স্বজন ও 
বন্ধুব্গাদ্দর সহিত উপবেশন পূৰ্বক লীলা ‘অবলোকন 


প্রবাসী। 


'করেন। সাধারণ নগরবাসীর! নিয়ে দীড়াইম্না, বা 


৬০১ 


বৃক্ষপ্ৰাচীরাদিতে আরোহণ করিয়া সাধ্যমত আপ পন 
সুবিধা করিয়া লয়। অনেক স্থলে, অনেকে এই মহা 
লোকরাশির বহির্ভাগে, গাড়ী, উট, হাঁতী প্রভৃতির পর 
বসিয়া কৌতুক দেখিতে থাকে । নিত্যই লোকের ভনতা 
খুব অধিক হয়, কিন্তু শেষ ৩।৪ দিবস, কোন ক্কোন * গরে 
যেবপ জনতা হয়, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার হ্ষয়। 
সকলেই ব্যগ্ৰ, উৎকন্টিত,_কি যেন হারাইয়াছে, এ [নে 
আসিলেই হারানিধির দর্শনলাভ করিয়! নয়ন মন চঠিতার্থ 
করিবে। উপরে প্রথরনূর্যকিরণ মাথার খুলি ফাটাইয়া 
দিতেছে, চতুদ্দিকে শরৎকাল হইলেও অনন্ত ধূল্ত্রাশি 
শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ, ও সমবেত জনগণের বহুমূল্য শরিচ্ছনাদি 
ধূসররাগবঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে ;--কিস্ত কাহারও 
তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই; শ্ীরামচন্দ্রের দর্শনলালসা আজ 
এই সহস্ৰ সহস্ৰ নর (এবং নারীগণকেও ) একমন এক- 
প্রাণ করিয়া এস্থলে একত্ৰিত করিয়াছে। 

জনতার বরহর্ভাগে চারিদিকে বাজার বসিয়"ছে। 
মিষ্টান্ন, মাটির খেলনা, কাগজের খেলনা, পটক৷ ও 
অপরাপর বাজী, পানের খিলি এবং অন্তান্ত নান বিধ 
সামগ্রী খুব আমদানী হইয়াছে। যেমন আমদানী, 
কাট্‌তীও সেইরূপ। এক এক স্থানে কোন কোন পুণ্বাত্ম। 
নগরবাসী বিস্তর তক্তাপোষ পাতিয়া তাহার উপর বড় 
বড় জলের ঘড়া এবং টব ব্লাখিয়। পিপাসাৰ্ত্তঙ্গগকে জল- 
পান করাইতেছেন। এক জল খাওয়াইবার ঘটা ও তার- 
তম্যই বা কত! ইতব জাতির! বাঁশের চোল্গ হইতে জল 
পাইতেছে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতির মন্থষ, তে 
অঞ্জলি করিয়া জলপান করিতেছে । আবার ভদ্রনোক- 
গণ ভাড়ে জল খাইতেছেন। এই জলসত্রের বনোবস্ত 
এরূপ স্থলে অতি শ্লাঘনীয় ৷ যেরূপ রৌদ্রের তেজ তাতে 
জলপান অনিবার্ধ্য | 

চারিদিকে হৈ হৈ রৈ ৰৈ ব্যাপার, তুমূল কোলহল। 
লোকেব পর লোক আসিহতছে | লীলাক্ষেত্রে স্থান 
নাই, তথাপি লোকসংখ্যা কমিতেছে না। এরূপ স্থলে 
লালপাগড়ীওয়ালা পুলিষেব গুতা অনেকেন ভা?গ্যই 
উপরিলাভ হইতেছে। কিন্তু কিছুতেই কাহারও ভ্রক্গপ 


৩০২ 
নাই। লীলা কথন আরম্ভ হইবে তাহার ঠিক নাই, 
কিন্তু কিজানি কি এক মাদকতা, কি এক আকর্ষণী 
শক্তি আতর এত লোককে এস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে। 
লীলাক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বাঁশের একটা উঁচু চৌপালগোছ 
ঘর বাঁধা হুইয়াছে। উহাই লীলার সাজ সজ্জা রাখিবার 
জায়গা ও রামচন্ত্রের বা তৎপক্ষীয় দলবলের বিশ্রামস্থল। 
অপর এক প্রান্তে খানিকটা স্থান কেবল মাত্র বেড়া দ্বারা 
বেষ্টিত- লঙ্কা । এ বেড়ার মধ্যে প্রত্যেক দিনের রাক্ষস 
সেনাপতি বিশাল বাঁশের ঠাট ও কাগজময় কৃষ্ণবৰ্ণ দেহ 
ধারণ" করিয়া সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান থাঁকেন। ধরুন, 
আজ কুন্তকর্ণবধ | কুম্ভকৰ্ণের বর্তমান যুগের বাঁশ- 
কাগঞ্জময় অবতার দেখিতে অতি ভয়ানক । উচ্চ তিনি 
অন্যান ৩০৩৫ হাত, শরীরের বেড় বোধ হয় ১৬ কি ১৮ 
হাত। মধ্যে মধ্যে ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া, লোলজিহ্বা 
বিস্তার ও সঙ্কুচিত করিয়া বালকদিগের অস্তঃকরণে ভয় ও 
বিস্ময় সংচারিত করিতেছেন। শরীরের অনুরূপ দুই 
বিশাল বু প্রসারিত করিয়া ঢা ও তরবারি উত্তোলন 
করিয়া আছেন ৷ শেষ দিন, অর্ধাৎ দশমী তিথিতে প্র 
স্থানে রাবণ দৃণ্ডায়মান থাকেন। প্রতিদিন এক একজন 
- রাক্ষস প্রধান নিপাত হয়েন। দর্শক লীলাক্ষেত্রে উপ- 
'নীত হইয়া প্রথমে এই সকল দেখিতে পান। আর 
দেখেন, মধো মধ্যে নানাবিধ সং চতুর্দিকে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া দর্শকগণকে আমোদপ্রদান করিয়া! বেড়াইতেছে। 
কোথাও ভানুকনাচ, কোথাও নগ্রপদ, মুখে খড়ি মাখা, 
সোলামাব্রাবশেষ পুরাতন টুপি মাথায় সাহেব বিবির 
বিচিত্র ইংরাজীতে কথোপকথন, কোথাও হু'কা হস্তে 
তৃ'ড়িওয়'লা বাঙ্গালী বাবুর বাঙ্গালা মুল্লকের সংবাদ 
_ বৰ্ণন, কোথাও বা নাগা সন্ন্যাসীদলের বম্‌ বম্‌ রবে 
গগনভেদী শব্দ, আবার কোথাও বা কলিকালের স্বাধীনা 
স্ত্রীলোকেব ভেড়াইত স্ব'মীব স্কন্ধে আরোহণ ও তাহার 
'মুণ্ডিত তৈলচৰ্চ্চিত মন্তকে নাগৱা জুতা দ্র! প্রহার, ও 
‘সঙ্গে রঙ্টুবদ্ধ কম্পিতমুণ্ড বৃদ্ধ পিতা মাতা ও ফুল বাবু 
বেশবিস্তাসশৌভিত শ্যালক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অসংখ্য 
অভাবনীয় সং চতুদ্দিকে খুরিয়া বেড়াইতেছে। সৃষ্টিকর্তা 
'বানর জাতিকে অতি অপরূপ -স্বষ্ট করিয়াছেন। 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভাগ! 
বানরের স্তায় চঞ্চল, দুষ্ট ও কৌতুকময় জীব জগতে 
আর নাই। রামলীলাক্ষেত্রে বানরের প্রপৌত্র চঞ্চল- , 
প্রকৃতি বালকগণ বিচিত্র রক্তবন্ত্রে দেহ মণ্ডিত ‘করিয়া = 
এবং নানাভাবোৎপাদক, অদ্ভুত এবং নানা বর্ণের বাঁনর- 
মুখাকতি মুখস পরিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে। 
একজন সাহেব ভারতের পশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশের কোন 
নগরের হিন্দু সৈনিকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত রামলীলায় কাবু: 
লের মৃত আমীর আবদুর রহমন খারও সং দেখিয়া- 
ছিলেন। আমি কিন্ত প্রয়াগে যাহা দেখিয়াছি, এ স্থলে 
তাহা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 

শিব, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, রাধা, 
কালীয়দমন, শেষশায়ী নারায়ণ ও তাঁহার নাভিকমল - 
হইতে সমু্ত ব্ৰহ্মা, প্রভৃতি দেবদেবী ও নানাবিধ 
হান্তোৎপাদক সংএর মধ্যে হঠাৎ বামু-ব্বম্‌ করিয়া একদল ' 
অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত। বেশ সুন্দর বড় বড় 
ঘোড়া, তাহার উপব গীতবর্ণ পিরাণ ও পীত উষ্ণীষধারী, 
এক দল বীরবেণী সৈনিক পুরুষ, _কিন্ত তাহাদের নেত্রী 
একটী কোমলাঙ্গী রমণী! রমণীর মৃত্তি গম্ভীর অগুচ 
কেমন একটা বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন।. আলুলায়িত কেশ, , 
পুরুষের স্তায় বেশ, হস্তে খরধার ক₹পাণ-_অস্তগাসী হৰ্য্যের 
আলোকে, ববক্‌্মকূ করিতেছে, পৃষ্ঠে বৰ্ম্ম বুলিতেছে। "7 
ইনি সিপাহীবিদ্রোহের সময়ের বিখ্যাতা ৰীসীর রাণী 
লক্ষ্মী বাই! ইহাকে দেখিয়'মনে নানা কথার ও নান ভাবের * 
উদয় হইয়াছে। অনেকে ইহাকে দেখিয়া অশ্রুপাত 
করিয়াছেন। কি কারণে এই বীরনারীর কথা এখনো 
প্রয়াগবাসী বিশ্বৃত হয় নাই, যে এখনো, এত কাল পরেও, 
বংসর বৎসর এই রামলীলাঙ্ষেত্রে তাঁহার এই সামান্য 
স্থৃতি পুনরায় এই মৃতপ্রায় হিন্দু জাতির মনে জাঁগরুক 
করিয়া দিতেছে ? এই বীররমণীর হতভাগ্য . পুত্র দামো- / 
দু রাও এখনও দীনবেশে ইন্দোর ছাউনীতে বাস 
করিতেছেন ৷ 

পাঠক- এসকল ত গেল বাজে কথা, কিন্তু ধাহাব ৰ 
জন্ত এত আয়োজন, এত সমারোহ ও লৌকসমাগম, সেই 
পঁতিতপাবন রামচন্দ্র কোথায় ? অনেকক্ষণ হা রাম! হা 
রাম! ভাবনা করিতে ‘করিতে. ভগবান রামচন্দ্র দয়া 


৮ম সংখ্যা । ] 


করিলেন। ওঁ দেখুন, চতুৰ্দ্দিকে “জয় প্ৰীৱামচন্দ্ৰসীকী 
জয়!” শব্ধ সহস্ৰ কণ্ঠ ভেদ করিয়া দিউমগুল 
নিনাছিত করিতেছে। হস্তিপৃষ্ঠে রঞ্জতবর্ণাভ আসনে 
আসীন রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ও চিরতত্ত বিশালদেহ, 
উচ্চল্থুলধারী ও সাম্রব্যজ্ঞনকারী হহুমানের সহিত 
লীলাঙ্ষেত্রে উপনীত হইলেন । আমরা বাঙ্গালীরা জানি 
যে, র'মচন্দ্রের বর্ণ নবছূর্বাদলগ্তাম, সীতা গৌরী, ও লক্ষ্মণ 
ও গোৌরবর্ণ। তুলসীদাসও রামচন্ত্রকে “নীলাস্বুজশ্যামল- 
কোমলাঙ্গ” বলিয়াছেন । কিন্তু, (আমি যুক্ত প্রদেশ 
ও বিহারের অনেক নগরের রামলীলা দর্শন করিব্বাছি ) 
যেখানেই দেখিয়াছি, রামলীলার * রাম ন! কালা, না 
গোরা ; তিনি রামরজ মাখিয়া ঘোর গীতবর্ণে নিজ 
মুখাঘুজ জনসমক্ষে প্রদশিত করিয়া পাকেন। ইহার 
তথ্য আমি বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় ভক্ত হিন্দুস্থানী 
সাধন র প্রিয় ইষ্টদেবতাকে অন্তরূপে দেখিতে ভাল বাসেন 
না। বাঙ্গালী রঙ্গালয়ে শ্রীরাম বন্বাসকালে বন্ধল-বনমালা- 
বিভানত তাপসবেশে আমাদের সম্মুখে বিচরণ করেন, 
কিন্তু রামলীলায় জটাজুট স্থলে তাহার ক্ষুদ্র মস্তক্‌ রৌপ্য- 
নিৰ্ম্মিত রাজমুকুটে শোভিত থাকে । লক্ষ্মণও অবিকল 
রামের প্তার পীত বর্ণে রঞ্জিত,এবং রঞ্জত মুকুটে শেণভিত। 
তবে তিনি দাদার অপেক্ষা মাথায় কিছু খাট। সীতাও 
গীতব্ণ। ও ক্ষুদ্র র্জতমুকুটে শোভিতা । 

হাহা হউক, রামচন্দ্র দলবলসহ্‌ প্রথমতঃ বিশ্রুমমঞ্চে 
গিয়া অধিষ্ঠিত হুইলেন। 


নামে অভিহিত করিতে পার! যায়, একথানি তুলসীদাসী 
রামান্রণের ন্যায় পুথি হাতে লইয়া লীলার পান্রপাত্রী- 
গণকে তাহাদের কর্তব্য কৰ্ম্ম বুঝাইরা দিতেছেন। 
ইহাকে “রিহার্সেল” বলা যাইতে পারে। ইহার পূৰে 
কাহকেও বোধ হয় কিছু শিক্ষা দেওয়! হয় নাই? *কিন্ত 
কাহাঁকেও মুখে বড় একটা কিছু বলিতে হয় না। রাম, 
লক্ষ্মণ, সীতা-_তিনটা ছোট ছোট বালকমাত্র, মুখে কথা 
কহিয়া! এই সহস্ৰ সহস্ৰ দর্শককে লীলা প্রদর্শন করিতে- 


' = বা ামমাটি--এক প্রকট হরিজ্রাবর্ণের মাটি ৷ 


প্রবাসী । 


অতঃপর একজন ব্ৰাহ্মণ, 
যাহাক আধুনিক রঙ্গালয়ের ভাষার ্রেজম্যানেজারের 
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গেলে তাহাদের গলায় স্ুরেন্দ্রবাবুর বাকৃশ্ক্তি ঢুাইরা 
দিতে হয়। তাহাও এই হট্টগোলে অমোঘ বলিয়া মার 
বোধ হয় না। যাহা হউক, যতটা আয়োজন, নীলা- 
ভাগটা ফলে কিন্তু ততকিছু নয়, সমস্তই নমঃনমঃ নায়] 
সারা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথম দিন হইতে 
বর্ণনা করিতে গেলে, দেখুন বিশ্বাম্ত্ৰি আনিলেন, 
দশরথের সন্মুখে দীড়াইলেন, রাম লক্ষণকে সঙ্গে 
লইয়া তপোবনে চলিলেন, কোথা যেকে তাড়কা 
আসিল, একটু লাফালাফি হইল, তাড়কা বধ _ইল। 
পরে রাম লক্ষ্মণ অনকসভায় আনীত হইলেন, ুৰ্ভঙ্গ 
হইয়| গেল, ইত্যাদি রামায়ণে বর্ণিত সকল প্রধান প্রধান 
অভিনয়ের আভাষ মাত্র ক্ষণকাল দর্শকের নয়ন-গাচর 
হইল, এবং বাকী সমন্তটা, পুরাতন কথা মুখস্থ ৎ-কায়, 
অন্তরে আবৃত্তি হইয়া! যাইতে লাগিল। আনল লীলাভাগটা 
লঙ্কাকাণ্ডেই বলিতে হইবে। রাক্ষসদ্বিদের সহিত রাম 
লক্ষণের যুদ্ধ আর কিছুই নয়, কতকগুলি নানাগ্রকা- মুখস- 
মণ্ডিত কাল কাল রাক্ষদ এবং লালবর্ণ বানরের দল হে 


। চৈ করিয়া বড় বড় লাফ মাক্সিয়া ঘুরিতেছে, ভার হুই 


ভাই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র শরানক্ষেপ করিতেছেন | মাবে মাঝে 
ও ক্ষুদ্ৰ শরাঘাতেই রাক্ষস সেনানী লীলযক্ষেত্রে কয়ৎ- 
ক্ষণের জন্তু ভবলীল! সাঙ্গ করিতেছে, এবং শুনরায় 
বাড়িয়া বুড়িয়া উঠিয়া অন্ত লীলায় গিয়া যোগ দিতেছে । 
ফলে লীলাভাগটা আমাদের চক্ষে অনেভটা ছেলেখেলা 
মাত্ৰ সে হিসাবে কেবল রৌদ্র ও ধূলি খাওয়াই সার । 
কিন্তু যাহারা শ্রীরামের এই অক্ষয়কীর্তি পুৰুষ ক্ৰমে 
অপ্রতিহত ভাবে বৎসর বৎসর দর্শন করিনা আস্তিছে, 
তাহাদের মনের ভাব বোধ হয় অন্তরূপ। তাহাতে ধাৰ্ম্মি- 
কতা জাতীয়তা অবশ্য নিহিত আছে। সে ভাব আমর! 
সম্যক গ্রহণ করিতে বোধ হয় অক্ষম । যাহা হউক, কেবল 
উত্তর পশ্চিমেই নহে--বঙ্গদেশের বাহিরে, বেহার হইতে 
পঞ্জাব পর্যন্ত এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ঠিক জনি ন! 
কতদূর ব্যাপিরা,-এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ 
রামলীলা দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কতা মনে 
করেন। প্রতিবৎ্সর রামলীলোঁপলক্ষে সহস্ৰ সহস্র 
টাকা অকাতরে ব্যয় হইয়া’ থাকে, এনং কখন কখনও 


৩০৪ 


কাব নিও মধ্যে সমারোহ ব্যাপারে বিলক্ষণ প্রতি- 
দ্বন্দিতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

এ দিকে সন্ধ্যা -হইয়া আসিল, রাঁক্ষমগণও সমূলে 
বিনাশ- হইয়াছে, লঙ্কায় আগুন" লাগিয়ছে, এবং রাবণ 
কুস্তকর্ণাদির অবতারেরও সেই মহা বিশাল শরীরটা 
অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শরীরের ভিতর হইতে বারুদ 
সংযুক্ত বোমা ফাটিয়া 'গ্রতি. পলে কামানের সার 
করিয়া নগরময় দৈনিক লীলার সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছে । 
লোকজন দলে দলে পিপীলিকার সারিবৎ স্ব স্ব গৃহাঁভি- 
মুখে প্রত্যাবৃত্ব হইতেছে। কিছু পূর্কো যেখানে এত 
ভীড়, এত কোলাহল ছিল, বদি আর একটুকু অপেক্ষা 
করা যায়, দেখা যাইবে যে, লঙ্কার শ্বশানের নিস্তব্ধতা 
ক্ষেত্র ব্যাপ্তকরিয়! ফেলিয়াছে।, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে 
অনেক কথা ছাড়িয়া যাইতে 'হইল, আর কেবল ছুই 
একটা প্রধান বিষয়ের উল্লেখ এস্থলে করিব । 

রামলীলার প্রধান প্রধান ব্যক্তি, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ) 
হনুমান, রাবণ‘আদি ত অবশ্তই থাকেন। কিন্তু ইহাদের 
ছাড়িয়া কুর্পনখার বর্ণনা না করিলে রামলীলার বণনা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া ষায়। রাবনভগিনী লক্ষ্মণকৃত ছিন্ননাসা 
লইয়া দর্শকগণের সন্মুখে নানাবিধ রাক্ষদী অঙ্গভঙ্গী সহ- 
কারে আপনার ছুঃথকাহিনী গাহিয়! বেড়ায়, দর্শকগণ 
তাহার হীনাবস্থ। দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হয় এবং তাহাকে 
লইয়া! অনেক রঙ্গরস করে। 

বাঙ্গালী নাটককারগণ হন্থমান ও বানরগণকে লইয়া 
অনেক কৌতুকের অবতারণা করিয়া থাকেন। কিন্ত 
এদেশে শ্রারামের নিম্নেই হনুমানের পদমধ্যাদা, এবং 
অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দ ভক্তিভাবে রামচন্দ্র ও হনুমানের 
বন্দনা করিয়া থাকেন। হনুমানের সম্মান এত অধিক 
যে, লোকে আদর করিয়া অনেক সমর আপন পুত্রাদির 
“হনুমান প্রসাদ” “মহাবীর, ইত্যাদি নামকরণ ' করে। 
বাঙ্গালী পাঠক হাসিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামের ই তি- 
হাসে, ভাবিরা দেখিতে গেলৈ, হনুমানের স্তায় বীর, ভক্ত, 
বিশ্বাসী সেবক ও পৰিত্ৰচেতা ব্রহ্মচারী আর করজন দেখ! 
যায় ? লক্ষ্মণচরিত্র রামায়ণে অতি শ্লাথণীয়। কিন্ত তিনি 


হইলেন বাঁমচন্ত্রের ভ্রাতী ও সভ্য ক্ষত্রিয়কুলে সমুত্পন্ন 


প্রবাসী । 


[য় ভাগ। 


শিক্ষিত রাজকুমার তাহার সহিত হস্লমানের প্রতি- 
ঘন্দিতা হইতেই পারে না। সেজন্ত হনুমানের হহুমানত্ব 
এক স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। তুলসীদাস হিন্দীভাষায় চারি 
প্রকার রামায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন; তাহার ন্তায় রামভক্ত 
সচরাচর দুষ্ট হর না। কিন্তু ইষ্টদেবের ভক্তিলাভার্থে 
তাহাকে প্রথমে হমুমানের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। 
আমার বিবেচনার যে দেশে গাভী ও গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি 
নদীর প্রতিও অসামান্ত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সেই 
দেশে তুলসীপ্রমুখ জ্ঞানিগণ 'ষে প্রভৃভক্তশিরোমণি 
হন্থমানের “প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। হাসিবারও কোন কারণ 


নাই। 
শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ ৷ 


শান্্রবাদের বিকাশ | 


শাস্ত্ৰ কাহাকে বলে, কি প্রকারে শাস্ত্রের উৎপত্তি 
হইল, কোন্‌ শ্রেণীর লোক প্রথমে শান্ত্রচন! করিয়া- 
ছিলেন, কোন্‌ যুগে শাস্ত্রবাদ শ্বাধীনচিস্তাকে বিনাশ 
করিতেছিল এবং কখনই বা শান্ত্রেব এই প্রাধান্ বিলুপ্ত 
হইতে আবন্ত হইল---এ সমুদয়ই ধর্শসাহিত্যের প্রশ্ন । এ 
সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক ৷ দার্শনিকভাবে 
শাস্ত্ৰতত্ব অনেকে আলোচন! ' কবিয়াছেন ; কিন্তু এদেশে 
প্রতিহাসিক প্রণালী কমই অবলম্বন করা হইয়াছে। 
স্থতরাং আমরা প্রতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াই 
এ তত্বের আলোচনা করিব । 


শাস্ত্ৰ কাহাকে বলে? 
ভারতে বেদই মূলশান্ত্র, সুতরাং বেদের সংজ্ঞাই 
শাস্ত্রের সংজ্ঞা। যজ্ঞপরিভাষাতে আপন্তস্ত বলিয়াছেন: 
* “মন্ত্ৰ-বাহ্মণয়ো বেদ নামধেয়ম্, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের 


সমষ্টিই বেদ। সায়ণ খণ্বেদ ও সামবেদের ভাষ্যে এই মত, 
সমর্থন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য কৃষ্ণবজুৰ্ব্বেদের ভাষ্যে' 


লিখিয়াছেন, “ইষ্ট-প্ৰাপ্তানিষ্ট-পরিহারয়োর-লৌকিকম্‌ উপা- 
য়ম্‌ যো গ্রন্থো বেদ্বয়্তি স বেদঃ», ইচ্টপ্রান্তি ও অনিষ্ট পরি- 
হারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে তাহাই 


৮ম সংখ্যা |] 
বেদ। শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা অত্যন্ত উদার। অপন্তস্তীয় 
॥ সংজ্ঞা তেবল ভারতীয় শাস্ত্রের জন্য, কিন্তু মাধবীয় সংজ্ঞায় 
সর্বদেশের ধর্মপুস্তককেই বেদ বলা যাইতে পারে। আমরা 
আপন্তন্তেব সংজ্ঞাই গহণ করিব) কারণ ভারতীয় শাস্ত্ৰতত্বই 
আমাদেত আলোচ্য বষয়। 
বেদের বিভিন্ন অংশ । 
খণ্েদ ভারতের আদি গ্রন্থ । ইহা ব্যতীত যনজুৰ্্মে্ 
সাঁমবেদ ও অথর্ধবেদ নামক আরও তিন খানি বেদ 
আছে। প্রাচীনকালে খক্‌, যজু ও সাম এই তিন খাঁনাই 
মু প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল এইজন্ত শ্রুতির এক নাম ত্রয়ী! 
তখন অবর্ধ বেদের নাম ছিল অথর্বার্গিরস। প্রত্যেক 
বেদের যে অংশ উচ্চারণ করিয়! দেবতাদিগকে আমন্ত্রণ 
করা হইত তাহার নাম মন্ত্রভাগ ! মন্ত্রের অর্থমীমাংসা ও 
ষজ্ঞপরিচালনার জন্গ যে অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা 
বেদের ভ্ৰাহ্মণ-ভাগ ; ব্ৰাহ্মণ-ভাগের যে অংশ অরণ্যে পাঠ্য 
তাহাই আরণ্যক । বেদের যে অংশে ব্রহ্মতত্ব আলোচিত 
হইয়াছে তাহার নাম উপনিষৎ। উপনিষৎ বেদের সমুদয় 
ংশেই রহিয়াছে । ঈশোপনিষদাদি মন্ত্রের অন্তর্গত, 
কেনোৌপ-নিষদাদি ব্রাহ্মণের অংশও বৃহদারণ্যক উপনিষদাদি, 
আরণ্যক অন্তভূত। খখেদের মন্ত্রভাগই সর্বাপেক্ষা 
“. প্রাচীন। এখন প্রশ্ন এই, কেন এই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল? 
'মন্ত্ররচনা | 
খণ্থেদ কবিতাময়। ইহা ধৰ্ম্মবিষয়ক কবিতা । 
সকলেই যে কবিতা রচনা করিতে পারে তাহা নহে-- 
, বিশেষত: কবিতা নৰি ধৰ্ম্মবিষয়ক হয়। আদ্গ কালও 
দেখিতেছি অল্লসংখ্যক লোকেই ধৰ্ম্মসঙ্গীত রচনা করিতেছে 
এবং সমাজের অধিকাংশ লোক এই সমুদয় সঙ্গীত লইয়া 
গান করিতেছে । বৈদিক যুগেও অতি অল্পসংখ্যক 
& লোকই নস্তররচন! করিতে পারিত এবং জনসাধারণ এই 
৯সুদ্রয় গন্ত্রগান করিয়া ভাবের চরিতার্থতা লাভ করিতৃ। 
' ধন্মভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকে উপাসনার আবশ্যকতা 
* দ্বুঝিতে লাগিল। এখনও যেমন ছুই এক সমাজে বিশেষ 
' বিশেষ উপলক্ষে ধাৰ্ম্মিক লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
উপাসনা করিবার অন্য অনুরোধ করা হয়, বৈদিক যুগেও 
তেমনি বিশেষ বিশেষ লোকদিগে দেবোপাসনার জন্তু 


ৰস 


প্রবাসী । 


৩১৫ 


সময়ে সময়ে আহ্বান করা হইত। বিশেষ বিশষ 3প- 
লক্ষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও রচিত হইত। এইরূপ কত 
মন্ত্র যে রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। তবে, 
উৎকৃষ্ট অধিকাংশ মন্ত্রই যে রক্ষিত হইয়াছে একশ অন্তযান 
কর! যাইতে পারে। এবপ অনুমানের কারণ এই এয, 
বৈদিক সমাজ বিস্তীৰ্ণ ছিল না। কোদ্‌ শ্রেণীর লোক এই 
সমুদ্র মন্ত্ররচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখন আলে'লনা 
করা যাউক । 
মন্ত্ৰকৃৎ । 

“বেদ কৃষকদিগের গান” এই কথ! বলিয়াছিলেন বলিয়া 
অনেকে রমেশ বাবুকে উপহাস ও তিরস্কার করিয় থাবে ন। 
এক 'অর্থে বেদ কৃষকদিগের গান, অপর অর্থ ন-হ। 
কৃষক বলিলেই যদি বুঝ যে, সে সমাজের নিম্ন:সাপাবস্থ- 
লোঁক-_তাহ1 হইলে বলিব “বেদ কৃষকের গান নহে 1» 
কিন্তু যদি বল প্রত্যেক সমাজেই এমন এক সময় উপস্থিত 
হয় যখন মৃগয়াদি ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ লোকেই জঁবন 
রক্ষার অন্ত কৃষিকার্ধা করিতে বাধ্য হয় এবং সমাঙ্রের 
শীর্ষস্থানীয় লোকও কুষিকার্য্যকে গৌরবের কাশ্য বসিয়া 
মনে করেন, তাহা হইলে বলিব বেদকে কৃষকের "শান 
বলিতে কোন আপত্তি নাই। সমাজ স্থপ্রতিষ্ঠিত হই]ার 
পূৰ্ব্বে মানব বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে। তখন স্বভাবতঃ কল 
মূল আহরণ ও মৃগয়াদিই জীবনধারণের একমাত্র উপয়। 
তৎপব তাহার! দলবদ্ধ হইয়| পশুপাঁলনাদি কার্ষ্যে নি-ক্ত 
হয়। এই পণুই তাহাদিগকে দুগ্ধ ও আহাধ্য প্রমান রে 
এবং এই পশুরক্ষার অন্ত তাহারা উপযুক্ত স্থান লাতের আশায় 
ইতস্তনঃ পরিভ্রমণ করে। যখন জনসংখ্যা ক্রমেই বর্জিত 
হইতে থাকে, এবং পূর্বোক্ত উপায়ে আর ভীবনধ রণ 
সম্ভব হয় না, তখন লোকে অল্পে অল্পে নির্দিষ্ট স্থানে লস- 
গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিযা জীবনধারণের জন্য কৃষকার্য্যে ব্ৰতী হল । 
যাহারা প্রথমে এই পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ই 
সমাজের পিত) সমাজের ভিত্তি তাহারাই প্রথম স্থাসন 
করেন, তাহারা! আমাদের পরম বু এবং পরম পূজনব্ৰ । 
ধাহারা মানবকে বর্ধরতা হইতে প্রথমে সভ্যতাতে আন্ন 
করিয়াছিলেন তাহারাই বৈদিক মন্ত্ররচচিতা খষি। এই 
সময়ে আধ্যজ্জাতি এক অখণ্ড জাতিভুক্ত ছিল, শক্রচক্রুল 


৩০৬ 


পশি পপি পাল সত 


স্থানে ভেদ সম্ভব নয়। তখন ব্ৰাহ্মণাদি চতুৰ্ব্বৰ্ণের সৃষ্টি 


হয় নাই। স্পেন্সরপ্রমুখ সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন, যে, কার্য্যবিভাগ সভ্যতার পরিচায়ক । 
সমাজের প্রথম অবস্থায় স্ুস্ম কাধ্যবিভাগ কখন সম্ভব 
হইতে পারে না। এই সময়ে প্রত্যেকেই একাধারে 
ক্ষত্রিয়, কৃষক, গোপালক, বণিক, স্থত্ৰধর, কৰ্ম্মকার ইত্যাদি । 
'যখন সমাজ বিস্তৃত হইতে থাকে, অভাব বদ্ধিত হইতে 
আরম্ভ হয়, তখন, একজনের হস্তে বহুকায়ো্যের ভার 
রাখিলে আর চলে না-_ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন 
কার্যের ভার দিতে হয়। এই প্রকারে স্বাভাবিক 
' নিস্বমান্ধসারেই এক অবিভক্ত সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
' বিভক্ত হইতে থাকে । খখেদের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর 
' "নামকরন হইয়াছিল এবং অনেকেরই কার্ধ্যবিভাগও হুইয়া- 
ছিল; কিন্তু মন্ত্রচয়িতা কবি; যোদ্ধা, কৃষক, গোপাল, 
‘সূত্রধর _ ইত্যাদি সকলেই একজাতিভূক্ত ছিল। এই 
সময়ে একই পরিবারের বিভিন্ন ' লোক ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য 
করিত | খণ্বেদধে একস্থলে আছে :-- 
'_ ' ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এবং কৰ্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ৷‘ আমা- 
দ্বিগেরও বুদ্ধি ও কৰ্ম্ম তেমনি পৃথক । দেখ, তক্ষক কাষ্ঠ 
তক্ষণ করে, ভিষক্‌ রোগী প্রার্থনা করে, এবং স্তোতা 
যজ্ঞকর্তীকে চাহে । দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্ল ভিষক্‌ 
এবং কন্তা প্রস্তরের উপর ঘবভর্জনকারিণী। আমর! 
সকলে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম করিতেছি ৷ ৯১১২1 
কখনও একই লোককে বিভিন্ন কাধ্য করিতে হইত । 
ভূগুসস্তানগণ খথেদের বিখ্যাত খৰি ছিলেন এবং তাহা 
“কাই আবার সুত্রধরের কাৰ্য্য করিতেন (৪1১৬২০ 7 
, ১৭৩৯৷১৪)। বর্তমান সময়ে যাহাকে জাতিভেদ্ব বলে, 
ধণ্বেদের সময়ে :সেপ্রকার জাতিভেদ ছিল না। এই 
সময়ে কৃষিকীর্য্যই সর্বপ্রধান' উপজীবিকা ছিল এবং এ 
কাঁধ্যকে কেহ অপমানস্থচক মনে করিত না। ইহার 
' প্রমাণ এই যে চর্ষণী ও কৃষ্টী এই শব্দদ্বয়ের আর্থ মনুষ্য । চর্ষণী 
অর্থ চাষা এবং কৃষ্টী অর্থ কৃষক। যে সমাজে “চাষা” 
_ এবং “কৃষক” বলিলে “মানুষ” বুঝায়, বুঝিতে হইবে সে 
“সমাজের কৃষিই প্রধান কার্য। ধখেদে পবিশবচর্যনী* 
‘অর্থ ‘সমুদয় মানব? অনেক স্থলে দেঁবতাদিগকে 


| প্রবাসী | 
ণচৰ্ষনীধৃৎ” “চৰ্ষণীনাং রাজা” বলিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে । 


[ওয় ভাগ। 


“্চৰ্ষণীধ্ৃং” অর্থ মনুষ্যদিগের ধারণকর্তা । অগ্নি মনুষ্য 
দিগের হোতা এই অর্থে “চর্ষণীনাম্‌ হোতা” র উল্লেখ 
আছে। পঞ্চদেশের লোক কিম্বা পঞ্চশ্রেণীর লোক এই 
অর্থে “পঞ্চজনাঃ” কিম্বা “পঞ্চকৃষ্টযঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
একস্থলে খষি বলিতেছেন £--- 

“অক্ষৈঃ মা দিব্যঃ, কৃষিং ইত কৃষস্ক* ১০1৩৪।১৩-- 
পাশ! খেলিও না, কৃষিকার্ধ্যই কর। রমেশ বাবু অর্থ 
করিয়াছেন, পাশা খেলিও না বরং কৃষিকাধ্য কর। এ 
অর্থ হইতেই পারে না। খখেদে সৰ্ব্বত্ৰ “ইৎ» শব্দের অর্থ 
“এব” ; নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্যই ”ইৎ” ব্যবহৃত হ্য়। 
সায়ণও এই অর্থ করিয়াছেন ৷ সুতরাং “কৃষিং ইৎ কৃষস্থ” { 
ইহার অর্থ “কৃষিকাধ্যই কর ।৮ শ্চর্ষণীগণ অর্চ মন্ত্ৰদ্বার|, 
সাম মন্ত্র্ধারা এবং গায়ত্ৰী মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকে বঞ্ধিত করে” 
(৮১৬৯) এইরূপ কথ! যখন খখেদে রহিয়াছে, তখন 
বুঝিতেই হইবে কৃষকগণও মন্ত্ররচনা করিতেন । 

স্থতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, খথ্বেদের মন্ত্রচনার 


সময়ে কুষিকাধ্যই ভরণপোষণের প্রধান উপায় ছিল। 
- উত্তর কালেও ষে খধিগণ কৃষিকাধ্য ও গোপালনাদি 

A 
' কাধ্য করিতেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ 


খাষি উদ্দালক আরুণি কৃষকের ন্যায় আলবালাদি খনন করি- 
তেন ও ক্ষেত্রের জল যাহাতে নির্গত না হয়, এজন্ত নিজে 
পবিশ্ৰম করিতেন (মহাঃ আঃ পৰ্ব, ৩) ৷ উপমন্থ্য ও সত্য- 
কাম গোচারণাদি কায্য করিতেন মহাভারত ও ছান্দোগ্য 
উপনিষদে (8181৫) তাহার প্রমাণ আছে। বৈদিক সময়ে 
রাজারাও যে কৃষিকাধ্য করিতেন তাহার প্রমাণ এই যে, 
উত্তরকালে তাহাদিগকেও স্বহণ্তে লাঙ্গল ধরিয়া যজ্ঞভূমি 
কর্ষণ করিতে হইত। জনক রাজার সময়েও ( রামায়ণ 
৬৬১৩) যখন এই প্রথা প্রবর্তিত ছিল তখন ইহা স্বীকাধ্য(& 
“যে, প্রাচীনকালে রাজগণও স্বহস্তে হলচালনা করিতেন । ং 
এই বৈদিক কৃষকদিগের মধ্যে যাহার! ধাৰ্ম্মিক ও কবি 
ছিলেন, তীহারাই ধর্বিষয়ক কবিতা রচনা করিতেন,” 


' অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের যাহারা শীর্ষস্থানীয় তাহারাই 


খণ্েদের খষি ছিলেন। এই ,খধিগণের মধ্যে -গৃৎসমদ, _ 
বিশ্বামিত্ৰ, বামদেব, অত্ৰি, ভরদাজ, বশিষ্ঠ,' কখ ও অঙ্গিরা 


t 


৮ম সংখ্যা ! ] 
প্রধানতঃ এই আটিঙ্জন খষি এবং তাহাদের বংশধবগণই 


* অধিকাংশ খক্‌ রচনা করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন অগস্ত্য, 


দীর্ঘতমা, ভার্গবগণ, ইত্যাদি বহু খষিদিগেরও মন্ত্র রহি- 


LY 
-< য়াছে। সমাজ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজপদ স্্ট 


"ক্ষ হইল, তখন রাজগণ কেবল শাসন করিয়াই নিশ্চিন্ত 


থাকিতেন না,__ভীহারা অনেক মন্ত্ৰও রচনা করিতেন। 
দিবোদীস, প্রতর্দিন, যুবনাখ্ব, মান্ধাতা, গাথী (বিশ্বীমিত্রের 
পিতা ), পৃথু, বেন ইত্যাদি রাজগণও খথ্বেদের খষি। 
রমণীদিগের মধ্যে বিশ্ববরা, ঘোষা, অপালা, শশ্বতী ইত্যাদি 
খষি মন্তরচন| করিয়াছিলেন। দাসীগর্ভস্ভৃূত কক্ষীবান 


₹. এবং কব্ষও ( মনুব মতে ধাহারা শুভ্ৰ ) ধথ্েদেব থবি | 
) ৰ 
/ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে সেই সময়ে বাহার! ধাৰ্ম্মিক 


এ্‌- 


পাস 


৬ 


ও কবি ছলেন, তাহারাই মন্ত্রচনা করিতেন । 


মন্ত্র ঝষিদিগের রচনা দেবতার নহে । 


এখন প্রশ্ন এই, খষিগণ মন্ত্ৰসমূহকে কি চক্ষে দর্শন 
করিতেল? এ প্রশ্নে কেহ কেহ অবাকৃ হইতে পারেন। 
কিন্তু ধঁহারা ভাবতের মধ্যযুগের ইতিহাস জানেন, 
তাহার! এ প্রশ্নে আশ্চ্য্যাম্বিত হইবেন না। এক সয়ে 
বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে এবং এখনও 
অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বেদ ঈশ্বরের বাণী এবং খধিগণ 
কেবল দরষ্টামাত্র। এই জন্তই পূর্বোক্ত প্রশ্ন। দেখা 
যাউক ধষিগণ এ বিষয়ে কি বলেন ৷ | 

মধুচ্ছন্দা খধি বলিতেছে £-- 

“হে ইন্দ্ৰ তোমাব,জন্য এই মন্ত্র স্থষ্টি কবিযাছি ( অহগ্রম্_হজ, 
ধাতু স্বষ্টিলুবা ) ১1৯৪ 

বাম:দব খষির একটি উক্তি এই £-- 

পভৃগুগ্রণ যেমন ব্ৰথনিৰ্ম্মাণ করে সেইবপ আমি ইন্দ্রে জন্য 


*, স্তোত্ৰ রচনা,কবিষাছি (অকর্স_কৃ ধাতু) 81১৬1২০ 


রমণী খধি ঘোষা একটি শ্বাকে বলিয়াছেন £__ 
“হে অশ্বিদ্বয । ভৃওনস্তানগণ যেমন বথবচনা কবে, তেমনি আমি 
ই স্তোত্র গঠন কবিলান ( অতক্ষাম--তক্ষ, ধাতু কাঠ লইযা কাজ 
করা)। যেমন জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসনভূষণে 
অলঙ্কৃত ক'বয়| সম্প্রদন কবে, তেমনি এই স্তবকে আমি অলঙ্ক ত 
স্বয়াছি।” ৷ 
অনিপুত্ৰ কুমার খুষি বলিয়াছেন 2 


১০৩৯]১৪ 


প্রবাসী । 


৩৭ 

“হে অগ্নি ! কৰ্ম্মকুশল ব্যক্তি যেমন রথনির্শ্মাৎ ক‘ব তেমনি 
আমি তোমার জন্য এই স্তোত্ৰ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি { অতন্মম ) 
৫€1১1১১ 

অন্ত এক খুষি বলিয়াছেন £_ . 

“হে বদান্য ইন্দ্র ! বিমদবংশীযগণ তোমার উন্দেশে এই তর্ক 
( যাহা পূৰ্ব্বে ছিল ন!) ও বিস্তাবিত স্তববচন| কবিক্মাছেন (ভজী- 
জনৎ জন্‌ ধাতু জন্ম দেওয়া) 1” ১০২৩৬ 

অঙ্গিরা-পুত্র বিৰূপ খষি অগ্নিকে বলিতেছেন £-_ 

“হে জাতবেদ সর্বদশী অগ্নি, আমি তোমাব অস্য এই মন্ত্র উৎ- 
পন্ন করিতেছি (জনাঁমি )1”* ৮৪৩২ 

এইরূপ, শতাধিক স্থলে খধিগণ আপনানিগকে মন্ত্র 
স্ৰষ্টা, কর্তা, জনয়িতা ও তক্ষক বলিয়া! বর্ণনা কবিয়াছেন । 
স্থানাভাব বশতঃ সেগুলি উদ্ধৃত করা গেল লা। 

খধিগণ জানিতেন কোন্‌ মন্ত্র প্রাচীন, কোন্‌ মস্ত 
আধুনিক | শংযু খষি বলিতেছেন :--- 

ইন্দ্র স্তবকারী খধিগণের প্রাচীন 3 ইদান স্তন 
স্তোত্ৰ (পূৰ্ব্যাভিঃ উত নৃতনাভি গীর্ভিঃ) বর্ধিত হইয়া- 
ছেন। ৬1৪৪।১৩। 

মেধাতিথি খুষি গাহিরাছেন :-- 

হে অগ্নি! এই নুতনতর ( নবীষস!) গায়ত্রীচ্ছলের মুন্তস্বাব৷ স্বভ 
হইয়া আমাদিগেব জন্য ধন ও বীবযুক্ত অন্ন প্ৰদান বব। ১১১১ 

শুনঃশেপ খধির একটা খুক এই £_- 

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগেব এই হব্যেব কল এবং নৃত [তম 
(নব্যাংসম্‌) গাযত্ৰীচ্ছন্দে বচিত স্তোত্ৰ দেবগণেক নিট বছি ও 
১২৭1৪ 1 

অন্ত এক খষি বলিয়াছেন £-_ 

“হে সোম ৷ অতি আধুনিক ও নবীনতম (নলসে লবীয়ুস " 
সুক্তেব জন্য শীস্র যজ্ঞপথে আগমন কর ও পূব্বেব নায় বীপ্তিএকা* 
কৰ। 9৯1৮1 

অপর একস্থলে আছে £-- 

পুৰাতন, মধ্যতন ও অধুনাতন মন্ত্দ্বাবা (পুক্েতিহ মধ্য] 
নৃতনেভিঃ স্তোমেভিঃ ) যে ইন্দ্ৰ বৰ্দ্ধিত হয়েন, ষজনান সই ইস্ত্রবে 
আপনাব অভিমুখে আনন করিতেছেন । ৩1৩২1১৩ 

এইবপ রাশি রাশি খক, দ্বারা প্রমাণ করা যাতে 
পারে বে, খ্ষিগণ অধিকাংশ স্কলে নূতন জ্ঞোত্র দ্বাৰাই 
দেবতাকে আহ্বান করিতেন, কখন কখন প্রাচীন মস্ত 


দ্বারাও আহ্বান করা হইত। কিন্তু তাহারা বনে ব রি- 


ৰ 


ত০৮ 


আদা তক চর ৪ ০ 


তেন নূতন স্তোত্রই দেবতার অধিক প্রিয়। খধিদিগের 
জ্ঞান ছিল যে, নূতন মন্ত্রচনা করা যাইতে পারে। 


দেবতার করুণায় মন্ত্ররচনা ! 


খযিগণ প্রথমে ভাবিতেন যে, তাঁহারা নিজেই মন্তৰ 
রচনা কয়া দেবতাকে আহ্বান করিতেন, কিন্তু ধৰ্ম্মভাব 
ও ধর্শজ্ঞান মানবের পক্ষে অত. স্বাভাবিক। মানুষ 
নিজেই সব করে, দেবতা কিছুই করেন না. এ ভাব লইয়া 
সাধকগণ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। খগ্রেদের সম- 
যেও খধিগণের প্রাণে এই ভাব জাগ্ৰত হইয়াছিল। যখন 
খধিগণ বলিতে, শিখিলেন “তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্‌ ভর্গো দেবস্ত 
ধীমহিধিয়ো যোনঃ প্রচো দয়া, (খখেদ ৩৬২১০ বিশ্বা- 
মিত্রের উক্তি); “যিনি আমাঁদিণের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, 
আমর! সেই সবিতার সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি”, 
তখনই বুঝিতে হইবে তাহারা বাহ জগত হইতে অস্তর্জগতে 
প্রবেশ করিয়াছেন.।, একবার যদি অন্তদৃ ষ্টি খুলিয়া যায়, 
জগৎ মানুষের নিকট নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন 
মান্য নিজের কাঁধ্যকলাপকেও নূতন, চক্ষে দেখিতে 
আরস্ত করে, যখন খষিগণেরও জ্ঞানচস্কু প্রস্ফুটিত হইল, 
তাহার! বুঝিলেন মানব নিজ শক্তিতে কিছু করিতে পারে 
না, সমুদূয়ই দেবপ্রপাদে সম্পাদিত হয়, সমুদয়ই দেবতার 
দান, সমুদয়ই দেবতার, সমুদয়ই দেবতা করেন। নিয় 
লিখিত মন্ত্রমূহ হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে ৷ 

মধুছন্দ। খষি বলিতেছেন £--- 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ | 


কথগোতীয় নারদ খধি এইটি রচনা করিয়াছেন £--- 

হে ইন্দ্র! পূৰ্ব কালের ন্যায় স্তোত্ৰ উৎপন্ন কব ও স্তোতার আহ্বান 
শ্রবণ কর। ৮১৩৭1 

নিম্নলিখিত ভক্তিভাবপুর্ণ মন্ত্র নভঃপ্রভেদন খাষির 
রচনা 2 

“হে বহুলোকেব অধিপতি! স্তৰকৰ্ত্াদিগের মধ্যে উপবেশন 
কব। তোমাকে বিপ্রতম কবি বলা হয়। তোমা হইতে দুৰে কিন্বা 
তোমা ব্যতীত কোন কাৰ্য্যই সম্পন্ন হয ন| ৷ হে ধনশালী! আমা- 
দিগের থক সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্রবপ করিয়া দাও । 
১০1১১২৯। ইত্যাদি। 

স্বলবিশেষে মন্ত্রকে “দেবদত্ত’) বা দেবকৃতৎ, এবং ছুই 
এক স্থলে দেবতাদ্দিগকে “মতীনাম্‌ জনিতা” (স্ততি- 
বাক্যের জনয়িতা ) ও “মতীনাম্‌ পিতা” বলিয়া সম্বোধন 
করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি ধৰ্ম্মভাব বিকা- 
শেব সঙ্গে সঙ্গে খধিগণ বুঝিতে পারিলেন দেবতাগণই 
তাহাদিগের বুদ্ধির প্রেরয়িতা, দেবতাগণই তাঁহাদিগের 
বুদ্ধ লৌহ্ধারের ন্যায় ( অয়সঃ ধারাংইব, ৬1৪৭1১০) 
তীক্ষ্ণ করিয়া মন্ত্রবচনার সাহায্য করেন এবং দেবগণই 
তীহদের মন্ত্র রচনা করেন। . খধিগণের এই সমুদয় 
বিশ্বাস ভবিষ্যদৃবংগয্নদিগের মতামত কি ভাবে গঠন 


A 


A 


be) 


করিয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইবে। , 


বৰ্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহারে এইমাত্র বলা আবশ্যক 
‘যে, এখনও শান্তর জন্ম হয় নাই, উপকরণ প্রস্তুত হই- 
তেছে মাত্ৰ । 
মহেশচন্দ্র ঘোষ ।' 


"কুনৃত বাকোব প্রেরষিত্রী সুমতি লোকদিগেব কর্সজ্ঞাত্রী সবস্বতী . 


আমাদিগ্গেব ষজ্ঞধারণ কবিষাছেন। তিনি আমাদিগেব জ্ঞান 
বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত কবিয়াছেন।' ১1৩/১১,১২। 
বাম্দেব খুষি বচন! করিয়াছেন £-_ 
"হে অগ্নি ! তোম্‌! হইতে মানসিক ভাব, তোমা হইতে আবাধন- 
ধোঁগ্য উব্থ উৎপন্ন হয়। ৪1১১1৩ 
ভরদ্বাজ খাষি বলিতেছেন :_ , 
“হে বহুকৰ্শ্মেৰ অনুষ্ঠানকাৰী ইন্দ্ৰ,’ তুমি গ্ৰজসকলে নূতন 
স্তোত্জেব উৎপত্তিবিধান কর । ৬1১৮১৫ 
গৃংলমদ খধি বলিয়াছেন := 
দহে ব্ৰহ্মণস্পতি ! সূর্য্য যেমন স্বীয তেজ দ্বাব| কিরণ উৎপন্ন করে, 
তুমিও ডেমনি সমুদয় মন্ত্ৰ উৎপন্ন কর। ২|২৩২ | 


আকবরের মহাভারত | * 


অকবরের রাজত্বে তাঁহার আজ্ঞামুসারে মহাভারত এ 


ফার্সী ভাষায় অন্থবাদিত হইয়াছিল। তাহার পৃথিব 
সকল ধৰ্ম্ম জানিবার যেবপ ইচ্ছা ছিল, তাঁহার আদেশা 
সারে মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার এক প্রমাণ । তি 
‘কেবল ইহার অম্নবাদ করাইয়| ক্ষান্ত হন নাই; পরস্ত 
ইহাকে চিত্রিত করাইবার জন্য নিজ রাজ্যের উৎ 
চিত্রকরগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । মানব. 


৮ম সংখ্যা ] , প্ৰবাসী । ূ ৩০৯ 
পপ্তপক্ষীন মূৰ্তি আঁকা মুসলমানের! মহাপাপ মনে করেন। না। মহাভারতের ফার্সী ভাষায় অনুবাদের নাম রজম- 
তাঁহারা বলেন যে ইহা কোর্রানের-নিয়ম-বিকুদ্ধ। কিন্ত অক- নামা। অকবরের অধীনস্থ যত হিন্দুবাজা, ছিলেন, তী হাঁ- 


বর কোৱানেব অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন বলিয়া গোঁড়া দিগকেও তিনি চিত্ৰসহিত অনুবাদের নকল করাইতে বাধ্য 
মুসলমানেরা তীহাকে কাফির আগ্যা দিতে সঙ্কুচিত হুয়েন করিয়াছিলেন। ইহা আইনি অকবরীতে লিখিভ আছে । 
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৩১০ প্রবাসী । [ ওয় ভাগ। 
" জয়পুর-মহারাঁজার নিকট যে রজমনামা আছে, তাহা উৎকৃষ্ট নমুনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 19868 of 
অকবর নিজের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এইরূপ 11182 Artওএ এই রজমনামার গুটিকতক চিত্রের 


অন্থমান করা হয়। ইহার চিত্রগুলি যুধিষ্টিরের সময়ের নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার ছুইটি এইস্থলে উদ্ধত 
চিত্রবিদ্যার নমুনা না হইলেও অকবরের সময়ের যে করা যাইতেছে। , 





৮ম সংখ্যা । ] 


রঘু মাঝি। 


তখন ইংরাঁজের বাজ্য সম্প্রতি সংস্থাপিত হইয়াছে । 

নৈহাঁটীর কিছু উত্তরে কাঞ্চনপল্লী গ্ৰাম কাঞ্চনপন্লী 
বা কীচরাপাড়। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে এখন অরণ্যপ্রায় 
হইয়া উঠয়াছে । তখন সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।, কৃষ্ণ- 
বায়জীর মন্দিরে আরুতির সময় বহুসংখ্যক লোক হইত, 
আরতির বড় ঘটা । গঙ্গার ঘাটে প্রাতে বৈকালে 
অনেক লোকের সমাগম হইত, বাধান অশ্বথ গাছের 
তলায় আস পাম! দাবার ও হুকা| কলিকার ধুম পড়িত। 


এ গ্রামবৃদ্ধের! চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাড়ার ও গ্রামের প্রসঙ্গ 


.) চৰ্চ্চা কৰ্লিতেন | বালকের! হাডুগুডু ও গুলিডাওঁ। খেলিত, 


যুবকেরা যাত্রার দলের ও বারোয়ারির গল্প করিত, যুবতীর! 
পুফরিণীত বাসন মাজিতে ও কাপড় কাচিতে যাইত, 
বৃদ্ধার! গঙ্গাস্নান করিয়া ঘটাতে গঙ্গাজল লইয়! বাড়ী 
ফিরতি ' চারিদিকে আম, কাঠাল, নারিকেল, তাল, 
ন্ুপারির বাগান, পুক্করিণীতে বড় বড় মাছ। সে সময় 
যদি কেছ বলিত ষে, কয়েক পুরুষ পরে গ্রাম মহামারীতে 
উচ্জাড় হইয়া যাইবে, বাগান পথ বনে পরিণত হইবে, 
দিনের বেলা গ্রামের মধ্যে শৃগাল বেড়াইবে, গ্রাম প্রায় 


+১শুন্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে গ্রামশুদ্ধ লোক একবাক্যে 


খে. 


তাহাকে মতিচ্ছন্ন পাগল স্থর করিত। 

সব গিয়াছে, কেবল গ্রামের সন্মুখে স্রোতের লীলা 
সেইরূপ আছে। চড়ায় তেমনি করিয়া বান ডাকে, 
জোয়ানে কুলে কুলে জল পুরিয়া তেমনি করিয়া! চড়া 
ডুবিয়া য়। আজ যেখানে চর, ছুই বৎসর পরে সেখানে 
ছুই বীপ অল। আ্রোতের লীলা ! কেবল গড়া ভাঙ্গা, 
কেবল জোয়ার ভাটা, কেবল কোটালে বান ৷ 
একদিন বৈকালে গ্রামের জনকয়েক যুবতী গঙ্গায় গা 
ধুইতে গিয়াছিল। তাহারা ইতর জাতি; হুই এক্জন 
কৈবর্ডের মেয়ে, আর করজন সদেগাঁপ। পিত্তলের কলসী 


৮ ।মাজিয়া ধুইয়া ঘাটে রাখিয়া জলে অবগাহন করিয়া তাহারা 


গা ধুইতেছিল। 


গঙ্গার মাঝখানে, প্রায় অর্্ধক্ৰোশ উত্তরে, একটা 
ষ্টীমার নোঙ্গর ফেবিয়াছিল। কাঁচরাপাড়ার সন্মুখেই 


প্রবীসী। 


৬১ 


একটা প্রকাণ্ড চর, বু, ভাটায় চর জাগিয়া রহিয়াছে। যা 
হয় দেখিয়া জীমার নোঙর ফেলিয়া দিয়াছিল। পর ?বস 
জোয়ারের সময় আবার চলিবে । উ্রীমারে একদল হাই” 
লাওর গোরা কলিকাতায় যাইতেছিল। 

সেকালে ট্টামারের সংখ্যা তেমন অধিক ছিল: | 
গঙ্গায় একখানা ষ্টামার আসিলে ছুই তীরে লোক সীড়াইত | 
ষ্টামার দেখিয়া যুবতীদিগের জল হইতে উঠিতে হিলম্ব 
হুইল। ্টামারে কে যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে এই 
সকল অনুমান, কল্পনায়, জল্পনায় সন্ধ্যা হ্ইন্লা গেল 
ভিজ! কাপড়ে যুবতীগণ তখন উঠিয়! জলভর! কলসী বাঁধে 
করিয়া বাড়ী ফিরিল। 

গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর বড় রাস্তা চলিয়! গিয়াঁছ। 
সেই রাস্তায় চারিজন গোরা আসিতেছিল। যুবতীগণ তাহা 


' দেখিতে পায় নাই। ষ্টামারের একটা ছোট লোট হইয়া! 


সেই চাব্লিজ্জন গোর! স্নানের ঘাট হইতে কিছু'রুরে জাঁরে 
উঠিয়াছিল। দুইজন একটা নোনা গাছ ঠেঙ্গাইয়া নোনা 
পাড়িয়া খাইতেছিল। আর দুইজন অগ্রসর" হয়া 
আসিয়াছিল.।;এক যুবতী এই দুইজনকে দেখিতে পাইল। 
দেখিয়াই চেচাইল, “এ রে গোরা আন্চে!” বলিয় সে 
উ্দস্বাসে পলায়ন করিল। তাহার সঙ্গিনীগণও' জলর 
কলসী ফেলিয়া পলাইল। 459 অনার 
গঙ্গায় পড়িল। 

, গোরা ছুইটাও যুবতীদিগকে দেখিতে কী 
তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া তাড়া করিল যুবীর! 
কক্ষের কলসী ফেলিয়া দিল বটে, কিন্তু তাহা:দর ভিজা 
কাপড় পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। তথাপি তার! 
পাড়াগেয়ে স্ত্রীলোক, দৌড়ধাপে অভ্যস্ত, তাহাতে ভয়ে 
ব্যাকুল। প্রাণপণে দৌড়িয়া তাহারা গ্রান্মে বশ 
করিল।. একটা যুবতী কেবল পলাইতে পারিল না। 
খানিক দৌড়িতেই কাদায় পা পিছলাইয়া ধড়াস্‌ করিয়া 
পড়িয়া গেল আবার উঠিয়া পলায়ন করিতে-ছ-_-.এমন 
সময় গোরা দুইজন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
একজন তাহার হাত ধরিল। যুবতী তথন চীৎকার 
করিয়া! উঠিল, "বাবা গো"! মাগো! কে অছ অমায় 
রক্ষা কর গো !* 


৬১২ 

গঙ্গার ধারে গাছপালার মধ্যে একখানি খড়ো ঘর । - 
সেই ঘরে রঘু মাঝি বাস করে। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া 
সে একটা ছোট জালে গাবের আঠা মাখাইতেছিল। 
সেখান হইতে গঙ্গা আড়াল পড়ে। রঘুর জী ঘর হইতে 
মুখ বাড়াইয়া বলিল, “ঘাটে যেন গোপালের বউয়ের গলা 
শুন্চি। অমন কোরে চেঁচায় কেন? একবার দেখি 
পে” রঘু বলিল, “তাই ত: একবার স্ভাখ, দেখি! 
রঘুর স্ত্রী দরজা! খুলিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিল, কিন্তু 
তাহাকে বড় অধিক দূর যাইতে হইল না ।. ছুই চারি পা 
পিয়াই, “ওরে বাবারে! গোরা 1” বলিয়া! ছুটিয়া ফিরিয়া 
আসিয়া! ঘরে ঢুকিয়া দরজায় হুড়্‌কা দিল। জাল ফেলিয়া 
দিবার রঘুর বিলঘ্ব সহিল ন| । বাম হাতে জাল গুটাইয়| 
লইয়া এক লাফে বাড়ীর বাহিরে আসিল। তীরের মত 
দৌড়িয়| গিয়| যে গোরাটা যুবতীর হাত ধরিয়াছিল, তাহার 
'হাত ধরিয়া টানিয়া সরাইয়া দিল। যুবতী ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া 
কঁযুপিতেছিল ও ভয়ে মূৰ্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল । 

গোরা ইংরাজিতে কি বলিল রঘু তাহা বুঝিতে পারিল 
না, কিন্ত গোরা! যখন আসন্তিন গুটাইয়| ঘুসি উ চাইয়া 
আসিল, তখন তাহার বুঝিতে বড় বাকি রহিল ন' । 

রঘু হাতের জাল মাটীতে ফেলিয়া দিল। গোরা 
যন খুসি চাঁলাইল, তখন রঘু খপ, করিয়া তাহার হাত 
ধরিয়া ফেলিল। গোরার বাপকে গালি দিয়া গোরাঁকে 
বলিল, “শালা, লাঠি ধরি আর তোর ঘুসি ধর্তে পার্ব 
না? এইবার আমার হাত ধর্‌ দেখি!” রঘু গোরার 
গালে এক চড় মারিল। দাড়, হাল, লগি, লাঠি 
ধরা রঘুর নিত্যকৰ্ম্ম৷ হাত ত নয়, যেন বঙ্গ। চড় 
খাইয়া গোরা চক্ষের সম্মুখে যে সকল সামগ্রী দেখিতে 
পাইল, তাহার নাম সে জানে না। রঘুকে জিজ্ঞাসা 
করলে সে তাহাকে বুঝাইয়! দিতে পারিত যে, সরিষার 
ফুল দেখিতেছে। চড় খাইয়া গোরা পড়িল না বটে, 
কিন্ত পাঁচ সাত পা পিছনে সরিয়া গেল। দ্বিতীয় গোরা 
এতক্ষণ চুপ করিয়া! দীড়াইয়াছিল। রঘু যখন প্রথম 
গোরাকে চড় মারিল, তখন সে "৫ your eyes!” 


বসিয়া রঘুকে মারিতে আদিল । ইহাকে রঘু আর, এক , 


বিস্তা দেখাইল। গোরা. কাধে কাছে ঘুসি আনিয়া 
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[ ৩য়.ভাগ্ন। 
শরীরের সমুদায় ভার দিয়া যখন খুসি চাঁলাইল, তখন রঘু 
চকিতের স্তায় মাথা নীচে করিয়া গোরার ছুই পা ধরিয়া 
ফেলিল। গোরার ঘুসি খুব জোরে লাগিল-_বাতাসে, 
কিন্ত সেও তখনি মাটী ছাড়িয়া শৃন্তে উঠিল। রঘু 
তাহাকে তুলিয়া আছাড় দিল । 

গোরা ঘুসি লাখি বুঝে ভাল, কিন্তু মল্লকুন্তী তাহার 
চৌদ্দ পুরুষে কেহ কখন শিখে নাই। সে চীৎপাত 
হইয়া কাদায় পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। 
গোপালের স্ত্রীকে রঘু তখন.বলিল, “এই বেল! পলাও !” 
যুবতী তাহার আদেশের অপেক্ষা করে নাই। যেই 
দেখিল যে দ্বিতীয় গোরা রবুকে মারিতে উদ্ধত হইয়াছে, 
অমনি সে গ্রামের অভিমুখে পলায়ন করিল। 

এদিকে যে গোর! চড় খাইয়াছিল, সে বেগে আসিয়া 
রঘুর মুখে এক ঘুসি মারিল। রঘুর ঠোট কাটিয়া রক্ত 
বহিতে লাগিল। তাহাকে ধরিয়া! ত রঘু তখনি আছাড় 
দিল, কিন্তু ছুইটা গোরা মিলিয়া যদি এই রকম খুসি 
মারিতে আরম্ভ করে, তবেই ত মুস্কিল! একটা উপায় 
ঠাওরাইতে রঘুর বিলম্ব হইল না। গোরা যেই পড়িল 
অমনি রঘু খানিকটা কাদা লইয়। তাহার মুখে চোখে 
পুরিয়া দিল। গোর! আরও কতকগুল৷ গালি দিয়া 
কোটের আস্তিন দিয়! মুখ চোখ মুছিতে লাগিল। দ্বিতীয় 
গোরাকেও সেইরূপ করিয়া তাহার! দুই জনে যখন ভাল 
করিয়া দেখিতে পায় না, সেই অবস্থায় রঘু ছুই জনের 
মাথ৷ ধরিয়া খুব জোরে ঠোকাঠুকি করিয়া দিল। 
তাহাদের মাথার খুলি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। 
তখন তাহার! চেঁচাইতে লাগিল, "Leave off, you 
murderin’ devil! বাল, ছোড় দেও, টুম হামরা বাপ 
হায়!” রঘু বলে, “তোর বাপ কি রে স্তালা ? তোর 
বোনের বেটার বাপ !” গোরারা আবার কি চেঁচাইল, 
রখু, কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু গোরা ছুইটা আর 
উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ন| দেখিয়া সে একটু ভাবিবার 
অবসর পাইল । 

গোরার! সঙ্গী দুইজনকে ভাকিতেছিল। তাহারা 
নোনা খাইয়া আরও কিছু দুরে একটা তেতুলগাছ দেখিতে 
পাইয়াছিল।। সেখানে পথ কিছু বাঁক! ; সন্মুখে কয়েকটা 


{ 


৮ম স্খ্যা।] 
আম কাঁঠালের গাছ আড়াল পড়িয়াছে, খাট দেখিতে 


ই পাওয়া বার না। | ভেঁতুল পাড়িবার বড় অস্থবিধা--নিকটে 


A 


ফ 
| 


ইট পাটকেল নাই, তেঁতুল অনেক উপরে বুলিতেছে। 
কোনমতে একটা প'ড়িয়৷ যখন তেঁতুলের আস্বাদন পাইল, 
তখন দুইজনে জুতাগুদ্ধ অনেক কষ্টে গাছে উঠিল। 


তেতুল পাড়িতে ও খাইতে তাহারা ব্যস্ত, একটা স্ত্রীলা- 


কের চীৎকার তাহানের কাণে যায় নাই । সঙ্গীদের ভাও- 
য়াজ শুনিয়! তাড়াতাড় নামিল। 
রঘু যখন দেখিল আর দুইজন গোরা আসিতেছ, 


তখন সে কর্দমলুষ্টিত দুই গোরার চীৎকারের অর্থ বুবিতে 
< পারিল। রাগিরা তাহাদের মাথা এত জোরে ঠুকিয়| 
. দিল যে, তাহার! প্রায় অচৈতন্ত হইয়! পড়িল। রঘু শিরা 


তখন জার তুলিয়া লইল। 

গোর! দুইজন দৌড়িয়া আসিতেছিল। দেখিল তার 
ছুই বন্ধু কাদা মাখিয়া কাদায় পড়িয়া আছে, কিছু দূরে 
একটা! নেছে! জাল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। 
বিস্মিত হইয়া তাহার বলিল, “একজন লোক” ! কাদা 
হইতে একটা গোরা! ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, “এই লোক !” 
তখন আর দুইজন হদর্পে রঘুকে ধরিতে চলিল নৃঘু 


* পিছাইতেন্ছল_-পিছাইতেছিল আর জাল গুছাইরা বাপ্না- 


১ ইয়া লইভেছিল। 


এবার ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাণ্টাইয়- 
ছিল, বল্তেছিল, “বোন"ই যে! আরে এস এস * 
হঠাৎ মাথার উপর জাল ঘুরাইয়া এমন লক্ষ্য করিনা 
ফেলিল যে, দ্ুই গোরা জাল চাপা পড়িল। বাম হাতের 
দড়ী ছুই হাতে ধরিয়া রঘু দিল টান--গোৱরা দুইজন জড়া- 


' জড়ি করিয়া, জালে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। রঘু হাকিল, 


“জোড়া রাঘব-বোয়ান পড়েছে রে ! আড়াই মন আড়াই 
মন পাঁচ মন 1” সে জাল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড় দুরূহ 


২ ব্যাপার রঘু গিয়া সেই প্রথম ছুই গোরার মাথা আর 


একবার ঠুকিয়| দিল, পাছে তাহারা ভরসা পাইয়া আবান 
যা ila তাহাব পর বলিল, “আবার বা কোন 
" শ্যালার শ্তল আসে! আর শুধু হাতে নয় 1” এই বলিয়া 


“ পলকের মধ্যে ঘর হইতে লাঠি লইয়া আসিল। পাকাবাশের 


লম্বা লাঠি, গাঁঠে গাতে দিব্য লাল-কালো রং ধরিয়াছে 
লাঠি হাতে করিয়! গোঁরাদের কাছে আসিয়া দাড়াইল। 


প্রবাসী | 
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যে দুই জন গোর! কাদায় পড়িয়াছিজ, ভাহীরা ‘খের 
চক্ষের কাদ। মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দড়াইল। “বার 
আর রঘু তাহাদিগকে কিছু বলিল ন!। যেহ্ুই জন তোরা 
জাল চাপ! পড়িয়াছিল, তাহার! গালি দ্িভে দিতে, জাল 
টানাটানি করিয়া, ছিঁড়িয়া, কোন মতে উঠিল। উহিয়াই 
রঘুকে মারিতে ছুটিল। আর যে ছুই জন ন্রঘুর বান্বল 
মন্তকে ও গণ্ডদেশে অনুভব করিয়াছিল, তাহারা কচু 
পিছাইয়া রহিল। 

গোরা ছুই জন তাহাকে মারিতে আনিভেছে দে'বয়! 
রঘু ছুই চারিবার লাঠি তুলিয়া মারিবার সঙ্গী কঙ্তিল। 


. তাহার পর লাঠি ঘুরাইতে আরম্ত ক্বিন। গোনাব! 


মারিবে কি, লাঠিথেল! দেখিয়| অবাক্‌ হুইয়া রহিল। 
একটা লাঠি না এক শো? গোরারা রুল খানে চেখে 


-সেখানেই লাঠি, সম্মুখে পশ্চাতে, বুকে পিঠে, সৰ্ব্বত্ৰ দাঠি 


যেন একেবারে ঘুরিতেছে, ঘুসি মারিবে ক্রেশায় ? স্্ত 
বাঙ্গালীর লাঠিকে গোরা ভয় করিবে ? হে জনে ভি 
ছিনাইয়। লইবার জন্য হাত বাড়াইয়৷ ছুটিল। ঠক্‌, ঠন! 
দুইটা মাথায় ছুই ঘা লাঠি। তার পর সেই লাঠিতে হর 
দিয়া এক লাফে রঘু বিশ হাত তফাৎ। আঁলর লাঠি ন্‌ 
বন্‌ করিয়া ঘুত্সিতে লাগিল । ফের এক 'নফে ফিলিয়া 
আসিয়া গোরাদের পায়ে এক এক ঘা। চোট মাঝার 
রকম, হাত প| ভাঙ্গিবার ইচ্ছা রঘুর ছিল না। তব 
গোরাগুলা. আর বেণী চালাকি না করে হার লানির 
প্রতাপ বুঝিয়! শাস্ত হয় রঘুর সেই ইচ্ছা । বা কয়েক 
খাইয়া, আর লাঠির ঘুরানি দেখিয়া ও রঘুর সক্ষদ্রলক্বন্রে 
মত লাফ দেখিয়া গোরারা থ হইয়া গেল। তাহা 
মারধরের আর কোন চেষ্টা করে না দেখিয় রঘুর লা 
থামিল। রঘু বলিল, “বলি, ও পারের স্মুন্দি] ঘুসি টুনি 
আর কিছু আছে ?” 

গোরার! ঘাড় নাড়িল। একজন বলিল “বাস, আই 
নেই মাংটা |” তাহারা ফিরিবার উপক্রম করিল। 
অমনি বঘু লাঠি হাতে তাহাদ্ের পথে দ্াড়াইন। “তোর! 
নেই মাংটা ত আমি মাংটা। ও বড় কুটুম্‌! আমা 
জাল ছিড়ে তার দাম দিবি নে?” রঘু চক্ষু ল'ল করিয় 
লাঠি দিয়া ছেঁড়া জাল দেখাইল। গোরারা বুবিল। রহ 


৩১৪ 
আঙ্গুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গী করিল, আবার ছেড়া! 
জাল দেখাইল। তখন গোরারা পকেট উণ্টাইয়া যাহা 
পাইল বহির ক্রিয়া দিল। গোরারা চলিয়া গেল। 
যাইবার সময় রঘুর ও রঘুর কুটারের প্রতি কুটিল কটাক্ষ- 
পাত কত্রিয়া গেল। 
২ 

সে কটাক্ষ রঘু লক্ষ্য করিয়াছিল। দুর হইতে দেখিল 
গোরারা৷ বোটে উঠিয়া দাড় টানিয়া ্টামারের দিকে চলিয়া 
গেল। বর্লঘু আর কিছু দুর গিয়া একখানা ডিঙ্গীর মাঝিকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “জাহাজ এল কখন?” মাঝি বলিল, 
“এই পতি বেলা ।* “আবার কখন ছাড়বে ?” “কাল 
ভোর বেলা।” “কোথায় যাবে?”  “কলকেতায় |” 
“জাহাত্সে কারা ?” “ন্যাংটা গোরা ৷” রঘু আর দুইটা 
বাজে কথা কহিয়া ঘরে ফিরিল। ঘরে স্ত্রী সন্ধ্যা দিয়! 
ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দ্িতেছিল। রাত্রে আর কিছু 
বড় একট! রান্না হইত না, ওবেলাকার ডাল তরকারি 
থাকিত। রঘুকে দেখিয়া খুস্তীর ডাটি দিয়া হাড়ীর কানায় 
ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া গোটাকতক ঘা দিয়া, সেই খুস্তী নাড়িয়া 
বলিল, “আজকের এ রকম খান! কি বল্‌ দেখি? তোর 
জন্যে কি আমার সৰ্ব্বনাশ হবে?” 

রঘু লাঠি ঘরের কোনে রাখিয়া হাত ধুইল। বলিল, 
“কি হল! তোর কি হল?” “আমার নয় তকি 
তোর বাপের? রাজ্যের লোকের সঙ্গে লেগে হয় না 
আবার গিয়েছিস্‌ গোরার সঙ্গে লাগতে ? পিঠমোড়া 
কোরে তোরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে যখন ফাঁসীকাঠে কুলিয়ে 
দেবে, তখন আমার দশা কি হবে!” খুপ্তী ফেলিয়া দিয়া 
রেঘুজায়া ফৌসফৌসানির উদ্যোগ করিতে লাগিল। = 

ব্থাটা এই, যে রঘুর বাহিরে যত বিক্রম ভিতরে তত 
নয়। কালধৰ্ম্মে সব উল্টা। এখন যত বড়াই স্ত্রীর 
কাছে। এখন বাহিরে পুকষশৃগাল, ঘরে পুরুষসিংহ | 
কিন্তু সেকালে ছিল আর এক রকম। বাহিরে রঘু একা 
পঞ্চাশ জনের মহড়া লইত, ঘরের ভিতরে'স্ত্রীর কাছে 
জুজু ৷ তাহার স্ত্রী নথের ভিতর যখন মুখনাড়া দিত, 
তখন সে হাঁ করিয়া তাহার চাদপানা মুখ দেখিত।. সুখ- 
খোনা চাদের মত বটে; কিন্তু গুধু পূর্ণিনার চাদের সঙ্গে 
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তুলনা হয় না। পূর্ণিমার টাদ্বের মত চাকাপান| গোলা 
কার বটে, কিন্ত মুখের রংটুকু ঠিক অমাবস্তার টাদের মত। 
সুতরাং ছন্দোবন্ধে বলিতে গেলে_-পূর্ণশশী অমাশশী 
একত্রে উদয় ! 


রঘু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “দূর পাগলি, আমি ত আর 


তাদের খুন করি নি! আর তারাই আমায় আগে মেরে: 
ছিল। এই দেখ্‌ আমার ঠোঁট কেটে গিয়েছে 1” রঘু 
অল্প একটু মিথ্যা বলিল, কিন্তু তখন তাহার অত খেয়াল 
ছিল না। “তা মেরেছিল মেরেছিল ! এখন:বলে কত 
বাবু ভেইয়। গোরার নাতি খায় আর তুই কি পীর ন! কি!” 

রঘুর হাতে লাঠি যেমন ঘুরিত, মুখে কথা তেমন 
সহজে যোগাইত না। মে চুপ করিয়া রহিল। আবার 
থানিক ভাবিয়া বলিল, “কাল ভোরে জাহাজ চলে যাবে 
_কল্কেতায় যাবে ।” “তোকে না ধরে নিয়ে যায়!” 
“তা নয়, আমি ভাবচি ষে গোরাঁগুলো আবার বোধ হয় 
রাত্রে আস্বে। তার! এই ঘরের দিকে তাকিয়ে শাসা- 
চ্ছিল।” বঘুর স্ত্রী কাঁপিতে লাগিল। কহিল, “তবে কি 
হবে?” “আজ রাক্রেতুই বাপের বাড়ী যা! কাল 
আবার আসিস্‌।* “আর তুই” “গোরায় আমার কি 


করবে?” রথু দিব্য নিশ্চিন্ত । “তবে চল্‌” “তারা * 
আসে ত ভারি রাত্রে আসবে । আমায় ভাত দে, বড় - 


ক্ষিদে পেয়েচে |” “কপালখান| ! তাও আমার মনে 
নেই!” রঘুর স্ত্রী ভাতের ফান্‌ গালিয়৷ ভাত বাড়িয়া 
দিল। 

একখানা বড় থালে এক থালা ভাত বাড়িয়া রঘুর 
সন্মুখে রাখিল। এক খোর] ভাল ঢাক! ছিল, বাহির 
করিয়া দিল। বাল দেওয়া পুঁটি মাছ--খুব গরগরে 
ঝাল আর তেঁতুল চড়চড়ি। রঘু ভাত সব খাইল, ডাল 
আর তরকারি কিছু রাখিয়া দিল। তাহার খাওয়ার পর 
তাহার স্ত্ৰী হাঁড়িতে যে ভাত ছিল, ঢালিয়া লইয়া স্বামীর 
পাতে বসিয়া খাইল। তখন রঘু তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে 


করিয়া বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিল। তাহার স্ত্রীর বাপের 


বাড়ী নিকটেই আর একটা গ্রামে । 
এদিকে গোরারা! ষ্টামারে ফিরিয়া গিয়া আরও কয়েক 
জনের সঙ্গে পরামর্শ করিল। রাষ্ি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে 
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দশজন গোর! চুপি চুপি উঠিয়া একটা বোটে উঠিল। 
হু তাহারা কোমরে সাঙ্গীন বাঁধিয়া লইয়াছিল। বন্দুক 
লইতে সাহস হয় নাই-_বন্দুক লইয়া! যাইবার ছকুম ছিল 
না, আর এত রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ হইলে ষ্টীমার 
, হইতে গুলিতে পাওয়া, যাইবে । বিশেষ তাহারা যে কাজে 
যাইতেছিল, তাহার অন্ত বন্দুকের দরকার ছিল না। 

গোর দের ইচ্ছা ঠিক রঘ্র বাড়ীর সন্মুখে বোট লাগায়। 

যে চারিজন রঘুর কাছে জব হইয়াছিল তাহারা হালের 
কাছে ছিল, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ভাল ঠাহর হয় না, 
"বোট একটু দুরে লাগিল। খোঁটা পুতিয়া বোট বাঁধিয়া 
২ রাখিয়া তহাঁর! নিঃশব্দে জঙ্গায় উঠিল। সেই চারিজন 
গোরা পথ দেখাইয়া চঙ্গিল। রঘুর বাড়ীর সন্মুখে বাড়ী 
"ঘেরাও বরিবে। তাহাদের ইচ্ছা রঘুকে ঘরে পুরিয়া 
খেঁচাইয়! মারিবে। 

ঘর ঘেরাও করিতেই একজন গোরা কাতরোক্তি 
করিয়া! বমিয়! পড়িল । অর সকলে ব্যস্ত হইয়া কি হুই: 
য়াছে জানিবাঁর জন্তু তাহার কাছে গেল। আর একজন 
সেই রকম শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল। গোরা দুইজনের 
পায়ের কাছে এক এক খণ্ড বাঁশ পড়িয়া রহিয়াছে । বাঁশ 
ঢুএক পাবের অধিক লম্বা! নয়, প্রচণ্ড বেগে ও অব্যর্থ লক্ষ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া গোরাঁদের পায়ে লাগিয়াছে। তাহাদের 
পা ভাঙ্গিয়া না যাউক, উঠিয়া দাড়াইবাঁর শক্তি রহিত 
হইয়াছে! গোলাগুলি বিছুই নয়, বন্দুকের আওয়াজ 
নাই, কে ছুড়িতেছে দেখা বায় না, অথচ গোরা দুইজন 
যে বিলক্ষণ জখম হইযাছে তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই! 
বাকি আটজন ক্রোধে অস্থির হইয়া কুটারের দিকে ধাব- 
মান হইল। এই বাশের গীইটের নাম খেঁটে--অনেক 
হতভাগ্য পথক ইহার নিদাক্ষণ মৰ্ম্ম জানিত! সন্‌ সন্‌, 
পটু পট-_আরও হুই গোরার পায় লাগিল। তাহারাও 
স্চীৎকার করিয়া পার হাত বুলাইতে বুলাইতে বিয়া 
_ পিড়িল। কহিল চারি জন। ইহার মধ্যে দুইজন পূর্বে 
**/ /রঘুর পালায় পড়িয়াছিল। 

"এ রে রে রে রে!” কৰিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। 
গোরা চারি জনের সৃন্থুখে সেই বিকট রবে ছুই হাতে 
(ড়া তলও়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক ব্যক্তি উপস্থিত 
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হইল । অমনি পশ্চাতে ছুইটা মশাল অলিয় উঠিশ। 
রঘুর হাতে তলওয়ার দেখিয়া ছই জন গোর সয়ে 
"তাহাকে চিনিল। আরছুই জন সাঙ্গীন লইয়" তাহাক 
আক্ৰমণ করিল। কিন্তু সাঙ্গীন মারিবে কাহাকে ? হচী 
দিয়া যে তরবারিব্যুহ ভেদ করা যায় না, তাহা-ত সান্পী- 
নের প্রবেশপথ কোথায়? রঘু দশ বার তলওয়াব্রের উ টা 
পিঠ দিয়া গোরাদের মাথায়, শরীরে, পায় মারিশ--বিস্ত 
কাটিল না । মশীলের আলোকে তলওয়ার বিভলী শা 
কার ন্যায় খেলিতে লাগিল, মুহুযুছ অন্ধকারে ক্কি হইত 
লাঁগিল। যাহার হাতে তলওয়ার সেও এক চুহুর্ত সির. 
হয় না, লক্ষে লক্ষে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়্ম। যে 
গোরার! মাঁটীতে বসিয়া, আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া, বিশ্বিত 
হইয়া দেখিতেছিল কখন তীরবেগে তাহাদের সম্মুখে উ']- 
স্থিত হয়, তাহাদের মাথার উপর তলওয়ার খেলিনা 
আবার ফিরিয়া আসে । আর থাকিয়া থাকিয়া স্ইে 
হ্ৃংকম্পকারী উৎকট কঠ-আঁক্ফালন। স্তব্ধ গঙ্গজ্জলে (স 
শব্দ প্রকম্পিত প্ৰতিধ্বনিত হইয়া ভীমতর গুনাইতেছিল। 

গোরারা কখন ঘাঁটির পাক দেখে নাই। দেখি 
তাহারা আড়ষ্ট হইল । মশীলের দিকে চাহিয়া ম্খিল-_ 
মশালের পিছনে যমদূতের ন্যায় লাঠি হাতে কুয়কজন 
ষাড়াইয়া--পাঁচ, সাত, দশ, পনর জন হুইবে । 

তলওয়ার খেলা বন্ধ করিয়া রঘু লাঠিয়াদিগকে 
সঙ্কেত করিল। তাঁহারা আসিয়া গোরাদের হাতে এন 
এক ঘা লাঠি মারিয়া সাঙ্গীন কাড়িয়া লইল। আরও 
উত্তম মধ্যম ঘা কয়েক দিয়! তাহাদিগকে টানিয়' লইন| 
বোটের ভিতর ফেলিয়া দিল! সাঙ্গীনগুলাও অহাদের 
সঙ্গে দিল। গোঁরারা কোন রূপে গ্ৰীমারে ফিরিয় গেল । 

' ভোরের বেল! নোঙ্গর তুলিয়া, ধূমে জল ঘাট নন্ধকাঁন 
করিয়া ষ্টীমার চলিয়া গেল। 

৩ 

গোরাঁ্ধের কাণ্ডেন দেখিলেন, কয়েকজন গারাঃ 
চোট লাগিয়াছে, তাহারা ভাল করিয়া উঠিয়া দীাইঙতে 
পারে না। ধমক্‌ চমক্‌ দিয়! জিজ্ঞাসা করাতে সকল কথ 
বাহির হুইয়া পড়িল । ঠিক সত্য কথা বাহির হইল না 
কারণ গোরারা বলিল তাহারা নিরস্ত্র হইয়া নদী] ধা 
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বেড়াইতেছিল, গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিয়া তাহা- 
দিগকে সাঠি লইয়া আক্ৰমণ করে। গোলমালের ভয়ে 
' তাহারা জাহাজে ফিরিয়া আমিয়।' কাহাকেও কিছু বলে 
লাই। কেল্লায় আসিয়া কাণ্ডেন সাহেব কর্তৃপক্ষীয়দিগকে 
জ্বানাইলেন।. তদারক আরম্ভ. হইল । গ্রামের .বড় 
জমিদার রাবুর নিকট কৈফিয়ৎ তলব হইল। তিনি 
রঘুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রঘু ‘আসিয়া বাবুকে 
প্রণাম.করিয়া দীড়াইল। বাবু বলিলেন, “বেটা, এ নিশ্চয় 
তোমার কাজ! রঘু বাবুকে পুঁটি মাছের মত গল! 
টিপিয়া মারিতে পারে,,কিস্ত সে প্রজা,, বাবু জমিদ্বার। 
তাহার সঙ্গে. বগড়া করিলে গ্রাম হইতে বাস উঠাইতে 
হয়! কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জ্বলে বায় করা যায় 
মা। | 
‘ৰঘু হাতজোড় করিয়া কহিল, “হুজুর,,কি:কাজ ? সে 
সব কাক ত আমি ছেড়ে দিয়েছি।” সে ডাকাইতির কথা 
বলিতেছিল। অবসর মত সে কখন কখন ডাকাইতি 
করিত। বাবু সে খবর রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে 
তাঁহাকে সে কর্মে নিযুক্ত করিতেন।. লাভের ভাগ 
যাবুর বেশী থাকিত। কিন্তু ডাকাইতির প্রতি কোম্পা- 
' নীর বড় নজর দেখিয়া তিনি রঘুকে সাবধান করিয়া 
দিয়াছিলেন। হাকিমের কাছে বাবু এখন খুব শিষ্ট 
স্ৰাস্ত ; রঘুও লাঠি তলওয়ার ছাড়িয়া জাতি-ব্যবসা 
ধরিয়াছিল। 

বাবু কহিলেন, “কি কাজ আবার ! এই যে গোরাদের 
সঙ্গে মারামারি কোরেছিস্‌!* “মেয়ে মানুষের অপমান 
করে, আমি দীড়িয়ে দেখি কি কোরে, আপনি মশায় বল্‌ 
দেখি [” “এখন যে আমাকেও ধরে টানে! একি তোর 
মাঝি মোল্লা পেয়েছিস্‌ ?- গোরার সঙ্গে চালাকি 1 
“তা ৰাবু, তোমার ভয় কি? আপনি না হয় আম্মাকে 
ধরিয়ে দাও ৷ আমি না হয় ফাঁসি ষাব।” 

‘বাৰু রঘুকে অনেকগুল! গালি দিয়! বিদায়ু করিলেন। 
কৈফিয়ৎ লিখিলেন, যে তাহ্বাদের গ্রামে বদমায়েস লোক 
নাই, কেবল রুমাঝি বড় দাঙ্গাবাজ; গোরাদের সঙ্গে 
কাজিয়া করিয়া ছিল,-কবুল-করে। 

তরী পরোয়ানা আনিল না|। গোরা কানা 


তপতে === "এপ 


ঢ় ৰ 
~ 


-দেখিবাৱ মত ইংরাঁজ ছুই জন তাঁহাকে ভাল করিয়া 


অব ভাগ ৷ 
আমির কাছে মার খাইয়াছে এরূপ মকদদমা একটু বিবে- 
চন! করিয়া! পেশ করিতে হয়। জমিদার বাবুর লোক » 
কাছে লইয়া গেল। সেখানে কাণ্ডেন সাহেবও ' উপস্থিত ‘ 
ছিলেন। তাঁহারা রখুকে দেখিয়া কহিলেন, “এই এক’ 
লোক'!” এক লোক বটে, কিন্তু একা এক শে । ইহাতে 
ইংরাজের:বিস্ময়ের কারণ’নাই, কারণ] এক এক ইংরাজ 
এক শতের.:সমান 'না হইলে কি এই বিশাল রাজ্য 
কলের মত শাসন করিতে পারিত ? দোছোট গলায় এই ' 
বাঙ্গালী মাঝি এক লোক .বই ছই নয়, কিন্তু লোকটা 


দেখিলেন। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে বিশেষ বলবান মনে 
হয় না--আকার দীর্ঘ অথবা স্থূল নয়, কিন্ত সর্বাঙ্গ লোহার 
মত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফুণবিপূৰ্ণ চাঁপরাসী প্রভৃতিকে সরা- 
ইয়া হাকিম রঘুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সোল্জর-_ গোরা = 
টোমাকে মাজিল !* “হা ধৰ্ম্মাবতার, মারিল বই কি! 
আমার ঠোঁট কেটে রক্ত ছুটল” “টুমি বহুট--অনেক 
লোক ডাকিয়া গোরা মাড়িলে ?” “কই সাহেব, চার 
জন গোরাকে ত আমি একা মারি, কাউকে ত ডাকি 
নি! পাত্রে দশ পনর জনের বেলা লোক ডাকি ৷” “টুমি 
মিঠ্যা রল্বে__টোমার ভাবি সাজা হবে” “সানী হবে += 
না ত কি আমায় তালুক লিখে দেবে ? কিন্তু মিথ্যা বলে 
আবার ধর্মের কাছে কেন অপরাধী হব, সাহেব 1” 
জিজ্ঞাসা করাতে রঘু যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, সকল 
কথা খুলিয়া! বলিল, কিছু গোপন করিল না। সে সাজ! 
পাইবে জানিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা বলিতে আসে নাই। 
হাঁকিমকে বলিয়া কাণ্েন সাহেব রঘুকে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া গেলেন।  ' ৷; 
সেই কয়জন গোরা.অপর গোরাদের সঙ্গে দাড়াইয়া- 
ছিলু। সেইদিনকার মত পোষাক। কাণ্ডেন সাহেব 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রঘু সেই চারিজন গোরাঁকে চিনিল। 
রাত্রে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদিগকে চিনিতে পারিল+, * 
না সাহেব সেই চারিজনকে ও রঘুকে একটা ঘরে , 
ডাকিয়া.লইয়া গেলেন । | 
গোরাদিগকে দিজ্ঞাদ| করিলেন, “এই . ব্যক্তি একা 


৮ম সংখ্যা । ] 


+ তোমাদের সকলকে মাকিম়াছিল £ তাহারা অধোবদন 
হইল। কাণ্ডেন সাহেব বঘুকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি 
এখন ইহাদেব সঙ্গে পার £” রঘু বলিল, “যদি ঘুস হয় ত 
একে একে আন্গক। সাঙ্গীন হইলে আমায় একগাছ| 
, লাঠির হুকুম হয়। বন্দুকের সামনে নাচার 1” কাণ্ডেন 
: সাহেব এগারাদিগকে. গালি দিয়া গৃহবহিষ্কত করিয়া 
দিলেন। রঘুকে নগল পঞ্চাশ টাঁকার তোড়া দিয়া, 
তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিদাষ দিলেন । 
মামলা মকদ্দমার কোন কণাই উঠিল না। 
ঘরে ফিরিয়া রঘু স্ত্রীর সম্মুখে টাকার তোড়া রাখিয়া 
ৰ কহিল, “ডাকাতির চেয়ে এ ভাল, বাব|। গোরা' ঠেঙ্গা- 
ৰ লেই টাকা !”' 


শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত । 


মহারাষ্টীয় ভাষা ও সাহিত্য । 


(>) 
প্রাকৃত ভাষার ব্যাক্রণবচয়িতৃগণ মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া 
এক প্ৰান্ত ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন । দক্ষিণে ঈরাঠী 
£ বলিয়া যে তাষা প্রচলিত, তাহা এই প্রারুত মহারাষ্্ীয় 
“= ভাষা হইতে উৎপন্ন, ভাষাতত্ব বৎ পণ্ডিতের! এইরূপ বলেন। 
'মহারা্তীয় জাতি যে অত প্রাচীনকাল হইতে ভারতে 
নিবাস কন্পিতে;ছন, অশোক-খোদিত স্তস্তগুলি তাহার 
সাক্ষ্য দিতেছে । , ও স্তস্তগুলিতে বাষ্টিক, রট্রাক কিম্বা 
রাষ্ট্রিক বলিয়া এক জাতির উল্লেখ আছে । ইহাই যে 
£ বৰ্ত্তমান সময়ের মহারাষ্্রয় জাতি, তদ্বিষয়ে কাহারও 
বিশেষ সন্দেহ নাই । নিজ মহিমাবৃদ্ধি করিবার জন্য এই 
রাষ্টিকেরা নিজ নামের পূৰ্ব্ব ‘মহা’ কথাটা সংযোগ 
করিতেন। কেবল রাস্্িক জাতিরই এইরূপ স্বভাব 
শিল না, পৰস্ত অন্তান্ত জাতিরও এইরূপ লক্ষণ দেখিতে 
ওয়া যায়। প্রাচীনকালের ভোজ জাতি আপনাদির্গকে 
“॥মহাভোজ রলিয়। পরিচয় চিতেন। বশ্বাই প্রদেশের 
« অনেক গুহান্ন ভিতর যে সকল উৎকীর্ণ লেখা! (71901 
8019 ) পাওয়া গিয়াছে, তহাতেও মহারাষ্ট্র নাম উল্লি- 
খিত হইয়াছে। ওঁ সকল বেরার কাল বীশুধৃষ্টের গায় 


শি সি হু 
ঙ 


প্রবাসী।: 


৩১৭ 
ছুইশত বৎসর পরবর্তী। সিংহলঘ্বীপবাসীদি-গর প্র সদ্ধ 
মহাবংশ নামক পুস্তকেও “মহারাষ্ট্র নাম দ্বেখতে পাওয়! 
যায়। চীনদেশের সুপ্ৰসিদ্ধ পরিব্রাজক .হোয়েন্‌ * ঙ্গ 
মহাৰাষ্ট্ৰীয় জাতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, এবং লিখিস়|- 


ছেন £-- 

‘Jf they are insulted, they will risk tieir life to 
avenge themselves. If they are asked 00 help ‘ne 
in distress, they will forget themselves in thzir 
haste to render assistance.” 


প্রাচীনকালে যে মহারাষ্ট্রীয়ের ভারতের একট স্বপ্ৰশ্দ্ধ 
জাতির মধ্যে গণ্য ছিলেন, কেবল চীনদেশের পরত্রাঞ্জনের 
বৰ্ণনাই তাহাব একমাত্ৰ প্রমাণ নহে, পরস্ত প্রাকৃত ভাষ র 
ভিতর মাহাবাষ্ত্ৰীয়ই যে সৰ্ব্নপ্ৰধান ছিল, ইহ’ও তাহ-র 
জ্বলন্ত প্রসাণ। সেতুবন্ধ নামক পুস্তক এই মহারাষ্ট্র 
প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত গ্রন্থকার দণ্ডিন্‌ ইহ 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের এইরশ 
বিশ্বাস যে, ইহা কালিদাসেব বিরচিত। সংস্কৃত নাটকে স্ত্র- 
লোকদিগের পদ্তের ভাষা এই মহারাঞ্জীয় প্রাকৃত। বরকু্ - 
বিরচিত প্রাকৃতপ্ৰকাশে এই মহারাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃতের ব্যাহ- 
রণ প্রদত্ত হইয়াছে! বরকুচি কালিদাসের সাময়িন 
এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এ 
প্রাকৃত মহারাষ্ট্রীয় ক্রমশঃ প্রচলিত মরাঠী ভাষান্র পরিণত, 
হইয়াছে । মরাঠী সাহিত্যকে তিন যুগে বিভক্ত করিতে 
পারা যাঁয়। প্রথম, শিবাঁজীর পূর্ববর্তী যুগ . দ্বিতীয় 
শিবাজীর সময় হইতে আরম্ভ হইয়া শেষ পেশবা পর্য্যস্ত. 
অর্থাৎ মহারাষ্ট্ীয় সাম্রাজ্যের যুগ; তৃতীয়, আধুনিক, 
অর্থাৎ ইংরাজরান্রাস্থাপন হওয়া অবধি ৷ 
প্রথম যুগ ৷ 

এই যুগে মরাঠী সাহিত্যে কোন গদ্য পুস্তক নাই। 
সমস্তই পদ্থে লিপিবদ্ধ প্রাচীনকাঁলের প্রধান প্রধান 
কবিদ্দিগের ভিতর হইতে কয়েকজনের নাম ও তানাদিগের 
রচিত কবিতার নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল। 

* মুকুন্দ রাজ। 

ইনি মহারাষ্ট্রয় ভাষায় সৰ্ব্ব প্ৰথম কবি বলিয়া বদিত। 
কিন্ত তিনি কোন্‌ সময়ের লোক, তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খুইীয় দ্বাদশ 


৩১৮ 

শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ৰ 
পরমামৃত এবং মৃলস্তস্ভ এই তিন" খানি পুস্তক রচন! 
করেন.। তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, তাহা তাহার 


বিবেক-সিদ্ধুর শেষ প্রংক্তি হইতে অনুমান করা হয়। 


নৃসিংহাচ। বল্লাল। ত্যাচ1 কুমার জেত্রপাল ৷ 
তেনে করবিলা হো “খল । গ্ৰন্থর্বচনেচ| ৷ 


নৃসিংহের পুত্র বলল । তাহার পুত্র জেত্রপাল। তিনি এই 
এস্থ রচন'ৰ খেল! কবাইলেন ৷ 


জ্ঞানোব| ৷ 

পুরাতন কালের সৰ্ব্বপ্ৰধান ও শ্ৰেষ্ঠ কবি জ্ঞানোব| ৷ 
যেমন ইটালি দেশের দাঁতে (1086) র কবিতাদ্বারা 
বর্তমান ইটালির সাহিত্যের স্থষ্টি, সেইরূপ ইহার রচনা 
হইতে বলিতে গেলে মরাঠী সাহিত্যের সুত্রপাত। জ্ঞানোবা 
অত্যন্ত বিদ্বান ও.সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
ভগবদ্গীতার উপর জ্ঞানেশ্বরী নামক মরাঠী ভাষায় যে 
টাকা রচন করেন, তজ্জন্ই তিনি এ সাহিত্যে সুপরিচিত, 
ও সর্বপ্রথম স্থানঅধিকার করেন। প্রাকৃত মহারাষ্ট্র, 
প্রচলিত মরাঠী ভাষায় কিরূপে পরিণত হইয়াছে, প্র পুস্তক 
তাহার সাক্ষ্যস্থন। তিনি যে সময় জ্ঞানেশ্বরী রচনা করেন, 
তখন দক্ষিণ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়া মুসলমানদিগের 
করানত্ব হয় নাই। দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রাম- 
চন্দ্রের সময় তিনি জীবিত থাকিয়! জ্ঞানেশ্বরী রচন! 
করেন। জ্ঞানেশ্বরীর শেষে এ বিষয়ে তিনি যাহা! লিখিয়া- 
ছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ৮ 


মরাঠী। 


ধসে যুগী" পরিকলী। আবি মহারাষ্ট্ৰমওলী" । 
জীগোদাবরী চ্য| কুলী" ৷ দক্ষিণ লী । ১৫ 
জরিতুবনৈক পবিত্ৰ । অনাদি পঞ্চক্রোশ ক্ষেত্ৰ ৷ 
পেথ জগাটে ,জীবনহুত্র । ধ্ীমহালয়। অসে। ২॥ 
তেথ যদুবংশ বিলাস ৷ জো সকল কলানিবাস। 
ন্যাযাতে' পোষী ক্ষিতীশ। জীৱরামচন্ত্ৰ। ৩] 
তেখ মহেশান্বয্ন সম্ভৃতে । শ্রীনিবৃত্তি নাথ নুতে। 
কেলে জ্ঞানদেবে গীতে। দেশী করলে নে । ৪! 


৬ 
অনুবাদ । 
এই কলিযুগে, এবং মহাবাষ্ট্ৰদেশে, 
ইীগোদাবরীর দক্ষিণ কুনে। ১ । 
এক পবিত্র (স্থান ), অনাদি পঞ্চক্রোশ ক্ষেত্র, 
যাহা জগতের জীবন-সুত্র, (যাহার নাম ) শ্রীগহালয়। | ২। 


প্রবাসী। 


[ ৩য় ভাগ। 


সেখানে যদুবংশ বিলাস, যাহাতে সকল কলা (বিদ্যা) নিবাস (কবে)। 


(তিনি) ন্যায় দ্বাবা শাসন করেন, (নামে) ক্ষিতীশ প্রীরামচজ্ । ৩॥ 
সেখানে মহেশ বংশেউৎপন্ন, ঈীনিবৃত্তিনাথেব পুত্ৰ ? 
জ্ঞানদেব গীতার দেশী ভাষায় (ব্যাখ্যা) নিৰ্শ্বিত করিলেন। ৪ | 


শ্ীজ্ঞানদেব উপরি উক্ত পদগুলিতে নিজ বংশাবলী ও 
সময় বর্ণনা করিয়াছেন! যাদব রাজা শ্রীরামচন্দ্রের 


রাজত্বকালে শ্রীজ্ঞানদেব ১২৯০ খৃষ্টাব্দে গীতার মহারাহ্্রী 


ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী নামক ব্যাখ্যা সম্পূৰ্ণ করেন। 

প্রচলিত ভাষায় তিনি যে পুস্তকরচনা করেন, তাহা 
তাহার পক্ষে কিছু কম গৌরবের ও সুখ্যাতির বিষয় নহে। 
পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত 


= 


। 


ছিলেন; কিন্তু তাহাতে পুস্তকরচনা না করিয়া, জন- 


সাধারণের হিতের জন্ত প্রচলিত ভাষায় রচনা করিলেন। 
তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষার গৌরবস্ততি করিয়াছেন। তাহার 
সময় হইতে মহারাষ্ট্র দেশে যুগান্তর উপস্থিত হয়। যে 
রাজা! রাঁমচন্দ্রের তিনি প্রশংসা করিয়া উপরোদ্ধুত কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র মহারাষ্ট্র দেশের শেষ 
স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে দক্ষিণ 
দেশে মুসলমানের! প্রথম দেখা দেয়; অলাউদ্দীন কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া তিনি মুসলমানদিগকে কর দিতে বাধ্য 
হন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শঙ্কর কয়েক বৎসর 


কি 


ধরিয়া দক্ষিণে রাজত্ব করেন। তিনি দিল্লির মুসলমান -- 


সম্রাটুকে কর দিতে অবহেলা করাতে, তাহার রাজ্যে 
মুসলমানের! আবার প্রবেশ করিল। ১৩১২ খৃষ্টাব্দ 
তিনি মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহাদিগের হস্তে 
নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর দেবগিরি মুসলমানদিগের 
দক্ষিণের রাজধানী হুইল ও দক্ষিণের হিন্দুরাজত্ব লোপ 
পাইল। 

জ্ঞানদেব দক্ষিণে যে আগুন আলিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহা মুসলমানরাতত্ববিস্তারের সহিত কিছু দিন চাঁপা 
রহিল বটে, কিন্তু একেবারে নিবিল না । এই মুসলমান- 
রাজত্বকাল, বলিতে গেলে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার গৌরবের 


কাল। প্র সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে যত বড় কবি, ভক্ত ওঁ 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তত আর কোন সময়ে ) 


হয় নাই। মুসলমানরাজ্যস্থাপনের সহিত দক্ষিণে ঘোর 
যুগাস্তর আসিল। নহন্মদ এবং” তাহার পরবর্তী আরব 


ও অঙ্গ ত 


৮ম সংখ্য।। ] 
সহিত তাঁহার! পারস্ত, মিসর ও মোরাক্কো দেশে মুসনমান- 


, পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। কিন্তু ভারতে «এক 
, মহমুদ গজনবী এবং ওরঙ্গন্জেব ভিন্ন ওরূপ গোঁড়ামির আর 
'_ কেহ পরিচয় দেয় নাই। দক্ষিণ দেশের ব্ৰাহ্মণী, কিম্বা 
নিজামশাহী, আদিলশাহী প্রভৃতি মুসলমান রাজারা 
_ৰলিতে গেলে একবারে গোঁড়ামিশুন্ত ছিলেন। ইহাই 
মহারাষ্ট্র জাতি ও ভাষার উপর মুসলমানদিগের প্রভাবের 
কারণ। মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষে যে মহারাষ্ট্র 


* দেশের উন্নতিসাধিত হইয়াছিল, তাহাদিগের এ সময়কার 


'_ সাহিত্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

জ্ঞানদেব পংচরপুরের বিঠোঁবার উপাসক ছিলেন। 
বিঠোব| শব্দ যে সংস্কৃত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না, 
তথিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের| এক মত। বোধ করি দক্ষি- 
ণের্‌ আধ্য হিন্দুর! অনার্ধ্যদিগের নিকট বিঠোবার পুজা 
করিতে শিখিয়াছিলেন। পংঢরপুরে বিঠোবার পুজা 
কত দুর প্রচলিত, তাহা প্রবানীর অন্ত এক প্রবন্ধে বর্ণিত 
, হুইবে। 
'_ জ্ঞানেশ্বরের পিতা নাসিকের নিকটস্থ গোদাবরী নদীর 
_ তীরোপরি আপের্গাব নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
তিনি তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে পুন! জেলার আলন্দী 
নামক স্থানে আসিলেন। এই গ্রামের সিদ্ধোপস্ত নামক 
কুলকর্ণীর* রুক্সিণী নায়ী কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 
এই বিবাহের কিছু দিন পরে তাহার পিতা কাশীতে তীর্ঘ- 
যাত্রা করিতে গিয়া সেই স্থানে সন্্যাসীর ধৰ্ম্মে দীক্ষিত 
হইলেন। তাঁহার গুরু, যিনি তাহাকে সন্ন্যাস-ব্ৰতে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন, একবার আলন্দী গ্রামে আসি- 
লেন। এই স্থানে জ্ঞানেশ্বরের' মাতার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে আণীর্বাদ করিলেন ৷ 
জ্ঞানেশ্বরের মাতা বলিলেন ঘে, আপনার আশীর্বাদ 
বাৰ্থ; কারণ, আমার পতি সন্ন্যাসী ও আপনার শিষ্য ৷ 





ইহ! শুনিয়া তিনি জ্ঞানেশ্বরের পিতাকে গৃহস্থাশ্রম 


* সবকারী খালানা আগীয় করা ও গ্রামের হিসাব-পত্র রাখা 


কুনুকুর্ণীর কাজ। 


প্রবাসী । 
(মুসলমানের! অত্যন্ত গৌড়া ছিলেন। যেরূপ গৌড়ামির 


ধৰ্ম্মবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহস- 


৩:৯ 


আবার অবলম্বন .করিতে আজ্ঞা করিলেন। গৃহস্থ যম 
অবলম্বন করিয়া তাহার তিন পুত্র ও এক বসন্ত হা। 
সন্ন্যাস আশ্রমত্যাগ করিয়া কেহ আবার যৃহস্থা:ম 
অবলম্বন করিতে পারে না, এই বলিয়| ব্রাহ্মণের! জ্ঞান- 
দেবের পিতাকে জাতিচ্যুত করিলেন । জ্ঞানদেব ব্ৰাহ্ম 1- 
দিগের ব্যবস্থাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ভ্রাতা ও ভগ্ন 
সহিত পৈঠন নামক স্থানে গমন করিলেন । সেণানক:ক্র 
ব্রাহ্মণের! তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিতেন, কিন্তু জ্ঞানেশ্বৰ 
তাহাদিগকে ছুইটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইলেন এবং ব্ৰাহ্মণ- 
দিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মীইলেন যে, তিনি তাহার ছু 
ভ্রাতা ও এক ভগ্নী, এই চারি জনে বিষ্ণু, শিব, ব্ৰহ্মা এব 
লক্ষ্মীর অবতার এবং এই জন্ত জাতিতে পুনঃপ্রবে* 
নিমিত্ত তাহাদিগের পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক 
করে না। একটী অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা তিনি এক 
বলদকে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তিদান করিলেন । 
পৈঠনে এ সময় একব্যক্তি নিজ পূর্বপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ- 
ক্রিয়া করিতেছিলেন। দ্বিতীয় অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা 
জ্ঞানেশ্বৰ সেই সকল পূর্বপুরুষদিগকে স্বৰ্গলোক হুইতে 
ভূলোকে আনয়ন করিলেন। এই ছুই ঘুটনা দেখিয়! 
ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিলেন ন! ৷ 

পৈঠন হইতে জ্ঞানেশ্বর আলন্দীতে ফিরিয়া আপিলেন ৷ 
কিন্তু পথে তাহার সেই বেদমন্ত্রউচ্চারক বলদের মৃত্যু 
হইল। আল নামক গ্রামে এই বলদের সমাধি জাজ 
পৰ্যন্ত বিগ্ধমান আছে। 

। আলন্দীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আর একটা অসৌ- 
কিক ক্ৰিয়া দেখাইলেন। চাঙ্গদেব নামক এক সন্ন্যসী 
ব্যাপ্বের উপর আরোহণ ও এক সর্পকে চাবুকের মত ব্যব- 
হার করিয়া, আকাশ হইতে আলন্দীতে আসিতেছিলেল। 
যাহাতে চাঙ্গদেব কর্তৃক পরাজিত না হন, এই নিমিত্ত 
তিনি গ্রামের প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া এনং 
এই প্রাচীরকে খানিক দুর সরাইয়। লইয়া চাঙ্গদেবের 
সহিত দেখা করিলেন। 

এই সকল অলৌকিক ক্ৰিয়া বাদ দিলেও, জ্ঞানেশ্বর সে 
একজন মহৎ ও অসাধারণধীসম্পন্ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাভে 
সন্দেহ নাই৷ তিনি প্রায় ২২ ক্ষিম্বা কাহারও কাহারও 


৩২০ 
মতে ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন | এই 
অল্প বয়সের ভিতর জ্ঞানেশ্বরী রচনা করিয়া তিনি 
অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্তার“পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ৷ মান- 
নীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে জ্ঞানেশ্বরের উপর তাহার 
এক মরাঠী বক্তৃতায় বলিয়াছেন £--- 


“এখন যেরূপ স্ক'ন ও পাঠশালা! সর্বত্র স্থাপিত হইযাছে, 
জ্ঞানেশ্বক্ের সময সেবপ ছিল ন| ৷ কিন্তু আধুনিক মরাঠী ভাষার 
যে উন্নতসাধন হইয়াছে, তাহাব মূলনির্দাপৃকর্তী জ্ঞানেশ্বর | 
অনেকে এইবাপ বলিয়া থাকেন যে, মবাঠী ভাষাষ আপনাৰ ভাব 
ভালবশে প্রকাশ করিতে পার! যায় না। কিন্ত মবাঠী ভাষায় 
অৰ্থগান্ধীৰ্য্য কত আছে, তাহা দেখিতে হইলে জ্ঞানেশ্বরী অধ্যয়ন 
করা উচত। * * * যিনিভাষার এইরূপ (ষাগ্যতা আনয়ন 
করিষানছন, তিনি কি ভাষাব কম উপকার করিয়াছেন ?” 


উক্ত বক্তৃতার অন্ত একস্থলে রাণাডে মহাশয় বলিয়া- 
ছেন যে, গীতার অর্থ যাহাতে সমুদয় লোকের মধ্যে ভাল- 
রূপ প্রকাশ পায়, তজ্ঞন্ত জ্ঞানেশ্বরের অবতার হুইয়াছিল। 
গীতা ধৰ্ম্ম কি, তাহা তিনি ভালরূপে নিজ জ্ঞানেশ্বরীতে 
প্রকাশ করিয়াছেন ৷ 

জ্ঞানেশ্বরের আলন্দীতে মৃত্যু হয় ও সেইস্থলে তাহার 
সমাধি প্রস্তুত হইয়াছে । প্রতি বৎসর তাহার সমাধিস্থলে 
কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় ৫০ সহস্ৰ যাত্ৰী অনেক দূর 
হইতে সমবেত হইয়া! থাকেন । পুনা 0:8£৩%59:এ 
জ্ঞানেশ্বরের সমাধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে £-_- 


51052 Dnyanoba’s tomb is his image three feet 
high with ৪. silver face and crown and dressed in 
red clothes. Behind the image are igures of Vi- 
09205, and Rakhmai.” 


জ্ঞানেশ্বর যে ছন্দে নিজ কবিতা রচনা করিয়াছেন, 
তাহার নাম ওবি ৷ ইহা চতুষ্পদী ৷ প্রথম তিন পাদের শেষ 
তক্ষরে মিল আছে, কিন্তু চতুৰ্থ পাদের শেষ অক্ষরের 
সহিত অন্ত কোন পাদের শেষ অক্ষরের মিল নাই। 
ইহার উদাহরণস্থল তাহার উপরোক্ত কবিতা। 

জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী মুক্তাবাঈ মরাঠী ভাষার একজন 
উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য। _ 

জ্ঞানদেবের সময় নামদেব, চোখা মাহার প্রভৃতি 
অনেকগুলি কৰি ও ভক্ত মহারাষ্্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন । 
কিন্ত তাহার মৃত্যুর ২৫০. বৎসর পর্যযস্ত তাহার মত পূজ্য 
বা আদরণীয় অন্ত কোন কবি দক্ষিণদেশে হন নাই। 


প্রবাসী । . 


- [ওয় ভাঁগ। 
তাহার মত উচ্চমাসন পাইবার যোগ্য যে আর একজন 
মহারাষ্ট্রদেশের স্থপরিচিত কবি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম। 


একনাথ। 

১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্রদেশের এই বিখ্যাত সাধু: 
পুকষের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম হুর্যজী। তিনি 
জাতিতে ব্ৰাহ্মণ এবং গোদাবরী তীরস্থ পৈঠন নামক 
স্থানের অধিবাসী ছিলেন । 

জ্ঞানদেব যেমন গীতার অনুবাদ করিয়া ও টাকা লিখিয়া 
গীতাধৰ্ম্ম প্রচার করেন, সেইরূপ একনাথ ভাঁগবতের 


অনুবাদ করিয়া! ভাগ'বতধৰ্ম্ম মহারাষ্ট্র দেশে বিশেষরূপে ' 


প্রসিদ্ধ করেন ৷ ভাগবতধৰ্ম্ম প্রচার করিবার অন্ত যেন 
তাহার অবতার হইয়াছিল। ভাগবতধর্ম কি? এই 
প্রশ্নের উত্তর একনাথের জীবনচরিতে পাওয়া যায়। 
একনাথ ব্ৰাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, স্থৃতরাং তিনি ব্ৰাহ্মণ 
ছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ ও 
অন্তান্ত জাতির লোকদিগকে অধম বলিয়া মনে করিতেন 
না। দক্ষিণ দেশে মাহার নামক আতি অতি নিকুষ্ট। 
এইরূপ নিয়শ্রেণীহ মাহারের গৃহে ও তাহার সহিত একত্ৰ 


বসিয়া অন্নভোজন করিয়া একনাথ নিজের উদারতা 


ও ভাগবতধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের, তাহাকে 
জাতিচ্যুত করিল। কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্ৰক্ষেপ করি- 
লেন না। তাহার রচিত পুস্তক তাহারা গোদবরী নদীতে 
নিমজ্জিত করিন। কিন্তু পুস্তক আবার ভাসিয়। উঠিল। 
তাহার অন্তান্ত অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ করিবার এখানে 
বিশেষ প্রয়োজন নাই৷ 

একনাথের উপর বক্তৃতায় মাননীয় রাণাডে মহাশয় 
ভাগবতধৰ্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন 
যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অর্থাৎ ভক্তি এবং বর্ণাশ্রমের 
অহংকার ত্যাগ করাই প্রকৃত ভাগবতধৰ্ম্ম । প্ৰীতি, মুক্তি 


বৈরাগ্য এই সকল ভক্তিতে বিরাজ করিতেছে |, এই“, 


ভন্ত ভক্ত মুক্তি কিম্বা বিরক্তির প্রার্থী নহে, সে কেবল 
ভক্তির আকাঙ্ষী। 


ভাগবতের অনুবাদের জন্য একনাথ মহারাষদেশে 


০২ 


) 


AL 


৯৬ 


fi 


এ 


Xv 


৮র্ম সংখ্য।। ] 
এনি এই অনুবাদ তিনি ওৰী ছন্দে, করিয়াছেন । 
১৬০৮ হুষ্টান্দে একন"থ স্বৰ্গারোহণ৭ করেন । 

ভাগবতধৰ্ম্ম কাহাকে বলে এই বিষয়ে একনাৎ যে 
কবিতাঁর্চন! করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাহার অনুবাদ 


এইস্থলে প্রদত্ত হইল! 


ইন্দ্ৰিয়ে কৌভিষ্ঠী ন কৌডতী। 
বিষষ সভা ন সঁডিতী । 
পুচত পুঢতীশ বাধে। যেতী । 
যালাগী হযভক্কি দ্যোতলী বেদে ৷৷ ১ } 


ইঞ্জ্রিকে কোডাবী ন লাগতী । 
সহজ রাহে বিষয়া সক্তী ॥ 
এবঢে সামর্থ্য হৰিভক্ত ৷ 
জান নিশ্চিতী" নৃপবর্য্যা ৷ ২ ॥ 
বোগী ইন্ৰিবৌ কে ডিতী ৷ 
তে ভক্ত-ল।বিতী ভগবনা" । 
বোগী বিষধ জে ত্যাগিতী । 
তে ভক্ত অর্পিত! ভগবস্তী ॥ ৩1 


যোগী বিষধ ত্যাগিতী । 
ত্যাগিত। দেহ হুঃখী হোতী। 
ভক্ত ভগবস্তী' অৰ্পিতী ৷ 
তেনে হোতী নিত্যযুক্ত ॥ ৪ ॥ 
দ্বাবা সুত গৃহ প্লাণ। 
করাবে ভগ্বন্থ।সী অর্পণ । 
হে ভাগবতধৰ্ণ্ন পৃ । 
মুখাতে ভজন যা নাব ॥ < ॥ 


অনুবাদ । 


ইন্দ্রিয় দমন করিতে গিযাও দমিত হয় ন|। 
বিষয় ত্যাগকরিলেওড ছাড়ে ন৷ ৷ . 
আবার আবাক ইহারা বাঁধা দেয়। , 

এইজন্য হ্রিল্ঞক্কি প্রকাশ হইয়াছে বেদে ॥ ১ 


ইন্দ্রিয় দমন কবিতে (কষ্ট) লাগে না । 
বিষয় আসক্তি সহ্ল (কিম্বা স্বাভাবিক) থাকে । 
এইরূপ শক্তি (আছে) হরিভক্তিতে। 

জান নিশ্চয করির! হে নৃপবব ॥ ২ ॥ 


যোগী ইন্সিয়কে দনন কবে। ৰ 
তাহ! ভক্ত ভগবালেতে অর্পণ করে। 
যোগী যে বিষয় ত্যাগ করে। 

তাহ! ভক্ত ভগবানেতে অর্পণ করে ॥ ৩ ॥ 


যোগী বিষযত্যাগ করে। 

তাহ ত্যাগ করিয়া দেহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। 

ভক্ষ তাহা ভঙগবানেতে অর্পণ কবে। ie 
তাহাতে সে নিত্যযুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ 


প্রবাসী | 


৩:১ 
দারা! সুত গৃহ প্রাণ । 
করিবে এই ভগবানেতে অৰ্পণ ৷ 
এই ভাগবতৰধৰ্ম্ম পূৰ্ণ । 
মুখ্য করিয়া এই (ভগবানের) নাম ভর্জন করা | € } 
তুকারাম । 


মহারাষ্ট্রীয় দেশে তৃকারামের মত অন্ত কেহ সৰ্ব্বশ্নন- 
প্ৰিয় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। শিবাজীর .সম্বর্তী 
কালে যে পাঁচঅনন বিখ্যাত কবি ও সাধু ছিলেন, তাহা- 
দিগের ভিতর তুকারাম সর্কপ্রধান। এই পাঁচজনের 
নাম তুকারাম, বামন, রামদাপ, রঙ্গনাথ ও শিবরাম। - 

পুনা হইতে আট ক্রোশ দূরে ইন্তায়নী নর্দীতীরে 
দেউ নামক গ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তুকারাম অজন্ময্হণ 
করেন। তিনি জাতিতে শুদ্র ছিলেন। তাঁহার চরিত্র 
ও স্বভাব অত্যন্ত নির্মল ছিল। কুড়ি বৎসর বয়সে তৃহার 
মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তদবধি তিনি ভক্তি ও 
সংকীর্তনে সময়যাপন করিতেন। তিনি জাতিতে শুভ্র, 
অখচ শ্রুতি স্থৃতির তত্ব লোকর্দিগকে শ্রবণ করান। তাহাতে 
কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার উপর ক্ৰুদ্ধ হইয়া তাঁহার হানি 
ও অপমান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। -কন্ত 
তৃকারামের চিত্ত তাহাতে বিকল হয় নাই। তাঁহার স্ত্রীর 
মনে তাহার মত ভক্তি ও বৈরাগ্যতাব দেখা দেয় লাই। 
তুকারামকে তিনি অনেক সময়ে কর্কশ বচনে ভৎ সন 
করিতেন। কিন্তু তুকারাম তাহাতে ভ্রক্ষেপ না বরিয়া 
ভজ্জন ও আরাধনায় রত থাকিতেন। _ 

তুকারাম শিবাজীর সময়ের লোক | শিবালী তহার 
কথা শুনিম্বা তাহাকে দেখিবার জন্য তাহাকে নিবন্ত্রণ- 


- পত্র পাঠাইলেন। কিন্ত তুকারাম তাহা গ্রাহ্থ কহিলেন 


না। শিবাজী আবার তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ তুনক 
মূল্যবান সামগ্রী পাঠাইলেন। কিন্তু তাহা গ্রহ, না 
করিয়া তিনি শিবাজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন £-_ 


তুক! স্নীণে ধন আঙ্গ গোমাংসাসমান ৷ 

সোনে' আপি মাতী আম্মা] সমান হে চিত্তী । 
তুমচে ধের বিত্বধন তেঁমন মৃত্তিকে সমান । 
আন্মীতেনে সুখী ক্মণ। বিঠঠল বিঠ্ঠল মুখী" । 
কণ্ঠ মিরব তুলসী করা ব্ৰত একাদশী । 

ক্ষণে বহ| হোঁ হরিচে দাম তুঁকা স্ষণে মজ এ আস | 


৩২২ 


মতাত লা লাততশ 


অনুবাদ । 
ভুকা বলে ধন আমার গোমাংস সমান ত্যজ্য । 
: বর্ণ এবং মৃত্তিকা এ আমাব চিত্তে সমান ৷ 
তোমাব যে বিত্ধধন তাহ! আমার মৃত্তিকা সমান। 
আমি তাহাতে সুখী, যদি তুমি বল বিঠঠল বিঠঠল মুখদ্াবা। 
কহে ধর তুলসী মালা: কর একাদশীর ব্রত। 
আমি বলি, হও তুমি হরিব দাস, তুকা বলে এই আমার আঁশ! । 
শিব'জী স্বয়ং তুকারামের দর্শন করিতে আসিলেন। 
তাহার সাধু জীবন দর্শনে শিবাজী এতদূর বিমোহিত 
হইয়| পড়িলেন, যে নিজ রাঁজকার্য্য ত্যাগ করিয়া, তাহার 
সহিত তজনকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া 
, তুকারামের নিকট শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ আসিলেন 
ও যাহাতে শিবাজী রাজকাধ্য সম্পাদনে মনোনিবেশ 
করেন, তজ্জন্ত অনুরোধ করিলেন । তুকারাঁম শিবান্দীকে 


প্যধর্দে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মে| ভয়াবহ,» এই বলিয়া . 


তাহাকে নিজ রাজকার্য্য করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। 
তুকারাম ভক্তিযোগ মাৰ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্ত 
শিবাজীর পক্ষে কৰ্ম্মযোগমাৰ্গ অবলম্বন করা উচিত। 
এইজন্ত ভিনি, তাহাকে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে উপ- 
দেশ দিলেন। শিবাজী কাহাকে গুরু করিবেন ও 
‘কাহার উপদেশে চলিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তুকারাম 
তাহাকে বলিলেন £- | 
রায়! ছত্রপতি একাবে বচন রামদাসী ধ্যান লাবাবেগী" | 
: স্বামদাল স্বামী সোয়র| সজ্জন ত্যাসী' তু'নমন অপা'বাপ| ৷ 
ধরানক্ষো আস আমুচী তৃপাল! রামনাসী ডোল! লাবাবেগী 
শরণ অসাবে রামদাস ল।গী' নমন সাষ্ট'(গী" খালী ত্যাসী৷ 


অনুবাদ | 

হে ছত্ৰপতি রাজা, ০০০৮8 
ধ্যান নাগীও । 

রামদান স্বামী তোমার মিত্ৰ ও সজ্জন, তাহাকে তুমি নমক্ষার 
অর্পণ কর হে) বাপা। ) » 

ধর না আমার আঁশ! হে ডুপাল, রাম্দাসের প্রতি (নিজ) চক্ষু 
(মন) লাগাও । . | 

SIG রিনা টু 

র্বামদাস স্বামীকে তিনি গুরু করিবার অন্ত উপদেশ 


প্রবাসী | 


জগ 


দিলেন। তাহার উপদেশ অনুসারে শিবাজী রামদাস 
স্বামীকে নিজ গুরু করিলেন। 
তুকারাম যে ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 


তাহার ‘নাম অভঙ্গ । উপরোদ্ধূত কবিতাগুলি ইহার 


দৃষ্টান্ত । মহারাষ্রদেশবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, 
তুকারাম সশরীরে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। 
মুক্তেশ্বর । 

ইনি মহাকবি একনাথের দৌহিত্র! ১৬০১ খৃষ্টাবে 
পৈঠন নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। ইনি মরাঠী পদ্ডে 
মহাভারতের অনুবাদ করেন। সম্ভবতঃ ইনি সমস্ত 
মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত আদি পর্ধ, 
সভাপর্ধ, বনপর্ধ ও বিরাট পর্ব ভিন্ন গন্তান্ত পর্বের 
অনুবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই! ইহা ভিন্ন তিনি 
গীতা ও রামায়ণেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

১৬৬* খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি ভারতের 
নানা জাতি ও নানা স্থান দেখিয়াছিলেন। ইহা! তাহার 
অন্থবাদিত মহাভারত হইতে জানিতে পারা যায়। তাহার 
সময় ইংরাজের! প্রথম ভারতে আগমন করেন। তাহা" 
দিগের বিষয় মুক্তেশ্বর নিজ অনুবাদিত মহাভারতে যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কিছু কৌতুকজনক বলিয়া এই " 
স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। 

আদি পর্বর অনুবাদে একস্থনে তিনি এইরূপ 
লিখিয়াছেন £-- 

, বর্বব্যবস্থ। জয়াদেশ । কুমারীখও ক্গনিজে তয়াশী। 

স্নে্চ্ছমওল সিন্ধু পরদেশী । একবর্ণ নবতেধেঁ 1 
, অষ্টাদশ আণিবাবন্ন ! উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ট বৰ্ণ । 
বাহ বসবিলে দেশ সম্পূৰ্ণ ৷" ভোগিতাতে| একনরনাথ ! 
মওলেঁ ভরির্লী বহুত ববণী:। তেখেঁহি স্বামিত্ব তয়ার্টে ॥ 
জাবী, জঙ্গী ফিরঙ্গী কুর | নাষী, ইঙ্গেজ মল্লোবার । 
জলতক্ষর মাংসানী ॥ 


ঙ + 
* ষট্‌ দ্ং 


এ 


1 


1 * 


অনুবাদ । 
যে দেশে বর্ণব্যবস্থা। তাহাকে বলে কুমারীখও (ভারতবৰ্য) । 
য়েচ্ছমদওল সিন্ধু প্রদেশে । একবৰ্ষ ( জাতি) মান্য সেখানে 


(অর্থাৎ সি দেশে জাতি তের নাউ) 


ফু 


হত 


ক 


৮ম সংখ্যা | ] 


এপ" 


ঢ ঠা হি যাহ) উত্তম, বাড বৰি 


জাতি (বলিয়া বিদিত) ৷ 

ফেন্পে, এই সকল জাতিব অবস্থিতি। (সেই দেশে) এক 
নৃপতির আধিপত্য ৷ 

ইহাভিন্ন একজাতি (সকলে) সিন্ধুদেশে । 

অনেক ঘবনের মণ্ডলী পরিপূর্ণ । ( যেদেশে ) তথায়ও তাঁহার 
স্ব[মিত্ব । 

জাকী (029০8), ব্রর ও জঙ্গী ফিরঙ্গী (2০:58), নাবী 


(মঃ ইংরাজ ও ,মালাবার-অধিবাসী। ইহারা জলতন্কর ও 
মাংসাশী। 
যে সকল জাতি ও স্থানের বিষয় মুক্কেশ্বর বৰ্ণন করিয়া- 


ছেন, তাহা! সংস্কৃত মহাভারতে নাই। তিনি নিজ সম- 
য়ের বথা| লিখিয়াছেন। ইংরাজদিগকে যেরূপ বিদ্বুকষর্তা, 
অসভ্য, জলতঙ্কর, মাংসাশী প্রভৃতি বিশেষণে সুশোভিত 
করিয়াছন, তাহাতে যে মুক্তেশ্বর কিছু মাত্ৰও অত্যুক্তি 
করেন নাই, তাহ! তৎকালীন ইংরাজদিগের বিষয় এভজন 
ইংরাভ গ্রন্থকার এইক্লপ বর্ণনা করিয়াছেন £-- 


‘‘As the number of adventurers increasec, the 
reputition of the English did not improve. ‘Too 
many committed deeds of violence and dishoresty. 
We can show that even the commanders of vessels 
belonging to the Company did not hesita-e to 
perpetrate robberies 2n the high seas, or on 53006, 
when they stood in no fear of retaliation. # *# 4, 


‘““H.ndoos and Mussulmans considered the 
English a set of cow-eaters and fire-drinkers vile 
brutes, who woulc cheat their own fathers.” + 


বামন পণ্ডিত৷, 
ইনি সাতার! জ্রেলার অন্তৰ্গত কোরেগাব নামক 
গ্রামের জ্যোতিষী ছিলেন। ইহার স্ত্ৰীর নাম গিরীনাঙ্ট । 
ংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্য ভালকপে অধ্যয়ন করিয়া ইনি 
একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এবং নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধতে 


"" বড় অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন ৷ অনেক বড় বড় 


পণ্ডিতক তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলেন। শেষে 


7 { কাশীর পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিবার তাহার ইচ্ছা 


{+ জন্মিল। 
পণ্ডিতেরা ভীত ও কম্পিত হইলেন। তাহারা শাণী- 


তিনি কাশীতে আসিলে পর সেখানকার ত্রাহ্মণ 


1 Rav. Anderson's English in Western India, 
শর ৰু 


প্রবাসী। | 
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বিশ্বেশ্বৱের' আরাধনা আর্ত করিলেন। বিশ্বেশ্বর "হা 
দিগের উপর সদয় হইয়া বামন পণ্ডিতকে এক স্বপ্ন 
দেখাইলেন। বামন পণ্ডিত স্বপ্নে এক বটগাছের উপর 
অনেকগুলি ভূত একত্রিত হইয়াছিল দেখিলেন। -তনি 


ভূতদ্দিগকে বলিতে শুনিলেন যে, বামন নিজ বন্যা 


ও বুদ্ধির অসঘ্যবহার করিতেছে, অতএব তাহার শন্তির 


জন্য আমর! এখানে তাহাকে নিজ দলভুক্ত করিবার জন্ত 
একত্রিত হইয়াছি। ইহা দেখিয়া বামন পণ্ডিতের মনে 
ভয় ও নম্রতা উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে উনি 
শপথ করিলেন যে, নিজ বিদ্যা দেখাইবার জন্য আজ হইতে 
আর কখন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিব না। এই জন্ত 
তিনি মহারাষ্টরীয় ভাষায় পুস্তকাদি রচন| করিতে তারস্ত 
করিলেন। 

তিনি বেদান্ত মতাবলম্বী ছিলেন। তাহার চিত 
পুস্তকগুলির ভিতর ষথার্থদীপিকা ও নিগমসার প্রসিদ্ধ । 
তাহার রচনা স্থমধুর.ও সুললিত বলিয়। দক্ষিণের কথ-করা! 
প্রায় আবৃত্তি করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র ভাষ! ও নাহি- 
ত্যের তাহা দ্বারা যেরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহাতে 
মহারাষ্ট্র জাতি চিরকাল তাহার নিকট খণপাশ্ বদ্ধ 
থাকিবে। তাহার রচনায় অনেক সংস্কৃত কথা ব্যবহ্ধত 
হইয়াছে! এইজন্থু তুকারামের, কবিতার মত তাহার 
কবিতা সহজ ও সুবোধগম্য নহে। কিন্তু সংস্কৃত কথা 
ব্যবহার না করিলে তিনি যেরূপ বিষয় লইয়া পুন্তকাদি 
রচনা করিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভবহইত এ 
রূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি মহারাষ্্রীয় চাধান্ 
নূতন জীবনসঞ্চার করিয়াছেন ৷ 

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে সাতার! জেলার অন্তৰ্গত পাও-বাড়ি 
নামক স্থানে তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হন। তাহার শিষ্যগণ 
এখন পর্য্যন্ত সেই স্থলে তাহার পাদুকার পুজ। ন্দরিষ়! 
থাকেন। তাহার বংশোৎপন্ন কেহ কেহ এখন ক্কাশী- 
বামী হইয়া আছেন । 

"_ র্লামদাঁস,ম্বামী। 

শিবাজীর ধর্ম্মগুক ছিলেন বলিয়া, মহারাষ্ট্র ইতিহাসে 
রামদাস স্বামী চিরপ্রসিদ্ধ। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে গোশবরী 
তীরে জাব নামক গ্রামে ইহার,.জন্ম হয়। ইনি জা ততে 
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ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতার নাম স্থৰ্য্যোপন্ত এবং মাতার 
নাম' রাপুবাঈ। ইহার প্রথমে নারায়ণ নাম ছিল, কিন্ত 
ইনি বড় রামভক্ত ছিলেন বলিয়া নাবায়ণ নাম বদলাইয়া 
“রামদাস নাম হইল। ইহার গঙ্গাধর নামক এক জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ভক্তিরহস্য নামক এক পুস্তকরচনা 
করেন। 
বাল্যাবস্থা হইতে রাঁমদাসের বৈরাগ্যভাব দেখা দিয়া- 
ছিল। তিনি মারুতি অর্থাৎ হনুমানের অবতার ছিলেন, 
'মহারাই্্রীয়দ্িগের এইরূপ বিশ্বাস। তাহার বিবাহের 
নিমিত্ত তাহার মাতা পিতা সমুদয় আফ্বোজন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত' তিনি বিবাহ করিবেন না এই সংকল্প 
করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন ৷ কিছুদিন তিনি 
নাসিক ক্ষেত্রে থাকিয়া পরে সাতারার নিকট ঠাফল নামক 
স্থানে আসয়া বাস করিলেন। তিনি প্রায় অৰ্থবাত্ৰাতে 
'সময়যাপন কবিতেন। তাহার অনেক' শিষ্য ছিল। 
শিবাজীও তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। প্রবাদ আছে 
"হে, শিবাজী তাহাকে নিজ রাজ্য দান করিয়াছিলেন ৷ 
বামদাঁস স্বামী সেই দান অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু 
আবার তাহ! শিবান্দীকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলেন যে, এই 
র'জ্যের উপর আমার প্রভুত্বের চিহুস্বরূপ তোমাৰ সৈন্ত- 
দিগের ভগ্বা অর্থাৎ গৈরিকবর্ণ পতাকা রাখ । তদবধি 
মহারাষ্ট্র সৈম্দিগের ভগবা পতাকার প্রথা প্রচলিত হইল। 
হিন্দুদিগের নীচ জাতির ভিতর দেখ! হইলে বে পরস্পরে 
বাম রাম? বলিয়া থাকে, 'তাহাঁও নাকি শিবাজীর সময় 
হইতে প্রচলিত হয়। তিনি নিজ, গুকর সম্মানবর্ধন 
করিবার অন্ত এইরূপ প্রথা প্রবর্তন করেন । 
সাতারা হইতে ৬ মাইল দুরে পারলী নামক, পৰ্ব্বতো- 
“পরি একটী দুর্গ আছে। রামদাস স্বামীর নিবাস জন্ত 
‘এই স্থান শিবাজী তাঁহাকে দান করেন। এই স্থানে 
“আসিয়া, বাস করিলে পর, এখানে রামদাঁস স্বামীর অনেক 
দর্শকবুন্ন একত্রিত হইত! এইজন্ত এই স্থান সজ্জনগড় 
বলিয়া বিদিত হয় । এই স্থানেই ১৬৮১ খৃষ্টাবো ৭৩ বৎ- 
'সর-বন্ধসে রামদাস স্বামী সমাধিপ্রীপ্ত হন। এই স্থানে 
‘তাঁহার যে তেজোব্যঞ্জক মুণ্ডি আছে, আমরা তাহার একটি 
ছুবি দিলাম | 


_ প্রবাসী ৷. 





রামদাস স্বামী । 


তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পূৰ্ব্বে তিনি শিবাজীর পুত্র 
সম্ভাজীকে এক পত্র লেখেন ৷ এই সময় শিবাজীর মৃত্যুর 
পর সম্ভাজী রাজত্ব করিতেছিলেন। রামদীস স্বামী সম্তা- 
জীকে নিজ পিতার মত রাজত্ব করিতে উপদেশ দিলেন । 
তিনি তাহাকে লিখিলেন যে “মহারাষ্ট্র ধৰ্ম্ম বাঢ় বাবা* 
অর্থাৎ মহারাষটরধর্ম্মের বৃদ্ধি কর। মহারাষ্টৰধৰ্প কি এই 
বিষয়ের রাণাডে মহাশয় ভাল করিয়া বিচার করিয়াছেন । 
তাহার মতে মহাবাষ্্র ধর্মের অর্থ “patfri০i51* অর্থাৎ 
স্বদেশাভিমান । তিনি বলেন যে রামদাঁস স্বামীর পুস্তক 


সকল পাঠ করিলে মহারাষ্ট্র অর্থ ষে ‘patriotism! 


তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় । 
তাহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে দাসবোধ, স্ফুট অভঙ্গ, 
মনাচে শ্লোক, ও সমাস আত্মারায় প্রসিদ্ধ । 


নি 


Lod 


ৰ 
। 


+= 


ৰ 


রর 


৮ম সংখ্য।। ] - প্রখাল। । গত 


তাহা রচিত স্ফুট অঙ্গ হইতে নিয়ে কয়েক পংক্তি 
নমুনা স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে £- 
ব্াব্খ।সারখীকে বাচী সংপত্তি। 
তোহী গেল৷ অল’ একলাচী ১। 
একলাঁচি গেলা বালী তো বানর। 
কপি থোব ধোর তেহী গেলে। ২।, 
গেলে চক্রবর্তী শোব| বৈভবাচে । 
ফাঁব আযুয্যাচে ধীর ! ৩ । 
ধ্রধীশ্বর গেলে মর্কিগ্! সাবিখে । 
ইতর [চে লেখে কোণ করী। ৪1 


টু ষ * 


একলাচি যেত একলাঁচি জাতী ৷ 
মধ্যে চি দুশ্চিন্তা মাঁযা-জ্গাল! < ৷ 
' মাযা-জালী" পাশীজন গুও।ললে ।- 
পুণ্য-শীল গেলে স্বটোনিয় | ৷ ৬ '। 


প্ৰ | অনুবাদ । 
রাবণের মত কহার সম্পত্তি। 
সেহ গ্রেল অস্তে একলা! ৷ ১ । 
একলা গেল বাশী সেই বানর । 
কপি বড় বন তাহারাও গেল। ২। 
গেল চক্রবর্তী বড বৈষ্ণব (যুক্ত) । 
বড় আযু য'হাদদব এমন. খষীশ্বব। ৩ । 
খুৰীশ্বৰ গেল ম্কঙেব মত। 
ইতরদিগেব উল্লেখ কে করিবে? 

x ক্ৰ ষ্ক 

একলাই আস। একলাই যাওয়।। e 
মাঝে কেবল ছুশ্চিস্তা মাধালাল। < । 
মায়া জালে পসৌদ্জন বন্ধ হইল। 

' পুণাশীল গেল তাহ্‌, কাটিয়া। ৬ ॥ 





গৌরাঙ্গ । 
( কৈফিয়ৎ ) ' 

+ চৈতহাদেব ইতিহাসিক ব্যক্তি, এবং একজন ধর্মপ্রবর্তক' , 
কাজেই ক্ঠাহাব দোষ১৭ লমচলোচনা কবিবার সকলেরই অধিকার 
আছে। ইহাতে যদি ধশ্সবিছেষ প্রকাশ পায়, তবে কোন ধর্প্রবর্তক 
সম্বদ্ধেই কান কথা বলা ঢলে ন|। শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহা- 

* শয়েব প্রতবাদপত্র এবং সাহ্তা-সম্পাদক মহাশয়ের তীব্র মন্তব্য 
__ পড়িয়া সানিতে পারিল/ম বে, গৌবাঙ্গকাবোব সমালোচনায় যাহা 
(লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রহসংখযক লোকের মনে আঘাত লাঙ্গি-। 
য়াছে। ইহাতে সসালোচন্ সত্য সতাই দুঃখিত। তবে ত।হার 
উদ্দেশে 'য তীব্র তিরস্ক।ব্‌ প্রবুক্ত হইয[ছে, তাহাতে তিনি নিজে ক্ষুণ্ন 

* ক্লহেন | কারণ, যিনি সত্য মুন কবিযাও তীব্ৰ কথা লিখিতে পরেন, 

এ তাহার পক্ষে তীব্রতিরস্কারস ইঞ্পুতার প্রযোজন আছে। 

প্রথম কথা এই, য়ে শৌরাঙ্রসম্বন্ধীয মত্তব্যটুকু অপ্রযোজনে 
অনাবপ্তচ্ ভাবে লিখিত হইয়াছিল কি ন৷? গোৌরাঙ্গের কবি, 
নবধীপেত্র পাণ্ডিত্যট| অতি অপার পদাৰ্থ বলিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং 


ঝট ৮ 


এ ধুলিধৃূসবিত পাণ্ডিত্যের উপর চৈতন্তদেবের পাদপঘ স্থাপিত 
করিয়া নবদ্বীপের শৌরব বাড়াইফাছিলেন। কাজেই একথা বলিবার 
প্রয়োজন হইযাছিল, যে নববীপেব পাণ্ডিত্য ধূলিকণা নহে, খৰ্ণ- 
বেণু। বঙ্গদেশের নেতা ষে রযুনন্দন, কিন্ত গৌরাঙ্গ নহেন, একথা 
লইয়াকি সত্য সত্যই বাদ প্রতিবাদের প্রযোদ্রন আছে? গৌরাঙ্গ যে 
জাতিভেদ তুলিঘা দিতে বলিয়[ছিলেন, সেইটি ভাল কথা, কিন পৃথু 
নন্দন যে “হাঁচি টিকটিকি" দিয়া সমাজ বীধিয়াছেন সেইটি ভাল; 
তাহাব বিচার করিব না। ভাল হউক, মন্দ হউক, কাহার প্রভাবে 
বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ্র গঠিত, কে প্রকৃত নেত। বলিয়া স্বীকৃত, সেইটি 
দেখিতে হইবে । গোস্বামী ব্রাহ্মণের! গৌরাঙ্গেব শিষ্যদের বংশধব। 
তাহারা যদি “গোবা জাতের বিচার করে না রে,” বলিব! সকলকে 
ডাকিয়া বলিতেন, তাহা হইলে সমাজে তাহাদের যে পদগোঁরব 
আছে, তাহা! থাকিত কি? তাহারা বঘুনন্দনের চরণধূলি স্পর্শ 
কবিধা, ব্ৰাহ্মণ্য সংক্ষারগুলি অক্ুত্ন রাখিবাছেন বলিয়াই, সমাজে 
স্থান পাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, যে ভাহা হইলে সম'জের নেতা! 
কে? রঘুনন্দনকে যে হাচি টিকৃটিকিব দলে ফেলিয়া দিলে ভীহার 
প্রতি অবিচার কর! হয়, সে কথ! লইয়া কথা বাডাইব ন৷। 
গৌবাঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলিলে যে সমগ্র বৈষ্ণবধৰ্ম্বের নন্দা কবা 
হয, এ কথা নূতন শুনিলাম। গ্ৌবাক্সের শিষ্যেরা 'বঞ্চব নামে 
আখ্যাত বটে, কিন্ত সকল বৈষ্ণবই গোৌঁবাঙ্গকে মানেন না। এদেশেব 
শাক্ত ব্রাহ্গণেরা সকলেই বিক্ণুর পুজা কবিযা থাকেন; সকল 
শাক্তেব গৃহেই চিরদিন নাবাযণের পুজ। প্রচলিত আহে। কোন 
শাক্তই বৈষ্ণবদ্বেষী নহেন ৷ শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ বলিয়| যাহা ছিল, 


- তাহ অন্য জিনিষ ৷ 


প্রধানতঃ এ দেশে নিম্নশ্ৰেণীৰ লোকেরাই গোঁযাঙ্গের ধৰ্ম্ম 
লইযাছিল, এবং ভদ্র সমাজে বৈদিক বিধিই প্রচলিত ছল; এটা 
ধঁতিহাসিক কথা ৷ বৈষবধর্মের নামে বাহার! গৌবাঙ্গ-কই দেবতা 
কবিয়া তুলিযাছিল, পদস্থ লোকের! সব্বদাই তাহাত্িগ'ক পবিহাঁস 
করিতেন। দাশুরাযের পাচালীব অধিকাংশ শ্রীকৃষ্ণের লীল! লইযা ; 
অথচ এই পবিহাঁস তাহার লেখাতেই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক । দাগুরায় 
বৈক্ণবধৰ্ম্বেব প্ৰশংসা করিয়া, নেড়ানেডিদিগের উদ্দেশে লিখিতেন, 
“এখনকার বৈষ্ণবের ধারা” ইত্যাদি । নিম্বশ্রেণীব লোক অশিক্ষিত 
বলিয়া গৌবাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেব নামে অনেক মূর্খত এবং অন্ধ- 
ভক্তিব গল্পও রচিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ বলিলেন, ‘ওবে তোরা 
হরি বল”, শিষ্যেবা হরিনাম না করিষা বলিত “হরিত্বল”, এখনও 
বোধ হয় তাহাই বলে । এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িল। পুরীর 
রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণু, কাজেই তাহাকে বাল্যকাল হইতেই সম্মান 
করিতে হয়। যে শিক্ষক তাহাকে “ক খ” পড়াইতে বসেন, তাহাকে 
সম্মান কবিয়| বলিতে হয, “মপিমা ( প্রভু ), প্রীনঙ্গ সাবধান , ঞ্- 
মুখরে খরে ( একবার ) “ক” বলিব হস্ত (বলুন ),* বালক মাঝ- 
খানেব “ক” কথাটা ধরিতে ন! পারিষা প্রথমেই বলিয উঠে হস্ত ৷” 
এই কাবণেই, শাক্ত হউন বৈক্যব হউন, সকল ভদ্ৰুলাকই একটু 
পরিহাস করিতেন! এগুলি হইতে প্রাচীনকালে বৈষবণবদেষ 
সুচিত হব না। সুচিত হয এই, যে গৌবাঙ্গেব প্রভাব 'নয়ঞেনীতেই 


' ছিল। গ্ৌবাঙ্গুষে বঙ্গসমাজেব নেতা ছিলেন না, সেই কথাটা 


দেখাইবার জন্তই এ সকল কথার উল্লেখ কবিলাস ৷ এষন যদি নূতন 
স্রোত বহিয়া থাকে, এবং গৌবাঞ্ঈ যদি সত্য সত্যই নেতা হইয়া 
উঠিয়া থাকেন; ভাল কথ! । কিন্ত তাহাতে নবদ্ত'পের পাণ্ডিত্য 
এবং রঘুনন্দনেব গৌরব ধূলিধুনরিত বলি! প্রমাণিত হুর ন!। 


দ্বিতীয় কথা,গৌরাঙ্রের আদর্শ লইয়া! | এ বিষবের সমালোচ- 


নদ কত উচিত নহে । 
ভারতবর্ষে যে সকল অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, 
অতি সংক্ষেপে তাহাদের সহিত গৌরান্গের তুলনা! করিব । 

শি্ধরপ্রবর্তকেবা নবধৰ্ম্বেৰ প্ৰভাবে একটা সাহসী কৰ্ম্মপটু 
জাতির হষ্টি কবিধা! প্িিয়াছেন।! শিখধৰ্ম্ম যতদিন জীবন্ত হিল, তত 
দিনই পঞ্জাবেব গৌরব ছিল। উহার অবনতিতেই এখন এত দুর্দশ 
উপস্থিত হইয়।ছে। মহারাষ্র্দেশে একদিন যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছিঙ্গ, তাহার মুলে যে তদেশীষ ধৰ্ম্মসংস্কারকদিগের মাহাত্ম্য 
ছিল, একথা বাণাডে প্রণীত ইংরাজি গ্রন্থে, এবং রাজওযাডে ও 
পাবস্নীস্‌ প্রণীত মহারাষ্ট্রশ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। কেহ এগুলির 
সার সংগ্রহ করিযা দিলে বঙ্গভাষ| তীহাব নিকট চিরখণী থাকিবে! 
তুকারাম, রমদাস, বামদেব, একনাথ, মুক্তাবাই, আকাবাই, বেণু- 
বাই, শাস্তত্রাক্মণী প্রভৃতি অনেক পুরুষ ও রমণী যে ধৰ্ম্মম্দোত প্রবা- 
হিত কশ্রিয়ছিলেন, তাহ।রই বিশুদ্ধ জলপানে মহারাষ্ট্রীয়ের এক 
দিন মুস্লমান গৰ্ব্ব পদদলন করিয়্াছিল। তাঁহাদের শিক্ষার 
প্রভাবে জাতিভেদের দৃঢত| শিখিল হইযা আসিয়াছিল, কর্্মনিষ্ঠা 
জাগ্রত হইবাছিল এবং হশ্বরভক্তিতে বীরহৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল । স্নী- 
পুত্র পরিত্যাগ, সংসার পরিত্যাগ প্রভৃতির উপর ই"হারা খড়াহস্ত 
ছিলেন বলিয়াই সমাজ বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হইযাছিল। 


' চৈতন্তের ধৰ্ম্মে এমন কি শিক্ষা আছে, যাহা এ সকল পুরুষ 
ব্ষণীগণ -শক্ষা। দেন নাই ? অথচ মহারাষ্ট্রের সাধুগণ সংসারত্য।গ 
এবং ভিক্ষাৰুত্তিকে ধিকার কবিতেন ৷ ব্লমদাস যাঁহাব গুরু ছিলেন, 
তিনি স্বদেশের যে কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তাহ! শত মুখেও 
বর্ণনা কৰতে পাবিব ন! ৷ চৈতন্যের ধর্শ্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
যাহাই হউক, এবং এখন উহার অন্যবিধ ফল ফলে ফলুক, কিন্তু 
উহারই শ্রভাবে যে নেডানেডিব সৃষ্টি, তাহ! কি অস্বীকৃত হইবে? 
ষে প্রভাবে শিখজাতি গঠিত হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রয জাতি গঠিত 
হইয়াছিল, চৈতন্যেব শিক্ষায় বদি তাহা! থাকিত, তবে ফলে তাহা! 
জান। যাইত। ভক্তি যে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকের একচেটিয়া, 
এ কথা ক্কে স্বীকার করিবে? মহাব্লাষ্ট্ৰীয সাধুগণেব শিষ্যেরা ষে 
ভগবদ্তক্তির পরাকা্ঠা দেখা ইযাছিলেন, ভাহাও এ ইতিহাসেই 
‘অবগত হইতে পারা যায়। 

সেই স্ৰহ্যই লিখিয়াছিলাম, যে সংজ্ঞাহীনতা এবং উদ্মত্তত৷ দুৰ্বল 
মন্তিষ্ষের লক্ষণ । এ কথাষ গৌবাঙ্গ-সম্প্ৰদাযেব বৈষ্ণবেরা দুঃখিত 
হইতে পারেন না। কারণ ভাহ।দের আদর্শপ্রার্থনাই এই যে কষে 
তাহাদের ভক্তির আতিশয্যেব ব্যবহার দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে 


“ক্ষ্যাপা পাগল” বলিবে। বাহার একালের শিক্ষা লইযা শ্রী , 


সম্প্রদায় প্রবেশ কবিষাছেন, তীহারাঁও স্বীকাব করিবেন যে 
অচৈতগ্ক হইয়|। পড়াটা মণ্তিস্কেব দুর্বলতার লক্ষণই বটে। এর 
শ্রেণীর 11986 5 যে খাঁটি উম্মভূতাব পূৰ্বলক্ষণ, এবং উহাব 
মুলে যে 1di০০7 আছে, তাহা স্নপ্ৰসিদ্ধ 208705155 প্রণীত 
Responsibility in mental disease গ্ৰন্থে দ্ৰষ্টব্য | ন 
উপসংহারে বলিয়া রাখি যে সমালোচকেব জন্ম শাক্ত ব্ৰাহ্মণ, 
বংশে। ঘি বাল্যসংক্কারেব দোষে গৌবাঙ্গেব মাহাত্ম্য বুঝিতে- 
পারিধ। না থাকেন, তবে গৌবাঙ্গেব শিষ্যেব। ফ্বেন "তাই ব'লে কি 
প্রেম দিব দা” বলিষা ক্ষমা কুবেন। সাঁহিতা-সম্পাদক - মহাঁশয়কে 
বলিতে পারি বে, তাহার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় স্বৰ্গায় বটব্যাল মহাশয 
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বত তীব্ৰ কথা লিখিযাছেন, এই শ্বুত্র সম্মলোচকেব 
লেখায় তাহার শতাংশের এক অংশও ছিল ন! ৷ 
'_' - ষ্ীসমালোচক | 


প্রবাসা। ্ 


[ওয় ভাগ ৷ 
অভাবে । 
প্রতিদিন কে আসিয়া বাজাত বাঁশীটি ? 
কভু শুনিতাম কতু যেতাম চলিয়া ; 
প্রতিদ্দিন কে রাখিত মালাটি দুয়ারে ? 
কতু লইতাম কভু দিতাম ফেলিয়া । 
পথ মাঝে কার ছায়া থাকিত জাগিয়া ? 
কভু দেখিতাম তারে, কভু আনমনে 
ফিরায়ে নয়ন দু*টি ভূলিতাম তারে। 
এইরূপে গেল মাস জানি না কেমনে ৷ 
আজ যবে দেখিলাম শুন্য ও দুয়ার, 

' নীরব বাঁশীর স্বর, ছায়াটিও আর 
নাহি জাগে পথ মাঝে ; চকিতে নয়নে 
জাগিল করুণী-অশ্রু- গুপ্ত অভিসার 
প্রাণ কবে সাধিয়াছে,--আজ গো প্রথম 

- স্বপ্রশস্ত দিবালোকে সে কাহিনী তার 
উন্মুক্ত মহিমাভরে দাড়া’ল যখন, 
কাঁদিয়া জানিন্ু প্রিয় কত সে আমার । 

(তান) সারাদিন শূন্তত্বারে চাহি বার বার, , 
মালাটি রাখিয়া যদি যায় আর বার । 
লজ্জাবতী বসু । 
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আমাদের আর্য্যগণের প্রাচীন নিবাস 


(২) বেদের প্রমাণ। 


প্রথম প্রবন্ধে হিম প্রলয় ও সেই প্রলয়কালে পৃথিবীর 
উত্তর গোলার্দের উত্তরাংশে শীতাতিশষ্যের উল্লেখ কর! 
গিয়াছে। হিসপ্রলয়ের পূৰ্ব্বে সে দেশে শীতগ্রীম্ম কিরূপর্চ 
ছিল? তৃতত্ববিৎ গিকি সাহেব অনুমান: করেন যে, - 
তৎকালে শীতগ্রীম্মের. অধিক 'প্রভেদ ছিল না, এবং 
মোটের উপর সে দেশ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল। এখ্ন« 
সাইবিরিয়ার যে সকল স্থান শীতে জমিয়। আছে, প্রলয়ের 
পূৰ্ব্বে সে সকল স্থানে অরণ্য ছিল, এবং এখন যে গাছ 
যত উত্তরে জন্মিতেছে, তখন তাঁহ] আরও উত্তরে জন্মিতে 


৬ =, 


ৰল 
চত 


৮ম সখ্য ৷ ] 


পাত 


পারিত লোমশ এঁরাবত* ও লোমশ গণ্ডার স্বচ্ছন্দে 
বিচরণ ভরিতে পারিত। বোধ হয়, শীতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছিল। কেহ কেহ অন্থ- 
মান করেন যে, অস্তঃপ্রলয়কালে বায়ু আর্দ্র ন! হইয়া! শুষ্ক 
ছিল। হিমগ্রলয়ের পর সাইবিরিয়ার সমুদায় উত্তর তট, 
" স্কাণ্ডিনেভিয়ার স্যার, সমুদ্র হইতে উপরে উঠিয়াছে। 
. বোধ হয়, পূৰ্ব্বকালে এই ভূভাগ সমুদ্রের উপরে ছিল, 
, এবং কালক্ৰমে তাহা সমুদ্রের নীচে নামিয়া গিয়াছিল। 
তনে, এখন যত দক্ষিণে মানুষ বাস করিতেছে, অস্তঃ- 
প্রলয়ক্লে তাহার বহু উত্তরে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে 
পারিত আরও এক কথা আছে। আমরা গ্রীন্মদেশে 
] আজন্ম বাস করিয়া হিমের ও শীতের কষ্ট যত আশঙ্কা 
করিতেছি, শীতদেশের লোকের! তত করে না। লাপ 
জাতি ব গ্রীনলাগুবানীর নিকট স্বদেশের তুল্য মনোরম 
দেশ আর নাই। এমন কি, নরবেবাসী ডাঃ নানসের+ 
বর্তমান হিমাচ্ছন্ন মেক্গ্রদেশের রমণীয়তায় . মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন | তিনি ৮০ অক্কাংশে ফান্তনের প্রথমে লিখিয়া- 
ছেন, “সেকুপ্রদেশের শীতের কি অতিরঞ্জিত গল্প প্রচারিত 
আছে! আজকাল দিনে বেল! বায়ুর উষ্ণতা প্রানী ফা 
+ ৪০ অংশ । আমি লোমশ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া অশ্বের 


৬ 


শা * শ্মানথাংকে (৷ moth) এরাবত বল! অন্যাষ নহে । ইরা 


জলে উত্সন্ন বভিয়। নাম এ্ররাবত | এরাব্ত বর্তমান হত্তীব আদি 
পুরুষ। জ্বলে উৎপত্তি হইতে প্ররাবত অর্থে মেঘ হ্ইয়াছে। 
"মামা" স্ৃত্তিকায প্রোণিত পাওয়া যায় বলিযা “মামথ” নাম 
হইয়াছে ইরা-মৃত্বিকাম প্রাপ্ত বলিয়া উবাবত কব| যাইতে 
গারে। ইরা-ইলা--নস্বত্তিক,--এই অর্থে মেরুব চারিপার্থের 
ভূখণ্ডের পৌবাপিক নাম ইলাবৃতবর্ধ আছে। 

7 + আমব|! ডাঃ নীনসেনকে বর্তমান মেকপ্রদেশের সাক্ষী-স্ববপ 
আনয়ন কবিব । তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নরবে হইতে জাহাজে চড়িয়া 
সাঁইবিবিহ্ীর উত্তর সমুদ্র দিব| উত্তবমুখে গিয়াছিলেন ৷ হিমে জাহাজ 
বদ্ধ হইয়া! গেলে তিনি জাহাজত্যাগ কবিয়া এক সঙ্গীর সহিত ববষেব 

কু উপব ১৫ মাম বুবিধ! ঘুরি তৃতীয় বৎসরে ব্বদেশে প্রত্যাগত 

_{, হযেন। ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র মানে তিনি কলিকাতাৰ প্রায় যামো- 
তর রেখালু ৮৬1১৪ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত উত্তরে গিধাছিলেন। সেখান 
হইতে মে? প্রায় ২৫* মাইল ছল ৷ তাহার অসম সাহসে বিজ্ঞার্নব 
যুধেষ্ট ধন্বৃদ্ধি হইযাছে। নববের লোকের! বিজ্ঞানেৰ আদর 

* (করিতে ভানে। যখন তিন বৎসর পরে নানসেন তাহার ‘ফ্ৰাম’ 

৬ জাহাজে চডিয়| ক্রিশ্চিযানিষায প্রত্যাগত হয়েন, তখন রাজ! প্রজা 
ধনী নিধন আবালবুদ্ধবনিতা জাহাজে রাজপথে দীপম।লাষ ও 
জঘযধ্বনিতে তাহাদের কর্পবীবের সমাদর কবিয়াছিলেন। কি স্নানি 
কেন, তিলক মহাশয় নাম্‌সেনৈর প্রমাণ দেন নাই । 


বট রী 


প্রবাসী । 
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স্তায় ঘৰ্ম্মাক্ত হইতেছি।” ৮০1৪৪ অক্ষাংশে ১৫ই বৈবাখ 
তিনি লিখিয়াছেন, “কি সুখকর বসন্ত |” ৮১1৭ ক্ষ ংশে 
২*শে শ্রাবণ, “উজ্জল গ্ৰীষ্ম খতু ।” ১৫ই আশ্বিন, “সু 
দিন, কিন্তু কিছু শীতল।” সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে লন সন 
দারুণ শীতভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্থদিতের হুল- 
নায় দুদিনের সংখ্যা অল্প ছিল। প্ুর্বার্ধ্যগণ অবহ [মা 
চ্ছন্ন প্ৰদেশে বাস করিতেন না। সে প্রদেশ শীতন স্থল 
বটে, কিন্তু বুঝা যাইবে হিমস্তর না থাকিলে কে প্র-দশ 
সভ্য মানবের বাসযোগ্য হইতে পারিত। 

বৈদিক সাহিত্যে কোথাও লিখিত নাই যে, বৈদ্বক 
খষিগণের পূর্ব্পুরুষগণ মেকসপ্নিহিত প্রদ্দেশ বাস তরি তন 
কিংবা তাহার! স্বদেশত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আয় 
বাস করিয়াছিলেন। তবে কি প্রমাণের বকে লক 
মহাশয় তাহার অনুমান সমর্থন করিয়াছেন? ০ ‘দশে 
যাহার বাস হয়, সে দেশের নাম ইত্যাদি না নলিলও 
কথাপ্রসঙ্গে সে দেশের কোন না, কোন রর্ণন। অ সেই 
আসে। এই সকল প্রসঙ্গের' মধ্যে যেখানে নন্ত্থ্য 
সাক্ষী থাকেন, সেখানে প্রমাণ স্পষ্ট হইয়া পড়। 
তূমগ্ডলের স্থানে স্থানে থওপ্রলয় হইতে পাবে কোন 
কোন স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের বহুপরিবর্ভন ঘটিতে পারে; কন্ধ 
চন্দ্ৰস্থৰ্য্যের গতি বহুকালেও পরিবর্তিত হয় না। লিক 
মহাশয় তাহার মত সমর্থন নিমিত্ত চন্দ্ৰহখ্যবে চাক্ষী 
মানিয়াছেন। 

মেকপ্রদেশে দিবারাত্ৰির পরিমাণ কি? এই পরিমাণ 
এখন যেমন, প্রাচীনকাঁলেও তেমনই ছিল। সুতরাং 
সামান্ত জ্যোতিষ হইতে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পুর | 
সকলেই জানেন, ঠিক মেকতে চৈত্র হইতে ভাদ্র পযন্ত 
অবিরাম দিন । প্রায় ৪ঠ1 চৈত্রে ক্ষিতিজের (॥০৮i:০") 
উপরে উদ্দিত হইয়া সূর্য্য অল্পে অল্পে আকাশের হায় ২৩ 
অংশ পর্য্যন্ত উঠিয়া এবং তথা হইতে অল্পে অল্পে না ময়! 
৯ই আশ্বিনে ক্ষিতিজের তলে অদৃশ্য হয়েন। এই হয় মাস 
রবির উদয় নাই, অস্ত নাই, সত্বত দিবা! তেমনই অ'স্থন 
হইতে ফাস্ভন পধ্যস্ত রবি অদৃশু থাকেন, স্থত্রাং হয় মাস 
সতত রাত্রি। হিমরেখাতে (৪:০০, ০i70]-) খাত 
খতুর মধ্যভাগে মধ্যাহে রবি  ক্ষিতিজ স্পর্শ কঢ়িয়াই” -- 


ৰ 
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অস্তগত হয়া থাকেন, রর সেন চব্বিশ ঘণ্টাই 
রাত্রি । তেমনই গ্ৰীষ্মকালের মধ্যভাগে একদিন চব্বিশ 
ঘণ্টাই দিবা । মেরু ও হিমরেখার মধ্যবর্তী স্থানে অনেক 


দিন স্থ্্যের অন্ত নাই, অর্থাৎ সতত ‘দিন , তেমনই ' 


অনেক দিন হুর্য্যের উদয় নাই, অর্থাৎ সতত রাত্র ; অন্ত 
কয়েক মাস প্রত্যহ স্থৰ্য্যোদয়াত্ত হইয়া থাকে। 

কিন্তু সে প্ৰদেশে কয়েক মাস সতত রাত্রির কথা গুনি- 
লেই মনে ত্রাস হয়, এবং মনে হয় পূর্ববাধ্যগণের বাসস্থান- 
নির্বাচন ভাল হয় নাই। অবস্ত তাহারা গ্যাসের আলো, 
তড়িতের আলো পান নাই; এমন কি দিয়াশলাই পান 


নাই, অশ্নিপ্রস্তর দ্বারাও অগ্ন্যৎপাদন করিতেন না, কাঠে. 


কাঠে ঘবিয়া অগ্নিগ্রজলিত করিতেন। টিলক মহাশয় 
'না বলিলেও আমাদের মনে হয়, নীর্ঘ শীতকালের রাত্রিতে 
খুষিগণ হোমপ্ৰিয় হইয়াছিলেন; হয় ত তাহারা অগ্নিহোত্রী 
'_হুইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে কোন দেবতার পুজার 
সময় দীপ প্রজ্লিত রাখিবার বিধি আছে। দিনের বেলা 
প্রথর মধ্যাহ্নের সময় দীপ দ্বারা দেবতাকে কেন প্রসন্ন 
করিতে হইবে, তাহার কারণ পাওয়া যায় ন!। রাত্রিকালে 

দীর্ঘরাত্রিতে পুজার ব্যবস্থা হইলে দীপ প্রজ্বলিত 
করিবার সঙ্গত কারণ পাওয়া 'যায়। সে যাহা হউক, 
- কয়েকমাসব্যাপী রাত্রি, গাঢ় অন্ধকার রাত্রি নহে। সে 


দেশে মেরুতেজঃ (88:0:) আছে । নান্সেনের দৈনিক 
লিপি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। 

List. 78° 50%, .Dec. 8. “The deck was brightly 
illuminated by it [aurora borealis], and reflec- 

৷ tions of its light played all over the ite. ‘The 
whole ৪3 was ablaze with it, but it was brightest 
in the south; high up in that direction glowed 
waving masses of fire. * * No words can depict 
the glory that met ০৮ 9598, * * IJtwas an end- 
less phentasmagoria of sparkling colour, surpass- 
‘ing anything that one could dream.” 

Lat. 79", Dec. 11. ‘There was still aurora 
borealis in the southern sky at midnight.’ টী 

Dec. 31. “The aurora borealis is burning in 
‘wonderful colours and bands. of light over the 
‘whole Sky, but particutarly in the north.” 

Lat 80. March 14. ‘‘Lovely weather, almost 
‘calm, sgarklingly bright, and moon-shine in the 
‘north the faint flush of evening, and the aurora 
Lover th2 whole Sky, now 116 "3. row "of flaming 


| প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ |. 


spears, then 88188 into a silvery veil, undulat- ‘ 
ing in wavy folds with the wind, every here and 
there interspersed with red sprays. These wonder- 
ful night effects are ever new, and never fail to 
captivate the soul.” 

Lat 81" 47, Oct. 18. “A lovely aurora borealis ( 
at 8 o0’clock this evening. It wound itself like a A 
fiery serpent in a double coil across the sky. * * } 
there .is scarcely any night on which 200 trace 
of aurora can be discerned as soon as the sky be- * 
Comes clear. As a 1016 we have strong light 
phenomena dancing in ceaseless unrest over the ৰ 
firmament.” 

Lat. 82%, Nov. 12. ‘The northern lights, with 
their eternally shifting loveliness, flame over the 
heavens each day and each night. 08; thou mys- 
terious radiance, what art thou, and wience comest 4 
thou? Yet why ask? Is it not enough to admire হাৰে 
thy beauty and pause there 72? 


মহাভারতের বনপৰ্ব্বে (১৬৩, ১৬৪ অঃ) আছে, 
“চন্দ্র সূর্য্য মেরুকে প্রতিদিন পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ, 
তারা সকল করে। * * সেই মেরু নিজের 
তেজ এবং মহৌষধি ছারা এমন প্রভাবিস্তার করে যে, 
দিব| ও রাত্রির প্ৰভেদ বুঝিতে পারা যায় না। সে দেশে 
দিবা'ও রাত্রি মিলিত হইয়া এক বৎসর হয়।” এইরূপ, 
রামায়ণে ( কিফিন্ধাকাণ্ডে ) আছে, “উত্তর সমুদ্রে হেমময় * 
মহান্‌ সোমগিরি আছে'। সে দেশ স্থধ্যসঞ্চাররহিত--- 
হইলেও সেই গ্িরির প্রভাদ্বারা প্রকাশিত থাকে, যেন 


সূর্য্য উদিত রহিয়াছে ।” কোন কোন পুরাণেও এইরূপ 
বর্ণনা পাওয়া যায়। 


সে দেশে একবার চাদ উঠিলে সতত এক পক্ষ আলো 


দিতে থাকে । নানসেন লিখিয়াছেন, ৰ 


Liat, 78° 15°, Oct. ‘‘Wonderful moonshine this 
evening, light as day; and along vrith it aurora 
borealis, yellow and strange in the white moon- 
light, * * * we have the most wonderful moon- 7 
light; the moon goes round the sky night and. 2 
cay. 2 

Tat. 81', Oct. ‘“‘The sun is low today. The 
full moon is now riegning. How a night such soe 
this raises one’s thoughts.” 


মেরুতেজঃ ও চন্দ্ৰ বাতীত দীৰ্ঘ উষ৷ আছে। চি 
দেশে উষা প্রায় একঘণন্টা থাকে । মেরুতে আশ্বিন হইতে 


রাত্রি আরস্ত হয়। কিন্তু তধন হুইমাস উষা থাকে । 
| - === 


ৰ 


‘১২৯ 


প্রবাসী। 


৮র্ব সংখ্যা । | 
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আবান্র রাত্রির অবসানসময়ে মাঘ ফান্তন প্রায় ছুইমাস অন্ত ছুই মাস 


‘উষা বাকে। 


৮০ ভক্ষাংশে 
তন্মধ্যে 


কত অক্ষাংশে কতদিন সতত দিবা|, কত চারিমাস সতত দিবা, চারি মাস সতত রান্রি 


ক্ষিত £তায়ন 


৭৫ অক্ষাংশ সাড়ে 


তিন মাস সতত দিবা, সাড়ে তিন মাস নভ্ত বাত্রি। 


= 


প্রত্যহ স্য্যোদয়াস্ত হয়। 


মাস প্রত্যহ সর্য্যোদয়ান্ত হয়। 


শেষে ৫২ দিন অহ্োরাত্র উষা থাকে । ৮৫ অক্ষাংশে সময়েও দিবাভাগে ঘঃ 818৫ মিঃ উষা থাকে । ৭* অক্ষাংশে 


পাচ নাস সতত দিবা, পাঁচ মাস:সতত রাত্ৰি। 


, ছয়মাস 


সতত ব্লাত্মি। তন্মধ্যে রাত্রি আরস্ভে ৫২ দিন, এবং রাত্রি অন্ত পাচ 


দেখা যাইবে, চারিমাস প্রত্যহ হুর্যোদয়াস্ত হয়। 


দিন স্তত রাত্রি, এবং কতদিন উষা থাকে, তাহা! গণিত রাত্রি আরস্তে ও শেষে ৮৯ দিন অহোরাত্র উ71 অন্ত 


হইয়া নিম্নের ছেস্ককে প্রদর্শিত হইল। 
মেরুতে (৯* অক্ষাংশ ) ছয়মাস সতত দিবা 


। 

পু; 

এঃ 
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1 
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তন্মধ্যে ছুইমাস সতত দিবা, দুইমাস সতত রাত্রি! অন্ত আট 


কিন্ত শতাল্ন বময়েও 


মাস প্রত্যহ স্থধ্যোদয়াস্ত হয়। 


রাত্রি আরস্তে ও শেষে” এক এক মাস অহোরাত্র উষা ৷ 


টি 


৬৩০ 


দিবাভাগে ঘঃ ৫২৪ মিনিট উষা থকে | ৩০ অক্ষাংশে 
প্রত্যহ স্থৰ্য্যোদয়াস্ত হয়। পরম দিবা ১৪ ঘঃ, পরম রাত্রি 
১৪ ঘঃ, উষ| প্রায় ঘঃ ১/৩* মান্র। তবে মোটের উপর 
মেকপ্রদেশে দীর্ঘরাত্রির অনেক খানিতে উষার আলোক 
থাকে । নান্সেন লিখিয়াছেনঃ__ 


Lat. 8" 50%, Nothing more wonderfully beauti- 
ful can exist than the Arctic night. Itisdream- 
land, pairted in the imagination’s most delicate 
tints; it is colour etherealised.” 

Lat. 84 4’. 80221 5. “How often, when least 
thinking of it, do I find myself pause, spell-bound 
by the marvellous hues whizh evening Wears. 
Soon these will cease, and the sun will circle round 
the everlasting light-blue expanse of heaven, im- 
parting one uniform colour to day and night 
alike.” 

Lat, 79°11’, Dec. 25. 505 Arctic night, thou 
artaworan, a marvellously lovely woman. ‘Thine 
are the noble, pure outlines of antigue beauty, 
with its marble coldness &c.”’ 

Lat. 82" 18%, June 11. ‘‘Nov I am almost loug- 
ing for the polar night, for the everlasting wonder- 
land of the stars with the spectral northern lights, 
and the moon sailing through the profound silence. 
It is like = dream, like a glimpse into the realms of 
fantasy. * + * But this eternal day interests 
18 no longer?’ 


উদ্ধত ইংরাজির বঙ্গানুবাদ দিতে পারিলে ভাল হইত। 
কিন্ত অনুবাদে সৌন্দধ্যহানি আশঙ্ক! করিয়া নিরন্ত হই- 
লাম। যাহা হউক, দেখা গেল, মেরুপ্রদেশ বাসের 
অযোগ্য ছিল না) বরং নান্‌সেনের মতে তেমন ব্লমণীয় 
দেশ বিরল বলিতে হইৰে। । 

এখন টিলক মহাশয়ের প্রদত্ত প্ৰমাণ অনুসরণ কর! 
যাউক। তাঁহার উদ্ধৃত সমুদায় প্রমাণ বিচার করিবার 
যোগ্যতা , উপস্থিত লেখকের নাই। এ নিমিত্ত টিলক 
মহাশয়ের গ্ৰন্থই আছে। এখানে আমরা কয়েকটি সাধা- 
রণ প্রমাণ্রে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। 


(১) মেরু হইতে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে” 


বোধ হইবে যেন খ-মধ্যকে (মন্ডকের উৰ্দ্ধস্থ বিন্দু emit) 
বেষ্টন করিয়া নক্মত্ৰসকল চক্রুপথে ভ্রমণ করে। বৈদিক 
সাহিত্যে ইহার কোন নিদর্শন আছে? খক্‌ সংহিতায় 
(১৮৯৪৮ “যেমন অক্ষদ্বার| চক্র ধারিত হয়, তদ্ৰূপ সেই 


প্রবাসী । 


(তির ভাগ 


ইন্ নিজ কাধ্যের ছারা দ্যালোক্‌ ও ও ভুলোককে উত্তভিত 
করিয়া রাখেন।” * এইরূপ ১০৮৯২ থাকে ইন্দ্র (স্থধ্য ) 
রথের চক্রের স্তার চতুদ্দিক ঘুর্ণিত করিতে থাকেন। 
টিলক বলেন, আকাশের চক্রবৎ পরিভ্রমণ দ্বারা মেরুদেশের 
অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। | 

(২) খক্‌ সংহিতায় (১২৪১০ ) আছে, খক্ষগণ অর্থাৎ 
সপ্তর্ষিগণ “উচ্চে অবস্থিত। আমর! ভারতবর্ষে থাকিয়া 
একথা বলিতে পারি না। যে দেশের অক্ষাংশ ৫০ কি ৫৫, 
সে দেশের লোকদিগের মাথার উপরে সপ্র্ষি থাকেন । 


অতএব বুঝা যাইতেছে, বৈদিক খষিগণের বাস ভারত-' 


বর্ষের বহু উত্তরে ছিল । 1 


রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ টিলক-কৃত অর্থের সহিত মিলাইয়া উদ্ধত 


I 

lin এপানে আর একটু ষোগ করা যাইতে পণরে। বৰ্ত্তমানকালে 
ধ্ৰুব হইতে সপ্তধিগ্ণ প্রায় ৩৫ অংশ দুরে আছেন ৷ কিন্তু আকা- 
শেব ক্ৰুব নিয়ত ‘একস্থানে থাকে না৷। পাঁচ হাজার বৎসর পূৰ্ব্বে 
ক্ৰব যেখানে থাকিত, সেখান হইতে সপ্তধিগণ ১-1১৫ অংশ মাত্ৰ দুরে 
থাকিতেন। তৎকালেব উক্তি মনে করিলে এবং গ্ষিগণের বাস 
৭৫-৮০ অক্ষাংশে হইলে উক্ত খকের অর্থ আবও স্পষ্ট হয়। খধিগণ 
সবিন্ময়ে বলিতেছেন, “গর যে খক্ষগ্ণণ উচ্চে অবস্থিত, তাহারা রাত্তি- 
কালে দৃষঠ.হক্সেন, কিন্তু দ্িব।ভাগে কোথায় চলিয়| যান |" ইহাতে 
বোধ হইতেছে, খক্ষগণশের উদয়াস্ত হইত না ( circumpolar 
50825 ) | 

খক্ষ শব্দের সহিত আধ্যগণের প্রাচীন ইতিহাস জড়িত রহি- 
য়াছে। খক্ষ শব্দে ভভুক ও নক্ষত্র বুব্তায়। কেহ কেহ গত্যর্থক 
খষ, ধাতু হইতে খক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। কিন্তু এত অন্ত 
থাকিতে কেবল কি ভলুকের গতি আছে? মোক্ষমূলরের তীক্ষ 
বুদ্ধিকে ধন্য ! তিনি জানিতেন না যে, পূৰ্ব্বাধ্যগণেৰ বাস হিমপ্রদেশে 
ছিল। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন; খচ.! ধাতু অর্থে দীপ্তি পাওয়া, 
খক্ষ অর্থে দীপ্তিমান। তিনি মনে করিযাছিলোন যে, ভলুকের উজ্বল 
চক্ষু ও দীপ্তিমান্‌ চিকণ লোম দেখিয়| যক্ষ অর্থে ভন্তুক হইয়াছে। 
কিন্তু তিমালবের কৃষ্ণ ভনুকের সেকপ চক্ষু ও লোম নহে! এজন্ত 
অনেক্ক পণ্ডিত মোক্ষমূলরের অর্থকে কষ্টকল্লিত ভাবিতেছিলেন। 
কিন্তু হিমপ্রদেশের শ্বেত ভলুক মনে করিলে আব কোন আপত্তি 
থাকে না। কিন্তু এখানে আরও একটু কথা আছে। ধাতু যাহাই 
হউক, খক্ষ অর্থে ভলুক ও নক্ষত্র উভয়ই সংস্কৃত সাহিত্যে আছে । 
এখন কথ! এই, খক্ষ শব্দেব কোন্‌ অর্থটি পূৰ্ব্বে হিল ? হিমপ্রদেশের 
ভল্ুক্ধ হইতে আকাশে ভাবাময় ভল্গুক, ন| আকাশের উত্বল'তার! 
হইতে ভন্গুকে তাহাৰ বাদৃশ্তজ্ঞান হইধাছিল? এমন ছুই একবারে 
ভিন্ন বস্তুর প্রতি একই শব্দেৰ প্রযোগ ঘটিবার সম্ভীবন। অল্প ছিল 
ন।কি? কেহ কেহ অনুমান কৰেন, খক্ষ অর্থে ভলুক ছিল, পরে 
সেই অর্থে আকাশে ভন্ভুক কল্পিত হইয়াছিল। আমাদেব 'খন্ষ, 
গ্রীক হ166০5ভল্ুক, লাটিনে £:০5৪, সংক্ষেপে 52528, জলিকে 
ঘহছহু হইযাছে। কিন্তু ইংবাঁজ ব। প্রাচীন গ্ৰীকদিগের খগোল- 
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_ আমাদের একবৎসরে দেবতার অহোরাত্র হয়। 


ন্‌ ‘সংখ্যা । ] 


(৩) পুরাণে ত্যোতিষে মহাভারতে মহুতে আছে, 
তৈঃ 
ব্ৰাহ্মণে (৩৷৯৷২২৷১ ১ আছে, যাহা সংবৎসর তাহা দেব- 
গণের এক অহঃ। তৈঃ আরণাকে (১1৭1১) আছে, 
মেরু পৰ্ব্বতে সপ্ত আদিত্যের বাস এবং অষ্টম আদিতা-_ 
কশ্তপ-_মেরুকে কদাচ ত্যাগ না করিয়া সপ্ত আদিত্য ও 
মেকগিরিকে দীপ্তমান্‌ করিয়া রাখেন। তৈঃ ব্রাহ্মণের 
উক্তির অর্থ কি? হয় ত উহা কল্পনা মাত্র, হয় ত উহ! 
রূপক, হয় ত উহা প্রত্যক্ষদর্শনের ফল, হয় ত উহ 
জ্যোতিষিক গণনার ফল। টিলক বলেন, ব্ৰাহ্মণ বচনার 
সময় জ্যোতিষিক গণনী। এতদূর উন্নত হয় নাই বে, ঘরে 
বসিয়া মেরুর দিবারাত্রির পরিমাণ গণিত হইতে পারিত। 
পার্সাদিগের ধৰ্ম্মগ্ৰস্থে ( আবেস্তার বেন্দীদাদে ) উক্তবিধ 
কথা| আছে। “্যাহাকে বৎসর বলা! যায়, তাহাকে 
তাঁহারা দিন মনে করেন । সেখানে স্থষ্ট ও অ-স্থষ্ট উভয়- 
বিধ প্রকাশ আছে। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বৎসরে 
একবারমাত্র উদিত ও মস্তগত হয়েন, এবং সম্বৎসব এক 
দিনের তুলা বোধ হয়।” যখন একই কথা আমাদের 
ও পার্সীদিগের শাস্ত্রে বর্তমান, তখন কেবল কল্পক্স! মনে 
করা যাইতে পারে না । 

খাগ্বেদে উক্তবিধ কথা নাই, কিন্তু দেবষান ও পিতৃ- 
যানের কথা আছে । ববির উত্তরায়ণের নাম দেবযাঁন, 
এবং দক্ষিণায়নের নাম পিতৃষান | তদৃভিন্ন, বিষুববৃত্তের 
উত্তরদিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ, দক্ষিণদিকে গমনের নাম 
দৃক্ষিণায়ন ছিল। একথা টিলক মহাশয় প্রথম প্রদর্শন 
'কিবিয়াছেন। যাহা হউক, খক্সংভ্িতায় আছে, (১1১৮৩। 
"১৮৪ ) হে অশ্বিদ্বয৷ (তোমাদের অনুগ্রহে ) আমরা তমঃ 
পারে উত্তীর্ণ হইব; দেবযান পথে আগমন কর।” 
৭৭৬২ খাকে, “আমি দেবষান পথ দর্শন করিয়াছি, উষার 
কেতু পূর্বদিকে উদয় হইরাছে।” অতএব, টিলক বলেন 








চিত্রে ভলুকেব দীৰ্ঘলানুলেন্ন উৎপত্তি কি? হয়ত 5৪ নক্ষত্রের 
যে আকাৰ কল্পিত দেখ! যায, সে আকাঁব আমাদেব আর্ধাগণকল্পিত 
আকার "ছিল ন|। ' বোধ হয এখন যাহ! পুচ্ছ হইযাছে, পূৰ্ব্বে 
তাহাই ভদ্গুকেৰ দেহ ছিল. কিংবা হিমমওলেব শ্বেত শৃগীলেব দীর্ঘ 
পুচ্ছের সহিত মপ্তধিব অবস্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত ৯১% । কিন্ত 
'শুক্ষ অৰ্থে শৃগাল হইতে পারে কি? 
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উতর উদয়ে দেবযান পথের আরম্ভ হইত। সাঃ আন কটি 
পথ--পিতৃযান--রাত্ৰির আরন্তে আরম্ভ হইত। লক 
অনুমান করেন যে, দেবযান দ্বারা সতত দিবা এবং পিতৃযান 
দ্বারা সতত রাত্রি বুবাইত। প্রছুই ভাগে বৎ্স= চিভক্ঞ 
হইত। এবপ বৎসর মেরুপ্রদেশ ব্যতীত অন্ত প্রদশে 
হইতে পারে না ৷ 

(৪) খক্বেদে প্রায় ২০টি সুক্তে উষার ভ্বতি তাঁছে, 
এবং তিন শতের অধিক স্থানে, কোথাও একাচনে 
কোথাও বহুবচনে উষার উল্লেখ আছে। কেন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে উষার বর্ণনার তুল্য কবি খগ- 
বেদে অল্পই আছে। কিন্তু বৈদিক খষিগণ অল্পছাং স্থায়ী 
উষাব সৌন্দা্য্যে মুগ্ধ ইইয়াছিলেন কি?  প্রতর্র ভাক্ষণে 
'( ৪1৭ ), গবাম্‌-অয়নম্‌ সজে হোতা উষার উদয়ে সহ খক্‌ 
আবৃত্তি করিতেন। এই “আশ্বিন শাস্ত্ৰ এত দর্ব যে, 
আবৃত্তির পূৰ্ব্বে হোতা দ্বতপান করিয়া প্রস্তুত হই-তন। 
অতএব বুঝা যাইতেছে, উষা এত দীৎ ছন যে, 
সেই সময়ে সহন থক্‌ আবৃত্তি করিবার নমন্্ ইত 
শুধু তাহাই নহে, তৈঃ সংহিতায় (২১১০৩) মাহে যে, 
বথাকালে শাস্্রআবৃত্তি আরম্ভ করিলেও ন্র্যেদয়ের 
বহুপূৰ্ব্বে শেষ হইত। এজন্য উক্ত সংহিতা, ত'কালে 
পণ্ড যজ্ঞের র্যবস্থা করিয়াছেন । আশ্বলায়ন ও তাপত্তম্ব 
বলেন, খগ্বেদের সমস্ত দশমণ্ডল আবৃত্ত করবে। 
অতএব বোধ হইতেছে, তৎকালে স্থৰ্য্যোদয় বহু বলম্বে 
হইত; এবং কতদিন পরে হইবে, তাহা তৎকা-ল ঝষিগণ 
ঠিক অনুমান করিতে পাঁরিতেন না। 

দীর্ঘ উষার আরও স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ততে সংহি- 
তায় ? ২২০), উষা, বুযুষ্টি, উদেষ্যৎ, উদ্যহ, উদিত, 
স্বৰ্গ, এবং লোক এই সপ্ত উষার প্রতি আচুতি দানের 
কথা আছে। ইহাদের মধ্যে উষা-রাত্রি, বৃযুস্ট-দিবা 
ত্যাগ করিলেও উদেষ্যৎ, উদ্যৎ, ও উদ্দিত-_উষা এই তিন 
ভাগ থাকিতেছে। উষা অন্নকালস্থায়ী হইবে তাহার 
ভাগ হইত ন! ৷ 'খকৃবেদে ও তিন উষ৷ আছেন (1৪১৩, 
১1১৭৪1৭ )। “হে স্বৰ্গ নন্দিনি উষ| ! তুম এ্কাশিত 
হও, বিলম্ব করিও না৷” (€!৭৯৷৯);} “‘পুর্র কালে’ 


উষা শ্বশ্বৎ (নিত্য) থাকিতেন *(১৷১১৬৷১৩) ; “হে 


ae 


জি আমি নিত্য উষাতে হ্ব্য লইয়া তোমাদ্লিগকে- 
অহ্বান করি” (১1১১৮।১১) 3 “কতকাল হইতে উষা- 
উৎপন্ন হইয়াছেন, কতকাল পর্যাস্ত উদয় হইবেন? বর্তমান 
উষা পূৰ্ব উষাকে অনুকরণ করিতেছেন, আগামী উষা 
সমূহ এই দীস্তিমতী উষাকে অনুকরণ করিবেন।* 
(৯১১১৩১০ ) এই সকল স্থলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, 
. যে, উষ! অতিশয় দীৰ্ঘ হইত । মেরুপ্রদেশ ব্যাতীত অন্ত 
প্রদেশে উষা দীর্ঘ হয় না। ৭1৭৬৩ .খকে বহুদিনব্যাপী 
উষার কণাই আছে। সেই খকের অর্থ টিলক এইরূপ 
করিিয়াছেন,--"হুৰ্ধ্যোদয়ের পূৰ্ব্বে অনেকদিন (তানিইৎ 
অহানি বহুলানি আসম্‌) ছিল; হে উষা, তুমি সে সকল 
দিন হুর্যের দিকে গমন করিতে 1৮ এখানে বহুদিন- 
ব্যাপী উন স্পষ্ট বলা হইয়াছে । এইরূপ, “হে বরুণ! 
আমারে.ষেন অন্যের উপার্জিত ধনভোগ করিতে না 
হয়। অনেক উষা উদ্দিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমরা 
যেন সেই সরুল উষায় জীবিত থাকিতে পারি।” (২/২৮৭৯) 
“ইহারা সেই সকল উষা, যাহারা ‘উদিত হইয়াছেন 
(১1৯২১ ১) “এই সেই সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিঃ- 
প্রদায়িনী উষা পূর্বদিকে দুষ্ট হইতেছেন "(৭1৭৮৩ )7 
“হে পিতৃগণ ! “জিজ্ঞাসা করিতেছি, অগ্নি কয় জন, সুৰ্য্য 
কয় জন, উষা কয় জন, জল কয় জন ? (১০1৮৮/১৮)১-- 
এ সকল স্থলে উষা বহু বলা হইয়াছে! তৈঃব্ৰাহ্মণে 
(২৷৫৷৬৷৫'),.উষাব সংখ্যা ত্রিশ বলা হইয়াছে । এ সকল 
উষ| কি বিভিন্ন দিনের উষা ? খগ্বেদেই (১/১৫২1৪, 
€1৪৭1৬) আছে, উষাগণ অবিচ্ছিন্ন | “এই উষা ত্রিংশৎপদ 
অতিক্রম করিতেছেন” (৬৷৫৯৷৬); “প্রতিদিন উষাগণ 
বরুণের অবস্থিতিস্থান হইতে ত্রিংশৎ যোজন 'আগ্র 


পরিগমন করেন” (১৷১২৩৷৮); “হে নব্যতরা উষা! 


তুমি চক্রের স্তায় পুনরাবৃত্ত হও” (৩।৬১।৩ );--এ সকল 
স্থলে ত্রিংশৎ উষার, চক্রবৎ গমনাগমনের কথা আছে। 
চক্রবৎ গয়নাঁগমন মেরুদেশেই হইতে পাঁরে। তৈঃ 
সংহিতায় (৪81৩1১১ ) ত্ৰিশ উষা ত্ৰিংশৎ স্বসা হইয়াছে। 
টিলক মহ"শয় ত্রিশদিনব্যপী উষাতেও সন্তুষ্ট নহেন। 
কি কারণে উষার হাস বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করি্ন, তিনি বলেন, ‘অন্তঃ প্রলয়কালে উষা হয় ত 


প্রবাসী | 


[ ৩য় তাগ। 


হ্ব ছিল। কিন্ত. কেবল ঠিক মেক্লতে প্রায় ছুইমাস- 


ব্যাপী উষা থাকে । ৮৫ অক্ষাংশে উষা প্রায় এক মাস . 


থাকে । তিলক মহাশয় প্রথমে ইহা স্মরণ করিয়াও শেষে 
বিশ্বত হইয়াছেন ৷ 

কোন্‌ কালে খধিগণ দীর্ঘ উষা পাইতেন ? খক্‌ সংহি- 
তায় (১/১১৩1১৩) আছে, উষাদেরী ‘পুরা’কালে সর্বদা 
দীপ্তি পাইতেন। তৈঃ সংহিতায় (১1৫৭৫) আছে, 


* পুরাকালে,” ‘প্রথমে ৷’ তিলক মহাশয় অনুমান করেন, 


হিমপ্রলয়ের পূৰ্ব্বে কথা বলা হইয়াছে । 
(€) মেরু প্রদেশে দীর্ঘ উষার সহিত দীর্ঘ রাত্রি ও 


আত 


দীর্ঘ দিবা আছে। বেদে ইহাদেরও নিদর্শন আছে। '' 


খাক্‌সংহিতায়, “ইন্দ্রশক্ত (বৃত্ৰ) দীৰ্ঘ তমে আচ্ছন্ন” 
(১1৩২।১০ 
জ্যোঃতি লাভ করিতে পারি, দীৰ্ঘ তমিল্ৰ৷৷ যেন আমা- 
দিগকে আচ্ছন্ন করিতে ন! পারে” (২২৭১৪ ); “হে 


পৰ 


); "হে ইন্দ্র! আমরা যেন বিস্তীৰ্ণ, তয়রহিত 


অশ্বিদ্বয় ! আমাদিগকে এমন শক্তি দাও যেন অন্ধকারের - 


পার দেখিতে পাই” (১1৪৬৬ ); অগ্নি দীপ্ত হইতেছেন, 
অন্ধকারের অস্ত দৃষ্ট হইতেছে, উষা পূর্বদিকে উদিত 


ww 


ন 
{ 
/ 


হইতেণ্ছছন” ( ৭৷৬৭৷২ ); “হে অগ্নি | তুমি অতি দীর্ঘ + '/ 


তমে' বাস করিয়াছিলে” (১৭৷১২৪৷১); "আমরা যেন 
রাত্রির পার দেখিতে পাই (১৭৷১২৭৷৪ ) ;_ ইত্যাদি স্থলে 


দীর্ঘ রাত্রি ও দীর্ঘ রাত্রির অবসানের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ্‌ 
প্রকাশিত হইয়াছে। তৈঃ সংহিতায় ( ১৫৫1৪ ) আরও * 


স্পষ্ট আছে। “হে চিত্রাবন্থ! আমি যেন নির্বিক্ে তোমার .. 


পার দেখিতে পাই ৷” সংহিতা নিজেই ইহার ব্যাখ্যা 


ks 


করিয়া বলিতেছেন, “চিত্রাবন্থ অর্থে রাত্রি) ‘পুরা’কালে 6৫7 


-ব্রাঙ্মণগণ রাত্রিগুভাত হইবে না, আশঙ্কা করিতেন ৷৮* 


রাত্রি দীৰ্ঘ না হইলে তাহার অবসানের নিমিত্ত চিন্তা উপ- 


স্থিত হইতে পারিত না । ৰ { 
ইনি টিভি জা প্যমজা ( অহুঃ ' 


ও রাত্রি ) নানা বপুঃ ধাবণ করেন; একজন দীপ্তিশালী, 


অগ্থজন কৃষ্ণ, তাহারা দুই ভগিনী, কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল ( ৩|৫৫৷৷ -« 


(১১২৩৭)। | 


১১); “অহোরাত্র বিচিত্র রূপবতী 
অহোবাক্ত্রর নান! বপু, রূপ প্রভৃতির অর্থবিচার করিয়া - 


টিলক বলেন যে, দ্রিবারাত্রির পরিমাণ সুচিত্‌ হইয়াছে। .. 


ঙ এ =, 





; 


\ 


রস 


করা যেমন দীর্ঘ যোজন গমন করেন” (6০৪); 
পহুর্য্য হধ্য আকাশে রথ মোচন করিলেন”(১৭১৩৮৩)। 


ইহার অর্থ কি? “রাজা বরুণ অস্তরীক্ষে হিরগ্নয় দোঁলার ' 


ন্যায় সুত্্যকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন” € ৭৮৭1৫ )। এই সকল 
খকে দীর্ঘ, উদয়ান্তহীন 'দবাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

উত্তর প্রদেশে সূর্য্যকে কখন মস্তকের নিকটে আসতে 
দেখা যায় না। সকল সময়েই স্থর্য্যেকে দক্ষিণে দেখা 
ষায়। খগ্বেদে (১1১২৩1১১ ১০1১০৭1১), উষার নাম 
দক্ষিণা, এবং সূর্য্য দক্ষিণার পুত্র (৩1৫৮১)। বোধ হয়, 
দক্ষিণবিক্বর্তা সুৰ্য্য ও উষ| হইতে এ ওঁ নাম হইয়াছে। 
দক্ষিণনিক্‌ অধর দিক্‌ ; উত্তর দিক উচ্চ দিক্‌। এ সকল 
শবেও মেরুপ্রদেশের চিহ বিস্যমান আছে। 

(১) খগৃবেদে আদিত্য সপ্ত (৯১১৪৬) । তিনি 
সপ্তাশ্ব, সপ্তচক্ৰ। “অদিতি হইতে আট পুত্র জন্িয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি সাতটি লইয়| দেবলোৌক গেলেন, 
এবং মার্ভও নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন” 
(১৭৭২৮)। “পূৰ্ব্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া 
গেলেন, মার্তগুকে জন্ম ও মৃত্যুর জন্ত প্রসব করিলেন” 

; (১০%২৯)। “নানা স্থৰ্য্যের সহিত সপ্তদিক্‌ "আছে, 
হোমবৰ্ত্তা সাতঙ্জন পুরোহিত আছেন, সাতজন আদিত্য 
আছেন, হে সোম! তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে 
রক্ষা কর” (৯/১১৪।৩),-এখানে সপ্তদিক্‌ এ সপ্ত 
আদিত্য । এই সকল উক্তি ও শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ 
দেখাইয়া টিলক বলেন, মেরুপ্রদেশের সপ্ত মাসের সপ্ত 
সূর্য্য কুঝাইতেছে। অদ্দিতির অষ্টম পুত্র ( মার্তও ) জন্মি- 
য়াই মরিয়াছিলেন-___অর্থৎ অষ্টম মাসের সমুদয় দিন স্থধ্য 
দেখা নাইত না, সেই মাসেই দীর্ঘরাত্রি আরম্ভ হইত। 
পূর্ববফুগে” (১০৭২৯), এরূপ ঘটিত, তাহ! খগ্বেদ 


১ ' স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন । খগ্‌বেদেই (৯1৬৩৯) সুর্য্যের 


অশ্ব আছে। এখানে দশ মাস হৃর্ধ্যপ্রকাশ বুঝা 


'_ যাইতেছে। এইরূপ, নবগ্ব ও দশগগণ দশ. মাসে পুজা 


* / ও যান সম্পাদন করিয়াছিলেন (94৭, ১১)। যজ্ঞের 
বলে ইন্দ্ৰ বৎসর শেষে বলের নিকট হইতে গাভী মুক্ত 
করিয়াছিলেন, ইন্দ্র সুয্যকে অন্ধকারে থাকিতে দেখিয়া- 


ছিলেন।- এইরূপ উক্তি হইতে টিলক অনুমান করেন, 
টি . 
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প্রাচীন নবগ্ধ ও দশখগণ এমন দেশে বাস করিতে, যে 
দেশে স্থধ্য দশ মাস প্রকাশিত থাকিয়া ছুই মাস দীর্ঘ 
রাত্রিতে অদৃষ্ত হইতেন। এইরূপ অন্তত্র সরে পাঁচ 
খতু (দশ মাস) গণিত হইয়াছে । টিলকমহাশয় গবাম্‌ 
অয়নম্‌ নামক বৎসরব্যাগী সত্ৰ হইতে দেখাইম়াছেন যে, 
তৈঃ সংহ্তার সময়ে সে সন্ত. দশ মাসে সমাপ্ত হইত, 
এবং বৎসরব্যাপী হইলেও দশমাসে কেন সবাপ্ত হইত, 
তৎকালে কেহই তাহার কারণ বুঝিতে পারেন বাঁই। 
এইবপ, যুরোপীয় দ্বাদশ মাসকে আমর! দশম মাস 
(ডিসেম্বর ) বলিয়া থাকি, অথচ উহা কেন দশ: মাস 
হুইল, তাহা কেহ জানে না । টিলকের অনুমানে, কসরে 
দশমাস গণন! প্রাচীনকালে মেকপ্রদেশে রীতি ছিল এবং 
সেই রীতিই বেদে ও রোমক পঞ্জিকায় চলিয়া আসিহেছে। 
গবাম্‌-অয়নম্‌ স্রে গো অর্থে আদিত্য, ইহা এ ব্ৰাহ্ম" স্পষ্ট 
বলিয়া! গিয়াছেন। রাত্রি-ক্রতু বা রাত্রিঃসভ্র লামে তক- 
গুলি সত্ৰ শত রাত্রি পর্য্যন্ত অনুষঠিত হইত। পূর্বকালে 
রাত্রি ছারা অহোরান্র গণিত হইত। এত দিন না নিয়া 
এত রাত্রি বলা রীতি ছিল (যেমন ইংরাজি fort night)। 
কিন্তু শত রাত্রির .অধিককাল ব্যাপিয়া সোমযাগ হইত 
না কেন? একরাত্রি, দ্বি-রাত্রি, জিরান্তি ক্রমে সাঁত্যাত্রি, 
শতরাত্রির পরেই বাধিক সত্র হইত। টিলক বলেন, এই 
সকল সত্ৰ রাত্রিতেই অনুষ্ঠিত হইত, এবং রাত্রি অ দিন 
নহে। দশমাসে বাধিক সত্ৰ সম্পাদন করিয়া দীর্ঘ রা ত্রতে 
খধিগণ কি কিছুই করিতেন না? তিলক বলেন, এ: দীর্ঘ 
রাত্রিকালে রাত্রি-সত্র সম্পাদিত হইত। শতরা সম্ৰ 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহার প্রথম অনুষ্ঠানকালে 
শতদিন ব্যাপী দীর্ঘ রাত্রি হইত। তৎকালে সঁতমাস 
হুর্য্য প্রকাশ, এক মাস এক মাস ছুইযাঁস উন এব তিন 
মাস রাত্রি হইত। ইহা! হইতেই ইন্দ্রের নবম শতক্ৰতু 
হইয়াছে। টিলক বলেন, ইন্দ্র শত যজ্ঞ বরেন নাই, 
ইন্দ্রের নিমিত্ত শতরাত্র ক্রতু সম্পাদিত হইত । 
মেরুপ্রদেশে আধ্যগণের বাস স্বীকার ক'রয়া উলক- 
মহাশয় ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্ৰাস্থরবধ প্রভৃতি কতকগুলি বদিক 
উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সকল বখ্যায় 
প্রবেশ করিবার স্থান আমাদের নাই। যেসকল প্রমাণ ' 


৩৩৪ 
দ্বারা টিক মেরুপ্রদ্দেশে আর্ধ্যগণের প্রাচীন নিবাস. 
সমর্থন করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণের কঙ্কাল মাত্র 
উপস্থিত করা গেল। বৈদিক পণ্ডিতগণ তাহার পাণ্ডিত্য- 
পুর্ণ আলোচনায় অনেক নূতন তত্ব অবগত হইবেন, 
এবং সমুদায় প্রমাণ একত্র করিলে টিলকের অনুমানকে 
সারগর্ভ নিবেচনা করিবেন। কেবল আমাদের বেদ নহে, 
পার্সিদিগের আবেন্তা গ্রন্থেও প্রাচীন নিবাস ও কালক্রমে 
হিমভয়ে সে নিবাসত্যাগের উল্লেখ আছে। আমাদের 
ব্রাহ্মণগণ্ে বেদ ও পাস্দের বেদ, আধ্যজাতির ধর্মগ্রন্থ । 
বেদে দীর্ঘ উষা, দীর্ঘ রাত্রি ও দশমাস ব্যাপী সত্রের কথা 
আছে, কিন্তু প্রাচীননিবাসের উল্লেখ নাই। আবেস্তা 
গ্রন্থে তাহাও আছে, অধিকস্ত উদ্তরদেশে প্রাচীননিবাস 
এবং হিমে তাহার ধ্বংসের কথাও আছে। 
বেন্দীবাদের (আবেস্তার তৃতীয় অংশ) প্রথম ফৰ্গৰ্দে 
(অধ্যায়; ইরাণীয়দিগের ঈশ্বর অনুর মজ্দা (অন্ুর 
মহা-বা) কর্তৃক যোলটি দেশস্ষ্টির কথা আছে। কিন্ত 
প্রত্যেক দেশস্থষ্টির পরেই অঙ্গ, মৈম্থ্য নামক আবেস্তার 
দৈত্য সেই দেশধ্বংসের নিমিত্ত নানাবিধ কষ্ট সৃষ্ট 
করিয়াছিল। এইরপে অহুর মজ্দ্বা কর্তৃক হৃষ্ট দেশ 
মন্ুস্যবাসের অযোগ্য হইয়াছিল। প্রথমে তিনি র্ধ্যন 
বাঁএজো নামক দেশস্থষ্টি করিয়াছিলেন । তাহা আর্ধ্য- 
গণের ( ইরাণীয় ) বীজ বা স্বৰ্গ ছিল। কিন্তু অঙ্গ, মৈন্ন্য 
তথায় দারুণ শীত ও হিম এবং দশ মাস শীত ও ছুই মাস 
গ্রীশ্ন আনয়ন করেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, অঙ্গ, 
মৈশ্থ্যর তাক্রমণের পূৰ্ব্বে সে দেশের অবস্থা অন্তবিধ 
ছিল। কেবল মেক্প্রদেশেই দশ মাস শীত বলা যাইতে 
পারে। হিমপ্রলয়ের পূৰ্ব্বে তথায় দশ মাস গ্রীষ্ম এবং 
ছুই মাস শীত ছিল, একথাও পার্সিদিগের ধৰ্ম্মশাস্ৰে 
আছে। বেন্দীদা্দের দ্বিতীয় ফর্ণর্দে হিমপ্রলয়ের কথা 
স্পষ্ট আছে। অনুর মজ্দ্বা পর্ধ্যন বাএজোর রাজা 
ধিমকে ( যম ) বলিলেন, “হে স্থন্দৰ যিম ! পৃথিবীর উপর 
নিদারুণ শীত আসিতেছে; তাহাতে নিদারুণ হিম" 
আসিবে, পর্বতের চুড়ায়, উচ্চ ভূমিতে ঘন গভীর 
তুষার পতিত হইতে থাকিবে, মরুভূমিতে, পর্বতের 
. শিখরে,' এবং উপত্যকার নিয়স্থানে. গবাদি পণ্ড মরিয়া 


প্রবাসী। 


[ ৩য় ভাগ । 
যাইবে ; সেই শীতের পূৰ্ব্বে গরুর নিমিত্ত প্রচুর ঘাস 
জন্মিত, কিন্তু এখন বন্যা বহিবে, তুষার গলিয়া যাইবে,” 
ইত্যার্দি। ঈশ্বর ধিমকে এক প্রাকারনিৰ্ম্মাণ করিতে 
এবং তন্মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদজাতির বীজ রক্ষা করিতে 
বলিলেন। যিম প্রাকারনিৰ্ম্মাণ করিলেন। তথায় 
চন্দ্ৰ সূর্য্য তারা বৎসরে একবার মাত্র উদ্দিত হইত এবং 
বৎসর একটি দিনের তুল্য বোধ হইত। এখানে মেরু 
দেশে হিমপ্রলয়ের আরম্ত স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে 
এখন শেষ কথা বাকি আছে। বৈদিক মন্ত্র সকল 
খ্রীঃ পুঃ ৪৫০* বৎসরের অধিক পুরাতন নহে! অথচ 
অনেক তৃতত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে শেষ হিমগরলয়ের পর 
বিশ সহস্ৰ, কাহারও মতে আশি সহত্র বৎসর গত 
হইয়াছে । টিলকের প্রমাণে হিমপ্রলয়ের পূৰ্ব্বে আৰ্য্য-, 
গণের বাস মেকপ্রদেশে ছিল। কিন্তু এত প্রাচীনকালের 
কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেদে থাকিতে পারে কি? 
টিলকের অনুমানে খ্ৰীঃ পুঃ ৬০০* বৎসরে বৈদিক আধ্য- 
গণ এশিয়ার মধ্যভাগে বাস করিতেন । সেই সময়ের 
বহু বহু সহস্ৰ বৎসর পূর্বে হিমপ্রলয় হইয়া থাকিলে, 
বেদে তাহার নিদর্শন থাকিতে পারিত ন| ৷ এজন্য মার্কিন 
ভূবিদ্ধাবিৎ পণ্ডিতদিগের মত অনুসরণ করিয়া টিলক 


শেষ হিমপ্রলয়কাল খ্রীঃ পৃঃ ৮০০০ বৎসরের অধিক - 


পুরাতন মনে করেন না। (আশ্চর্যের বিষয় টিলক 
মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের কুত্রাপি মার্কিন ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত- 
গণের নাম করেন নাই )। এই মত সমর্থন নিমিত্ত তিনি 
পুরাণের কল্প ও যুগ কাল বিচার করিয়াছেন। ব্ৰহ্মার 
দিবসে সৃষ্টি থাকে, তাহার্‌ রাত্রিতে প্রলয় হয়। ব্ৰহ্মা 
দিনের নাম কল্প। তাহার রাত্রির পরিমাণও এক কল্প । 
২ %৩৬% = ৭২০ কল্পে ব্রহ্মার বৎসর হয়। এইরূপ এক 


{ 


শত বংসরে ব্ৰহ্মাওব্যাপী প্রলয় হয়। মনু ও মহাভারত ; 


মতে সত্য ত্ৰেতা দ্বাপর কলি যুগে দেবতার যুগ তয়? খর 


একসপ ১০০৩ দৈবযুগে =১২৮০০০০০ বৎসরে ব্ৰহ্মার দিন, 


হয়! অথর্ববেদে (৮২২১) যুগের [ মহাযুগের 1৮ 


পরিমাণ ১০০০০ বৎসর । কিন্তু পরবর্তী কালে প্ৰ পরি- 
মাণের সহিত সন্ধ্যাংশ যুক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা একদা 
মান্গুষ বর্ষ ‘ছিল, তাহা দৈববর্ষে পরিণত হইয়াছিল। 


২২, 


দৰ সংখ্যা ] 


~ জদি ৬ শি ডাচ ক eo ত 


করেন, মনু ও ব্যাস কলিযুগ আরম্তে ছিলেন, এবং 
তাঁহাছের মতে তৎপুর্ব্বে ১০০০০ বৎসর গত হইয়াছিল । 
অর্থাৎ মন্ু ও ব্যাস মনে করিতেন যে, তাঁহাদের ১০০০০ 
বৎসর পূর্বে প্রলয় হইয়াছিল। টিলক এই সময়ের সহিত 
বিজ্ঞানব্দ্গণের হিমপ্রলয়কাল মিলাইতে চান ৷ 
এক্ষণে এই বহুপাণ্ডিত্যপূৰ্ণ অশেষপরিশ্রমজাত গ্রন্থের 
সারসংশ্রহের উপসংহার করা যাউক ৷ পূর্বেই বল! গিয়াছে 
যে, টিলক মহাশয়ের মত প্রতিষ্ঠিত হইলে নেক বৈদিক 
উক্তির নূতন অর্থ বহিষ্কৃত হইবে । বোধ করি, সকলেই 
মেকপ্রত্রদশে আর্য্যগণের নিবাস স্বীকার করিবেন । কত- 
কাল পূৰ্ব্বে সে বাস ছিল, তছ্িষয়ে সন্দেহ থাকিবে । বস্তুতঃ 
এইখানেই টিলক মহাশয়ের অনুমান দুৰ্ব্বল রহিয়াছে। 
আমরা স্বার্থপর । টিলকের, গ্রন্থের উৎপত্তি পাঠ 
করিলে আমাদের মনে হয় যে, তাহার কারাবাসে দেশের 
উপকাৰ হুইয়াছে। কারাবাসের সময় তিনি গ্রন্থপাঠ 
করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। সেই ক্লেশকরকালে 
যে অন্ন অবসর পাইতেন, সেই সময় টিলক বেদ হইতে 
প্রমাণ সকল সংগ্ৰহ করেন। কারাগাব হইতে *মুক্তি 
পাইয়া তিনি স্বীয় মত মোক্ষমূলরকে জ্ঞাপন করেন। 
মোক্ষমুপর উত্তরে জানান যে, ব্যাখ্যা সম্ভবপর বটে, 
কিন্তু ভাহা বর্তমান সৃবিগ্তার বিরোধী বোধ হইতে পারে। 
ইহার পর টিলক ভূবিগ্ভার প্রমাণসংগ্রহে মনোনিবেশ 
করেন। এই অনুসন্ধানে তাহাকে বিশেষ অমস্থবিধা 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি বিজ্ঞানের 
প্রমাণ যেরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার তীক্ষ- 
বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বোষ্টন বিশ্ববিস্তালয়ের 
সভাপতি বারেন সাহেব (Dr. Warre॥) রচিত “স্বর্গ 
আবিষ্কার অথবা মেরুদেশে মনুষ্যের আদি বাস” নামক 
১ গ্রন্থ এবং অধ্যাপক রিস (7০০1. চ২:9) কৃত একখানি 
' গ্রন্থ হইতে টিলক মহাশয় তাহার অনুমানের ইঙ্গিত পান । 
& ॥হৃতরা" তাহার অনুমান একবারে নুতন নহে। কিন্ত 
বেদের প্রমাণ তাহার নিজের পাণ্ডিত্যপ্রস্থত। ক্ষোভের 
বিষয়, এমন পণ্ডিত পুনর্বার-ক্লেশজালে পতিত হইতেছন ৷ 
* , জীয়োগেশচন্ত রায়।' 


প্ৰবাসী । 
প্রণয়েো পর কৃত বা দতাযুগের আরম্ভ । টিলক অনুমান | 


২১৩৫ 
গুজরাতী মাসিকপত্র। 

বাঙ্গল! উৎকৃষ্ট মাসিকগুজির স্যার গজরাতী মাক পত্র এক 
খানিও নাই । সচিত্র মাসিক একখানিও নাই । কেবল দুখানি 
মাসিকের সম্পাদক এম্‌ এ! দুইজন পার্পা মহিলা (দাবের- 
ভগ্িনীহয় ) দ্বারা সম্পাদিত একখানি কাগজ আছে] সকদমেত 
প্রায় ৪* খানি মাসিক কাগজ আছে। তন্মধ্যে খান ০২ পানীদেব, 
খান ১২ বিভিন্ন ধর্খসন্প্রদায়ের ; বাকী ১৬ থানা সাৰণ সাহিত্য 
বিষয়ক ! “সমালোচক” একমাত্র ত্ৰৈমাসিক কাগঙ্গ। “জৈন” 
পত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে ইহা! স্থাপন 
করেন। শ্রেষ্ঠ গজরাতী সাহিতাকগণ ইহার তেখক। ৩৪ 
খানি মাসিককে উৎকৃষ্ট কাগজ বলা যাইতে নাৱে , যথা, 
বুদ্ধিপ্রকাশ, সুদৰ্শন, মহাকাল, বসন্ত, ইত্যাদি। “স্মালোচকের” 
বৰ্ত্তমানু সংখ্যায় জুন।গডেব ভূতপূৰ্বব দ্বিওয়ান গে৷ইলজী জালার 
জীবন ও দার্শনিক মতের সমালে।চন। আছে। গন দুই বৎসর 
ধরিয়া এই প্রবন্ধ চলিতেছে ৷ ইহা "গোকুলজী জল। অনে বেদান্ত” 
নামক পুস্তকের সমালোচনা । এই পুস্তকের হ্য সংস্কবণ 
হইযাছে; ইংরাজীতেও ইহা! অন্থবাদিত হইয়াছে ।-_'বুদ্ধিপ্রকাশ* 
৫* বৎসর চলিতেছে । ইহা! অহমদাবাদে / মানবীয় সী, কে, 
ফর্বস কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল । তখন কোন গুজর-তী সামযিক 
পত্র ছিল ন৷৷ ইহা। প্রথমে লিখো গ্র।ফ করা হইত পরে হরফ 
দ্বারা ছাপা হয়। পূৰ্ব্বে ইহা! এ বায়সাহ্ব মহীপত্রাম রূপরাষ, 
কবি_দ্লপতরাম দাহ্যাভাই, কৃপাশঙ্কর দৌলতরাম, ওভূতি বিখ্যাত 
লেখকগণের দ্বার! সম্পাদিত হইত। তখন ইহা! এক্রখানি উৎকৃষ্ট 
কাগজ বলিয়া.পরিগ্রণিত হইত । বর্তমানে ইহাতে শলৌলিক প্রবন্ধ 
প্রায় থাকে না; ইংরাজী মারাঠী প্রভৃতি কাগজের জেখোর অনুবাদ 
থাকে। বর্তমান সংখ্যায় “ন।গকন্যা” ও “কাশ্মীর” এই -টি প্রবন্ধ কিছু 
চিত্তাকৰ্ষক । পূব্বে এই পত্রে প্রস্থসমীলোচন। থাকিল, কিন্ত আজ- 
কাল উন্নতিশীল গুজরাতী সাহিত্যের ন্যাধঙ্গত সমলোচল প্রায় 
কোন মাসিকেই থাকে ন1।--“বসস্ত' পত্রিকার = বণ ও ভাদ্র 
সংখ্যা প্রকাশিত হইয়।ছে। অহমদাবাদ ওজর(ত কলের সংস্কৃত 
অধ্যাপক আননাশঙ্কর বী, ধ্ৰুব, এম্‌ এ, এল. এল, বি ইহার সম্পাদক। 
তিনি আরও একখানি ক।গজ সম্পাদন করেন। “বনস্ত” নিয়মিত 
সময়ে বাহির হয় না। ইহাতেও মৌলিক প্রবন্ধ প্রয় থাকে না। 
বসন্তের শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যার সহিত, আদ্বিনের প্রবাসী-ত প্রকাশিত 
মেজর বামনদ্বাস ৰহু মহাশয়ের গুজর[তী সাহিত্য বষয়ক প্রবন্ধ 
ছুটির অনুবাদ, স্বতন্ত্র পুত্তিকার আকারে প্রচারিদ্ছ হইযাঁছে। 
অনুবাদক বিখ্যাত লেখক গ্রীযুক্ত ৰৃফণল।ল মোহনলাল ক্যবেৰী এম্‌ এ, 
এল, এল.ৰি। শ্রাবণ ভাত্ৰ সংখ্যায় শ্ৰীযুক্ত উত্তমর্র ন কেশবলাল 
ত্ৰিদেবী, বি, এ, এল, এল, বি, দ্বার! লিখিত “লৰ্ড সল.সব্ৰী ও ভারত- 
বৰ্ষ” শীৰ্ষক পাঠযোগ্য প্রবন্ধ আছে। ত্ৰিবেদী মহাশনেব লেখা বেশ 
চিত্তাকৰ্ষক হয়। আব একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “ব্বরনংবাহক 
বন্ত্র (£91905926 )1” মীরাবাঈ সম্বন্ধেও একটি ভাল প্রবন্ধ 
আছে ।_-“হদর্শন” ৬ অধ্যাপক মপিলাল ন, ছিল্বদী কর্তৃক 
সংস্থাপিত হয়। ইহাব বর্তমান সুম্পাদক অধ্যাপক ক্ৰুব। ইহাব 
পূর্বতন আকর্ষণ এখন লুপ্তপ্রান্স। অনেক দিন হুবর্শনের দর্শন 
পাওয়া যায় নাই । ইহাব অধিকাংশ লেখা অনুবাচ মেয়েদের 
জন্য শস্্রীবোধ" এবং “হুন্দরাস্থবেধ” এই দুখানি বু আছে। 
শস্বীবোধ” ৪৭ বৎসর পূৰ্ব্বে বিখ্যাত সমাজসংস্কাক্ল কর্ধণদান 


৬৬৬ 


মুলজী কর্তৃক স্থাপিত হয়। মূলজী মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে 
ইহা বিখ্যাত পাসা গুজরাতী-লেখক কে এন্‌ কাত্রাজী দ্বারা “সম্পা- 
দিত হইতেছ। এই পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ ইহাব ক্রমশঃ 
প্রকাশিত গল্প ৷ গল্পগুলি সমস্তই চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে।-- 
, পহুম্বরা-হৃবে-ধ” গত সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার 
লেখা! সহজবোধ্য নয়। ইহার বার্ষিক মুল্য ১ টাকা। স্থতরাং 
ইহার লেখা সরল ও চিত্তাকর্ষক হইলে ইহার কাটতি খুব হইতে 


পারে। ' 
তামিল সাময়িক সাহিত্য । 


ভাষিল খবরের কাগন্গ অনেকগুলি জাছে। তন্মধ্যে স্বদেশমিত্রন্‌ 
এবং হিন্দুনেশন প্রধান। , প্রথমটি হিন্দুর ভুতপুৰ্ব্ব সম্পাদক জি, 
সুতরক্ষণা আম্বার কতৃক সম্পাদিত । ইহার ভাষায় অনেক ইংরাজী 
কথ। দেখ! যায়। দ্বিতীয়টি হিন্দুর বর্তমান স্বত্বাধিকারী বীররাঘবা- 
চারিয়ার কর্তৃক পবিচাদিতৃ। ইনি ভাষার “বিশুদ্ধতা” রক্ষণ প্রয়াসী। 
মাসিক পত্রের মধ্যে জ্ঞানবোধিনী সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ! ছু'জন গ্র্যাজুয়েট 
ইহার সম্পাদক । রামনাদের রাজার নির্দেশমতে ইহা ১৮৯৮ 
সালে স্থাপিত হয়। রাজা নিজে একজন তামিল ভাষায় পণ্ডিত। 
এই পত্ৰ ভামার “বিশুদ্ধত!” রক্ষণ প্ৰয়াসী ; অর্থাৎ ইংবার্সী কথা 
যেন তামিল সাহিত্যে স্থান না পায়, ইহার এইবপ ইচ্ছা। এই 
পত্রের লেখকের! সকলেই বিখ্যাত সাহিত্যিক । ইহাব বেশ প্রবন্ধ- 
বৈচিত্র্য আহে ৷ আধুনিক তামিল ন/টকগুলি প্রায় সমস্তই প্রথমে 
এই কাগকে বাহির হইয়াছিল । তন্মধ্যে কয়েকখানি মাম্গ্ৰাৱ 
বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পাঠ্যপুস্তক নর্ধাবিত হইযাছে। জ্ঞানবোধিনীর 
" এক সংখ্যার পরিচয় দিতেছি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রথম প্রবন্ধে সম্পাদক 
ভাল একথান তামিল অভিধান নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া- 
ছেন। আব একটি প্রবন্ধে জলসেচন কমিশনের ( Irrigation 
Commisicn ) রিপোর্টের অত্যাবশ্যক অংশগুলির অনুবাদ আছে। 
তৃতীয় লেখা, "মুদ্রারাক্ষসম্* নামক নাটকের ৪র্থ অঙ্কের ও গৰ্ভাঙ্ক। 
৪র্থ প্রবন্ধ প্রাচীন তামিল ব্যাকরণের কঠিনতম কোন কোন অংশের 
ভাষ্য |-_"লেন তামিল" মাছুরায় স্থাপিত চতুর্থ তামিল সাহিত্য 
সংঘেব ( ৯০৯৫০০%০% ) মুখপত্র । অন্যান্য সংঘের বৃত্বাস্ত আমর! 
পরে দিব। প্রায় সমুদয় তামিল ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি এই সংঘের 
সভ্য । . রাদনাদের রাজার সভাপণ্ডিত র।ঘব আযেঙ্গার ইহার 
সম্পাদক । "সেন তামিলে"র এক সংখ্যার পরিচয় এইরূপ। 
প্রথম লেখা, পুৰাণ বৰ্ণিত মাদুরার বিবরণ । ২য়--তামিল অন্ধকবি 
, ঘীররাধবের সময়নিৰ্ণয়চেষ্ট৷ অন্-_তামিল রামায়ণ প্রণেতা 
কন্বন সম্বন্ধীয় | ৪ৰ্থ--অগস্ত্যমুনির শিষ্য কাকাই পাদিনিয়াব প্রণীত 
“কাক্কাই পা দীনীয়ম্‌’এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ।--বিবেকভামু মাদুর! 
হইতে প্রকাশিত আব একটি মাসিক । ছ'বৎসর পূৰ্বে একজন 
স্বামী ইহা স্থাপন করেন । কিন্ত ইহাতে চিত্তবিক্ষেপ হর বলিয়। 
তিনি ইহ] তামিল-কবি কণীস্বামী পিলেই মহাশয়ের হস্তে অর্পণ 
করেন । ইহার বর্তমান সংখ্যাব একটি প্রবন্ধ তামিল ছন্দ বিষয়ক । 
আর একটি মহাভারতেব কর্ণপব্রের ব্যাখ্যান।--আরিবু-বিলকস্‌ 
আব একটা তামিল মাসিক। ইহাব সব্ব যুনিক সংখ্যায় একটি 
” প্রবন্ধে কেরসদেশেব শেবরা1৬1 সেবামন্‌ পেরুমল মুসলমান হইয়া- 
ছিলেন কি না তদ্বিষয়ক বিতর্ক আছে। ইহা! ছাড়া আরও মাসিক 
পত্ৰ আহে। কিন্ত সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 





প্রবাসী । 


'[ ৩য় ভাগ | 
সংবাদ ও মন্তব্য । 
বর্তমান শীতখতুতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
কয়েকটি গুকতর বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ হইবে ।! তন্মধ্যে, 
বিশ্ববিদ্যালয় আইনেব খসড়া বর্তমান আকারে পাস্‌ 
হইলে দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে, 
কারিগরী ও কৃষিব্যাঙ্ক আইন বর্তমান আকারে পাস্‌ 
হইলে বিশেষ কোন সুফল ফলিবে না, সরকারী গোপনীয় 
সংবাদ্দবিষয়ক আইন পাস্‌ হইলে সংবাদপত্ৰ চালান 
বিপজ্জনক হইবে এবং সংবাদপত্রের কাধ্যকারিতা। কমিয়া 
যাইবে, এবং দেবালয়, মস্জিদ, চৈত্য, স্তুপ সমাধিমন্দি- 
রাদি প্রাচীন কীর্তির সংরক্ষণবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ 
হইলে সুফলেরই আশা কর! যায়।' | 


বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খস্ড়া । 
গল্প আছে, একদা এক পর্বতের অভ্যস্তর হইতে 
ঘোর মেঘগর্জনবৎ শব্দ শ্রুত হওয়ায় এবং পর্বতের পৃষ্ঠ- 
দেশ কম্পিত হওয়ায় লোকে মনে করিল পর্বতের প্রসব- 
বেদনা উপস্থিত হইয়াছে ; ভাবিল, না জানি পাহাড়ের 
বাচ্চা ধীতৃশ হইবে ! সকলে উদগ্রীব হইয়া আছে, এমন 
সময়ে হঠাৎ একটি ইন্দুর পর্বতপাদতলস্থ একটা গর্ত 


হইতে বাহির হইল! সিমলা কন্ফারেন্স, বিশ্ববিস্তালয় - 


কমিশন বসিল, কত সাক্ষ্য লওয়া হইল, কৃত বক্ত তা, 
প্রতিবাদ, লেখালেখি হইল ;--ফল বিশবিদ্ভালয় আইনের 
থসড়াবপী ইন্দুর। শুধু তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। 
আইন-সদস্ত মাননীয় রলি সাহেব বলিয়াছেন, এই আইন- 
টির উদ্দেপ্ত “to improve the methods ofUteach- 
ing and examination.” কিন্ত কিরূপে এই আইন 
দ্বারা শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালীর উন্নতি হইবে, তাহা 
আমরা বুঝিতে অসমৰ্থ । আইনে পরীক্ষাপদ্ধতির উন্ন- 
তির ত আভাস মাত্ৰও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই বিধি 
আছে যে, বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি নিজ নিজ অধ্যাপক নিয়োগ, 
প্রভৃতি কাৰ্য্য করিতে পারিবেন। 
এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্বালয়েব আগে হইতেই ছিল। ' 


তাহাদের দ্বারা ত উচ্চতম শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হয় = 


ভাল 
= 


নাই। বর্তমানে গবর্ণমেপ্ট কলেজসমূহেও খুব 


ই 


কিন্তু এ ক্ষমতা তং 


| 


এ 


৮ম সংখ্যা । ] 
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সাহেব-মধ্যাপক নিযুক্ত হন না। উচ্চতম বিদ্যাহ্ণীল- 
নের ও গবেষণার জন্ত যেরূপ পুস্তকালয়, সৰ্ব্ববিধ যন্ত্ৰ- 
সমস্থিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, মুযুজিয়ম (55655 ) 
প্রভৃতির প্রয়োজন, তাহ] কোথাও নাই। এই সকলের 
বন্দোবন্তের জন্ত টাকার দরকার । কিন্তু গবর্ণমেপ্ট টাকা 
দিবেন, পাচ বৎসরে মোট ২৫ লক্ষের অনধিক { অথচ 
শিক্ষার উন্নতি চাই। আমর! ত দেখিতেছি, আইনটির 
উদ্দেশ্য, শিক্ষার উন্নতি নহে, শিক্ষার বিস্তার হাস, বিশ্ব- 
বিদ্ধালয়গুলির বর্তমান নৎসামান্ত স্বাধীনতারও বিলোপ 
সাধন, এবং ভারতবর্ীয় গ্ৰাজুয়েটদিগের উচ্চবিষয় অধ্যা- 
পনার স্থবোগ লোপ শল সংকীর্ণতর কবণ। ছাত্র"বাস 
স্থাপন, ছাত্রদের ব্যবহার ও অবস্থা পরিদর্শন, ইত্যাদি 
বিষয়ে সরকার বাছাহনেব বড় ঝৌঁক। কিন্তু ছাতদের 
মানসিক খাদ্য উৎকৃষ্টতর ও প্রচুরতর করবার বন্দোবস্ত 
কোথায়? তাহা না শাকায় কাজে কাজেই আমদের 
ঘোড়া ও সহিসের সেই প্রাচীন গল্প মনে পড়িয়া গেল। 
সহি ঘোড়াকে খাইতে দিত না, কিন্তু বস! মাজা, তদা- 
রক, হেফাজত খুব করিত । ঘোড়া বলিল, ভাগ], যদি 
তোমার ঘসামাজা একটু কমাইয়া ঘাস দান! কিছু” বেশী 
দাও, তাহা হইলে আমার অধিক উপকার হয় । সেই 


লা এপা্িত ০ 


রূপ, আমরাও বলি, ছাত্রদের থাকিবার ঘর ও ব্যবহারের 


খবরাখবরের জন্ত এত ম্যথাব্যথ! না ধরাইয়া, যদি তাহা- 
দের অন্য উৎকৃষ্টতর অধ্যাপক, পুস্তকালয়, বিজ্ঞানাগার, 
ম্যজিয়ম, ক্ৰীড়া ও ব্যায়ামস্থান প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা 
হয়, তাহ! হইলে ভাল হয়। 
বিশ্ববিদ্তালয় বিল অনুসারে কোন কলেজের অঙ্গী- 
করণ (8981150-) জন্তু তব্বাবধায়কের গৃহসমদ্থিত 
ছাত্রাবাস, এবং যতদুর অবস্থায় কুলায়, অধ্যক্ষ ( Princi- 
251) ও অধ্যাপকগণের বাসগৃহ থাকা চাই। এগুলি 
যে ভাল জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাবে 
.উৎকুষ্টতম বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে কি তদপেক্ষা 
$ ,কম উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তও করিতে হইবে না ? রলি সাহেব ত 
নিজেই বলিয়াছেন যে, শক্ষাপ্রদায়ক বিশ্ববিদ্ভালয় সম্বন্ধে 
অনেকগুলি প্রস্তাব গৰণমণ্টের সন্মুখে উপস্থাপিত হইয়া- 
ছিল, কিন্ত “Some ০৮7০ involved an expen- 


A” ত 


প্রবাসী । 
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tion to 1866.’ গবর্ণমেপ্ট অর্থাভাবে ভাল প্রথ্যাৰও 
কার্যে পরিণত করিতে পারেন না, কিন্ত দ্বরিদ্র বে-সরকারী 
কলেন্সগুলির উপর যত জুলুম | দৃষ্টাত্তস্বরূপ জিজ্ঞাসা করি, 
কলিকাতার বে-সর্কারী কলেজগুলি ছাত্ৰাবাস, অব্যাপকা- 
বাস, প্রভৃতি নির্মাণের টাকা কোথায় পাইবে? টাক! 
পাইলেও কলিকাতার ভিতরে এত প্রশস্ত জায়গা কোথায়? 
১৮৮১ খুষ্টান্বের এডুকেশন কমিশন এ বিষয়ে বলিয়া” 
ছিলেন £-_ 

5308. Boarding Houses.—lIn their scheme 
of discipline, and in the academic life of 
their students, Indian Colleges kaze but 
little analogy with those of the 01038 of the 
Fnglish Universities, their resemblanzse be- 
ing closer to those of Scotland and Ger- 
many. Residence in College builidiags is 
not only not generally compulsory, bit the 
Colleges are few in which any systematic 
provision is made for control over the stu- 
dents’ pursuits out of College hours 3oard- 
ing houses are, indeed, attached to certain 
institutions, and their nuber increases vear 
by year. But, unless the studene’t home 
be at a distance from the Collegiate city and 
he have 110 relatives to receive him, itis 
seldom that he will incur the expense which 
residence involves. ‘Two principa- reasons 
account for this feature in our system. 
First, the initial outlay. upon buildiags is 
one from which Government and irmiepen~ 
dent bodies alike shrink. For so poot is the 
Indian student that it would be impossible 
to demand of him any but the most noder- 
ate rent—a rent perhaps barely 510.306 
to cover the cost of the annual r2pnirs. 
The second obstacle lies in the religious 
and social prejudices which fence class {rom 
class. Not only does the Hindu refuse to eat 
with the Musalman, but from close contact 
with whole sections of his own ccréligion- 
ists he is shut off by the imperious rGina- 
ces of caste. Experience, howevez-, has al- 


৩৬৮ 
seals টেড] that ৪ উল of বোধ 
are giving way.” (Report of the নি 
Commitsston, P. 272). 


এডুজেশন কমিশন ছাত্রাবাস ( hostel } ও উপযুক্ত 


তত্বাবধানের উপকারিতা অস্বীকার করেন নাই, আমরাও 
করিতেছি না; কিন্ত ছাত্ৰাবাস ন! হইলে কলেজ বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের অঙ্গীভূত (81155 ) হইবে না এরূপ কথা 
বলেন নাই। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এই (যুক্ত) প্রদেশে 
অধিক ছাত্রাবাসের চলন ; কিন্তু কেহই বলিবেন না যে 
বন্ধদেশ অপেক্ষা এখানে উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হুই- 
য়াছে; কিম্বা এখানকার ছাত্রেরা বঙ্গদেশের ছাত্রদের 
অপেক্ষা বিদ্বান, উন্নতচরিত্র, বা সার্বজনিককার্ষ্যে 
"উৎসাহী ‘ public-spirited ) | এখনও ত অনেক 
গবর্ণমেণ্ট কলেজেও অধ্যাপকাবাসযুক্ত ছাত্রাবাস নাই। 
সকলেই জীনেন, পৃথিবীতে জৰ্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত 
বা তদপেক্ষা, বিদ্যার চৰ্চ্চা বা উন্নতি কোথাও হয় নাঁ। 
কিন্তু সেখানকার ছাত্রের! যেখানে ইচ্ছা বাস করে। 
ছাত্রাবাস হইলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা নাই বলিয়া কেহ 
ত জর্ম্মালীর বিশ্ববিদ্যাণয়গুলি উঠাইয়| দিবার প্রস্তাব 
করেন নাই ।.আচার্য্য,পৌলসেন্‌ অৰ্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের বাসার বিষয়ে বলেন £-_- 

“Nothing remains in Germany 1803.618 
comparable to the medieval Bursae, or to 
the English Colleges. ‘The student hires 
his rooms wherever he finds them to his 
liking ; 5. in large ‘cities he has generally to 
be conzent with a single room, while in a 
small university town he has, asa rule, a 
small bed-room besides his study. * * 
His meals are taken at arestaurant. + + 
There 23 n0 doubt that many suffer in this 
way a great loss of comfort and see little or 
nothing of the customs of refined society. 
Above all, the lodgings are not seldom most 
undesirable and forbidding ; their uncleanli- 
ness and noise, and disturbances of all kinds, 
make quiet study an impossibility, and im- 


peril health and decency of living. এ - 


Oxford College is certainly a more favor- 


ES তপতি হল পিত তপ 


_ প্রযাসী। 


দেশে এখনও স্বাত্যাগ আছেন 


'[আভাগ। 


[নিন ছি for ১৯% £82এ a mean সিন in 
some crowded tenement on the outskirts of 
7a German town. Wecannot hope to have 
English Colleges, which are equipped with 
the possessions and traditions of centuries.” 
(02851561279 The German University, Pp. 184- 
186). 


জাৰ্স্মেন জাতি ভারতবাসীর মত দি নয়।। তথাপি 
পৌলসেন্‌ বলিতেছেন, আমাদের ইংবণ্ীয় কলেজের মত 
কলেজ হইতে পারে না। কিন্তু লর্ড কৰ্জ্জন দরিদ্র ভারতে 
অক্সফর্ড কেম্বি'জ বসাইয়া দিতে চান। একটি কথা কেহ 
যেন না তুলেন,-_বহু অস্থবিধাসত্বেও জাৰ্ম্বেন বিস্তার্থীর! 
পৃথিবীতে অগ্রগণ্য ; অক্সফৰ্ড রেম্বি,জের বি্যার্থীরা নহে! 

বিশ্ববিস্ভালয় বিল অনুসারে কোন কলেজ স্থায়ী 
হইবে, আয় সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে 
তাহা অঙ্গীতৃত হইবে না। অর্থাৎ কলেজের জমীদারী 
বা অন্তবিধ স্থায়ী সম্পত্তি চাই। এইরূপ আয় খুবই প্রার্থ- 
নীয়। কিন্তু বিদ্তার্থ দান করিতে আমাদের অধিকাংশ 
ধনী শিখেন নাই; এবং এরূপ সম্পত্তি ব্যতিরেকেও 
কলিব্মতার মেট্রোপলিটান, ' সিটি, বঙ্গবাসী, রিপন, 
প্রভৃতি কলেজ চলিয়াছে এবং উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিয়া! 
দেশের প্রভূত উপকার করিতেছে । সত্য বটে, এই সকল 


£ ৰ 
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কলেজের স্বাধীন আয় থাকিলে আরও ভাল হইত । কিন্তু = 


কথায় বলে,, “নাই মামার চেয়ে কান! মাম! ভাল ;* 
গবৰ্ণমেণ্টের কিন্ত মত, হয় ছুই চোখওয়ালা মাম! দাও, 
নয় কানা মামাকে মারিয়া ফেল। . . ;, 
অক্গীকরণের অন্ত দরখাত্ত করিবার সময় কলেজের 
কর্তৃপক্ষকে সিণ্ডিকেটকে জানাইতে হুইবে যে, অধ্যাপক- 
গণ কত বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি। ইহা সত্য 
যে বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকরা যথেষ্ট বেতন পান 
না। কিন্তু এ সব বিষয়ে আইন করা ভুল । বাজার- 
দূরের উপর ফেলিয়া দেওয়াই ভাল। নতুবা, যেমন 
কোন কোন গ্রাম্যবিদ্তালয়ে শিক্ষক ১৫২ টাক! বেতন 


পাইয়া ২০২ টাকার রশীদ দিতে বাধ্য হন, কলেজে 


সেই অবস্থা হইতে পারে। তা’ ছাড়া, এই ছর্দশাগ্রস্ত 
রঘুনাথ পুরুষোত্তম 


ld সি 
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পরাঞ্জপ্যে, গোপালকুষ্ণ গোখলে, বাল গঙ্ষাধর টিলক, 
প্রভৃতি স্থপ্ডিত অধ্যাপকগণ পুণার ফার্গীসন কলেজে 
কেবল গ্রাসাচ্ছাদনবায় লইয়া কাজ করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন । জেস্ইট্‌ পাস্ৰিরা সামান্ত ভাতায় কাজ 
করেন, সেট্যান্ হিন্দু কলেজের কোন কোন অধ্যাপক, 
দয়ানন এংগ্লো-বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ, প্রভৃতি বিনা 
বেতনে কাজ কৰ্বেন। এইবপ স্থলের জন্য আইনে 
কোনই বিশেষ বিচি নাই ;-কিন্তু নিশ্চয়ই থাকা চাই। 
কিন্তু বিধি থাকিলেও খাটি ও মেকি স্বার্থত্যাগের প্রভেদ 
সিণ্ডিকেট কিরূপে স্থির করিবেন? অনেক বিদ্বান্‌ গ্রান্ধু- 
য়েট পেটের দায়ে “স্বাৰ্থত্যাগ” করিতে বাধ্য হইতে 
পারেন। 

সেনেটের সভ্যসংখ্যা কলিকাতা, মান্জরাজ ও বোম্বা- 
ইয়ে ১১৭ এবং এলাহাবাদ ও পঞ্জাবে ৮৫ হইবে, ১০ জন 
গবর্ণমেন্ট কৰ্ম্মচারী কর্ম্মবশাৎ (ex-০10i0).সভ্য হইবেন । 
কেবল ১ জন প্রথম তিন বিশ্ববিগ্ালয়ে গ্রাজুয়েটদিগের 
দ্বারা এবং ৮ জন শেষ হই বিশ্ববিস্তালয়ে গ্রাজুয়েটগণ বা 
সেনেট কর্তৃক নির্বাসিত হুইবেন। স্থতরাং অধিকাংশ 
গবর্ণমেন্ট তরফের লোক হইবেন। তাহার মধোও যদি দু’ 
একজন স্বাধীনচেতা লোক থাকিয়া যায়, ৫ বৎসর অন্তর 


. - পুননির্বাচনের নিয়ম দ্বার! সে বিঘ্ন নিবারিত হইয়াছে। 


পাপ 


পপ 


এ হেন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন সেনেট সিণ্ডিকেট নিব্বা- 
চন করিবেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সিণ্ডিকেটের 
কর্মবশতঃ সত্য ত থাকিবেনই, অধিকস্ত অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক 
সভ্য অধ্যাপক হইবেন। ইহার মানে এই যে এই অধ্যা- 
পকেরা অধিকাংশ গবর্ণমেন্ট কলেজের লোক, এক আধ 
জন সাহাধ্য প্রাপ্ত কলেজের হইবেন) বে-দরকারী কলেজের 
কোন লোক থাকিবেন ন| ৷ ইহ! আনুমানিক কথা নয়। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয় 


বিলের অভিপ্রেত "কো হুকুম” বিশ্ববিদ্যালয়। আম্রা 


চিরী কলেজের অধ্যাপক সভ্য নির্বাচিত হন নাই। 
‘অধিকাংশ সভ্যই সরকার তরফের। তাহার ফল হু’ 
একটি দেখাইতেছি। এইরূপ ফল, বিশ্ববিদ্যালয় বিল 
আইনে পরিণত হইসে, সৰ্ব্ব ফলিবে। -এখানে বহু- 


রি জানি, এ পর্য্যন্ত ইহার সিওিকেটে কোনও বে-সর- 


. প্রবাসী । 


১৩৯ 
কাল হইতে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে, যুক্তঞ দেশে 
কোন কলেজে ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ও অন্ততঃ একজন 
ইউরোপীয় অধ্যাপক না হইলে উহা বি, এ গর্যযস্ত 
পড়াইবার, ও পরীক্ষা! দেওয়াইবার অধিকার পাইবে না। 
কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত ! সম্প্রতি এলাহাবাদ লিঙিকেট 
অঙ্গীকরণের কতকগুলি খসড়া নিয়ম প্রণয়ন বহিয়াহেন। 
সে গুলি আগামী মার্চ মাসে বিবেচিত এবং খুষ সত্বতঃ 
পাস্‌ হইবে। বলা বাহুল্য, ডিরেক্টর অঙ্গীভবন 
কমিটির (affiliation committee) স্থায়ী স্ভ- থ[কি- 
বেন। বে-সরকারী কলেজগুলিকে ডিরেক্টরেরা কেমন 
ভাল বাসেন, তাহা সকলেই জানেন। কয়েকটি ‘নয়ম 
এই-- ৰ 

“The fees charged should not tke ess 
than those of aided colleges, exceft in the 
case of foudationer or semi-foundativr er 12127 
der a scheme for the charitable use 51 the 
endowments.” 

‘‘Affiliation up to any standard will culy 
be granted for a term of five years, af-er the 
expiration of which the College must 2e re- 
affiliated. All Colleges at present afflicted 
must apply for re-affiliation when th2s2 11.165 
come into force.” 

“The members of the teaching staff must 
have the following or equivalent 0-15111 ca- 
tions :— 

For the Intermediate and B. A.— 

‘The Professor must, as a rule, have taczen 


‘an honours degree in a European Uriversity 


or have passed the M. A. Examinatizr in an 
Indian University. In general, the Prcfesor 
of English literature niust have tek2n his 
degree in a Fiuropean University. 

For the M. A.— 

‘The Professor of any scientific sabjzct 
must, as a rule, have taken his degree ir a 
European University.” . 

‘‘As a rule there must be a separat Fro- 
fessor for each subject the College Lner- 
takes to teach up to the M. A. standard.’ 

“As a tule 8০ further affiliations in 186 


৩৪০ 
United না ঘট to the M. A. Sigurd 
will be granted.” 

এই নিয়মগুলি এখনও পাস্‌ হয় নাই। কিন্তু যাহা 
হইয়াছে, তাহার একট নমুনা দেখাইতেছি। হে সকল 
এপ্টেম্দ স্থল এণ্টন্স পরীক্ষার ছাত্র পাঠাইবার অধিকার 
চান, তাহাদিগকে যে সকল নিয়মে বন্ধ হইতে হইবে, 
তন্মধ্যে একটি এই £--- 

1০75 but teachers recogriised by 
Government shall be employed in a recog- 
nised szhool.” 

২ বেতন তোমরা দাও, শিক্ষক নিয়োগ কিন্ত 
কাধ্যতঃ ডিরেক্টর রুরিবেন। 

প্রস্তাবিত আইন পাস্‌ হইলে উপরে উদ্ধৃত সমুদয় 
নিয়মের মত নিয়ম সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে জারি হওয়ার 
পক্ষে কোন বাধ! থাকিবে না, এবং সম্ভবতঃ জারি 


ত শত পাঁচ ১ 


হইবেও। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে অঙ্গীভবনের পূর্বে 


এবং পরে সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ কলেজপরিদর্শন করি- 


বেন। নুতন কলেজকে অঙ্গীভূত কর! বা অঙ্গীভূত কলে-' 


জকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্বগ্গচ্যুত করা) এই পরিদর্শনের 
উপর নির্ভর করিবে। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, সরকারী 
কলেজেৰ ও সরকারী শিক্ষাবিভীগের লোকেরাই সিপ্ডি- 
কেটে গবল হইবেন। পরিদর্শনটা গবর্ণমেন্ট বা সাহায্য- 
প্রাপ্ত কলেজের জন্য নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। এটা 
বে-পরক্‌রী কলেজের জন্য । এবং পরিদর্শন করিখেন, 
তাহাদের প্রতিদ্বন্দী (অনেক স্থলে ঈর্ষাপরায়ণ শক্ত) 
অন্ত কলেজের অধ্যাপকেরা । ইহা! বড়ই স্বন্দর ও 'ন্তায়- 
সঙ্গত ব্যবস্থা ! প্রস্তাবিত আইনের আরও অনেক গুণ 
_ আছে। স্থানাভাবে আর লিখিতে পারিলাম না। আর 
লিখিয়াই বা হইবে কি ? বিল:সেক্রেটরী:অবৃ-ষ্টেটের অনু- 
মোদনলাভ করিয়াছে । সুতরাং এখন সামান্ত অবান্তর 
বিষয়ে এক আধটা পরিবর্তন হইবে ; মূলনীতি অক্ষুণ 


থাকিবে ।, 
কৃষিব্যাঙ্ক । 
চাষী ভিন্ন এ সকল ব্যাঙ্কের কেহ সভ্য হইতে পারিবে 
না। সভ্যভিন্ন কেহ টাক] ধার পাইবে না। সভ্য 
হুইতে হইলে টাকা ন্রাগিবে। সভ্যগণ লাভের অংশী 


প্রবাসী I 


[ ওয় ভাগ! 


রন বা; লাভ সুদ কমাইবার অন্ত বা রিজার্ভ ফওঁ 
বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হুইবে। - স্মৃতরাং সভ্যগণের 
একমাত্র সুবিধা এই যে, তাহারা দরকার মত কম সুদে 
খণ পাইবেন। এখন কথা এই যে, যে সকল চাষীর 


টাকা আছে, তাহাদের খণ লওয়ার তত দরকার নাই। _. 


সুতরাং. তাহাদের সভ্য হওয়ার পক্ষে প্রবর্তক কারণ 


৫5০৮০) কোথায় ? যাহাদের খপ লওয়ার দরকার, 


তাহাদের সভ্য হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে পারে, কিন্তু 
সভ্য হইবার মত টাকা তাহাদের কোথায়? যাহারা 
একেবারেই নিঃস্ব, সেরূপ চাষী বা! শ্রমজীবী খণ পাইবেই 
না। গবর্ণমেপ্ট যে সামান্ত টাকা ব্যাঙ্কগুলিকে ধার 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাঙ্ক চলিতে পারে _ 
না। আমাদের বিবেচনায় ঈজিপ্টের ন্যাসন্তাল ব্যাঙ্কের 
মত ব্যাঙ্কের দ্বারাই ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের 
উপকার হইতে পারে । 
সরকারী গোপনীয় সংবাদ আইন । 

এই প্রস্তাবিত আইন অনুসারে কোনও তথাকথিত 
সরক্হরী গোপনীয় সংবাদ প্রকাশকারীর গ্রেপ্তার ও বিচার 
হইতে পারিবে। তা’, সংবাদটা সৈনিক বিভাগেরই হউক 
আর অন্ত বিভীগেরই হউক। অথচ আইনের কোথাও 
গোপনীয় সংবাদ কাহাকে বলে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট 
সংজ্ঞা নাই । কোন কোন স্থলে বিচারটাও' নূতন নীতি 
অনুসারে হইবে। ইংরাজের একটি সুন্দর বিচারনীতি 
এই যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাধী 
প্রমাণিত ন! হয়, ততক্ষণ তাহাকে নিরপরাধ মনে করিতে 
হইবে। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
কোন কোন স্থলে নিজের নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে 
হইবে! 
, ংগ্রেস্‌ । 

আর কয়েকদিন পরেই মান্দাজে কংগ্রেম্‌ বসিবে ৷ 
প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কংগ্রেসের সহায়ত 
করা উচিত। আমাদের (ভারতবাসীদের ) ভাষা, ধৰ্ম্ম, 
জাতি, সামাজিক রীতি নীতি, পোষাক বিভিন্ন ; কেবল 
রাজনৈতিক স্বার্থ একবিধ। “সুতরাং আমাদের দেশে 


~~ 


লী 
॥ 


~~ ৰল 


৮শ সংখ্যা। ] 


রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্তকত! ও গুরুত্ব কিরপ, 
তাহা সহজেই বুঝা যাদব । অনেকে বলেন, এত বংসর 
ধরিয়া এত টাকা খরচ করিয়! কংগ্রেস আমাদের কোন 
উপকার করিতে পারেন নাই। ইহা ভুল। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
বলি, ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ ত একটা কাজ। 
বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ যে গভর্ণমেন্টের 
বিবেচ্য বিষয় হইয়াছে, ইহাও ত একটা কাভ। কংগ্রেস 
যদি আর না কিছু করিতেন, কেবল সমুদয় ভারতবাসীর 
রাষ্ট্রীয় (১০118০8]) স্বার্থ এক, সুতরাং লক্ষ্যও এক হওয়া 
উচিত, আমাদের মনে এবস্বিধ চিন্তার উন্মেষ করিয়| 
দিতেন, তাহা হইলেও আমরা এত লোকের সমুদয় পরি- 
শ্রম ও এত অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতাম। আর উদ্দযে- 
শ্যের তুলনায় খরচই বা এত বেশী কি? বিলাতে, 
পূৰ্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী শস্যের উপর কর ছিল। 
তাহাতে কুটি বড় দুরু ল্য ছিল। এই কর উঠাইয়! দিবার 
জন্ত অনেক বৎসর ধরিয়া অনেকে ব্যষ্টিভাবে চেষ্টা করিতে 
ছিলেন।. ১৮৩৯ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত সমষ্টি- 
ভাবে আশ্টি-কর্ণ-ল-নীগের কবডেন্‌, ব্রাইট, ‘প্রভৃতি মহান 
ভব সভ্যগণ চেষ্ট৷ করেন। তবে কর উঠিয়া” যায়। 
ইহারা কবিতা, পুস্তিকা, প্রবন্ধে দেশ ছাইয়| ফেলিয়া- 
ছিলেন) তীহাদেৰ বক্তৃতার ধ্বনিতে দেশে হছলস্থুল 
পড়িয়া গিয়াছিল। আন্দোলনের জন্ত লীগ (4558) 
১৮৩৯ সালে সাড়ে সাতিলক্ষ, ১৮৪৪ সালে ১৫ লক্ষ, এবং 
১৮৪৫ সালে সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ টাক! তুলিয়াছিলেন। 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ম্য/ফ্চেষ্টারে এক মহাঁসভায় দেড়ঘণ্টার 
মধ্যে নয় লক্ষ টাক। চাঁদ! স্বাক্ষরিত হয়। ইহার তুলনায় 
আমরা কি খরচ ক-রয়াছি? সত্য বটে আমর! দরিদ্র, 
ইংরাজ ধনী। কিম্ত আমরা সংখ্যায় অনেক বেণী। 
তা’ ছাড়া, ইংরাঁজ স্তধু একটি কর উঠাইবার জন্য এতবৎসর 
ধরিয়া এত টাকা খরচ করিয়াছিলেন। আর আমরা 
রাষ্ট্রীয় কাৰ্য্য পরিচালনের প্রত্যেক বিভাগে ন্াষ্য অধি- 
কার চাই, সংস্কার চাই, আইনসঙ্গত স্বাধীনতা চাই; 


' আমবা! শতাব্দী ধন্রয়। প্রতিবৰ্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ - 


করিলেও যথেষ্ট কর্লিয়াছি মনে করা উচিত নয়। আঁকা- 
জিত ফল শীঘ্ৰ না পাইলেও ভগ্নোত্সাহ হওয়া উচিত নয়। 


পরবাসী | 


৩৪১ 

জাতীয় সমজসংস্কার-সমিতি 
অন্ত সকলদেশের মত আমাদের দেশেও সমাজক 
বিষয়ে ছুইমত দেখা যায়। একদল সংস্কীতর্র পক্ষ- 
পাতী, অন্তদল সংস্কারের প্রয়োজন দেখেন না, বা 
চিরাগত প্রথার ব্যতিক্রমকে ভয় ও সন্দেছের চক্ষে 
দেখেন। যাহারা সংস্কারপ্রার্থী, তাহারা বৎসর বৎসর 
যেখানে কংগ্রেস হয়, সেইখানে সমাজসংস্কার ননিতিতেও 
সম্মিলিত হন। আমরাও সংস্কারপ্রার্থী এবং বিশ্বাস করি, 
ধৰ্ম্ম, সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয়নীতি সর্ব্ববিষয়ে যুগসৎ সংস্কার 
প্রয়োজন। নতুবা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে না। 
সমাজসংস্কারের প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ আছে! মহামতি 
রাণাডে যে কয় প্রকার প্রণালী নিৰ্দ্দেশ করিয়া- 
ছিলেন, আমাদের মতে তাহা বেশ সমীচীন । তাহ৷ এইঃ--- 


' আইন দ্বারা, এক এক জ্বাতিকে (০৪৪৮৮) আরও দৃঢ় সংবদ্ধ 


করিয়া আাঁতিচ্যুতির ভয় দেখাইয়া, লোকলে প্রতিজ্ঞা- 
পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া, প্রাচীন শাস্ত্রের সংস্কারান্বকুল শ্লোক 
সকলের ব্যাখ্যা দ্বারা, জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা 
পুণ্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি উপায়ে লোকশিক্ষা বিবান করিয়া, 
এবং সর্বশেষে, সমাজ কিছুতেই না মালিশে তাহার 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহ করিয়! স্বতন্ত্র হইয়, সংস্কার 
সাধন। সমাজসংস্কার সমিতির দ্বারা আর কিছু কাজ 
না হইলেও শিক্ষিত সাধারণের মতগঠন ও চিস্তার উন্মেষ 
বিষয়ে বোধ হয় ইহার কিছু কার্য্যকারিতা আছে। 
সংস্কারকাধ্য কোথায় কিরূপ হইতেছে, তাহাও এই 
সম্মিলন ক্ষেত্রে সকলে জানিতে পারেন! সমাজ 
সংস্কারের প্রধান বিষয় সর্বত্র দুই )- ন্ত্রীজাতির অবস্থার 
উন্নতিসাধন, এবং মানুষের বংশগত অন্থবিধা ও অসাম্য 
যথাসাধ্য নিবারণ। সমাজসংস্কারের মুলহস্ত্ৰ--জীপুকষ 
নির্বিশেষে, বংশনিৰ্ব্বিশেষে সকলকে ভাল হইবার, সুখী 
হইবার, উন্নত হইবার, দশজনের কাজে লাগিশর স্থযোগ 
দেওয়৷ | 


শিল্পপ্রদৰ্শনী। 


কংগ্রেসের সঙ্গে গত হুই বৎসর শিল্পপ্রদর্শনীও হই- 
তেছে। ইহার আবখকতা.9 উপকারিতা লুতন করিম 


৩৪২ . প্রবাসী। '' '_, [গয় ভাগ, 


09600) স্থাপিত,হৃওয়| উচিত। এবং কোন্‌ জিনিস 


"কোথায় কিরূপ দরে ও ,কি পরিমাণে পাওয়া যায়, 


_ তৎসম্বন্ধে একটি পুস্তক অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে প্রচা- 
"ব্লিত হওয়া উচিত। আর একটি ভাবিবার বিষয় আছে। 
আমাদের দেশে প্রভূতমুলধনসাপেক্ষ কারখানা স্থাপন 
ছঃলাধ্য-। দেশী শিল্পন্রব্যও বহুকাল হইতে ভারতে 
গৃহে গৃহে , প্রস্তুত, হইত। এইরূপ 'পারিবারিকভাবে 
. কল্প: মূলধনে শিক্প্রর্য কিরূপে উৎপাদিত হইতে পারে, 
, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য এইভাবে প্রস্তুত হইতে পারে, কিরূপে 


তাহার কাট্তি বাড়িতে পারে, তাহা নির্ধারিত করা , 


.উচিত। মহীস্থরের মহারাজা আগামী মান্জ্ৰাজপ্রদৰ্শনী 

খুলিবেন। আশা করি ইহার ফলম্বূপ তিনি নিজ 

রাজ্যের শিল্পোন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন । 
অবনীন্দ্র বাবুর শাহ্জাহানু । 

._ আশ্বিনের প্রবাসীতে অবনীন্্র বাবুর” শাহ্জাহানের 

‘ছবি দেখিয়| রবিবর্ম্মা আমাদিগকে লিখিয়াছেন, ‘1 


.. regret I have not:yet' had the pleasure of 


seeing arty of the original works of Mr. 
Tagore. Iam sure they will be as beauti- 
ful in .colour as they are in composition. 
The subject of the “Last days of Shabja- 
han” is full of poetry and pathos.” 
তুলসীকৃত রামায়ণের বাঙ্গালা। 

. মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
হরিনারায়ণ মিশ্র. মহাশয় সরল কবিতায় তুলসীকৃত 
রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া! উহ! বিনামুল্যে বিতরণ- 


_ পূৰ্ব্বক পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন। আমর! একথণ্ড উপহার . 


পাইয়া তাহাকে আস্তিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

| ছবি | 

বৰ্ত্তমান সংখ্যায় স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি দুটির মধ্যে একটি 
শেক্সপীয়রের কিং জন্‌ নাটুকের একটি সুপরিচিত দৃশ্তের 
চিত্ৰ । অপরটি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের একটি ' উৎকৃষ্ট- 
তম দৃষ্টান্ত আপলোদেবের মূর্তির চিত্র । ইহাতে বুদ্ধিমত্তা 
ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের অসাধারণ সন্মিলন দৃষ্ট হয়। এই 


পক ছি দস্তা 


বন্ধিমচন্দ্রের উদ্দেশে |. 
প্রথম তোমারি গ্ৰন্থে শিখি মাতৃভাষা ; 
জীবনের উচ্চ আশা! স্থধার পিসাসা নু 
তুমিই প্রথম প্রাণে.জাগালে লীরবে 
ভাবের গৌরবে আর ভাষার দৌরভে। 
দায়ে কৈশোরপ্রাস্তে--পথনন্ধিস্থলে 
তোমার আদর্শগুলি মধুরে উজ্জলে 
দেখিন্থ মানসে আঁক! ; নহিলে, এ প্রাণ 
কোন্‌ আঁধারের তলে হইত নিৰ্ব্বাণ! 
আমার যা’ কিছু শ্রেষ্ঠ, মঙ্গল, মধুর, 
সে সবে বাঁচালে তুমি { আসি” বহু দূর 
আজ মনে নাই-__সেই তোমার পশ্চাতে, 
প্রথম যাত্রার হর্ষ প্রফুল্ল প্রভাতে ! 
কিন্তু দেখি, তব খণ ক্রমে গেছে বাড়ি,” 
* ফিরা’য়ে দিলাম কিছু শূন্ত বুলি বাড়ি। 
গীপ্ৰমথনাৎ রায় চৌধুরী । 


সাময়িক মহারাক্ৰ সাহিত্য । 


১৮৯১ খৃষ্টানদের সেন্সস অনুসারে ভারতবর্ষে ১৮৮৯২৮৭৫ লোক 
মারাঁঠী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে এই সংখ্য! আরও 
কিছু বাডিয়াছে। এই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য বঙ্গীয় প্রাচীন ' 
সাহিত্য অপেক্ষ' কি বিবয়গৌঁরবে, কি নিস্তারবাহুলো কোনও 
অংশেই নুন নহে ৷ প্রাচীন এতিহাসিক গদ সাহিত্যে মহারা্রীযনা 


‘ ভাষ! ভাবতের প্রচলিত আধ্য' ভাষাসমুহেব মধ্যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ আসন 


পৰিগ্ৰহ করিতে পারে। ইংরাঙ্গী প্রভাব-বিশিষ্ট আধুনিক মহা- 
রাষ্ট্রীয় সাহিত্য বযমে ও শক্তিগৌৱবে বঙ্গনাহিত্যের অব্যবহিত Fat 
নিম্মবৰ্তী স্থান অধিকার করিবার যোগ্য । 

"বিগত ৬৭ বৎসর হইতে মহাবাই্তুদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও, 
বাজবোষ প্রভৃতির প্রকোপে মহাবাষ্ট্রবাসীর সাহিত্য-চচ্চার উৎসাহ *-৯ 
কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইষাছে। সাঁমধিক পত্র ও নবগ্ৰস্থাদির . 
প্রচারকার্ষ্যে তাহার! ইদানীং ভাহাদিগেব প্রতিবেশী গুজরাতীদিগের 
অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইয়। পডিয়াছেন। ৯১1৫ তৎসর পূর্বের মহারাষ্ট্র 
প্রায় ২৫ খানি মাসিকপত্র ছিল। এক্ষণে তাহার প্রায় অর্জেকগুলি 


ছি 


ৰ 


৪ 


4 


পা 


দু 


৮ম সংশ্যা। ] 


বিলুপ্ত হুইযাছে। মহাবাষ্ট্ৰভ'ষায় এক্ষণে যে কয়েকখানি মাসিক 
পত্র আছে, তাহাব মধ্যে “ওস্থযালা” “কাব্যসংগ্রহ”" ও “বিবিধজ্ঞান- 
বিস্তার” এই তিন খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অপব কষেকখানি 
পত্র সামযিক্ক এই বিশেষণেব ষথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে ইহারা 
” সাঁহিত্যগগন সমষে সমবে দমূদ্দিত হয-_আবার কিছুদিন অভ্তমিত 
অবস্থায কালিবাপন কৰে । যুক্ত বালগঙ্গাধৰ তিলকের “কেসরী” 
? পত্র নামে সাপ্তাহিক হইলেও উহাতে প্রাযশঃ যে সকল বচন! 
প্রকাশিত হয, তাহা যে কোনও উচ্চ অঙ্গেব মাসিকপত্রে প্রকাশের 
যোগ্য ৷ ময়াজী বিদ্ৰয়, ক’ল, ইন্দুপ্রক।শ, সমর্থ, কবমণুক, অবকাশ 
রঞ্জন, জ্ঞান্প্ৰকাশ ও সুধাবক শ্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্র বিশেষ প্ৰসিদ্ধ। 
এতন্তিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জেল! হইতেও কষেকথানি পত্ৰ যথানিষমে প্রকা- 
শিত হইয়| থাকে-। বোম্বাই হইতে একখানি দৈনিক পত্ৰও 
মারাঠী ভাষায় বাহির হইয়া থাকে। 
পপ্রস্থমুুলা” কোহা।পুরেব মহ।রাজেব আংশিক অৰ্থসাহায্যে 
প্রকাশিত হইয়। থাকে । নুতন প্রস্থ প্রকাশই যে এই পত্রেব প্রধান 
উদ্দেস্তা, তাহা! নামেই প্রকাশ পায়। ইহার আকাৰ মাসিক ডিনাই 
৮ পেজী ছুইশত পৃষ্ঠ। প্রতি সংখ্যাক প্রথমেই “সারসংগ্রহ" নাম দ্বিধা 
সম্পাদক স্বদেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ সামাজিক ও রাজনীতিক ঘটনা- 
বলীর একটি দশ হইতে বিংশতি পৃষ্ঠপর্য্যস্তব্যাপী সংক্ষিপ্তসার স্বকীয় 
মস্তব্যসহ শাঠকগণেব হন্তে অর্পণ বরেন। তাঁহার গ্রন্থদমালোচনাও 
এই সারসংগ্ৰহের অন্তভুক্ত। পত্রের শেষভাগে প্রাচীন সন্ন।বদিগের 
দ্্ডর হইতে সংগৃহীত “এতিহাসিক কাগজপত্র” প্রকাশিত হইয| 
থাকে। 
বিগত ছয় মাসে গ্রন্থমালায় যে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার একটি তালিক। এস্থলে প্রদত্ত হইল ৷ এই মাসিক 
পত্রের দ্বায়| সাহিত্যের কতটুকু পুষ্ট হইতেছে, এতৎ প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে পাঠক উপলব্ধি কবিত্তে পারিবেন ৷ 
১। এজমূস্‌ গারফীন্ডের জীবনচবিত সচিত্র (১১৫ পৃঃ) ২। 
কালাইলের জীবন চরিত ও তত্প্রচাবিত মতবাদ (১২৬ পৃঃ ) 
৩। ক্রীম্যানকৃত ইউরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ( অসম্পূর্ণ ৩৯৮ পৃঃ) 
৪1 অনত্তর সহিত সাধর্শ্য (55100. Waldo Trine প্রণীত 
_In দে vith the infinite নামক প্রবন্ধের ছাষাবলম্বনে 
দেশী আসত্মতত্ববিদ্গণের মতামত সহ বিরচিত ২৫০ পুঃ) ৫] 
আত্বানুভব (৩৮ পৃঃ) ৬ । অদ্বৈতবাদেব যৌজিকতা (২৩ পুষ্টি) 
| ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও গুহস্থাশম (৫৫ পৃঃ) ৮ ধৰ্ম্মপদদ (৫৫ পৃঃ) 
1 বর্তমান ও পুরাকালীন ফতুমান (সচিত্র ২৫ পৃঃ) ১* | 
সেকালের বিনিময়-জ্বব্য, ১১। পাপপুণ্য (বুন্দাবনেব শাস্তি আশ্রম 
হইতে এঁকাশিত হিন্দি পুত্তকার অনুবাদ) ১২। সার্বজনিক 
ধন ভাণ্ডার, ১৩। বিচার ভ্ৰনণ (চিন্তাতরজ ১৫৮০পৃঃ ) ১৪1১৫1১৩। 


৪ 


প্রবাসী । 


৩৪৩ 
১৭ দেবদাস, মুকুন্দ, অনার্দন, শিবদিনকেশবী প্রভৃতি কতিল্র পরিচয 
(৩২ পৃঃ) ১৮ ৷ পঁতিহাসিক কাগজ পত্র (৭৮ পৃঃ) ১=। সার- 
সংগ্রহ (৬৮ পৃঃ) । 

এই তালিকাব প্রথম চারিখানি গ্ৰন্থ ইংরাজী সাভিত্য হইতে 
সংকলিত । শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ পবশুরাম পরাঞ্রপে, প্রযুক্ত সীতাব।ম- 
কেশব দামলে বি, এ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুগোবিন্দ বিজাপুর কর এ" এ, (৫স্থ- 
মালা সম্পাদক) শ্রীযুক্ত নরহরি বালকৃষ্ণ জোশী বি, এ, এল, এল, বি, 
মহো দষেরা যথাক্রমে প্রেত গ্রস্থচতুষ্টয়েব প্রণেত।। মহারাই্রচেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তাবের পথ দেশবাসীর দাবিজ্র্যতদাষে ও রাজানু- 
গ্রহে বঙ্গের স্তাঁয় হুপ্রসর নছে। এ কারণে নহারাও সাহিত্য 
অদ্যাপি অনুবাদেব যুগ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম কনিতে গাবে নাই। 
ফ্রীম্যান কৃত ইউরোপের ইতিহাস, এডমওবর্কের হচনা বশী, হক্সলির 
প্রবন্ধনিচয়, ইংলণ্ডের ইতিহাস, নেদারল্যাণ্ডের লাঞ্ট্রবিতবের ইতি- 
বৃত্ত, স্পেন্সরীয় সুত্রমালা, বেঞ্জামিন কিডের সামাজিক ন্ববর্তনবাদ, 
সিসিবোর দেবতাবিষয়ক প্রবন্ধ, আরিষ্টাটল < প্লেটো প্রতি 
মনীধিগণের গ্রন্থ, এবং যন্ত্ৰস্থিতি শাস্ত্ৰ, কীঁটহুষ্টি, ড'ুঁনয্নেল ওকোনে- 
লেব জীবনী, প্রভৃতি গ্ৰন্থেৰ ভাবানুব(দ ও সঞ্চলনে -থনও মহা- 
রাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যগণের সমধিক যত্ব পরিল/ক্ষত হয়। ফচে পাশ্চাত্য- 
ভাষায় অধিকারলাভের ধাহাদিগ্সেৰ সামৰ্থ্য ও হরে ন ই, তাহাব। 
এই সকল অনুবাদমূলক রচনার সাহায্যে ইউবেপীয় স্রানবিজ্ঞান 
ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত অল্লায়াসে পর্নিচিত হইতে-ছন ৷ মহাবরাষ্ট্ৰীয 
মাসিকপত্রা(দিতে যে শ্বাধীনচিস্তাপ্ৰহ্থত রচন। আদ, €কাশিত হয 
না, তাহা নহে। তবে বঙ্গের ন্যায় কাব্যোপন্যাসসথে হা সমধিক 
অগ্রসর ও যশে।ভাগী হহতে পারে নাই। সামাজিক, যাজনীতিক, 
উ্তিহাসিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচন।তে মহাযাষ্ট্র লেখকগণের 
স্বাধীনচিস্তার অঙ্সাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায। শুর্ববোলিখিত 
অনস্তের সহিত সান্ধ্য, আত্মানুভব, অদ্বৈতবাদেব যৌভিকতা, সাৰ্ব্ব- 
জনিক ধনভাগর, বিচার ভ্রমণ (চিস্তাতবঙ্গ  দেবশাস প্রভৃতি 


কবিদিগের জীবনী প্রভৃতি প্রবন্ধ এ বিষবের আশিক নিদর্শনকপে 
পৰিগণিত হইতে পাবে। 
বর্তমান ও পুর্লাকালীন খতুমান প্রবন্ধে লেখন্ শ্রীযুক্ত শিববাম 


হরি গোখলে এম, এ মহোদয় জ্যোতিবশাস্্র ও হুবিদ_র সাহাযো 
পাঁঠকদিপ্কে খতুপরিবর্তন বিষয়ক কয়েকটি ওকতবত= বুঝাইবার 
চেষ্ট। কবিয়াছেন। সে তত্বগুলি এই যে, ভুবক্ষের কেন্দ্রচাতির 
হীসবুদ্ধি অনুসাবে প্রতি দশ সহস্ৰ বৎসর অন্তর পৃথিলীব উত্তর ও 
দক্ষিণ গোলাঞ্ধে পর্য্যাযক্রমে হিমযুগ ও সৌম্য ( উৰু ) গের প্রাছু- 
ভাব হইয়া থাকে | হিমযুগের অগমনে প্রথমে শ্ক্যাধিক্য ও 
পরে সমস্ত দেশ হিমাচ্ছাদিত হইযা যায। তখন এ সকল অঞ্চলের 
প্রাণিগ্ণ হয অপৰ গোলাৰ্্বে পলার়নপূর্বক প্রাণ রক্ষা করে, না 
হয় হিমানীস্ত,পে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 


৩৪৪ 


জীযুক্ত নাবাযণ গোবিন্দ চাঁপেকর বি, এ, এল, এল. বি সেকালেব 
বিনিময় দ্ৰূব্য প্ৰবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, পুরাকালে ভাবতে অশ্ব, গাভী, 
শল্য, নৌক্কা, বস্তু, সুচী ( ছু'চ ), কপৰ্দ্দক, বাদাম প্রভৃতি ফল এমন 
কি স্ত্রীলোক (কাশিকাবৃত্তির দ্বাভ্যাং পুরুযাভ্যা* ক্রীত! দ্বিপুরুষা, 
ত্রিপুকুষ! ৪1১৷২৪ সুত্ৰ ) পধ্যস্ত বর্তমান কালেব মুদ্ৰাৰ স্তাঁয বিনি- 
ময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। এতত্তিম্ন ধাতুময় নুদ্রারও ব্যবহার 
সেকালে "ছল | : 

এদেশে সার্ধগ্রনিক ধনভাওাব স্থষ্টিৰ উপাযনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে 
লেখক প্রযুক্ত বঘুনাথ মহাদেব কেলকব বলিয়াছেন যে, গুজবাত ও 
খান্দেশ অঞ্চলে কডওযে কুণবী নামক এক শ্ৰেণীৰ চাষা আছে। 
ইহার প্রত্যেকে এক টাকা কবিযা চাদা দির! সিদ্ধপুরেব নিকটে 
তাহাদের কুলদেবতার একটি প্রকাণ্ড মন্দিব নির্ম্মাণ, দুইটি ধৰ্ম্মশাল| 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ । 
ঘটনাবলীর বিবরণ তিনি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয! ৰাখিবাছিলেন । 
তত্তিন্ন সম্রাট অওরঙ্গজেবেব দিল্লী হইতে অওব-জবাদে আগমনের 


বিবরণ, জেশী উপাধিধাবী কোনও ব্যক্তির লিখিত শাহু মহারাজের 
রাজাকালের প্রত্যেক বর্ষের ইতিহ।সও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 


Ll 


একস্থানে এবপ উল্লেখও আছে। এই জোশ মহারাজ শাহর - * 


অনুচব ছিলেন। দুঃখের বিষয, এসকল বহুমুল- এতিহাসিক উপ- 


করণেব সকল গুলি অদ্যাপি অংবিদ্কৃত হয় নাই । পুরন্দবের বংশধব- « 4 


দিগেব বাটীতে বাঁশি রাশি পুরাতন কাগজপত্ৰ অতি বিশৃত্খলভাবে 
অদ্যাপি স্ত,গীকৃত বহিযাছে। প্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিশ্বনীথ কাশীনাথ 
রাজওযাডে বি, এ মহাশয় সেই কাগজের স্ত,পেব মধ্য হইতে কয়েক 
খানি স্মবণবহি খঁজ্রিষা বাহিব করিযাছেন। গ্ৰন্থমালায় সেই 
গুলিই প্রকাশিত হইতেছে। ১৫৪* শকাব্দ হইতে ১৫৯৬ শৃকাব্দ 


AS 


এ 


প্রতিষ্ঠা করিযাছে। তন্তিন্ন সঞ্চিতঅৰ্থেব নু হইতে তত্রত্য দেবীর উ পধ্যস্ত কালেৰ স্মরণবহিগুলি আবিষ্কৃত হইলে শাহজী ও মহাত্মা ' { 


পুজ্প| ও ভতিখিসেব| অতি হুচাকরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ন্নদা- 
তীরে বাণোদ নামে একটি তীৰ্থ আছে, ভত্ৰত্য ব্রাহ্মণেরা নদীর ঘাট 
নিৰ্ম্বাণের জন্য প্রায় ৫৭ হাঞ্সার টাক! যেরূপ ভাবে সংগ্ৰহ করিয়া 
ছেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসনীষ। তীৰ্থযাত্মীব| তথাষ গিচা যথাশক্তি 
ব্ৰাহ্মণ ভে জন করাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ভে[জ্বনেব বায় বজমানেব 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে তীহাব! তাহাৰ কিযদংশ ঘাটনিৰ্ম্বাণের 
জন্য প্রদ্ন করিতেন। এইবপ স্বাৰ্থত্যাগে সেখানকাব ঘাটটি 
অচিবে নির্শিতু হইযাছে। সিক্ধপুবেব বেদপাঠশালার ব্যয় তত্রত্য 
ব্রাহ্মণেবা এইবপ ভাবেই নির্বাহিত কবিতেছেন। ত্য্যম্বকেশ্বর 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্ৰাহ্মণেব| চাদ! করিষ! বাম, কৃষ্ণ ও পবগু- 
রামদিব মন্দিবনিশ্বাণ কবিষাছেন। বিশনসরেব দরিত্র ব্ৰাহ্মণ- 
সপ্ত।নগণেৰ সহীবতাব জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইযাছে। পরভু 
(কায়স্থ ) শেণবী (সারম্বত ব্ৰাহ্মৰ) ও সারাঠা ক্ষত্রিয়েব! স্ব স্ব 
জাতীয় দবদ্ৰ বালকদিগেব শিক্ষার ব্যয নির্ব্বাহেব জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ধনভাস্তাব স্থাপন কবিয়াছেন ৷” 

পরীতিহানিক উপকৰণ’ শীর্ষক প্রস্তাবে প্রথম বালীর(ও পেশ- 
ওয়ের মুতালিক জীযুক্ত অম্বাজী ত্র্যন্বক পুবন্দরেব একখানি “স্মবণ- 
বহি” প্রকাশিত হইধাঁছে ৷ ফসলী সন ১১৪৪ হইতে ১১৫২ পর্য্যন্ত 
ও ১১৬* হইতে ১১৬৭ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটন! পুরন্দরে মহোদয় 
প্রত্যক্ষ কবিয্নাছিলেন, এই স্মরণবহিতে সেগুলিব সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখিয়। রাখিয়াছিলেন 1 প্রত্যেক বর্ষে বিববণ স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষুত্ৰ 
ক্ষুদ্ৰ খাতান লিপিবদ্ধ আছে। * মধ্যবত্তী কতিপফ বৎসবেব বিবৰণ 
হারাইযা গিয়াছে, অথবা লেখক মহোদয কর্তৃক আদৌ লিখিত হয় 
নাই, তাহা বলিতে পারা যায ন|। পুরন্দবে মহাঁশযেব স্মরণ- 
বহির এক স্থানে লিখিত আছে যে, ১৫৪* শকাব্দ (১৬১৮ খৃঃ) হইতে 
১৪৯৬ শকাঁব্দের (১৬৭৪ খৃঃ) শৈষ পর্য্যন্ত কালের প্রতিবর্ষের প্রসিদ্ধ 


শিবাজ্দীব জীবনেব অনেক ঘটনাবলী অবগত হইতে পার! যাইবে 
একথ| বলাই বছল্য । 
গ্রন্থনমালোচনা । 
১। সঞ্জ্যা--শ্রীহ্ধীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর প্রণীত । ১৩টি আখ্যানকপূর্ণ 
এই গ্রন্থথানিব ভাষ! বেমন সরল এবং সরস, গল্পগুলিও তেমনি 
স্থখপ্ঞঠ্য এবং চিত্তাকৰ্ষক । বুডী, অলাঞ্ললি প্রভৃতি গল্পগুলিতে 


করুণবসাত্মক বচনার ক্ষমতা যথেষ্ট প্রদর্শিত হৃইযাঁছে। 
২। কয়েকথানি পদ্যপ্রস্থ-অনেক কবিতা প্রস্থ ব| পদ্যগ্রস্থ 


হস্তগত হইয়।ছে। সেগুলির সম্বন্ধে ক প্রকার সমালোচনা কর্রা - 


যাইতে পাবে, তাহা বুঝিতে পাব। যাইতেছে ন।। 
ভাঁরতীদেবীব বাঙ্গালা দেশেৰ দরবারে এত কবিষশপ্রাথী ' 

উপস্থিত হইযাছেন যে, ভিড ঠেলিযা অন্য কাহারও প্রবেশলাত 
কবিবার স্থবিধা হইতেছে না। বটতলার মলিন বেশ নাই, কাজেই 
দবোয়ানের অরদ্ধচন্্রেব ভয় নাই। বরং ই'হাদেব পবিচ্ছদের চাক- 
চিকা দেখিয়া, সবস্বতীদেবী আপনার শুভ্র বাসকেও ধিকাব দিতে- 
ছেন। - এই সকল “লদ্ব। সার্টকোটীবৃত* কবিদিগের প্রতি অনুরোধ 
যে, ই'হারা যেন স্মরণ রাখেন, যে “দুরতঃ শোভতে কেউ কেউ” । 


-~ 


৩। 88138 Diary—লেখাপড! শিখিবার অন্য যত বাঙ্গালী - -' 


ইংলণ্ডে গমন কৰেন, তাহার! প্রায় সকলেই বিলাতযাত্রীর পত্র 
লিখিবাঁ থাকেন ছাত্রজীবন যাপনের সময়ে ই'হাব! ইংরাজ 
সমাজেব সহিত অধিক পৰিচযলাভ কবিতে পাবেন না; কানে 
ইহাদেব পত্রাবলী বিদ্যালয়ের শিশুছাত্র ভিন্ন অন্ত কেহ পড়ে ন! ৷ 
বাবু রাখালদাস হালদার পরিপকবুদ্ধি-লইয| বিলাত শিয়াছিলেন ; 
ভদ্রসমাজের সহিত মিশিতেও সুবিধা পাইয়াছিলেন , এই অন্য 
ইহার রোঅনামূঢা খানি পাঠ্য হুইয়াছে। 


চজংা।।] | রধসী। 


৪1 Hindu theism—Vedanta-ism— গহ দু’খালি পড়ি 
লেই রেখিতে পাওয়া যাষ যে, বাবু সীতানাথ দত্ত সযত্নে শদেশীষ 
বিদেশী দর্শনশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছেন । . একখাঁদিতে উদনিষৎ- 
প্রতিপাল ধৰ্ম্ের, এবং অন্ত খানিতে বেদাস্তদর্শনের ব্যান্য। ও 
সমালোন্না আছে। বেদাহদর্শন, উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; 
কাজেই দু'খানি গ্রস্থেরই, বিষষ প্রাষ এক । উপনিষৎগুলি হিন্দু- 
জাতির ভাগারের মহামূল্য অক্ষয়রত্ু। যাহার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উহাব পরচয়লাভে অক্ষম, তাহাদিগকে সীতানাথ বাবুর গ্ৰন্থ পডিতে 
অনুবোধ করি। গ্ৰন্থ হখানি বিশুদ্ধ সহজ ভাষায লিখিত। 

€। শববাচার্যাচবিত-_ ্রীশবচ্চন্ত্ শাস্ত্ৰী প্ৰণীত এই গ্ৰহুখানি 
মুখ্যতঃ বিদ্যাবণাপ্রণীভ শক্কববিজয় অবলম্বনে রচিত। শঙ্করাঁ 
চাধ্যেব নামে অনেক অতিপ্রাকৃত কথ। প্ৰচলিত আছে; শাস্ত্রী 
মহাশয সাহাব সকলগুক্ি একেবাবে বাদ ন! দিয় ভালই বৰিয়া- 
ছেন। কেন না, ও সকল অতিপ্রাকৃত কণাৰ বচন! হইতেই 
প্রমাণিত হয় যে, শঙ্ষরাচার্য এদেশে কি প্রকার প্রতি্ঠাল!ভ 
করিয়াছিলেন । এই ভারতবর্ষে শঙ্করাচাৰ্য্য ব্যতীত অন্য কাহারও 
ব্যক্তিত্ব এবং মতের প্রভ'ব ও প্রসার, এত অধিক দেখিতে দাওষ! 
যায় না। সম্পূর্ণৰপে কেহ ই'হাব মতাদি বুঝুক আব নাই বুঝুক, 
এই বছবিস্ত ত সম্মানাদি হইতে অনাধাসেই জানিতে পারা যায 
যে, সকল লোকেই মনে কবিয়াছিল, বে ই'হাব দ্বারা ব্ন্মাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াহে। এ প্রক(ব অনুভব কদাচ অসত্যের্ন 
উপর প্রতস্তিত নহে। বারানুবাদচ্ছলে, দিয়্বিজ্য়গ্ৰন্থে বি-রাধী 
মতেব -বচার আছে, এবং অদ্বৈতমতেব স্থাপন! আছে। সে 
সকল কণাই শাস্ত্ৰী মহাশয় এত সরল এবং স্থবেধ্য ভাষায় লিখিয়া- 
ছেন যে, পাঠক মাত্রেই তৃপ্তি ও জ্ঞানলাভ করিতে পাবিবেন ৷ 

শঙ্কর চার্ধ্যেব অভ্যুদয়কাগ সম্বন্ধেও ভূমিকায় অনেক কথা 
লিখিত লুইয়াছে। এই প্রনঙ্গে একজন জীৰ্ণপত্ৰবাহী ন্বামীজীর 
মীমাংসার কথাও আছে। শাস্ত্ৰী মহাশয় তাহার মত গ্রহণ ভবেন 
নাই। কেবল উল্লেখমাত্র করিষাছেন। এসকল কথা! একেবাৰে 
অগ্রাহ্য করিলেই ভাল হইত। কে, বি, পাঠকেব নির্দ্ধরিত 
৭৮৮ খৃঃ, শঙ্করেব আবির্ভাবকাল বলিয়! এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়ছে। 
এবিষষেব বিশেষ কথা লিখিবার স্থানাভাব , সংক্ষেপতঃ এইমাত্র 
উল্লেখ করিতে পারি যে, শঙ্করাচার্ধোব সময সম্বন্ধে বত আলোচনা 
হইয়াছে, তাহাতে যে তিনি ৭১* খৃষ্টাবের পূর্ববর্তী এবং ৬১০খৃষ্টা 
ব্ৰের পরকন্তী, এমন অনেক কথা পাঁওযা যাষ | 

৬। সমাজতন্ব- প্রপূর্ণচন্্র বহু প্রণীত । এই গ্রন্থে বর্ণ ভদ, 
জাতিভেদ কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি যান্তীষ 
সামাজিক বীতিব সমাল্লোচন| বাঁ পক্ষদমর্থন আছে। এতাঁলে 
একশ্রেণীর সমালোচক জুটিয়া-ছন, যাহারা দেশীয় কোন প্রণীরই 


৩৪৫ 


পক্ষপাতী নহেন। ইহারা কেহ বা বলেন, আমবা স্বাধী ।চিন্তা- 
শীল, এবং কেহ বা বলেন, আমবা সধুষক্ষিকার ₹ত সকন ফুল- 
হইতেই মধু সংগ্রহ করি । কাধ্যতঃ দেখিতে পাই যে, ভবিবার 
ইহাদেব সমঘ।ভাব ; এবং যাহা কিছু ইংরাজী, নিরক্ষর তাহারই 
নকল করিতেছেন। অন্যদিকে আবার একদল হিন্দুধন্দ্রবক্ষক 
উপস্থিত হইযাছেন, যাহ।রা এদেশেব যাহা কিছু, সকশই ভাল এবং 
সকলই আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা কবিতেছেন। এই উভযল্লই তুল্যকপে 
সমাজদ্রেহী এবং আত্মঘাতী ৷ পূর্ণবাবু এই শেষ বূলের একজন 
মুখপাত্র । 

ইনি প্রাচীনতাব সমালোচন| করিধ[ছেন, অথচ প্রখানিব প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও পরিচয পাইলাম = যে, প্রাচীন 
সাহিত্যাদিব সহিত ইহার পৰিচয় আছে। বঙ্গবাসী এখন প্রা 
সম্পূৰ্ণ স্মৃতিগ্ৰন্থ যৎসামান্য মূল্যে দিতেছেন, তাহ! পাঁডিলে গনেক 
কাজ দেখিত। যাঁহাব! এখানে একট! বোদব বচন, নেখানে একটা 
গীতাব কথ! তুলিয়া, সাধারণ লোকদ্বিগকে আস্মাভিব।নী কবিযা, 
তাহাদের উন্নতিব পথ রুদ্ধ করিতেছেন, তাহার! এবং কফ্ষবিঙ্গীআন|- 
ওযালারা, তুল্যবপে সমাজসংহারের জন্য দাধী ৷ 

যাহ! কিছু এদেশীয় তাহ! ত ভালই, তাহার উপরন্জাবার যাহা! 
খাচী বঙ্গদেশের জিনিষ, তাহাই নাকি চবমোৎকৃষ্ট। পূর্ণবাবু যদি 
জানিতেন যে, বল্লালী ঢংএর কৌলীন্য বঙ্গদেশের -হিবে নাই, 
তাহ। হইলে হয ত এ প্রথাটা লইয! অত বক্তা! রিতেন না। 
বঙ্গদেশেব এই নিতান্ত হালেৰ প্রথ।ট| ধষিদিগেব মস্তি চাপাইতে 
ষাওয়। অসীম সাহসিকতাৰ কৰ্ম্ম । 

প্রাচীন কালে শীস্ত্ৰজ্ত ব্ৰাহ্মণ আঁদৃত হইতেন ; এ"ং মূর্খ ব্রাহ্ম- 
ণেব। জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ বলিষা উপেক্ষিত হইতেন প্রজাতি- 
ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে কেহ পণ্ডিত হইতে পাঁবিলে, তিনিও আদর 
পাইতেন। যে সকল ব্ৰাহ্মণেব| শূর্কন্যা বিবাহ করিতেন, 
ভাহাদেব বংশধবেরাঁও ত্রাহ্মণকুলসংসষ্ট থাকিব| শীত্রজ্ঞ হইতে 
পাবিলে পূৰ্ণসন্মানল।ভ করিতে পাবিতেন। বঙ্গদেত্রের বাহিবে 
কুলীন, শ্রোব্রিয় প্রভৃতি শব্দের ভিন্ন অর্থ চলে।' শ্রেত্রিয় বলিমে 
শাস্ত্ৰজঞ ব্রাহ্মণ বুঝাষ , ব্রাহ্মপেতর বর্ণে এ শব্দ প্রযুক্ত হতেই পাবে 
ন|। এই জন্য অৰ্থ না বুবিয়া, “বংশজ' কথাটা! লইষা পূৰ্ণবাবু 
বেজায় গোল করিবাছেন ৷ বঙ্গেব বাহিরে, যে শ্রেণী বা জ'তির 
মধ্যে বিবাহ চলে, সেখানে সমান ভাবেই চলে । উহার মধ্যে 
আবার একট। থাক্‌ দিযা, অমুক বংশ কন্তার পক্ষে বা পত্রের পক্ষে 
বৈবাহকুল, এমন কোন ব্যবস্থা নাই । কোথাও কোথ ও এপ্রকার 
প্রথা আছে যে, একজন খাঁটি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত -ক্তি, যখন 
নীচজাতীয় বরে কন্তাদান করেন, তখন ব্রপক্ষের সহিত আহা" 
রাঁদি ন| করিয়া, "তোল! কন্ধ!” বিরাহ দেন। এই ক্ষলে কন্যার 


৬৩৪৬ 
তি নীরা নি এজ বাহে পাল ইহা, 
কৌলীন্ত বুঝ! যায় না; বরং প্রাচীন অমবর্ণ বিবাহপ্রথার নিদর্শন 


পাওয়া যায় ।- 
প্রাটীনকালের সমাজে যে শৈশববিবাহ্‌ ছিল না. তাহা কেবল- 


মাত্র প্রাচীন আলঞারিক সাহিত্য পড়িলেও ধরিতে পার! যাধ। 
এখন যদি কোন স্মৃতিতে, এ স্মৃতিরই অন্ত শ্লোকগুলির বিরোধী 
ভাবে, কোন ব্যবস্থ! দেখা যায়; এবং প্রাচীন সাহিত্যে এপ্রকার 


ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কি ব্যবস্থার , 


কথাটা! প্রক্ষিপ্ত বলিয়| বুঝিতে বাকী থাকে? একটা! দৃষ্টান্ত 
"দিতেছি ।, কবি কালিদাস, রঘুবংশের মুখবন্ধে প্রতিজ্ঞা করিলেন 
যে, রঘুকুলের সকল প্রকার কার্যে মনুর পবিত্র আদর্শ প্রদর্শিত 
হইবে রেখাদাত্রও রঘুকুলে মমুপ্রবর্তিত বিধি হইতে কেহ 
বিচলিত হয় নাই বলিয়া, রঘুকুলেব সকল বিবাহেই বয়ঃপ্রাপ্তা 
_ কন্তার বিবাহ বৰ্ণিত হইয়াছে। ইহাঁতেও বদি বুঝিতে না পারা 
যায়, যে, মনুস্থৃতি ষষ্ট শতাব্দীতে যে ভাবে ছিল, তাহাতে গৌরী 
রোহিপীর স্থান ছিল না, তবে দুরদৃষ্টের কথ|। রাঁজশেখবের নবম 
শতাব্দীর গ্রন্থগুলি পড়িজেও, প্রাচীনকালের বিবাহের বয়সের প্রথা 


জানিতে পারা ষায়। . 
বাঙ্গাল! দেশের বাহিরে ক্ষত্ৰিয়ের| সৰ্ব্বত্ৰই (বিশেষভাবে রাজ- 


পরিবারে) যুবতী কন্যার বিবাহ দিয়! থাকেন। অন্ত জাতীয়েরাও, 
যাহাৰা, শিশুকন্ত বিবাহ দের, তাহারাও বিবাহের পর হইতেই, 
' পুৰ্ণবাবুর উপদেশক্রমে গুরুগৃহে বাস করাইবার ধন, কন্তাকে স্বামি- 
গৃহে পাঠায় না। যৌবনসীমায় পদাৰ্পণ না করিলে, ফে বাঙ্গালা 
বাহিৰে কোথাও কন্তাগণ স্বামিগৃহে প্রেরিত হয়েন না, তাহা জানা 
' ভাল। এই প্রথা হইতে প্রাচীন প্রথার লুপ্ত ইতিহাসের নিদর্শন 


'প্রবাসী।, 


“ [জব ভাগ। 


পার সুবিধা, না, হালের বাঙ্গাল! দেশের প্রথা হইতে একথা 
শিক্ষা করিতে যাইব ? 

পূর্ণবাবুর কথাগুলি এই প্রকার দীড়ায়' যে, (১) আমরা , যাহা 
বঙ্গদেশে করিতেছি, তাহাই ধৃৰিদিিগের অভিপ্রেত অনুষ্ঠান ; 
(২) অনুষ্ঠাত| ধ্ষষিও যাহা বুঝিতে পারেন নাই, আমরা তাহ! বুঝিয়। 
ফেলিযাছি; এবং (৩) বাঙ্গলার বাহিরের প্রথাপন্বতিগুলি hh 
এবং অহিন্ু। 

পূর্ণবাবুর সকল কথার সমালোচনা! করিব ন।; করাও চলে না। 
কেবল ইহাই দেখাইবার প্রয়োজন বে, সমাজতৰ্বের আলোচনা 
করিতে হইলে প্রাচীন প্রথাপদ্ধতিগুলি যথাযথভাবে বুঝিয়া লওয়| 
কর্তব্য। যদি একালের অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীনতার বিরোধী হয়, 
তাহা হইলে বরং পূর্ণবাবু বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রাচীন শাস্ত্ৰাদি 
দোধযুক্ত বলিয়া বঙ্গদেশের জন্য নূতন শাস্ত্ৰ হইয়াছিল। নচেৎ 
মিথ্যা .করিয়| প্রাচীনতার দোহাই দিয়া, পেটেণ্ট উষধ বিক্রয়ের 
ভাষায “আমাদের ধৰ্ম্ম” “আমাদের রীতি" বলিলে প্রত্যবায়ভাগী 
হইতে হুইবে ৷! 


৭। বিশুদ্ধ” সঙ্গীতের গৌরব* নামক জীযুক্ত বিজধলাল দত্ত * | 


প্রণীত পুণ্তিক| খানি ভারতবর্ষায় সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত, অবস্থা! ও উন্নতির 
উপায়বিষয়ক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ । সঙ্গীতের theory অথবা 
উড সম্বন্ধে উহাতে কোন কথা নাই । 

৮ । ধৰ্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী-প্ৰথম খণ্ড । জীযুক্ত ধৰ্ম্মানন্দ মহা 
ভারতী প্রায় ত্রিশখ।নি মাসিক পত্রে যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
ভাহার, কতকগুলি এই গ্রন্থে পুনমুখ্ৰিত হইয়াছে। তাহার প্রবন্ধ- 
গুলি হুখপাঠ্য এবং নানাবিধ বিস্ময়কর বিষয়ের বর্ণনায় পূৰ্ণ | 
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৬৮. | পৌষ, ১৩১০ ৷ । ৯ম সংখ্যা । 
বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ । দেশে এ জগতে সকল সময় কাজ করিতেছে তাজ নহে 


২য় প্রস্তাব । 


অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি যে,'ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক 
নরনারীর অথবা সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের স্থখবিধান 
বা সুখবর্ধন নদি সমাজিকদিগের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে 
পাশ্চাত্য আদর্শ যে ভোগ তাহ!তেই যে তাহা অধিক পরি- 
মাণে আছে; "এবং প্রাচ্য আদর্শ যে ত্যাগ বা আত্মনিগ্তহ 
তাহাতে যে তাহ! নই তাহ; বলা যার ন1। বরং এ কথা বল! 
যায়; পাণ্চাত: জগতের দৃষ্টান্তে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, ভোগে সুখ অন্বেষণ কর! মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবিত 
হওয়া মাত্ৰ অপর দিকে যে ন্দীবনের মূলে আত্মনি গ্রহ, 
তাহাতেই তাহা অধিক পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা ৷ 

কিন্তু এক্ষণে বিচাধ্য হইতেছে, আমরা স্থখ কাহাকে 
বলিতেছি ? জর্ববাদিসম্মত ও হনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত 
সুখের একটী লক্ষণ বেওয়া আমার উদ্দেগ্ত নহে। আমি 


uD গড়ের উপরে এই বলি হে, সুখ বলিতে আমরা! হৃদয়ের 


অনুকুল তৃপ্তিমঃ এক প্রকার মানসিক অবস্থা বৰিয়া 


ধর্থাকি। এই ন্রে হৃদয়ের অনুকূল তৃপ্তিময় অবস্থা, ইহা 
- মানবের পক্ষে প্রয়োগনীয় ও প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু ইহা 


মানবের কার্যের লক্ষ্যহলে রাখা উচিত নয়; এবং সৰ্ব্বদ| 
লক্ষ্যলে থাকেও ন্‌ মান্য যে আপাতলভ্য স্থখো- 


ইহার অপরাপর উদাহরণ অন্বেষণ'না করিয়া কেস মা 
ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বলিয়া মানুষ যাহা করিতেছে তাহার উল্লেৎ 
করিলেই যথেষ্ট হইবে । জগতের বহুসংখ্যক ল্রনার 
ব্যষ্টিভাবে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বলিয়া কতকগুলি ক্ৰিয়া বা অনুষ্ঠানে 
রত রহিয়াছে, যাহা তাহাদের আপাতস্থখকর হওয়া দুরে 
থাকুক, বরং তদ্বিপরীত ; অর্থাৎ যাহা সাধনের অন্ত তাঁচা- 
দ্বিগকে দেহমনের. অশেষ প্রকার ক্লেশ বহন করতে 
হইতেছে । বাস্তবিক ধৰ্ম্মভাব ও ধৰ্ম্মভাবের সাধন বানৰ 
প্রক্কৃতিব একটা গূঢ় ও গভীর রহস্ত। ধৰ্ম্মাৰ্থে মাল্য এ 
জগতে কি কবিয়াছে, কতদূর সহিয়াছে ও অদ্যাপি নহি- 
তেছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হুম । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর'শেষ ভাগে একজন ধৰ্ম্মাথী হিন্দু সাধক ব্রত 
ধারণ করিয়া ৯ নয় বৎসরে হরিদ্বার হইতে সেতুবন্ধ রুমে- 
শ্বর পথ্যস্ত শয়ন.করিয়া করিয়া গিয়াছিল। সিমিয়ন ট্রই- 
লাইটস্‌ নামক একজন খ্ৰীষ্টীয় সাধক বহু বৎসর এন্দ 

স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন । এখনও ভারতের নন! 
স্থানে এরূপ সকল হিন্দু সাধক দেখা! যায়, যাহারা চতুদ্শ 
বৰ্ষ উদ্ধবাছ হইয়া রহিয়াছেন, বা লৌহ কীলকের শ্যা 
প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শয়ান আছেন । কাশীর স্থপ্রচিন্ধ 
তৈলঙ্বস্বামী কত বৎসর যে মৌনী ছিলেন ত! কে জানে? 
মধ্য যুগে খ্ৰীষ্টীয় সাধকদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মার্থে নিল 


৩৪৮ 


নিজ শরীরকে অমানুষিক যাতন| দিয়াছেন; হেয়ারসার্ট 
নামক যাতনা-প'দ এক প্রকার অঙ্গরক্ষা পরিধান করিয়া 
থাকিয়াছন ) পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া অপরের হস্ত দ্বারা 
স্বীয় স্বীর দেহকে আহত করিয়া রক্তাক্ত হইয়াছেন; 
আছারয় অন্নে শিরক! ঢালিয়া বা অপর কোনও উপায়ে 
বিশ্বাদ করিয়া তবে আহার করিয়াছেন। এক দিকে 
যেমন শরীরের নিগ্রহ, অপর দিকে তেমনি মনের নিগ্ৰহ । 
আমানের এই সন্ন্যাস প্রধান দেশে কত মানুষ যে মনুষ্য- 
হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রীতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসব্রত 
লইম্নাছে তাহার সংখ্য! হয় ন। শাক্যসিংহ যে ভাবে 
এুপ্ব। যশোধরাকে ত্যাগ করিয়! সন্যাস অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, অথব| মহাত্ম! চৈতন্য যেরূপ ভগ্রহৃদযা শচীমাতা 
ও নবযৌবনা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়| সংসাবত্যাগী 
হইয়াছিলেন, এইরূপ আরও শত শত ব্যক্তি এবিষয়ে 
তাহাদের অঙ্ণুসরণ করিয়াছে। কেবল যে আমাদের 
প্রাচ্য হিন্দুপ্ৰধান দেশেই এরূপ ঘটিরাছে তাহা নহে। 
ইউরোপ খণ্ডে খ্ৰীষ্টীয় সাবকদিগের মধ্যে মধ্যযুগে শত সহস্র 
নরলারী বিষয়স্ুখ পায়ে ঠেলিয়া, মানবহৃদয়ের সকল 
জুকোমল বহন ছিড়িয়| বৈরাগ্যধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন । 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন সুপ্রসিদ্ধ খ্ৰীষ্টীয় জ্ঞানী এবিলার্ড 
' অত্যাদিত হইয়াছিলেন,. তখন সন্ন্যাস ধৰ্ম্মগ্ৰহণ ধৰ্ম্মসাধক- 
দিগের মধ্যে একটা বাতিকের মধ্যে দীড়াইয়াছিল বলিলে 
অতুক্তি হয় ন7া। বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে বিবাহ্সম্বন্ধ 
ভগ্ন করিয়া, গৃহধর্ম্ম ঘুচাইয়! দিয়া, মন্ক ও নন হইয়| সন্ন্যাসী 
ও.সন্যাসিনীদের আশ্রমে গিয়া থাকা দৈনিক ঘটনার মধ্যে 
দীড়াইয়াছিল। এমন কি সে কালের একটা সন্ম্যাসিনীদের 
আশ্রমের উল্লেখ দেখা যার, যাহাতে পাঁচ শত সন্্যাসিনীর 
মধ্যে তিন শতেরও অধিক বিবাহিতা নারী ছিলেন, 
ধাহারা স্বীয় স্বীয় পতির ‘অনুমতিক্ৰমে দ্বাম্পত্যসম্বন্ধ 
ভাঙ্গিয়া দিয়! সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়া ছিলেন । 
ংক্ষোপ এই মাত্র বলা ধায়, ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের নামে মানুষ 
আপনার প্রক্কাতিকে যে প্রকার দলন করিয়াছে, যত 
তিক্ততা। সহিয়াছে, দেহ মনকে যেরূপ নিগ্ৰহ করিয়াছে, 
এরূপ আর কিছুব জন্তু করে নাই। ইহাতেই প্রমাণ, 
ধৰ্ম্মভাব মানব প্রকৃতিতে কত গভীর ভিত্তির উপরে 


প্রবাসী। 


নত ২০৯ লা পা পিপল সি 


[ওয় ভাগ। 


স্থাপিত | অধিক কি, মানুষ ধর্মের নামে কত সময় 
অধৰ্ম্মে ডুবিয়াছে, স্বার্থপর উপদেষ্টা বাআচার্্যগণের পশ্চাতে 
ছুটির ধনে প্রাণে সারা হইয়াছে, ইহপরকাল খোয়াইয়াছে, 
তাহা স্মরণ করিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। এখনও 


আমাদের ধর্ম প্রাণ ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যে সকল প্রবঞ্চন| ” 


চলিতেছে, তাহ! ভাবিলে গভীর ক্ষোভে হৃদয় উদ্বেলিত 
হয়। প্রবঞ্চকগণ, ধূর্ত স্বার্থপর গুরুগণ, “দিয়াছে, 
প্রবঞ্চনার সকল প্রকার উপায়ে মধ্যে ধর্মের কঞ্চুক 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ; তাই তাহারা ধর্ম্মকঞ্চুক ধারণ করিতেছে; 
মানুষের উদ্ধারকর্তা ও পরিভ্রাতা হইয়। বসিতেছে ; এবং 
তাহাদিগকে নরক-কুণ্ডে ডুবাইতেছে! প্রবঞ্ক কপট- 
দিগর হস্তে সরলমতি নরনারীর এই দুৰ্গতি দেখিলে 
পঞ্চতত্ত্রকারের সহিত একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা করে; 
উপকারিনি বিশ্রন্ধে গুদ্ধমতে যঃ সঘাচরতি পাপম্‌। 
তং জন মসন্য-সন্ধং ভগবতি বন্থুধে কথং বহসি ৷ 
অর্থ-_উপকারী, বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধা-সমান্বত, গুদ্ধমতি 
মানুষের প্রতি যে অন্তায়াচরণ করিতে পারে, সেই 
অনত্যাচারী মানুষকে, হে পৃথিবি! তুমি আর কেন 
বহন কর } | 
যাক্‌ একথা ইহার ভিতরে কিন্তু একট! কথা রহি- 


য়াছে, য়ে জিনিসের কুটা বাজারে এত বিকায় সে - 


জিনিসের আসলট! কত মূল্যবান্‌! ধৰ্ম্ম যে লোক-প্রবঞ্চনার 
এরূপ উপারস্বন্ূপ হইতেছে, তাহাতেই প্রমাণ, ধৰ্ম্ম 
প্রবলভাবে মানব-হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; 
ইহার ভিত্তি অতি দুব গভীর স্থানে নিহিত । যেরূপ প্রণয় 
মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক ও মানব হদরের প্ৰিয় বলিয়া, 
অনেক স্বার্থপর পুরুষ প্রণয়ের বুট! দিয়! অনেক সরল- 
হৃদয়া' নারীকে ভূলাইতেছে, তেমনি ধৰ্ম্মবস্তু মানব-হৃদয়ে 
স্বাভাবিক, ও মানব-হৃদয়্বের প্রিয় বলিয়া দ্বার্থপর গুরুগণ 
সরুলমতি সাধকদিগকে ভুলাইতে পারিতেছে ৷ 


মানুষ যে ধর্মের অন্ত এত করিতেছে ও সহিতেছে, , 


তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই আপাভ-লভা/স্থ কিছু নাই 

ইহা সাধারণ ধারণা, এবং সে ধারণাও বহুল পরিমাণে 
সত্য, থে মানব-প্র্কতির বিনয়, সংযম, শাসন ও দলনের 
জন্ধই ধৰ্ম্মের প্রয়োজন । কিন্তু এখানেও অনেকে বলি- 


সে 


? 


৯ম সংখ্যা ৷ ] 
বেন হে, আপাত-লভ্য সুখ ধৰ্ম্মসাধনের লক্ষ্যস্থলে না 
থাকিলেও পরিণাম-লভ্য সুখ সেই লক্্যস্থলে থাকে । 
ভব-ছুঃখের নিবৃত্তি ও পারত্রিক সুখ, ইহা কি ধর্মের 
সাধকগশের মনের সমক্ষে থাকে না? যেরূপ একজন 
সাদান্ত দোকানদার আজ একটা ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর 
দোকানছরে বসিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হিসাব লিখি- 
তেছে, এবং গৃহে ফিরি ছেঁড়া মাছুরে শয়ন করিয়া 
রাত্রিযাপন করিতেছে, সে মনে জানে যে একদিন 
আসিবে, যখন সে ছুপ্ধফেননিভ শয্যাতে শয়ন করিবে ) 
তেমনি কি ধর্মের সাধককিগের সম্বন্ধে একথা বলা যায় 
না ষে, তাহার! এখন যে আপনাদিগকে দলন ও পেষণ 
করিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে পরে এক সূময়ে 
তাহারা মহা সুখ ভোগ করবেন? | 
একা! স্বীকার করি হবে চক্ষের সমক্ষে আপাত-লভ্য 
সুখ না থাকিলেও ধৰ্ম্মের নাধকদিগের লক্ষ্যস্থলে পরিণাম- 
লভ্য সুখ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহ! স্বীকাব করিয়াও 
একথা =লি’ত পারি, বে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মানবের অপরাপর 
বহু অঙ্ধ প্রবৃত্তিব ন্তার স্বভাব-নিহিত। আশু-লভ্য সুখ 
বা পরিণম-লভ্য স্থথ কিছুই লক্ষ্যস্থলে না রাধ্বয়াও 
মান্য ধর্মসাধন করে। জননী যে শিশুকে বক্ষে ধারণ 
করেন তাহ! বক্ষে ধারখজনিত সুখের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া লহে, কিন্তু অন্ধ প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া) আমরা 
এক! না থাকিয়া যে হরি, গোবিন্দ, রাম, গ্তামের সহবাস 


অন্বেষণ জরি, তাহা জন-সহবাসজনিত সুখের প্রতি লক্ষ্য: 


রাখিয়া নহে, কিন্তু মানব-হৃদয়ে সামানিকতা স্বাভাবিক 
বলিয়া) তেমনি ধৰ্ম্ম যে আমাদের চিন্তকে আকর্ষন 
কবে, ধর্মের বাণী যে আমর! শুনিতে ভালবাসি, এবং 
ধাৰ্ম্সিকদিগর পদাঞ্ক যে অনুসরণ করি, তাহা ধর্মের দের 
পারলৌভিক সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নহে, কিন্ত 
ঈশ্বর মানবাত্মাকে আপনার সহিত বাধিয়া রাঁখিয়াছেন 
বলিয়া; বঙ্গের ভাব মানব-হৃদয়ে স্বভাব-নিহিত বলিয়াঁ। 
যাহা হউক, সুখ ব হৃদয়ের অমুকুণ তৃপ্তিময় মানসিক 
অবস্থা সমা্িকদিগের লক্ষাস্থলে না থাকিয়া ধৰ্ম্ম ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগৃতভাবে তাহাদের লক্ষ্যস্থলে থাকিতে পারে কিনা 
-এই বিচার এখন না ব্তুলিয়।, এতদ্্যতীত যে আর একটা 


প্রবাসী । 


সামাজিক আদর্শ থাকা সম্ভব, এবং আছে, তাহার গতি 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছি। _ 

মেটী মানব-জীবনের পূর্ণতা ৷ আমরা এখানে জেন 
আছি ?--মামাদিগের চারিদিকে এসকল মায়োদন 
কেন ?--উত্তর,_আমরা জীবনের পূর্ণতালাভ করিব 
বলির৷। এই পূর্ণতার আদৰ্শটা একটু ভাঙ্গিয়৷ দেখান 
আবশ্তক। একটা বৃক্ষের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা লাউক। 
ওই বৃক্ষটা জগতে আছে কেন? উহার চারি ক যে 
সকল সামগ্রী রহিয়াছে তাহা আছে কেন 1- উত্তর, এ 
বৃক্ষটা বৃক্ষদ্দীবনের পূণতা লাভ করিবে বলিয়' ) অং 
একটী সুন্দর বৃক্ষ ও সবল বৃক্ষ হইবে বলিয়| ৷ তাঁর 
জগতের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধের অর কৈ 
সার্থকতা থাকিতে পারে? যে পরিমাণে বৃক্ষটী বৃদ্ষত্ব 
পায়, অর্থাৎ শাখা প্রশাখ বিস্তার করে, সুস্ময়ে পুষ্প 
ফল প্রসব করে, উহা! দ্বার জগতের যে যে কাম্য হইতে 
পারে তাহা! সম্পাদন করে, সেই পরিমাণে উহার জনের 
সার্থকতা । ব্যষ্টিভাবে বৃক্ষ, অথব| সমষ্টিভ'ণে বন, 
বেরূপেই উহাকে দেখনা কেন, যে পরিমাণে গুব্বোক্ত 
আদর্শ উহার দ্বারা সাধিত হয় সেই পরিমাণেই এট বৃদ্দ। 
মানব-জীবনের কি সেইরূপ কোনও পুর্ণত1* নাই { এনন 
কি কিছু নাই, যাহা হইলে বা যাহা করিলে আঁদার 
এখানে থাকা সার্থক হয়, এবং এ জগতের সহিত মামার 
ষে সম্বন্ধ তাহা সার্থক হয়? সেটীকে গড়ের উপর জব- 
নের পূৰ্ণতা বলিতেছি ; কিন্তু সেটী কি? সংঙ্ছেশে চেটী 
এই, আমার দেহ মনে থে সকল প্রচ্ছন্ন বৃত্তি ও শক্তি 
আছে তাহার সমুচিত বিকাশ হওয়া এবং তুদ্বারা এ 
জগতের যতটা! কাঙ্গ হইতে পারে তাহা হওয় এবং 
তাহার ফলম্বরূপ পরকালের জন্তু প্রস্তুত হওয়াই মামার 
জীবনের পূর্ণ || কিন্ত বৃক্ষের সহিত, এক বিষয়ে সামার 
প্রভেদ আছে, বৃক্ষ তাহার নিজের উৎপত্তি ও স্থিতি ব্যয় 
চিন্তা-বিহীন, আমি সে বিষয়ে, চিন্তা করিতে লক্ষণ । 
আমার চিস্তাদ্বারা আমি অধিক কিছু বুঝিতে পালি অর 
না পারি, এইটুকু বুঝি যে এ জগতে আমার উৎপত্তি ও 
স্থিতি আমার ইচ্ছাধীন নহে; এবং জগতে পদর্থ 
সমূহের সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহা আমার হাত 


৩৪৯ / 


৩৫০ 
নহে। আমি ধে এখানে আছি, আমি যে এখানে থাকিব, 
আমি এথানে যাহা কিছু দিতেছি, বা পাইতেছি, বা 
ভুগিতেছি, তাহার অধিকাংশ আমার ইচ্ছাক্ষেত্রের বহি- 
ভূত অপর কোনও শক্তির অধীন। অর্থাৎ বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে বিধানের অন্তৰ্গত, ব্যষ্টিভাবে 
আমার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, সেই বিধানের অন্তর্ণত। 
তবে কি কথাটা এই দাঁড়ায় না, যে, সৃষ্টির অস্তরালবর্তা 
পরাশক্তি বা পবম পুকষের বিধানের অনুগত হওয়াই 
আমার জীবনের পূর্ণতা ? আমার সৃষ্টিকৰ্ত্তা আমাকে 
এ জগতে যাহা হওয়া ও যাহা করার অন্ত রাখিয়াছেন, 
তাহা হওয়া ও তাহা কর! আমার কর্তব্য ও তাহাই আমার 
জীবনের পূর্ণতা ? লোকে দেখুক আর নাই দেখুক, 
পৃথিবীর লোক খবর রাখুক আর না রাখুক, ফলে মন্ত 
একটা কাজ্জ করিয়া তুলিতে পারি আর না পারি, আমার 
বৃত্তি ও শক্তি সকলকে সমুচিতরূপে ব্যবহার করিতে 
আমি দয়ী। আমি যতটুকু শিখিতে পারি ইচ্ছাপূর্কাক 
তাহা না শিখা, যতটুকু হইতে পারি ইচ্ছাপুর্বক 
তাহা না হওয়া, যতটুকু করিতে পারি ইচ্ছাপূৰ্ব্বক তাহা 
, না কর পাপ; আমাব সৃষ্টিকর্তার অৰ্পিত নিধির 
অসদ্ব্যবহার জনিত পাপ। এবপ পাপ তুমি-আমি সর্বদা 
অনুভব করি না বলিয়া যে ইহা পাপ নহে এরূপ মনে 
* করিও না যে জিনিস আমার নয়, যাহা আমাকে বিশেষ 
কার্ধ্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করাই 
পাপ। এখন প্রশ্ন এই, ইহা কি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক 
ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র সমাজের জীবনের আদর্শ 
হইতে পারে না? যেমন ব্যক্তিগত ভাবে একথা বল! 
যায় ষে প্রতোক বৃক্ষের সার্থকতা বনকে সুন্দর করিয়া, 
আবার সমগ্র বনের সার্থকতা প্রত্যেক বৃক্ষকে বৃক্ষত্ব 
লাভে সহায়তা করিয়া; তেমনি কি ইহা বলা যাইতে পারে 
না, যে প্রত্যেক মানবের জীবনের সার্থকতা, জন-সমাজকে 
উন্নতির অভিমুখে লইয়! গিয়া, এবং জনসমাজের সার্থকতা 
তদঙ্গীভূত প্রত্যেক নরনারীর উন্নতি ও বিকাশের 
সহায়তা করিয়৷ ? ৷ 
সুখকে সামাজিক আদৰ্শ করা আর পূৰ্ণতাকে সামা- 
জিক আদর্শ করা এই উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। 


প্রবাসী । 


[গয় ভাগ। 


পূর্ণতার সাধন সকল সময়ে সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। 
তোমার দেহের পেশী সকল বিকাশপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া 
তুমি কুন্তী করিতেছ, সেই কুস্তীর প্রক্রিয়াটা সুখকর 
নহে, তাহাতে তোমার শরীর ও মন ছুই হয় ত ক্লান্ত 
হইতেছে, তথাপি তাহা তোমার পক্ষে অবলহ্বনীয় ; কারণ 
তোমার দৈহিক শক্তি বিকাশের তাহা! একমাত্র উপায় । 

এখানেও কেহ বলিতে পারেন অপ্রীতিকর হইলেও 
তুমি কুন্তী করিতেছ দেহকে দৃঢ় ও কাধ্যক্ষম করিবার 
জন্যঃ দেহের কার্যক্ষমতা চাহিতেছ অথোপার্জনের 
জন্ত, অর্থোপার্জন চাহিতেছ সুখের অন্ত, অতএব চরমে 
সুখ তোমার লক্ষ্যস্থলে রহিয়াছে । কিন্তু তাহা নহে? 
যেমন বিপ্তা বিষয়ে বলা যায়, যে সব বিদ্যা আমার কাজে 
লাগিবে ইহা না হইলেও যেমন জ্ঞান সঞ্চয় থারা মনকে 
উন্নত কর৷ আমার মনের প্রতি কর্তব্য, তেমনি দেহকে 
সুস্থ সবল ও দৃঢ় রাখা আমার দেহের প্রতি কর্তব্য । 
কেহ হয় ত বলিবেন চরমে স্থখোৎপাদকতার সম্ভাবনা 
আছে বলিয়াই বিদ্যার স্পৃহণীয়তা ও কত্বব্যতা তেমনি 
চরমে কার্য্যক্ষমতার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই দৈহিক 
শ্রমের়কর্তব্যতা। আমর! বলি সর্বত্রই স্থুথটা আমুসঙ্গিক, 
লক্ষ্যস্থলে রাখিবার জিনিস নহে। লক্ষ্যস্থলে রাখিতে 
হয়, কর্তন্য-জ্ঞান বা ভগবদিচ্ছাকে রাখ । 

জীবনের পৃণতাকে আমাদের বূক্তিগত ও সামাজিক 
জাবনের আদর্শ করিলেই অনিবাধ্যরূপে আর একটি বিষয় 
আসর! পড়ে। সেটা দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতা । 
বুক্ষটার পক্ষে পূর্ণতালাভ করিবার উপায় যেরূপ অনাবৃত 
ও প্রযুক্ত স্থানে স্থাপিত হওয়া, তেমনি আমাদের মানব- 
জীবনের পূর্ণতার পক্ষে আবশ্তক অমাদের চিন্তা ও কাৰ্য্য 
সকলের সঙ্কুচিত ভাবে প্রসারিত হইবার ক্ষেত্র থাকা । 
এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখা ষায়, যে ইহা পুরুষকারের 
(individualism ) উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক 


শী 


ও সামাজিক স্বাধীনতা ইহার সহিত অভিন্নরূপে জড়িত। 4. 


কারণ তত্িন চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা সম্ভব নহে। 
সকলেই অনুভব করিবেন যে এইবার আমরা পাশ্চাত্য 
সামাজিক আদর্শের দ্বারে উপনীতহুইয়াছি। এই মূলগত 


২ 


৯ম সংখ্য।। | 


পুরুষকার ও স্বাধীনতাপ্রিয্নত। হইতেই বৰ্ত্তমান পাশ্চাত্য 
জগতের ভোগ-তৎপবতা উঠিয়াছে। ষদি জীবনের 
পূর্ণতালভের জন্তু প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন রাখিতে হয়, 
তবে কাহারও চিন্তা বা কার্য হাত দিও না) একজন 
যতক্ষণ ভাহারও অনিষ্ট ন! করে, ততক্ষণ তাহাকে যথেচ্ছ 
থাকিতে দেও, যে ভোগ ইচ্ছা করে তাহা চরিতার্থ 
করিতে দেও, যথেচ্ছ নিজ্ব সুখ অন্বেষণ করিতে দেও । 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে মার্টিন লুথার যে স্বাধীন 
চিন্তার শ্ৰোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ফরাঁসি-বিদ্রোহের 
তরঙ্গময় শাখার সংযোগে তাহাই প্রবলপরাক্রম হইয়া 
এখন কলনাদিনী ও কুলহারিণী মহানদীর ভ্তায় পাশ্চাত্য 
জগতে প্রবাহিত হইতেছে । এই স্বাধীনতাপ্রবৃত্তি 
হইতেই পাশ্চাত্য জগতে উৎকট পুকষকারের ( indivi- 
dualism) উদ্ভব হইয়াছে। সে সকল দেশের 
সামাজিকতা পুকুষকার-মূলক, অর্থাৎ তাহারা বলেন যে 
সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক নরনারী স্বাধীন থাকিবে, 
অপরের অনিষ্ট না করিয়া যত সুখ ভোগ করিতে চায় 
করিবে, যে পবিমাণে নিজ নিজ উন্নতি সাধনে সমর্থ তাহ! 
করিবে, ইহাতে তোমার সমাজ থাকে থাক যায়ঞ্যাক্‌ 
তোমরা সম-জকে ব্যক্তিগত উন্নতির অন্থকুল কর) ব্যক্তি- 
গত স্বাধীনতার পোষক কর) নতুবা ফরাসি বিদ্রোহের 
স্কার ঘন ঘন সমাজ-বিদ্রোহ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও। 
অগ্রে ব্যষ্টগত মানব তৎপরে সমষ্টিগত সমাজ । মানুষের 
জন্ছই সমাজ, সমাজের জন্ত মানুষ নহে। 

. আমাদের প্রাচ্য হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকার ও সামাজিকদিগেব 
চিত্তা আর এক পথ দিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে যেমন 
ব্ক্তিত্বপ্রধান সামাজিকতা, আমাদের দেশে তেমনি 
সামাঞ্জিকতা-প্রধান ব্যক্তিত্ব । যেরূপেই হউক সমাজের 
স্থিতি রক্ষা ক্করিতে হইবে, এই মৃলভাব হইতে যাত্রা 


আআ কবিয়া হিন্দুণাত্রকারগণ সমূদয় শান্তর ও বিধিব্যবস্থা 


“ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাদের বিচারে সমাজ-স্থিতি 
২ রক্ষার অন্ত ইহার অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের ষে কোনও অধি- 
কার হরণ করা আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে। সে 
আত্ম-নিগ্রতে মানুষকে বাধ্য করাতে পাপ নাই, 
সেরূপ আত্ম-নিগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেও কর্তব্য ; 


প্রবাসী । 


৬৫১ 


এবং তাহার জন্ত তাহাদের স্বতঃই প্রস্তুত হও] উচিত। 
সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক নরনাবীকে এইকপ ভাবেই 
শিক্ষিত করিতে হইবে । চিন্তা ও কার্যেভ লাধীনতা 
বিষয়ে যে ভীতি গীতাকারের মনে কাঁধ্য হ্রিয়াছিল, 
সেই ভীতি এদেশের সকল শান্ত্রকারের মনেই ব্রধ্য 
করিয়াছে । গীতাকার বলিতেছেন যে মানুষ ঢিন্তারলে 
সত্যজ্ঞানের অধিকারী হইলেও তাহাকে ইতর মামব 
অনুষ্ঠিত কর্ম সকলের আচরণ করিতে হইবে! কারণ 
এ বিষয়ে কাহাকেও স্বাধীনভাবে আচরণ করিতে দিলে, 
সমাজ মধ্যে যথেচ্ছাচার আসিয়া পড়িবে, তদ্বা]] লমাক্স- 
স্থিতি ভগ্ন হইয়া! যাইবে । গীতার বচনগুলি উদ্ধৃত কর-ই 
ভাল। শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জ্জুনকে বলিতেছেন £-- 

ন মে পাৰ্থাপ্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেধু কিঞ্চন ৷ 

নানবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ 

যদি হৃহং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মশ্যতন্দ্ৰিতঃ ৷ 

মম বস্বানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পাথ সব্বশঃ ॥ 

উৎসীদেয়ু রিমে লোকা ন কুধ্যাং কৰ্ম্ম চেদহং 

সন্করস্ুচ কর্তা স্তা মুপহন্তা মিমাঃ প্রজাঃ ॥ 
অর্থ-_হে পাৰ্থ ত্ৰিভুবনে আমার কিছু কর্তব্য নাই ; পাহ 
নাই পাইতে হইবে এমন কিছু নাই; অথচ আমি কর্ম 
অনুষ্ঠান করি। আমি যদি মনোযোগী হইয়া কর্মের সঙ্গু- 
ষ্টান না করি, তাহা হইলে সাধারণ লোকে আমার নষ্টস্তে 
কৰ্ম্মত্যাগ করিবে; আমি কৰ্ম্ম না করিলে এই সকল লোক 
উত্সন্ন যাইবে; বৰ্ণশঙ্কর হইবে ; এবং সমুদয় প্রজ] বিনাশ- 
প্রাপ্ত হইবে । 

যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের শাস্ত্রবশ্ররগণ 
বিচার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সহজেই হৃদ্য়ম্ম 
করিতে পারি। সে যুক্তি এই-_ব্যক্তিগত জ্রীবনের চিন্তা 
ও কাধ্যের স্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে; তাহাতে সনাল- 
স্থিতিকে অর্থাৎ জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের প্রভৃত্্লক্ক 
সামাজিক শৃঙ্খলাকে ভগ্ন করিতে পারে। ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা যখন হরণ করিতেই হইবে, তখন এমন কর্ণ 


হরণ কর! ভাল, যাহাতে গৃহধর্ম্মের ও সামাজিকল্তান 


স্থিতি সুদৃঢ় হয়। অতএব গৃহের মধ্যে সন্তান দিপু 
পিতার, নারীকে পুরুষের, সমাজমধ্যে হীন জাতিদি?ে- 


৩৫২ 


ব্রাহ্মণের, প্রজাদিগকে রাজার, এবং ধর্মজগতে উপাসককে 


গুৰু ও শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন করিরা দেও। তাহা হইলে গৃহ, 


ও সমাজ সৃশাসনে থাকিবে । এই অধীনতা সর্বপ্রকার 
অধীনতা অপেক্ষা নির্দোষ ও বিপদাশঙ্কাশূন্য । কারণ 
সন্তানদিগের পক্ষে পিতামাতার অধীন হওয়াঁব স্তায় 
শ্বাভাবিব কি? বাৎসল্য কি অত্যাচারের আশঙ্কা দুর 
করিবার পক্ষে ষথেষ্ট কারণ নয়? সেইরূপ নারীর পক্ষে 
পুরুষের অধীন থাকার ন্যায় স্বাভাবিক কি? প্রেমকি 
সর্ববিধ অত্যাচারের আশঙ্কা নিবারণ পক্ষে যথেষ্ট নয়? 

হিন্দু আচাধাগণের সপক্ষে ইহাও বলিতে পারা যায়, 
যে সাম'ঙ্গিক উন্নতি ও কল্যাণের উদ্দেশে তদঙ্গীভূত নর- 
নারীকে স্বাধীনতা-বঞ্চিত করা, ইহা সকল দেশ সকল 
সমাঁজেই হইতেছে; ইহা ভিন্ন মমাজ থাকিতে পারে না। 
দেশের কাজ চালাইবার জন্তু বলপূৰ্বক কর লইতে হর) 
শাস্তিরক্ষার জন্তু পাপাচারীদিগকে বলপূৰ্ব্বক কয়েদ করিতে 
হয়; দেশরক্ষার জন্ত কথন কখনও এজাদিগকে বলপূৰ্ম্মক 
ধরিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হয়; ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। 
অধিক কি, প্রত্যেক সহরেই মিউনিসিপালিটার হস্তে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে হাত দিবার শক্তি দিতে হয়, 
তদ্তিয় সহরের' রক্ষা ও উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। 


তৰে প্রাচীন হিন্দুগণ এই ভাবটীকে উংকটকোটীতে' 


লইয়া গিয়াছিলেন। সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের 
আত্ব-নিগ্রহ ভিন্ন সাজের স্থিতি ও উন্নতি সম্ভব নয় ইহা 
প্রতীতি করিয়া, তাহার! তদন্ুযায়ী টপদেশ দিয়াই সন্তুষ্ট 
না থাকিয়া, সেই আত্ম-নিগ্রহে সকলকে বাধ্য করিবার 
জন তদমুযায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা 
প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফল এই 
হইয়াছে যে, যে ত্যাগ বা আত্ম-নিগ্রহ স্বতঃ-প্রাণাদিত ও 
প্রীত-প্রস্থত হইলে, আত্মাকে বলীয়ান করে, মনুষ্যত্বকে 
পূৰ্ণতাপ্রাপ্ত করে, তাহ! সামাজিক-শীসন-সন্ভৃত হইয়া নর- 
ন'রীকে আধ্যাত্মিক দাসত্বে পবিণত করিয়াছে । যে 
ভাত্ম-নিগ্ৰরহে মানুষ আপনাকে আপনি রত করে তাহাতে 
তাহার স্বাধীনতা আর যে আত্ম-নিগ্রহ বাহিরের কোনও 
শক্তির দ্বারা স্থাপিত হর তাহাতে মানবাত্মার দাসত্ব! 
এদেশে সামাজিক শক্তি অনেক সময় সামাজিক শৃঙ্খল! 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ) 


রক্ষার উদ্দেশে ব্যক্তিগত শক্তিকে গিষিয়া চূর্ণ করিয়া! 
ফেলিরাছে। তাহার ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত প্রতিভা ও 
স্বাধীনতার স্ফুরণ আশানুরূপ হইতে পণরে নাই । মনুশ্যন্থ 
ও মহব্লাভের আকাজ্ক। ও প্ররাস ত্রমে হীনপ্রভ হুইয়া 
গিয়াছে। | 

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্ৰকারগণের সপক্ষে ইহা ও বলা যাইতে 
পারে যে তাহারা এ জগতকে, মানব-জীবনকে ও মানবের 
গৃহধৰ্ম্ম প্ৰসৃতিকে তৰজ্ঞানের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। 
তাহারা আপনাদের ধর্মদৃষ্টিতে বিষয়স্থথকে, পার্থিব 
ভোগকে অনিত্য ও অকিঞ্চিংকর বোধ করিতেন, অপর 
দিকে, সংযম, বৈরাগ্য, দীনতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণা- 
বলীকে মহামূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেন ; স্ুতরাং 
যে আন্মনিগ্রহে পার্থিব ভোগন্গখের বিরতি, কিন্ত 
আধ্যাত্মিক সম্পদের লাভ, তাহ! নরনাবীর উপরে স্থাপিত 
করিতে তাহারা মায্নযবোধ করেন মাই | তাহারা মনে 
করিতেন ধর্মের প্রধান সাধন আত্ম-নিগ্রহ, তাহাতে মামুষ- 
কে সমর্থ করিলে, তাহার এঁহিক পারত্রক কল্যাণের 
দ্বার উম্মুক্ত করা হয়। যাহা হউক, তাহাদের অভিপ্রায় 
যাহাই, থাকুক না কেন, তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালী 
উৎ্কট-কোটাতে যাওয়াতে যে আধ্যাত্মিক দাসত্বের 
সৃষ্টি করিয়াছে, এবং মাগ্ষকে বহুল পরিমাণে নিস্তেজ 
ও নির্বাধ্য করিয়াছে, তাহা! স্বীকার না করিয়! থাকা 
যার না। 

' কিন্তু হিন্দু সামাজিকতাই কি কেবল উৎকট-কোটিতে 
গিয়াছে? তাহা নহে; পাশ্চাত্য পুরুষকার বা ব্যক্তিত্ব 
জ্ঞানও উৎকট-কোটিকে আশ্রয় করিয়াছে । ইহা সমাজ- 

ংসকারী ঘোর যথেচ্ছাঁচারকে প্রসব করিয়াছে। মধ্যযুগে 
ইউরোপে ধর্মভাব ও ধৰ্ম্মসসাজ মানব-জীবনের সকল বিভ- 
গেই অতিরিক্ত মাত্রায় স্বীয় গুভাব বিস্তার করিয়াছিল, 


এক্ষণে যেন তাহার প্রতিক্ৰিয়৷ হ্ববপ একপ্রকার বিষয়- _ 


প্রবৃত্তি (Secular emPer) জন্মিয়াছে, যাহা ধৰ্ম্মভাব 
ও ধৰ্ম্মসমাজ্জকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিষয়ন্থথকেই শ্ৰেষ্ঠ) 
করিতে চাহিতেছে। ইহার ফলস্বরূপ নরনারী ভোগ-১. 
তৃষ্ণা ও ভোগের নেশাতে অন্ধপ্রায় হইয়া ছুটিতেছে; 
সমাজ বলিয়া যে একটা কিছু আচ্ছে, সে দিকে তাহাদের 


৯ম সংখ্যা | | 
দৃক্পাত করিবার সময় হইতেছে না। তাহাদের মনের 
ভাব এই, আমরা ত আমাদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করি, 
তৎপরে সমাজ থাকে থাক্‌ যায় যাক্‌। 
কলেক বৎসব পূর্বে ইংলগ্ডে একটা ঘটন। ঘটে, তদ্বার! 
বর্তমান ইউরোপীয় সমাজের গতি কিয়ং পরিমাণে অনুভব 
করিতে পারা যার । ঘটনাটি এই, _-একটা ইংরাজ যুবতী 
একদিন আপনার পিতা ও ভ্রাতাকে বলিল, যে নে প্রচলিত 
বিবাহসগ্রখীয় আইনকে ও ধৰ্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতিকে দ্বণ| করে, 
ওঁ আইন ও' পঙ্কতি অনুপারে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত 
নয়; অতএব সে বিন। আইনে, বিনা ধন্মানষ্ঠানে, স্বীয় 
প্রগরীর সঙ্গে পতিশত্বীাবে থাকিতে যাইতেছে। মে 
বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের অনুমতি চায়। ইহা লইয়া 
আত্মীয় স্বজনের সহিত তাহার ঘোর বিবাদ উপস্থিত 
হইল। অবশেষে পিত! তাহাকে স্বীর অভীষ্ট পথ হইতে 
নিবৃত্ত করিতে অসমৰ্থ হইরা তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া ঘোষণা! 
করিয়| দিলেন; এবং দুইজন ডাক্তার আনাইয়া তাহাদের 
সার্টিফকেট সংগ্রহপূর্দক কন্তাকে বাহুলালয়ে আবদ্ধ 
করিয়। আসিলেন। কন্তা বাতুলালর হইতে হোম 
সেক্রেটারির নিকট দরখান্ত করিল--"আমি বিন আইনে 
ও বিন। বৰ্ম্ম সংস্কারে আদর প্রশয়ীর সহিত পতি সত্নীভাবে 
বাস কত্বিতে চাহিয়"ছলাম বলিয়া, আমাকে এখানে 
বন্দী কনা হইয়াছে ; আমি নিষ্কৃতি চাই, এবং আমার 
অভীষ্ট পূর্ণ করিতে চাই।” হোম সেক্রেটারির প্রেরিত 
ভাক্তারগণ বাতুলালন্বে গিরা ও রমণীকে পরীক্ষা করিয়া 
বলিলেন, “সে বাতুল নহে, প্রতারণা পূর্ব্বক ত্বাহাবে সেখানে 
রাখা হইনাছে |” তখন সে মুক্তিলাভ করিল । ঢারিদিক 
হইতে সংবাদপত্ৰ সবল তাহার পিতা ও ভ্রাতাকে ছি ছি 
করিতে লাগিল । সকলেনই এক কথা,--*“সে যদি অপ- 
রের অনিই না করির| নিজ্রে সুখ অন্বেষণ করে, বলপুর্নবক 
বারণ কারবার অধিকার কাহারও নাই।” পিতা ও 
 ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া সে রমনী যে অ'্মনিগ্ৰহ 
) করিতে বাধ্য, সে কথা কাহারও মুখে শোনা গেল 
না। 
এতদ্বারা একথা বলিতেছি না ষে সে সকল দেশের 
নারীগণ পিতা মাত৷" আত্মীয় স্বজ্জনের মুখের দিকে 


প্ৰবাসী। 


৩৫৩ 
চাহিয়া আত্ম-নিগ্রহ করেন না। তা কেন? শত শত 
এরূপ ইংরাজ-মহিলা আছেন যাহারা কেবল আত্মীয় 
স্বজনের মুখের দিকে চাহিয়া, আপন আপন গ্রেমাস্পদ- 
জনকে দূরে রাখিতেছেন ; দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে- 
ছেন না। কিন্তু তাহারা সে মুখাপেক্ষা না বাখিয়া 
(5. Browning ) মিসেস ব্রাউনিংএব স্যার যদি 
গোপনে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ীর সহিত পবিণয়হ্ত্রে আবদ্ধ 
হন, তাহাতে তদ্দেণীয় সামাঞজিকগণ বিশেষ নিন্দনীয় 
কিছু দেখিবেন না। বলিবেন,-অপরের অনিষ্ট ন! 
করিয়া নিজে সুখী হইবার অধিকার এজগতে যাকল 
মানুষেরই আছে। 

এই উৎকটকোটি প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের নানা অনিষ্ঠ 
ফল দেখিয়া ইতি মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিদিগের নধ্যে 
ইহার প্রতিক্রিয়। স্বরূপ 9০9০1811570 ব| সামাজিক নীতি 
নামে এক আন্দোলন উঠিয়াছে ৷ তাহা সকলেই জানেন। 

ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে উৎক্ট- 
কোটিকে পরিহার করিরা, হিন্দু সামাঞ্জিকতার মূল যন্তৰ 
যে ত্যাগ ও এ্রতীচ্য সামাজিকতার মূল মন্ত্র যে স্বাধীনতা- 
প্রবৃত্তি এই উভয়ের মধ্যে অবশ্থস্তাবী কোনও বিরোধ 
নাই। ইহা মানব-প্রক্কৃতির একটা গৌরবের কথা যে 
জগতের অধিকাংশ আত্ম-নিগ্রহ স্বতঃগ্রণোদিত ও মানু- 
ষের স্বাধীন-চিন্তা-সম্ভৃত ! কে ফাদার দামিয়েনকে কুষ্ট- 
দ্বীপে গিয়| প্রাণ হারাইতে বাধ্য করিয়াছিল? কে নর- 
হিতৈষী হাউয়াডকে দেশে দেশে কারাগারে কারাগারে 
ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে এক দীনদরিদ্রা রমণীর সেবা 
করিতে গিয়া, প্রাণ হারাইতে বাধা করিয়াছিল? কে 
এখনও শত সহস্ৰ ইউরোপীয় পুরুষ ও নারীকে, সংযম, 
বৈরাগা, সেবা ব্রতে জীবনের ক্ষয় করিতে বাধ্য করি- 
তেছে? এ আত্ম-নিগ্রহ কি তাহাদের স্বতঃপ্ৰণোদিত ও 
স্বাধীনতা-প্রস্থত নহে? 

অগ্রে ইউরোপের দৃষ্ট।স্ত এই জন্তু দিতেছি, যে কেহ 
যেন মনে না করেন, যে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগ বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া সে দেশে ত্যাগী পুকষ 
বা নারী নাই। বরং একথা বলা যাইতে পারে, যে 
উপচীয়মান ভোগ-তৃষ্ণার মধ্যে, এই সকল সাধু সাধ্বী 


পর 


৩৫৪ 


ধৰ্ম্মের ও ; আ্মি-নিগ্ৰহেরর নিশান তুলিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া 
সেই সকল জাতি এখনও উন্নতির পথে দীড়াইয়া থাকিতে 
পারিতেচছে। ইহারা আধ্যাত্মিক মরুর মধ্যে নয়ন-মনের 
গ্রীতিকর মারব দ্বীপ স্বরূপ ৷ 

আমাদের ত্যাগ-প্রধান সমাজে অনেকস্থলে ত্যাগ 
বাধ্যতা-প্রস্থত হইলেও বহু বহু সংখ্যক নর নারীর ত্যাগ 
তাহাদের স্বতঃপ্রণোদিত ও স্থাধীন-চিন্তা-প্রস্থত। কে 
ভাস্করানন্দকে নগ্নদেহে থাকিতে, বা তৈলঙ্গ স্বামীকে 
চিরমৌলী হইতে বাধ্য করিয়াছিল? ঘরে ঘরে যে হিন্দু 
নারীগণ কঠিন ব্রতধারণ করিতেছেন, কে তাহাদিগকে 
বাধ্য ব্রিতেছে ? আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান 
সকলের মধ্যে, ছুই প্রকার অনুষ্ঠান আছে, নিত্য ও 
নৈমিত্তিক ; নিত্য অনুষ্ঠান সকল সম্বন্ধে বাধ্যতা আছে 
বটে ; কিন্তু নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কি বাধ্যতা আছে ? 
অথচ হাজার হাজার পুরুষ ও নারী ধৰ্ম্মাৰ্থে সে সকলের 
অনুষ্ঠান করিতেছে । তাই বলি .জগতের অধিকাংশ 
ত্যাগ মানুষের স্বাধীন-চিন্তা-প্রস্থত। 

পরিশেষে বলি, আমাদিগকে একটা কথা সর্বদাই 
স্মরণ রাখিতে হইবে । বিচারের সুবিধার জন্তু মানব- 
প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করা যাইতে পারে, 
কিন্ত হলতঃ মানব-প্রকৃতি এক ও অখণ্ড । মানবের 
প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহার কাৰ্য্য ও তাহার সার্থকতা 
নিশ্চয় 'পাছে। যে পথে গেলে মানব-প্ররুতির আপাততঃ 
পরস্পর বিসম্বাদী বিভিন্ন বিভাগের মিলনের একটা ভূমি 
পাওয়া যায়, সেই পথই শ্ৰেষ্ঠ পথ। মানুষে ভোগ আছে, 
ত্যাগ আছে; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি আছে, 
সামাজ্তিকতাও আছে; স্বাধীনতা-প্রিয়তাও আছে, অধী- 
নতাও আছে; পুরুষকার আছে, আত্ম-নিগ্রহও আছে; 
এমন কোনও পথ কি পাওয়া সম্ভব, যাহাতে ইহাদের 
সামগ্রল্ত এবং সম্মিলনের ভূমি পাওয়া যায়, এবং যন্বারা 
ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা ও সুখ 
এক সঙ্গে সাধিত হর? রারাস্তরে এই প্রশ্নের বিচার 
করিবার ইচ্ছা! রহিল । 


প্রবাসী I 


[ ৩য় ভাগ । 
কণ্ঠরোধ ৷ 
(গল্প ৷) 
ৰু 

গুজরাট অঞ্চলে যাহাদের গতিবিধি আছে, নওসের! 
নামক স্থানটি তাহাদের অপরিচিত নহে; ইহা সুরাটের 
সন্গিকটস্থ সমুদ্রতী ববর্তী সমৃদ্ধ নগর ৷ নওসেরা গায়কবাড় 
রাজ্যের একটি প্রধান জেলা) এখানকার জজ ম্যাঁজি- 
ষ্টেট প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী মারাঠা হইলেও এখানকার 
অধিবাঁসিগণ প্রধানতঃ পারসী ; শতাবদীপূর্বে স্বদেশবিতা- 
ডিত বিপন্ন পারসী সম্প্রদায় ভারতের শ্তামলক্রোড়ে আশ্রয় 
গ্রহণের আশায় সর্বপ্রথমে এই নগরেই তাহাদের জাহাজ 
লাগাইয়াছিলেন ৷ পরে তাহার! বোম্বে নগরে বাসগৃহাদি 
নিৰ্ম্মাণ করেন। নওসেরায় এখনও বহুসংখ্যক সন্ত্াস্ত 
ও সুশিক্ষিত পারসীর বাসগৃহ আছে; বোম্বে নগরের 
অনেক বিখ্যাত পারসী ধনপতি নওসেরাতেও একএকটি 
বিলাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রতীবর্তী 
অবাধবাঁয়ু প্রবাহিত এই পরম স্বাস্থ্যকর নগরটির প্রতি 
প্রকৃতি দেবীর সেহামুরাগের অভাব নাই; নগরটি দেখিলে = 
বোধ হয়, যেন একখানি চিত্ৰপট গ্রীষ্মকালে গুর্জরের 


প্রচণ্ড সৌবকরজ্জালও এখানে অতি প্িগ্ধভাব ধারণ করে। 


গুর্জরের তৃণশস্যবর্জিত, নেত্রজ্ালাউৎপাদক বৈচিত্র- 
বিহীন ধূসর মক্ক্ষেত্রের মধ্যে নওসেরা যেন নেত্রতৃপ্তিকর 
শ্তামলতৃণপুঞ্জ ও রমণীয় কুম্মমকুঞ্জ বিভূষিত, আনন্দকল্লোল- 
মুখরিত, চিরবসন্ত নিসেবিত একখানি সুন্দর ওয়েসিস্‌ । 
২ নি 

সে আজ প্রায় বিশবৎসরেব কথ|---এই নগরে একজন 
বিখ্যাত পারসী ধনপতি বাস করিতেন, তাঁহার নাম আপাঁজি 
জিজি ভাই জাহাঙ্গীরজী। বোষ্বে নগরে আপাঁজীর . 
বিস্তীৰ্ণ কারবার ছিল, গৃহে তাহার একমাত্র সপ্তদশবর্ষীয়া 
ছুহিতা রতনবাই ৷ বর্তনবাই স্থুশিক্ষিত৷ ও সুন্দরী-_পিতার , 
আদরিণী কন্তা। রতনবাইএর বয়স ষখন সাঁতবৎসর, সেই 
সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। আপাজি দ্বিতীয় ছারপরিগ্রহ ২ 
করেন নাই; সংসারে তাহার দুইটি মাত্র বন্ধন ছিল--প্রথম 
সরলা দুহিতার প্রতি প্রগাঢ় নেহ, দ্বিতীয় বাণিজা। এই 


৯ম সংখ্য।। ] 
দুইটি বলনই যথেষ্ট মনে হওয়ায় তিনি আর একটি নূতন বন্ধন 
সম্পূর্ণ অনাবস্তক মনে কবিয়াছিলেন--বিবাহ বন্ধনের প্রতি 
মনোষেগ প্রদানের তাহার অবসর ছিল না। সুতরাং 
সকলেই জাঁনিত, রতনবাই-ই ভাহার বিপুল গ্ৰশ্বৰ্য্যেরৱ এক- 
মাত্র উত্তরাধিকারিণী । 

এপর্যাস্ত আপাছি প্র“ণাঁধিক1 দৃহিতাকে কোন যুবকের 
হস্তে সমর্পণ করেন নাই; অধিক বয়সে বিবাহ পারসী 
সমাজে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু রতনবাই একটি সম্ভ্ৰান্ত 
প্রতিবেশী যুবককে ভালবাসিয়| ফেলিয়াছিলেন, এই 
যুবকের নাম ঘাণিকজী মুকাপ্জ । মাণিকজী আপাজির 


নিকট ন্বতনবাইএর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা! করিলে, আপাজ্তি- 


তাহাকে কিছুকাল অপেক্ষা) করিতে অনুরোধ করেন, 
আপাভি তখন গোপনে যোগ্যতর পাত্রের সন্ধান করিতে- 
ছিলেন। ইতিমধ্যে মাণিকজিকে ব্যবসায় উপলক্ষে 
আর্বদেশে যাত্রা করিতে হইল। তাহার আশা ছিল 
তিনি কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্ৰিয়তমার 
পাণিগ্রহণ করিবেন। একদিন বসন্তের সায়াহে কুস্থমিত 
তরুকুলে আসন্নবিরহ্শস্কাকুল মাণিকজী, রতনবাইএর 
নিকট বিদায়গ্রহণ পূৰ্ব্বত বোম্বে নগরে যাত্রা! করিলেন। 
আপানির সৌধাস্তর(লবর্তী উপবনে নিবিড় পত্র চন্দন 
তকমূনে একটি কাষ্ঠাননে বসিয়া স্তম্ভিতহৃদয়| রতনবাই 
গুভ্ৰচন্ত্ৰালোকবিহসিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
স্তন্ধসাহ্য প্রকৃতি তাহার মনে কোন সাস্বনাদান করিতে 
পাৰিল না । 
৩ 3 

তিন মাসেব মধ্যে মাণিকজীর কোন সংবাদ পাওয়া 
গেল ন । রতনবাইএর দুশ্চিন্তার সীম! রহিল না? অবশেষে 
একদিন বজ্ৰাঘাত হইল। সংবাদ আসিল, আরব সাগৰ 
প্রান্তে দুৰ্দ্দান্ত মুর দন্গণ মাণিকজীর সমস্ত পণ্যদ্রব্য 
4 লুঠিয়া লইয়াছে, এবং ম:ণিকজীর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে 
সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে। মাণিকজীর মৃত্যুসংবার 
শুনিরা রতনবাই শধ্যাগ্রহণ করিলেন, তাহার মনের সুখ 
শাস্তি সমস্ত বিনষ্ট হইল। বিস্তর চিকিৎসায় রতনবাই 
একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিষগ্রভাব 
দূর হইল না) মধ্যে মো হিষ্িরিয়ায় তিনি কষ্ট পাইতে 


প্রবাসী । 


৩৫ 


লাগিলেন । আপাঁজি কন্তাঁর সুক্রযার জন্য বহু অর্ণব্যয় 
করিলেন, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ রতনবাইএর নিকিহস! 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেহের চিকিৎসায় মনৰ ব্যাধি 
কিরূপে মারোগ্য হইবে? 

রতনবাইএর সেবা শুক্রযার জন্ত আপাজি একট ধ্রী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ধাত্রীটি জাতিতে প্নরশী, নাম 
রাজাবাই। রাজাবাইয়ের বয়স প্রায় বিশ বত্যর হইবে, 
সে অবিবাহিতা ; রাজাবাই প্রাণপণে রতনবাইএর নেবা 
করিতে লাগিল। অক্পদিনেই সে র্তনবাই এর সশীর 
স্থান অধিকার করিল। রতনবাই তাঁহার মনের সকল 
কথ! ধাত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়| মনের হাব ল'ঘব 
করিতেন । 

এক বৎসর পরে একদিন রতনবাই ধাল্রীর নিকট 
তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া আলোচনা করি-তঁছলেন, 
ধাত্রী নানা কথায় তাহাকে প্রবোধদানের চেষ্টু করিতে- 
ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রতনলই মুখ 
তুলিলেন, ধাত্রীর মুখের উপর মৃদু কটাক্ষপৃত করিয়! 
বলিলেন, “তুমি যাই বল, আমার বিশ্বাস মণিভজী 
বোধ হয় বাচিয়া আছেন; সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া তনি যে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, একথা আমি কোন ম ত বিশ্বাস 
করিতে পারি না।” ধাত্রী নিরাশাভরে মায়! নাড়িল, 
স্নেহের স্বরে বলিল, “রতন, ভগিনি, মিন্যা ভাঁশ! 


* পোঁষণ করিও না, আঁৱব-দস্যদল জাহাজলুত করিয়া 


লইয়া যাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে-_ভিনি জী বত 
আছেন, আবার তিনি তোমার কাছে ফিরিয়া অসিবেন, 
এরূপ আশা! আকাঁশকুস্থমের মত নিক্ষল। ঠাহকে 
ভুলিয়া যাও, সুখী হইতে চেষ্টা কর, সংসার তোমার 
অভাব কি, ভগিনি ?* রতনবাই অনেকক্ষণ হ” করিয়! 
থাকিলেন, তাহার পর সবিষাদে বলিলেন, “ই, ঠাহাকে 
ভুলিতেই হইবে। উপায় নাই, বাবার ইচ্ছা ভাবি বিবাহ 
করিয়া সুখী হই) সুখী না হই তাহার ইচ্ছর বিক্ষদ্ধে 
কাজ করিতে পারিব না, বিবাহ করিতেই হইবে * 

“তোমার পিতা কি পাত্র স্থির করিয়াছেন ? 

পা ৮7. 

“কে পাত্র }--এখানকার কোন লোক {যোগ্য 


২৫৬ 
পাত্র ত *- ধাত্ৰী এক নিশ্বাসে একত্রে তিনটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল | 

রতনবাই পূর্ববৎ স্থিরভাবে বলিলেন, “পাত্ৰ-- 
ডাক্তার কৃঠিওয়াল| ৷” 

ধাত্রী রাঁজাবাই স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। 

৪ 

ডাক্তার কুঠিওয়াল! সে সময় নওসেরায় একজন 
প্রধান ডাক্তার ছিলেন, তিনি বিলাতফেরত। মস্তিষ্কের 
চিকিৎসাত তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এমন কি,. 


তাহার ম্যায় সুদক্ষ মস্তিফররোগচিকিৎসক সে সময় বোম্বে ' 


অঞ্চলে দেশীয় ডাক্তারদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। 
অন্ত্রচিকিংসাতেও তাহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। অনেক 
বড় বড় ইংরাজ ডাক্তার যেসকল রোগীর মস্তিষ্কের পীড়া 
আরোগ্য করিতে পারেন নাই, ডাক্তার কুঠিওয়াল! সে 
সকল রে-গীকে স্বস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল ছিল ন| ধাত্রী রাজাবাই ডাক্তার কুঠিওয়ালাকে 
জানিত, অনেক সময় সে তাঁহার সঙ্গে একত্র কাজ 
করিয়াছিল; শুশ্রযাকার্ষ্যে ধাক্রীর যথেষ্ঠ প্রশংসা ছিপ, 


সুতরাং অনেক ধনাট্যের গৃহে রোগীপরিচরধ্যার জন্তু = 


তাহার গতিবিধি ছিল। ডাক্তীরের উপর ধাত্রীর বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল না; এমন নীরস, আত্মস্তরি, গম্ভীর মানুষ ধাত্রী 
তাহার জীবনে দ্বিতীয় দেখে নাই। ভাল চিকিৎসক 
বলিয়া সে ডাক্তার কুঠিওয়ালাকে যতই সম্মান করুক, 
মনুষ্যত্বের হিসাবে সে তাহাকে অশ্রদ্ধা করিত। সুতরাং 
ডাক্তার ব্লতনবাইকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন 
শুনিয়া যাত্ৰী স্তম্ভিত হইল, সে দিন সে রতনবাইকে 
তাহার মতামত কিছুই বলিল না। 

ছুই দিন পরে রতনবাই ধাত্রীর নিকট ডাক্তারের কথা 
'তুলিল। এবার আর সে চুপকরিয়া থাকিতে পারিল না, 
বলিল, “হুমি ও লোকটাকে বিবাহ করিবে? লোকটা 
কিন্ত জল নয়, ঢের বয়স হইয়াছে, মেজাজ ভয়ঙ্কর 
খিটখিটে, প্রাণে একটু রস নাই; তোমার মত নবযুবতী 
এমন একটা অরসিকের “হাতে আত্মসমর্পণ করিবে? 
তোমার অৃষ্টে সুখ নাই দেখিতেছি ।” 

রতন্বাইএর সুন্দর মুখখানি প্রথমে আরক্তিম হইয়া 


প্রবাসী । 


[য় ভাগ! 
উঠিয়াছিল, ক্রমে তাহা পাওুরবর্ণ ধারণ করিল। “তিনি 
একবার চঞ্চলরৃষ্টিতে ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, সে 
দৃষ্টিতে কতটা বেদনা এবং কতখানি বিরক্তি ও অভিমান ' 
প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা! ধাত্রী ঠিক বুঝিতে পারিল 
না, ধাত্রী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল । 

রতনবাই বলিলেন “তুমি যে কথা বলিতেছ তাহা , 
আমি বিশ্বাস করি, আমি কি আর কিছুই বুঝি ন1? 
ডাক্তারকে আমি একটুও ভালবাসিনা, ভবিষ্যতে কখন 
ভাল বাসিতে পারিব না তাহাও জানি-_” 
ধাত্রী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তথাপি বিবাহ 


‘করিতে হইবে ?” 


না 

“কেন ?* , 

“বলিয়াছি ত তোমাকে, বাবার ইচ্ছা। জীবনের 
সুখ নষ্ট করিয়াও বাবার অভিপ্রায় পূর্ণ করিব ৷” 

ধাত্রী ব্যথিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ““তোমার 
পিতা ত নির্দয় নহেন; হৃদয়হীনও নহেন, তুমি কি তাহাকে 
তোমার প্রকৃত মনের ভাব কোন দিন জানাইয়াছ ?” 

রুতনবাই কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হুইয়! কহিলেন, “তিনি 
জানেন যে আমি ডাক্তারকে ভাল বাসি না । ইহার বেশী 
আর তিনি কি জানিবেন? জ্যানিয়াই বা ফল কি? 
ধাহাকে আমি মনে মনে আমার হৃদয় সমর্পণ করিয়া- 
ছিলাম, তিনি আজ সমুদ্রগর্ভে ; তিনি চিরজীবনের মত' 
আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন ডাক্তীরকেই বিবাহ 
করিতে হোক, কিম্বা আর কোন লোকের সঙ্গেই বিবাহ 
হোক, সমান কথা । যাহা হউক, ডাক্তার অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, যদি কখন মাণিকভী ফিরিয়া! আসেন,--এমন 
অসম্ভব কাও যদি কখন বটে--তাহা হইলে ডাক্তার 
আমাকে বিবাহ করিবেন না, কিন্তু মর! মানুষের ফিরিয়া 
আসিবার আশায় তিনি দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে রাজী 
নহেন। আচ্ছা ধাত্রী, ডাক্তার, এত মেয়ে থাঁকিতে 
আমাকে বিবাহ করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে/ 
কেন, বলিতে পার ?” পাত্রী অবিচলিত স্বরে বলিল,“পারি NN 
এত মেয়ের বাপের এমন কুবেরের মত এঁশর্য্য নাই।” 
কিঞ্চিত্কাল নীরব থাকিয়া রতনব্াই বলিলেন “আর ছুই 


৯ম সংখ্যা । | 


মাসের মধ্যে আমার বিবাহ হইবে, শুনিয়াছি। আমি 
সারিয়া উঠিয়াছি বলিয়া তুমি চলিয়া যাইও না, আমার 
বিবাহটা শেষ হওয়া পর্যাস্ত তুমি আমার কাছে থাকিয়া 
যাও।» ধাত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল । সে রতনবাইকে 
সহোদন্লার ম্যার ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। 
৫ 
এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, ধাত্রী একটা ঘরে 
একাঁক বসিয়া আছে, সহসা সেই কক্ষে ডাক্তাব কুঠি- 
ওয়ালা উপস্থিত হইলেন । ধাত্রী তাহাকে দেখিয়া কিছু 
অন্বচ্ছদ হইয়া উঠিল; ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার 
চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন কেহ কোথাও নাই 
তিনি ধাত্রীব অদূরে একখানা চেয়ারের উপর বসিয় 
পড়িয়া, ধাত্রীকে নিম্নস্বরে বলিলেন, “ধাত্রী, তোমার সঙ্গে 
আমার একটা বিশেষ কথা আছে।” ধাত্রী তাহার 
দীপশিথার স্তায় উজ্জল চক্ষু ছুটি ডাক্তারের মুখের উপর 
স্থাপন ভরিয়া দৃষ্টি অবনত করিল, ডাক্তারের মুখ দেখিয় 
সে তাহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না; 
ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "আজ কয়দিন হইল আমার 
হাসপাতালে একটা রোগী আসিয়াছে, লোকটা 
ভয়ঙ্কর মন্তিক্করোগে ভূগিতেছে, জীবনের আশা বড় 
, অন্প। মুচিকিৎস! অপেক্ষা গুশ্রুষা তাহার এখন বেশী 
আবশ্যক. পরিচর্যায় তোমার অদ্ভুত দক্ষতা, সেই রোগীর 
ভার তোমাকে লইতে হইবে। যদি তুমিই লোকটিকে 
বাচাইতে পার।” ডাক্তারের মুখে এমন সরস কথা 
ধাত্রী হোন দিন গুনে নাই, “কন্ত তথাপি সে চুপ করিয়া 
রহিল, কোন উত্তর দিতে পাবিল না। ডাক্তার তাহাকে 
নিরুত্তর ‘দেখিয়া জিজ্ঞাস! ক্করিলেন, “কথা কহিতেছ না 
যে?” ধাত্রী সংযত স্বরে বলিল “মহাশয়, আপনি আমাকে 
যে ভারগহণ করিতে বগিতেছেন, তাহা গ্রহণের অবসর 
7. আমার নাই; আমি এখানে চাকরী করিতেছি। রতনবাই 
এখনও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হন নাই, এখনও কিছুকাল তাহীর 
পরিচর্যার আবশ্যক । এ নগরে ধাত্রীর অভাব নাই, 
আপনি অন্ত কাহাকেও একার্যে নিযুক্ত করুন।» 
ধাত্রীর বথা শুনিয়া ডাক্তারের মুখে একরকম হাঁসি 
ফুটিয়া উঠিল, সে হাল্সির সহিত পৈশাচিকতা বিজড়িত 


প্রবাসী । 


, আমি এখানে চাকরী করিতেছি ৷” 


৩৫৭ 


ছিল, তাহার মুখে সে হাসি দেখিয়া ধাত্রীর মনে হইল 
লোকটা মান্য নহে, জানোয়ার । ডাক্তার আঁসনত্যাগ 
করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, প্যাহাই হউক, আমি তোমা- 
কেই চাই, তুমি আমাব অবাধ্য হইয়া একটা লোকেৰ 
জীবন সংশয়ের হেতু হইও না। আগামী গ্রপ্ড আমি 
তাহার মাথায় অস্ত্র করিব--ইহ! ব্যতীত তাহকে বাঁচা- 
ইবার অন্ত উপায় দেখিতেছি না, যদ্দিই বা নাচে তাহা 
হইলেও সে পাগল হইয়া যাইবে ; তাহা কিছুতেই হইবে 
না। তুমি কাল সন্ধ্যার সময় আমার হীসপাতা-ল যাইবে, 
পরপ্ত অতি প্রত্যাষে অস্ত্র কর! হইবে।” চক্রাধে মুখ 
রক্তবর্ণ করিয়া! ধাত্রী বলিল, “মাপ করিবেন মহাশয়, 
“রতনবাইকে আমি 
বলিব, তিনি তোমাকে ছাড়িশ্সা দিবেন। তোমার 
নিশ্চয়ই যাওয়া চাই ।”--এই কথা| বলিয়া ডাক্তদর ললাটে 
বাম হস্তের তর্জনি স্পর্শ পূৰ্ব্বক ধাত্ৰীকে অভিবদ্ৰন অথব| 
বিদ্ৰপ করিয়া প্রস্থান কর্লিলেন। 
ও ; 

ধাত্রীকে যাইতে হইল । ডাক্তারের ইচ্ছা অপ্রতিহত। 
সন্ধ্যাকালে রতনবাই ধাত্রীর হাত ধরিয়া ব্ত্ুতরভাবে 
বলিলেন, “তুমি আমার ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া 
ছিলে, তোমার সঙ্গে ছুই দণ্ড কথ! কহিয়াই জীবনের 
যাহা কিছু আরাম সুখ সকলই পাইতাম, আনন 'তাহাও 
ঘুচিল ;--ষাও তুমি, ডাক্তার তোমাকে চান ' আমি 
ডাক্তারকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম-_কিন্ত ভিন বলি- 
লেন, তুমি না থাকিলে চলিবে না) আরও ব্বলিলেন, 
আমার ব্যাবাম সারিরাছে, এ অবস্থায় ধাত্রী না লকিলেও 
চলিতে পারে ।--কি করিয়া দিন কাটাইব* আমি 
যাঁহাকে ভালবাসি তাহার কথাই ঘুৰিয়া ফিরিয় শতবার 
করিয়া আমার মনে আসিতেছে; কে যেন আমাক্রে সর্বদা 
বলিয়া ,দিতেছে--তাহার মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা--আবার 
তিনি ফিবিয়া আসিবেন,--ষদি বিবাহের পর ফিরিয়া 
আমেন, তখন কি হইবে ভাই ?-রতনবাই ধাত্রর স্বন্ধা- 
বলথন পূৰ্ব্বক অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন ৷ 

ধাত্রী বলিল, “আর দে আসিবে না, তাহাৰ জন্ত 
আর কাদিও না) আমি নিশ্চই বলিতে পারি তালার মৃত্যু 


৩৫৮ 


লা 


হইয়াছে। তাহাকে ভুলিয়া যাও, ভাক্তারকেই ভালবাস, , 
তোমার প্রতি ডাক্তারের অগাধ স্নেহ ৷” 

রতনবাই বলিলেন, “ভয়ঙ্কর অগাঁধ। আমার প্রতি 
তাঁহার এত অধিক স্বেহ ন! জন্মিলেই আমি বাচিয়| ষাই- 
ভাম।" তোমাকে আমি উভয়ের চেহারার তদাত্টাও 
দেখাইয়া দিই ; ডাক্তারের চেহার! দেখিয়াছ ত, আর 
মানিকজীর ছবি তোমাকে দেখাই,_বিবাহের পরত 
আর আমার সে ছবির দিকে তাঁকাইবারও অধিকার 
থাকিবে ন| ৷” 

ধান্রী রতনবাইর ইঙ্গিত অনুসারে তাহার সঙ্গে তাহার 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। একটা দেরাজ খুলিয়া রতনবাই 
একখানি বহুমূল্য ‘মোরক্কো কেশ’ বাহির করিলেন, জ্রীং 
টিপিতেই তাহা খুলিয়া গেল, তিনি একখানি সুন্দর ফটে! 
ধাত্রীর হাতে দ্বিলেন। ধাত্রী সে ছবি দেখিয়া বুঝিল, 
রতনবাই অযোগ্য পাত্রে আত্মসমৰ্পণ করেন নাই; এমন 
যাহার মুখ-_সে যে এত শীঘ্ৰ ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে 
পারে, তাহা ধাত্রীর সহসা বিশ্বাস হইল না; কিন্তু তখনই 
ধাত্রীর মনে পড়িল, যম সুন্দর মুখ দেখিয়ী কখন কৰ্ত্তব্য 
বিস্মৃত হয় ন! | 

৭ 

যথাকালে ধাত্রী ডাক্তার কুঠিওয়ালার হাসপাতালে 
উপস্থিত হইল। হাসপাতাল ডাক্তারের গৃহের সন্নিকটেই 
অবস্থিত ছিল। একজন পরিচারিকা ধাত্রীকে দেখিয়া 
বলিল,”আমি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি; সাহেব রোগী 
দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তাহার 
অন্নপস্থিতিতেই রোগীকে দেখিতে পারেন, ডাক্তার আপ- 
নাকে একথা বলিতে বলিয়া! গিয়্াছেন।” ধাত্রী সম্মতি 
প্রদনি করিলে দাসী তাহাকে লইয়া একটি কক্ষের সন্মুখে 
‘উপস্থিত হইল; দ্বারে আঘাত করিতেই ভিতর হইতে 
একজন লোক বলিল, “আপনি কে ? ভিতরে ,.আসিতে 
পারেন ৷” ধাত্রী গৃহে প্রবেশ করিল। একটা টেবিলের 
উপর আলো জ্বলিতেছিত্ল। গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তি অগ্রসর 
হইয়া কোমল স্বরে বলিলেন, “আপনি ধাত্রী বুঝি, আপ- 
নারই উপর আমার পরিচধ্যার ভার পড়িয়াছে ?” ধাত্রী 
বলিল, “হী, আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি আপনার 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভাগ । 
জন্ত করিতে প্রস্তুত আছি 1” রোগী বলিলেন, “আপনি 
ও চেয়ার খানায় বন্থন। ডাক্তার বলিয্বাছেন, আমার 
মন্তিষ্কে অস্ত্র করিবার আবশ্যক হইবে, কি. ভাবে অস্ত্র 
করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিয়াছেন 
কি?” ধাত্রী বলিল,“তিনি বলিয়াছেন, অনস্তুটা খুব সাধারণ 
রকমের নহে।” ৰ 

তাহা আমি বুঝিয়াছি, ইহতে আমার জীবনের 
আশঙ্কা আছে তাহাঁও জানি; কিন্ত অন্ত উপায় নাই, 
যদি আমি ইহাতেই প্রাণত্যাগ করি__আমার অকৰ্ম্মণ্য 
জীবনের অবসান হইবে ; কিন্তু যদি আরোগ্যলাভ করি, 
এই আশাতেই এমন বিপজ্জনক অন্ত্রচিকিৎসাতেও সম্মত 


হইয়াছি। আমার সত্যই বাঁচিতে বড় ইচ্ছা) এ পৃথিবী... 
' বড় সুন্দর, আমার জীবনের সকল আকাঙ্খা এখনও | 


অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে ।» 

ধাত্রী রোগীর মুখেরদিকে চাহিল; মুখখানি স্ন্দর, 
দেহ সুগঠিত, কেবল চক্ষে কিছু অস্বাভাবিক তীব্রতা | 
যুবককে দেখিয়াই ধাত্ৰীর মনে হইল, এ মুখ নিতাস্ত 
অপরিচিত নহে। কিন্তু পরিচিত হুইবারও ত কোন 
সম্ভাবনা নাই, কোথায় সে এমুখ দেখিক্সাছে ? ধাত্রী 
অনেকক্ষণ ধরিয়। চেষ্টা করিল-_কিস্ত স্বরণ করিতে 
পারিল ন। অনেকক্ষণ পরে ধাত্রী জিজ্ঞাসা 'করিল, 
“আপনার মৃত রোগী ইতিপূর্বে আমি আরও দেখিয়াছি, 
রোগ কঠিন বটে, কিন্তু ছুশ্চিকিৎন্ত নহে । আপনি বোধ 
করি সময় সময় অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কখন কখন কি মস্তকে 
গুকতর বেদনা অনুভব করেন?” “হা!” “কথন কি 
আপনার মন্তকে কোন রকম আঘাত লাগিয়াছিল ?” 
“কিছুদিন পূৰ্ব্বে আমি মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া- 
ছিলাম। ডাক্তার কুঠিওয়ালার বিশ্বাস সেই আঘাতে 
আমার মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানের মাংসপেশী সঙ্কুচিত 


হইয়া গিয়াছে, সেই অন্য আমি সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া _ 


পড়ি; যদি শীঘ্ৰ কোন প্রতিকার কর! না যায়, তাহা 
হইলে আমার মণ্তিষ্ক ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িবে 
তাহার ফলে আমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হইয়| উঠিব। উন্মত্ততা 
অপেক্ষা মন্ুষ্বের শোচনীয় ব্যাধি আর কিছুই নাই। 
আমি পূর্বেই ডাক্তার কুঠিওয়ালা"্র খ্যাতির কথা শুনিয়া- 


£ 


১৭ সংখ্যা । ] 


গ্রহণ বরিয়াছি।” "আপনি কি এখানে বেশী দিন 
আসিয়াছেন ?” “এক সপ্তাহ।”” কোথা হইতে 
আসিতেত্ছন ?” “সে সকল কথা আর এক সময় বলিব, 
আমার এই জীবনের উপর অনেক বিপদ চলিয়া! গিয়াছে। 
আমি বাচিয়া যে দেশে ফিরিয়াছি ইহাই আশ্চর্য্য |” 

হঠাৎ যুবক থামিলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
“আমি আর বেশী কিছু বলিব না, বেশী কথা বলিলে, 
কি আমার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে, এখনই ফিট্‌ হইতে 
পারে। আপনি একটা কাজ করিলে বড় উপকৃত হই, 
ওর পাশের ঘরে আমার বাক্স আছে, তাহার ভিতর গরম 
কাপড় আছে,_আশনি যদি কিছু লইয়া আমেন,-- 
একটু ঠা বোধ হইতেছে ; প্র টেবিলের উপর চাবি 
আছে ।” 

ধাত্রী ষথানির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশপূর্বক চাবি “দিয়া 
যুবকের তোরঙ্গ খুলিল, কতকগুলি কাপড় তুলিতেই 
পোর্টমেন্টের নীচেরদিকে চামড়ার একটা ছোট “রাইটিং 
কেশ’ দেশ! গেল। শাল্রী সেটি তুলিয়া অন্তান্ত কাপড় 
সাজাইয়া রাখিবে, এমন সময়, তাহার হাত হইতে সেই 
‘রাইটিং কেশ”্টা হঠাৎ মেজের উপর পড়িয়া গেল। 
পড়িবামাত্র তাহা খুলিত্রা তাহার ভিতরের কাগজ পত্র 
ছড়াইয়া, পড়িল। এই ঘটনায় ধাত্রী কিছু অপ্রতিভ 
হইয়া, ক-গজপত্রগুলি যথাস্থানে স্তস্ত করিতে গিয়া 
দেখিল, অন্তান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে মেঝের উপর একথানি 
ফটোগ্রাফ. পড়িরা আছে। ফটোখানি কাহার--তাহা 
দেখিবার -কৌতুহল-__রসণী দমন করিতে পারিল না। 
তাহ! হাতে তুলিয়া লইয়া আলোকের নিকট আসিয়া 
ফ্াড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াই-_সে বস্রা- 
হতের স্কা্য স্তম্ভিত হইন্ব৷ পড়িল !_-অনেকক্ষণ পরে সে 
আত্মসম্বরণ করিয়! পুনৰ্ব্বয় ফটোখানি পরীক্ষা করিল, 
চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। এ ফটো 
হস 

চ 

অতি কষ্টে জিনিসপত্র গুছাইয়া পোর্টমেপ্টের ভিতর 

বন্ধ করিয় রাখিয়া ধ্বত্ৰী অত্যন্ত বিচলিতচিত্তে প্রায় 


প্রধাসী। 
ছিলাম, তাই দেশে ফিরিয়া সৰ্ব প্রথমেই তাঁহার আশ্রয় 


৩৫৯ 


টলিতে টলিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। রোগকে 


, গরম কাপড় দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাবিল, মা নর 


মধ্যে এমন একটা আকস্মিক উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া 
ছিল যে, সে সহস| কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না) কি 
বলিতে কি বলিয়! ফেলিবে, ভাবিয়া কথা কহিলে সাহনও 
করিল ন! । অনেকক্ষণ পরে মন অপেক্ষাকৃত সংবত 
হইলে সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার পেটমেণ্টের 
ভিতর জিনিসপত্র যে ভাবে গোছান ছিল, ঠিক তেমনই 
করিয়া রাখিয়াছি। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাক্কে একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; যদি অপরাধ গ্রহণ না কল্রেন, 
ত আপনার নামটি জানিতে চাই |” যুবক _লিলেন, 
“ইহাতে আর অপরাধ কি? এ হতভাগের নাম 
মাঁণিকজী মুকাঞ্জি |” 

ধাত্রী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা! করিতে সাহসী 
হইল না, কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ টিপ করি! 
শব্দ হইতে লাগিল ; দেহের সমস্ত রক্ত তাহার হন পিঙের 
ভিতর সবেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে একটা 
ওজর করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া 
গেল। 

ভিন্ন কক্ষে গিয়া ধাত্রী ভাবিতে লাগিল, "এখন 
আমার কর্তব্য কি! রাত্রি দশটার অধিক হয় নাই, 
এখনও রতনবাঁইএর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।* এই 
মুহূর্তে রতনবাইএর নিকট উপস্থিত হইয়া এই শুরুতর 
সংবাদ তাহাকে প্রদান করা উচিত মনে করিয় ধাত্রী 
উঠিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বারান্দায় মাসিয়া 
দাড়াইয়াছে, এমন সময় ডাক্তার কুঠিওয়ালার দীৰ্ষ মুর্তি 
তাহার নয়নপথে পতিত হইল। ডাক্তার রোগী দেখিয়| 
ফিরিতেছিলেন। 

ডাক্তার ধাত্রীকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা কন্সিলেন, 
“আমি তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম ; তুমি আনিয়াঁছ। 
রোগীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছ কি ?” 

“হাঁ, আমি এতক্ষণ আপনার রোগী মালিকজীর 
কাছেই ছিলাম। তাহার. বাঁহা৷ কিছু দরকার, সকল 
কাজ শেষ করিয়! আঁসিলাম ; আজ রাত্রে আর ভঁহহাকে 
বিরক্ত করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। আমি---" 


ৰ 


হৰ 


যাইতেছ কোথা ?” 
আমি একবার রতনবাইএর সঙ্গে দেখা করিব, 


, তাহাকে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়ার আব- 


শুক “মন 'করিতেছি। ধাত্রী বিশেষ ধীরভাবেই কথা- 
গুলি বলিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে তাঁহার মানসিক 


চাঞ্চল্য প্রকাশ হইয়া পড়িল, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে' 


তাহার মনের ভাৰ গোপন করিতে পারিল না। 

ডাক্তার পূর্ণ দৃষ্টিতে ধাত্রীরদিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“না, আজ রাত্রে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি 
না, কাল খুব সকালে আমি অন্ত্ৰ করিব,' তখন তোমার 


সাহায্যের বিশেষ দরকার ; এখন যদি তুমি যাও, ত 


১২৬৬৫ 


সকালে আসিতে পারিবে ন| । তোমার সঙ্গে এই রোগী 


_ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা আছে? তুমি আমার “কন- 


সল্টিং রুমে? টিভিন্জারহাসামিত মিনিটের মধ্যে 
আসিতেছি ৷” 

| মাল HET EET TE TE 
ডাঁকার একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধাত্ৰী মন্্রমুগ্ধার 
ন্তায় ডাক্তারের কনসল্টিং রুমে প্রবেশ করিল। দুই 


" মিনিট পরে ডাক্তার সেই কক্ষে আসিয়া ভিতর হইতে 
দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ডাক্তার একখানি চেয়ার 
৷ টানিয়া ধাতীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন? তাহার মূৰ্তি 


স্থির, অত্যন্ত গস্তীর ৷ ধাত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
অত্যান্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল; ভয়ে সে 
ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল । ব্যাস্ৰকবল নিপতিতা 
হরিণীর যেমন অবস্থা হয়, ধাত্রীরও তখন সেই অবস্থা ৷ 
৯৯ 

হ্ষণকাল নিস্তন্ধ থাকিয়া ডাক্তার ধাত্রীকে অচঞ্চল 
স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তোমার কি বলিবার 
আছে, বল। তুমি বলিতেছিলে তুমি রতনবাইএর নিকট 
ষাইতেছিলে, তাহাকে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়ার 
'আবঠক আছে; এমন কি প্রয়োজনীয় সংবাদ, আমি 
জানিতে চাই ৷” টী 

ধাত্রী' বলিল, “আমি এখানে আসিয়া একটা, আশ্ধ্য 


প্রবাসী।: 
ডাক্তার বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখন _ 


[গয় চাগ । 


ডাক্তার ত্র দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 
“্ধাত্রীবিদ্ধায় তোমার বিশেষ দক্ষতা আছে তাহা জানি, 
কিন্তু তুমি যে এত অল্পেই বিচলিত হইয়া, ওঠ, পূৰ্ব্বে 


“তাহা জানিতাম না। তোমার যে ব্যবসায়, তাহাতে 


অত্যন্ত, সংযম ও ধৈর্যের একান্ত আবশ্তক। তুমি _ 
আমার এই হাসপাতালে এমন কি অদ্ভুত রহস্ত আবি- 
ফার করিয়াছ যে জন্তু তুমি এত বিচলিত হইতে পার ? 
আমি .দেখিতেছি, কথা কহিতে তোমার কথা বাধিয়া 
যাইতেছে, তুমি ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কীপিতেছ,--তোমার 
এ ভাব পরিত্যাগ না করিলে কঠিন অন্ত্রচিকিৎসার.কাল 
যে তুমি আমার দাহায্য করিতে পারিবে, তাহার কোন 
সম্ভাবনা দেখি ন| ।” 


ধাত্রী বিচলিত স্বরে বলিল, “আমার চাঞ্চল্য দেখিয়া = 
_ আপনি বিস্মিত হইবেন না, আমি আপনাকে একটা ' 
কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ।” 


ডাক্তার বলিলেন, “অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পার।” 

“আপনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই .রতনবাইকে বিবাহ 
করিবেন স্থির করিয়াছেন ?” 

2একথা তুমি ত বেশ ভাল রকমই জান, তবে আর 
নৃতন করিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি? 


তোমার বুদ্ধি লোপ হইল নাকি 1”-_ডাক্তারের স্বরে .. 


গুপ্ত বিজ্ঞপের আভাস ছিল। 
ধাত্রী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া জিজ্ঞাস! করিল, 
“আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, আপনি রতনবাইএব্র 


নিকট একটি গুরুতর অঙ্গীকারে আবদ্ধ "আছেন, তাহাও, রঃ 


বোধ করি আপনার স্মরণ থাকিতে পারে ।” 

ডাক্তার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়| বলিলেন, “ইহা তোমার - 
অনধিকার চর্চা 1” 

প্ৰুৰ্ভাগ্যব্ৰমে আমি সেরূপ মনে করি না। রতন- 


বাইএর প্রণয়ী মৃত, এই বিশ্বাসেই তিনি আপনার হস্তে - 


আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন |” 


ডাক্তার অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, “তুমি বহু পুরাতন] _ 


কথার আলোচনা আরস্ত করিয়াছ দেখিতেছি। রতন: 


বাইএর বাল্য প্রণয়ীর নাম কি তাহাও জানিবার আমার " 
অবসর হয় নাই। তুমি কি ম্বনে কর বালকবালিকার 


৯ম সংখ্যা | ] 


প্রেমের স্বপ্নে আমি আমার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য 
হইতে .বিচলিত হইব? স্ত্রীলোক জাতটাই নিতাস্ত 
অসার। অবশ্য আমি একথা স্বীকার করি ষে, আমি তর্কের 
অনুরোধে রতনবাইকে বলিয়াছিলাম, যদি মৃত ব্যক্তিকে 
আবার জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়, তাহা 
হইলে ন! হয় আমি তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় 
পরিত্যাগ করিব |” 

“আপনি রতনবাইকে কোন দিন তাহার প্রণরীর 
নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই ?” 

“না। আমি তাহার কোন দরকার বোধ করি 
নাই। সে কথাটা আমি আলোচনার অযোগা বলিয়াই 
মনে করিয়াছিলাম। আমার সহিত আগে রতনবাইর 
বিবাহ হইয়া যাক্‌, তখন তুমি শুনিবে, রতনবাই দ্রইচারি 


মাসের মধ্যেই তাহার প্রণয়ীকে বিশ্বৃত হইয়াছে । নব ' 


যুবতীদের প্রেম একটা ব্যামোহ মাত্র, স্বপ্নের বিকার, 
বিবাহের পর তাহা সারিয়৷ যায়” 
ধাত্রী আপনাকে সম্পূৰ্ণ সংযত করিয়া লইয়া! সোজা 
হইয়| বসিল, সে তাহার ক্ষণিক জড়তা পরিত্যাগ করিল, 
তাহার পর সুস্পষ্টস্বরে তেজের সহিত বলিল, “ডাক্তার 
কুঠিওয়ালা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনার ধারণ! অতি হীন 
দেখিতেছি। রমণী একবার যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করে, 
জীবনে তাহাকে বিশ্বত হইতে পারে না) দেহের রোগ 
নির্ণয়ে আপনার এত অভি হ্তা, আর মনের রোগ সম্বন্ধে 
আপনি এতদূর অজ্ঞ! যাহ! হউক, আমি আপনার 
মনে কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি, অপরাধ মার্জনা করিবেন) 
রতনবাইর প্রণয়ী এখনও জীবিত আছেন, মৃত্যুকবল 
হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনার হীস- 
পাতালেই আশ্রয়গ্রহণ করিন্রাছেন, তাহার নাম মাণিকজী 
মুকাঞ্তি | 
১৯ 
ডাক্তার এই কথা গুনিয়| মাথ৷ তুলিয়া চেয়ারে ঠেদ্‌ 
য়া বসিলেন, তীক্ষ দৃষ্টিতে ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া 
সা করিলেন, “তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পাঁরিতে- 
ছিনা, সকল কথা খুলিয়া বল * 
ধাত্রী পুর্বববৎ বলিল, "আমার কথায় কিছুমাত্র জটি- 


প্রবাসী । 


৩২১ 
লতা নাই, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অত্যন্ত সজ 
কথ| ৷ রতনবাইএর প্রণয়ী মাণিকজী মুকাঞ্জি আপলার 
গৃহে আপনার দ্বার! চিকিৎসিত হইবার জন্তু আসি্য়াছো। 
আপনার অবিশ্বাস হয়, আপনি রতনবাইএর নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার প্রণয়ীর নাম জানিয়া আসিতে পারেন ৷ 
আপনার যদি সে কথাও বিশ্বাস না হয়, রতনবাইএন্ব নিবট 
তাহার প্রণয়ীর যে ফটো আছে, তাহা দেখিয়! সন্দে_- 
ভঞ্জন করিতে পারেন; আমি সে ফটো দেখিয়াছি, 
আপনার দ্বারা যিনি চিকিৎসা করাইতে আসিয়া-ছন--- 
তাহারই সেফটো। রতনবাইএর প্রণয়ী এখনও জীবিত।” 

ডাক্তার সমস্ত কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা- 
হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি কি এক গভীর 
চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে তিনি বলিলেন, “তোমার গল 
আর একবার বল।» 

ধাত্রী তাহার কথাগুলি পুনর্ধার আবৃত্তি করিল! 
ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ থাকিয়া ডাক্তার উঠিলেন, গম্ভীর স্বরে 
বলিলেন, “ধাত্ৰী, তুমি কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর, 
আমি আসিতেছি।” ধাত্রী ভীত ভাবে উঠিয়া দ্বাড়াইল, 
বলিল, “আমি এ ঘরে আর একদণ্ড থাকিতে পারিশ্ন না, 
আমাকে যাইতে দেন, রতনবাইএর সঙ্গে আমাকে আজ 
এইবাত্রেই দেখা করিতে হইবে ।” ডাক্তার বলিলেন, 
পনা, এরাত্রে তুমি কোন মতে তীহার সঙ্গে দেখা করিতে 
পারিবে না। আমি যতক্ষণ এখানে ফিরিয়া না অসি, 
ততক্ষণ তোমাকে এখানে অপেক্ষা করিতেই হইবে |” 
ডাক্তার দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সবেগে সেই কক্ষ পরিত্যাগ 
ক-রিলেন ; ডাক্তার সশব্দে দরজাবন্ধ করিয়া দরজায় চাবি 
লাগাইলেন, ধাত্রী মুহমানভাবে একাকী সেই কক্ষে 
বসিয়া রহিল। তাহার মাথা বন্‌ বন্‌ করিনা ঘুরতে 
লাগিল; উজ্জ্বল দীপালোক তাহার সম্মুখে নীল্গবর্ণ 
ধারণ করিল, তাহার মূৰ্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। 

১১ 

পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার সই কক্ষে ফিরিয়া আসি- 
লেন, সংযত স্বরে বলিলেন, প্ধাত্রী, তুমি আমাকে যাহা 
যাহা বলিয়াছ সমস্ত সত্য। এখন তুমি আমার এক 
কথা রাখিবে 1” নিৰ্বানোন্মুখ দীপের স্তান্ মুখ উজ্জল 


৩৬২ 


পিপি = - 


এ সন্বষে কোন কথা বলিও না, নিৰ্ব্বিবাদে বিবাহ শেষ 
হউক । আমি তোমাকে এজন্ত প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিব 1” 
“একটি বালিকার জীবনের স্থুখশাস্তি নষ্ট কবিবার জন্য যে 
এমন উৎকোচে লোভ করে, তাহার জীবনে ধিক্‌, আর ষে 
এমন উৎকোচদান করিতে চাহে--তাহার জীবনে শত 
ধিক্‌। পরের 'প্রণয়ীকে বিবাহ করিতে তোমার একটুও 
সঙ্কোচ, কিছুমাত্র আপত্তি নাই? পুরুষজাতি কি এতই অপ- 
দার্থ, আত্মসন্মানহীন ?”__উত্তেজনাভরে স্থানকাল বিস্মৃত 
হইয়া ধাত্ৰী এই কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। 

ক্রোধে মুখ আরক্তিম করিয়া ডাক্তার বলিলেন, “কি, 
আম'র গৃহে বসিয়া তুমি আমারই অপমান করিতে সাহসী 
হইতেছ ?” “হণ, যে লোভান্ধ পুরুষ ধৰ্ম্জ্ঞান বিসর্জন 
দিয়া একুটি নিরপরাধী কোমলপ্রাণ! যুবতীর সর্বনাশ 
করিতে দ্বিধাবোধ না করে--তাহাকে আর কি সন্মান 
করিব? সেকি কাহারও সম্মানলাঁভের যোগ্য পাত্র ?% 
ডাক্তার বলিলেন, “শোন ধাত্রী, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কর্তব্য 
লইয়| তর্ক করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, তুমি আমার সম্মুখে 
দাডাইয়া আমাকে যে সকল অপমানজনক কথা বলিলে, 
তুনি পুকুষ"হইলে আমি তোমাকে পদাঘাত করিতাম। 
কিন্তু তুমি নিজে যে কি ভুল করিয়! বসিয়াহ, তাহা! এখনও 
বুঝিতে পার নাই, আমি তোমাকে বুঝাঈয়া দিতেছি । 
অমি জানিতাম ন! যে, আমার প্রণয়ের প্ৰতিদ্বন্দী এখনও 
বাচিয়া আছে, জানিতাম না যে মন্তিফরোগে কাতর 
ও অকর্মণ্য হইয়া সে-ই আমার নিকট চিকিৎসার জন্য 
তাসিয়াছে ; কাল সকালে তাহার মস্তিষ্কে অন্ত্রচালন! 
করিতে হইবে, অতি কঠিন অস্ত্রচিকিৎস৷ তাহাও তুমি 
জান, আমার মন তুমি যে ভাবে বিচলিত করিয়াছ, 
তাহাতে ছুরিক! যদি একটু বিচলিত হয়, কোন কারণে 
যদি আমার হাত ঈষৎ মাত্রায় কম্পিত হয়, তাহা হইলে 
রোগীকে তৎক্ষণাৎ মরিতে হইবে, তুমি নিজের বুদ্ধির 
দোষে হয় ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইতে পার; অস্ত্র 
প্রয়োগের পুর্বে তুমি কেন এ সকল কথা আমার নিকট 
প্রকাশ করিলে? এখন যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা 
হইলে তাহার অপমৃত্যুর জন্ তুমিই অপরাধী 1” 


প্রবাসী । 
করিয়া ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, “কি কথা ?* (প্রতনবাইকে 


[ওয় ভাগ। 


ধাত্রী ডাক্তারের কথাব অর্থ বুঝিতে পারিল, সে 
কাঁপিতে কীপিতে উঠিয়া ডাক্তারের পদতলে বসিয়] পড়িল 
করজোড়ে উর্ধমুখে অত্যন্ত কাতরভাবে ডাক্তারের মুখের 
দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, “দয়া কর, হতভাগ্য 
যুবককে দয়া কর, তাহাকে মারিও না, পবিত্র অগ্নি- 
দেবের দিব্য, পরমেশ্বরের দিব্য নিরপরাধের প্রাণবধ 
করিও না 1» 

ডাক্তার ধীরভাবে বলিলেন, প্ধাত্রী, ওঠ, নরহত্য! 
করিবার আমার ইচ্ছা নাই, আমি আমার অন্ত্রচিকিৎ- 
সার দুর্ণাম ঘটিতে দিব না। আমি রোগীর মস্তিষ্কে অন্ত 
করিব, তাহার ব্যাধি আরোগ্য করিব, সে বিষয়ে সন্দেহ 


মাত্র নাই; এই অস্ত্রচিকিৎসায় কৃতকা্ধ্য হইলে আমার 


সুনাম বর্ধিত হইবে, সে লোভ আমি পরিত্যাগ করিতে ' 
পারি না। আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে পাইতে 
চাই, কিন্তু তাহাকে পাইবার জন্য আমার যশ কলঙ্কিত 
করিবার ইচ্ছা নাই। আমি অস্ত্র করিব, কিন্ত তোমার 


_ কথা শুনিয়া আমি এই টুকু বুঝিয়াছি যে, বিবাহের পর 


ভিন্ন এই অস্ত্রচিকিৎসা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। 
আগি মাণিকজীকে বুঝাইয়া আরো কয়েকদিন অপেক্ষা 
করিতে বলিব, তুমি ইচ্ছা করিলে রতৃনবাইএর নিকট 
ফিরিয়া যাইতে পার, আমাদের বিবাহ ন! হওয়া পর্য্যস্ত - 
সেখানে থাকিতে পার-_কিস্ত তুমি যে রহস্ত আবিফার 
করিয়াছ, সে সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ 
করিতে পারিবে না ।” = ূ 

ধাত্রী অবিচল স্বরে বলিল, “অসম্ভব ৷ আমি তাহাকে 
সেই কথা বলিবার জন্তই তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে 
চাহিতেছি, ষতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ 
যাহাতে তাঁহার অনিষ্ট হয়, আমি কিছুতেই তাহা করিতে 
দিব না 1” 

ডাক্তার বলিলেন, “দেখ ধাত্ৰী, তোমাকে আমি 
এখানে আটক করিয়া রাখিতে চাহি না, তুমি যাইতে 
প্র, কিন্ত তুমি সেখানে গিয়াও যাহাতে কোন ক্যা 
প্রকাশ করিতে ন! পার, তাহার উপায় করিয়া তৰে 
তোমাকে ছাড়িয়া দিব ৷” 

ধাত্রী ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি 


শি 


৯ম সংখা । ] 
করিবেন?» আমি তোমার মুখ বন্ধ করিব।” 
-“কিরপে?” “সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে 
চাহি না। আজ রাত্রে তুমি এ স্বান. ত্যাগ করিয়া 
যাইতে পারিবে না। হদি তুমি আমাব নিকট অঙ্গীকাব 
কর, রতনবাই এর নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না, 
তাহা হইলে কাল তোমাকে ছাড়িয়া দিব, তুমি একবার 
অঙ্গীকাবে ক্সাবদ্ধ হইলে তাহা পালন করিবে, সে বিশ্বাস 
আমার আছে। যদি তুমি অঙ্গীকার করিতে অসম্মত হও--- 


তখন অগতা তোমার মুখ বন্ধ করিতে হইবে ৷” ডাক্তার , 


উঠিয়া দ্বার খুলিলেন, এবং পাশের একটি কক্ষে, যে 
কক্ষটি ধাত্রীর বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে 
সেই কক্ষে গমন করিতে বলিলেন । 
১২ 
ধাত্ৰী ‘সই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার সৰ্ব্বাঙ্গ 
কীপিতেছিল, অবসাদে তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল। 
ধাত্রী একখ নি কৌচের উপর আড়ষ্টভাবে বসিয়া পড়িল, 
হতাশভাবে চারিদিক দেখিতে লাগিল, নিৰ্জ্জন গৃহ, মিট্‌ 
মিট্‌ করিয়া একট! আলো জলিতেছে, বাহিরে ঘোর অন্ধ- 
কার, কোনদিকে মন্ুম্যেব কণ্ঠস্বর গুনিতে পাওয়া*যায় 
না। ধাঁত্রী প্লায়নের একবার অভিপ্রায় করিল, কিন্তু সাহস 
_ হইল না, যদি হঠাৎ ধরা পড়ে, মৃত্যু নিশ্চিত, বিশেষতঃ এই 
গভীর রান্মে অন্ধকারের মধ্যে সে কোথায় যাইবে ? 
ধাত্রী কৌচের উপর পদ্ডির! হুখ হাতে মুখ ঢাকিয়া বাষ্প- 
রুদ্ধ স্বরে বলিল, “রতনবাই, রতনবাই, তোমার কোনই 
উপকার করিতে পারিলাম না, তোমার যে কি সর্বনাশ 
উপস্থিত, তাহা! তুমি বুঝিতে পারিতেছ ন11” অনেকক্ষণ 
পরে ধাত্রী উঠিল, ত'হার পর দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া 
পড়িল, একবণ্টার মধ্যেই অবসাদভরে তাহার চক্ষু মুদ্রিত 
হইয়া আসিল; সে ঘুমাইদ্। পড়িল। 
কিছু কাল পরে ধাত্রী হঠাৎ জাগিয়া দেখিল, উজ্জল 
দীপলোকে সেই কক্ষ প্লাবিত হইতেছে, ডাক্তার তাহার 
মাথার কাছে নতমুখে দীভ়াইয়| তাহার নাকের কাছে এক 
ঠানি মাল ধরিয়াছেন, ধাক্রীর উভয় হস্ত ডাক্তারের বাম- 
হস্তের মধ্যে দু বপে আবদ্ধ! ধাত্রী সবেগে একবার উঠিবার 
চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না, ক্লোৱোফৰ্ম্মের 


প্রবাসী । 


৩১৬৩) 


সুমিষ্ট মৃত্গন্ধে মূহুর্ত মধ্যে সে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার 
সংজ্ঞা লোপ হইল।-_একটি গুপ্তদ্বার পথে ডাক্তার মে এই 
কক্ষে প্রবেশ করিতে পারেন,াত্রী তাহা পূর্বে বুঝিলে গায়ে 
নাই। ধাত্রী প্রভাতে জাগিয়া উঠিল,সে স্বপ্ন রেখিত্রেহিল, 
নিদ্রিতছিল, কিন্বা তাহার মূৰ্চ্ছ৷ হইয়াছিল, তাহা প্রযমে 
বুঝিতে পাঁবিল না) দেখিল,,গৃহের বাতায়নশ্রেণী ভক্ষকৰ, 
শীতল প্রভাতবাষু গৃহকক্ষে হিল্লোলিত হইতেছে, পূর্ব্ব- 
দিনের বাতায়নপথে তরুণ অকণের লোহিতালোক্‌ বক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে পূৰ্ব্বরাত্ৰে ষে কৌচে শয়ন 
করিয়াছিল সেখানে নাই, একটি মুক্ত বাতাঁয়নের লৌহ- 
গরাদের উপর তাহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে । কাহাক 


- মনে হইল তাহার মাথা ধরিয়াছে, মস্তকে ভয়ানক ভার, 


তাহার কপাল টন্‌ টন্‌'করিতেছিল । সে এখানে কিভগে 
আসিল, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রির ঘটন: 
একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল । সে উঠিব্বার 
চেষ্টা করিল, কিন্তু সৰ্ব্বাঙ্গ অবসয্ন, উঠিতে পারিল ন|। 
এমন সময় থট্‌ খট্‌ .করিয়া দরজা খুলিয়া গেল, একটা 
গুজরাটা চাকরাণী এক বালতি গরম জল লইয় সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিল । ধাঁত্রীকে দেখিয়াই দাসী বাশ্িটা 
সেখানে ফেলিয়া ভয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল,_-সেই 
একরাত্রির মধ্যে ধাত্ৰীর চেহারা যেরূপ হইয়াছিল তূহতে 
তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। এই 
ব্যাপার দেখিয়া ধাত্ৰী আবেগভরে কি বলিতে গেল কিন্ত 
কথা বাহির হইল না, কেবল তাহার মুখ বিবর হইতে 
একটা অস্ফুট ঘড়ঘড়ি মাত্র নিৰ্গত হইল। ধাত্রী বুনিল, 
যে কারণেই হউন তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে। ধন্ৰী 
তখন তাহার ভূমি শষ্য| হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্ত 
তাহাঁতেও কৃতকাৰ্য্য হইল না, দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ সদ ও 
দক্ষিণাঙ্গের অনুভূতি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহা সনে 
হইল, দেখিল সমস্ত দক্ষিণাঙ্গই অবশ। অতি কম্ট সে 
মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইল, জানালার গরাদের ধরে__ 
যেখানে তাহার মস্তক সংস্থাপিত ছিল--কয়েক বিদ্বু রক্ত 
লাগিয়া রহিয়াছে । হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মাথা কান্টয়ছে 
কি না তাহা সে স্বরণ করিতে পারিল ন|। সে ফ্মেন 
ভাবে পড়িয্বাছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। 


LL. 


৯৫% 


লেন, তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে ধাত্রীর দিকে চাহিলেন, তাহার 
পর সবিস্ময়ে বলিলেন, “কি সর্বনাশ!” ধাত্রীর দক্ষিণ হস্ত 
খানি টানিয়া তুলিলেন, কিন্ত তাহা ছাড়িয়া দিতেই নিরা- 
অয় তরু পল্পবের স্তায় তাহা ভূমিতলে নুটাইয়া পড়িল ৷ 
, ডাক্তার কোমল স্বরে ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পাত্রী, হঠাৎ তোমার এ কি হইল ?» 

তাত্রী কি উত্তরদান করিতে গেল, কিন্তু কথা বাহির 
হইল না। সে একবার বিস্ফারিত নেত্ৰে ডাক্তারের 
দিকে চাহিল; যেন সে দৃষ্টি ডাক্তারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত, 
তাহার পর অশ্ররাশিতে চক্ষু ছুটি ভরিয়া উঠিল। ডাক্তার 
তাহার দুইজন দাসীকে ধাত্রীর পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়া 
সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । 

১৩ 

আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার কুঠিওয়ালা একজন সাহেব 
ডাক্তার লইয়| সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে 
ধাত্রীকে পরীক্ষা করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষার 
পর সাহেব ডাক্তীরটি গম্ভীরভাবে বলিলেন, ‘There 
‘is 20, doubt what is the matter, Hemo- 
trrhage from the left middle cerebral, with 
16151019818, and aphasia, Rather curious 
in so young a girl, the mind is fully cons- 
cio1s, but all power of speech. is lost.” 

ডাক্তার কুঠিওয়াল| ধাত্রীর মন্তকের উপর মুখ 
‘নামাইয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি তোমার 
‘ডান হাতখানি তুলিতে পার ?” 

ধাত্রী মাথ৷ নাড়িল। ডাক্তার তাঁহার সহযোগিকে 
বলিলেন, “আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন; কথা 
বুক্তিতে পারিতেছে, কিন্তু উত্তর দিতে পারিতেছে না ।” 
সাহেব ডাক্তার কোন কোন ওধধের ব্যবস্থা করিয়া 
প্রস্থান করিলেন ; ভৃত্য ওঁষধ আনিতে চলিয়া গেল। 
সে কক্ষে কেবল ধাত্রী ও ডাক্তার কুঠিওয়ালা রহিলেন। 


ডাক্তার -কুঠিওয়ালা” ধীরে ধীরে ধাত্রীকে বলিলেন, . 


"তুমি নিজের নির্বুদ্ধিতার দোষেই এই বিপদ ডাকিয়া 
আনিয়াছ, গত রাত্রে যদি তুমি আমার অন্ুরোধেই 


প্রবাসী । 


বয়েক মিনিট পরে ডাক্তার সেই কক্ষে প্রবেশ করি- 


[৩য় ভাগ। 
সম্মত হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদে 


পড়িতে হইত না। আমি ত পূৰ্বেই তোমাকে বলিয়া 


ছিলাম, আমি তোমাব মুখবন্ধ করিব। যাহ! বলিয়া- 
ছিলাম তাহাই করিয়াছি। আমি কি করিয়াছি তাহা 
বলি শোন--তুমি জান মস্তিফতন্বে আমার বিশেষ পার- 
দর্শিতা আছে, নন্ত্রবিস্তাতেও আমি অপটু নহি। যখন 
আমি দেখিলাম তোমার মুখবন্ধ না করিতে পারিলে 
আমার কাৰ্য্যোদ্ধারর আশা নাই, তখন অগত্যা আমাকে 
সেইরূপই করিতে হইল । তুমি ছার বন্ধ করিয়! ঘুমাইয়া 
পড়িলে, আমি গুপ্তদধারপথে এই কক্ষে প্রবেশ করিলাম, 
তখন অনেক রাত্রি। তুমি ঘুমাইতেছিলে, যাহাতে 
হঠাৎ জাগিয়া আমার কাধোযে বাধাদান করিতে না পার, 
সেজন্ত- প্রথমে তোমাকে ক্লে'রোফন্ম দ্বারা অজ্ঞান = 
করিয়া ফেলিলাম ; তাহার পর ত্তীক্ষাগ্র অস্ত্রের সাহায্যে 
তোমার কপালের উপর অস্থির ভিতর একটি ছিদ্র 
করিলাম, এবং সেই ছিদ্রপথে অস্ত্রপ্রবেশ করাইয়া 
মস্তিদ্ষের যে সুক্ষ্ম ধমণীর উপর কথ! কহিবার শক্তি নির্ভর 
করে-_সেই ধমনীটি ছিন্ন কব্বিয়া ফেলিলাম। ছিত্র : 
অতি ক্ষুদ্ৰ হইয়াছিল, বাহির হইতে তাহা বুঝিতে পারা 
যায় না। ক্রমে শুশ্রাযাগুণে তুমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ 
হইতে পার, উঠিয়া হাটিয়া বেড়াইতে পার, কিন্তু তোমার '_ 
কথা কহিবার শক্তি চিরদিনের জন্তু বিলুপ্ত হইয়াছে! 
তোমার দক্ষিণ অঙ্গও তাহার ফলে অবশ হইয়া গিয়াছে, 
বাম হস্তের সাহায্যে তুমি কিছু লিখিয়া যে মনের ভাব 
প্রকাশ করিবে তাহারও উপায় নাই, মাথা ঠিক করিয়। 1 
তুমি কিছুই লিখিতে পারিবে ন৷ ৷ রতনবাইএর কাছে 
সহস্ৰ চেষ্টাতেও গুপ্তরহস্ত ভেদ করিতে পারিবে না। 
পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ দাও যে, তোমার প্রাণনষ্ট করিবার 
আমার আবশ্যক হয় নাই। অন্ত কোন উপায় না 
থাকাতেই অগত্যা আমাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে "_ 
হইয়াছে ৷” 

ডাক্তার ক্ষণকাল নীরব থাকিয় পুনৰ্ব্বার বলিঠে 
লাগিলেন, “যাহাতে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে ন্‌ 
পারে, আমি সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হুইয়াছিলাম তাহা 
বুৰিষ্নাছ, দাসদাসীর| যাহাতে, বুঝিতে পারে তুমি হঠাৎ 


সম সংখ্যা । ] 


জানালার গরাদের উপৰ পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছ 
এই মতলবে তোমাকে এখানে টানিয়া আনিয়া গরাদের 
উপর তোমার মাথা রাখিয়াছিলাম, তোমার মন্তকনিস্থত 
একটু রক্তও ওঁ গরাদেটাতে মাখাইয়া রাখিয়াছি।* 
ডাক্তার উঠিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ধাত্রী 
শৃনদৃষ্টিতে বাঁতায়নপথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, 
তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাহার কপোলদেশ আর্ত 
করিতে লাঁগিল। 
১৪ 

এক সপ্তাহ পরে ব্লতনবাই সেই হাসপাতালে ধাত্রীকে 
দেখিতে আসিলেন। ধাত্রীর বিপদের কথা রতনবাই 
তাহার প্রণয়াকাজ্জী 'ডাক্তারের মুখেই শুনিয়াছিলেন। 
রতনবাই এই কয়দিনে আরও মলিন ও শীর্ণ হুইয়া 
পড়িয়াছিলেন; তীহাকে দেখিলে মনে হয়--ভীহার মনের 
মধ্যে দিনারাত্রি অশীস্তির ঝটিকা বহিতেছে। 

রতলবাই ধাত্রীকে দেখিরাই কাঁদিয়া ফেলিলেন, 
ধাত্রীর শধ্যাপ্রান্তে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া 
বলিলেন, “ভাই, হঠাৎ তোমার এমন বিপদ ঘটিল কেন? 
আমি যে তোমাকে চিনিতেই পারিতেছি না।* গধাত্রী 
কেবল অশ্রপাত করিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না! । 

ডাক্তার কুঠিওয়ালা সেই সময় সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া বতনবাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “রতনবাই, 
তুমি এত অধীর হইওনা, ইহাতে ধাত্রীর অন্থখ আরও 
বাড়িতে পারে ৷”? 

রতনবাই উঠিয়া বসিয়া ডাক্তারের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “রাজাবাই কি আর জীবনে কথা কহিতে 
পারিবে ন।? একি হইল ! এরোগের কি কোন চিকিৎসা 
নাই? বোধের যত বড় ডাক্তার আছে-_আনিয়া চিকিৎস। 
করাও, যত অর্থ লাগে আমি দ্রিব।” 

ডাক্তার ধীরভাবে বলিলেন, “বৃথা চেষ্টা, এ রোগের 
চিকিৎসা নাই, কথা কহিবার শক্তি চিরদিনের জন্য 
বিলুপ্ত হইয়াছে ।” 


) রতনবাই ধাত্ৰীয় দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ দেখ, 


উহার চক্ষু ছুটির দিকে চাহিয়া দেখ, যেন কি বলিতে 
চাঁহিতেছে, কিন্তু প্রকাঙ্ করিতে পাঁরিতেছে না, বেদনা- 


+ 


প্ৰবাসী | 


৬৬ 


ভরা হৃদয়ের হাহাকার বাক্যে প্রকাশ হইতেছে ন] কি 


কষ্ট, কি কষ্ট!” রতনবাই ছুই হস্ত নিপীড়ন করতে 


লাগিলেন। 

অক্পক্ষণ পরে রতনবাই বলিলেন, “আচ্ছা, ওকি 
লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে ন! ?” 

ডাক্তার বলিলেন, “পরীক্ষা করিয়া দেখ।”- তিন 
একখানি সাদা কাগজ ও পেন্সিল আনিয়া ধাত্রীর সন্মুখ 
রাখিয়া বলিলেন, “ধারী, তোমার বামহন্তে বল আছে, 
তোমার যাহা কিছু বলিবার থাকে বামহন্তে তাহা] এই 
কাগজে লিখিয়| জানাইতে পার ৷” 

ধাত্রী পেপ্সিলটি বামহস্তে ধরিয়া কাগজেন্র উগর 
কি লিখিতে গেল, কিন্তু একটি অক্ষরও লিখিতে শাঁরিল 
না, কাগজে কেবল কতকগুলি হিজিবিজি দাগ পতিল ৷ 

ডাক্তার রতনবাইএর দিকে চাহিয়া বলিলেন. লি ধ- 
বার সাধ্য উহার নাই, লিখিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমে অধিক 
ক্লাণ্ত হইয়| পড়িবে, তাহা ভিন্ন কোন ফললাভের অশশ! 
নাই৷” 

রতনবাই গভীর সহামুভূতিভরে ধাত্রীর হন্ত নদ্ৰের 
করতলের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ন্েহোচ্ছ্সিত স্বরে বলিলেন, 
“পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তুমি সারি উঠ তিনি 
যদি তোমাকে বাঁকৃশক্তি ফিরাইয়া না দেন, কি কৰিব? 
আমার বিবাহের পর তোমাকে আমি গৃহে লইয়া যাইব, 
আমার সহোদরা ভগিনীর স্তায় চিরজ্জীবন তোমাকে 
যত্ন করিব, তোমার প্রতিপালনের ভার আমি গ্রহণ করি- 
লীম। আহা, দুর্ভাগিনী! তুমি আমার অন্ত কিন! 
করিয়াছ 1 

রতনবাই ধীরে ধীরে ধাত্রীর নিকট হইতে উঠয়া 
গৃহে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় অশ্ৰুতে তাহার 
দৃষ্টিরোধ হইল । 

১৫ 

আরও কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল, ধাত্রীন্ন অবস্থার 
কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না, এক ভাবেই ত' হার 
দিন কাটিতে লাগিল। অবশৈষে একদিন প্রভাতে 
নিদ্রাভঙ্গে ধাত্রী কিছু সুস্থ বোধ করিল, তাহান অবশাঙ্গ 
একটু লঘু বলিয়া মনে হইল, সে তাহার দক্ষিণ হস্ত অল্প 


৩৬৬ 
একটু নাড়িতে পারিল। তবে কি তাহার পক্ষাঘাত 
আরোগ্য হইতেছে? আশ্বস্তচিত্তে ধাত্রী কথা কহিবার চেষ্টা 
করিল, কিন্তু মুখদিয়া কথা বাহির হইল না, পূর্কাবৎ অস্ফুট 
ভগ্নস্বর উত্থিত হইল মাত্র। তথাপি তাহার অবস্থা যে 
অনেক ভাল, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সেইদিন ধাত্রীর 
পুশ্ৰুষাকারিণী তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “আজ 
তোমাকে অনেক সুস্থ দেখাইতেছে।” ধাত্রী ‘কোন 
.কথা কহিতে পারিল না, ক্ৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাহার গুশ্ৰষা- 
কারিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। শুশ্রুধাকারিণী বলিল, 
ই, তুমি অনেক সুস্থ হইয়াই বলিয়া বোধ হইতেছে, 
তুমি মুখে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে না পার-_ 
তোমার চক্ষু ছুটি সে কথা প্রকাশ করিতেছে, মানুষের 
চক্ষে মনের ভাব এ ভাবে প্রকাশিত হইতে পূৰ্ব্বে আর 
দেখি নাই, আমি ডাক্তার কুঠিওয়ালাকে এখনই এ 
আননের সংবাদ প্রদান করিতাম, কিন্ত আজ, তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন, আজ তাঁহার বিবাহ ৷-- 
ধাত্রী, ওকি তুমি ওভাবে চাহতেছ কেন? এ বিবাহ 
হয়--একি তোমার ইচ্ছা নয়? কেন? ডাক্তার কুঠি- 
ওয়ালা ত যোগ্যপাত্র, তবে তাহার বয়স কিছু বেশী 
হইয়াছে বটে, যাহাই হউক--তিনি সকল বিষয়েই 
' জাহাঙ্গীর সাহেবের কন্তার-_--” 

সহসা দ্বারে কাহার করাঘাত হইল, শুশ্রযাকারিণী 
উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তাহার পরই অত্যন্ত ব্যস্ত 
ভরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “ধাত্ৰী, ব্যাপার কি, বুঝিতে 
পারিতেছি না, জাহাঙ্গীর সাহেবের কন্তা রতনবাই 
তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন, আজ যে তাহার বিবাহ!” 


দেখিতে দেখিতে রতনবাই ধাত্রীর শয্যা প্রান্তে আসিয়া, 


উপবেশন করিলেন। সুন্দর পরিচ্ছদে সে দিন তাহার 
সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মধুর দেখাইভেছিল, যেন উষার আকা- 
শের উজ্জ্বল শুকতারা, কিন্ত সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যেও 
তাহার মুখখানি মলিন, চক্ষু ছুটি বিষাঁদভাবে সমাচ্ছন্ন। 
তিনি ধাত্রীর নিকট উপবেশন করিলে ধাত্রী তাহার 
শুত্রধাকারিণীকে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে ইঙ্গিত 
করিল। স্ত্রীলোকটি সে কক্ষ ত্যাগ করিল । 

, র্লতনবাই বলিলেন, “ধাত্রী, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 


প্রবাসী । 


[ ৬য় ভাগ। 
করি তুমি শী সুস্থ হও, আজ আমি তোমার নিকট 
আনার কুমারীজীবনের শেষ বিদ্বায় লইতে আসিয়াছি, 
আজ আমার বিবাহ, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার 


বিবাহ হইয়া যাইবে, আমি ডাক্তার কুটিওয়ালার পরি- 
গীত৷ ভাৰ্য্যা হইব। তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না, 


আমার প্রিয়তমকে এ জীবনে আর পাইলাম না। 


আমার জীবনের সুখস্বপ্রের আজ চির অবসান ।* 

ধাত্রী রতনবাই কমলদলতুল্য সুকোমল দক্ষিণ হস্ত 
খানি ধৰিয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। 
রতনবাই নতনেত্রে ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার 
গোপনহৃদয়তলে কি অব্যক্ত বেদনা বাক্যে প্রকাশিত 
হইবাব অন্ত তুমুল সংগ্রাম করিতেছিল, তাহা বুঝিবার 


” 


চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধাত্রী মনের ভাব মুখে প্রকাশ - 


করিতে না পারিয়া শয্যার উপব ছট্‌ ফট্‌ করিতে 
লাগিল । 

প্ধাত্রী, তোমার মনের কষ্ট কি আমাকে বুঝাইতে পার 
না? একি! তোমার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি 
কিছু বলিবার জন্তু ব্যাকুল হুইয়াহ, কি বলিতে চাও, 
ধাত)? একবার ভাল করিয়! চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি।” 
ধাত্রীর বক্ষের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল। সে মুখ 
নাড়িল, কিন্তু কেবল ঘড় ঘড় শব্দ উচ্চারিত হইল মাত্র! 


হঠাৎ তাহার ললাটের ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত ছুটিল; 


অতি ক্ষীণম্বরে ধাত্রী বলিল, “রতনবাই 1৮ রতনবাই এই 
কথা শুনিবামাত্র আনন্দে, উচ্ছৃসিত হইয়া! বলিয়| উঠি- 


লেন, “কথ! ফুটিয়াছে, ধন্ত পরমেশ্বর, তুমি দুঃখিনীকে 1 


দয়া করিয়াছ। ধাত্রী বল, বল কি তোমার বলিবার 
আছে ৷” ধাত্রী বলিল, “রতনবাই শোন, হয় ত এখনই 
আবার কঠরোধ হইবে। ডাক্তারকে বিবাহ করিও না, 
তোমার প্রিয়তম বাচিয়া আছেন, তিনি এই বাড়ীতেই 


আছেন, ডাক্তারকে বিবাহ করিও না।৮ এই কয়েকটি -< 


কথা বলিয়াই ধাত্রীর সংজ্ঞালোপ হইল? 
১৬ 
রতনবাই ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। 
পর খুঁজিতে খুজিতে সেই গৃহেই মাণিকজীকে দেখিতে 
পাইলেন ; দীর্ঘকাল পরে এই ,অপ্রত্যাশিতপূৰ্ব্ব মিলনে 


৯ম সংখ্য।। ] 
উভয়েন্ব মনে কি ভাবের সঞ্চার হইল, তাহা বাক্যে প্রকাশ 
করা ভযস্তব। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার কুটি ওয়ালা 
তাহার হীসপাতালে ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন তাহার 
মনে বদ্ধ আনন্দ, তাহার দীর্ঘকালের আশ! সে দিন সফল 
হইবে, তিনি কোঁটাপতির জামাতা হইবেন, পারসী সমা- 
জের সর্ধশেষ্ঠ সুন্দরীকে তিনি পত্নীকপে লাভ করিবেন, 
তাঁহার মনের আনন্দ অন্তে কিবপে প্রকাশ করিবে? 
তিনি হাসপাতালে প্রবেশ কবিতেই রতনবাইএর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল; রতনবাইকে দেখিয়া বিস্মিত ও 
পুলকিতচিত্তে আলিঙ্গন করিবার জগ্ত উভয় বাহু প্রসা- 
রিত করলেন, কিন্তু রতনবাই তাহার সম্মুখে দীডাইয়! 
নিষ্ঠুর অবিচল দৈবের ন্যায় সংক্ষেপে সকল কথা প্রকাশ 
করিলেন ; ধাত্রী কথা কহিতে সমর্থা হইয়াছে, সে কথ 
সর্ধাগ্রেই বলিলেন। ডাক্তার স্থানুর ন্তায় একস্থানে 
দ্বীড়াইয়৷ স্তম্ভিতভাবে রতনবহিএর সকল কথা শুনিলেন। 
তাহার মুখ পাশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি থর থর 
করিয়া কাপিতে লাগিঙ্গেন ; তাহার পর বিপুল বলে 
মনঃসংহম করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন; 
সে কক্ষে আর ফিরিলেন না, সে গৃহেও ফিরিল্ননে না, 
নওসেরতেও আর ফিরিলেন না। এ বিপুল বিশ্বের 
কোথায় তিনি নিজের কলঙ্কলাপ্ছিত অভিশপ্ত মস্তক 
নুকাইলেন, তাহা! কেহ বলিতে পারে না। 

মাণিকজী সমুদ্রে ডুবিয়া মরেন নাই, আরবের উপ- 
কুলে একদল বেছুইন দন্থ্য তীঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন কবিয়া, 
তাঁহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে 
সেই আঘাতে সংজ্ঞাশুন্ত দেখিয়া মৃত ভাবিয়া প্রান্তর 
প্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। চৈতন্থলাভ করিয়া 
নানাবিধ বাঁধ! বিঘ্ন অতিক্রম পূৰ্বক তিনি দীর্ঘকাল পরে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সমৰ্থ হুইয়াছিলেন। ডাক্তার 
কুটিওয়ালার অন্তর্ধানের পর বোম্বের আর একজন 
বিচক্ষণ ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা দ্বারা আন্লসেগ্য 
করেন। 

ইহার কয়েক মাস পরে মহাসমারোহে মাণিকজীর 
সহিত রুতনবাইএর বিবাহ হুইয়া যায়। জাহাঙ্গীর জীর 
মৃত্যু হইয়াছে--মাণিক্জীই এখন তাহার বিপুল সম্পত্তির 


| 


একমাত্ৰ উত্তরাধীকারী। ধাত্রী এখন স্তববাইএর 
প্রিয়তমা সখী । 
জীদীনেন্দ্কুমার রায়। 


মহারাফ্ৰীয় ভাষা ও সাহিত্য, 
(২)। 
(শিবাজীর আবির্ভাব ও মহারাষ্রীঘ্ন 
জাতীয় ভাবের উদয় )। 


সাহিত্যচর্চ। দ্বার! জাতীয় উন্নতি যে কিৰপে সাধিত 
হইতে পারে, শিবাজীর আবির্ভাব ও মহারাষ্ট্র জাতীয় 
ভাবের উদয় তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রচলিত ভাষায় 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া দক্ষিণ দেশের 
কবিগণ জনসাধারণকে উন্নতিসোপানে আব্য করিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। বন্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডাক্তার 
উইল্সন্‌ এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;--- 


গু] cannot be a doubt that the Vernacular 
literature which had sprung up in the prav:uce to 
which he belonged, during the two centurizs which 
preceded him, nursed the spirit of Hindus 310 
himself and h1s contemporaries, and wat one of 
the main causes of their hatred of, and sLccese ful 
rebellion against the Muhammadan power “which 
he was iustrumental in heading +’ 


পাদরী উইলসন গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন বহিয়া এপ 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে 
শিবাজী মুসলমান ধৰ্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। 
মুসলমান প্রঁতিহাসিকেরাই তাহার ন্যায়পবায়াতার ও 
উদারতার বিষয় লিখিয়াছেন। শিবাজী মুসলমান্দিগের 
মসজিদ্‌ ভগ্ন করিয়া সেম্থলে হিন্দুমন্দির স্থাপন কেন নাই। 
তিনি নিজ অধীনে অনেক মুসলমান কর্মচারী নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্মের বিরোধী ছিলেন 
না । তবে তিনি ইহা ভালরূপে অন্থভব করিয়াছি-লস, যে, 
মুসলমান রাজ্যশাসন প্রণালী ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ 
দেশের, পক্ষে উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ। তিন মহা- 
পুরুষ ছিলেন বলিয়৷ এইরূপ অন্গুভব করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত, প্রচলিত মহারাহ্থীয় ভাষায় সাহিত্য- 
, চৰ্চা দক্ষিণদেশে এইরূপ বাজ্যবিপ্রব আনয়ন বরিতে 


২৩০৮ 


সমর্থ হইয়াছিল, উইল্‌সন্‌ সাহেবের এই কথা অনেকটা 
সত্য। সুবিখ্যাত মাননীয় ৬মহার্দেব গোবিন্দ রাণাডে 
মহাশয় ঠাহার প্রণীত মরাঠাদিগের ইতিহাসের ‘The 
Saints and prophets of Maharashtra” নামক 
অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন £--- 

‘‘We have thus noticed all the principal features 
of the religious movement which, commencing 
with Dnyandeva, who lived in the thirteenth 
0803 can be traced almost to our own times, 
as a steady growth in spiritual virtues. It gave 
us a literature of.considerable value in the verna- 
cular language of the country. It modified the 
strictn2ss of the old spirit of caste exclusiveness. 
Jt raisasd the Shudra classes to a position of spiri- 
tual ‘pauwer aud social importance, almost equal 
to thaz of the Brahmins. It gave sanctity to the 
family relations, and raised the status of woman. 
It 102.032 the nation more humane, at the same time 
more Erone to hold together by mutual toleration. 
It suggested and partly carried out a plan of re- 
conciliation with the Mahomedans. It subordinated 
the importance of rites aud ceremonies, and of 
pilgrimages and fasts, learning and contempla- 
fion, to the higher excellence of worship by 
means of love and faith. It checked the excesses of 
polythzism. It tended in all these ways to raise 
the nation generally to a higher level of capacity 
both of thought and action, and prepared 16 1189. 
“ay mo other nationin India Was prepared, to take 
the lead in re-establishing a. united native power 
in the place of foreign domination.” 


ধৰ্ম্ম ও বিস্তা বিনা কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে 
না। শিবাজীর আবির্ভাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয় জাতির 
অনভ্যুদয়র প্রধানতম কারণ, এই মহারাস্ত্ীয় সাহিত্যের 
স্থাষ্ট € তাহার চর্চা বলিতে হইবে । 
মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ ৷ 
( ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ) 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটা শ্লোকের মৰ্ম্ম এই যে, লতা 
স্ত্রী এবং কবি কাহারও আশ্রয় বিনা তিঠিতে পারে না। 
পূৰ্ব্বকালের কবির! যে ধনীদিগের সাহায্য বিনা কবিতা 
রচনা করিতে সক্ষম হইতে পারিতেন না, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। সে কালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার 
স্থুবিধ ছিল না। এই জগ্ত জনসাধারণের নিকট হইতে 
সাহায্যলাভের উপায় ছিল না। এই অবস্থায় কবিরা 
ধনীদিগের শরণাপদ্ন হইতে বাধ্য হইতেন। লক্ষ্মী 


প্রবাসী । 


[ ওয়. ভাগ।। 


ও ঃসর্বতীর বিবাদ আমাদের দেশে চিরগ্রসিদ্ধ। বিদ্বা- 
নেরা প্রায় ধনহীন এবং ধনবানেরা প্রায় বিদ্যাহীন হুই- 
তেন! কিন্তু ধনবানের! বিদ্বানদিগকে প্রায় আশ্রয় 
দিতেন। এই জন্ত আমাদের দেশে চিরকাল বিদ্যার 
চৰ্চ্চা চলিয়া আসিয়াছে । 
শিবাজী মহারাষ্টীয় রাজ্য স্থাপন করিলে পরী জাতির 
অনেক লোক শ্রীযুক্ত হইলেন। উহারা অনেক বিদ্বান ও 
কবির আশ্রয় ও উৎসাহদাত| হইলেন। এইরূপ সাহায্য 
প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্টরীয় সাহিত্য চৰ্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়। 
শেষ পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১ হন । 
এই ১৫০ বৎসরব্যাপী মহারাস্্রীয় সাম্ৰাজ্যের সময়ে 


মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যচ্চায় অনেকে রত ছিলেন। এই ৭" 


সময়ে তুকারামের মত কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই 
বটে, কিন্তু নূতন জাতীয় ভাবের উদয়ের সহিত বীররসপুর্ণ 
কবিতার সৃষ্টি হয়। ইহার বিষয় পশ্চাৎ উল্লিখিত 
হইবে। এই যুগের সর্বপ্রধান কবি 

মোরোপন্ত । 

3৭২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা রামচন্দ্র 
পস্ত পরাড়কর পুনা হইতে ৩* ক্রোশ দূরে বারামতী 
নামক গ্রামের জমীদার বাপুজীনায়ক জোশীর অধীনস্থ 
লেখক ছিলেন। ইনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ। বাল্যাবস্থায় 
সংস্কৃত ভাষ| ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি পুরাণ 
পাঠ ও তদ্বিষয় ব্যাখ্যা ভালরূপে করিতে পারিতেন। 
তাহার পুরাণের কথা শুনিয়া বাপুজীনায়ক অত্যন্ত 
আহ্লাদিত হইয়া ভীহাকে পুরাণের কথা শুনাইবার 
নিমিত্ত ৫০০ টাকা বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত করেন। 


তিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা « 


বলিয়া প্রচলিত ভাষার চচ্চা অবহেলা করেন নাই। 


| 
সংস্কৃত ভাষায় যে সকল কবিতা রচনা বযিয়াছিবোন লি 


তাহা তিনি কাশীতে লইয়! গিয়াছিলেন ৷ তাহার কবিতা 
গুলি কাশীর পণ্ডিতেরা অত্যন্ত আদরের সহিত শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু সংস্কৃত কবিতার 

খ্যাতিলাভ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কবিতা 
বচন! করাতে তিনি বিশেষ সুপুরিচিত। তাহার ভাষা 


ত 


* দর 


/ 


৯ম সংখ্যা ৷ ] 


পল 


করাতে অনসাধারণের পক্ষে তাহার রচন! কিঞ্চিৎ কষ্ট- 
কর বোধ হয়। ১৭৯৪ থুষ্টাবে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার 
মৃত্যু হয়। 
তিনি মহারাষ্্ীয় পদ্ধে মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ 
ও খানকয্নেক পুরাণের অনুবাদ করেন । আর্ধ্যা নামক 
ছন্দে তিনি সমুদয় অনুবান রচনা করিয়াছেন । এই ছন্দ 
ংস্কৃত আর্ধ্যাচ্ছন্দের অনুকরণ | তাহার প্রসিদ্ধ কেকা- 
বলীর কয়েক পংক্তি নিয়ে নমুনা স্বরূপ প্রদত্ত হই- 
তেছে। এই কেকাবলী পরমেশ্বরের প্রার্থনায় রচিত। 
কেকা অর্থ মযূরধবনি এবং আবলীর অর্থ পংক্তি। মোরো 
কথাটা ময়ূরের অপভ্রংশ । অর্থাৎ বর্ষাকালে ষেমন মেঘ 
দেখিলে মযুরের! শব্দ করয়। থাকে, সেইরূপ মোরোপত্ত 
নিজকে ময়ূর কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা 


করিতেছেন, তাহার নাম তিনি কেকাবলী রাখিয়াছেন। 


তুঝ্য। বহুত পোধিলে অঘ-নধী পদাচ্য। বজে । 

নে অ-বৃ-ত বর্ণিতী বুধ জনী" সদাচীর জেঁ। 

অসে সতত একতে সতত বোলতে মীচতে-_॥ 

প্রমাণ ন ক্ষনে। জবী উচিত মাধিষা নীচ তে ॥ ১ । 
তসাচি উরলে! কনা পতিত মীন সেঁ কায়, কী'--। 
কৃপাচি মরলী, অনেঁ হি ন বড়ে জগন্নায়কী" । ° 
নসেন দিস লে। কস, নয়ন সর্ব-সাক্ষী রবী, | 

বিষাদ ধরিল| ক্ষনে।, ন সুরম্ভী বিষ ক্ষীব বী॥ ২ ॥ 
কলী কবি স্ৃ-নিশ্বলী' পরম উগ্র দাবা নলী” । 

তয় ।ত অ-বি-শুদ্ধ মী শলভ জেবি' দাবানলী । 

ব্রণ রথ পশুচ্য। শিরাবরি বলী" উভে কাকসে। 
স্মরা্বি-রিপু মন্মনী, অহি ন কাল ভেকা কসে £ ৩॥ 
কৃতাস্ত-কটকামল-ধ্বন্স অর! দিসে! লাগলী 1 

পুরঃসর গর্দা সবে বগডতা তনু ভাগলী । 

সহাধ দুসবা নসে তুজ বিনে" বর্লে আগল৷ ৷ 

নহে? জরি উতা বিল স্বরিপু কাপিতো হাগল। ৷, ৪ £ 
সঙ্গতি সদা! ঘড়ে| সুজন বাক্য কানী' পড়ে| । 
কলঙ্ক মতি চা ঝডে। বিষয় সর্বথ। নাবড়ো । 
সদ্দভ্বি-কমলী' দড়ে| মুরডিতীা হুটানে' অড়ো। 
বিষোগ ঘড়ত। রডে। মন ভবচ্চরিত্রা জডে। ৷ ৫ ॥ 

ন নিশ্চয় কধা চলে| কুজন বদন বাধা টলে । 

ন চিত্তভজনী” চলে| মতি সদুক্ত-মাগী” বলো। 

স্বতৰ্ব হৃদয়| কলো দুরভিমান সারা গলো। 

পুন্হ! ন মন হেঁ মলে! দুরিত আত্মবোধে" জলে৷ | ৬ ॥ 


অনুবাদ | ৷ 
তোমার পদরজ অনেক পাপ-সহুদ্র শুদ্ধ করিয়াছে । 
জ্ঞানী ও সদাচাব পুৰষ (উগ্নরোক্ত বিষয়ে) অনৃত বর্ণনা করেন নাই। 


প্রবাসী । 


সরল ও প্রাঞ্জল; কিন্তু অনেক সংস্কৃত কথা ব্যবহার 


৩৩, 


এইকপ সতত শ্ৰবণ করে ও সতত বলে, তাহাদেব যদি আমি 

প্রমাণ না গ্রাহ্য কবি ( তাহা হইলে ) আমি নীচ ৷৷ ১ ॥ 

তাহা হইলে আমি কেন পরিবর্তিত হই নাই ? আমি কি পাপী দই 

কিন্বা (বদ্ধ) কৃপা লোপ পাইবাছে ? এইবপ জগন্নায়কে নস্তব নঢ 

(তবে কি) আমি তাহার দৃষ্টিতে পড়ি নাই ? সর্বসাক্ষী ববি (ঈশ্ 
সব দেখেন । 

(তবে কি তিনি) ক্রোধ করিয়াছেন? না, সুরভী (কামধেনু, 3 
হইলেও) বিব নহে (পরস্ত) ক্ষীর (দুধ) দেয ২ ] 

কলি সেই হুনির্শল নলেব প্রতি পবম উগ্রতা ( শত্ৰুত৷ ) করিল! 

(কলির কোপে) অপবিত্র আমি দাবানলে শলভের মত (২ 
হইয়| যাইব )। 

( যেমন ) কাক বনে পশুর মস্তকে বসিবা ব্ৰণ উৎপন্ন করে )। 

(তেমন) কামাদি শত্ৰু আমার মনোপবি ( বসিয়া আছে ' ; সর্প! 
ভেকের কালব্ববপ নহে? & ৩ ৷ 

জবা (বৃদ্ধাবস্থা) কৃতান্তের (যমেব) সৈন্তের শ্বেত ধ্বজ| মত দেখিতে? 

সেই সৈন্তের পুরঃসব (অগ্ৰস্থিত) বোগের সহিত যুদ্ধ করিতে করি 
তনু ভগ্ন হইল ।” 

তোমাব মত আব বলবান সহাষ দ্বিতীয় কেহ নাই । 

( তোমাব সাহাযাপ্রার্থীর অন্য ) যদি উদ্বিগ্ন না হই, ডাহা হই 
আমার বিপুগণ আমাব গল| কাটিতে ( প্রস্তুত ) ॥ ৪ 1 

হু সঙ্গতি সদ! হোক, হুজনবাকা কাণে পড.ক। 

কলক্কমতি ত্যাগ হোক্‌, বিষষ (বাসনা) সব্বথা| দুব হোক্‌ ৷ 


, সদ্‌ ব্যক্তির) পদাশ্রব ককক্‌ (আমাৰ মন), তাহা হইতে দুষ্টদি? 


(মস্ত্ৰনায়) দূর না হোক্‌। 
(তাহা হইতে) বিধোগ হইলে ক্রন্দন করুক, মন (আমার: আপন 
চরিত্র (ধানে) মগ্ন থাকুক। ৫ ॥ 
দৃঢসংকল্প হইতে (মন) না দূর হোক্‌, কুজনের বিদ্ব বাধা 'র হোঁ; 
(আপনার) ভঙ্গনে চিত্ত চাঁঞ্চল্যমান ন! হেঁক্‌, অতি স্রাধু বক্তিদি 
দৰ্শিত মার্গে রত থাকুক ৷ 
হাদয (আমার) আঁস্মতত্ব বুঝুক, সব দুরভিমান গলিত হোকৃ। 
পুনর্বীর মন যেন মলিত ন! হোক, পাপ আত্মবোধ ত্বর জ্বি 


হোক ৷ ৬ ॥ 
শ্রীধর। 

'পংঢরপুরের নিকট নাঝরে নামক গ্রামে ১৬৭৮ খৃষ্টা 
ইহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহ 
পিতার নাম ব্ৰহ্মানন্দ ও মাতার নাম সাবিত্রীবাই | চ 
দ্দশ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগ করিয়া ইনি সম্থাস অ 
লম্বন করেন। তিনি প্রায় পংচরপুরে বাস করিতেন 
১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে পৈঠন নামক স্থানে তি' 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামবিজয়, হরিবিজয়, পাঁও 
প্রতাপ, শিবলীলামৃত, কাশীখণ্ড, ব্ৰহ্মোত্তরখণ্ড, জৈমি: 
অশ্বমেধ, পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্য প্রভৃতি পুস্তকের ইনি প্রণেত 

তিনি ওবিচ্ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহা 
রচনা মহাব্লাষ্ট্দেশে সৰ্ব্বজনপ্ৰিয়। বর্যাকাছে যখ 


৩৭০ 


লোকের! ৭ অন্ত কোন কাৰ্য্য করিতে অসমৰ্থ হয়, তখন 
তাহার! শ্রীধরের পুস্তক পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিয়া থাকে। 
বামন পণ্ডিত এবং মোরোপস্ত সংস্কৃত পুস্তকগুলির 
| মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীধর 
"কোন সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করেন নাই; পরস্ত 
রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব লইয়া মহারাষ্ট্রীয় কবিতায় 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । তাহাকে আমাদের বঙ্গ- 
দেশের কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের সহিত তুলনা করিতে পারা 
, ষায়। তিনি কেন প্রচলিত ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, 
তাহা নিজের রামবিজয় নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের 
শেষে এইরূপ বলিয়াছেন .- 

“প্রচলিত ভাষায় লিখিত বলিয়া পত্ডিতদবিগেৰ এই পুস্তকে 
অবহেলা কর! উচিত নহে। * * স্ত্রীলোকের! সংস্কৃত ভাষা| 
বুঝিতে পারেন না; তাহাদিগেব তৃষ্ণাশাত্তি করিবার ও তাহা- 
দিগকে মুক্তিপথে লইয়া! যাইবার নিমিত্ত, প্রচলিত ভাষায় ধর্ম 
, পুস্তকাদি লিখিবার অন ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন» 

__ মহীপতি। ' 
অত্মদনগর হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে রাহুরী তালুকায় 
'তাহারাবাদ নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। দাদোপত্ত 
নামক একজন ব্ৰাহ্মণ সেই গ্রামের কুলকর্ণী ছিলেন। 
“ তাহার" পত্নীক নাম গঙ্গাবাঈ.। ইহাঁদিগের প্রথমে সমস্তই 
কন্ত। হইয়াছিল, কৌন পুত্রসন্তান হয় নাই। যখন দাদো- 
পস্তের বয়স ৬০ বৎসর, তখন ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাহার এক 
পুত্রসন্তান হয়। এই পুত্র মহীপতি নামে বিখ্যাত 
হয়েন। যখন মহীপতি ১৬৷১৭ বৎসরের হইলেন, তখন 
তিনি নিজ পিতার পদলাভ করিয়! গ্রামের কুলকর্ণী 
হইলেন। এই সময় অহমদনগর জেল! মুসলমানদিগের 
'অধীনে ছিল, কিন্তু তাহারা মহারাষ্ট্রীয়দ্িগকে চৌথ এবং 
| সরদেশযুী দিতে খাত ছিলেম। 
- একদিন মহীপতি স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে' বসিয়া- 


ছেন, 'এমন সময় এক মুসলমান সিপাই তাহাকে' 


'রাজদরবারে লইয়া যাইবার জন্তু আসিল। মহীপতি 
বলিলেন যে আমি.এখন সন্ধ্যা করিতেছি, সন্ধ্যা সমাপ্ত 
হইলে পর যাইব। সুসল'মান সিপাই তাহার প্রতি কিছু 
'অপম'নস্থচক বাক্য ব্যবহার করিল। সেই দিন হইতে 
তিনি গ্রামের কুলকর্ীর পদত্যাগ করিলেন এবং তাহার 


.এপ্রীরাসী | . 


ডা? 


বশে সাড পুত পর কেহ যেন ন কুলকর্দীর কাজ না 
করে, এইরূপ অভিসম্পাত দিলেন। তাহার বংশের 
কেহ কেহ এখন সেই গ্রামে বাস কবেন বটে, কিন্তু কেহ 
আর কুলকর্ণীর কাঁজ করেন না। ৷ 
দক্ষিণে এইবপ-প্রবাদ আছে যে, একদিন মহীপতিকে 
তৃকারাম স্বপ্নে দেখ! দিলেন ও বলিলেন যে নামদেবের , 
শতকোটি অভঙ্গ লিখিবার সংকল্প আমা কর্তৃক পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । এখন সাধুভক্তদিগের চর্রিত্র বর্ণনা করিবার. ' 
কাজ তোমার । এই বলিয়া তুকারাম, মহীপতির মস্তকে 
হাত রাখিয়া বরদাঁন করিয়া অন্তৰ্হিত হইলেন। তদবধি 
তাহাতে কবিত্ব-শক্তি.বিকশিত হইল। 1; 
মহীপতি বেদাস্তদর্শনে পারদর্শী ও বড় ভগবস্তক্ত 
ছিলেন। তিনি আমি-তুমি এইরূপ ভেদাভেদের মায়া- 
জালে বন্ধ রহিণেন না। প্উর্দার5রিতানাস্ক বন্গুধৈব 
কুটুম্বকাম্‌* -এই বাক্যের সত্যতার তিনি নিজ চরিত্রে 
জলন্ত প্রমাণ দেখাইলেন। ৷ তাহাৰ জীবিতাবস্থায় এক 
সময় বড় দুর্ভিক্ষ ঘটিল। তিনি নিন্বের ধনসম্পত্তি যাহা 
কিছু ছিল, সব বিতরণ করিয়া নিজে ভিক্ষা দ্বারা জীবন 
যাপন*্করিতে লাগিলেন । যখন সেই গ্রামের জমিদার ও 
সম্্ান্ত লোকেরা তাহার এই অবস্থা জানিতে পারিলেন, 
তখন তাহার! তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্ত 
তিনি তাঁহাদ্বিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন না ৷ প্রতি 
তিন বৎসর অন্তর তিনি নিজ ধন্সম্পত্তি ব্ৰাহ্মণ ঢঃখী- 
দিগের ভিতর বিতরণ করিয়া, দিতেন । এইরূপ তিনি- 


তিনবার করিলেন। পরে তাহার বন্ধুরা বলিল যে এই + 


প্রথা যাহাতে. চিরস্থায়ী হয়, তাহা কর! উচিত। তিনি 
বন্ধুদিগের পরামর্শ অনুসারে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের 
১০ই হইতে ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত নিজ গ্রামে ব্ৰাহ্মণ- 
ভোঙ্গনের প্রথা প্রচলিত করিলেন। তিনি প্র গ্রামে 
পাণ্ডুরলের দেবালয় নিৰ্ম্মাণ করিরা শ্রী পাওুরজের স্বয়স্তূ ৰ 
বাুকার মূর্তি স্থাপন করিলেন। এ দেবালয়ে প্রতি 
বৎসর ব্রাহ্মণভোজন. হইয়া থাকে । 

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ভা 
হয় ৷ ' তিনি নিয্ললিখিত দ্বাদশ পুস্তকের রচয়িতা । (১) ৰি 
ভক্তবিজয়, (২) ভক্তলীলামৃত, (৩) .মন্তবিজয়, (৪) সম্ত- 


৯ম সংখ্যা ] 


প্রবাসী | 


> 


জীলামৃত, ৪ | কথালারামৃত পা: ত ৬ তুলসীমাহাত্মা i তাহা মহারাধনণে সুপ্রসিদ্ধ । ১৬৭০ খৃষ্টাবে এই দুৰ্গ 


(৭) পংঢবীমাহাত্ম্য, (৮)গণেশপুরাণ, (৯)হরিতালিকা ত্রত, 
(১০) খধিপঞ্চমীত্রত, (১১) অনস্তবত, (১২) দত্তাত্ৰেয়-জন্ম ৷ 

তাহার ভাষা অতাস্ত সরল। জ্ঞানেশ্বরের অনুকরণ 
করিয়া তিনি প্রায় ওবিছনো কবিতা রচনা করিয়া গিয়া- 
ছেন। তিনি মহারাষ্ট দেশের সাধু ও কবিদিগের জীবন- 
চবিত একত্র করিয়| ভক্তবিজয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
ইহাতে প্রায় ৪০1৪২ জন সাধু পুকষের বৃত্তান্ত সংকলিত 
আছে। তাহার পূর্বে কোন পুস্তকে তাহ! লিপিবদ্ধ ছিল 
না; কেবল মাত্র জনশ্ৰুতি ছিল। এই সকল জনশ্রুতি তিনি 


ভাঁলরূপে সংশোধন করিন্বা ভক্তবিজয় গ্রন্থ রচন! করেন ।' 


পোবাড়ে । 

শিবাজীর সময় হইতে মহারাষরীয় ভাষায় এক নৃতনধবণের 
কবিতার স্থত্রপাত হইল । শিবাজীর জীবনচরিত সম্বন্ধীয় 
এবং মহাবাষ্ট্রীয় প্রতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই 
প্রকার কবিতার স্বষ্ট। মরাঠী ভাষায় এই কবিত- 
গুলিকে পোবাড়ে বলে ; ইংরাজীতে ইহাকে 9511909 বলা 
যাইতে পারে। এই কবিতাগুলি বীররসে পরিপুর্ণ। ইহার 
রচয়িতাগণ পণ্ডিত কিন্বা ব্ৰাহ্মণ শ্রেণীর লোক ছিলেন্ত না। 
ভারতের যেমন অন্ত স্থলে চরণ ও ভাট, প্রবপ মহারাষ্ট্রদেশে 
গোম্ধলী নামক এক জাতি আছে! ইহারা এ ‘পোবাড়ে’ 


7. কবিতা রচন! ও তাহাব আবৃত্তি করিয়া থাকে। মহারাষ্্রীয় 


বু 


দিগের বিবাছের সময় ইহ'র! ‘গোঁধল’ ন্যমক একরকম 
নৃত্য করিয়া থাকে বলিম্না ইহাদিগের নাম গোন্ধলী। 


ইহারা ভবানীর উপানক। ইহারা লেখা পড়া জানে, 


ন! ও অজ্ঞ। ইহাদিগের রচিত পোবাড়ে এই জন্তু পূৰ্ব্ব 
লিপিবদ্ধ হয় নাই । আক্কর্থ (4০501) নামক একজন 
ইংবাজ সিভিলিয়ানের অধ্যবসায়ে এই সকল পোবাড়ে 
লিপিবদ্ধ হইয়া কিছুকাঁল হইল পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে । ভিন ইংরাজী পদ্যে অনেকগুলি 
পোবাড়ের অনুবাদ কবিয়াছেন। * 
, পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সকল পোবাড়ে 
/বীররসে পরিপূর্ণ । শিবাঙ্গীর আজ্ঞায় যেবপে তানাজী 
মালুমরে নামক তাহার এক সেনানায়ক সিংহগড় তাহার 
হস্তগত করান, তদ্বিষক্রে যে পোবাড়া রচিত হইয়াছে, 


চি 


শিবাজীর হস্তগত হয়! এই পৌঁবাড়া হইতে গুটিকতক 
পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 


বাজগড় রাঁজাচ।। প্রতাপগড জিজাবাঈ চা! 
সিংহগড পন্হাল! । পহা ত্য। মৌগল৷ চা? 
সবঙ্জা শিবাজী শিবভজন ৷ কাবিত্র কেলে তল কে তন । 
গড মাহুলী ঘেতলী। কল্যান ভি'বন্তী কাবিজরবেল ॥ 
খবর ত্যা বিজাপূরাঁলা গেলী। ঠাপে রাজ! চে বসনে 
শিবাজী মহারাজ । রাজগড কিল্লা! বর বসলে। 
জিজাবাঈ মাতা । আহে প্রতাপগড়া ববী ॥ 
সোমবাবাচ্য| দিবশী' । হাতী' হস্ত নাচী ফণী ! 
উগবতে বাজুল! নজর কেলী। নজর সিংহ গডান্র গেসী। 
পুন্য! চ্যা তেঁডাল| জেজুবী চ্যা বাবীল।। কিন্তু! সিংহ"ড 
পাহিলা ॥ 
নবে' কৌবভী চে অপ্তে ৷ এস! কিল্লা খলকল! ৷ 
্রসা পাঁতোজী তো কাক! । ত্যানে ই অব্য! বোগাবলা। 
জাবে বাজগর্ড কিত্যাল| ৷ সাঙ্গা শিবাজী মহারাআবা । 
জেবাবেঁ বাজগড কিল্লাল| ৷ অ'চবাৰে প্রতাপগ্নটালা। 
আলে প্রতাপগড কিল্যাল৷ ৷ সলাম পিজাবাঈ নবোকেল| ॥ 
ধাডল| তদ্মী" হজরাচা জাহুদ 1 কামসীগাবে আন্মাস! ৷ 
শিবাজী মহারাজ। ডাব ফ'াশাচ। পেলাব| | 
ডাব খেলাবা মাতে সঙ্গে । হেঁ আমর্টে মহ হনহে ॥ 
মায় লেকর। চা ডাব! হ্যামধি' কাহী গুদন্বা না ৱা | 
এক জিজাবানী । সত্তাবিস কিল্ল'যাচা মী রাজা ॥ 
মাগ মাগ জিজাবাঈ । জেম! গাল তেঁদে তৌতুহ্ ॥ 
নাশকাচী বাৰী সীবতাচী বাডী ৷ হ্যাতুল কিল্লা নান ঘ্যাবা ॥ 
তুঙ্গ তিকোন। লঘুগড কিল্লা বিস।পুব ! হ্যাতুন কন্চা মাখুন ঘ্যাবা॥ 
হ্যাতুন নকে। মলা বালা। পুপাঁচে তোডাল। ৷ 
আহেজে জুরিচ্যা বারীল|। পুরন্দর কিল্ল্যাল। ৷ 
বারে পুবন্দর কিল্লা । আহে সিংহগড কিল্লা । 
ঘেউন দ্যাবামলা । আযু্যমাগেন তুব্যা রাজ্যাল৷া ॥ 
ন'1চ ঘেত। সিংহ্গডাচে | রাজ! থর থব! কাপলা ॥ 
হা কিল্লা উদে ভানসোগলাচা । বাই উদে ভানমে।গলাচা 
জে উমরাব গেলে সিংহগডালা ৷ ত্যাচ্য। পাঠীগ পাহিল্যা 
নাহী পুচে পাহিলে । কিল্লা আহে বাঁঘাচ। জবড়। ॥ 
সত্ভাবিস কিল্লাশচী বারী । হ্যাতৃন মাগাব! বাইনে ॥ 
নাহী” সিংহগড কিল্লা দিল্য|। মীশাপ দেইন ৷ 
রাজ্য জাল,ন টাকীন উভে। নকোবাই চল মাঝ্য! ব জপ 
৷ বিল্ল্যাল ॥ ৩ ॥ 
রাজগড কিল্নাল| ৷ শিবাজী মহারাজ জাউন তক্তান্র বলুল। 
সিংহগড কিল ঘেণে | মলা কোনী উমরাব দিসে লা | 
প্রহর বাত্রী পাস্থলী । বার" চা! অঙ্গল ঝালা॥ | 
পততাপগ্ডা খালী" । উমরাঠ্যা গীবাল| / 
তান৷জী হুভেদ'র। পদ্নাস মান সাচা সরদার ৷ 
শিবাজী বাজাচে রাজ্যাসা প্রস| উমবাব হোনে' নাহা ॥ 
কির! ঘেইল হুভেদাব ৷ তানাজী হভেদার ॥ 
খর প্রবল খোটা লিহীলা। জানে" হুজরা! বে!লাবিলা | 
জাবে' উমরাঠা গাবালা। তানাজী স্বড়েদারালা {| 


৩৭২ 


= 


তীন দি সচ| বাযদ| গ্রো কেলা। 
বারা হল্রাব ফৌজ তী ঘেউন ভেটাবে তিসর্যা দিবনাল| ৷ ৭ ॥ 


ইত্যাদি 
অনুবাদ ৷ 


রাঞ্গড ( শিবাজী ) বাজাব (আধিপত্যে )। প্রতাপগড (শি্বাজীব 
মাতা ) বিজাবাঈর ॥ 

সিংহগড পন্হাল।। দেখ তাহা মোগলদিগেব ( আধিপত্যে ) 
প্রস্থান করিল শিবাজী শিবপূজ। কবিষ| ৷ জয় করিল কেঁকন 
সমতল ভূমি ॥ 

গড ও ম হুলী অধিকার করিল। কল্যাণ ও ভিবর্ডী জঘ কৰিল ! 
এই সংবাদ বিজ্জাপুর গেল। (যে শিবাজী) রাজাব থানা 
( সৈত্ধ ) স্থাপিত হইযাছে (এ সব স্থানে ) ॥ শিবাজী মহারাজ 

, ক্বাজণড দুর্গের উপর বিবাজমান্‌ ॥ 

(তাহার )জিজাবাঈ মাত।। আছেন প্রতাপগণ্ড ৷৷ সোমবাবের 
দিবদ। হস্তে হত্তিদন্তেব চিরুণী ( ধরি )॥ পুন্পদিকে চক্ষু 
কারস। দৃষ্টি পডিল সিংহগডেব উপব { ১ ॥ 

পুণার মুখে, জেজুরীব পথে । সিংহ্গড় দুৰ্গ দেখিল। - মুরগীর 
নুতন ডিমের (মত ) এইবপ (প্র) দুর্গ প্রকাশ পাইতেছিজ ॥ 
তাহার ভৃত্য পত্তোজীকে | নিজ নিকট আনাইলেন ॥ (তাহাকে 
বলিলেন ) যাও র।জগড দুর্গে । বল শিবা মহাবজকে ॥ 

ভোজন করিবে রজগড় দুর্গে। আচমন করিবে প্রতাপগড়ে 
( অৰ্থাৎ শীঘ্ৰ আসিবে ) ॥ 

(শিবাজী ) আসিলেন ,প্রতাপগড ছুর্গে। সলাম ( প্রণাম ) করি- 
লেন জিজাবাঙ্গকে ॥ ৩ ॥ 

( শিবাজী বলিলেন ) তুমি পঠাইলে আমার নিকট চর! কিঅন্য 
তাহ, আমাকে বল। 

(মাতা বলিলেন) হে শিবাজী মহাবাজ। পাশা (দ্যুত ) খেল! 
করিবার জন্য ডাকিয| পাঠাইয|ছি | 

(শিবাজী বলিলেন ) পাশ! (দত) খেলিব মাতাব সহিত। ইহা 
অ।ম।র পক্ষে ঠিক নহে ॥ 

(মাতা ললিলেন ) মা ও পুত্রের সহিত খেল।। ইহাতে কোন 
অন্যায় নাই ॥ 


(অতঃপর শিবাজী মাতৃআজ্ঞ! পালন করিয়া তাহার 
সহিত পাশা থেলিলেন। তিনি যেরূপ যুদ্ধে নিপুন ছিলেন। 
পাশা খেলিতেও সেইরূপ দক্ষ ছিলেন। তাহার মাতা 
কর্তৃক তিনি অতি সহজে পরাজিত হইলেন। পরাজিত 
'হুইয়া তিনি নিজ মাতাকে পণস্বরূপ ২৭টা,হূর্গ হইতে একটা 
দুৰ্গ দিতে সম্মত হইলেন ও কোন্‌ দুর্গ লইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । ) 
গুন জিদ্ৰাবাঙ্গ । সাতাইৰ দুর্গের আমি বাজ! ॥ 
চাও চাও জিজাবাঈ । যাহ! চাইবে তাহ! তোমাকে দিব আমি ॥ 
নাশিক কিম্ব৷ সীবত ব|ডী। ইহার কেন্‌ দুর্গ চাহি লও ৷ 
তুঙ্গতিক্ৰোণা, লঘুগড়, বিস।পুব'দুৰ্গ ৷ ইহা হইতে কোনটি চাহি লও। 
(জিজ।বাঈ বলিলেন) ইহ! হইতে কে'নটি চাই ন! হে পুত্র। পুনাব 

মুখে য় 


জেদুরী ছাড়াইয়া আছে। পুরন্দর দুৰ্গ ॥ 


পরষাসী | 


[৩য় ভাগ! 


বা নি 

{তাহা ) লইষা| দাও আমাকে ৷ তোমার রাজ্যের দীর্ঘাযু প্রার্থনা 
করিব ॥ 

সিংহগডেব নাম লইতে ৷ বাজ| ( শিবাজী ) থর থর (করি) কম্প- 
মান হুইল ॥ 

(ও বলিল) এই দুর্গ মোগল ( সেনাপতি ) উদয়ভানেব ( অধানে ) 
হে মানত ইহা! উদ্ষভান !মাগলেব ॥ 

যে উমবাও গেল সিংহগড (লইতে )। তাহাদের পীঠ দেখা গেল | 

তাহাদের সন্মূপভাগ ( বুক ) দেখ। গেল না ( অর্থাৎ কৃতকাৰ্য্য হইয| 
কেহ ফেরত আসিল ন| )। এই দুর্গ ব্যাত্র দংষ্ট মত ॥ 

সাতাঁইস দুর্গ হতে ৷ হে মাতঃ (কোন একটা) চাও | 

(জিজাবাঈ বলিলেন ) সিংহগড দুর্গ না দিলে । আমি (তোমাকে) 
শাপ দিব ॥ 

( তোমার ) বাজ জ্বলিয! যাইবে । (শিবাজী বলিল ) না মাতঃ, 
চল আমার বাঞ্ষগড দর্গে ॥ 

বাজগড দুর্গে । শিবাজী মহাবাজ যা! সিংহাসানীপরি বসিলেন। 

(বলিলেন ) সিংহগড দু ৷ লইতে । আমার কোন উমরাও দৃষ্টি- 
"গোচব হয ন৷ ৷ 

প্রহর বানি হইল। বাব প্রায় বাজিল ! 

প্রতাপগড ( র্গেৰ ) নীচে । উমবাঠ গ্রামে ॥ 

(আছে) তানাজী স্ভেদাব। পঞ্চাশ মানুষের সবদায় ॥ 

শিবাজী বাজাব বাক্যে । একপ উমবাও (আর ) নাই ॥ 

দুর্গ লইবে সাভার | তানাজী স্নভেদাব || 

শীদ্র পত্র লিখিল। এক ভূত্যকে ডাকিয| ( বলিল ) 1 

জাও উমবাঠ গ্রামে । ভানাজী স্নভেদ।বের নিকট ৷৷ 

তিন দিনেব সময দাও। বাব হাজাব সৈগ্ভ লইষ| তৃতীয় দিবসে 
(*্মামার সহিত ) দেখ! করিতে যেন আইসে ॥ 


লাবণী। 


বা 
| 


এই দ্বিতীয যুগে মহারাস্্ীপ্ ভাষায় পোবাড়ে ভিন্ন আর --- 


এক শ্রেণীর কবিতার স্বষ্টি হয়। এই কবিতাগুলি মহা- 
রাষ্ট্র দেশে প্রায় সাধাবণলোকে আবৃত্তি ও গান করিয়া 
থাকে। লাবণী নামে এই কবিতাগুলি সুপরিচিত । 
পোবাড়ে কবিতাগুলি যেমন বীররসে পরিপূর্ণ, সেইরূপ 
এই লাবণী অশ্লীল আদিরসে পরিপূর্ণ। তবে অনেকগুলি 
লাবণী কবিতা অশ্লীল নহে; কিন্তু বেশীভাগ এইগুলি অশ্লীল 
বলিয়! ইহার মধ্য হইতে কোন একটী এই স্থলে উদ্দাহরণ 
স্বরূপ দিবার প্রয়োজন নাই । 


* বখর। 

মুসলমান জাতির নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয় আর্তি 
অঁতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে শিখিয়াছিল। মহা 
রাষ্টীয় সাজ্জাজ্যেব উন্নতির সময়ের গুঁরূপ রচনা প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ।* মহারাষ্রীয় ভাষায় এরূপ 


ৰ 


“_"ছিল। 


৯ম সংখ্যা । ] 


রচনা ‘ ক্ৰ’ বনিয়| 1 বিদিত। “বর” কথাটা! আনুব্য 
ভাষার '‘বখর’ কথার অপত্রংশ। ইংরাজীতে ইহা 
(১80001,215 বলিয়| অন্ুবাঁদিত হইয়াছে । এই বক্র- 
গুলি গদ্যে রচিত । মহারাস্্ীয়্ ভাষায় গদ্যের সৃষ্টি বলিত 
_ গেলে মধারান্ত্রীর সাগ্রাজ্যের স্থাপনের সহিত হয়। 
মুঘলমাননিগের নিকট হইতে মহারাস্্ীয়েরা রোজনাম্চা-ও 
লিখিতে শিবিরাছিলেন । পেশবাদিগের আমলে এই সকল 
রোঞ্রনাম্চা লিখিত হুইত। এই বখর ও রোজনাম্ঢ, 
হইতে অনেক এতিহাসিক বটন। জানিতে পারা যায়। 


উর্দ, সাময়িক সাহিত্য । 


উদ্দ, ও লে বিভিন্ন চ।যা নহে, এক ভাবারই-দুই সংস্করণ 
প্রথম আরবী এ পারনী শব্দ বহুল, ৷দ্বতীয় নং স্কৃত ও স্থানীঘ শব্দ বহুল 
ব্যাকরণ দুয়েঃই প্রা এক৷ কিন্তু সাহত্য ভিন্ন ভিন্ন, লেখক ও 
পাঠক ভিন্ন-_শর্দম[লাও ভিন্ন । 

হিন্দী উদর ম(তা--যে সময মুসলমানেব! উত্তর ভাবতবর্য 
অধিক।র করেন, সেই সমধ হি, পারনী ও আরবাব সং।মশ্ৰণে 
উদ্দর ডৎপাত্ব হয়। বয়স অন্ব'্ত [তনশত বৎসর । উদ্দর অর্থ 


শিবর। মোগন, আরব ও একা সৈন/দের এদেশের অধিব।সীদের, 


সহিত এ বণশণ্র ভ।ষাব কেন বেচ, কথ।বা্তা চালত। 
মাতার সাহত কন্যার লন্ভ।ব আদে৷ নাই---কন)! মাতার গল| 
চিপিয়। মায়িতে সতত উব্যত। মুসলম.ন রংজ্র্থে উদ্দ,র আধপত্য অচুট 
ছিল। হংরাজ রাজতেও বহুবত্সর(বাধ উহার প্রাধান্য অক্ষুধ 
বন্দদেশেও উহা! একক।লে আদ৷লতে প্রচলিত ছিল। 
সাধারণতঃ ভন, এুসলমান, লাল। (এদেণায় কায়ন্থণ'্রদ[ঘ ) ও 
এতদৰ্কলের ক।শ রী প।ওতাদণেব ভ[ষা_-এই দুই সম্প্রদায় এুসল- 
মান নংস্পর্শে আবকতব আসয়ণছলেন ও তাহাদের অ।চ।রব)বহ।ব, 
বীতিনাতিও বি-শেষকপে অনুকরণ কবিয়াছলেন। উপ, অ।দা- 
- লতের ভ।ষ| ও মাম[দেব প্রভুর অতি প্রিয়, কারণ ইহার মত 
তোষামোদের ভ.ষ! আর ভারতে নাই । ইংবাঞীর মত হহ(ও মিশ্র 
ভাষা, সেইজনা তনেকে বিশেষতঃ ইউরে।গীধের! আশ! করেন যে 
হহারও কালে হুংর।জীর মত ডন্নতি হইবে । 
উন্দ সাহিত্য বলিলে সাধারণতঃ মুসলমান সাহিত্য বুঝিতে 
হইবে। কারণ হদিও উক্ত ছুই [ইন্দুসম্প্ৰদাযের ভাষাও এ, কিন্ত 
তঁ।হাদের রচন। মুনলমানদের চক্ষে সাহিত্যে স্থন পাইব,ব যোগ্য 
নয়। কেবল তাহাই নহে--লক্ষে' ও বিল্লী উদ্দ,ব দুই পীঠস্থ'ন ছাড়া 
অন্য কোন স্থানেৰ মুসলম।নের লেখাও খ'[টী ডন মধ্যে গণ্য নহে 
এ দুই স্থ।নেব লেখ্কেরাই Well cf Urdu undefiled. [ নিৰ্শ্মলা 
নর প্ৰস্ৰবণ ] উল তে হিন্দুলেখকদের দশ] ইংবাজি সাহিত্যে বিদেশী 
| সত বোধ হয় এক ওপন।।[সক কাপ্মীরী ব্রাহ্মণ বতননাথ 
দর ব্যতীত আর লেন হিন্দুগ্রন্থব।রের উদ্দকে মুসলমানের! গণন(ব 
মধ্যে তানেন ন।। 
_ জাতীয়সাহিত্য জাতীয়, জীবনের উপর সৰ্ব্বতোভাবে নির্ভর 


প্রবাসী । 


৩৭৩ 


কবে। ইহা জাতীয় জীবনের ছায়া মাত্র। যে জাতির ম।ননিক 
উন্নতির স্তর যত উচ্চ, তাহাব সা।হত্যও মেইকপ উ্সত। 

বুক্তপ্রদেশ শিক্ষা বিষয়ে ভারতেব অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা। 
অনেক পশ্চাতে পাডয়| আছে। তদুপৰি এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা 
শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত উদাসীন । শিক্ষারহ যখন এইকপ দুৰবদ্য।, 
তখন মানসিক উন্নাত কোথা হইতে আসিবে! কিন্তুক।ল শিক্ষ| 
সমাজবিশেষের স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ ন! করিলে মানসিক উন্নতি 
দ্বেখ। দে ন।। 

বিগত সালের প্রকাশিত উৰ্দ্ধ, পুস্তকের তালিকা আলোচন| 
করিলেই বুঝিতে পার| যাইবে, সাহিতোর অবস্থা নক প্রকার । 
১৯১৭২ সালে ৪৫" খানা পুস্তক প্রকাশিত হ্য। তন্মধ্যে ১৩; 
খান! যৌথ কারবাব ও দেশীয র।জাদির বাধিক বিবরণী ও মূল্যা- 
দির তালিকা {বষধক । ৮৮ খান! কবিতা-পুস্তক। বঙ্গীক্ল সম্পাদক- 
মণ্ডলী কবিতার ঘালায় অস্থিব, তাহারা কবিতার আমিকা দেখিয় 
আশ্চধ্য হইবেন। এ প্রদেশে যে দুই চারিখান| উদ্দ, ফারস' 
পুস্তক পাঠ করিয়াছে, সেই কবি। কবিতা লেখা এশানে একটি 
সাধারণ রোগের মধ্যে! তবে মুখের বিষয় এই যে বত কবিত! 
লিখিত হয তাহার সহশ্রাংশের এক অংশও পুস্তকাকারে মুদ্রত হয় 
না। নাটক ও গল্প ৪৪ কত্ত ইহাতে একটাও নাটক ও দ্পন্যাসের 
নাসের যোগ্য নহে । সকলই বটতলাৰ আবর্জনা রাশির সমতুল্য । 
অবশিষ্ট অধিকাংশ স্ক'লপ!ঠ্য ও পুৰাতন পুস্তকাদির নূতন সংক্করণ। 
অন্যান্য বিষয়ক পুস্তকও উল্লেখষেগয নহে। স্থায়া সহিতে রই 
যখন এই দুদ্দপ, তখন মাসিক নাহিতোর অবস্থ। যে অ।শ।জন্ক 
নহে, তাহা! আর কাহাকেও বালয়! দিতে হইবে ন।। 


উন, মাসিক পত্র সংখায বড কম নহে। খাটি নাহিত্য, 
বিজ্ঞান, বৰ্ম্ম, সমান্ত্র, বাণিঞ্জা, কাষ হত্য।দি বিষয়ক সকল প্রকারের 
গাত্রকাই প্রকাশিত হয়। অভাব কিছুরই নাহ, কেবল ষা অন্ন 
বস্তের। উদ্দম|াসক পাত্রকাগাঁলকে মে।টানুটি ছুই ভানে বিভক্ত 
কর! বাইতে পারে-_ প্রথম হিন্দুপম্পাদিত ও দ্বিতীয় =সলম।ন- 
সম্পদ্িত। হিন্দু পাএকাঙ্লির অবস্থ। অতীব পোচনীয়, Iুসলমান 
পাত্ৰক৷৩লির অবস্থ। তদপেক্ষা। [ককিৎ ভাল । 

কতকশ্লি মাসিক পত্ৰ অ।বাব সম্প্ৰদ!য বিশেষের মুখপত্র--যেমন 
কশ্মাবী দর্পণ কাম্মীরী পাওতদের , আয)দপণ আয) সনাজের | 
আসার জদীদ, উদ্দ, মুয়ন্৷--"আলীগড়” মুনলমান সম্প্রদায়ের ৷ 
এই সকল সামাজিক ও ধন্ম বিষয়ক পিক] । 

নাহিতাবিষধক যে ছুই চাবি খালা পত্রিকা আছে, তন্মধ্যে 
মথ্জন ও আজাদ উল্লেখ যে!গা-_হুইচীই লাহে!ব হইতে প্রবাশিত। 
আজাদ হিন্দু পরিচালিত, সম্পাদক বিষ্ণু মহ।য। “বসম্ভকাল*, 
“মিষ্টকথ।' হত্য৷কার দেড দুই পৃঠাব,।পী প্রবন্ধ ও *লুহিয়ানায় 
জলের কল জল।ভাব”, “কোকিল” ইত্যাদি কবিতাতে তাহ্নয় ৪* 
পৃষ্ঠা পুর্ণ থ।কে--আ।কার প্রায় সাহিত্যের মত। মখজ্নেরও 
আকার প্রায় সেইবপ, সম্পাদক আবহুল কাদির বি, এ। ইনি 
ইংর্যাজ সাপ্তাহিক সন্বদপত্র 9985:%০:এরও সম্পাদক- ম্প্রতি 
ব্যাবিষ্টার হইব।ব মানসে ও সম্পাদকীয় গৃঢ়তৰ্ব সকল শিক্ষা ক.রবর 
নন্য বিল।ত বাস্রা কযিযাছেন। ইহা! মন্দের ভাল, কিন্ত তবুও 
সঙ্গের তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মাসিকের সনকক্ষি নহে । ইহার ৫৬ সুর 
তর এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে গ্নবেষণা, পঠগওত্য 
[কম্ব অনুসা্ধৎস। প্ৰকাশ হয়। 

সুমলমানদের প্রতিহাসিক মনোবৃত্তি এককালে বিশেন্ধপে 


ক bd 


৬৪৪ 


বিকশিত হুইয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষের কত আমীর ওসৱরাহের 
দপ্তৱখানায্ন কত এঁতিহাসিক পুস্তক, পত্র. দলিলাদি নিহিত রহি- 
য়াছে, তাহার সংখ্য! নাই-_অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ ন! করিয়! 
যদি মুসলমানেরা সাময়িক সাহিত্য এ সকলেব অনুসন্ধান কবিয়া 
লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়৷সী হইতেন, তবে সমাজেব ও দেশেব যে কত 
উপকার হইত, তাহা বলা যায না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে 
তাহাদের দৃষ্টি একেবারে নাই । 

এ দেশেব শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবন্ধের আদর্শ এখনও 
সেই পুরাকালেব Spectator ও Rambler । মৌলবী আবছুল 
হলীম (কবি “শরব” ) “দিলগুদাজ” নামী এক পত্রিকা বাহির 
করিতেন । এ ধরণে লিখিত হওযাতে তাহার জনসাধারণে বড়ই 
আদর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও বহদিন স্থাধী হয় নাই । 

সাহিত্য পত্রিকা সকল প্রায় ছুই তিন বৎসরের আধক পুব।তন 
নহে। সহানুভূতি ও সাহায্যাভাবে কোনটাই আধক দিন স্থ।য়ী হয় 
না। কেবল মখঞ্জন € বৎসব অতিক্রম ক'রয়ছে। গ্রাহকসংখ্য।ও 
বোধ হয় কোনটিরই দুই শতের অবিক নহে ।, 

স্্রীলেকেদের জন্য লাহোর হুইতে একখানা সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। মুসলমান মাঁহল[ব! উহাতে প্রথমে অতি উৎসাহের 
সহিত লিখিতেন, কিন্তু তাহ।রও অবস্থ। এখন ভাল নৃহে। 

1 হচ্ছ! ছিল উদ্ধ, মাসিক সাহভে)র |কছু নখুন। দিব কিন্তু এমন 
কিছুই খুজিয়া পাহল।স ন| যাহা চত্ব।কধক ব। শঙ্ষাঞ্জনক হয়। 
দে উদ্দ, ভাষার 11588. ঘ' 2505. বলিয়া এত আক্ষালন ও এত 
সম্মান, তাহার মানিক সহতে)র এ অবস্থ। কেন } কারণ অনুসন্ধ।ন 
'কারতে বহু দুর বাইতে হইবে ন।,_-লেখক ও পঠক ও আলোচনার 
অভ্ঞাব। সেহ কারণে ভায।ও তত **ত্তি পায় নাই । গুধু “রঙ্গীন 
ইবাবত”' এ (92589 ৪716 ) কি হইবে, ভব চাই-_হাতহ।স, 
দর্শন, বিজ্ঞান ও অন্ত।ন্ত বিষয়োপবুক্ত ভাবপ্রকশের ভাষা চাই। 
উহার এখনও হি হয় নাই! ভাবার হিসাবে উঞ্জ, অতি নিয় স্তবে। 
ভারতেব অন্থান্ত প্রধ।ন ভাষ। যথ। বাঙলা, মহারাষ্্র ও ৬জব।তীর 
সমকক্ষ হহবার অন্য এখনও বহু আলোচনা ও বহু সময সাপেক্ষ । 
ইংঘাজী শিক্ষিত সম্প্ৰদায় এদিকে একেবারে উদাসীন। গ্ঠাহার! 
মেখকও নহেন, পাঠকও নহেন, গ্রাহকও নহেন। যদিও এখন ছুই 
চারিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের ন।ম লেখকদের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যায়, তাহা সমুদ্রে বিন্দুমান্র। উন্নাতব আর এক অন্তরায় 
অ'সির। উপস্থিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে বে পরি- 
মাণে জাতীয় ভাবের উদ্দীপন! হইবে, সেই পরিমাণে তাহাবা! উদ্দ,র 
আলোচন! ছাড়িয়। হিন্দীর "পক্ষপাতী হইয়া পাড়বেন।  উদ্দ, ও 
দেবনাগরী অক্ষর বিষয়ক তর্ক তাহার পৰিচয় দিতেছে। এখনই 
হিন্দুর লিখিত ও কথিত ভাষায় পূরবাপেক্ষ। সংস্কত শব্দের ব্যবহার 
অধিক হইয়। পড়িয়াছে। উদ্দ, কালে কেবল মুসলমানদের ভিতর 
গওঁীবদ্ধ হইয়। পড়িবে ও সব্বপ্রক।র উদ্দ, সাহিত্যের উন্নতি মুসলমান 
সমাজের উন্নতির উপর নির্ভর কারবে। 





বড় লাটের শাসননীতি ৷ 
দ্র পল্লীগ্রামে থাকিয়া সর্বদা সংবাদপত্রাদি পাঠের 
সুবিধা হয় না, কিন্তু ইংরাজী বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের সহ- 
যোগে দেশের মোটামুটি বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় । অবি- 


গ্রবাসী। 


] ওয় ভাগ ৷, 


রত নব নব সংবাদের কৌতুহল ও বিচিত্ৰতার উত্তেজনার 
অভাববশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভাবিবার অবসরও পাওয়া 
যায়। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের সদৃশ একটি ক্ষুদ্ৰ পল্লীতে বসিয়া 
বড়লাট লর্ড কৰ্জ্জনের শাসনকালের ধারাবাহিক ইতিহাস 
পর্য্যালোঁচন! করিয়া তাহার পলিসি বা শাসননীতি সম্বন্ধে 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে লিপিবন্ধ 
করাই এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই বর্তমান বড়লাটের প্রথম 
কীণ্ডি--কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রজাতন্ত্ৰতার উচ্ছেদ 
সাধন। 
অংশ সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
মোটের উপর মিউনিসিপালিটিতে কি বিষম অনর্থ ও 


উচ্ছুত্খলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শ্রদ্ধেয় নলিন ২ 
“ বিহারী সরকার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত আপ্কার সাহেবের 


প্রতিবাদ এবং সংবাদপত্রাদি হইতে বিশেষরূপে অবগত 
হওয়া যায়। অথচ এখন বড়লাট বাহাদুর এ বিষয়ে 
একেবারে নির্বাক, “নিবাতনিফম্পমিব প্রদীপম্» যেন এই 
সমস্ত অভিষোগগুলি তাহার কর্ণের নিকটেও পৌছে নাই! 

চতৎপরেই তাহার দ্বিতীয় কীর্তি__ফিরিঙ্গীসন্প্রদায়ের 
অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তাহাদের প্রতি মৌখিক কঠোরতা 
প্রদর্শন, এবং কাৰ্য্যতঃ টিকেটুকালেক্টরি, কেরাণীগিরি 


প্রভৃতি সব্ববিধ নিয়শ্ৰেণীর সরকারি কাৰ্য্যে তাহাদের _ 


অব্যাহত অধিকার প্রদান। এ বিষয়ে দু'একটি গোপন 
সার্কুলারও জারি হইয়াছে, সঞ্জীবনী পত্রিকার প্রসাদে 
তাহা সকলেই অবগত হুহয়াছেন। আমার জনৈক 
শিক্ষিত বন্ধু আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেরাণী। তাহার 
নিকট তথায় ফিরিঙ্গীগণের প্রভাব ও অন্যায় এশ্রর সম্বন্ধে 
যে কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে স্তায়বিচার ব্রিটিশ 
শাসননীতি হইতে একেবারে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে বলি- 
য়াই অনুমিত হয়। বস্ততঃ লর্ড কৰ্জ্জনকে “ফিরিক্ী-সহায়ঃ 
উপাধিপ্রদান করিলে এ বিষয়ে তাহার শীসননীতির 
প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়। 
দিল্লীর দরবার বর্তমান বড়লাটের শাসনকালের 

একটি স্বরণীয় ঘটন| ৷ এই দরবারের অনুষ্ঠানঘ্বার৷ দেশীয় 
নরপতিগণের ক্ষমতার কীদৃশ থুর্ঘতাসাধন করা হইয়াছে, 


তাহার ফলে'নেটিবের অর্থে নগরের ইউরোপীয়. 


r 


৯ব সংখ্যা । ] 
তাহা লংবাদপত্রপাঠকগণের অবিদিত নাই। পুর্বে 
তাহার! 'ভারতসমাটের ৪115 বা বন্ধুন্ূপে অভিহিত হইতেন, 
এবার তাহাদিগকে কেবলমাত্ৰ £5৫2602য বা সামস্ত 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বিরাট তামাসায় 
যে অৰ্থেন অপব্যয় এবং বৈদেশিকদিগের মনে ভারতের 
ধনসম্পদ সম্বন্ধে সে ভ্রান্ত ধারণা সঞ্জাত হইয়াছে, তজ্জন্তও 
অবশ্ত ইহার অনুষ্ঠাতাই দায়ী। দর্শকগণের মুখে শুনিয়াছি, 
দরবার উপলক্ষে নেটিৰ ও ইংরাঁজে জাতিগত প্রভেদ 
প্রত্যেক দেনীয়কেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে হইয়া- 
ছিল। তৎকালে লেখক কোন দেশীয় রাজ্যে কাৰ্য্য 
করিতেন । বড়লাট দরবার দ্বারা দেশীয় বাণিজ্যবিস্তাবরের 
সুবিধ| হইবে বলিয়া ষে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা ষে 
সর্কৈব কাল্পনিক, ইহা! তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পাঁরেন। রাঁজন্যবর্গের অর্থরাশির অধিকাংশ যে হামি- 
“টন, অন্‌ প্রভৃতি ইংরেজ জহুরী এবং র্যাঙ্কিন প্রভৃতি 
পোষাক বক্রেতার ভাঙার পুর্ণ করিয়াছে, ইহা তিনি 
নিজে ওত্যক্ষ করিয়াহেন। দরবার উপলক্ষ্যে গবর্ণমেপ্ট 
যে নীচতা প্রকাশ করিয়াছেন, একটি ক্ষুদ্ৰ ঘটনার উল্লেখ- 
দ্বারাই তাহা পরিষ্কাবরূপে বুঝা যাইবে। হিন্দু ও মুস্ুলমান 
নরপতিদণের সনাতন ব্লীত্যনুসারে বড়লাটও দরবারকালে 
কয়েকটি জায়গীর দান করিয়াছিলেন। এজন্ত তাহাকে 
ষ্টেট চেক্রেটরীর সহিত অনেক লেখাপড়া করিতে 
হইয়াছিল, ভারত-সচিব প্রথম এই প্রস্তাবে অত্যস্ত 
আপত্তি প্রকাশ করিয়”ছিলেন) কিন্তু পরে অগত্যা সম্মত 
হন। সাহা হউক, এই দরবারে বার্ষিক চারি সহস্র টাকা 
আয়ের একটি জায়গীয়ের জীবনস্বত্ব মান্রাজের বিখ্যাত 
বিচারপতি সার্‌ ভাষ্যম্‌ আয়েঙ্গারকে প্রদত্ত হয়! ইহাও 
কোন কোন আংলো-ইণ্ডিয়ান মহাপ্রভুর অসম্ব হওয়ায় 
বিলাতেন্র মহাসভাত এসম্বন্ধে প্ৰশ্ন উতখাপিত হইলে জান! 
গেল, সার্‌ ভাষ্যম্‌ আরেঙ্গার পেন্সন পাইবেন না স্বানিয়াও 
ওকালতির বিপুল পসার চিরতরে পরিত্যাগ কন্নিয়! 
১ অল্পকালের জন্তু হাইকোর্টের অজিয়তী গ্রহণ করিতে 
সম্মত হওয়ায় তাহাকে এ জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। 
এই স্তায়সঙ্গতচুক্তিমূলক জীবনমাত্ৰস্থায়ী ক্ষুদ্ৰ পেন্সনকে 
‘লর্ড কর্ষ্জন দরবারে জ্যুয়গীর দান বলিয়া ঘোষণা করিতে 


প্রবাসী । 


৬৭৫ 
কুষ্টিত হন নাই। ভারতীয় নরপতিগণের সনাতন বদান্ত- 
তার কি নীচ ও ব্যবসায়াত্মক অনুকরণ! 

ভারতীয় বাজন্তবৰ্গের বিলাতযাত্রার প্রতিকুলে 
সাকুলরজারিও লর্ড কর্জনের অন্ততম কঁত্তি। ঈদৃশ 
বিলাত প্রত্যাগত রাজগণ ব্ৰিটিশ রেসিডেস্টের নিরীহ 
আজ্ঞাবছের স্তায় জীবনযাপনে, প্রায়ই অনিচ্ছুক হন। 
নরপতিগণের তার্দশ স্বাধীনতাপ্রিয়তা নিবাবণই যে এই 
সাকুলারের উদ্দেশ, তাহা ভারতবাসীর বুঝিতে 
বাকী নাই। বস্তুতঃ ভারতবাসীর বিদ্বেশযাত্রা যেন 
ইংরাজ রাজপুক্ষ এখন বিশেষ ভীতির চাক্ষ দেখিয়া 
থাকেন, নিতান্ত উদ্দারভাবে গায়ে পড়িয়া তাহার মাতৃত্ব- 
গ্রহণে অগ্রসর হন। এখন ভারতবাসীর জাপান যাইতে 
হইলে জেলার মাজিসট্রেটের সার্টিফিকেট আবশ্যক হয়, 
বিলাতে তাহাদের থাকিবার জন্ত ভারত-নচিব স্বতন্ত্র 
আবাসের সংকল্প করেন-_যেন ইংরেজের স্বধীন চিন্তা- 
শ্রোত ও জীবনযাপন প্রণালীর সংঘর্ষে আপিন ভারতীয় 
যুবকগণ বিকৃত হইয়| ন! যায়। লর্ড কর্ন অধিকাংশ 
দেশয় রাজ্যের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় 


* নরপতিগণের মধ্যে জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রমহ্যিম্ সর্বশ্রেষ্ঠ 


বড়োদার গায়কবাড়ের রাজ্যে এপধ্যস্ত পদ্য্ণ করিবার 
অবসর পান নাই। ইহাও সকলেই জানেন যে, এই 
মহানুভব নরপতিকে লক্ষ্য করিয়াই বিলাত্বাত্রা নিবা- 
রণী সাকুলার প্রচারিত হইয়াছিল। কি প্রহ্ৃতির দেশীয় 
রাজা যে বড়লাটের প্রিয় অভীগ্মিত, তাহা এতসদ্বারাই 


-বিশেষরূপে অনুমিত হয়| 


বেরাগ প্রদেশের রীতিমত দথলগ্রহণ বড়লাটের 
অপর কীন্তি। এই বেরার প্রদেশ কি চুক্তিহলে প্রথমতঃ 
ইংরেজের করায়ন্ত হয়, এবং সেই চুক্তি ইংলেজ কতদূর 
প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পৃথক গ্রন্থের 
আবশ্যক ৷ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই ইতিহাস 
ইংরেজ শাসনের গৌরববৃদ্ধি করে না। স্বনামথ্যাত সার 
স্কালার অঙ্গ নিজামের রাজ্যের এই সর্বোত্কঃ প্রদেশের 
পুনরুদ্ধারচেষ্টাতেই দেহপাত* করিয়া গিয়"ছন। লর্ড 
কর্জনের আমলে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সম্পূৰ্ণর-ন ইংরেজের 
হস্তগত হইয়াছে ।. এরূপ অবস্থায় নিজামকে 9. 0. }, 


শত 
॥ 


উপাধি প্রদান ‘Gave Curzon Berar’ এর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় বলিয়া জনৈক উপহাসরিক যে ব্যাখ্যা করি- 
য্াছেন, দাহ! নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে বলা যায় না। কারণ 
কাঞ্চন বনিময়ে কাচ প্রদানের এতদৃপেক্ষা যোগ্যতর 
উদ্দাহরণ আর কি হইতে পারে? 

দাতাশ্ৰেষ্ঠ মহানুভব তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কথা মনে করিলেও দেখ! যাইবে, বড়লাটের দেশীয় শিল্প- 
শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে সহানুভূতি কতদূর মৌখিক ও 
কৃত্রিম । সেদিনও বড়লাটের ব্যবহার-সচিব রূলী সাহেব 
দেশীয় জমিদারদিগকে শিক্ষাবিস্তারের সাহায্যকল্পে হস্ত 
উন্মুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু-তাতার যে 
বিপুল দন এত বৎসর যাবৎ তাহাদের হস্তন্যস্ত রহিয়াছে, 
তাহারা এতাবৎ তাহার কি সদ্বাবহার করিয়াছেন ? অন্ত 
কোন দেশে ঈদৃশ বদান্তত৷ আস্তরক কৃতজ্ঞতা সহকারে 
স্বীকৃত ও রাজসম্মানে পুরস্কৃত হইত, কিন্তু এতগুলি নগণ্য 
K. C. ], এ. র মধ্যে এখনও তাতার স্থানলাভ ঘটিল না, 
এবং কোথায় গবর্ণমেণ্ট সেই দান কার্যে পরিণত করি- 
বার জন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়| উদ্যোগী হইবেন, না তাহার 
বিফলতা সম্পাদন জন্ত নানা প্রকার অন্তরায় উপস্থিত 
করিতেছেন |, 

জদিদারী বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন দ্বারা বঙ্গদেশয় 
অভিজাত শ্রেণীর হস্তপদ কিরূপ শৃঙ্খলত করিবার চেষ্টা 
করা হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মল্লিথিত ভাদ্র 
মালের “প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য | 

পুলিস কমিশনের বিস্তৃত বিবরণ এখনও সাধারণের 
সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু জনরব সত্য হইলে 
ইংরেজ পুলিস স্পারিপ্টেপ্ডেপ্টদ্িগের বেতনবৃদ্ধি ও 
ইন্সপেক্টর প্রভৃতি পদে ফিরিল্ী নিয়োগ-_ইহাই এই 
কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য । কমিশনসমূহ যে আমা- 
দিগকে ভুলাইবার ছলমাত্র, গবর্ণমৈণ্টের পূর্কনির্দিষ্ট 
নীতিকে কৃত্রিম উপায়ে লোকমতের ভিত্তির উপর প্রতি- 
ঠিত বলিয়। ঘোষণা করার উপায়, ইহা] এখন সকলেই 
বুঝিতে পারিয়াছে। দুর্ভিক্ষে অলকষ্টে প্রতিবসর কত 
শত লেক মরিতেছে, তাহার প্রতিকারার্থ লর্ড কর্ন 
আমাদিগকে ফ্যামিন্‌ কমিশন, ইরিগেশন কমিশন দিয়!- 


প্রবাসী।. 


[ওয় ভাগ,। 


ছেন। বাইবেলের ভাষায় বলিতে গেলে, আমরা! রুটির 
টুকরার পরিবর্তে উপলথও পাইয়াছি। 

ব্ৰহ্মদেশের চীফ্‌ কোর্টর প্রধান বিচারপতি ও কলি- 
কাতা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রের পদে ব্যারিষ্টারের পরিবর্তে 
মিবিলিয়ান নিয়োগও লর্ড কর্জনের নীতির একাংশ। 
সকলেই জানেন এতদুভয় পদে ব্যারিষ্টারনিয়োগের অন্ত 
আংলো-ইত্ডিয়ানগণও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
লর্ড কজ্জনের মতে সিবিলিয়ানগণ দেশের রীতিনীতি , 
লোকচরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞ, ব্যারিষ্টারগণ 
তদ্রপ নহেন। এতদপেক্ষা ভ্রান্ত মত আর কি হইতে 
পারে ? বস্তুতঃ বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ 
অধীন করা এবং গবর্ণমেণ্টের একচ্ছত্র প্ৰভুত্ব ধৰ্ম্মাধিক- 
গণের পবিত্র ক্ষেত্রেও প্রসারিত করাই থে ইহার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ 


.দেখিতেছি না। 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আইনের উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রেও 
গবর্ণমেণ্টের একাতপত্ৰ প্রভুত্বস্থাপন, ইহা এখন কেনা 
বুঝিতে পারিয়াছেন? এতদিন সেনেট ও সিঙিকেটে 
দেশীরদদিগের কতকট| হাত ছিল, ইহ! গবর্ণমেণ্টের অসহ, 
সুতরাং তাহাদের সংখ্যাহাস করিতে হইবে) সুলভ 
শিক্ষার ফলে অনেকে বি, এ, এম, এ, পাস করিয়। 
কংগ্রেসের দলপুষ্টি করিতেছিল, সুতরাং তাহ! বন্ধ করিতে 
হইবে (ইহা! ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি পেশ্‌ করিবার কালে 
রলী সাহেব প্রকারান্তরে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন); এবং 
বাল্যকালে দেশায়গণ পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা, সৎসাহ্‌ন ও. 
সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ শিক্ষালাভ করিয়া বড় 
হইয়! যে ইংরেজের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতে অনি- 
চ্ছুক হয়, তাহা নিবারণ করিতে হইবে। অধুন৷ ইংরেজ 
ভাইস্‌চ্যান্সেলারগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ উপ- 
লক্ষ্যে প্রায়ই ছাত্রদিগকে সাবধান করিতে বিশ্বত হন না 
ফে তাহারা যেন কখনই তাহাদের প্রাচ্য বিনয় ও নম্ৰতা 
পরিত্যাগ না করে । আমরা বেশ জানি এই Oriental 
politeness and courtesy ইংরেজ প্রভুর পদলেহন ও 
বশ্ততা্বীকারেন নামান্তর মান্র! আমাদিগকে ‘ভাল ছেলে” 
করিবার নিমিত্ত লীওয়াণার প্রণীত Citizen of India 


শি 
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৯ম সংখ্যা । ] 


নামক পুস্তকখানি সমুদ:ষ বিদ্যালয়ে পাঠ্য কর! হইয়াছে । 
এই পুস্তকথানি আগণগেড়া কিৰপ পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, তাহা 
আমি ১৩০৭ সালের ১জান্ঠ মাসেব ভাবতী পন্বিকাৰ 
দেখাইয়াছিঃ। বাজনৈঠিক-আন্দোলন-বিমুখ মালাহাবী 
মহাশয়কেও স্বদেশবৎসলতাব্যঞ্রক শিশুপাঠা কবিতা রচন। 
কৰিয়া গবর্ণমেণ্টেব কোপে পড়িতে হ্ইয়াছিল। বনীয় 
_ শিক্ষাবিভাগ্নেব কর্তৃপক্ষেন নূতন বিধানামুসারে বালক- 
কলৰ জন্য যে সমুদায় পুস্তক বচিত হইয়াছ, কৌতৃহলাবিষ্ 
হয় সেদিন তাহার এভখানি উপ্টাইয়| দেখিলাম যে, 
তাহা ছেলেদিগকে এঁচড়ে পাকাইয়া রাজভক্ত করিবব 
প্রয়াসে পরপূর্ণ। বর্ণিত পুস্তকখানিতে দুটি গল্প দেখি- 
লাম। তহাঁদের 10:81 এই যে, পুলিস দেশের অশেষ 
মঙ্গলবিধান কবে, অতএব পুলিদের সহিত বিবাদ করা 
মহাপাপ, এবং মাজিষ্রেট সচ্হেবেব মত হিতৈষী জগতে 
আমাদের কেহ নাই, অতএব তাঁহাকে প্রাণপণে শ্রন্ধা 
ভক্তি করিতে হইবে । স্থৃচতুব গ্রন্থকার বেশ জান যে, 
এবুপ পুস্তবই কর্তৃপক্ষের মনোনীত হইবে, স্থৃতবাং 
লাভের এই সুন্দর সহজ্র উপায় কেন সে পরিত্যাগ 
করিবে? ছি বলপুৰ্ব্বক রাজভক্ত করা যাইত, তাহ! 
হইলে তৎপক্ষে এতদপেঙ্গ৷ উৎকুষ্টতর উপায় উদ্ভাবন 
করা সম্ভবপব হইত না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
গবর্ণমেণ্টের সেনা ও নৌবিভাগ সম্পর্কিত গোপনীয় 
অনুষ্ঠ্যনগুলি কেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে গুকদগুভোগ 
কবিতে হইবে, এতকাল এই আইন প্রচলিত ছিল। 
এখন বিনা কারুণে হঠাৎ বড়লাট এই আইনের সংস্কার 
সাধনে বত্ুপর হইয়াছেন! শাসন বিভাগকে ও এখন 
উক্ত আইনের '্মধীন করাব প্রস্তাব হইয়াছে ; কেহ 
আইনসঙ্গত অন্ুনতিগ্রহণ না কাবয়া কোন সরকারী 
কার্ধ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই দণ্ডনীন্ন হইবে; সে যে কোন 
উপযুক্ত কারণে তথায় গিয়াছে, ইহা প্রমাণের ভার 
তাহার শিৱে থাকিবে (অর্থাৎ নির্দোষীকে স্বীয় দোঁঘা- 
ভাব প্রমাণিত ভরিতে হইবে), ঈদৃশ অনুমতি গ্রহণ 
৷ লা কেহ সহকারী কাঁ্য্যালছে প্রবেশ কবিল সে 
তৎক্ষণাৎ বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত হইয়া! কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
সইতে পারিবে। বহুনিন্দিত রষরাজ্যের আইনগ্রন্থ 


প্রবাসী । 
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এরূপ কোন কঠোর, কুটিল ও কু-উদ্দেশা ্পণোদিন্ত 
বিধিদ্বারা কলুষিত হইয়াছে কি না, আহলো-ইতি ঝাল 
পত্রিকাসমূৃহও একবাক্যে তথ্বিষয়ে সন্দে প্রকাশ 
করিয়াছেন। মাননীয় গোখ্‌লে মহোদয় ব্যাস্থাপক 
সভায় তীব্ৰ ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্ত 
তথাপি ণই আইন বিধিবদ্ধ হইবে বলিয়াই যচ হয়। 
লৰ্ড কৰ্জ্জনের পঞোমুখেব পীযূষধারা যে গুপ্ত সচ্কু পায়ের 
বিপবীননীতিবিষে জর্জরিত, লোকে ইহ! কদা|প জনিত 
না পারুক, ইহাই এই বিলেব উদ্দেশ্য বলিয়' আনক্ষে 
অনুমান করিতেছেন ৷ 

পূর্ববঙ্গ আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীন করা বল্ল'টে’ 
আর একটি অভিনন প্রস্তাব ৷ ইহা যে স্পষ্টতঃই "০৭০, 
fionary 1॥06985816 বলিষা পরিগণিত হইবে, তাদা€ 
গবর্ণমেন্ট স্বীকাব কবিবাছেন। পুর্ননবঙ্গে বিক্রমপুর 
বিশেষ শিক্ষিত, সভা 3 উন্নত স্থান; উচলা সর্ব বচয়ে 
আদাম হইতে অর্ধশতাব্দী অগ্রসর । বঙ্গীয় গবণচেন্ট 
কখনই ঢাকা জেলাকে আসামের অন্তভূতি করিতে ইচ্ছা! 
প্রকাশ করেন নাই, আসামের ৰবা ও বিগত চাফ্ 
কমিশনরও নহে। এপর্যন্ত যতদুর বুঝা যায়, এই 
ভেদনীতিদ্বারা বঙ্গদেশের বীৰ্য্যহানি করাই গবর্ণমেল্টর 
উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণন্ন 
সহিত প্রজাবর্গের মেলামেশার স্থবিধার জন্তই এই ব্বিভাগ 
প্রয়োজন বলিয়া বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন। লিস্ত 
ভারতের কোথায় কয়জন রাজপুকষেব নহিত প্রজাতশ্র 
প্রীভূভৃত্য বা খাদ্যখাদক ব্যতীত, অন্ত সম্পর্ক আছে? 
হস্ততঃ কেবল আমাদেব অমিতব্ল স্বেচ্ছাচায়ী গব"- 
সেপ্টেব পক্ষেই একপ ভিত্তিহীন যুক্তি শোভা পায় 

লৰ্ড কর্জন এপর্যন্ত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনভা- 
হগক্ষেপ করেন নাই, কিন্ত ইহার মূলেও যেন আমর 
গুঢ়নীত দেখিতে পাই । আমাদের বাগাড়ম্ববে ভয়ের 
কিছুই নাই, হয়ত তিনি এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল । যতদিন 
আসাদের বাকৃরোধ না হইবে, ততদিন আমরা সৰ্ব্বপ্রকার্ন 
অপমান লাঞ্ছনা! অকাতবে সহ’ স্রিতে প্ৰস্তুত, বোধ হল 
তাহার এই ধাবণাও আছে। এতদ্বাতীত স্থবক্তার বক্তু- 
তার প্রতি একটু স্বাভাবিক স্নেহ থাকাও অসম্ভব নহে] 
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দেশীয়দিগের প্রতি ইংরেজের নৃশংসতার প্রতিবিধানের অন্ত 
তিনি স'কুলার জারি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যেঝপ 
দৃঢ়তার সহিত এই সাকু্লার কার্দ্যে পরিণত করা উচিত, 
তাহা হইতেছে না, বিচারবিত্রা্টও পূর্বের স্তায়ই ঘটিতেছে। 
প্রাচীন কীন্তিসংরক্ষণের জন্যও বড়লাট আইন প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ইহা তাহার মার্জিত রুচির একটি বিশেষ 
খেয়াল মাত্র। আমাদের হিতের দিকে দৃষ্টি থাকিলে সর্বাগ্রে 
আমানের বুভুক্ষিত উদরপূত্তির ব্যবস্থা করিয়া পরে তাহাকে 
এসকল সৌখীন খেয়ালে মনোযোগ দিতে দেখিতাম ৷ 
বস্তুতঃ আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হইলে অন্ত 
সকল চিন্তা দূরে পলায়ন করে । আমরা statistics 
দিয়া কি করিব? আমাদের গডপড়তা উপার্জন বার্ষিক 
২০২ টাকাই হউক আর ২০ পাউণ্ডই হউক, গ্রামে 
গ্রামে আমরা কি দৃপ্ত দেখিতে পাই? জলাশয় জলশুস্ত, 
‘বাস্ধভিটাতে ভগ্নকুটার, পথঘাট গ্রীহীন। এমন একজন 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যার যে, স্বচ্ছন্দে 
স্বীয় পরিবার প্রতিপাগনে সক্ষম। অৰ্দ্ধ অনশনে ভাঙ্গ] 
. ঘরে জীর্ণ খন্টায় বসিয়া যখন আম্‌রা ইংবাজী চিত্র বা নবেল 
সাহায্যে বিলাতী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অর্থগম্পদ, বিভব- 
ব্লাসিতা, নিশ্চিন্ত সুখশাস্তিময় জীবন ও আুস্থ-সবল- 
দেহকাস্তির বিষয় কল্পনা করি, তখন আমাদের দারিদ্র্য 
প্রতিপন্ন করিতে ৪৪ম৭৪০৪ এর আবশ্তক হয় ন| 
আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি, দিন দিন আমাদের নারিত্র্য- 
বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু বড়লাটের 'জভ্র বক্ততাপ্রবাহের 
গতি ভুলিয়াও এদিকে ধাবিত হইতেছে না। 
বড়লাট আমাদিগকে bad imitation of an 
English ‘gentleman [ইংরাজ ভদ্রলোকের খারাপ 
নকল] না হইয়া Oriental politeness [ প্রচ্য 
শিষ্টতায় ] দীক্ষিত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন ৷ 
এই উপদেশে তাহার পলিসি সুস্পষ্ট প্রৃতীয়মান,_-আমরা 
শাস্তশিষ্ট, স্বলসস্বষ্ট, সেকেলে, নিরীহ গোবেচারা হইয়া 
থাকি, আমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে দমিয়! যাউক, কেরাণী- 
গিরির উর্ধে আমাদের আশি! বিচরণ না করুক, অনাহারে 
মরিয়া গেলেও যেন গবর্ণমেন্টের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে 
ক্রুটি না করি, ইহাই বড় লাটের ইচ্ছা। এবং এই ইচ্ছা 


প্রবাসী । 


_'_ [তয় ভাগ। 
কার্দাকরী করিবার নিমিত্ত যেরূপ বিধিব্যবস্থার আবশ্যক, 
মিষ্টকথার অন্তরালে থাকিয়া তাহা করিতে তিনি কিছুমাত্র 
অবহেলা করিতেছেন না, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাহার 
আমলে বাজপুরুষগণের আত্মস্তরিতা! ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, বণিক সম্প্রদায় এমন কি ফিরিঙ্গীগণেরও 
প্রভাব বাড়িয়াছে, আমরা পূৰ্ব্বীপেক্ষা স্বতবীর্য্য হইয়া 
পড়িয়াছি। যন্ত্রের স্তায় অবিচলিত ও অনিশ্রাস্ত নিম্পেষণে 
গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে কন্কালসার করিয়া ফেলিয়াছেন, 
গবর্ণমেপ্ট-অক্টোপাসের সহত্র বাহুর আলিঙ্গনে আমর! 
জীবন্ত হইয়া পড়িয়াছি। লর্ড জর্জ হেমিপ্টনের সলায় 
ভারতবিঘ্বেষী ব্যক্তি যীহার শাসনকালবৃদ্ধির অনুমোদন 
করিয়াছিলেন, তিনি যে আমাদের কিরূপ হিতচিকীৰ্যু 


হইবেন, তাহ! বক্ত্‌তামুগ্ধ আমরা এতকাল বুঝিতে পারি - 


নাই। কিন্তু লর্ড এল্গিনের স্তায় পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি 
শাসনকর্তা আমাদের যে টুকু ক্ষতি করিয়াছেন, বিচক্ষণ 
বুদ্ধিমান কুটনীতিবিশারদ লর্ড কৰ্জ্জন ঘে আমাদিগেব 
তদপেক্ষা শতগুণে অপকারসাধন করিয়াছেন, ইহা এখন 
আমরা পর্য্যাপ্তরূপে ভ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। ভগ- 
বান এই হতভাগ্যদিগকে রক্ষা না করিলে ইহার রক্ষার 
অন্ত উপায় নাই। 


ঢাকার পুরাতত্তব | 


সংপ্রতি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছে । ঢাকা বঙ্গ হইতে বাদ পড়িতে পারে 
না, কারণ ঢাকাই এককালে বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল 
এবং তাহারই সঙ্গে পশ্চিম প্রদেশ সংযুক্ত হুইয়া বঙ্গ নামে 
পরিচিত হয়। অতএব বঙ্গহীন বঙ্গ কি রামবিহীন 
বামায়ণের মত হান্তোদ্দীপক নহে? 

গৌড় ও বঙ্গ নাম বা গঙ্গা নদীর নাম কোন বেদে নাই , কিন্ত 
বহ পুৰাণ ও তন্ত্ৰে আছে। সুতরাং বঙ্গ খুব প্রাচীন ন! হইলেও 
নিতান্ত অর্ধাচীন নহে। পুরাণ তন্ত্রের মতে সোমবংশজ বলির জার 
পাঁচ পুত্রের নামে তত্তৎ শাসিত «টি দেশের নাঁমকবণ হইয়াছিল, 


কু 


fd 


কাক সি 


অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুও, ও হক্ম । অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুৰ ও তত্ড _, 


সন্নিহিত স্থান অর্থাৎ বিহার , উহ্থাব রাজধানী ছিল চল্পানগর 1. 


শজগন্গানাৎ সমারভা কুষ্াতীবাস্তসংপ্রিষে। কপলিনঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তা 
ব।সমার্গ পবায়প:” (প্ৰকৃতিবাদ অভিধানোদ্ধত বচন )। পুণ্ড, 
বর্তমান পায়| গৌড় প্রভৃতি অনপন্ধ। সুহ্ম উইলসন সাহেবের 


৯ম সংখ্যা । | 


তন্ত্ৰে ৭ম প্টলে নির্দিষ্ট হইযা:ছ--“রত্বাকবং সমায়ড্য ব্রসপুত্রান্তগং 
শিবে। ব্নঅদেশে| ময়! প্রোত্তত সৰ্ব্বসিদ্ধি প্ৰদৰ্শকঃ"” ৷ * 


ইহা হইতে বুঝ! ঘাইতেছে যে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রের 
মধ্যাস্তৰ্গত দেশই 'প্রকৃত বঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গের বহুস্কান 
তখন জলা ও অরণ্যসন্থল ছিল। এবং বর্তমানে বঙ্গ নামে 
পরিচিত দেশের কতক-ংশ রাঢ় (হুগলি বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি ) 
এবং কতকাংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। অত ত 
প্রকৃত ক্র বৰহ্মপুত্রের পূৰ্ব্ব পারেই অবস্থিত, এবং সেই 
জন্যই এখনও বঙ্গ, বঙ্ষত্র ও বাঙ্গাল্‌ শব্দ পূর্ব বঙ্গের 
প্রতিই ওুক্ত হইয়া থাকে! 

তৎপ্রে বঙ্গ নাম বাঙ্গলা হইয়া যায়। ইহার কারণ 
প্রকৃতিবান অভিধানে ৮ রায়কমল বিদ্তালঙ্কার যাহা 

- লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ভূত হইল । 


*যবন হাজ্জাদিগের আধিপত্য সমযে বাঙ্গাল! নামের প্রথম প্রচার 
হয়। যৎ্বালে সমস্থদ্দীন দিস্বীশ্বরের অধীনত! অন্বীক র পুণ্বক 
বঙ্গের বাজ হন, তৎকালে এ কঙ্গদেশই ( পূর্ববঙ্গ ) অডাত্ত সমৃদ্ধি- 
শালী ছিল! * * সেই সময়ে ব দেশের নাম বাঙ্গাল৷ হইল। + 
'আইন আক্বরি বলেন, পূৰর্লকালেব রাজারা নিয়দেশেব অনেক স্থান 
দশ হস্ত উদ্দ, বিশ হস্ত প্রশস্ত ওক একটী বাধ বা আল দিযাছিলেন , 
একারণ বঙ্গ আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল এবং + * বাঙ্গাল। 
হৃইয়াছে। এবং প্রাচীন মুবোগলীষেবা কহেন পূর্বে বেঙ্গল! “নামে 


হুইয়াছে। পৃব্বকালে ত্র সমৃদ্ধিশালী বেঙ্গাল! নগবে যুর্লে৷গীযের| 
বাণিজ্য করিত । ইহাতে বোধ হয ঢাকাব নামই বেগ ছিল। 
এক্ষণে চাক র একটি বাজারে নাম “বালাল!বাজাব”। ইতশদি। 


পর্ত,গীজগণই প্রথম ফুরোপীয় যাহারা বঙ্গে অর্থাৎ 
ঢাকায় আগমন করেন। তঙ্জাতীয় এক সমৃদ্ধিশালী 
" বণিকের লাম ছিল বেন্গালা৷ (890 0৭19) এবং তাহা" 
রই নামে ঢাকার নাম হয় বাঙ্গালা এবং এখনো তাহার 
ভগ্ন চিহ্ৃরূ:প ঢাকায় বাজালা-বাজার বিদ্যমান রহিয়াছে, 
এবং তাহা হইতেই বিস্বৃত দেশের নাম বাঙ্গাল! হইয়াছে। 
এ ঢাকার সহয় যখন সথদূর বিজুত ছিল তখন তাহার একাং- 
* শের নাম ছিল ফিরিঙ্গি-কাজার। ইহা হইতে ফিরিঙ্গি 
সংশ্রব সুস্পষ্ট হইতেছে। ফিরিক্গি-বাজার ঢাকাব অনতি- 
আজো বিদ্যমান রহিয়াছে । সায়েস্তার্থীব সময়ে 
শীজগণ প্রথম এখানে উপস্থিত হন, ইহা হণ্টর 
সাহেবের মত । 
৯৫৯৭ সালে জন ভি স্বিল্তবইর। (John de Silveyra) 


,  প্রবাসী। 


মতে ত্ৰিপুৰ হইতে আরাকান পৰ্ধ্যত্ত ৷ এবং বঙ্গের সীমা শতিসঙ্গম- 


৩৭৯ 


নামে এক পর্ত,গীজ মালদ্বীপ হুইতে চার খানা জাহাজ 
সঙ্গে লইয়া বেঙ্গালাতে (ঢাকাতে ) কুঠিস্থাগনোদেণ্রো 
উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু পৰ্ত্তগীজগণ অলাম্ন্য বলিয়া 
সকলের ধারণ! বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহাকে ঢাকতে ঢুকিতে 
না দিয়া চট্টগ্রামে কুটি করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল । 
(Hunter’s Statistical Account of Beagal). 
টোলেমী (খৃঃ ২য় শতাব্দী ) বলেন যে গঙ্গর পূর্কাতম 
শাখাব নাম ছিল আস্তিবোল বা আহুদন। আঁহ্দন বোধ 
হয় সংস্কৃত শব । হদিনী মানে নদী, হুদন (1) অর্থে নদ 
হুইতে পারে ।* বিলফোর্ড বলেন (Asiatic Resear- 
ches Vol. আআ. 2. 444.) ব্ৰহ্মপুত্ৰের এক নাম হৃদন 
(হদান? ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে Hrd" )। 
বদি তাহা সত্য হয়, আতস্তিবোল অনস্তবল বা! স্মমিতবলের 
বৈদেশিক রূপাস্তর হওয়! আশ্চর্য্য নহে; ব্রহ্মপুত্রকে 
অনন্তবল 'বা অমিতবল বলাও আশ্চৰ্য্য নহে। টৌলেমী 
আরো বলেন যে, দুইটি বড় নদীর সঙ্গমস্থলে আস্তিবোল 
নামে একটি নগরও অবস্থিত ছিল। এবং বিলফোর্ড 
সাহেব ইহাকে ঢাকা ব| ফিরিঙ্গি-বাজারের সহিত অভিন্ন 


মনে করেন। 
একটি নগর ছিল। তাহার. নঃমানুসাবে ই দেশেব নাম বাঙ্গালা * 


' টোলেমী গঙ্গা বা তত্বীরবর্তী স্থানসমূহের' বড় সামান্ত 
"বিবরণ দিয়াছেন ; ইহতে বুঝা! যায় যে, তপন এদেশ 
" বিশেষ উন্নত ছিল না। কেবল সমুদ্রতীরবর্তী ভাত্রলিপ্ডিই 
(বর্তমান তমলুক ) এদেশের মধ্যে প্রধান বর্দক্ষেত্র ও 
বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। তমলুক খৃঃ পৃঃ ৬০০ বৎসর 
হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। টোলেমীর পুস্তকে 
সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ দেখি নাই। টোলেমীর পুস্তকের 
ম্যাকৃক্ৰিও ল্‌ কৃত অনুবাদে লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে 
ঢাকাই ভারতবর্ষের শেষ পুর্বসীমা ছিল এক ভারতে 
কোন স্থানের পরিমাণ বা দুরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে 
ঢাকার তুলনাতেই করা হুইত ; অর্থাৎ ঢাকা তৎকালে 
ভারতবর্ষায় ভৌগোলিকদিগের নিকট “কুমধা” (0" meri- 
dian যথা ইংরাজদিগের গ্রীন্উইচ্‌) বলিয়া মান্ত ছিল। 
বর্তমান সময়ে যেমন কলিকাতা ও বন্ধে প্রাধান্তলাভ 





+ অমরকোধ বা! প্রকৃতিবাঘ বা! শব্দকল্্রমে হদন শব্দ পাই- 
লাম না। | 


৩৮০ 
করিয়াছে তৎকালে ঢাকা ও তাজণিণ্ডি প্রায় সেইরূপ 
প্রধান্তলাভ করিতে পারিয়াছিল। 

হয়েন স্যাঙের ভ্রমণকাহিনীতে বঙ্গের বিবরণ অতি 
সামান্ত। মুসলমান আমল হইতেই বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস 
আরস্ত। 

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে মুসলমান অধিকারের ুত্রপাত। 
পূর্ববঙ্গ সয় করিতে ওঁ সময় হইতে এক শতাব্দীর অবি- 
শ্রাম চেষ্টা ব্যত্মিত হইয়াছিল। ১৩২৫ খৃষ্টাকে মহম্মদ 
তোগলক ঢাক! জেলা মুসণমাঁন রাজ্যতুক্ত করিতে সক্ষম 
হয়েন। তখন ইহার নাম ছিল সোণার গঁ৷। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্তে ইসলাম খা মোগল রাজ- 
ধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং 
আকব্রস্থাপিত দুর্গ ও সৈন্তবল দৃঢ় ও বলবত্বর করিয়া 
মগ, আসামী ও ফিরিঞ্জিদ্িগের আক্রমণ হইতে বঙ্গকে 
রক্ষা বরেন। তিনি ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর বা 
জাহাঙ্গীরাবাদ রাখেন এবং শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামকে নিজ .নাম 
প্রদান করিয়া করেন ইস্লামাবাদ। সমস্ত সপ্তদশ 
শতাব্দী ঢাকা বঙ্গের রাজধানী ছিল, কেবল মধ্যে ২০ 
বৎসরে অন্ত মহম্মদ সুজা রাজমহ্লকে পুর্ব্বগৌরবে প্রতি- 
চিত ক'রয়াছিলেন। . চি 
'_ প্রসিদ্ধ ফরাশী পর্য্যাটক টাবানিয়ে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৬ বার ভারত ভ্রমণে আইসেন। 
তখন ঢাকা সহর ১৫ মাইল বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
তিনি সেখানে বহু ইংরাজ, ফরাশী, ওলন্দাজ, প্রভৃতি 
য়ুরোপীয় বণিকের সুন্দর ও বৃহৎ কুঠি দেখিয়াছিলেন। 
পর্তুগীজ, আৰ্ম্মেণীয়, ফিনিসিয়, মিশরীয় ও গ্রীসীয় বহু 
বণিক বহু প্রাচীনকাল হুইতেই ঢাকার সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিল। এই বিদেশী সংশ্রবে আসাতেই ঢাকাই মসলিনের 
খ্যাতি সুরোপময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

চাকা এই সময়ে সমগ্র বঙ্গে প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়ছিল। ঢাকার নবাবের অধীনে বহু সৈন্ত ও 
নৌবল বঙ্গরক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল। ঢাকাতেই বড় 
বড় জাহাজ নির্মিত হইত (see 01575 History 


* তাত্রলিপ্তি ভিন্ন আরো কযেকটি প্রধান বন্দর ছিল, যথ| 
ব্রোচ. বিনধস্ত বা! যিজয়দুর্গ, সৌরাষ্ট্র বা সুরত প্রস্তুতি । 


প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ । 


চি ক < ৰ টি শি তলি কটি দে গন কত 


of Dacca and Hunter’s Statistical Account 
০£ Bengal) | ট্রীবো লিখিয়াছেন যে ইরাটোস্থিনিসের 
* সময়ে (২৪০-১৯৬ খৃঃ পুঃ) গঙ্গা হইতে লঙ্কাদ্বীপে 
জলপথে যাইতে ৭ দিনের অধিক লাগিত না। (566 
Mr. Mc Crindle’s Translation ). 

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মু্শীদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতেই ঢাকার 
অধঃপতনের স্থত্ৰপাত। কিন্ত মুৰ্শাদকুলির রাজস্ব বিভা- 
'গের মধ্যে ঢাঁকা ১৩ চাকলার প্রধান চাকল| ছিল; এবং 
ঢাকার নায়েব ইংরাজ আমল পৰ্য্যস্ত বিশেষ মান্য পাইয়া- 
ছেন; এখনো নায়েববংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 


EE ENE EE জা আট কি ত 


} 


কিছু ভাতা পাইয়া থাকেন (Hunter's Imperial * 


Gazetteer of India, 0. 80 ) | মীর কাসিমের সময়েও 
ঢাকা বঙ্গের প্রধান রাজন্বকেন্দ্র ছিল। বঙ্গে চিরস্থায়ী 
বন্দৌবস্তের সময়ে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলাও ঢাকার 
অন্তভূক্তি ছিল ( Hunter's Statistical Account of 
Bৎen8৭l)। কিন্তু ইংরাজাধিকার সম্পূর্ণ হওয়ার 'পর 
হইতেই ঢাকার শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার 
সৰ্বাঙ্গীন প্ৰকৃত অবনতি আরম্ভ হইয়াছে । ( Hunter's 


7 Imperial Gazetteer 0, 81). 


আজ হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে ঢাকার সৌভাগ্য- 


সূর্য্য যখন মধ্যগগনে, তখন ঢাকার প্রাদেশিক কথাই _ 


আদর্শরূপে আদৃত ছিল। তৎপরে কৃষ্ণচন্ত্রের বিস্তোৎ- 
সাহিত্ব গুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনগর সকল বিদ্বানের 


কেন্দ্রভুমি হয় এবং কৃষ্ণনগরের ভাষাই আদর্শরূপে স্বীকৃত 1 


হয় ( মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী )। এক্ষণে 
কলিকাতা প্রাধান্ত হেতু কলিকাঁতার ভাষা আদর্শ হইয়া 
উঠিতেছে, এবং ইহারই মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক কলি- 
কাতার ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত 
ত্ৰিযুগের পরিবর্তনেও প্রকৃত বাঙ্গালা অর্থাৎ ঢাকাই - 
বাঙ্গালার ছাপ ভাষা হইতে মুছিয়া যায় নাই। খাইব, 
যাইব, খাইলাম, আইসেন, প্রভৃতি বনুশব্ব আজে! 
আমরা ব্যবহার করিতেছি, অথচ আমরা ঢাকার খাঁ 


ছি 
স্বীকার করি না। অতঃপর কোন ঢাকাঁবাসীকে কেহ 


+ ইনি প্ৰসিদ্ধ আলেকৃন্ান্ডরিয়। পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন | 


ৰল 


কার প্রাচীন নাম বঙ্গ, . অনন্তবল বা বল, 

গা, জাহাঙ্গীরনগর ত: ঢাক! নাম কৰে 

তাহা ঠিক জানা যায় না ডাঃ টেলর তদ্বিরচিত 
graphy and Statistics of Dhaca নামক 

হ্থে বলিয়াছেন যে “ঢাক” ফুল হইতে ঢাকা নাম 
হইয়াছে ঢাক অর্থৎ পলাশ ফুল আসামাঞ্চলে নাকি 
থেষ্ট জন্মে যদি ঢাক! অঞ্চলে ও তজ্ৰূপ হয়, তবে বৃক্ষের 
[র নামকরণ আশ্চর্য্য নহে (ফুসাং গাছ হইতে 

বর প্রাচীন নাম হইয়াছিল )। আর একটি 

| আছে যে বল্লালসেনপ্রতিষ্ঠিত অগ্যাঁপি বর্ত্তমান 
ঢাকেশ্বরী ( গুপ্তদেৰী নাম হইতে ঢাকা হইয়াছে। 
ঢাকেশ্বরীর বিস্তৃত বিবরণ গত বর্ষের ভারতীতে দ্ৰষ্টব্য )। 
যাহাই হউক, ঢাক] নামও যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন 
নাই। এই ঢাকা বঙ্গের বাহিরে যাইতে পারে 

চাহা সুধীবিচাৰ্য্য । 


হুগলিজেলানিবামী 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


বরিগর্ভদেশ 


বর্তমান কাংড়া জেলা। 
_ গদ্দী ব| গাদী জাতি। 
নীতি ৷ 


ইহা | ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন ধর্মের ধার ন! 
লং দারা এবং জিতেন্দ্ৰিয় এবং অত্যন্ত প্রকৃতি- 

, যেন স্বভাবের সন্তান হইয়| সমস্ত জীবন যাপন 
তে জগতে আসিরাছে,'তাই চাঁচা ছোলা সভ্য সমাজের 
ইহাদিগের মধ্যে স্থান পায় নাই, লজ্জা নিবারণ 
বলিয়া যে সংস্কার, তাহা নিম্নপ্ৰদেশ হইতে লইয়া 

“রাজা বা রাণী হউন, সেনাপতি বা পুরোহিত 


এক সময়ে চীর বসনে দিন যাপন 


সাধন করিবার উপায় ভগবান বলিয় 


দের গাত্রাবরণ হয়। তাহার পর. 


তর্কের মধ্যে আসিয়া যে আবিষ্কার করিয় 


নাম “চোল|” এবং “চোলী”-উ্ণবন্ত্রে ন 
কোটের স্তায়--গলদেশ হইতে হাটুর নিন পৰ্য্যন্ত 
পুরুষের কোট “চোলা,” এবং স্ত্রীর কোট * 
পরিচিত। এই কোটের উপর বহু ৷ 
লম্বা) ডোর ( উৰ্ণ তন্তু দ্বার! নিৰ্ম্মিত রজ্জব ) 
করে, তাহাতে চড়াই ওতরাই গমনাগমলে 
পুরুষে ভিতরে সামান্ত কৌগীন ধার 
স্ত্ৰীলোকের| নিশ্মুক্ত থাকে পুরুষ মন্ত 
করে, স্ত্রীলোকের! সামাপ্ত বন্তুখণ্ডে মস্তক 
দুঃখের বিষয় ঠিক এই অবস্থাটি ছবিতে | 

লাম ন| ৷ কারণ, স্থসভ্য সাহেবেরা, ফোটে ৰক 
তাহাদ্বিগকে পায়জামা পরাইয়াছিলেন। গু 
তাহারা আমাদের বর্ণনা মত অবস্থিতি করে। 

ইহাদিগের বিবাহ প্রণালীও স্বাভাবিক ৷ 
প্রচলিত নাই। পুত্ৰ কন্তা৷ বয়স্থ। হইলে (সঃ 
বনে গোচারণ করে বলিয়া তথায় মনের মিল হু 
পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, কাহার প্রতি কা 
রাগ বুঝিতে পারিয়া “কোড়মাই” ( বিবাহ প্রসঙ্গ 
ধারিত হয়। তাহার পর সমারোহ করিয়। সু 
সম্পন্ন করা হয় । ইহাদিগের মধ্যে বিধবাৰিবাহ ং 
আছে। তৰে ভ্রাতৃজায়। গ্রহণের অবাধ আৰা 
থাকায় কদাচ বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ করিবার 
মিলে । 

আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, ইহারা রসে 
অশৌচ পালন করে, দাহ করিয়া ম্্তক৷ 





* ভূ্জ্জপত্ৰ দ্বারায়, আমর। অমরনাথ, যাত্ৰা 
হইতে এই ভূৰ্জ্জপত্ৰ সংগ্রহ করিয়া “কেটি” : 
করিয়াছিলাম+ তাহা দী্ঘকালস্থায়ী ন৷ হইলেও; 


মহিম! বে অবস্থায় যেখানে যে বস্তর প্রয়োজন, ৷ 


জা ৰয় বায়, ৮৯% | বহুকাল হইতে হি 








[ গয় ভাগ । 


০০৭৪০ সল্প 


কাংড়াছুর্গ ; প্রধান সিংহদ্বার । 


শ্রাদ্ধে প্রস্লবণকুলে---অন্নপিও দান করিয়া থাকে । স্ত্রী- 
লোকের স্বামীবিয়োগ হইলে, শোকচিহ্ৃস্বরূপ পদের 
এবং নানিকার অলঙ্কার মাত্র উন্মোচন করে। আত্মীয়! 
দধবার| দক্ষিণ পদের “গুজরী” মাত্র খুলিয়া ফেলে। 
বিয়োগ জন্তু শোকপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না। তাহার! মৃতদেহের সম্মান করিতে 
দানে অথচ সৎকার এবং অস্ত্োষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া 
গেলে তাহার পর আর পসজন্ত বিলাপ করিয়া সময় নষ্ট 
করে না। এই গুরুতর নীতি, শিক্ষা অভাবে ইহার! 
কোথা হইতে শিখিল? 


ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার কোন প্রকার বিধান নাই, 
তাহার প্রয়োজনও বোধ করে না, বাল্যকাল হইতে 
বালক বালিকার1-_পশুচারণ, কাষ্ট-আহরণ, উল কর্তন ও 
পেঁজা, স্থত! কাটা, এবং গৃহকাধ্য শিক্ষা করে; অবসর 
পাইলে ক্ষেত্ররক্ষা করে, বরঃপ্রাপ্ত হইলে-_ক্ষেত্রকর্ষণ, 
তাতবুনন এবং দুরদেশে (শীতকালে উপত্যকা ভূমিতে 
এবং গ্রীষ্মকালে অধিত্যক| ভূমিতে ) পণুচারণ করিয়া 


বেড়ায়, স্ত্রীলোকের! বারমাসই গৃহকাৰ্ধ্যে ব্যাপৃত থাকে ৰ 


শস্ত কর্তন আহরণ ঝাড়া বাছা কোট! এবং গৃহজাত করা, 
গৃহপালিত পশুদিগের চারণ, ছুঞ্রুদোহন এবং অন্তান্ত 


ছাট বালক বালিক লইয়া যাহারা বিধবা হই- 
নাই, রক্ষক নাই, তাহাদের সমস্ত কার্যোের 
প্রতিবাসীর উপর নির্ভর করে। সুবীর প্রতিবাসী- 
ও তেষনি নীতিপরায়ণ ; যতদিন অনাথ বালক বাণি- 
কৰ্ম্মোপযুক্ত না হইয়া উঠে, ততদিন তাহার। প্রকল্প 
তাহাদের সমস্ত কাধ্য সম্পাদন করিয়া দেয়__সেজন্ত 
বলিতে বা ডাকিতে হয় না। | 


__ গদ্দীদিগের বিবাহ । 
ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। বিৰাহ- 
[গোত্রের বাছা বাছি হয় না, পাত্ৰপাত্ৰী মনোনীত 
বিবাহের দিন স্থির হয়। তাহাতে লগ্ন ব্যাঘাত 
ণ আপনার সুবিধা বুৰিয়াই দিন স্থির করেন । 
ক্রাস্তির দিন অধিক প্রশস্ত । উপনয়ন সংস্কার এ 


হাতে কোনরূপ আড়ম্বর নাই। বিবাহ্যাত্রার পূৰ্ব্বদিন 
য়| থাকে, এবং সেই দিন মাতুলকে আত্মীয় 
| কিয়া লাৰবড়ভাতি দিতে হয়। তাহার পর 

বিৰাহ- 


বিবাহ দিতে চাহে, তাহারা 
পাত্রপাত্রী অনুসঞ্চান করে, সং. 
ফাল মোহন লালের জো পুত্রের 


কথা অগ্রে কিছুই হয় না ৷ রত 

যাহা সম্প্ৰদান করিবেন, তাহাতে কাহ 

কিন্তু বরযাত্রদিগের আদর অভ্যার্থনার ৫ 

না হয়, সে জন্তু পূৰ্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্ক করিয়া 

হয়। টি 
বর দোলায় আরোহণ করত পুরোহিত এবং ত 

স্বজন সঙ্গে লইয়া বিবাহ করিতে যায়। বাছে 

ঢোল, শানাই, শিরা মী ত 


কে সম্বোধন করিয়| ) “ও বামন! (গে) 

লোক সহ কাহাকে লইয়| আমাদের এই ক্ষ 

(গ্ৰামে) অনধিকারপ্রবেশ করিতেছ ? তোমরা 
কি উচক্কা, রাহামার, কি ডাকাত? এই ৫ 

আমাদের গ্রামে কেন প্রবেশ করিতেছ 4 তে 
মধ্যে দোলায় সাজসজ্জা করিয়া ও যুবা 0 

উহার ভাব ভঙ্গী ত ভাল দেখিতেছি না 





* শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্য মঙ্গলসুচক নহে 
করিয়া, লইয়। যাইবার সময় বাদিত হয়। 








পাস পপ 
একদল গদ্দী॥ 


















ক কেন তাকাইতেছে?? এইরূপ অনেক গীত 
গাইতে গাইতে ষুবতীগণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া 
য়া ফিরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিতে থাকে। তখন 
বরযাত্রগণ সেই সঙ্গে মিলিয়৷ নৃত্য আরম্ভ করে, এবং 
দের জবাবে অনেক গান গাহিতে থাকে। তাহার 
এইবপ,--*ও নবীনা লাড়ীগণ ! আমর! বিদেশী, 
গ্রামে অতিথি হইয়া আজি রাত্রিযাপন করিব। আর 
তোমাদের ঘরের এক রূপবতী যুবতী আমাদের লাড়াকে 

রকে) মনের মাঝে বরণ করিয়াছে? তাহাকে লাড়ী (বধূ) 
রিয়া লইয়া যাইব।” এই কথার পর বড়ই কলহ 
"কচ্কচীর গান হইতে থাকে, তাহাতে উভয় দলের গালী 
মন্দ অনেক আছে বলিয়া প্রকাশষোগ্য নহে । তাহার পর 

সকলে মিলিয়া নৃত্য করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে আসিয়া 
ৃ উপস্থিত হয়। তখন কন্যাপক্ষের পুরোহিত কয়েকজন 
কন্যাধাত্রী সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হওত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা 
করে এবং বিবাহস্থানে, ১১% বসায়। 








চুবিবাহস্ছান? 

প্রাঙ্গন মধো বিবাহস্থান নির্ণীত হয়। লাল রহিত রী 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ€ও সংযোজিত করিয়া একটা চৌরী ঘর = 
প্রস্তুত করা হয়। তাহার ছাদ আছে, ছাউনী 
নাই, খুঁটা আছে, বেড় নাই। তন্মধ্যে ঘটস্থাগন 
করে। সেই ঘটের উত্তরে দক্ষিণমুখ হইয়া বর ' 
উপবিষ্ট হয়। পুরোহিত পশ্চিমান্ত হইয়া তাঁহার বামভাগে 
উপবিষ্ট হন এবং কন্যাসম্প্রদাতা৷ পূৰ্বমুখ হইয়া আসন 
গ্রহণ করত করযোড়ে সকলের অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
কন্যা অবগুঠনবতী হইয়| বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়, এবং ; 
বরযাত্রীগণ সেই বিবাহমঞ্চের চারিদিক ঘেরিয়। উপবিষ্ট ্প্ 
হওত সম্প্রদানকার্ধ্য সন্দর্শন করে। তাহাদের পশ্চাতে 
স্ত্রীলোকের! বসিয়া মঙ্গলগীত গান করিতে থাকে। অদূরে 
বাগ্ধকরগণ বাজাইতে থাকে । সে গোলে কাহার সাধ্য 
কাহার কথা শুনে? কন্যাপক্ষের পুরোহিত, মন্ত্ৰ পড়ান। 
বরপক্ষের পুরোহিত তাঁহার সাহ্বয্য করেন। সম্প্রধানকর্তা 


৯ম সংখ্যা। ] 
বরের পদযুগল ধারণ করিয়া কন্যাসম্প্রদান করেন। 
বৈদিক রীতি অনুসারে প্রায় সমস্ত কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু কোন স্থানে সংস্কৃত মন্ত্র পঠিত হয় না, গদ্দী ভাষার 
আদান প্রদান সম্পাদিত হয়। তাহার পর কন্যাকর্তা 
খেচড়ান্ব মোআ| পাকাইয়া সকলকে বিতরণ করেন। তাহার 
পর গাঁটছড়াবদ্ধ বরবধূ গৃহাত্যান্তরে গমন করে ও তথায় 
আহারাদি সমাপনানস্তর বিশ্রাম করে। বাহিরে তখন 
আনন্দোৎসব আরম্ভ হয়। প্রথমে অল্পের সহিত মদ্য * 
মাংস পরিবেশিত হইলে, সকলে মহানন্দে পানাহার 
সমাপন করিয়া নৃত্যগীত করিতে থাকে । তাহাতে স্্রীপুরুষ 
উভয়েই মগ্ন হয় । এই মগ্নাবস্থা দেখিলে ইংরাজদিগের 
ৰলনাচের স্বাধীনতার আর গন্দীদিগের গৌরবের গুরুত্বে 
কিছুমাত্র প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত রাত্রি 
এইরূপে অতিবাহিত হয়। প্রাতে আবার সেইরূপে পান 
ভোজন সমাধা হইলে, বরকন্যা আবার বিবাহবেদিতে 
উপনীত হয়। তখন কুশগ্ডিকাঁহবন, লাজাঞ্জলি-ক্ষেপণ 
সপ্তপদীগমন, যথারীতি সম্পন্ন করিয়! সসজ্জ গৃহে প্রত্যা- 
গমন করে। তাহার পর লাড়ী ( বধূ) পিতৃগৃহে প্রত্যা- 
গত হইয়া, দ্বিরাগমনের জন্য একবৎসর প্রতীক্ষা ক্লরে। 
বিবাহকালে ইহাদের কিছুমাত্র দান সজ্জা দিতে হয় না। 
সপ্তপদী গমনের পর বৰুবধূ যুগলরূপে বিবাহমঞ্চের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইলে, সমাগত আত্বীয়স্বজন কাংস্তপাত্রে 
তুল পুর্ণ করিয়া একে একে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হওত ভেটপ্রদান ও আশাবাদ করে; তাহাই বরের প্রাপা। 
যাত্ৰাকালে কন্যাকর্তা গবী এবং ছাগী ভেটন্বরূপ তাহাদের 
সঙ্গে পাঠাইয়া দেন ৷ বর ঘরে ফিরিয়া আসিলে বরবাত্রগণ 
গঁরপ ভেট প্রদান করত আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে 
প্রত্যাগমন করে। 


৮ PE 5) 





* উপর পাহাড়ে “ভূতকেশ” ( পাহাড়ী ভাষায় “ভূতকেহী” 
কহে) নামে এক প্রকার ক্ষদ্র ক্ষদ্র বনলতা উৎপন্ন হয় । তাহার মূল 
সংগ্রহ করিয়া, যব এবং চাউলের সহিত মদ্দন করত আটার মত 
হইলে, পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইবে । সেই পিঠক €।৭|১* থান 
একত্রে চূর্ণ করিয়া, জলপূৰ্ণ ঘড়ায় রাখিয়| মুখবন্ধ করত ৮৷১* দিন 
রাখিলে হুর! প্রস্তুত হইবে । তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র পান করিয়া 
“গদ্দীরা উন্মত্ত হইয়| উঠে ৷ , 


আপ 


ডিকন তলা he FDL YT Be মির TN Aa ৬ Sat গা Nat Set" ae” oe” ~~ তৰ 


গ্রন্থ সমালোচনা ৷ 


পারস্নীস্‌ প্রণীত মহাবরান্ত্ৰীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে, 
সংগৃহীত হইয়াছে। এ যুগে মহা রাষ্ীয় সাহিত্য যে প্রকার 
লাভ করিতেছে, তাহাতে বাঙ্গল৷ সাহিত্যের সহিত উহার আদান = চু 






কেবল মহারাষ্টরভাষাঃ গ্রন্থি লিখিতেছেন, তাহাদের কথা| অনে’ _ 
কেই হয় ত জানেন ন৷ ৷ যে প্রকার তীক্ষুতা এবং গবেষণার সহিত ডং 
রাজারাম শাস্ত্ৰী, রাজওয়াড়ে ও পারস্নীস্‌ প্রভৃতি স্থলেখকগণ _ 
ইতিহাসিক সাহিত্য স্থষ্টি করিতেছেন, তাহা! ভারতবর্ষের অন্ত. 
প্রদেশে অতান্ত দুৰ্লভ ৷ মহারাষ্ট্রের ইতিহাস আছে, এবং মহ টু 
রাষ্ীয়ের। তাহা লিখিতেও জানেন ৷ যে প্রকারে স্বৰ্গায় বন্ধিন বাৰু _ 
এবং কবি রবীন্দ্রনাথের কথাগ্রন্থগুলি মহাবা্তীয়েরা ভাবাহারি of 


গুলি ভাষান্তরিত বা সংগৃহীত হওয়| উচিত । জ্যোতিরিক্র বাবু ‘বজ 
এই গ্ৰন্থখানি অতি সুপাঠ্য করিয়া সংকলিত করিয়াছেন | 
সুলেখক ; এবং কয়েকটি উচ্চারণবিস্তান দেখিয়া মনে হইল যে, _ 
তিনি মহাবরাট৷ ভাষার সহিতও পরিচিত। তিনি যদি শররাউ কা! ঠি 
স্ধানি চার উদ্‌গার”, এবং পারস্নীস্‌ ও রাজওয়াড়ে কৰ্তৃক ৮5৮ 
্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া, সংক্ষেপে একখানি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস _ 
লেখেন, তাহা হইলে একটি মহৎকাধ্া সাধিত হয় । 

২। তারাবাই (নাটক) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। 
বাবু পরিহাস-কবিতা ও সঙ্গীত রচন! করিয়! বঙ্গদেশে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। নাটকরচনাও ই'হার নূতন নহে; 
বিরহ এবং প্রায়শ্চিত্ত অনেক থিয়েটারে বহুবার রে o অতিনীত 
হইয়াছে। কিন্তু ই'হার কর্কীঅবতার, বিরহ প্রভৃতি নাটকগুজি _ 
যথার্থ নাটারচনা নহে ; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে মকল পরিহাসনসঙ্গীত _ 
রচন৷ করিয়াছিলেন, কোন প্রকারে সে গুলি জুড়িয়া ত ডি 
সঙ্গে গাথিয়। দিয়াছেন মাত্র। হে! হে। করিয়া হাসিতে 
বলিয়াই, থিয়েটারে ওগুলি আদৃত; নচেৎ নাট্যাংশে 
অকিঞ্চিংকর। পাধাণী, সীত! এবং তারাবাই ত্য সতা 
লিখিবার জন্য লিখিত হইয়াছে । 

তারাবাই নাটকের ঘটনা টডের রাজস্থান .'হইতে দুত 
হইলেও, কবি ইহার যথেষ্ট পরিবর্তন করিয়াছেন । এ বিষয়ে _ 


রাখিয়াছিলেন, এবং তিনি কুত্রাপি কাপুরুষ বলিয়| বণিত নহেন ॥ 
অথচ অযথ| শূরতানকে কাপুরুষ গড়িয়া, তারাবাইকে বীররষণী _ 
গড়িবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝিলাম না। সঙ্গ, কখনও 
জীবনে তারাবাইকে দেখেন নাই, কিন্তু এ গ্ৰন্থে তাহাকে তারার = 
প্রেম প্রার্থী কর্লিয়| সাজান হইয়াছে ৷ নাটকে সঙ্গের কথা বিছুই ' 


কানিক ভিত্তির উপর পৃথ্র চিত্তকে সনেহপরৰণ কয়৷ হুইল, _ 





পবদ্ধ ইয়াছে। 


_ সাধারণতঃ পাদরী ও | যে প্রকারে এদেশের ধর্ম্মমতের সমা-. 


ঘোম্টা লোচন! কৰিয়া শিক্ষিতদিগের 


মুং 

| বলিল, “রাণ। কাল ভারি ক্ষাপা হয়েছিলেন, 
পরিচারিকা উত্তর দিল :--“তা| ত হবেনই, তা ত 
উপর গা ?” চারণীকে দেখিয়া সঙ্গ বলিলেন, 
”_ তাৰপব যাই জয়মল 
ই?" অমনি পৃ বলিয়া উঠিলেন, পরী, ঠিক, কে 
খী, পরিচারিকা, মাতাল প্রভৃতি সকলেরই কথা এক 

হয় বটে। : 


যেন আখ্যানবস্তুর বিকাশের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, রচনা- 
তি ভাবিয়াছেন, যে থিয়েটারের অভিনয়ে কিরূপ দাড়া- 
* দর্শকের ধৈর্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছু 

কটা গান বা পরিহাসের অবতারণা করিয়াছেন। 
হাসির গানও কোনও প্রকারে গু'জিয়| দিয়া- 

প! হইবার পর সেটা পড়িতে নিষেধ করিয়া: 


খনিতে অসংলগ্রতা পদে 
গান কয়েকটি ভাল হইয়াছে ; 


চাব্য। « ঈশান চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 


গিয়াছিল। এবারেও পড়িয়া দেখিলাম, যে 
[চিত্র বড় মনোহর । দুঃখের বিষয়, এই 
রিত্যা 


দেখিয়া গ্রন্থকার আমা|- 


দের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিতের ইতিহাস প্রচলনের প্রস্তাব রি 


করিয়াছেন প্রস্তাবটি অতি সাধু। ম্যাকডে৷নল সাহেবের গ্ৰন্থে = 
কতকগুলি ক্ৰটি থাকিলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের ইত্তিহাসের পক্ষে 
এ খানিই এখন ভাল গ্ৰন্থ; এখানি যদি বি, এ ক্লাসে ব্যবহৃত হয়, 
তবে অনেক উপকার হইতে পারে । _ ৷ ee 

পরের ধর্মমত সমালোচন। এবং ক্রটিদর্শন যত সহজ, আত্মমত = 


সমালোচনা তত সহজসাধ্য নহে। নিজে যাহা! ঠিক বলিয়া মানা * 


যায়, তাহার ক্রটি দেখিতে পাওয়া সম্বপর নহে । এইজন্য গ্রন্থের 
(০১০1 অংশ সুসমালোচিত হয় নাই। খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম্ম ভাল, কি 
গীতার “ধর্ম ভাল, সে কথা ধর্মপ্রচারকের! বুঝিয়া লইবেন ; সে 
কথার সহিত যথাৰ্থ সমালোচকের কোন সম্পর্ক নাই।. র্‌ 
প্রত্বতত্ব লইয়া যে তীক্ষতাপ্শবলম্থিত হইয়াছে, 8০361. এর বিষয়ে 
তাহার আভাস মাত্ৰও নাই । ইস্‌, বর প্ৰভৃতি প্রাচীন জন্মান : 
লোচকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একালে যে সকল লৰ, _ 
সমালোচক বাইবেল সমালোচন| করিয়াছেন, ইঙ্গিত মাতেও সে 
কথার অবতারণা নাহ. 

জন্মানদিগের মধ্যে Wend এবং ইংরাজদিগের মধ্যে মেথু 
আণল্ড বাইবেলের যে সমালোচন। করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন 
ভবিষ্যৎ বাণী, অতি-প্রাকৃত ঘটনা, এবং সেন্টমার্ক ভিন্ন অন্যান্য = 
হসমাচার লেখকদিগের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বাইবেলের .. 
মাহাখ্যা প্রচার করা বড়ই হকঠিন। ম'নবতত্ববিদের ( Anthro- 
Pologist ) চক্ষে বাইবেলের ধৰ্ম্মও যেমন, অন্য ধৰ্ম্ম 
একটি সাধারণ নিয়মে ক্রমবিকশিত। এই সমালে| 
কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দুরে থাকুক, সংক্ষিপ্ত উল্লেখও স 

মানবের সাধারণ সাময়িক কুসংস্কারের ফলে যেও 
দেখিতে পাওয়া যায়, বাইবেলের ভবিষ্যৎ বাণী « 
তাহারই অন্তর্গত । যে দেশে যীশুর জন্ম, এ 
তাহার চরিত্র চিত্র করিয়াছিলেন, তাহাদের 


॥. তেই মহাপুরুষের জং 





প্রবাসী । 





লাঅকোঅন । 


অধিকাংশ 


এ জা ছিল। কোন কোনটির ছি ছিল। তন্মধ্যে 


যথাসম্ভব পা কৰিয়া ঠি নামে প্রকাশিত 


সা সংখ্যা কম৷. জ্ঞানগৰ্ড হুখপাঠ্য পুস্তকের 


; পত্রালীর ২ মত সুমৰ পূৰ্ব্বে প্রকাশিত হয় ৰাই । 


থাই, কায় দুগ্ধ, বিজয়া, অঙ্গরাগ কি 
| ক) জগৎ কি আধার! ই 


? লখ্য, চিত্রকলা, হুখছুখণী এই 
পান বল! যাইতে পারে । উহার 
রি রি হাসির বিষয়ের 


ছাড়িয়াছি। 1 ইক, সাহেব-ৰ বাবুদের পোষাক- 

পুত্রগ্রহণ-বিভ্রা বলা! যাইতে পারে। ইহাতে 
সুপৰিচিত প্ৰাঞ্জল সুললিত ভাষা, বিশুদ্ধ রসিকতা! 
bs ও ী ক্ষমত| পরিলক্ষিত হা হ্য় 1... 


বিশেষ অপরাধ ছিল 
নাই, বলা যায় না৷: হা? 
মুখীর কি কৰ্ম্মফল ভোগ হইল, কবি তাহা দেখান নাই, 


করিবার মত কোন উপকরণও নাই । তবে একথ ঠক 


চা ৷ ইহার গোড়ায় রবিবাবুর একখানি 
আছে। চিত্তে চক্ষুর দৃষ্টি শান্ত, করুণ, কবি পূর্ণ । 
Annual Report on the Search for Hin. 


Scripts” for the. year 1900. By ওঠ 


B. A. Honorary Secretary, Nagari £ 
Sabha, Benares: কানীস্থ নাগরীপ্রচারিণী সভ 
সম্পাদক বাবু শ্ঠ।মহুন্দর দাস কর্তৃক লিখিত এই 
বান্‌ ৷ ১৯০৭ খষ্টাব্দে গ্ৰণমেণ্ট কৃত ॥০* টাকা 
হিন্দী হস্তলিখিত পুথি অনুসন্ধানের চেষ্ট। ক 
বৃত্তান্ত { রিপোর্টে ১৬৯ খানি পুথির উল্লেখ আছে৷ 
খানি ৯* জন গ্রস্থকারের লেখ! | একজন গ্রন্থকার দাদ 
দুইজন চতুদ্দশ শতাব্দীতে, একজন ১৫শ, ২২ জন 
১৭শ, ১৮ জন ১৮শ এবং বারজন ১৯শ শত 
করেন। বাকী ১৬ জনের সময় নিণীত হয় 
পুঁথিই পদো লেখা, কয়েকখাঁনি মাত্র গদো * 
রাও ব্ৰজ শাখায় রচিত | রে অধিক 


প্রাকতমিশ্রিত প্রাচীন হিনদীতে অনেকগুলি এ 
করেন। প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যে এরূপ পুস্তক 
হিন্দী কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রাম বা কৃষ্ণবিষয়ক : মালিক 
কতৃকি লিখিত পদ্মাবতীই এতদিন ইহার অদ্বিতীয় বাৰি 
বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু বক্ষামান পুস্তকা নুসন্ধপনানে আঁ 
এবন্বিধ পুথি পাওয়া গিয়াছে; যথা. লক্মণসে পদ্মাবতী 
ঢোল! মার কী কথা, ও সূ্গীবততী। স্থানাভাকে আমরা 
আখ্যানভাগ দিতে পারিলাম না. মুগাবতীর যে শুখিটী 
রর্ণিত হইয়াছে, তাহ। চিত্রশোভিত ৷ আশা করি, বাবু শু 
দাস চিত্রের নমুনা! সাধারণের গোচর করিতে চেষ্ট করিবের 
বতীর লেখক শেখ বুর্ধানের শিষ্য কবি কুতবন |. 
তল না ৰোষ পুথি রিপোর্টে বর্ণিত আছে। _ 

তে ১১৬জন ভক্তের নিত 





রর রাজা সুরজমলের আটটি যুদ্ধের বর্ণনা, এবং টি 


নন বংশাবলী আছে । রাজা বীসলদে রাস| অজমেরের রাজা 
নে ইতিহাস শ্রীপীল্রাস জৈন নেমিনাখের পুত্র শীলের 
ন । এইরূপ জৈন বহি আরও অনেকগুলি আছে। 
ঈ নামী এক ধর্শশীল! লেখিকার কয়েকখানি বহির উল্লেখ 
পোর্টে খসীকেষ নামক বৈদ্যের কতকগুলি পরোআন। ও 
তিলিপি, ও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এগুলি 
চক্ষে বড় মুল্যবান । পৃথ্থীরাজের ভগিনী পৃথাবাঙ্গ 
রাবল দমরসিংহের সহিত বিবাহিতা হন। বিবাহকালে 
জাতার নিকট খসীকেষ নামক সুদক্ষ চিকিৎসককে 

প প্রাপ্ত হন। উদয়পুরে এই বৈদারাজের বংশধরের 
তাহাদের নিকটে পুব্বোক্ত পত্র ও পরওয়ানাগুলি 
করিয়। মথুরার পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পাণ্ডা 


সে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়াই বাঙ্গলাদেশে প্রবল- 
লন হইয়াছে ৷ প্রস্তাবিত অঙ্কচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
সঞ্জবনীতে এবং তন্নিয়ে অন্তান্ত কাগজে বহুবিধ 


যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎ্সমুদয়ের এখানে 
ধ অনাবহাক। বাস্তবিক কি কারণে লর্ড কর্জন 

1 উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ভগবানই জানেন; 

রর সন্দেহ হয়, ইহা ইংরাজের. ভেদমন্ত্রমূলক। 
ভারতবর্ষের তিনটি জাতিকে এখন ইংরাজ 
চক্ষে দেখেন, মারাঠা, বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী। 
কে লর্ড কর্ন দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। 
ঞ্জাৰীরা স্কুলে মাতৃভাষা পঞ্জাবীর পরিবর্তে উদ, 

ত বাধ্য হয়। এইজন্ত তাহাদের জাতীয়তা ও বুদ্ধি 
বিকাশ হইতেছে না । ভূমিকরের আধিক্যে 

ক মারাঠি দরিদ্র ও হীনবীধ্য হইয়া পড়ি- 
ও, গত বৎসর যখন ইংরাঁজ নিজামের 


গ্রহণ করেন, তখন বেরারের নেতারা রি 


বাকী থাকে বাঙ্গালী। 


আসামের ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী ছাড়া 
আর সব বাঙ্গালী এক প্রদেশের। অতএব তাহাদিগকে 
বিভক্ত করা উচিত। এই ভাবিয়া বোধ করি লাট সাহেব 
এই কান্তি করিতে চাহিতেছেন | সমস্ত ওড়িয়াদিগকে 
একপ্রদেশবাপী করিবার ইচ্ছা, একটা ছলমাত্ৰ হইতে 
পারে । তা ছাড়া, ওড়িরা শিক্ষার উন্নত না হওয়ায় এখনও 
ইংরাজের চক্ষুশূল হর নাই। লর্ড কর্জন এখন সময় 
বুঝিরা এই প্রস্তাব সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, 
যে বিশ্ববিদ্যালয় বিল ও সরকারী গোপনীয় সংবাদ বিলের - 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চাপা পড়িয়া | গিয়াছে। 
লোক। কিন্তু চাতুরী ধরা পড়িতেছে। 
ংগ্ৰেস্‌ | 

ংগ্ৰেম বমিবার পূৰ্ব্বে আমাদের চারিজন 
ওয়েডারবর্ন্‌, নাওরোজী, বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিউম 
হিন্দুস্তান রিবিউয়ে আমাদিগকে যে (রক্তপাতশুন্তয), 
আহন্সন” করিয়াছেন, তাহা সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। 
এই আহ্বান সমুদয় দেশভাষায় অনুবাদ করিয়া: 
পঠনক্ষম নরনারীর হাতে দেওয়া! উচিত। বন্দ্যো 
মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, আমাদের এই মূল 
উচিত যে, আমরা "মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পাতন” = 
করিব। হিউম যে আমাদিগকে বার বার স্বরণ করাইয়া 
দিয়াছেন, “40105 by themselves are 8 ৷ 
তাহা অতি সত্য কথা৷ । তিনি শেষে বলিতেছেন £-- 


hands-—be 

and no earthly power can. long. 
from earnest, singleminded and. ] 
efforts, the objects of your 
ambition.” = : 
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হাতে; এক হও, সাহসী হও, স্থা্শৃন্ত হও; তাহা 3 
হইলে কোন পার্থিব শক্তি, তোমাদের গৌরবজনক _ 
উচ্চাকাঙ্ষার লক্ষীভৃত বিষয়গুলি, অধিকদিন; _ 
আন্তরিক, একাগ্র, অধাবসায়পূণ চেষ্টার অনধিগম্য _ 
করিয়| রাখিতে পারিবে ন! ৷”? ৰ 
এবার মান্দ্ৰাজে প্রকৃতির প্রতিকুলত৷ এবং ৰু 
মানুষের অকৰ্ম্মণ্যতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বস্তোষ-: ন 
জনক হয় নাই। সভাপতি মহাশয়ের বজ্ততায় = 
তিনটি কথা বিশেষ অবধানঘোগ্য । ভারতে : 
ইংরাজাধিকার স্থাপন, ভগবানের বিধান, ইহ! তির 1_ 
স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত 
এবং যুক্তিগুলি হাসিয়া উড়াইয়| দেওয়া বায় না ঠঁ 
Vox populi vox Dei, “জননাধারাণের বাণী ঢ় 
ভগবানের বানী’’ ইহা! তিনি অম্থীকার করেন, _ 
এবং ইতিহাস হইতে নিজ সিদ্ধান্ত স্প্রমাণ করেন। 
তিনি প্রতোক বালকবালিকাকে আইনবলে শিক্ষা 
দিবার আব্্তকতা৷ প্রদর্শন করেন। এ 3 l, 
আমরা তাহার সহিত একমত । | 
কংগ্রেস দ্বার| সংবৎসর ধরিয়া" গলি 
আন্দোলন ও সর্বসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার _ 
ব্যবস্থা এ বংসরও না হওয়ায় আমরা অত্যান্ত দুখিত _ 
হইয়াছি। বোদ্বাইয়ের নেত| মেহ্ত৷ সাহেব এরূপ. 
বাবস্থা কর! কংগ্রেসের কৰ্ত্তব্য বলির মনে করেন: 
ন৷। কিন্তু কর্তব্য যাহারই হউক, কাজটা যে হওয়া! _ 
চাই, তদ্বিষয়ে বোধ করি মতভেদ নাই। কংগ্রেন 
ন| করুন, অন্ত কোন উপায়ে এই কাধ্য নিৰ্বাহিত = 
হয়৷ উচিত । 
জাতীয় সমাজ-সংস্কারক সমিতি । 
এই সমিতির মান্দ্রাজ অধিবেশনে মাননীয় 
বেস্কটরাও সভাপতির কাৰ্য্য করেন। তিনি এবং _ 
সমিতির সম্পাদক বিচাৰপতি চন্দবরকার দুটি উৎকট _ 
বক্তৃতা করেন। এই দুই বক্তৃতা] সম্বন্ধে পরে কিছু 
লিখিবার ইচ্ছ৷ রহিন। মান্দ্ৰাজজঅঞ্চলের প্রধান সমা 
সংস্কারক পুণ্যক্লোক পণ্ডিত কওুকুরি ৷ 















লালা পাগলি পাপন 











পণ্ডিত কঙুকুরি বীরেশলিঙ্গম্‌। 


চি টু মি 


জাভা, ০০৪ মামলা ৰ মি ০১১ 


Ee UU UU ঠা ২ ইউ ন্ভ=প সদন 


(নিজ অধিবেশনে উপস্থিত ছি বর্তমান সংখ্যায় 
আমরা তাহার ছবি দিলাম । জীবনচরিত পরে দিব | 
: মান্দ্রাজে উমতী বেসাণ্ট | 

মান্দ্ৰাজের নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমিতিতে শ্রীমতী এনি 
বেসাণ্ট বলেন যে “বাল-বিধবা হিন্দু সভ্যতার কলঙ্ক ৷” 
আশ! করি তিনি এবং অন্তান্ত থিয়সফিষ্টগগ এই কলঙ্ক 
অপনয়ন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন ৷ তিনি আর একটি 
বক্তৃতায় বলেন, ধৰ্ম্ম বাতাত জাতি বড় হইতে পারে না; 
ধৰ্ম্ম সকল প্রকার উন্নতির মূল। তিনি আরও বলেন যে, 
| হিন্দু বালকদিগকে সর্বপ্রকার শ্রমের মণ্যাদা শিখান উচিত। 
তাহা হইলেই দেশের ধন বাড়িবে। ইহার মানে এই যে 


। ছুতার, কামার, কুমার, মুচি, চাষা, কাহারও কাজ নীচ 
নয়। শ্রামতী বেসাণ্ট খাটি কথ! বলিয়াছেন । 


মুসলমান শিক্ষাসমিতি | 
বোম্বাইয়ে মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে ্ীক্তযু 
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মনে করেন না। 








লী ৯ লস সস পো এসি 


আগা খা ও বিচারপতি বদরুদ্দিন তৈয়বজী বক্ত তা! করেন। 
উভয়েই বলেন, মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান 
অবরোধ প্রথা কোরানের আদেশ নহে; এবং এই 
প্রথা মুসলমান নারীগণের উন্নতি ও শিক্ষার অস্তরায়। 


৬৪৯1৯৮৮২৯4৮ 


আগাথা খোজা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। তৈয়বজী মহাশয় 
যখন বিচারপতি হন নাই, তখন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
করিয়াছিলেন। ইহাকে তিনি তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্মান বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমান শিক্ষা- 
সমিতির কংগ্রেসবিরোধিতার প্রতিবাদা । তাঁহার মতে 
মুদলমানদিগেরও কংগ্রেসে যোগ দেওয়| উচিত । তিনি 
মুনমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন তত জরূরী 
তিনি বলেন কংগ্রেসের কাজ দেশের 
রাজনৈতিক উন্নতিসাধন, শিক্ষা-সমিতির কাজ মানসিক 
উন্নতিসাধন। 


নানা বর্ণের আলোচনা-সভা। । 

এই মাসে হিন্দুস্থানী কায়স্থ, বৈশ্য, প্রভৃতি 
অনেক বণের আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। 
তন্মধ্যে বৈশ্তের৷ বেশী কাজ করিয়াছেন। সভা- 
স্থলেই ২৭০০০ টাক! তুলিয়া তাহারা একটি 
কারখানা খুলিতেছেন। তাহাতে ব্যবসায়ও চলিবে 
এবং বাবসাশিক্ষাও দেওয়া হইবে । এক জন বৈশ্য 
ভদ্রলোক যন্ত্রবিজ্ঞান শিখিয়। সম্প্রতি জাপান হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিই এই কারখানার 
অধ্যক্ষ হইবেন। 


মান্দ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনী । 

মান্দ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনী বেশ হইয়াছিল। ইহার 
সভাপতি শ্রীুক্ত শঙ্করন্‌ নায়ার বলেন যে, ভারতীয় 
পরদর্শনী দেখিয়া বিদেশী বণিকেরা আমাদের কোন্‌ 
কোন্‌ জিনিস দরকার, তাহা জানিয়া লয়, এবং 
কলের সাহায্যে সস্তায় সেই সমুদয় জিনিস প্রস্তুত 
করিয়া আমাদের দেশের কারুকার্য্যের সর্বনাশ, 
করে। বাস্তবিক আমরা যদি উদ্যোগী হইয়া নূতন ৎ 
নুতন উপায় না শিখি, তাহা হইলে দেশের দরিদ্রতা 
নিবারণের আশা কোথায়? মহীশুরের মহারাজ! 


bed 


৯ম সংখ্যা। ] 


ভাত তাত ee ee oo AE লছ = ০৬৯" ~~ 


শিল্প প্রদর্শনী খুলেন। তাহার বক্তায় অনেক সার 
কথা ও আশার কথা ছিল। 
চৰ | 
অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে অকবরের মহাভারত প্রবন্ধে 
যে ছুটি ছবি ছিল, তাহর প্রথমটি কুকক্ষেব্রযুদ্ধে ভীম্মের 
সেনাপতিত্বে বরণ, দ্বিতীত্বটি যুধিঠ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের 


=, ঘোড়া ছাড়য়া দেওয়া। 


বর্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি দ্ব’খানির মধ্যে 
একখানি হেক্সপীয়রের টে-মং অব্‌ দি য্য নাটকের একটি 
স্থপরিজ্ঞাত দৃশ্য । কাথারিন স্বামীকে নিজের জন্তু 
আনীত সমুদয় পরিচ্ছদ খারাপ বলিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে 
দেখিয়া ভোধে অভিমানে ঘার যেন আত্মসংবরণ করিতে 
পারিতেছেন ন| দ্বিতীয় ছবিটি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের 
একটি শ্ৰেষ্ঠ দৃষ্টাত্ত। এই প্রস্তর মূর্ভিটি রোমের ভাটিকান 
প্রাসাদে রক্ষিত আছে। ইহার বিষয় এই £_টুয়নগরবাসী 
লামকোঅন আপলো দেবের একজন পুরোচিত ছিলেন । 
তিনি এ দেবতার ইচ্ছার বিকদ্ধে বিবাহ করিয়াছিলেন, 
এবং গ্রীকছিগের কাষ্ঠনি্শ্মিত ঘোটক টুয়ে ঢুকিতে দিতে 
টু্কবাসীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন | ইহার "কোন 
একটি বা উভয় কারণে দেবঝোষে সমুদ্র হইতে ছটা 


প্রকাণ্ড সাপ আসিয়। তাহাকে ও তাঁহার পুত্রগণকে 


বেষ্টন করিয়া মারিয়া ফেলে। এই মুর্তি প্রায় ২০০০ বৎসর 
পূৰ্ব্বে খোদিত হইয়াছিল। ইহাতে ভাস্কবগণের শরীর- 
সংস্থানবিদ্যার সম্যক্‌ জ্ঞান ও মানবমুখের ছবিতে যাতনা 
প্রকাশে অসাধারণ দক্ষতার পৰিচয় পাওয়া যায় । প্রসিদ্ধ 
জর্দান লেখভ লেসিং ইহার সৌন্ধ্য ও শিল্পচাতুরীর 
ব্যাখ্যা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। প্লিনির 
মতে রোড্স্ভীপের শিল্পী সাগেসাওর, পলিডোরস্‌, 
এবং আখথেনো-ডোরস ইহ! খোনিত করেন। 


নবতৃষ্কা! ৷ 
ব্যাকুল পরাণ কহে ছেড়ে দাও মোরে, 
রাখিও লা বেঁধে তব হুদয়কাঁরায় ) 
তোমার একার অুক্র তপ্ত শ্বাস লয়ে 





বাসী | 
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পারি না সদাই আর রচিতে সংশয় | 
বাহিরে বিপুল বিশ্ব আলোকের দেশ, 
অসীম প্ররুতিরাজ্য, পরাণের মেলা) 
ছেড়ে দাও মুক্তপক্ষ বিহগের সম ' 
ছুটে গিয়ে ওর মাঝে খেলি আজ খেলা ৷ 
চিরদিন শিশুসম পুষিলে লুকায়ে )1 
আর নহে, আজ যাব সকলের মাঝে, 
মিশাব অশ্রুতে অশ্ৰু হৃদয়ে হৃদয়, 
ক্ষুদ্র মোরে বিলাইব সকলের কাজে । 
আজ আমি নহি আর কেবল তোমার, 
সর্বজগতের আমি, জগত আমার । 
শ্রীপ্রফুলকুমার সব্বকার 


প্রবাসে বাঙ্গালীর কীর্তি। 


এলাহাবাদ হাইকোর্টের জব মিঃ নক্স ১৯০* সালে 
একদিবস বালিকাবিস্তালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপ- 


লক্ষে বক্তুতাপ্রসঙ্দে বলিয়াছিলেন $-- 
who founded a School left worthier 0.020911» 


‘The. man 


dants to perpetuate his name than one who 
merely left sons and daughters.” কলিকাতার 
‘গৌরমোহন আচ্যের স্কুল’:(]'he Oriental Seminary) 
এই বচনের জ্বলন্ত সাক্ষ্য । যুক্তপ্রদেশের রাজধুনীস্থ 
‘এংলো বেঙ্গলী স্কুল,” বারাণসীর ‘জয়নারায়ণ কলেজ’ এবং 
জক্ষৌএর Queen’s Anglo-Sanskrit School” 
প্রভৃতি এ প্রদেশে তদ্ৰূপ প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্তি । আমরা 
এই সকল বিদ্যালয় এবং ইহাদের অনুরূপ জনাহিভকর 
অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়| ক্রমে ক্রমে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব ! 

এলাহাবাদ ‘এংলো বেঙ্গলী স্কুলের’ প্রতিষ্ঠাতা ধশীতল 
প্রসাদ গুপ্ত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ফ্রেক্রয়ারী জন্মহহ্ণ 
করেন। তাহার পিতা ৬কালিদাস গুপ্ত বারাণসীর এক 
জন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইহারা বহুদিন হইতে 
বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া কাশীপ্রবাসী হন। শীতল বাবু 
বারাণসী কলেজে শিক্ষাসমাপ্ত করিয়া এবং সীনিয়র পন্নী: 


= ৯২ 


ভি: ত পাটি লি পাছ পাছ লি পা ত ত 
ৰ 


অন্ধে), স্থানীয় কনীজিয়েট স্কুলের একজন - শিক্ষকের 
কার্যে, নিযুক্ত, হন'! তৎপরে গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান 
‘শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া মির্জাপুর গমন করেন । এখানে 
বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পর অবসরকালে ছাত্রগণকে 
নিগৃহে , বিনাব্যেৈনৈ পড়াইতেন।' 
নিকট তিনি শীতল মাষ্টার বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন! 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুবাদকের পদ্লাভ করিয়া 
তিনি প্রয়াগ'প্রবাসী হুন: এবং এখানে শাহগঞ্জ পল্লীতে 
স্থায়ী ৰাসস্থাপন করেন। ১৮৮৩ অৰে ৫৭ বৎসর বয়সে 
"তিনি কৰ্ম্ম হইত অবস্রগ্রহণ 'করেন। অমুবাদকের 
কাৰ্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন- যে, সে 
সময়ে গর কাৰ্য্যে তাঁহার সমকক্ষ এখানে মার .কেহুই 
ছিলেন .না-। ;পেন্দন গ্রহণ করিলেও আদালত এন্ন্ত 
তাঁহাকে গৃহে বসিয়া; বিনে “কার্ধা করিবার অধিকার 


প্রদান; করিয়াছিলেন'। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি 


কী "করিয়াছিলেন. গবণমেণ্ট কয়েকবার তাহাকে 
বিচান্লবিডাগে কৰ্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অবসরকাল 
৷ শাত্তিতে' ‘কাটাইবেন বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। 
অল্পখ্ম়য়ে তীছার' কবিদ্বশক্তি বিকলিত 'হুইয়াছিল। 
'তাভার' অপ্রকাশিত রচনাগুলি' তাহার পুত্ৰগণ প্রকাশ 
কন্রিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহার' সমসাময়িক কোন 
, কেন সংবাদ ও, সাময়িক পত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 


, শীতল, ‘বাবু: খুব বণবান পুরুষ ছিলেন। ্বাস্থারক্ষার - 


নু প্রতি তিনি, ‘বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং বালকগণকে 
। ব্যায়াম,ন্বার! শারীরিক বলবৃদ্ধি করিতে সৰ্ব্বদা উৎসাহ 
'='দ্বিতেন ৷, তিনি নিজে আজীবন নিয়মিত ব্যায়ামের 
“অভ্যাস,  রাখিয়াছিবেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম যত্বের 
‘সহিত- পালন করিয়া গিয়াছেন ১৮৯৬ অব্ৰের '১৬ই 
এপ্রেল তারিখে "৭১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন 
'করেন।' তিনি স্ত্রী-শিক্ষার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; 
পু কিস্ত বাবিকাদিগের খ্ৰীষ্টান মিশনরীদিগের, বিদ্যালয়গমনের 
সোর বিরোধী ছিলেন। ' দৈ সময় বালিকাদিগের স্বতন্ত্র 
বিদ্যালয় না “থাকার তিনি নিজে তাহার' বিধবা ভগ্নী- 


“বৰিগ্বকে বাষ্লালা, হিন্দী এবং ইংরাজী শিক্ষা দিতেন-এবং 


৷ প্ররালী ৷ '_ | A. 
ক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া উনবিঃশতিবৰ্ষ ব্যংক্রমকালে (২৮৪৫, 


প্রাচীনদিগের " 


'রিক টান ছিল। 


ও ভাগ | 


তপতি ৮০৩০ 


কন্তাগণের ' ‘শিক্ষার ভার, হস্তে হণ করিয়াছিলেন। 
এ প্রদেশে তাহার যথেষ্ট সন্মান এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি 
ছিল। তিনি স্থানীয় সকল সদন্ষ্টানে যোগদান 
করিতেন। “সাহস” বলিয়া যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক . 
কাগজ বাহির হইত, শীতল বাবু. তাহার একজন প্রধান 
প্রবর্তক ।, যখন-বঙ্গভাষায়-ইহার সম্পাদনকার্ধা, ,অসম্ভব 
হইয়া পড়িল, তখন উহাকে ইংরালী কাগজে পরিবর্তিত 
করিয়া তিনি এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রজনীকান্ত গুপ্ত 
দক্ষতার সহিত .উহার সম্পাদকতা ,করেন। পরে এ 
কাগন্র-খানি “ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান”. এই লাম গ্রহণ করে 
এবং. রঞ্ধনী বাবুর অকালমৃত্যুতে রীতল ‘বাবু উহা! 
এক যৌথ কোম্পানির হন্তে সমর্পণ করেন. . শীতল বাবু = 
এখানে “বৈবাহিক কুরাতি নিবারিণী সভা” নামে ' একটী 
সমাজসংস্কারক সভ। সংস্থাপিত ,করেন। সভার 
নিয়মাহসারে সভ্যগণকে এই বলিয়া! একট প্রতিজ্ঞাপত্র 
দস্তখত ,করিতে হইত যে কন্তা থা বরপক্ষীয় _এতদুভয়ের 
মধ্যে প্রদাতার সামর্থ্যের অতিরিক্ত অথগ্রহণ করা হইবে 
না সম্প্রদাতা স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে 
হইবে প্রতিজ্ঞাপত্রে তিন ' সহস্ৰ ব্যক্তি নাম দত্তখত'' 
করিয়াছিলেন। কিছুকাল সভার কাৰ্য্য উত্তমরূপে 
চলিয়াছিল। .খজাতির প্রতি ইহার কেমন একটা আস্ত- : 
বাঙ্গালী ছেলেদের শিক্ষার প্রতি সর্বদা 
তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। ‘সময় এবং আরামের প্রতি লক্ষ্য 
না করিয়া অনেক ছেলেকে তিনি : আনন্দের সহিত পাঠ 
রূলিয়া' দিতেন , এবং, নানা প্রকারে. 'তাহাদের শিক্ষার 
সহায়তা করিতেন। কাশীর “বাঞ্গালীটোল৷ হাই ক্ষুলে”র 
প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে- তিনি একজন প্রধান ছিলেন। 
এলাহাবাদ. “এংলে| বেঙ্গলী দ্ষুলের” . তিনিই একরূপ 
প্রতিষ্ঠাতা । প্রয়াগদুত সম্পাদক গ্ৰীযুক্ত মধুহরন মৈত্র . 
মহাশয় ‘ইহার অন্ততর স্থাপয়িতা এবং প্রথম সেক্রেটরী ৷ 
১৮৭৬' খৃঃ অবো শীতল বাবুর বাটিতে পাচ জন চি 
বাঙ্গালী বালক লইয়া একটা পাঠশালা! খুলা, হয়। 
শ্রীশচন্ত্র ঘোষ এ পাঠশালায় প্রথম প্রধান শিক্ষক. ন্‌ 
হন। ১৮৮২ অবে , ছাত্রসংখ্য। চল্লিশ হইলে শ্রীযুক্ত 
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেডস্ষ্টার নিযুক্ত. হইয়া ৪ঠা , 


ৰ 
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৯ম সংখ্যা 1] 


লয়টাকে এণ্টেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পধ্যস্ত বিভক্ত কর! 
হয়-এবং বাঙ্গাল! স্কুল’ এই নাম প্রদত্ত হয়। তখন নিয়- 
তম শ্ৰেণী হইতে ৪ৰ্থ শ্ৰেণী পধ্যস্ত বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়া 
হইত। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমন্তই বাঙ্গালায় 
অধীত হইত। ১৮৮৭ খৃঃ রবে ইহা এণ্টে দ্ন স্ক,লে উন্নীত হয় 
এবং সেই রৎসরেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ, প্রেরিত ৫ জন 
ছাত্ৰই উত্তীৰ্ণ হয়1 এই বিদ্যালয়েব অনেক ছাত্র উত্তর- 
কালে বৃতী হুইয়াছেন। 

মহেশ বাবু বিদ্ধালয়ের গৃহনিন্মাণের প্রস্তাব প্রথমে 
উত্থাপিত করেন। তিনি এজন্ত আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত 
তিনকদ্ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগে প্রথমে চাঁদ, 
সংগ্রহ ভরেন। প্রায় ৫০: টাকা টচাদ| উঠিলে বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষমণ এ কার্ধ্য স্বহস্তে গহণ করেন। মহেশ বাবু 
এখানে অষ্টাদশীধিক বর্ষকাল সুনামের সহিত কৰ্ম্ম করিয়| 


, অবসরগ্রহণ করেন। ববদ্ধালয়গৃহে তাহার একখানি 


প্রতিক ত রক্ষিত হইয়াছে। ৮শীতলপ্রসাদ গুপ্ত এবং 
শ্রীযুক্ত মধুহ্থদন মৈত্র মহাশয়দ্বয়ের প্রতিকৃতি এই সঙ্গে 
রক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়ের পূতস্থতি চিবজঞ্গরুক 
থাকে 

মধুসুদন বাবুর পর স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নব উদ্যম ও দক্ষতার সহিত ইহার 
সম্পাদকতা করেন ' তৎপরে ক্ৰমান্বয়ে স্থানীয় প্রখ্যাত 
ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্‌ এম্‌ এস্‌, ডাক্তার 


এস্‌ পি রায় এম্‌ বি, এম্‌, আর, পি, এস্‌, বড়বাকীর ; 


বর্তমান সিভিল সাঞ্জন রায় মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার বাহাদুর 


সেক্রেটরীর কাৰ্য্য করন । ডাক্তার ওহদেদারের সময়, 
,বিস্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এক্ষণে যে সুন্দর 
অট্রাবিকা ললাটে “এংলো বেঙ্গলী স্কুল” নামকরণ করিয়া, 
শোজ পাইতেছে, ইই-রই সময় তাহার পত্তন হয়। স্থানীয় : 


হাইকোটের লক্বপ্রত্ষ্ঠ উকীল এলাহাবাদ বিশ্ববিস্যা- 
লয়েন্র ফেলে! শ্রীযুক্ত হুৰ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, 
ইহান্র বর্তমান সুযোগ্য সেক্রেটরী। ইহার সময়ে এই 
বিদ্যালয়ের অনেক সুস্কার হইয়াছে । কিন্তু যিনি বহু 
বর্ষানুধি ইহার উন্নতি-*এবং পরিচালনার জন্ত অক্লান্ত 


প্রবাসী । 
অনিত্য ভাৱৰ ইহার পিন তথ্ন এবি 
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পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, তিনি যু হরদ-স 
মুখোপাধ্যায় বি, এ, ৷ প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচালিন্ত ই 
বিস্তালয়ের কার্য সম্পাদন এবং বর্ষে বর্ষে ইহার পরীক্ষা ল 
দেখিয়া গবর্ণমেন্ট এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্মচ'রী 
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ এবং ভুবি ভুরি প্রশংসা হরিত্রা- 
ছেন। অনাবশ্তক বোধে সেসকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল 
না। এই বিদ্যালয় প্রবাসীর একটা কীৰ্ত্তিমদ্দির। 

এক পার্শ্বে শেদ্ধা মুন্দেফের প্রকাণ্ড উদ্ভানসহসগ্ন 
অট্টালিকা এবং অপর পার্শ্বে বাঙ্গাল! বিদ্যালনের প্রার্চার- 
বেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যস্থ সৌধ রাখিয়া রাজপখ' ভতি ক্রম 
করিতে কোন্‌ হৃদয়বান্‌ বাঙ্গালীর প্রাণ ক্ষণকা'লর 
জন্যও জাতীয় গৌরবে স্পন্দিত না হয়? 

“Aglo-Bengali School”aর কা “59 In- 
dian 93715 Free High School” প্রব-সী বাঙ্গ'সীর 
আর একটী সদনুষ্ঠান। স্থানীয় মুন্নেফ এবং পাণিনি, 
সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঈশ ওকেনোপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্ৰন্থা 
দির ইংরাজী অনুবাদক ও সম্পাদক সাহিত্যান্থরাগী £1যুক্ত 
শ্রীশচন্্র বসু বি, এ, মহাশয় এই বিস্তালয় প্রতিষ্ঠার বুল। 
ইনি ইহার প্রথম সেক্রেটরী ছিলেন এবং বিদ্যালয়ে বর উন্ততি- 
সাধনে প্রভূত যত্ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা! 
শ্রীশ বাবুর জননী ঠাকুরাণী গঙ্গাস্নান করিতে ষাইলে, (ষ্টান 
মিসনরী বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা কয়েকটি বালক! তাহাকে 
গঙ্গান্নানের নিশ্ষলতা, কুসংস্কাব এবং সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে নানা কটুক্তি করে। তাহাতে সেই হিল্‌ধৰ্ম্মে 
একান্ত বিশ্বাসবতী প্রাচীন হিন্দু রমণীর স্বদয়ে বিষম 
আঘাত লাগিল। তিনি পুত্রকে সমস্ত জানাইয়| বণিলেন, 
এই যে মিশনরীরা আমাদের দেশের মেয়েদের হবি নীত, 


'জাতীয়ত্বহীন করিয়া দেশে অবিশ্বাসীর দলহদ্ধি =ুরি-তছে, 


ইহার .কি কোন প্রতীকার নাই? জননীর এই বাক্য 
মাতৃভক্ত পুত্রকে উদ্ধদ্ধ করিয়া দিল। জীশবাবু ব্য রিষ্টার 
মিঃ রোশনলাল এবং স্থানীয় কতিপয় সন্বাস্ত হিলস্থানী, 
মুসলমান ও বাঙ্গালীর সহযোগে “‘Associa-io_: for 
the Encouragement of Female Educat on in 
the N. W. P. 08৮ নাম দিয়া একটি লীশিক্ষা 
প্রচারিণী সভা সংস্থাপন করিলেন। ইং ১৮৮৮ অন্দের 
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১লা জ'মুয়ারী এই সভার তত্বাবধানে পূর্বোক্ত বালিকা- 
বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্বালয়ে হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। 
স্থানীয় মিউনিসিপাল বোর্ড এই বালিকা বিস্তালয়কে 
মাসিক একশত টাকা সাহায্যদান করিতেন, কিন্তু 
এখানে জলের কল হওয়ায় অর্থাভাব হেতু বোর্ড পরে 
৫০৯ টাকা মাত্র দিতেন। পরে যখন ১৮৯১ সালে বিদ্বালয় 
প্রি দান হইতে এককালে বঞ্চিত হইল, তখন সাধারণের 
দান এবং চাদ! ব্যতীত ইহার অন্ত আয় ছিল না। তৎ- 
কালীন সেক্রেটরি মিঃ রোশন লাল বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন 
সহকারে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২০ টাকা শিক্ষাবিভা- 
গের ডিরেক্টর মহোদয় কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লয়েন। 
তৎসঙ্গে দহাদয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ্‌, এম্‌, বার্ড মহোদয়ের 
অনুগ্রহে বোর্ডও মাসিক ১৫ টাকা মঞ্জুব করেন। তদবধি 
বিষ্কালয় এই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়| আসিতেছে এবং 
স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের কতিপয় ' স্ত্ৰীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তি 
মাসিক সাঁহায্যদান করিতেছেন | 

১৮৯৭ অবে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ' ‘করায় বিদ্যালয়টি 
অপেক্ষাকৃত একটি বড় বাড়ীতে স্থানাস্তরিত হয় এবং 
মুসলমান বালিকাদিগের জন্ত পরদার বন্দোবস্ত করিয়! 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগি । 


দুইটি শাখা বালিকাবিষ্তালয় স্থাপিত হয়। মুসলমান 
সম্প্রদায় হইতে যদি উপযুক্ত সাহায্য হইত, তাহা হইলে 
পরবৎসরেই শাখা পাঠশালাদ্বয় অর্থাভাবে উঠিয়া যাইত 
না। এক্ষণে প্রধান বালিকা বিদ্বালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি 
হওয়ায় শাহগঞ্জ পল্লীস্থ একটা বৃহৎ বাটাতে উহা স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে । এখানে স্থানীয় মিশনরী মহিলাগণ কর্তৃক 
পরিচালিত বাঙ্গালী বালিকাদিগের জন্তু একটা বিস্তালয় 
ছিল। তথায় পুরস্কারের প্রলোভনে অনেকেই বালিকা” 
দিগকে প্রেরণ ফরিতেন। সম্প্রতি এই জেনানা মিশনের 
কুমারীগণ নান| কুহুকে ভুলাইয়| হুই একজন বাঙ্গালী ' 
বিধবাকে খৃষ্টধৰ্ম্মে দীক্ষিত করায় এখানকার অনেক বাঙ্গা- 
লীর একটু চৈতন্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হর। বাঙ্গালীর 
মেয়েরা এখন অখৃষ্টীয় বিস্তালয়েই যাইতে আরস্ত করিয়াছে। 
ইহার ফলে মিশনরীদিগের বালিকাবিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা 
খুব কমিয়া গিয়াছে । এই স্বাবলম্বনের চেষ্টা প্রশংসনীয় 
বটে, কিন্তু যাহার অন্তরে আঘাত লাগিয়:ছে, তাহারই 
অমানুষিক চেষ্টা, উদ্যম এবং স্বাৰ্থত্যাগ ইহার মূল। 
তাহার নাম এখানে দেওয়া গেল না। 
* [ক্রমশঃ ] 
শ্ীজ্ঞানেন্রমোহন দাস । 





| ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপপুর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ৷ 
এলাহাবাদ, ২, লায়েল রোড হইতে শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ও কলিকাতা, ৫, শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে 
গীপূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক প্রকাশিত ৷ 





তৃতীয় ভাগ। | 


শলা" 


মাঘ, ১৩১০। 





) ১০ম সংখ্য! | 








বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ । 
(৩য়) | 

গতবাকে এই প্রশ্ন তুলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 
করিয়াছি যে এমন কোনও পথ কি আছে, যাহাকে 
আশ্রয় কৰিলে ভোগ ও ত্যাধ, পুরুষকার ও সামাজিকতা, 
স্বাধীনতা < অধীনতা, এই সকলের সমাধান হইতে 
7" পারে? বর্তশান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিচার করিতে 
বাইতেছি। এতদ্েশীয় স্তানবার্স ও ভক্তিমার্গের মূলগত 
পাৰ্থক্য কি, তাহা অগ্ৰে নির্দেশ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ 

+ করিব | 
গীতার সৰ্বশাশ্ৰষ্ঠ উপদেশ--অনীসক্তি । আর বাস্তবিক 
চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অনাসক্তিই ধর্ম্মজীবনের 
শ্রেষ্ঠ পথ। কাবণ মানবন্বীকনের যত পাপ, তাহার 
অধিকাংশই অ-সক্তি হইভে উৎপন্ন হয়। গীতাকার তাহা 


“< অতি পরিফারকৃপেই দেখাইয়াছেন। 

ধ্যায়তে| বিষযান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে, 

সঙ্গাৎ স জাতে কামঃ কাম-ৎ ক্রোধোহভিজার়তে ৷ 

ক্ৰোধান্তনতি সংমোহ, ৰংমেছ।ৎ স্থতিবিভ্ৰমঃ, 

স্থৃতিত্রংশ দ্ব দ্ধিনাশঃ বুকদ্ধনাণা প্ৰণশ্যতি । 

অর্ব--নিবস্তর বরের ধ্যান করিতে করিতে মানুষের তাহাতে 

আসক্তি জন্মে; আদক্তি হইতে কালনাব উদধ হয, কামনার 
অবরোধে ক্রোধের উদয় হয; জোধে মানুষ কিংকৰ্ত্তব্যবিমুঢহয় , 
কিংকর্তব্যবিমূচ হইলেই পূর্বাপর অনুন্তিত ও অনুষ্ঠেষ কারোর 
শ্বৃতি বিলুপ্ত হয়; স্মতিলোপে মৃদ্ছুৰ একেবারে বিনষ্ট হয়। 


Ee 


ড্ৰ 


ৰ} 


একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার আঁখি 
একটা বন্ধু মমভিব্যাহারে একটি জেল দেখিতে গিয়াছিলাম। 
আমার বন্ধুর পরিধানে গৈরিক বস্ত্র ছিল! , আমর! 
জেলের অপরাপর বিভাগ . পরিদর্শন করিয়া অবশেষে 
দায়মালগণ যে বিভাগে ছিল, সেই বিভাগে প্রবেশ করি- 
লাম। প্রবেশ করিয়া কয়েদীদিগের সন্মুখে দণ্ডায়মান 
হইবামাত্র একজন কয়েদী দুই হস্তে নিজের মুখ আবরণ 
করিয়া পঞ্চমবৰ্ষীয় বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। 
“থাম থাম, কেন কাঁদ, কেন কাঁদ,” বলিয়া! অনেক বলাতে 
একটু শাস্ত হুইয়া আমার বন্ধুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া! সে বলিল, “বাবা, আমি এক সময়ে অমনি সন্ন্যাসী 
সাধু ছিলাম ।” প্রশ্ন_-“তবে তোমার এমন দশ! হলো 
কেন ?”” তখন সে আর দুঃখে, শোকে ও ক্ষোভে কথা 
বলিতে পারে না। প্বাব! একটা, মেয়ে মান্থষের প্রতি 
আসক্ত হয়ে ঈর্ষাতে তাকে মারিয়া ফেলি ;__সেই জন্য 
এই দশা ৷” 

গীতাকার সেখানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় তাহার 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেন, দেখ আমার 
উক্তির প্রমাণ "এইখানে দেখ, কেমন আসক্তি হইতে 
কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে কিংকর্তব্য- 
বিম্ঢ়তা, তাহা হইতে ১ ও তদস্তর বিনাশ 
ঘটিয়াছে। 


৩৮৬ 


রস হাব কা শি স্পিন লাগি লী সি পলা মচ পা জন লী 


হায় | বিধাতা আমাদিগকে একদিকে স্বাধীন রাধিয়াও 
অপর দিকে কি প্রবল প্রবৃত্তিকুলের অধীন; করিয়াছেন! 
এই ব্যক্তির গ্রতিএক্রোধ করিব, কি ইহার জন্তু, শোক 
করিব, তাহা জানি না। মানবকুলে এমন মানুষ কয়জন 


আছেন, বীহার! নিজ নিজ চরিত্রে আসক্তির প্রভাব লক্ষ্য 


করেন নাই! ইহা নিশ্চিত, নিশ্চিত, যে আসক্তিপাশ 
হইতে মাকে মুক্ত করিতে পারিলে অনেক পাশ হইতে 
মুক্ত বরা যায়। কিন্তু আসক্তিপাশ হইতে মানুষকে মুক্ত 
করিবূর উপায় কি? এ দেশে আসক্তি হইতে মানুষকে 
উদ্ধার করিবার ছুইটী পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রথম, জ্ঞান- 
মাৰ্গ, দ্বিতীয়--ভক্তিমাৰ্গ। জ্ঞানামাৰ্গাবলম্বিগণ বলেন, জীব 
যে তাসক্তিপাশে বন্ধ হয়, তাহার প্রধান কোরণ তাহার 
অজ্ঞতা অর্থাৎ সে অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করে বলিয়া ৷ 
এই কারণে ইহাদের মতে নিত্যানিত্যবিবেক অনাসক্তি 
সাধনের প্রকৃষ্ট-পথ। নিত্যবন্ত হইলেন পরর্রহ্ম, আর 
অনিত্য বস্তু সমুদয় অনাত্মময় জগৎ । নিত্যকেধনিত্য বলিয়! 
জানা ও অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া জানাই অনিত্যের 
প্রতি আসক্তি হইতে উদ্ধীরলাঁভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় । 
জ্ঞানবলে অনিত্যকে অনিত্য, জানিয়া তাহার প্রতি 
আসক্তি তিরোহিত হইলে নিত্য বস্তুতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত 
হয়, এবং জীববরহ্মের, অভিন্নতা প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়; 
তখন পাপতাপরোগশোকজনিত ক্লেশ আর থাকে না। 
জ্ঞানপথাবলম্বীদিগের উপদেশ সংক্ষেপে এই ৷ 

সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান জন্মিলেই আসক্তি ঘুচিবে, 
ইহা ইহাদের দৃঢ় বিশ্বীস। এই বিশ্বাসের ' অনুপ 
আখ্যায়িকাসকনও ইহার! সৃষ্টি করিয়াছেন। একটা 
আখ্যায়িকা এই । একবার মহাত্মা বুদ্ধ সংবাদ পাইলেন 
যে, তাহার অধীনস্থ একজন যুবক-ভিক্ষু কোনও যুবতীর 
প্রতি :আমক্ত হইয়া আর ভজনসাধনে চিত্তসমাধান 
করিতে পারিতেছে ন| ৷ তখন তিনি এক কৌশল 
অবলম্বন করিলেন। তিনি যোগবলে এ নারীর একটা 
শবমূত্তি স্যরি করিয়া শ্মশীনপার্স্থ পথে স্থাপন করিলেন । 
তৎপরে" সেই ভিক্ষুকে বলিলেন--“আমার সঙ্গে এস, চল 
ভ্রমণ করিয়া আসি 1 ভ্ৰমণে নির্গত হইয়া সেই শ্মশীনের 
পথ দিয়াই তাহাকে লইগ গেলেন। যখন শবদেহের নিকটে 


প্রবাসী । 


ee পিপি = হাসি পি owe = canes পিপিপি ছি 8 পি 


| ত্ৰাস 


ses উপল ন ত ভৰ সি ত পাশত জী শত অর দি গৰ্ভ পলা ৬ 


উপস্থিত হইলেন, তখন মহাত্মা বুদ্ধ শিষ্যকে বলিলেন-- 
“দেখ ত এ কার শব এখানে রাখিয়া গেল।” ভিক্ষু 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা তাহার প্রণয়িণীর মৃত- 
দেহ। পৰ্্মুষিত, স্ষীত,'গলিত, রসক্লির"প্রণয়িণীর শবদেহ 
দেখিয়া ভিক্ষু চনকিয়| উঠিলেন ৷ তখন মহাপুরুষ শাক্য- 
সিংহ বলিতে লাগিলেন--“আমি সমুদয় অবগত আছি, 
তুমি এই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া নিজের ভজন সাধনে 
মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না। দেখ যে রূপে তুমি 
আসক্ত হইয়াছিলে তাহার কি পরিণাম! এজগতের 
সকলি অনিত্য, মূঢ় অন কেবল তাহাতে আসক্ত হয়৷” 
মহাত্মা বুদ্ধের এই উপদেশ যুগ যুগ্ন ধরিয়া এদেশে 


ধ্বনিত হইতেছে। শঙ্করের অনুগামী বৈদাস্তিকগণ “৭ 


ইহাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, আপামরসাধারণ সকলের 
কৰ্ণে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিপথাঁবলঘিগণ 
ইহাতে একটি মহৎ দৌষ দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 
মানুষ যে অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া জানে না বলিয়াই 
তাহাতে আসক্ত হয়, তাহা নহে; বরং এই কথাই সত্য যে, 
অন্ত্য বিষয়ে আসক্ত হয় বলিয়াই তাহাকে নিত্য বলিয়া 
মনে করে। এ যে ধনী তুচ্ছ ধনের জন্ত বিবিধ ছুক্কৃতির 


টা 


অনুষ্ঠান করিতেছে, ও কি জানে না, ও কি কখনও শোনে ._ 


নাই, ও কি কখনও .ভাঁবে নাই, বে ধন তাহার সঙ্গে 
যাইবে না? জানিলে শুনিলে কি হয়, ধনে আসক্ত 
হইয়াছে বলিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, তুচ্ছ ধনকে চির- 


স্থায়ী ভাবিতেছে। অতএব অগ্রে ত্রাস্তি পরে আসক্তি 


না হইয়া, অগ্ৰে আসক্তি পরে ভ্ৰান্তি, এই কথাই সত্য ৷ 
সুতরাং মানুষকে পাপ-হইতে মুক্ত করিবার উপায়, তাহার 
ভ্রাস্তির অপনোদন নহে, কিন্তু তাহার আসক্তির 


অপনোদন ৷ আরও নিগুড় ভাবে চিন্তা করিলে দেখ! , 


যাইবে, যে আসক্তি প্রীতির রূপাস্তর মাত্র ; এবং কাঁটা "_ 


দিয়া কাঁটা তোলার ন্তায় প্রীতির দ্বারাই প্রীতিকে উদ্ধার 
করিতে হইবে। মানব মনের স্বভাব দেখি এই ফে 
কোনও উৎকুষ্টতর বিষয়ের প্ৰীতি তাহার হৃদয়কে অধিং « 
কার করিলে নিকৃষ্ট বিষয়ের প্ৰীতি আপনাপনি তাহার 
হৃদয়কে পরিত্যাগ করে৷ যে নালিকার ক্রোড়ে একটা 


শিপু জন্মিয়াছে, সে ক্রীড়াপুত্তলীকে আপনাপনি ত্যাগ 


~~, 


১০ম সংখ্যা। ] 


ন লাক তত পাপ খিত এপ শতশত দু ক পাত 


আস্বাদন আর তাঁহাকে ভুলাইয়| রাখিতে পারে না) যে 
র্যাফেলের অদ্ভুত শিক্প-সুষ্টি নিজ গৃহে সৰ্ব্বদা দেখিতেছে, 
সে আর কালীঘাটের পট কিনিয়া প্রাচীরে লাগায় না! 
তেমনি সৰ্ব্ব সৌন্দয্যের সার, সৰ্ব্বমঙ্গলের আলয়, অসীম 
জ্ঞান ও অপার প্রেমের আধার, সত্য সনাতন, পরম পুরুষে 
বাহার প্ৰীতি একবার অর্পিত হইয়াছে, তিনি আর ক্ষুদ্ৰ 
পরিমিত, অস্থায়ী অকিঞ্চিত্কর বিষয়ে আসক্ত হন ন৷। 
এই ভক্তিপথাবলম্বীদ্বিগের সার উপদেশ। ইহাই ভক্তি- 
মার্গ। ঈশ্বরে পরান্থরক্কির নামই ভক্তি । 

এই প্রেমের পথই শ্রেষ্ঠ পথ | প্রেমের মহিমা কে 
বৰ্ণন করিতে পারে! মানব জীবনের-সর্ধোচ্চ আকাজ্জা, 
ধর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ এই প্ৰেমেই পুর্ণ হয়। 
ভোগ ও ত্যাগ, আত্মসমর্পণ ও আত্মতৃপ্তি, অধীনতা ও 
স্বাধীনতা, জীবনের ব্যষ্টিগত গাঢ়তা ও ব্যাপ্তি এবং পূর্ণতা 
সকলি এক প্রেমে বুগপৎ সাধিত হয়। দৈব প্রেমের কথা 
ছাড়িয়া দিয়া একব-র মানবীয় প্রেমের বিষয়ে চিত্ত৷ কর। 
যাহাকে আজ ভোগনুখে মগ্ন দেখিতেছ, যে শ্ীসম্পদের 
ক্রোড়ে পালিত হইতেছে, বিলাসসামগ্রীর দ্বার! পরিবৃত 
আছে, এমন ঘটল! ঘটুক যাহাতে তাহার প্রেমিক হৃদয়ের 
পক্ষে আত্ম-নিগ্রহের কারণ উপস্থিত হয়, দেখিবে সে 
হৃদয় ত্যাগের জন্তু প্রস্তুত, বরং আত্মনিগ্রহেই আনন্দিত। 
দৃষ্টান্ত দেখিবার জ্বন্ত অর্ধচীরধারিণী অরণ্যচারিণী রাজ- 
নন্দিনী দময়স্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এমন ত্যাগ কে 
কবে দেখিয়াছ ? আজ যে ভোগী, কাল সে ত্যাগী। এ 
বিষয়ে প্রেম প্রেরক, প্ৰেম উপদেষ্টা, প্রেম চক্ষের জ্যোতি 
এবং প্রেমই পথপ্ৰদৰ্শক । 

আবার ভাবিয়া দেখ প্রেম যেখানে, সেখানে কেমন 
অধীনতাতেই স্বাধীনতা । প্রেম কর্তৃত্ব চায় না) রাজ! 
সুহইয়! বসিতে চায় না) প্রা থাকিতেই চায়। প্রেম 
পাইতে চায় না, দিতে চায় । প্রেম দিয়াই সুখী ; ধন দিয়া 


) মান দিয়া, দেহ দিবা, হাত পা বীধিয়া আপনাকে দিয়া 


স্ুখী। প্রেমের গূঢ় সংকেত একটা এই, যেখানেই 
দেখিবে দুইজনের মধ্যে একজন কর্তৃত্ব চাহিতেছে, রাজা 
হইয়া বসিতেছে, অপরকে শাসনাধীন রাখিতে চাহিতেছে, 


প্রবাসী। 
করে) বিস্তার রসাস্থাৰন যে একবার করিয়াছে, রসনার ক্ষুদ্ৰ 


২১৯৭ 


সেই খানেই বুবিবে এই প্রথম ব্যক্তি প্রেমিক 1হে। 


নারীহদয় স্বভাবতঃ প্রেমিক; এইজন্ত নারী অধীন ']কি- 
য়াই সুখী। প্রেমের কি মহিমা | আর সকল স্থলে, আর 
সকল বিষয়ে, অধীনতা বা দাসত্ব আত্মার দুৰ্গতির বারণ, 
মনুব্যত্বের সংকোচবিধায়ক ; কেবল প্রেমে যে অহানতা! 
আনয়ন করে, তাহাতে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা *: পূৰ্ণ 
বিকাশ । বলের অধীনতা মৃত্যু, প্রেমের অধীনতা ভীবন। 

এইজন্তই বলি যদি জীবন চাও, তবে সেই ম'স্লময় 
পুরুষে গ্রীতিস্থাপন কর, ভক্তিমার্গের পথিক হও। 
এখানে বেদান্ত-মতাবলম্বী হয় ত তর্ক তুলিবেন। তিনি 
প্রশ্ন করিবেন, যে পদার্থ নিগুণ, যাহা অজ্ঞেয়, ত হাতে 
গ্রীতিস্থাপন করিব কিরূপে? ও ঢেঁকির কনকচি 
অনেক গুনিয়াছি। ' ব্রদ্দের ছুই ভাব শাস্ত্ৰে 'প্রথিত 
আছে। ব্ৰন্মের যে দিক স্ৃপ্টি-লীলাতে অভিব্যক্ত এই 
জড়জগতে ও মাঁনব-জীবনে অভিব্যক্ত, তাহা ঠাহার 
ঈশ্বর-ভাব; আর যে ভাব স্বষ্টলীলার = ভীত, 
তাহ! তাহার নিগুণ ব্ৰহ্মভাব। এই নিগুণ হক্ভাব 
লইয়| কে টানাটানি করিতেছে ? কিন্তু যে ভাব '্ঠাহার 
স্্টিলীলাতে অভিব্যক্ত, তাহা আমাদের বোধের বিষয়, 
ধারণার বিষয়, প্রেমের বিষয় । কে বলিল ব্রহ্ম নিও ৭ 1--- 
ষে সথষ্টিলীলা বুঝিতে এতটা জ্ঞানের প্রয়োজন, বাহার 
সামান্ত সামান্ত তত্ব উদ্ঘাটন করিতে এক একজন নিউটন 
কেপলার, ফ্যারাডে, ডারুইন প্রভৃতির সৃষ্ট, এবং যাহা 
বুঝিয়া জ্ঞানের এরূপ অদ্ভুত চরিতার্থতা, সে স্থৃষ্টি- 
লীলার মূলে জ্ঞান নাই, ইহা যদি কেহ আমাকে বুলাইতে 
চান, তবে তাহাকে বলি, “মাপ কর! মাপ কর! ব্নোস্তের 
নামে এই রূপান্তরিত নাস্তিকতা আমা হইতে দুরে বাখ ।” 
যে দ্যোতিশ্চক্ৰের গতিরিধি দেখিতে গিয়৷ জ্যামিতির 
সৃষ্টি, সে জ্যোতিশ্চক্রের মূলে জ্ঞান নাই, ইহা সত্য হইলে 
যাহা কিছু জানিয়াছি, গুনিয়াছি, দেখিয়াছি,সকলি মথ্যা ! 
এ জীবন এক ঘোর স্বপ্নের খেল|; আর স্বপ্নই ব: দেখি- 
তেছে কে? এইরূপ যে স্থষ্টিতে প্রেমের অদ্ভুত কাৰ্য্য 
দেখিতেছি, জীবে জীবে প্রেমে বাঁধা, প্রেম কি না সম্পন্ন 
করিতেছে, কি না বহন করিতেছে, কি না সহ করি-তছে, 
কি না গড়িতেছে, কি না ‘তৃপ্তি দিতেছে, অণ্চ সেই 


৩৯৮ 


লীলার পাতে খিনি আছেন তাহাতে প্রেম নাই, ইহা 
যিনি আমাকে বুঝাইতে চান তাঁহাকে বলি--“রাখ রাখ 
এ ঢেঁকির কচ্‌কচি আমা হইতে দুরে রাখ ৷” 

না, না, ও কথাই নয়। ৰেদাস্তনামধারী ও রূপাস্ত- 
রিত নাস্তিকতাকে তোমরা দ্বণা কর) উহ! হইতে 
দ্বণাতে মুখ ফিরাও); এবং বিমল প্রেমে আত্ম-সমর্পণ কর। 
. খষিদের বাক্যের প্রতি প্রণিধান কর £- 

“মহান্‌ প্রভুৰ্বৈ পুকষঃ সত্বস্যেম প্ৰকাশকঃ ।” 

-অর্থ--সত্বগুণেব প্রকাশক এই মহান পুকষ রহিয়াছেন। 

যদি কিছুর উপর শক্ত করিয়া পা দিয়া দাড়াইতে চাও, 
তবে এই তত্বেব উপরে দীড়া৭, যে, স্থষ্টির অন্তরালে যিনি 
আছেন তিনি মহান পুরুষ, তিনি আমাদের প্রেমের গম্য। 

তিনি যদি আমাদের প্রেমের গম্য না হন, তাহা 
হইলে তাহার থাকা ন! থাকাতে আমাদের কিছু আসে 
যায় না। তাঁহার স্বরূপ জানিয়া আমাদের কি লাভ? 
আমর! জানি যে জগতের চারিদিকে তাডিত নামে এক 
পদাৰ্থ আছে, তাহাতে অদ্ভূত কৰ্ম্ম করে ; ইহাতে আমা- 
দের ম্বদয়মনের কি লাভ? এই তাড়িতের গতি ও 
ক্রিয়া জানিনা তাহ| সংসারের কাজে লাগাইতেছি, 
আমাদের স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করিতেছি এইটুকু লাভ। 
হৃদয়ের সুখ কি? সন্তোষ কি? আশ্রয় কি? যে বিজ্ঞান- 


বিৎ পণ্ডিত একটী কল নিৰ্ম্মাণ করিয়া! তাঁড়িতযোগে , 


অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার হৃদয়ের পক্ষে, 
প্র কলটী অপেক্ষা তীহার নিকটে দণ্ডায়মান তাহার 
পোষা কুকুরটা কি অধিক মুল্যবান্‌ নহে ? কারণ, তাহার 
মথের দিকে চাহিলে তাহার ক্ষুত্র ক্ষুদ্ৰ হুটা চক্ষু প্রেমে 
উজ্জ্বল হয়; প্রেম পাইয়া সে প্ৰেম ফিরাইয়া দিতে পারে | 
আমার হৃদয়ের নিবি নহিহ হুট 
মৃল্যবান্‌ ৷ 

মানবাত্মা প্রেমে সুখী, প্রেমে সুস্থ, প্রেমে উম্মত, 
ইহা যদি সত্য হয়, তবে নাস্তিকতার রূপাস্তরধারী সে 
বেদাস্তবাদকে পক্ষের তলেন্রাখ, যাহা! প্রেমময় ঈশ্বরকে 
মানবাত্মা হইতে দুরে লইয়! ষায়। ভক্ভিমার্থের অপেক্ষা 
শ্রেষ্টমার্গ আর নাই । ৰ 

ভক্তি যে কেবল ব্যক্তিগতভাবে সাধকের হৃদয়ে, শাস্তি, 


এবাশী । ৰণ ২ 


_- [ভার 


সাত্বনা, দাক ও জনিৰ বিধান: করে হা নহে, ইহা 
সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানব-সমাজকেও উন্নতি ও কল্যাণের 
অভিমুখে লইয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ ঈশ্বরে প্ৰীতি- 
স্থাপন করার অর্থ ধৰ্ম্মে আদর্শে ও ধর্মের নিয়মে প্ৰীতি ও 
বিশ্বাসস্থাপন করা; অর্থাৎ ইহ! জান| যে কেবল যে অন্ধ 
প্রকৃতি ঘোর যাতার হ্যায় তোমাকে পিষিতেছে, কেবল 
যে তুমি পিতৃমাতৃহীন ব্ৰহ্মাণ্ডে, অনস্তব্যাপী অন্ধ কারে 
প্রত্যেক পা ফেলিতেছ তাহা নহে, কিন্তু এক মঙ্গলময় 
পুরুষের অবিশ্রান্ত ইচ্ছা মঙ্গলকর উদ্দেস্ট্ের, দিকে, জগৎকে, 
ও তোমাকে, লইয়া যাইতেছে। সেই ইচ্ছা জড়রাজ্যে 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দৰ্য্যকে.ফুটা- 
ইয়া তুলিতেছে ; এবং সেই ইচ্ছাই মানব-রাজ্যে অসত্যের 
উপর সত্য, অন্তায়ের উপরে ন্লায়, অসাধুতার উপরে সাধু 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে | এই বিশ্বাসে প্রতি- 
ঠিত হওয়া কি জনসমাজের পক্ষেও কল্যাণ দায়ক নয়? 

দ্বিতীয়-প্রবন্ধে মানব-স্গীবনের যে পূর্ণতার কথা লিখি- 
য়াছি তাহা আর কিছুই নহে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনে এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার হাতে যন্ত্ন্বরূপ হওয়া; মানব 
সমাজের উন্নতি ও কল্যাণসাধনে এই ব্ৰহ্মাওশক্তির অম্ু- 
চর, সহচর ও সহকারী হওয়| প্রকৃত ভক্তি যে সাধুর 
হৃদয়ে বাস করিতেছে, তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, - 
আপনি কেন জগতে আছেন, তিনি উত্তর করিবেন, 
আমার প্রেমময় প্রভু আমাকে এখানে স্থাপন করিয়াছেন; 
তাহার প্রেম আমার চালক, মানবকুলের সেবা আমার ' 
লক্ষ্য । 

এক দিকে দেখিতে গেলে মানবকে গ্রীতি করা-ত 
তাহাকেই প্ৰীতি করা) এবং মানবের সেবা করা তাহারই 
সেবা করা; কারণ মানবে তাহারই অভিব্যক্তি। জড় 
জগৎ, জীবরাজ্য ও মানবায্ম| এই যে তিন ভাবে. তিনি 
আমীদের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে 4 
উন্নতি ও বিকাশের ক্রম আছে। জড় হইতে জীব, জীব 
হইতে মানব। . জীবরাজ্যে যেরূপ স্বেজ, অওজ ও 
জরাযুজ ভেদে উন্নতির ক্রম, তেমনি মানব রাজ্যেও উন্ন- 
তির ক্রম, চেতনা, ধারণা ও ধৰ্ম্ম । নিয়ন্তরে মানব. জীব- 
মাত্ৰ, মধ্যন্তরে বিচাব-সম্পন্ন প্রাণী মাত্র, সৰ্ব্বোচ্চস্তরে - 


হজ 
Ed 


_ ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? 
পরণয়িনীকে লইয়া নূতন গৃহে পদাৰ্পন করিলেন। তদ- 


* লাদ ৮৮১ 
রা 


সত্বপুণাহিত পুরুষ ৷ “হয় অন্ুভব করিয়াই প্রাচীন 
আচার্য্যগণ তম, রজ ও সত্‌ গুণত্রয়ের কল্পনা করিয়াছেন। 
স্থূল জড়ে তম; জীবরাজো রজ ) মানবের ধৰ্ম্মভাবে সত্ব; 
তম হইন্ডে রজ, রূজ হইতে সত্ব; এইরূপে যে পরিমাণে 
উন্নততর গুণে আরোহণ, সেই পরিমাণে সেই মঙ্গলময় 
পরম পুরুষের উজ্জল হইতে উজ্জলতর অভিব্যক্তি। 
মানবে সন্ধগুণের প্রকাশ, মানবে আত্মজ্ঞান, এই জন্তই 
মানবে তাহার শ্রেষ্ঠ অভিত্যক্তি। মানবাত্মাতেই তিনি 
আপনাক্ষে ধর্মাবহরূপে প্রকাশ করিয়াছেন | মানব- 
কুলের মধ্যে আবার যবঁহার| সত্বগুণাশ্রিত, যাহাদের 
লোকোত্রর চরিত্রে ধর্শের প্রকাশ, সেই মহাজনগণ আবার 
তাঁহার অত্যুজ্জল অভিব্যক্কি । এই অন্তই'সাধু মহাজন- 
গণের চনণে প্ৰীতি ভক্তি স্থাপিত হইলে, তাহাতে প্রীতি 
ভক্তি স্থপিত হইবার সহায়ত! হয়। 

অতএব মানবকে প্ৰীতি করিলে তাহাকেই প্রীতি কর! 
হয়, এবং মানবেব সেবাই তাহার সেব| । এখন প্রশ্ন এই, 
ইহা কি ব্যষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক মানবের এবং সমষ্টিগত, 


ভাবে জনসমাজের আদর্শ হইতে পারে না? ঈক্বরে 


প্রীতি ও মানবের সেবা,--এই জন্যই জগতে আছি। 
একবার ভাবিয়া দেখ, এই আদর্শ যদি মানুষ একবার ভাল 
করিয়া স্বদয়ে ধরে, তবে কি মহৎ চরিজ্রই গড়িয়া উঠিতে 
পারে! কত রামমোহন রায় ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে 
পারে! কত গ্লাডষ্টোনবে ইহা শক্তি দিতে পারে! হিন্দু 
ত্যাগ ও পাশ্চাত্য ভোপ্রের মধ্যে যে বিরোধ দেখাইয়াছি, 
এ আরশ একবার ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে সে 
বিরোধ আর থাকে না। কারণ, প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি 
যেখানে আছে, সেখাসে ভোগেও সুখ, ত্যাগেও সুখ । 
ভোগ হুরিতেছি কাহাকে } প্রেমময়ের মঙ্গলময় জগতকে । 
ত্যাগ করিতেছি কার জন্য ? প্রেমময়ের প্রেমের জন্য ৷ 
প্রেমে ভোগকে কিরূপ ঘনীভূত করে, তাহা কি কেহ 
প্রেমিক পতি নব-পরিণীতা 


গ্রেই পৃহটা ভোগের সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। 
হাসিয়া বলিলেন_-“এ সূব তোমার জন্য ! অবাধে ভোগ 
কর।৮ মুখ-নেব্য সামগ্রীর ভোগে সুখ আছে, তাহাতে 


৮ 
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সন্দেহ , কিন্তু সে প্রণয়িনীর পক্ষে অজ সেই সুখ 
দশগুণ ইডেন, কারণ তাঁহার প্রেমাম্পদ যিন, তিলিও 
সেই ভোগের সঙ্গী ৷ সেইরূপ প্রেমিক বা ভক্ত"এ জশ- 
তকে যেরূপ সম্ভোগ করেন, অন্যে কি তাহার মৰ্ম্ম জানে ? 
ইহা লক্ষ্য করিয়াই খষিরা বলিয়াছেন £-- 
“সোশ্ব তে নর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ব্রদ্ধণ! বিপশ্চিত, |” 

অর্থ_-সাধক, ব্ৰহ্মের সহিত সমুদয় কামনার ববয় উপচোগ 
করেন। ঃ 
ব্ৰঙ্গের সহিত কামনার বিষয় উপভোগ করার গুড় নর্থ 
কি ?--প্ৰেমে তাহার সহিত এক হইয়া তাহার জগতক 
সম্ভোগ করা। 

আবার প্রেম যেমন ভোগে পটু, তেমনি ত্যাণেও 
পটু। ওঁ যে, প্রণয়িনী, ধীহাকে দেখিয়া কুন্থমপ্ঞেব 
মনে করিতেছ, মনে হইতেছে বুঝিবা তিনি ফুলের 
আঘাতে মূৰ্চ্ছা যান, একবার তাহার প্রেমাম্পদকে পীড়িত 
বা বিপন্ন হইতে দেও, দেখিবে, এ কুস্থমপেব মৃষ্তি হতে 
অসীম শ্রমশক্তি, অসীম মহিষ্ণুত, ও অসঁম স্বার্থত্যাগ 
উঠিবে। . অতএব প্রেমে প্রাচ্য ত্যাগ ও শ্রতীচ্য ভোগ 
উভয়ের সমন্বয্ন। প্রকৃত ভক্তির ধৰ্ম্মে একনার প্রতিঠিত 
হইলে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি ও সামাজিক, কল্যাণ এক 
সঙ্গে সাধিত হইতে পারে। 

এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্মত ভ-্তর 
ধৰ্ম্ম। মহাত্ম। যীশুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ এই (১) প্রভু 
পরমেশ্বরকে সমুদয় হৃদয় সমুদয় মন ও সমুদয় শক্তির সহিত 
প্রীতিকর, (২) মানবকে আপনার স্তয় প্ৰীতিস্্র; 
ইহা ত বিমল ভক্তির উপদ্বেশ; তবে পাশ্চাত্য জগতের 
সামাজিক আদর্শ ত্যাগের পথে না গিয়া ভোগের পথে 
যাইতেছে কেন? 

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই, যীপ্তর হৎ উপচেশ ও 
পবিত্র দৃষ্টান্ত সে সকল প্রদেশের সমাজমধ্যেও ত্যাগের 
অত্যুজ্জল নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছে এবং এখনও করি- 
তেছে। সেই মহাজনের এক একটা বাণ হৃদয়ে ধারণ 
করিয়। শত শত পুরুষ ও রমণী *বৈরাগ্যের অনলে সাত্ম- 
সমর্পণ ' করিয়া নর-সেবাতে আপনাচিগকে নিক্ষেপ 
করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন । তাহার! ভাগ- 
প্রধান সমাজের মধ্যে ত্যাগের সত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত অদৰ্শন 


পেশ 





8০০ 
বলা তলা 


ক্করিতেছেন। কোন্‌ ভক্তহদয় এরূপ আছে, যাহা 


* শ্রদ্ধাভরে তাহাদের চরণে নত হইবে না ? কিন্তু ইহাও 


স্বীকাৰ্য- যে আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি, যে যীস্তর 
এমন হ্বিমল উপদেশ ধেন তৎ তৎ প্রদ্বেশীয় মানবকুলের 
প্রবল ভোগলালসাকে সংযত করিয়৷ রাখিতে পারিতেছে 
ন। কোথায় ষীপ্তর বৈরাগ্যের উপদেশ আর কোথায় 
সভ্য জ্বাতি সকলের 'ভোগলালসা ! দেখিলে মনে হয়, 
ইহাদের দৈনিক জীবন যেন অক্ষরে অক্ষরে যীশুর উপ- 
দেশের বিপরীত কথা বলিতেছে। যীশু বলিয়াছিলেন-_ 
Seek re first the kingdom of God, and his 


ন righteousness ; and all these things shall 
“be added unto Yon, অর্থাৎ তোমর| ঈশ্বরের স্বৰ্গ 


রাজ্য ও ধৰ্ম্মনিয়ম সর্বাগ্রে অন্বেষণ কর, পাধিব সুখ 
তৎসন্গেই পাইবে ) কিন বর্তমান সভ্য জগত নীরব ভাষাতে 
বলিতেছে---5661: ye first the things of this 
World; and the kingdom of God shall be 


added 526০ therm.— অর্থাৎ তোমরা পাখিব সুখ 


অর্কাগ্রে অন্বেষণ কর, ধৰ্ম্ম তৎসঙ্গে পরে আসিবে। এই 
বৈষম্যের কারণ কি ? 

কারণ ছুইটী। প্রথম কারণ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের 
আলোচনা প্রবল হওয়াতে, এবং বিজ্ঞানানুরাগ' নেশার 
মত জ্ঞাশিগণের ধরাতে, মনুষের মন পারমাধিক 
চিন্তা অপেক্ষা, লৌকিক,জগতের চিস্তাতেই অধিক পরিমাণে 
নিযুক্ত হইতেছে। বিজ্ঞান সৃষ্টির আদি কারণের বিষয়ে 


'কোনও কথ! বলে ন! ; স্থষ্ট জগতের প্রক্রিয়া ও প্রণালী 


1 


লইয়াই বাস করে; সুতরাং স্থষ্টিকৰ্ত| সম্বন্ধে, বিজ্ঞানের 
বিশেষ উক্তি নাই। ' বলিতে গেলে বিজ্ঞানের কাৰ্য্য 
যেখানে শেষ, পরমার্থ জ্ঞানের কার্য্যের সেখানে আরম্ভ ৷ 
এই' কারণে বিজ্ঞানরসে রসিক ব্যক্তিগণও স্থপ্টিকর্তার 
চিন্তা বিষয়ে উদ্বাসীন। বর্তমান. সভ্য জগতে এই 
বিজ্ঞানের হাওয়া প্রবাহিত থাকাতে অধ্যাত্ম-বিমুখতা 
বর্তমান সত্য জগতের একটা লক্ষণের মধ্যে দীড়াইতেছে ; 
সুতরাং মহাত্মা ধীপ্তর অমূল্য ভক্তির উপদেশ পূর্বের 
স্তায় কার্যাকারী থাকিতেছে না। 

দ্বিতীয়-কারণ, বীহারা 'খীত্তর শিষ্য বলিয়া আপনাদের 


প্রবাসী। 


[ ওয় ভাগ। 


পরিচয় দিতেছেন, ভীহায়াও যীন্তর উপদেশের আধ্যাত্মিক 
ভাব ও তীহার জীবনের অমূল্য দৃষ্টান্ত অপেক্ষা খ্ৰীষ্টীয় 
সমাজের প্রস্থত ও সেই সমাজের অবলম্বিত কতক- 
গুলি মতকে যীশুর ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে- 
ছেন। সেই সকল মতের অনেকগুলি মানব জাতির 
উন্নত জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সন্মত চিন্তার অন্থমোদিত নহে। 
ইহার ফল এই হইতেছে, সভ্য জগতের মানুষের চিন্তা 
আগ্রে ছুটিতেছে, কিন্তু খ্ৰীষ্টীয়ান নামধারী ধৰ্ম্ম পশ্চাতে 
পড়িয়া থাঁকিতেছে। ধৰ্ম্ম চিন্তার ও জ্ঞানের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে যাইতে না পারাতে সেই চিন্তার উপরে তাহার 


শক্তি থাকিতেছে ন!|। জ্ঞানিগণ ধর্মকে অজ্জজনোচিত 


জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন | এইরূপেও অধ্যাত্-বিমুখতা 
উৎপন্ন হইতেছে । একদিকে অধ্যাত্ম-বিমুখত| বাড়িতেছে, 
অপরদিকে বিজ্ঞানবিদদিগের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে 
প্রতিনিয়ত পাখিব স্থখের নব নব দ্বার উদবাটিত হইতেছে। 
ইহার অনিবার্য ফল ভোগগ্রবৃত্তির প্রবলতা। 

এই ভোগপপ্রবৃত্তির অত্যধিক প্রবলতানিবন্ধন ধৰ্ম্ম৷- 
নুরা্‌গী ব্যক্তিগণ মানবের ‘আধ্যাত্মিক ভাবকে জাগ্রত 
করিবার অন্ত যে কিছু উপায় অবলম্বন করিতেছেন, 
তাহার সমুচিত ফল ফলিতেছে ন! ; কোলাহলের মধ্যে 
কথাবলার স্তায়, সে ভাষা অধিক লোকের কর্ণগোচর 
হইতেছে ন| ৷ 

এখন একমাত্র আশা আছে, মানবের অগ্রসর চিন্তা 
ও স্থিতিশীল মত এই উভয়ের বিবাদ যদ্দি ুচিয়া যায়, 
মানবের শ্ৰেষ্ঠ জান ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্জার মধ্যে বিরোধ 
নাই, ইহা যদি অনুভুত ও স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বোধ 
হয় ধৰ্ম্মভাব বর্তমান অবজ্ঞা হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া 
মানবজীবনে স্বীয় *শক্তি বিস্তার করিতে পারে। যীস্ত 
যদি মানবের ত্রাস্তিরচিত আসন হইতে নামিয়া মানব- 
কুলের ধৰ্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যে এক জন হইয়া বিমল 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসিতে পারেন, তবে বোধ হয় 
তাহার ধৰ্ম্ম আবার স্বীর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে। { 

কোনও অলৌকিক প্রতিভাশালী ভক্ত মহাজনের 
অভ্যুদয় হইলে প্রতীচ্য জাতি সকলের চিন্তাকে ভোগ 
হইতে ত্যাগের দিকে ফিরাইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য 


oe শি | পি পি ত আদ * 


১০ম সংখ্যা । ] 


+ 1 = পাত জি হাসি রি রস শা লা ত + সিসি পি এ 


হয় এ আশি বি হাত নীৰ ভাবী করিবেন গৰম 
আতিশ্যযোরই একটা প্রতিক্রিয়া আছেঃ) সকল প্রবৃত্তিরই 
একটা শেষ সীমা আছে! এ অনিয়ন্ত্রিত ভোগলালসা 
অচিরে আপনার প্রতিক্রিয়া আপনি আনয়ন করিবে 
এরূপ মনে হয়। কারণ মানব-মনে ভ.ঈশ্বর আছেন; 
তিনি অনেক দিন সহ করেন, শেষে মার মার করিয়া 
_ গাঁ কাড়া দিয়! উঠিয়া পড়েন। যেমন এদেশে বৌদ্ধধৰ্ম 
একবার উঠিয়াছিলেন, যেমন ফরাসি বিপ্লবে একবার গা 
ঝাড়া মিয়া উঠিয়াছিগেন। ঈশ্বরের গ| ঝাড়া সহজ কথা নয়; 
তাহ! তাঁহার রুদ্ররূপের প্রকাশ। তখন তিনি সংহারকারী 
কুদ্র) তখন তাহার ক্ুত্ররূপ দেখিয়া জগতকে বলিতে হয়, 
--ক্ষিত্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাংপাহি নিত্যং” 
“হে দ্র তোমার প্রসন্ন মুখ আবার দেখাও, আমাকে 
রক্ষা বর।” ঈশ্বরকে ভুলিয়! চলিলে একদিন জগতের 
একথ| বলিতেই হইবে । | 

থাক্‌ একথা । তবে আমর! বুঝিতেছি যে, ভক্তির 
পথ ভোগ ও ত্যাগ এই উভয়ের মধ্যবৰ্তী পথ। ভক্তি 
বলেন, আমি ভোঁগও জানিনা, ত্যাগও জানি না,লানি 
প্রেম, জানি আত্মসমর্পণ, জানি সেবা । ভক্তের পথ 
কেমন সোজা পথ ! কেমন স্বাধীনতার পথ! কি সুন্দর 
অনাসক্তির পথ! গীতাঁকার বলিয়াছেন ;-- 

“হাত্যগ্নঁতস্ত যোগোস্তি নচৈকাস্তমনশতঃ” 

অর্থাৎ যে অতিশয় ভোগী তাহার যোগ নাই; আবার 
সে অতিশয় ত্যাগী তাহারও যোগ নাই। 

ভক্জর পথ সেই ষোগের পথ। এই পথাবলম্বীর 
পক্ষে ধর্মাচরণ আয়াসসাধ্য নহে, শিশুর গতিবিধির স্তায় 


স্বাভাবিক । 
সমাপ্ত । 





সম্পাদকের বিপদ । 


শিশ্বশরণ দেব এম এ পাশ করার পর সম্পাদক-্রত 


“+ ) গ্রহণ, করেন ৷ তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক, নাম, 


প্ধরণী” | সম্পাকবখ্যাতি ও অর্থ উভয়ই প্ধরণী””র 
সাহাম্য তাহার অর্জিত হইয়াছিল, আর অঙ্ছিত হুইয়া- 
ছিল, একটি পত্নী || 


প্রবাসী । 


8০১ 


= লী = ২স্টিপাসটিপি তত শী লি লাক প্টিতপহ লী ‘ত পনি সস লক * সরল ane রস পি এ 


শ্ধরণী”র লেখকলেখিকার মধ্যে লাবণ্য প্রভা অন্যতম! । 
তাহার কবিতায় পাপিয়ার গানের মত কি একটা স্থুণকর 
বিষাঁদভাব মাখাঁন থাকিত ; তাঁহার রচনায় ভাদ্রের নদীর 


'মত কি একটা উদ্বেলভাব প্রবাহিত হইত । সম্পাদক 


ইহার রচনার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন ; প্রতিমাসে ইহার 
একটি রচনা প্রকাশিত না হইলে সে সংখ্যা যেন অসম্পূর্ণ 
বোধ হইত। বাস্তবিক, ধরণীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় 
লাবণ্যপ্রভার রচনা অনেকটা সাহাব্য করিয়াছিল। 
লাবণ্যপ্রভার রচন! যখন সম্পাদকের নিকট. অত্যা- 
বস্তুক হইয়| উঠিল, তখন সম্পাদক লেখিকাঁকে লেখা 
যোগাইতে পত্ৰ্বার৷ অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন, 
এবং পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। লাবণ্য 
তখন বি, এ ক্লাশে পড়েন; তাহার আত্মীয়ের মধ্যে দূর- 
সম্পকাঁয়৷ একমাত্র মাসীমাই সম্বল, স্থতরাং অর্থোপার্জনের 
জন্ত গুটিকয়েক নিম়শ্রেণীর ছাত্রীদ্িগকে সাহিত্য, শিল্প, 
সঙ্গীত ও চিজ্রাদিবিষ্তা শিক্ষা দিতে হইত। এজন্ত 
তাহার অবসর বড় একট! বাজে কাঁজে ব্যয় করিবার মত 
উদ্ধৃত্ত থাকিত ন|। এই হেতু “ধরণী” সম্পাদকের বহু 
তাগিদ তাহাকে সহ করিতে হইত ) একু বাধ্য হইয়া 
মধ্যে মধ্যে তাহাকে কৈফিয়ৎও দিতে হইত । পত্র-প্রসঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। সম্পাদক সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত 
হইয়া ধরণীর বৃত্তি-কোষ হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন এবং লাবণ্যও কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সুলিখিত 
প্রবন্ধ সকলে ধরণীর কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিলেন । 

সম্পাদকের ঈদৃশ আগ্রহ দেখিয়া লেখিকা কিছু গর্কায়- 
ভব করিতে লাগিলেন । কিন্তু সম্পাদকের সরল, অমাঁ- 
কিক ব্যবহার, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সর্বশান্ধে ব্যুত্পত্তি 
লেখিকাঁকে তাঁহার গুণ-পক্ষপাতী করিয়া তুলিল। 

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল; লেখিকা-সম্পাঁদ- 
কের ঘনিষ্ঠতা বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছে । লাবণ্য এই 
সকল চিত্তবিক্ষেপকারণপরম্পরায়.বি, এ, পাশ বরিতে 
পারিলেন না; কলেজও ত্যাগ করিলেন । 

এতদিন তিনি মাসীর নিকট কদাচ ষাইতেন, 'বোডি- 
ডেই তাহার বাস ছিল। এক্ষণে সেই মাসীর বাড়ীই 
তাহার একমাত্র আশ্রয় । যদিও তিনি নিজের জীবিকা 


৪০১২ 

নিজেই অৰ্জ্জন তা তথাপি মাসী তাহাকে গলগ্রহ 
“বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ; এবং বিবাহের জন্তু বড় 
, বেশী তাগাদা আরম্ভ করিলেন ; কারণ লাবণ্যকে বাড়ী 
১ হইতে তদ্রভাবে তাঁড়াইবাঁর এই একমাত্র উপায়। এক- 
দিন বড় বিরক্ত হইয়া! লাবণ্য বলিয়া ফেলিলেন, "আমি 
বিশ্বশরণ বাবু ভিন্ন কাহাঁকেও বিবাহ করিব না। তোমার 
যদি এতই অসন্থ হইয়া থাকে, আমি কোন ভদ্র পরিবারে 
একটা চাকরী জুটাইতে পারিলেই, তোমার গৃহত্যাগ 
করিব।” এই, উপলক্ষে মাসী বোনঝিতে সেদিন খুব 
বচস| হইয়া গেল। ‘এ খবর বিশ্বশরণ বাবুর নিকট 


পৌঁছিল; এবং তিনি বিন! আড়ম্বরে পরের ডাকেই ছুই- 


খানি পত্র-_-একখানি লাবণ্য প্রভ'র নিকট, ও আর এক 
খানি তাহার মাসীর নিকট-_লাবশ্যপ্রভার পাণিপ্রার্থী 
হইয়া লিখিয়া ফেলিলেন। অচিরে সম্পাদক ও লেখিকার 
বিবাহ হইয়া গেল। এক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া রবার্ট 
ব্ৰাউনিঙ ও এলিজাবেথ ব্যারেট অবশেষে বিবাহিত হুইয়া- 
ছিলেন। এরূপ প্রেমসঞ্চার নিতান্ত বিরল নহে। . 


. বিবাহের পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লাবণ্য- 


প্রভা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বশরণের সহধন্মিণী' হইয়া উঠিয়া- 
ছেন। বিশ্বশরণ বাবু আঙ্গ “বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ*, 
কাল “পুনা শিল্পমেলা”৮, পবশ্ব “বরদা কলাভবনে* 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান, আর 
" লাবণ্যই প্রকৃত:পক্ষে ধরণীর সম্পাদকত্ব করেন। ইহাতে 
গর্কিতার অহঙ্কার বাড়িতে লাগিল। বিশ্বশরণ যত 
খ্যাত্যাপন্ন, দেশবিশ্রুত হইতে লাগিলেন, তাহার নম্ৰতা ও 
বিনয় তত বাড়িতে লাগিল, কিন্তু লাবণ্য প্রভা ক্ৰমশঃ 
উদ্ধত হইয়| উঠিলেন | | 

বিশ্বশরণ বড় একটা সামাজিক লোক ছিলেন না; 
মিষ্উভাষী ও বিনয়ী হইলেও বড় অল্পভাষী ছিলেন। 
তাঁহার জীবনে কোন কিছুরও একটা আড়ম্বর ছিল না। 
তিনি নীরবে জ্ঞানাৰ্জ্জন করিতেন এবং তাহার অজ্ঞাতে 
সে সকল সাঁধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িত। বিশ্বশরণের 
অন্তর প্রেমপারাবার হইলেও, তিনি প্রেমের খেলা 
থেলিতে জানিতেন না। তিনি জাঁনিতেন না যে, 
দ্রীলোককে স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিয়া বলিয়া বুঝাইতে 


* প্রবাসী । 


ত লাদ কিলা 


এর ভা 
হয়, বে “আমি তোমায় বড় ভাল বাসি, তুমি মদেক- 
আশ্ৰয়”; তিনি ‘জানিতেন না যে শী সকল চাটুস্ততি 
খতদ্বলিলের মত মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া দিয়া নিজের 


‘খঁণ স্বীকার করিতে হয়। নভেলি-নায়কের মত প্রণয়িণীর 
‘দোদুল-অলক দেখিয়া বিভোর হইতে' হয়, তাহা! তিনি 
বুঝিতেন না ; সময়ে অসময়ে স্ত্রীকে সোহাগ দেখাইতেও - 


তিনি জানিতেন না। জাঁনিতেন ন! বলিয়াই, লাবপ্যকে 
নভেল পড়া নব্য। স্ত্ৰীকে--স্থখী করিতে পারেন নাই। 


সম্পূর্ণ হয় না। উভয়ের বয়সের তারতম্য একযুগ, 


‘বিশ্বশরণ ৩৪ ও লাবণ্য ২২ বৎসর । লাবণ্য রুদ্ধ অগ্নিগর্ভ 


পর্বতের স্তায় অন্তরে ভীষণ দাহ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন । 

বিশ্বশরণ ধরণীকে নবীনত| দান করিবার জন্য দেশ- 
ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য, লঙ্কা ও ও ব্ৰহ্মদেশ 
পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে তাহার বিলম্ব আছে । 
তিনি দুইবার ধরণীর পৃষ্ঠাপুরণের অন্ত তীহার ভ্রমণ- 
কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ; কিন্ত ললিতছন্দো গ্রথিত 
কোন প্রেমপত্র লাবণ্যর জন্তু আসে নাই । লাবণ্যর নিকট 
ইহা অমার্জনীয় অপরাধ । তাঁহার স্বামী পত্রিকা 


‘লাবণ্য মনে করিতেন সমান-বয়স্ক না হইলে বুঝি চিত্তবন্ধন F 


Ld 
ক 


সম্পাদনের জন্তও ত কোন উপদেশ পাঠাইতে পারিতেন !.. 


লাবণ্য স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন' বলিয়া কৃতসঙ্ধল্ 
হইয়া রহিলেন। এই নিম্তব্ধতাক্স যে নির্ভর ও বিশ্বাস 
প্রশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 


বিশ্বশরণ গৃহে ফিরিয়াছেন। লাবণ্য ভাল করিয়া * 
' তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। একদিন বিশ্বশরণ 


একটা! প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “আজই 
এটা দেখে দিতে হবে) কাল প্রেসে যাওয়া চাই ।” 
লাবণ্য তাহার প্রসারিত হস্ত ঠেলিয় ফেলিয়া ঝঙ্কার দিয়া 


উঠিলেন, “আমি পারিব না) তুমি সম্পাদক, তুমি দেখ.” 


গে না।* এরূপ ব্যবহার এই নৃতন। তথাপি সম্পাদক 
হাসিয়া, বলিলেন, “তুমি যে সম্পাদকের সহযৰ্ম্মিণী 1 


এই হাসিই কাল হইল। স্ত্রীলোক তাহাদের ক্রোধর্কে $ 


উপেক্ষা করা বড় সহজে সহা করিতে চাহে না'। দর্পিতা 
মুখর! লাবণ্য বলিয়| উঠিলেন, প্লামি তোমার সহধর্ম্মিণী, 
না, আমি তোমার বিনামূল্যে ক্ৰীত দাসী । ৩1৪ বৎসর 


{ 
১০ম সংখ্যা । 1 


স্পিন ছি ও সপে তাত ত ৯০ কি 


মাত্র বিবাহ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে তোমার প্রেমে অব- 
সাদ আসিয়াছে, স্বামি কি বুঝিতে পারি না? তুমি 
কখনো আমার স্থিত ভাল করিয়া কথা বলিয়াছ, না, 
সঙ্গেহ ব্যবহার কলিয়ছ ? তোমার সহিত যেন আমার 
মনিব-চাকর সম্বল । আমি আপন ধরা দিয়াছিলাম 
$ বলিয়া এই লাঞ্ছনা ! ধবণী-সম্পাদক বলিয়া তোমার বড় 
অহঙ্কার ; কিন্তু ধরণীর যে খ্যাতি ধরিতেছে না, সে ত 
আমাবই জন্যে ! সে দিন মনে পড়ে কি, যে দিন ধরণীর 
প্রাণরক্ষার জন্য ভিক্ষুকের মত আমার লেখনীর উচ্ছিষ্ট 
কুড়াইয়| আনিতে $ আমি স্থির করিয়াছি, আমি তোমার 
ও প্ধরণীপর সংশ্রহ ত্যাগ করিব ; তখন বুঝিবে আমা 
- বিহনে তোমাদের কপ অবস্থা হয়।” বিশ্বশরণ নির্বাক, 
কিছু উন্মনস্ক। ইহাকে উপেক্ষা মনে করিয়া দ্বিগুণিত 
অভিমানে উত্তেজিত হুইয়! লাবণ্য প্রভা বলিলেন, “তোমার 
গৃহস্থালী বৃঝাইয়! দিয়া যাইব বলিয়া তোমার প্রতীক্ষ্যয় 
ছিলাঘ। এক্ষণে আমাকে ছুটি দেও ৷” 

বিশ্বশবন বলিলেন, “তোমার মন কর্ম্মক্লান্ত হইয়াছে; 
কিছু দিন না হয় ম'সীর বাড়ী থাকিয়া এস।” লাবণ্য 
কোন উত্তর দিলেন না। বিশ্বশরণ বলিলেন, “আমায় 
আজই কলিকাতা যাইতে হইবে; তথা হইতেই আমি 
কাল পঞ্চাবে যাইব ।* বিশ্বশরণ শ্রীরামপুরে থাকিতেন ৷ 

লাবণ্য | ভামাকে অব্যাহতি দিয়! যাও, আমিও 
আজই যাইব । 

বিশ্বশরণ | তুমি য্যহাতে সুখী থাক তাহাই করিও ; 
আমার কোন অ-পত্বি থাকিতে পারে না। আমার গৃহ 
তোমারই ; যখন ইচ্ছ' হইবে ফিরিয়া আসিয়া এই গৃহের 
গৃহিণীপদ আবার গ্রহণ করিও । 

লাবণ্য শেমংশ গ্ৰাহ না করিয়া বলিলেন, “গৃহ- 
সামগ্রী কে বক্ষা করিপুৰ ?* বিশ্বশরণ বলিলেন, “চাকরেরা 
রহিল।” আর কোন কথা হইল না। প্রেমের শ্মশানে 


» নিস্তব্ধতা প্রাণক্রে যেন চাপিয়া ধরে। বিশ্বশরণ প্রস্থান 
৮} করিলেন। 


তথন লাবণ্য উঠিলেন; একবার গৃহের চতুৰ্দ্দিকে 
চাহিয়! দেখিলেন } সর্কৃত্র তাঁহার গৃহিণীম্বলভ নিপুণতা 
বিদ্বমীন রহিয়া-হ, গহসংসার ছাড়িয়া, গৃহস্থালী তৃত্যের 


ion) পদ 
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= ৰ সত সরি উপ সত 


ভরসায় ফেলিয়! তিনি চলিয়া যাইবেন, এ চিন্তায় তিনি 


বাথ! পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও সেই গর্কিচার 
ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না। তিনি নিজস্ব দ্রব্যাদি ছা 
ইয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন । কিন্তু তাহার চিত্ত যেন ]তি- 
পদে বাখিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অতীত 
বৰ্ত্তমান বড় মধুময় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ যেন 
শুধু শৃন্ত, শুধু অন্ধকার । বিশ্বশরণ কি বাস্তবিকই 
তাহাকে ভালবাসেন না ? কিন্তু তথাপি তিনি যখন এই 
পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিবেন, তখন তাহার মনে 
কি হইবে? সমস্তদিনের কর্মাবসানে ক্লান্ত সম্ঙ দিক 
কোন্‌ উৎসাহে, কাহার 'জন্ত গৃহে ফিরিবেন? যাক্‌, 
আর চিন্তা করা যায় না, যাহা হইবার হইবে ।--ল বণ্য- 
প্রভা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটার পর একটা 
বাক্স খুলিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন । একট! 
বাক্স খুলিয়| কতকগুলি চিঠির উপর নজর পড়িল; সে 
গুলি চিরপরিচিত ; তাহাদের বুকে কত সুথ দুঃখ, আশা 
আকাজ্ষার কাহিনী অঙ্কিত রহিয়াছে । সেই পৰিচিত 
হস্তাক্ষর। পত্রগুলি কতক্‌ বিবাহের পূর্বে, কতক 
পরে বিশ্বশরণের লেখা ৷ লাবণ্য এক একথানি _হরিয়! 


পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বের গুলিতে কি নম্রতা, 


কি ভদ্রতা, কি শিষ্টতা) তারপর সেই অনাড়ম্বর ববাহ- 
প্রার্থনায় কি সরলতা ও একাগ্র বিশ্বাস! পরের চিঠি- 
গুলিতে কি এক অব্যক্ত প্রেম ও নির্ভর এবং চত্তের 
অগাধত| অলক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠি ণড়িতে 
পড়িতে এক গাছি ছোট বকুলের মালার প্রতি দৃষ্টি 
পড়িল। বিবাহের পর স্বল্লভাষী সম্পাদক সেই মাঁলাগাছি 
তাহারই গলায় পরাইয়! বলিয়াছিলেন, “বকুল শুকাহয়! 
গেলেও,.রূপহীন হইলেও যেমন গন্ধহীন হয় না) আমা- 
দের প্রেমও তেমনি বিপদে সম্পদে, রোগে শোকে অটুট 
অক্ষুণ্ন থাকিবে ।” লাবণ্য প্রভার চক্ষে প্রত্যেক বকুল 
ফুল অক্ষরপরন্পরায় যেন প্র কথ! কয়টিই চিত্ৰিত করিয়! 
তুলিল। গর্বিতার চক্ষে জলধারা! বহিল। 

বেচারা একখান! সোফায় পড়িয়া'মনেকক্ষণ বাদিল। 
সে আপনার ভ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিল) সে নিজেরই 
ক্রি বুঝিতে পারিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগি স্বামীর 
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পায়ে মাথা রাখিয়া খানিক কাদে, আপনার ভ্ৰম স্বীকার 
করে, তাঁহার ক্ষম! ভিক্ষা করিয়া লয়। ধরণীসম্পাদক 
বিশ্বশবণের স্ত্রী হওয়া সে এখন সৌভাগ্য ও গৰ্ব্বের কারণ 
বলিয়া অনুভব করিল। 

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘড়ি দেখিলেন; আছে, 
আছে-_-এখনে। সময় আছে। তিনি আজ পত্র লিখিলে 
পঞ্জাব যাত্রার পূৰ্ব্বে বিশ্বশরণ পত্র পাইতে পারেন, এখনো 
সময় আছে, আছে। তিনি বদি অভয় দেন, লাবণ্য 
শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়া স্বামীর ক্ষমাবাক্য গুনিতে প্রস্তুত 
আছেন। লাবণ্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও বিনয়ের সহিত এক- 
খানি প্রণম্নগৰ্ভ পত্র লিখিয়া ফেলিলেন ; এরূপ সরস পত্র 
শুধু প্রেমিকের, না, শুধু প্রেমপূর্ণা রমণীর লেখাই সম্ভব। 
তিনি লিখিলেন, “তীহার বয়স ও প্রেমের উচ্ছলতায় যে 
ক্রি, যে সন্দেহ -ঘটিয়াছিল তাহা অপগত হইয়াছে । 
যদি তিনি ক্ষমা করেন, তিনি তাঁহার সহ্ধর্ষিণীর কাৰ্য্য 
প্রাণপণে সম্পন্ন করিবেন । পত্র শেষ হইল। গুটিকয়েক 
গুফ বকুল ফুল গত জীবনের সোহাগবচনের স্মারক বলিয়া 
পত্ৰ মধ্যে ভরিয়া! দিলেন। পত্র ডাকে দেওয়া হইল। 

লাবশ্যের চিত্ত এখন নিৰ্ম্মল, প্রেমে প্রাণ থম্‌ থম্‌ 
করিতেছে। প্রাতে উত্তর আসিবে। সমস্ত রাত্রি উদ্বেগ 
ও আগ্রহে কাটিয়া গেল। স্থৰ্য্যোদয়ের পূর্বেই লাবণ্য 
প্রস্তুত, হইয়| পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আক 
সূর্য্য বড় বিলম্বে উঠিল; হৃর্ধ্য যদি উঠিল,, ডাকহরকরা 
আজ আরো! বিলম্ব করিতে লাগিল; ঘড়ীটাও আজ বড় 
“সন” চলিতেছে । বহুবার বাড়ীর চাকরেরা ভাকঘরে 
গিয়া ফিরিয়া আসিল, ডাক এখনো বিলি হইতে বিলম্ব 
আছে। তৃত্য ডাকঘর পর্য্স্ত গিয়াছিল ত? এক চাক- 
রের পর অন্ত চাকর প্রেরিত হইতে লাগিল। অবশেষে 
একজন কতকগুলি পত্র আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া 
গেল। সবগুলি হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া 
গেজেন। হাঁ, আছে, আছে, সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর। 
তাড়াতাড়ি পত্র খুলিতে আরো অধিকবিলম্ব হইয়া গেল। 
পত্রমধ্যে কতকগুলি বকুল ফুল ও একটুকর! কাগজের 
উপর রবার স্র্যাম্পে ছাপ দেওয়া, “অগ্ৰাহ্ব। ক্ষমাপ্রার্থী 
ধরণী-সম্পাদক ।” 


প্রবাসী। 


শী সি পাতি ত গাৰি লি সপ সিরা ও = অত পিসি নত ৰা 


[ওয় ভাগ । 


কি দারুণ সংবাদ! তাহার প্রণয়ভিক্ষার প্রতি কি 
দারুণ পরিহাস! আর না, সব শেষ হইয়া! গেল। পত্রে 
নিজের হস্তাক্ষর নাই, নিজের নামটা পর্য্যন্ত নাই। কি 
উপেক্ষা! তিনি আজ হইতে তাঁহার নিকট ধরণী-সম্পাদক, , 
স্বামী নহেন। বেশ, তাহাই হউক । সেই ঘরের বাতাস 
লাবণ্যর নিকট বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল; তাহার শ্বাস 
প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। লাবণ্যর দৃঢ় চিত্ত 
ইহাতে দুৰ্ব্বল না হইয়া আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। 
তিনি তাহার নিজস্ব দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় এক 
সতীৰ্থ বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই 
এক ধনাঢ্য পরিবারে শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
নাম এক্ষণে প্রভাবতী। 

তিনি যে পরিবারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার! অত্যয্ন 
কাল পরেই ডিহিরিতে বায়ু পরিবর্তনের অন্ত প্রস্থান 
করিলেন। সোণ নদের উপরেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
বাংলায় তাহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্মতরাং, 
লাবণ্য এখন ডিহিরিতে। 

এখানে আসিয়া লাবণ্য কয়েকটি প্রবন্ধ প্রভাব্তী 
নাম “দিয়া “বর্ণী” ও অন্তান্ত মাসিকে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। কোন কোন পত্রিকা প্রাপ্তি স্বীকার করাটাও 
ভদ্রতাবিগহিত মনে করিলেন। কোন পত্রিকা বা 
অগ্ৰাহ্য করিয়াও দয়া করিয়! খবরটা দিলেন। কেবল 
ধরণী সম্পাদক ধন্যবাদ দিয়া এক বিনীত পত্র ও তৎসঙ্ষে 
প্রবন্ধের পারিশ্রমিক অর্থ প্রেরণ করিলেন। লাবণ্যের 
রচনাসাফল্যের যে একটা অহঙ্কার ছিল, তাহা যথেষ্ট খর্ব 
হইয়া পড়িল। . লাবণ্য বুঝিতে পারিলেন যে, ধরণী : 
সাহায্যে তাঁহার নাম যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, 
তাহারই মূল্য বা আদর, কিন্তু তাহার ,রচনার এতাদৃশ 
কোন শক্তি নাই, যাহাতে প্রভাবতী নামেও তাহা সর্বত্র 
আদৃত হইতে পারে। কিংবা, হয় ধরণী সম্পাদকই 
একমাত্ৰ গুণগ্রাহী, .তাহার নিকট নামের খাতির নাই» 
নয় ত তাহার স্বামী তাহার ছদ্মনামেও তাহাকে ধরিয়! ( 
ফেলিয়াছেন। এই সকল চিস্তাপরম্পরায় লাবণ্যের 
বিরহব্যাকুল চিন্ত“বিশ্বশরণকে উজ্জল চিত্রে ফলিত করিয়! 
তুলিল। তাহার গর্কোদ্ধত চিত্ত ব্যথিত, ক্ষুৰ। অনু 
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হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত পুনৰ্মিলিত হইবার একটা 
ক্ষুধিত বাসনা মনকে পীড়া দিতে লাগিল। এইরূপে 
আরো! কয়েক মাস কাটয়৷ গেল। 

বিদেশ স্বদেশীবন্ধহের উর্ধরক্ষেত্র। লাবণ্যদের 
ৰ বাংলার্‌ অতি নিকটে আর একটি বাংলায় একটি বাঙালী 


পরিবার বাস| লইয়াছিলেন। এই পরিবারের একটি ' 


মহিলার নাম পুণ্যপ্রভ| । তিনি লাবণ্যের সমবয়সী, এবং 
উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল । 
কিন্তু ঘনিষ্ঠতা! হইলেও অভিমানিনী লাবণ্য তাহার নিকট 

প্রভাকতী নামেই পরিচিত ছিলেন। 

উভয় বাংলার মধ্যে একটা তৃণাত্ৃত ছোট মাঠ মাত্র 
ব্বধান। একদিন লাবণ্য ও পুণ্য উভয়ে সেই মাঠে 
'গোণ্রে ধারে ধারে বেড়াইতে নানাবিধ আলাপ করিতে- 
ছিলেন। তখন সন্ধা সমাগতপ্রায়। হ্য্য সহরের 
গশ্চাতে পড়াতে নদীবক্ষের তরল অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত 
হইয়া উঠিতেছিল, মাঠের ঘাসের মধ্যে একট! কিল্লি 


একঘেয়ে কর্কশ চীৎক"র করিতেছিল) গাংশালিক কলরব = 


করিনা নদীর পাড়ে গর্ভের মধ্যে আশ্রয় লইতেছেল। 
কাক বক প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী সরবে ও নীরবে ঝাঁক 
বাধিয়া নীড় অভিমুখে ছুটিয়াছিল। নদীবক্ষে দুই এক 
খানি নৌকা পাল তুলিয়! মন্থরগমনে চলিতেছিল ; 
অন্বকাব্বমাথা শাদা শালগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। 
পুণ্য গ্রভা ও লাবণ্যেঃ কথোপকথন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে 
পবিক্রম করিয়া সাচিত্য আশ্রয় করিল এবং শীঘ্র ম'সিক 
সাহিত্য অবলম্বন ক্রিয়া বদিল। মাসিক সাহিত্যা- 
লোচনায় ধরণীর ন_যোল্লেখ অনিবার্ধ্য ; ধরণীর সম্পর্কে 
সম্পাদকের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়িল। এককালে যে 
ধবণী লাবণ্যের স্বহস্তলালিত সযত্বের সামগ্রী ছিল, যে 
সম্পাদক তাহার আরাধ্য স্বামী, তাহাদের সম্বন্ধে 
নিঃসম্পর্কভাবে কথা কহিতে লাবপ্যর কেমন বাধে! 
, হাধো বোধ হইতে লাগিল, মন অস্থির হইয়া উঠিল, হৃদয় 
পুরু স্পন্দন আৰম্ভ করিল; মুখ চোখ লাল হইয়া 
কগ্িবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার তিমির গাঢ় 
হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পুণ্য প্রভার লক্ষ্য করিবার কোন 
কারণ ছিল না বলিয়া, লাবণ্য ধরা পড়িলেন না। 


প্রবাসী । 
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কথোপকথন চলিতে লাগিল। পুণ্য বলিলেন, “ধনী 
সম্পাদককে তুমি.চেন ? তিনি কেমন লোক ?* 

লাবণ্য কুদ্বশ্বাসে অতি সংযমের সহিত বলিবে,ন, 
“আমি তাঁহাকে যথেষ্ট চিনি। তাঁহার মত ব্যক্তি 
ছুল্লভ 1” 

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, “তিনি ত’ বিবাহিত ?” 

লাবণ্য । হ৷। j 

পুণ্য বলিলেন, “তাহার চরিত্রটা কিন্তু বিবাহিতের 
উপযুক্ত নয় ।”’ 

এই কথায় লাবণ্যর সর্বশরীরের রক্তল্রোত যিয্িয়া 
যাইয়া! বিদ্ৰোহীর মত সবলে হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত 
করিল। লাবণ্যর মুখ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির 
হুইয়া পড়িল। পুণ্যপ্রভার মুখে একটা কুটিল হাসির রেখ! 
ফুটিয়| উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘কি হ'ল?” নাবণ্য 
সে হাসি অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কৰ্ণে যে 
বিরাট বিল্লী বঞ্চনা তুলিয়াছিল, তাহা পুণ্য প্রভার বিস্ময়- 
প্রশ্নও শুনিতে দিল ন!। ক্ষণেক পরে লাবণ্য একটু 
প্রকৃতিস্থ হইয়| বলিলেন, “তোমার ওরূপ ধারণ! কেন 
হইল ?” 

পুণ্য আবার হাসিয়। বলিতে টার আমার 
বড় ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ধরণীতে আমার. একট! কবিতা! 
ছাপা হয়। প্রতিমাসেই এক একটি পাঠাইতে ল'গিলাম, 
সবগুলিই অগ্ৰাহ্‌ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বার 
বার বিফলমনোরথ হওয়াতে আমারে খুব জেদ বাড়িয়া 
গেল। আমি স্থির করিলাম যে, যে পর্য্যন্ত না আমার 
প্রত্যেক কবিতা ধরণী আপিস ঘুরিয়া আসে, সে পর্য্যস্ত 
আমি নিবৃত্ত হইব না। গত বৎসর আমার এক কবিত৷ 
ফিরিয়! আসিল, কিন্তু ভাই লজ্জার কথা কি বলিব, তার 
সঙ্গে আমায় সম্বোধন করে এক প্রেমপত্র! ছি! 
অপরিচিত! লেখিকাকে ওরূপে পত্র লিখিল কিরূপে? 
আমি সেই অবধি কবিত! পাঠান বন্ধ করিয়াছি ৷” 

লাবণ্যর ওষ্ঠতালু শু, মুখ রক্তশূন্ত হইয়া বিবর্ণ হইয়া 
উঠিল। অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়' বলিলেন, 
“আমাকে একবার সে চিঠি দেখাতে পার ?” 

পুণ্য মনে মনে হাসিয়া "বলিলেন, “এত দরদ 1 


৪০৬ 
প্রকান্তে বলিলেন, “তা পারিব লা কেন? একদিন খুজিয়া 
দ্বেখাইন; কোথায় আছে ঠিক নাই ; সেই একদিন পড়িয়া! 
কোথায় ফেলিয়। রাখিয়াছি ঠিক মনে নাই ।” এই বৃলিয়| 
তীক্ষদৃষ্টিতে লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

লাবণ্যের এক্ষণে মানসিক ভাব যেরূপ, তাহাতে তিনি 
_ আত্মসংব্রণ করিতে পারেন না। তিনি অতিমাত্র উদ্বে- 
গের সহিত বলিলেন, “আমি এখন তোমার বাংলায় গেলে 
কি তুমি দেখাতে পার না?” _ 

পুণ্যব মুখে আবার ক্রুর হাসি খেলিয়৷ গেল। তিনি 
বলিলেন, “চল, খুঁ জিয়া দেখিব ৷” 

পুণ্য লাবণ্যকে তাহার নিজ ঘরে লইয়া! গেলেন । 
একটা মন্ত পেটমোট! কেরোসিন ল্যাম্প স্তিমিত-লোচনে 
আফিংখোরের মত বিমাইতেছিল; পুণ্য ঘরে প্রবেশ 
করিয়াই তাহার কাণ মলিয়া দিলেন, অমনি সে ক্রোধ- 
প্রদীপ্ত লেচন বিস্তার করিয়া উগ্রভাবে চাহিয়া দেখিল। 
পুণ্য একটা! ষ্টীল-ট্াঙ্ক খুলিয়া তন্মধ্য হইতে একটা ছোট 
হাতবাক্স বাহির করিল। তাহার মধ্যে গুটিকয়েক সৌখীন 
গহনা ও একতাড়া। চিঠি লাল রেশমী ফিতা দিয়া বাধা। 
ফিতা খুলিয়.চিঠির গোছ! হইতে হুচ্ছন্দে বাছিয়া এক- 
খানা চিঠি পুণ্য লাবপ্যকে দ্বিলেন। তিনি ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন যে; তিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই অজ্ঞানতার ভাণ 
করিয়াছিলেন । লাবণ্য এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিলেন 
না। এই কয়মুহূর্ত তাহার নিকট দুঃসহ হুইয়! উঠিয়া- 
_ ছিল। অস্ত কম্পিতহস্তে চিঠি গ্রহণ করিয়া মেঝেতে 
বসিয়া আলোর নীচে ধরিলেন। খামের উপর ধরণী ও 
আপিসের নম ঠিকান। ছাপান ; বিশ্বশরণের হস্তাক্ষরে 
পুণাপ্রভার নম ঠিকানা! লেখা । কম্পিতহস্তে চিঠি খাম- 
মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। প্রথমেই তাহার চক্ষু সম্বোধনের 
উপর পড়িল, লেখা রহিয়াছে-_-“প্রাণের প্রভা! এ 
কাহার পত্র? উহা কি তাহার সেই চিরস্তন প্ৰিয় সম্বোধন 
অপরের ‘প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে ? আগ্রহে পত্র পড়িতে 
লাগিলেন, “তোমার পত্রপহ বকুলফুল পাইলাম। তুমি 
যে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে সুখী ও 
আশ্বস্ত হইলাম। আমি চিরদিন তোমারই ; আমার 
স্নেহ প্রেম অটুট আছে ও থাকিবে। বকুলফুলের জীবনাস্ত 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


শট শত পনর শল 


পর্য্যন্ত সৌরভ থাকে, আমাদেরও প্রণয় উভয়ের জীবনের 
শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। তোমার যদি কখন আমার প্রতি 
অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহাকে আমি অবিশ্বাস না বলিয়া 
অভিমান বলিব। আমি তোমার স্বভাব যতদুর বুঝিয়াছি, 
তাহাতে আমার বিশ্বাস যে আমার প্রতি তোমার প্রসক্তি 
প্রগাঢ়, তাহা ক্ষণিকের কুহেলিকায় ঢাকা পড়িলেও কখন 
চিরতিমিরগ্রস্ত হইবে না। আমর! উভয়ে উভয়ের প্রতি 
এতটা নির্ভরশীল হইয়| পড়িয়াছি যে, একের বিহনে 
অপরের জীবন অচল হুইয়া উঠিবে। এইজন্ত আমি 
তোমার ক্ষণিক ক্রোধের সময় কোন সাত্বন| না দিয়া সত্বর 
চলিয়া আসিয়াছিলাম। মানুষের ক্রুটি পদে পদে। সেই 
ক্রটি ক্ষমা করিতে না পারিলে একত্রাবস্থান অসম্ভব । 
আশা করি এই কথাটা ভবিষ্যতে মনে রাখিবে। আর্মি 
আজই পঞ্জাব যাইৰ। অনেক কাজ এখনো! করিতে 
বাকী আছে। অতএব আজ এই পয়্যস্ত। তোমারই 
দেবতা । পুঃ--আামাদের প্রেমের অটুট বন্ধনের নিদর্শন 
স্বরূপ তোমার প্রেরিত বকুলফুলের গুটিকয়েক আমি 
রাখি বাকি কয়েকটি তোমায় পাঠাইলাম। ইতি ৷” 
এই পুনর্পিথিত অংশ নীল পেন্দিলে লেখা--ব্যস্ততার 
স্পষ্ট নিদর্শন। লাবণ্য বুঝিতে পারিলেন, ব্যস্ততার 
সামান্তত্রমে কি মহা অনর্থপাত ঘটিয্নাছে। লাবণ্য চিঠি - 
খানা বুকে চাপিয়া-ধরিয়া ফুপিয়| ফুঁপিয়| কাঁদিতে লাগি- 
লেন। সেই সন্গেহ সম্বোধন, সেই চিরপরিচিত নাম 
স্বাক্ষর । লাবণ্য স্বামীকে সম্বোধন করিতেন, “আমার 
দেবতা”, সেই সুত্রে বিশ্বশরণ দেব লিখিতেন, “তোমার 
দেবতা ।* পত্রের প্রতি কথায়, প্রতি ছত্ৰে কি বিশ্বাস, 
কি নির্ভর, কি একনিষ্ঠতা, কি সরলতা, কি ভালবাস! । 
তুচ্ছ অভিমানের জন্ত এই দেড় বৎসর কাল কি কষ্টই না 
নিজে ভোগ করিয়াছেন, স্বামীকে ভোগ করাইয়াছেন। 
লাবণ্য ক্রোধ-রক্তিম নেত্রে পুণ্যকে বলিলেন “তুমি এ চিঠি 
আমায় এতদিন দেখাও নাই কেন? এই দেড় বৎসর 
আমর! যে মনন্তাপ, কষ্ট পাইয়াছি, তাহার কারণ. তুমি। 
আমার এ চিঠি চাপিয়| রাখিবার তোমার কি অধিকার 
ছিল?” পুণ্য ত’ অবাকৃ! কিন্তু তিনি মনে মনে বড় 
মজা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে হাসিয়| 
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১০ম সংখ্যা । ] 
বলিতেছিলেন, “ছি, তোমার চরিত্র এমন?” লাবণ্য আর 
কিছু না বলিয়া চিঠিখানা লইয়া একেবারে ষ্টেশনে চলিয়া 
গেলেন। ধরণী আপিশুস 'আর্জেপ্ট প্রিপেড্‌ টেলিগ্রাম’ 
করিলেন, ধরণী-সম্পাদক এক্ষণে কোথায় আছেন? 

লাবণ্য চলিয়া গেলে পুণ্য খুব এক চোট হাসিয়া 
লইল এবং তাহার উর্বর মস্তিফ সম্ভব অসম্ভব অনেক 
ঘটনা কল্পনা করিতে লগিল। 

রাত্রি ১২টা। লাবণ্যের বাংলায় সকলে নিদ্রিত ; 
কেবল লাবণ্য একট! ল্যাম্পের সন্মুখে বসিয়া নিজের, 
জিনিষপত্র গুছাইয়া শইতেছেন। এমন সময় লাহিরে 
কে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এই ভাকাডকিতে 
অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। একজন ভৃত্য একট লাল- 
খাম আনিয়া উপস্থিভ করিল। গৃহস্বামী হাতে লইয়া 
বলিলেন, “এত রাত্রে টেলিগ্রাম কোথা হইতে আসিল ?” 
আলোতে নাম পড়িেন, «গ্রভাবতী” | তিনি লানণ্যকে 
উহা! দিয়া উৎস্থক নেন্রে চাহিয়া রহিলেন ৷ লাবণ্য মনে 
মনে পড়িলেন, “এডিনার সোমবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলি- 
কাতায় থাকিবেন।” গৃহস্বামী কহিলেন, “কি, খবর 
কি?” লাবণ্য নতমুখে বলিলেন, “একটা বিশেষ দবকারে 
আমায় আজই কলিহ্তাতায় যাইতে হইবে ।”” টেলি- 
গ্রামে আহ্বান আনিলে ওজর থাকিতে পাবে ন! ৷ শাবণ্য 
সকলের নিকট বিদাৰ লইয়| ২।২৮ মিনিটের গড়িতে 
কলিকাতা যাত্রা করিলেন। . 

সন্ধ্যার সময় হাব্ড়াতে পৌঁছিয়া, একখানা গাড়ি 
ভাড়া করিয়! একেবারে ধরণী আপিসে আসিয়া উপস্থিত ৷ 
গাড়ি হইতে নামিতে উহার পা কাঁপিতে লাগিল । এতক্ষণ 
যে উৎসাহ ছিল, তাহা বাঞ্ছিতের দ্বারে আসিয়া ন-নাবিধ 
ভাবের তলে ঢাক? পড়িয়া গেল। এক্ষণে রমণীস্থলত 
লজ্জা আসিয়। তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। গাড়ী 
হইতে তিনি সম্পাদককে দেখিতে পাইতেছিপেন ৷ এই 
দেড় বৎসরে তাহার বয়স দশবৎসর বুদ্ধি পাইলাছে। 


+ ) লাবণা ফিরিয়। যাইতে মনস্থ করিতেছেন, এমন সময় 


একজন দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিয়া দ্বরজা| 
খুলিয়া দিল। এক্ষণে আর গভত্যস্তর নাই ;', তিনি 


. দ্বারবানকে কার্ড দিলেন পপ্রভাবতী |” সম্পাদক সল্পক্ষণ 


' প্রবাসী । 
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পরেই তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, “লাংশ্য |” 
লাবণ্য বুঝিলেন, প্রভাবতী নামের মুখোশ পরিয়াও তিনি 
চতুর সম্পাদকের নিকট আত্মগোপন করিতে "রেন 
নাই। লাবণ্য এই স্রেহমাধুৰ্য্যে আত্মসংবরণ বরিতে 
পারিলেন না, অশ্রসাগরে জোয়ার ডাকিয়া গেল। বিশ্ব- 
শরণ তাহাকে ' গাড়ি হইতে নামাইয়া একট! ঘরে লইয়া 
গেলেন। ক্ষণেক পরে, ভাব প্রশমিত হইলে নাবণ্য 
বলিলেন, “আমি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি।» 

বিশ্বশরণ বলিলেন, “রাগ করিলে ত ক্ষমা |” অন্রঃপর 
স্বাশীন্ত্রীর দেড় বৎসরের সঞ্চিত অবরুদ্ধ সোহাগ মুক্ত 
হইয়া পড়িল। আবেগ একটু শাস্ত হইলে লাবণ্য হাসিয়া 
বলিলেন, “সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ, এরকম সম্পাদকত্ব আর কখন 
করিও না,” এবং তাঁহার হাতে দুইখানি চিঠি দি:লন। 
একখানি খামে লাবণ্যের নাম ঠিকানা, মধ্যে বকুলহ্‌ল ও 
একটুক্‌র| কাগজে ছাপ দেওয়া ‘অগ্ৰাহ’ | অপর খামে 
পুণা প্রভার নাম ঠিকানা, মধ্যে একটি কবিতা . এক . 
খান! প্রেমপত্র । সম্পাদকের চক্ষু লজ্জায় কেমন হইয়া 
উঠিল। গম্ভীরপ্ৰকৃতি সম্পাদক আজ বালকের মত হা সয়াই 
ব্যাকুল। কিছুক্ষণ হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া তিনি বনিলেন, 
“লাবণ্য, সত্যই কি আমি এই বোঁকামিটা করিয়াছিসাম? 
ভাগ্যে পুণ্য প্রভার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়া ছল! 
পুণ্যপ্রভা আমার যে উপকার করিয়াছেন, তহাঁতে 
তাহার কবিতা আর প্রত্যাখ্যান করিতে পাৰিব না * 

লাবণ্য হাসিয়া বলিলেন, “অমনোনীত প্রবন্ধ ফরত 
দিবার নিয়ম করিয়া তোমার যে লাঞ্ছনা, ইহার নংবাদ 
জানিতে পারিলে আর কোন সম্পাদক প্রবন্ধ ফেরত 
দিতে সাহস করিবেন না” বিশ্বশরণও হাসিয়া বলি- 
লেন, “ভয় নাই, অল্প সম্পাদকই প্রবন্ধ ফেরত নদবার 
কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার; লেখকনিগ্রকে 
Copying-maclhine (নকল করিবার কল) ভি" আর 
কিছু মনে করেন কি না জানি না» 
*ভ্রীচারুচন্্র বন্ম্যোপাস্যায় । 


8০৮ 
মহারাফ্ৰীয় সাহিত্যের তৃতীয় যুগ। 

মহারাষ্দেশে ইংরাজ রাজত্বস্থাপন হইতে মহারাষ্তীয় 
সাহিত্যের তৃতীয় যুগের আরম্ভ । এই যুগে ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা দ্বারা মহারাষ্রীয় সাহিত্যের কতকটা উন্নতিসাধন 
হইয়াছে বটে, কিন্তু যত দুর হওয়া উচিত, তত দুর হয় 
নাই। 

' ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতেই বঙ্গভাষায় গস্ভরচনার 
আরম্ভ । মহারাষ্টীয় সাহিত্যের গগ্যরচনা ইংরাজ আম- 
লের পূর্ব হইতেই আঁরস্ত। কিন্তু বখর ভিন্ন পূৰ্ব্বকালে 
অন্ত কিছু গন্ধে রচিত হয় নাই। 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে 
মহাশয় ‘A note on the growth of Marathi 
Literature’ নামক ইংরাজীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। 
তাহাতে ১৮১৮ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মরাঠী সাহি- 
" ত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে ১৮১৮ 
হইতে ১৮২৭ পর্য্যন্ত কেবল তিনখানা পুস্তক মরাঠী ভাষায় 
প্রকাশিত হয়। এই তিনখানা পুস্তক কর্ণেল জভিস কর্তৃক 
লিখিত গণিত্সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের মরাঠী ভাষায় অনু- 
বাদ। ১৮২৭ হইতে ১৮৩৭ পধ্যন্ত ১ থানি পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। ইহার, মধ্যে ছুই খানি ডাক্তারী পুস্তক ইংরাজী 
হইতে অনুবাদ, ৬ খানি ভূগোল ও রেখা-গণিত সম্বন্ধীয় 
স্কুলপাঠ্য পুস্তক. বালশাস্ত্রী জান্তেকর কর্তৃক বিরচিত, এবং 
ছুইথান৷ মেজর ক্যাণ্ডি প্রণীত ক্ষুলপাঠ্য পুস্তক । ১৮৩৭ 
হইতে ১৮৪৭ পধ্যস্ত ৩০ খানি পুস্তক প্রণীত হয়। এ 
সকল পুস্তক প্রায় সমস্তই স্থুলপাঠ্য। ১৮৪৬ হইতে 
১৪৫৭ 'পর্যস্ত ১০২ খানি পুস্তক (প্রায় সমস্তই স্কুলপাঠ্য ) 
প্রণীত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর 
বন্ধাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপনের 
পর হইতে মরাঠী ভাষায় অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে। 
তদবধি রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দশ 
সহজ্রের কম হইবে না।* কিন্তু এ সকল বেশীর ভাগ 
অমুবাদ্দিত ও অপর ভাষা হইতে মহাঁরাষ্ত্রীয়ের উপযোগীকৃত 
( ৭৫060 )। মূল গ্ৰন্থ অতি কন। ইতিহাস, জীবন- 
চরিত, উপস্তাস, নাটক ও ভ্রমণ্বৃত্তান্ত লইয়| অনেক 


‘ প্রবাসী । 
পুস্তক রচিত 


'[ ওয় ভাগ। 
হইয়াছে। যাহাদিগের দ্বারা আধুনিক মরাঠী 
সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগৈর ভিতর 
হইতে গুটিকতক বিখ্যাত ব্যক্তি ও তীঁহাদিগের রচিত 
পুস্তকের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 


১। বাল শাস্ত্রী জান্তেকর। 


t 


বন্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের পূৰ্ব্বে যাহার! বন্বাই : 


প্রদেশে সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
সৰ্ব্বওঞ্গাম বালশাস্ত্রী জান্তেকর। বলিতে গেলে, মহা 


বাষ্টরীয়দিগের ভিতর ইনি প্রথম ইংরাজী ভাষায় লেখক । » 


বন্ধাই সহরে লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির যে 
শাখা আছে, তাহার প্রকাশিত পত্রিকায় প্রত্বতত্ব বিষয়ে 
ইনি অনেক প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন। 

বন্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পুর্কো মরাঠী ভাষায় 
ষে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহ, প্রায় স্কুলপাঠ্য। 
বাল শাস্ত্রী এইরূপ অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের 
গ্রন্থকার । তিনি ভূগোলশীন্ত্র, গণিতভাগ, হিন্দুস্থানীতীল 
ইংশ্লিশাচ্যা| রাজ্যাচা” ইতিহাস, হিন্দুস্থানাচ| ইতিহাস, 
প্রভৃতি স্থুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া মরাঠী ভাষার 
অনেক উপকারসাধন করিয়াছিলেন । 


২। রাঁওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাগুলিক । 


আইনজ্ঞ, প্রত্বতত্ববিদ্‌, এবং র'জনীতিজ্ঞ বলিয়া 
মাওলিক মহাশয় কেবল ভারতেই নহেন, পরস্ত ইউরোপ 


এবং আমেরিকার বিষ্বন্মগুলীর ভিতর স্নপরিচিত। কিন্তু * 


তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। 
বন্ধাই বিশ্ববিস্তালয় স্থাপনের পূৰ্ব্বে তিনি শিক্ষাকার্য্য 
সম্পাদন করিয়া মহাব্লাঞ্জীয় ভাষায় অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য 
পুস্তক রচন! করিয়! গিয়াছেন। 


১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রত্বাগিরি জেলায় মাগুলিক মহাশয় ০. 


জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ। উহার 
জাতির ব্রাহ্মণের! চিৎপাবন বলিয়া বিদিত। মহারাহ্রীয় 
পেশবার! এ জাতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার 
এক ভগ্নীর শেষ পেশবা বাঁজীরাওএর সহিত বিবাহ হয়। 
তিনি নিজ গ্রামে মহারাষ্্রীয় ভাষায় “বগ্তালাভ- করিয়া 
রত্বাগিরি স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার জন্ধ প্রেরিত হন।. 


, 
‘ 


পি 


€ 


তিনি ছশ বা ৯ করেন। চাকরীর 
কচ্ছদেশাস্বৰগত জুল: কী ও 


চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি ওকা- 
চে _ ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন 


tive ॥ lic Opinion” নামক এক সাপ্তাহিক 
| তিনি স্থাপিত করেন। ইহাতে তিনি নিয়মিত- 


রূপে ইংরাজী এবং মহারাষ্্রীর ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন ৷ 


এশিয়াটিক - সোসাইটীৰ বন্বাইস্থিত শাখার 
[নে প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ 
প্র সকল প্রবন্ধ এ সভার পত্রিকায় মুদ্রিত ও 
হইয়াছে । বশ্বাই এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের 
-মভার তিনি একজ্রন সভাসদ্‌ ছিলেন। এই 


কল কাৰ্য্য নির্কাহে তিনি যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতার 


দিয়াছিলেন, তজ্জন্ক ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
রাও সাহেব এবং €, 5. I, উপাধিতে সুশোভিত 
৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
ষ্টীয় ভাষায় নিয়লিখিত পুস্তকের তিনি গ্রন্থ- 
ধার ; বোধবচন; | ত! ৯.৮ 


ধণী। ইনি কিছুদিন পুনা রর. 
ছিলেন। মহারাস্্ীয় অন্ুবাদকের কাধ্যে ৰি যুক্ত 
ইনি ও ভাষায় অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তক র 
ইহ! ভিন্ন মরাঠী ভাষার অভিধান প্রস্তুত 
বিশেষ দাহায্যদান করেন। ইহার প্রণী 
ভিতর নিয়লিখিতগুলি সুপরিচিত £-- 

বিচার; খগোল বিদ্যা; কিত্যেক জনাব [চে 
বাচন পাঠমালা, ইত্যাদি । 


৪। পরশুরাম তাত্যা গোডবো 
ইনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ এবং একজন 

লেখক । প্রাচীন মরাঠী কবিদিগের জীবনচ 
ও তীহাদিগের ভাল ভাল কবিতা একত্ৰ করিয়া ৷ 
নামে এক পুস্তক ইনি. প্রকাশ করেন। এই * 
মহারাষ্ট্র দেশবাসীদিগের অনেক উপকারদাধন 1 
তাহারা নিজ দেশের বড় বড় কবিদ্িগের রচনা 
দিগের জীবনচরিতের বিষয় ইহাদ্বারা অব 
সমর্থ হন। ইহাভিন্ন, মৃচ্ছকটিক, উত্তর 
শকুস্তল! প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের জন 
জাতি ইহীর নিকট খণী। 


৫ | কৃষ্ণশাস্ত্ৰী চিপলুন্কর । 

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পুণ! সহরে ইহার জন্ম হয় 

তিনি ভাল করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য "অ! 
করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুণাতে ইংরাজী ভাষায় শি 





৪৯ 
) ৯৩ 
কমিটার লেক্রেটরী, ১৮৬৫ ধৃষ্টাৰে পুনা আম কলেজের 
প্ৰিন্সিপাল, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রিপোর্টর অন দি নেটিব্‌ পেস 
( Reporter on the Native Press), এই সকল 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
তিনি ভালরূপে সংস্কৃত ও ইংরাজী জানিতেন। এই 
জন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র. বিদ্যাসাগরের সহিত তাহার 
অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্বাসাগর মহা- 
শয় যেমন অনেক সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ 
করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপক'রসাধন করিয়া- 
ছিলেন, তদ্রপ কৃষ্ণশান্ত্রী মরাঠীর পক্ষে করিয়া যান । 
তাহার লিখিত পুস্তকগুলির ভাষা শুদ্ধ ও সরল । 
__ শাল| পত্রক” নামে তিনি এক খানি ম'সিক 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় তিনি 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত 
নাটক ও কাবোর মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার 
রচিত অন্তান্ত পুস্তকের ভিতর “আরবী ভাষেঁতীল স্থরস 
চমৎকারিক গোষ্টা” ; “অনেক বিদ্বামূল তত্বসংগ্রহ”” 
“অৰ্থশাস্ত্ৰ পরিভাষা” “*সাক্রেটাস যাচে চরিত্র” এবং 
: পরাসেলসেবু” অনুবাদ প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন তিনি 
““পদ্বরত্বাবলী” নামক একটী কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন। 


৬। বিষ্ণুশাস্ত্ৰী চিপলুন্কর । 

কৃষ্ণ শান্ত্ৰীর জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বিষ্ণু শাস্ত্ৰী মরাঠী সাহিত্য- 
জগতে চিরকাল উচ্চাসন অধিকার করিয়৷ থাকিবেন। 
হিন্দুস্থানী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে “বাপকা বেটা, 
সোয়ারকা ঘোড়া, কুছ না হোবে তো থোড়া থোড়৷ ৷” 
এই প্রবাদটি কৃষ্ণ শাস্ত্রী তাহার পুত্র বিষ্ণু শাস্ত্ৰীর পক্ষে 
ভালরূপে খাটে । কৃষ্ণ শাস্ত্ৰী যাহা কিছু করিতে পারেন 
নাই, বিষ্ণু শাস্ত্রী তাহা করিয়! যাইতে পারিয়াছিলেন। 

 বিষুশান্্রী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ২* শে তারিখে 
পুণায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পুণা স্কুল ও কলেজে শিক্ষা 
লাভ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তৎপরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগে চাকরী করিয়! 
উক্ত সালে কাজত্যাগ করিয়া পুণাতে আসিয়া ১৮৮২ 
খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহার মৃত্যু হয়। এই ৩২ বৎসর 


_ প্রবাসী । 


সপ Na PSs ARGS oy a ny gat ns gag TTS TN Ne att Wa a0 





বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুন্কর ৷ 

বয়সের ভিতর তিনি যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা কেবল শ্লাঘনীয় নহে, পরস্ত অনুকরণীয় । 

কলেজ ত্যাগ করিয়া “নিবন্ধমাল|’’ নামক তিনি 
এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ইহাতে তাহার * 
রচিত প্রবন্ধগুলি, যতদিন মরাঠী ভাষা জীবিত থাকিবে, 
ততদিন মহার্লাঞ্টীয় দেশবাদীরা অতি আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিবে। মরাঠী ভাষায় কিরূপ তেজস্থিতার সহিত 
নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহার 
এই প্রবন্ধগুলি তাহার সাক্ষ্যস্থল। 
বিষুশান্ত্রীর “নিবন্ধমালা” ইংরাজী সাহিত্যে এডিসনের 
স্পেক্টেটরের স্থান অধিকার করে। নিবন্ধমাল! প্রকাশিত 
হইবার পূৰ্ব্বের মরাঠী পুস্তকের ভাষ| ও নিবন্ধ মালার ভাৰ্ষ এ 
তুলনা করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষ্ণুশাস্ত্রী 
মরাঠী সাহিত্যে যুগান্তর আনয়নু করিয়াছেন । 

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি মিণ্টুনের সময় ইংলণ্ডের শিক্ষিত 


মরাঠী সাহিত্যে » 






খ্যা।] 
৯০৫৫৭০৫৮৭৯৯, তাস ৰথ oe A eet Sa Ne eat ee ee সরস 
লোকদিগের ভিতর লাটিন ভাষায় পুস্তকাদি রচনা 
করিবার পদ্ধতি ছিল। সেইরূপ এদেশেও শিক্ষিত 
লোকেরা প্রান ইংরাজীতে লিখিয়! থাকেন। কিন্তু যে 
কারণে মিলটন লাটিন ভাষায় না লিখিয়া ইংরাজী ভাষায় 
লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই কারণেই বিষ্ণুশান্ত্রী ইংরা- 
জীতে না লিখিয়া নিজ ভাষায় লেখনী চালনা করিলেন। 
মিণ্টন বলিয়াছেন £-- 

গু applied myself to that resolution which Ari- 
osto followed against the persuasions of Bembo, 
to fix all the industry and art I could unite to the 
adorning my native tongue ; not to make verbal 
curiosities the end (that were a toilsome vanity ) 
but to be an interpreter and relator of the best and 


sagest things among mine own citizens throughout 
this island in the mother dialect. 


“That what the greatest and choicest wits of 
Athens, Rome or modern Italy and those Hebrews 
of old, did for their country, I, in any portion, 
with this over and above of being a Christian, 
might do for mine ; not caring to be once named 
abroad, by writing in Latin (like Bacon) though 
perhaps I could attain to that, but content with 
these British islands as my world.” 


মারাঠী ভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়া. স্নুখ্যাতিলাভ করিয়া 
বিষ্ণুশান্ত্ৰী ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি স্বদেশহিতৈষী, 
ও নিজদেশবাসীদিগের যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য 
বিশেষ চেষ্টাবান ছিলেন। দেশোন্নতির কাধ্য ভালরূপে 
, সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি সরকারী চাকরা 
ত্যাগ করিলেন । এই চাকরী ছাড়া তাহার পক্ষে কিছু 
কম স্থার্থত্যাগের পরিচায়ক নহে। কিন্তু নিজ স্বার্থের 
প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, তিনি দেশের কল্যাণ সাধিতে বন্ধ 
পরিকর ছিলেন ৷ পুনা সহর আজকাল যে সকল বিষয়ের 
জন্তু সৰ্ব্বত্ৰ সুপরিচিত, তাহা বিশেষতঃ দুইজন ব্যক্তির 
"চেষ্টার ফল ; _প্রথম মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে 
ও দ্বিতীয় বিষ্ণুশাস্ত্ৰী চিপ্লুন্কর ৷ 
২. পুনাতে আসিয়৷ চিপ্লুনকর (১) নিউস্কুল (New 
1৯. (২) আধ্যভূষণ ও (৩) চিত্ৰশালামুদ্ৰালয্ন, (৪) 
_ পুম্তকালয়, (৫) কাব্োতিহাস সংগ্ৰহ নামক মাসিক পত্ৰিকা 
বট কণী ও (৭) মৱাঠ| নামক দুইখানা সাপ্তাহিক 





নন চেনার য়া কানু কমন চন 





_ 
০৫৭৯ লগালো পিৰ সলা সদ পট গদ লস লাসে পাশ. সি লম ৰদ লেশ সি গিত াপা 


ইহা ভিন্ন পনিৰদ্ধমালা” তাহার 




















কর্তৃক সম্পাদিত হইত। এই সকল রা 
বালগঙ্গাধর তিলক, মহাদেবরাও নামজোশা এবং ৃ 
গণেশ অগরকর তাহার সহিত আসিয়া যোগ্ন দিণেন। _ 
নিউস্কুলে ছাত্ৰসংখ্য| পুনার হাইস্কুল হইতে বাড়িয়া উঠিল। ৷ শৰ 
এই স্কুলের ভিত্তির উপর বর্তমান ফরগাদেন কলেজ _ 
(Fergusson College) স্থাপিত হইয়াছে। রীন ৰ 
ছবি মুদ্রিত করিবার জন্য বাই প্রদেশে পুন! চিত্ৰশালা =_ 
প্রথম স্থাপিত হয়। এই মুদ্ৰাণয় হইতে অনেক ছবি _ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যেতিহাসসংগ্রহ _ 
নামক পত্রিকায় অনেক পুরাতন মহারাষ্ট্রদেশের কৰি 
দিগের অপ্রকাশিত কবিতা ও প্রঁতিহাসিক ৩৬ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই পত্রিকা স্থাপন দ্বার! চিপ্লুন- _ 
কর মহাশয় মহান্না্টীয় সাহিত্যের অনেক উপকারসাধন _ 


1 ৰি 


রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাগুলিক ৷ 
দমাতে ৰ নিৰ্মিত ৰাষ্ট্র (৮ bust ৷) ফোটোরীক হইছে। = 


চিতল... ১২৮ ৬ 


ৰ নানা ৪ কাৰ্য্যে অনবরত 
শ্রম করিয়া চিপ্লুন্করের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
| র মার্চমাসে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার 
সকলেই তুঃখিত ও সন্তাপিত হইয়াছিলেন। 
তৰ গ্রাফিক Graphic) নামক সচিত্র সাপ্তাহিক 
তাহার ছবি মুদ্রিত করিয়া যে প্রবন্ধ লেখেন, 

৷ ই স্থলে উদ্ধত করা যাইতেছে £-- 


\ Tish u Krishna Chiplunkar, ‘This worthy In- 
Zen, Who: died on the 17th March last, at 

ge of thirty-two; displayed an enter- 

in the pursuit of benevolent aims 

nowhere too common, and is especially 

dia where the people arerather wont 

pon the government for any improve- 


Inkar received a good English ednca- 
scarcely taken his degrée in 1872 
0 -edit a magazine in the Mahratta 

e native title signifies £ string of 


more: likely than ever, if all education 
Anglicised, to remain steeped in igno- 
Mr. Chiplunkar, also in spite of 


graphic press for printing cheap colored 
€ opened an. English School, where 


He. aia not live 
18১০০ but he nev 


লম্বনকরেন নাই। তিনি অ ক প্রকার দেশহিতকর কার্যে 
ব্যাপৃত থাকি তেন। দেশের উন্নতি কিরূপে ভাল করিয়া 
সাধন করিতে পারিবেন, ইহাই f রব 
আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি বক্তৃতা 
করিতে ও পত্রিকায় লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও 
ইংরাজী ভাষাতেই তিনি প্রায় লিখিতেন ও: বলিতেন, 
তথাপি মরাঠী ভাষায় লেখা ও বল! তিনি বিশ্বত হন 
নাই, ৷ তাহার ধৰ্ম্মবিষয়ক বক্ততাগুলি এখন পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।, ইহ! বলা বাহুল্য যে এই. 
পুস্তকের ভাষা ও ভাব এত উত্তম যে ইহা ময়াঠী সাহিত্যে 
অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। 

যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় এতদেনীয় su 
গুলি স্থান পাইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়|- 
ছিলেন ৷ বশ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য পরীক্ষাতে 
এক প্রদেশের প্রচলিত ভাষাগুলি যে এখন স্থান পাই- _ 
য়াছে, তাহা তাহার চেষ্টার ফল। 

৮ মহাদেব মোরেশ্বর কুণ্টে। 

কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূৰ্ব্বে যে বিদ্ন্মগুলী পুনাকে 
সুশোভিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে মহাদেব মোরেশ্বর 
কুণ্টে একজন প্রধান । ইনি মাননীয় মহাদেব গে ৰ 
রাণাডে মহাশয়ের সমপাঠী, এবং বস্বাই বিশ্ববিদ্বালয়ের 
এম. এ. উপাধিধারী ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিভাগে কৰ্ম্ম ৷ 
করিয়া শেষে পুন! হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে উন্নীত 


রচিত “খধি” “মন” ও “পিৰা” এই তিনখান| কৰিতাযর ৰ 


পুস্তক র্বজনপ্রিয়। 1; 





১০ সংখ্যা । ] | 
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“মাহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে। 


সুপরিচিত হন ৷ তাহার ইংরাজীতে লিখিত ‘‘Vicis5i- 
tudes cf Aryan Civilization” একথানা উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ । এই পুস্তক লিখিতে তাহাকে যে অনেক কষ্ট ও 
গবেষণা করিতে হইয়া ছল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়। 
থাকেন। 
৯। শঙ্কর পাণ্ডুৱঙ্গ পণ্ডিত । 

ইনি একজন উদার প্রকৃতির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 
১৮ বৎসর বয়সে ইনি ইংরাজী ভাষ! শিখিতে আরম্ভ করেন। 
তাহার পর ৭ বৎসরের নধো তিনি বন্বাই বিশ্ববিদ্তালরের 
এম. এ. পরীক্ষা পাশ কঁরেন ৷ কিছু কাল শিক্ষাবিভাগে 


কাজ করিয়া, পরে রাজস্ববিভাগে ডেপুটী কলেক্টর, 
প্রাচাভাষান্বাদক এবং শেষে কাঠিয়াবাড় প্রদোশের 
পোরবন্দর নামক রাজসংস্তানের শাসনকার্য্যপরিচালক্ক 
নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। 
মরাঠী ভাষা ভালরূপ জানিতেন বলিয়া বন্ধাই প্রদ্ধেনের 
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব সার আলেকজ্যাশু 
ইহাকে মরাঠী কৰি তুকারামের কবিতাগুলি ভাল করা 
ংকলন ও সম্পাদন করিতে আদেশ করেন। যে রূপে 
এই কাৰ্য্য তিনি সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তন 
মহারাস্ট্রীয় দেশবাসীদিগের ধন্থবাদের পাত্র । তাহার খুব 


উই =< == 
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১৭ KE 
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ও মহারাষরীয় ভাষায় খথ্বেদের অনুবাদ করেন। 


























’ নামক তাঁহার মরাঠী ভাষায় খণ্বেদের অনু- 
| সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং ওঁ ভাষার অনেকগুলি 
ক ভালরূপে সম্পাদিত করিয়া যান ৷ 
__ ১০ হরিমাধব পণ্ডিত । 
১ফ্ণ| নদী তীরে হরিপুর গ্ৰামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১এ 
র মাসে ইহার জন্ম হয়। তিনি নিজ গ্রামে মহারাষ্্রী 
লাভ করিয়া পরে বন্বাই সহরে ইংরাজী 
সের জন্ত আগমন করেন। এল্ফিন্টরন কলেজে 
পৰ্য্যন্ত পড়িয়া তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের এক 
হেডমাষ্টরের পদে নিযুক্ত হন | এই সময় হইতে 
ভারতের মধ্য প্রদেশে নানা স্থানে কাৰ্য্য করেন। 
ব্ৰের মার্চ মাসের ১৫ই তারিখে প্রায় ৫০ 
তাহার মৃত্যু হয়। 
য় সাহিত্যচৰ্চচায় ইনি একজন বিশেষ উদ্যোগী 





একখান! মাসিক পত্রিক। বন্বাই সহর হইতে প্রকা- 
। এই পত্রিকা যে মহারাষ্দেশের সর্বত্র 
হাঁ বলিতে গেলে অনেকটা হরিমাধব 
ন রণ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি 
২ তে আরম্ভ করেন এবং 
ধরিয়া তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
এই পত্রিকায় লিখিয়া যে সকল পুস্তকাদি 
বেন, তাহার নাম নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে: 
হাবীর চরিত; এই বীররসপ্রধান নাটক 
ভূতির নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত। 
[াগপুরকর ভোৌসলেষীচা ইতিহাস) ইহাতে 
রর ( এখন লুপ্ত ) হাই রাজবংশের ইতিহাস 
য়াছে। 

_ দন্ত-হারক নাটক 1 (8) চণ্ডকৌশিক নাটক। 
জীমন্নারায়ণরাও পেশবে নাটক । 





১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে “বিবিধ জ্ঞানবিস্তার” - 


ড় ৰৃত্যুহর। - 


ক্ষুদ্ৰ কবিতাও বি বয়াছিলেন | [_ 


১১। রামচন্দ্র ভিকাজী গুণীকার ৷ 


“বিবিধ জ্ঞানবিস্তার” নামক মাপিক পত্রিকা মরাঠী 
সাহিত্যের অনেক উপকারসাধন করিয়াছে। এই 
পত্রিকার সংস্থাপক ও প্রথম সম্পাদক রামচন্দ্র ভিকাজী = 
গুঞ্জীকার। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে _ 
বেলগাঁব জেলার অন্তৰ্গত জাম্বোটী নামক গ্রামে ইহার _ 
জন্ম হয়। সেই গ্রামে এবং তৎপরে বেলগীব সহরে + 
বিগ্তাভ্যাস করিয়া পরে তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বস্বাই সহরে = 
আসিয়া সেখানকার এল্‌ফিন্‌ষ্টন হাইস্কুল ও এল্‌ফিন্‌ষ্টন _ 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন । ১৮৬৬ খৃষ্টান্দে বন্বাই- 1 

প্রদেশের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়| ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত _ 
এ বিভাগে নানা কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে পেন্সন ন্‌ 
লইয়া ১৯০১ থৃষ্টাকের ১৮ই জুন তারিখে মানবলীলা সং বরণ টু 
করেন। : রা 
ইনি মরাঠী ভাষার একজন স্থলেখক বলিয়া বিখ্যাত । 
তাহার রচিত মোচন গড়, সৌভাগ্যরত্বমালা, মহারাষ্ট্র 
ভাষেচী লেখনগুদ্ধি, স্থবোধ ব্যাকরণ, লাঘবীলিপী, কর্ড 
পরিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যে উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষাও ভালরূপে 
জানিতেন। তদ্বিষয়ে তাহার “কৌমুদী মহোৎসাহ্‌” ও ও 
ভগবদ্গীতার মরাঠী অনুবাদ সাক্ষ্য দিতেছে। 1: 


১২ | বামনদাজী ওক। . 


রত্বাগিরি জেলার অন্তৰ্গত হেদ্বী নামক গ্রামে ১৮৪৫. 
খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। তিনি রত্বাগিরি স্কুল হইতে ৷ 
১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এণ্টে,ন্স পরীক্ষা পাস করিয়া পরে বস্বাইযে 
উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার জন্য আইসেন। এলফিন্সটন ও ৰ 
উইল্‌সন কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে : 
নাগপুর সিটা স্কুলে এক শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন এবং _ 
শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়া মধ্যপ্ৰদেশের অনেক হও নি 
শিক্ষকের কাৰ্য্য করেন। শেষে ১৮৯১ খৃষ্টাবো রায়পুর 
স্কুলের হেডমাষ্টার দিক হন ২৮৯৭ (৷ তাহাৰ 
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১ম সংখ্যা ] 


গত্ম ও সন্তে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
থোরলে মাধবরাও পেশবে ফাঁচামৃত্যু, গণপতিনিধনবিলাপ, 
শ্রমন্মাশব নিধন, কাৰম্বত্নী কথাসার, বাসবদত্ত! কথাসার, 
কৃষ্ণাকুবারী প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্যের তিনি গ্রন্থকার । 
তিনি লীনকচরিত্র, কাব-মাধুধ্য, লৰ্ডবেকনচব্লিত্ৰ প্রভৃতি 
অনেকস্তলি পুস্তক পৱ্তেও রচনা করেন। ইহা ভিন্ন 
তিনি মরাঠী ভাষার সাময়িক পত্রিকায় রীতিমত অনেক 
প্রবন্ধ “লখিয়াছেন ' কিন্তু যাহার জন্তু তিনি মহারাষ্ট্রীয় 
সাহিভ্যে বিশেষ পরিচিত, তাহা তাহার সম্পাদিত 
“কান্যেতিহাস সংগ্রহ” নামক পত্রিকা । অনেক পুরাতন 
কবিদি:গর কবিতা একত্র করিয়! মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করাতে তিনি মরাঠী সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিব! 
গিয়াছেন। 
১৩ । আনন্রাও সখারাম বর্কে। 


১৮৪৪ খৃষ্টাবে দক্ষিণ কোন্কনের অথনী নামক একটা 


ক্ষুদ্ৰ হামে ইহার জন্ম হয়। যেরূপ কষ্টস্বীকার করিয়া ইনি 
লেখাপড়া শিক্ষা করেন, তাহা অত্যন্ত শ্লীঘনীয়। ইহার 
পিতা কচু ধনী ছিলেন ন| । অত্যন্ত অল্প বেতনে এক 
চাকরী করিতেন কিন্তু সেই সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম 


করিয়”ও যে তিনি বিদ্যভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, _ 


তাহা ঠাহার পক্ষে কিছু কম গৌরবের বিষয় নহে। 
লিজ গ্রাম ছাড়িয়া বন্ধাই আসিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাঁস 


“ করেন। ১৮৬৯ খুষ্টানে বন্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 


পরীক্ষণ পাস করিয়া তিনি বস্বাইর উইলসন কলেজে 
পড়িয়' যথাসময়ে বি এ. পাস করিলেন। তৎপর আইন 
পড়িয় কিছুকাল এ কলেজের স্কুলবিভাগে শিক্ষকের 
কাৰ্য্য করিলেন। 

হোলকর রাজ্যের দেওয়ান রাজা সার্‌ টি মাধবরাঁও 
ইহাকে ইন্দুরের হায়াধীশের পদে নিযুক্ত করিলেন। 
উক্ত পদে তিনি ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত কাধ্য 


৪ করেন | তৎপর তিনি বডোদা রাজ্যে কৰ্ম্ম পান। প্র 


রাজ্যে নান! বিভাগে কাৰ্য্য করিয়া শেষে প্রধান বিচার- 
পতির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ ধৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ 
তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 


প্রবাসী । 


তিন মরাঠী ভাষায় সুলেখক ছিলেন এবং এ ভাষার 


৪১৫ 
তাহার রচিত “হিনম্মত বাহাদুর নাটক” ৪ “্ঠাচী 
জবানী” নামক ছুইখানি পুস্তক মরাঠী ভাষায় সুপ্র দ্ধ। 
প্রথমটা সেক্‌সপিয়ারের হামলেটের, এবং দ্বিতীয়নি কর্ণেল 
মেডোজ টেলরের Confessions of a 'Thag এর 
অনুবাদ । ইহা ভিন্ন বিবিধজ্ঞানবিস্তার নাম্ক মসিক 
পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। 

পূৰ্ব্বে বড়োদারাজ্যের আদালতের ভাষ স্তজন়াতা 
ছিল। কিন্তু ইহা! কর্তৃক তৎস্থানে মরাঠী ভাষা সংস্থ পিত 
হয়। এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন :-" ৭1 ও 
anxious to do some service to my motier- 
tongue of a permanent nature. Ia লা 0০৪ 
to see Marathi language possessed 0: many 
useful books &c.” তাহার সাহায্যে ও উৎনাহে 
অনেকে মরাঠী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা ব্রত সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

১৪ | অন্না কির্লোস্কর | 

আধুনিক সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে ইনি সর্বজন উত্স লাটক- 
লেখক। ইহার প্রণীত “সঙ্গীত শকুস্তল* ও প্বামব্রাজ্য- 
বিয়োগ” মরাঠী সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া-্শরিচিত। 
নাটক অভিনয় করিবার জন্ত ইহার কর্তৃক = ক্‌টী "গুলী 
স্থাপিত হয়। এই মণ্ডলী ভারতের নানস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া তীহার রচিত নাটকগুলিব অভিনয় করিয়াছে । 
এই মণ্ডলী এখন পধ্যস্ত পকির্পোস্কর মণ্ডলী নামে 
বর্তমান আছে। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহার: মৃত্যু হয়। 
তাহার পর ভাউরাও কোলহটকর নামক এব্জন এই 


মণ্ডলীর নেতা হন। ইহার মৃত্যু ১৯*১ খৃট্টালের ফফেব্র- 


য়ারী মাসে ঘটে। ইহার রচিত অনেকওুলি নাটক 
মহারাহ্ীয়দেশে সুপ্রসিদ্ধ । তন্মধ্যে শারদ”, স্বও ধান। 
উপসংহার ! 

আধুনিক মরাঠী ভাষায় যদিও অনেক পৃন্ভক রচিত 
হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি মাইকেল মহস্থদন দত্ত 
কিম্বা হেমচন্দ্ৰ বন্য্যোপাধ্যায়ের মত কলি, বন্িমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়ের মত কোন ওপন্যাসিক ক্রি! দীনবনু 
মিত্রের মত কোন নাটকলেখক, মহারাষ্্রদেশ জন্মগ্ৰহণ 


8 ৰ 


প্রবাসী। 


তার! 


te এসি হিপ জলির ক ee পৰ সি ae নিত গা সদ লাশটি পাপ পাত + 


করেন; 'নাই। বোধ করি আধুনিক সময়ে প্ররকম 
লোকের মহারাষ্ট্রদেশে আবশ্যক নাই। 

লর্ড মেকলে বলিয়াছেন যে, যে জাতি আপনার পূৰ্ব্ব 
পুরুষপ্িগেব্র ‘বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পারে না, সে 
জাতি ভবিষ্যতে কখন গৌরব ও মহত্বের কাজ করিতে 
সক্ষম হইবে না। এখনও একশত বৎসর গত হয় নাই, 
মরাঠাদিগের নামে ভারতের অন্তান্য জাতি ভয় পাইত। 
' প্ৰৰ্গা এল দেশে” বলিয়া কেবল বঙ্গ দেশের মহিলাগণই 
নিজ সন্তানদিগকে ভয় দেখাইতেন না। মধ্যভারত 
বাজপুতানা, প্রভৃতি দেশেও মহারাষ্ট্রীয়দের নাম ভয়- 
সুচক ছিল। বর্তমান সময়ে ভারতের সমুদয় জাতির 
মধ্যে এক মরাঠারাই কেবল 

প্পূর্বপানে চায়, ধমনী নাচায়,” 

বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। কেবল সমরকোৌশলেই 
মহারাষ্্রজাতি দক্ষতালাভ করেন নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্র 
দেশ বড় বড় সাধু; সয়্যাসী; কবি, ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ- 
দ্বিগের জন্মস্থল। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, তুকারাম, ইহা" 
দিগের প্রভাব এখন মরাঠাদিগের ভিতর জাজ্জল্যমান। 
এই জন্য মরাঠী. ভাষায় কবিতা লিখিয়! হঠাৎ কেহ 
উচ্চস্থান অধিকার করিতে অসমর্থ । 

মহারাষ্্রীয় জাতি নিজ অতীত গৌরব-কাহিনী যে 
বিশ্বত হন নাই, তদ্বিষয়ে. তীহাদিগের আধুনিক সাহিত্য 
সাক্ষ্য দিতেছে। মহারাষ্রীয় কবিদিগের রচিত কবিতা, _ 
অনেকে, তত্বান্ুসন্ধান করিয়া সম্পাদিত ও প্রকাশিত 
করিতেছেন এই সকল কবিদিগের জীবনচরিত ও 
সময় নিরূপণ করিতে অনেকে রত আছেন । 
" পুর্বে উল্লেখ  কর| হইয়াছে যে, মহারাষ্্রীয়ের! 
ঞঁতিখাসিক ঘটনা “বখর” নাম দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। এ সকল “বখর” সঙ্কলিত করিয়া এখন 
মুদ্রিত কর! হইতেছে । ভারতের গত দুই তিন শত 


বৎসরের ইতিহাস যে উহু! দ্বারা ভালরূপে জ্ঞাত হওয়া ৷ 


যাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

মাননীয় রাণাডে মহাশয় পেশবাদিগের রোজনামচা 
(0:50) সম্পাদিত ও মুদ্ৰিত করিবার জন্তু অনেক 
/চেষ্টা-করিয়াছিলেন ।.. তিনি. জীবিত. থাকিলে উহা. বোধ 


করি এত দিন সুজিত হইয়া জনসাধারণের হস্তগত 
হইত। মহারাষ্ট্রদেশের কতিপয় ক্ৃতবিদ্ত ব্যক্তিগণ 
যাহাতে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, ডলে মিল 
চেষ্টা করিতেছেন। 

শিবাজী যে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের হুব্রপাত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ধ্বংস হইয়াছে বটে; কিন্তু এখন মহারাষ্রীয় 
জাতীয় রাজারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব 
করিতেছেন । তাঁহাদ্নিগের সাহায্য ও উৎসাহদান দ্বার 
মহারাস্ত্রীয় সাহিত্যের অনেক উন্নতিসাধনের আশা 
করিতে পারা যায়। বড়োদা, খালিয়ার, হোলকর ও 
কোল্হাপুত্র এই চারিটী বড় বড় রাজ্য মহারাষ্্রীয়বংশোদ্তব 


রাজাদিগের অধীন। ইহার! যে নিল্ল জাতীয় ভাষার . 


উন্নতিসাধন করিবেন, তাহার আশা করিতে পারা যায়। 
অৰ্ম্মাণ দেশীয় স্থবিখ্যাত দার্শনিক 9০:1551 বলিয়া- 
ছেন ঃ-- 

“The care of the national language I consider 
at all times a sacred trust, and a most important 
privilege of the higher orders of society. Fvery 
man of education should make it the object of his 
uncefsing concern to preserve his language pure 
and entire, to speak it, ৪০ far as is in his power. 
in all its beauty and perfection.’ 


বড়োদার রাজা মহারাস্তরীয় সাহিত্য চর্চার অন্ত অনেক 


“চেষ্টা ও অর্থনাহায্য করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে মহা- 


রাষ্্রীয় ভাষায় অনেকগুলি ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তকের 
অনুবাদ হইয়াছে। 
কোল্হাপুরের রাজার সাহায্যে গ্রস্থদালা নামক _ 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে অনেক: 
উপকারী প্রবন্ধ ও পুস্তক মহারাঞ্ৰীয় ভাষায় লিখিত হয় । 
এই সকল চিহু দেখিয়া, ইহা বলিতে পার! যায় যে, 
মহারাষ্্রীয় রাজাদিগের সাহায্যে মহাবরাঞ্জীয় ভাষা অতি 


নিকটবর্তী ভবিষ্যতে নানা প্রকার উপকারী. সাহিত্যে = 


সুশোভিত হইবে। 

আমাদের বঙ্নভাষায় মরাঠী সাহিত্যের খান কতক 
পুস্তক অনুবাদ করিলে উপকার দর্শিতে পারে । জ্ঞানে- 
স্বর যে গীতার উপর .জ্ঞানেশ্বরী” নামক টীকা লিখিয়| 
গিয়াছেন, তাহ! অনেকের মতে "শক্করাচাধ্য, আনন্দগির্রি 


” ০ 


। ঢু 
'১০ম সংখ্য।। ] 
প্রভৃতির টাকা ডে বেশী মূল্যবান্‌ ও মৰে ইহা 
বঙ্গভাবায় অনুবাদ করিবার যোগ্য। মোরোপন্তের 
কেকাবলীর বঙ্গভাষান অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যক্গগতে 
অত্যস্ত আদরণীয় হইবে। বীররসপুর্ণ মরাঠী পোবাড়ে 
সংকলনকর্তা অকৃবার্থ (4০:৪৮) সাহেব গিনি 
ছেন £--. 

“Now that ৪০ 18756 8. number, comparatively, 
of ballads, has been brought together, the oppcr- 
tunity has arrived ox making them, or a selection 
from them, a part of the regular school curricnlum 
in the Deccan, which, I hope, will not be negtlec- 
ted or lost sightof. #* # # But ] think that as 
national poems, the students of the nation shotld 
be encouraged to 16240, them, to store them in their 


minds with the affection and the pride which; they 
deserve from a Maratha; * *,১) 


এই সকল পোৰ ডের অসুবাদ করিলে কি বঙ্গভাষা 
ও বঙ্গসাহিত্যের উপকার হয় না? 

ভাঁরতেতিহাসের শাঠকদিগের পক্ষে মহারাষ্্রীয় ভাষায় 
লিখিত বখরগুলি অত্যন্ত মূলাবান। এই গুলি? বঙ্গ: 
ভাষার অনুবাদিত হুইয়া আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইবার 
উপযুক্ত। 


= পদ লি তলা শ|ল 


গীবামনদাস বস্তু । . 


প্রবাসে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি। 

১৮৮৯ সালে কুমারী ম্যানিং ( Honorary Secy. of 
the National Indian Association, London) 
এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়া] যান। বিদুষী শ্রীমতী হুরদেবী ১৮৯৪ সালে এ 
সম্বন্ধে একটী সুদীৰ্ঘ বস্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার এক 


স্থানে তিনি লিখিয়াছেনঃ-_ 


গুহ the Benga-i Section, I am glad to say, the 
girls continue lorger in fhe School than their 


‘Hindustani sisters, and acquire better education. 


In manners, too, they are superior to their Hindus- 
tani sisters. Thiz is due to the fact that their 
mothers are literatS as a rule. Our Bengali brethren 
seem to have realized the idea to a certain extent 
that in order to meintain a high standard of purity 
in society the cuture of both sexes must be in 
harmony and keef equal pace.” 


'এই স্ুশিক্ষিতা রমণী “হুকুমদেবী” নামে একখানি 
হিন্দী পাঠ্যপুস্তক রূছন] করেন। 'এই খানি এবং তাহার 


' প্রবাসী । 


ৰল Led = পাণ লতা ত 


$১9 


হাল ও তল তলা লাট ত এলা তত পতি পী ত লালা স্টিল ও লা পামত ১০ এ = 


স্বামী মিঃ রোশন লাল প্রণীত “বুদ্ধবতী” বালিকা বছ্যাণয়ের 
পাঠ্য নির্বাচিত হয়। .ইহারা উভয়েই এ প্রদৈ-শস্ত্ৰীশিক্ষা 
প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, এল, এজ, ডি এই 
‘বিদ্যালয়ের বৰ্ত্তমান সেক্রেটরি। 

এলাহাবাদ অনাথাশ্রমের সহিতও প্রবাসী বাছালীয় 


,সংশ্রব বড় ‘অল্প নহে। ১৮৯৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে 


যখন অসংখ্য নরনারী অন্নাভাবে প্রাণ বিসৰ্জ্জন করিতে- 
ছিল এরং ভঠরজালায় ‘ক্ষিপ্ত প্রায় পিতামাতা আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া শতশত বালকবালিকা লোলস্বিল নৃগাল- 


' কুকুরের প্রায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইভেছিল, সেই 


সময় কয়েকজন সহৃদয় হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মিগিত হইয়! 
একটি মনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাকল্লে ১৮৯৬ লালের নাবস্বর 
মাসে এক সভাস্থাপন করিলেন । আশ্রনেহ বর্তমান 
সহকারী সম্পাদক লাল! রামপ্রসাদ বৰ্ম্ম৷ তিনটি অনাথ 
শিশুকে পৃথিমধ্যে পতিত দেখিয়| উক্ত কয়টর হস্তে 
অর্পণ করেন এবং জ্বনষ্টনগঞ্জে একটা বাড়ী ভাড়। করিয়া 
শিশু তিনটির থাকিবার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রকৃত 
পক্ষে এই সময় হইতে “অর্ফেনেত কমিটির”, কধ্য আরস্ত 
হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে লালা রাম প্রসাদই এই আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা পরে ১৮৯৭ সালের ১৬ই জান্ুয়াহী এক সাধা- 
রণ সভা আহুত হইয়| আশ্রমেব কার্য্যনির্ববাহ্ক্ক সভা গঠিত 
হয়। 'ও সভায় এদেশীয় সন্ত্রান্ত হিন্দুমুমলমান ব্যতীত সাত- 
জন প্রবাসী বাঙ্গালী সত্য মনোনীত হন । ' তলুধ্যে ইহাৱ 
সম্পাদক শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ওহদেদার'‘ মহাশয় এই 
অনাথাশ্রমের একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার প্রাণস্বরূপ 
১৮৯৭ সালে এখানে ১*২ জন হিন্দুমুসলমান অনাথশিপ্ত 
আশ্রয়লাভ করে। ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার 
বুদ্ধি পাইলে সহয় ম্যাজিষ্রেট জে,বি, ফুলাব ‘স, মাই, ই 


মহোদয়ের দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হুয়। তিনে ইহ্‌! স্বচক্ষে 
'পরিদর্শন করিয়। এবং ইহার কাৰ্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া 


“ভারতীয় ছুভিক্ষ ভাগারের প্রাদেশিক বিভাগ” হইতে 
সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ৷ তদছুসাঃর ইহা মাসিক 
দুইশত টাকা এবং অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণের সন্ত পাঁচশত 


টাকা সাহায্যপ্রাঞ্ হয়। দুভিক্ষের কোপ প্রমিত হইলে 


৪১৮ ০ | 
আশ্রম এই সাহায্য হইতে.বঞ্চিত হইল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং অপরাপর বাজপুকষগণ কর্তক প্রেরিত প্রত্যেক 
অনাথ শিশুর জন্তু গবৰ্ণমেণ্ট মাসিক ছুই টাকা বৃত্তি 
নির্ধারণ করিয়া! দিলেন। ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে 
" সহরস্থ ক্ষুদ্ৰ ভাড়াটিয়| বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় 
সুঠূঠিগঞ্জে বড়ার রাজা! দয়ালু বনস্পতি সিং বাহাহুর স্বীয় 
প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্ঠীর্ণ প্রাঙ্গণ ও বহির্বাটাতে এই 
অনাথাশ্রচকে স্থানদান করিলেন তদবধি উহা এ 
স্থানেই রহিয়াছে । কার্যকারী সভাগণ ‘ইহার স্থায়ী 
আশ্রমবাট' নিৰ্ম্মাণাৰ্থে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা 
আশ্রমের প্রথম তিন বৎসরের আয়ব্যন্নে হিসাব হইতে 
. দেখিলাম, ইহার গড়ে ৪২৫০২ টাকা! বার্ষিক আয় এবং 
প্রতিবৎসর গড়ে ২২৫*২ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আশ্রমে 
_ গড়ে বৎসরে ৫* জন অনাথ বালকবালিকা সযত্বে প্ৰতি- 
পালিত হইতেছে । ইহারা সকলেই এদেশীয় । এ পর্য্যন্ত 
কোন বান্ধালী অনাথ "শিশুকে আশ্রয় লইতে হয় নাই, 
কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালী এই সদনুষ্ঠানে নিংস্বার্থভাবে যোগ- 
দান করিয়' স্বজাতির মুখ উজ্জল করিয়াছেন। ইহারা 
এই সেবাব্রতত্ব কি ভাবে যোগদান করিয়াছেন, তাহার 


বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রদেশের ' 


"বর্তমান লেক্লুটেনেণ্ট গবর্ণর, জেলার ম্যাঁজিষ্রেটগণ, সিভিল- 
সার্জন, স্কুল-ইন্স্পেক্টর এবং যুক্তগ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের 
' সেক্রেটরি উইন্টার সাহেব প্রমুখ রাজপুরুষগণ পণ্ডিতা 
রমাবাঈ, লওনের Anglo-Indian Temperance 
Association এর সেক্রেটরি মিঃ ফেডরিক গ্রাৰ্‌ এবং 


, দেশীয় রাজুর রাজা, দেওয়ান প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ ' 


এই আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ইহার কাধ্যপরিচালনার 
ভুরি ভুরি এশংস| করিয়াছেন ৷৷ 

আমরা সে দিন এলাহাবাদ অনাথাশ্রম দেখিতে 
গিয়াছিলাম। তত্বাবধায়ক (Superintendent) পণ্ডিত 
ভগবানদীন পাড়ে অনাথদিগের শয়ন ও ভোজনাগার, 
পাঠগৃহ, শিক্পশিক্ষা ও কাৰ্য্যালয়, ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার 
স্থান প্রভৃতি অতি যত্বসহকারে দেখাইলেন। দেখিলাম 
হিন্দু যুসলম ন বাঁলকবালিকাদিগের অন্ত স্বতন্ত্ৰ ব্যবস্থা 
“ আছে-। ' পাঠশালায় গিয়া দেখিলাম শিক্ষক মহাশয় 


sae স্-ৎ + 


ছাত্ৰগণকে পাঠ দ্বিতেছিলেন। আমরা অমুরুদ্ধ " হইয়া 
ছাত্ৰগণের 'পরীক্ষাগ্রহণ করিলাম। তাহাতে এ বয়সের 
ছেলের! সাধারণ বিস্তালয়ে যতদূর শিক্ষা করে, তদপেক্ষ] 
ইহারা অন্ন শিখিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না । - সেই 
সমবেত হিন্দুমুসলমান বালকগণের কণ্ঠে সমস্বর স্তোত্ৰ- 
পাঠ শুনিয়! বড়ই প্রীত হইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
আনন্দিত হইলাম সেই পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজন- 
পরিত্যক্ত নিরীহ শিশু ও কিশোরগণের অরপু্ট অঙ্গে 
কুত্তি দেখিয়া, তাহাদের চঞ্চল নয়নে পুলকের আভা! 
দেখিয়া এবং এই জীবন-সংগ্রামের দিনে সংসারানভিজ্ঞ 
শিশুহৃদয়ে আশার আলোক দেখিয়| ৷ দেখিলাম একদিকে 
আশ্রয়দান, অন্ত দিকে অন্নবিতরণ, একদিকে পাঠশালা, 
অন্যদিকে জীবিকার্জনক্ষম করিবার উপযোগী শিল্পশিক্ষার 
কৰ্ম্মশাল| এবং চতুর্দিকেই সেবার আয়োজন, রোগীর 
চিকিৎসা শুশ্রাা এবং পথ্যের ব্যবস্থা । এই পঞ্চাঙ্গ 
সেবাব্রতে অনাথীশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্মকর্তাগণ 


তি ভিলা 


দেহমন নিয়োগ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। ইহারা অনাথ-, 


গণকে, কয়েক বৎসর মাত্ৰ অন্ন বস্ত্ৰ ও আশ্ৰয় দিয়াই ক্ষাস্ত 
নহেন। যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সছুপায়ে জীবনযাত্রা 
নিৰ্ব্বাহ করিতে পারে, ইহারা তাহাদিগকে তদ্ৰূপ শিক্ষা- 
দানও করিয়া! থাকেন। দেখিলাম তাহাদিগকে সুতা, দড়ি, 
পর্দা, নেয়াব, ফিতা, বস্ত্ৰ, গাঁমছা, ঝাড়ন, আসন, সতরঞ্চ 


এবং জামার কাপড় প্রভৃতি বর্ন করিতে শিখান হইতেছে। 
এ স্থানের বয়নকাধ্য এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, * 


যুক্ত প্রদেশের সহরাস্তর হইতে তত্স্থানীয় অনাথালয়ের 
(Orphanage) কোন কোন বালককে শিক্ষার্থ পাঠান 
হয়। এলাঁহাবাদ অর্ফানেজের কারখানা হইতে প্রস্তুত 
_ সামগ্রী অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্থানীয় এবং 
অন্তান্ত স্থানের দোকানে এই সকল দ্রব্য বিক্রীত হইয়া 
থাকে । আমরা এখানকার উৎকৃষ্ট সতরঞ্চ আগ্রার উৎকৃষ্ট 
সতরুধ্ণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন দেখিলাম, না ৷ এই 
জনহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি সর্বসাধারণের সহানুভূতি 
প্রার্থনীয়। ইহা স্থানীয় সমাজের গৌরব।  . 
| শ্রীজনেন্্রমোহন.দাস। 
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১০য সংখ্য।। ] 


তিৱবতে হিন্দু প;রিব্ৰাজক। 


তনেকেরই ধাবণা আছে যে, হিন্দু জাতির কোন 
ছুঃসাধকার্ধ্যে উৎসাহ নাই, এবং ছর্গমস্থানে যাইতে 
হিন্দু অনিচ্ছুক। ইহা! কতদূর সত্য দেখা যাঁউক। বোধ 
হয় সবলেই স্বীকার কব্বিবেন যে, কষ্টসহ না হইলে হিমালয় 
উল্লজ্ঘন করিয়| তিব্বতদর্শন অসম্ভব । যখন কোন ইত্রাজ 
অথবা জন্রণ পরিত্রাজক তিব্বতত্রমণ করিয়া আইসেন, 
তখন ইংরাজি সংব্যৰপত্রে তাহাদের দুর্দন্য উৎসহের 
বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যথন তিব্ৰত- 
ভ্রমণের কথা হয়, সকলেই কিণ্টপ্‌ এবং হারমানের নাম 


. করেন কয়জন জানেন যে চারিজন হিন্দু পরিব্ৰাঙ্সক 


অভেদ্য “জলাপল!” অতিক্রম করিয়া লাস| হইতে গোপ- 
নীয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন ? 
পূর্লণগির গোঁসাই অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রশিদ্ধ 


' হিন্দু পরিব্রাজক। ইনি ইংরাজের দূত হইয়া তিলত 


এবং চীন রাজধানী পিকিন প্রভৃতি ভ্ৰমণ করিয়াছিলেন । 
লেফ্টেনেণ্ট সামুয়েল টর্ণর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই চিন্দু 
পরিব্ৰাজকের ভ্রমণবৃত্াস্ত লিপিবদ্ধ করেন। ইষ্ট ইতিয়। 


কোম্পানির রাজত্বকালে পুরণগির গোঁসাই একজন প্রমিদ্ধ 


রাজদূত ছিলেন। ইহাকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের 
প্রসিদ্ধ তেগুলামার নিক? পাঠান হইয়াছিল। তিন 
বৈশাখ মসে কলিকাত। হইতে যাত্রা করেন এবং এগর 
মাম পর্যটন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। 
কলিকাতা হইতে ভূটান গম্ন করেন। সেখানে দেবরাঁভা 
পুরণগিরক্ষে বিশেষ নাহাম্য করেন। ফাড়ি (Phari) 
পৌঁছিলে তাহাকে তথায় ছুই সপ্তাহ অবস্থান করিস্তে 
হয়। কারণ ক্রমাগত হয়দিন চারিদিক তুষারাবৃত ছিল ৷ 
ফাড়ি পার হইয়! তিব্বত পৌছিতে আর তাহাকে কখন 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই ; তিনি নিরাপদে তেশুলঘুতে 


__ ("69100 142০০) পৌছেন। তাহার তিব্বতবাসের 


ছুই একটা কথা বলি। গেসাই মহাশয় তথাকার রাঁজ- 
পুকঘদিগবে জানাইলেন দে, তিনি ইংরাজের দূত! 
তিব্বত দরবার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা 
হইল। পরদিন তিশুলান! প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করিয়া 


স্পট ত তপ 


ৰ 3১৯ 
তাম্বুতে সু্য্যোদয়ের পূৰ্ব্বে আঁদিলেন। পু-ণগির কিছু 
পরে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, শদির উপর 
একটি শিশু বসিয়া আছে। ইনিই লামা। তিবঃতীয় 
প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া গৌসাই মহাশয় ইংরানদত্ত 
উপহার ও পত্রাদি সন্মুখে রাখিলেন | সেগুলি তৎক্ষণাৎ 
খোলা হইল। গোসাই মহাশয় বলেন য়ে, শগু লামা 
অতি চতুর এবং তাহার সহিত তিব্বতীয় তাষায় আয় 
এক ঘণ্টা আলাপ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নুইবার চা- 
পান করিয়াছিলেন । যখন গোসাই মহাশ্য় বিনায় 
চাহিলেন, শিশু লাম! তাহার মস্তকে হত্তস্থাপন কিয় 
আশীৰ্ব্বাদ করিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন হে, যতব্লিন 


, তিনি সে স্থানে থাকিবেন, প্রত্যহ যেন একব-র তাহার 
‘সহিত দেখা করিতে আইসেন। 


পরদিন পুরণগির রাজপ্রতিনিধির সহিত সাদাৎ 


করিয়! পত্ৰাদি দিলেন। তাঁহাকে সকলেই বঙ্গের রাস্- 


দূত বলিয়| যত্ করিয়াছিল; তিনি মুক্তকণ্ঠে ৰ্লয়াছেন 
যে, সমুদয় তিব্বত সে সময়ে শাস্তিময় ছিল। কি প্রকারে 
শিশুকে লামা করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গৌস।ই 
মহাশয়ের ভ্রমণবৃত্ান্তে পাওয়া যায়। =, 

এই ত গেল ১৭৮৪ সালের কথা৷ তাহ্‌র পত্রে 
পণ্ডিত নয়নসিং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মানস সরোভ্র দর্শন 
করিয়া সাম্পো (5811০) অভিমুখে পদবন্দে যাত 
করেন এবং ভীষণ পথে দারুণ কষ্ট সহ করিয়া! তব্বত- 
রাজধানী লাসায় উপস্থিত হয়েন। ইনিও ইংলুজ সর- 
কারের দূতরূপে তিব্বতে গিয়াছিলেন। প্িন্ত মহা- 
শয়ের উৎসাহ ছূর্দ্ম্য । আট বৎসর পরে পুনরায় তব্বতে 
গমন করিলেন ; কিন্তু এবার নূতন পথে--“লডকটেগ 
রিনর* হুইয়! লাস| পৌছিলেন। পণ্ডিত নয়নচিং সৰ্ব্ব 
প্রথমে মানচিত্রে লাসার স্থাননির্ণয় করেন। ইংরাভ 
সরকার এইজন্ত ইহাকে বড় জমীদারী দান বরেন। 
ইহার পরে কিষণসিং নামক আর একজন হিন্দু লাঁস! 
এবং কোকোনর গিয়াছিলেন্। ইনি লাসার মনচিত্র 
প্রস্তুত.করিয়া ভারত গবর্ণমেপ্টকে দেন | ইহাদের পরে 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শীশরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে গমন করেন 
এবং বহু পরিশ্রম করিয়া কিঞ্চিনজত্বার উত্তবরদিক 


৪২৪ 


ইহাকে সরকারি কর্ম্ম এবং সি, আই, ই, উপাধি দেন। 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎসাহ পাইলে হিন্দুও 
নিজ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণতার পরিচয় দিতে সক্ষম 
এই চারিজন হিন্দু যাহারা তিব্বতত্রমণ করিয়াছেন 
কেবল নামে হিন্দু তাহা নহে-_অর্থাৎ পটেড্‌ মিট 
(potted meat ) ইত্যাদির সাহায্যে দেশত্রমণ করেন 
নাই কর্ণেল ইয়ংহজব্যাণ্ডের সহিত একটি বাঙ্গালী 
গিয়াছেন। ইনি তিব্বতের অন্তবর্তী থাম্বাজঙ্গে 
(85851005198) প্রায় তিন মাস ছিলেন, এবং 
এখন হুর্গম্য জলাপলা (8181 149) অতিক্রম 
করিয়া চদ্বি (০৮৭75; ) উপত্যকায় উপস্থিত। চম্বিতে 
/এখন ভয়ঙ্কর শীত। 

‘মসীজীবীদের বিপদ, দোয়াতের কালী জমিয়া প্রস্তর- 
বৎ;” সুতরাং একমাত্র পেন্সিল ভরসা । ইনি পটেড্‌ মিট. 
ইত্যাদির সাহায্যে দুরস্ত শীতকে কদলীপ্রদর্শন করিয়া 
প্রফুল্লচিত্তে তান্ুতে রজনীষাপন করিতেছেন। ইহার 
নাম লিখিলে পাছে গুপ্র-সংবাদ প্রচারের লেঠায় পড়িতে 
হয়, তাই লিখিলাম না । কলিকাতায় অনেকেই ইহাকে 
জানেন। 'ইতিমধ্যে করেকবার ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ 
পৰ্য্যটন করিয়াছেন, এবং নেপাল রাজধানী কাটমও্তেও 
কয়েক বৎসর ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাঁহারা বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রে, “হিমালয়ে বঙ্গ মহিলা” পড়িয়াছিলেন, 
তাঁহার! বুঝিবেন ইনি কে। সেই বৎসর কয়েকটি বঙ্গ- 
মহিলা দাঞ্জিলিঙ্গবাসে তৃপ্ত না হইয়া ফালুট (71515) 
যাত্রা করিয়াছিলেন ৷ ইনিই তাহাদের প্রধান পা । 
ইনি অশ্বারোহণে জন গিলপিন ( Joh" Gilpin) এবং 
নারীসেবায় (০দi৮৭I77) সিদ্ধহত্ত-_বদিও স্বয়ং ব্রহ্মচারী ৷ 
ফালুটু নেপালে তাহার সাধ মিটে নাই, তাই এখন তিব্বত 
হইতে স্পর্ধা করিয়া দক্ষিণদেশবাসী ভ্রাতাকে লিখিয়াছেন 
“তোমরা বল হিমালয় উত্তরে, আমি বলি হিমালয় 
দক্ষিণে ।+ . 

__ ফালুটের বঙ্গমহিল!' যদি পুরাতন পাণ্ডাকে চিনিয়া 
থাকেন, ৮ করিয়া নাম প্রকাশ করিবেন না। 
| জীসিদ্ধমোহন মিত্র। 


্‌ প্রবাসী । 
অনুসন্ধান করেন। ইংরাজ সরকার বিশেষ সন্ত হইয়া | 


[ ৩য় ভাগ । 
. কুমালী--ঠগী। 

গত শারদীয় সংখ্যা ‘প্রবাসীতে’ মাননীয় লেখক 
নগেন্নাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'কুমালী” পাঠ করিয়া পাঠক- 
দিগের অন্তঃকরণে ভারত প্রসিদ্ধ এই “রুমালী--ঠগদিগের” 
অধিক বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্তু কৌতূহল দ্বতঃই = 
উদিত হয়। “রুমালী--ঠগ” কাহার! ? ভারতের বিস্তৃত 
বক্ষে ইহাদের কাৰ্য্যকলাপ কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল? 
‘কেমন করিয়া ইংরাজরাজের কুটকৌশল এই ভীষণ নর- * 
হত্যা পাপের দমন করিয়া ভারতে শাস্তির স্থবাতাস 
প্রবাহিত করিয়াছিল? পৰ্য্যায়ক্ৰমে এই তিনটা প্রশ্নের 
সম্যক উত্তর দেওয়া ক্ষুদ্ৰ লেখকের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও 

কিঞ্চিৎ গ্রয়াসও অতৃপ্তিকর হইবে না । 
ফাঁস লাগাইয়! নরহত্যা দ্বারা ধৰ্ম্মসঞ্চম ভারতের 
পৌরাণিক ধৰ্ম্মযুগের মাহাত্ম্য ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে! 
সুবিশাল ভারতবক্ষে এই বিস্তীর্ণ পাপব্যবসায় বহুদিন : 
হইতে বঞ্ধমূল ছিল। এক পৌরাণিক বিসদৃশ ঘটনার 
উপর, ঠগেরা আপনাদের উৎপত্তি আরোপ করিয়া 
থাকে । ভারতের পবিত্র বক্ষে এ দৃশ্য অসাধারণ নহে। 
পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের উপর অনেক অন্ত প্রথা 
ুগ্রব্যাপী অধৰ্ম্মেরন ও অপবিত্ৰতাৱ আবর্জনারাশি নিক্ষেপে 
আপনাদের বিজয়পতাক। প্রোথিত করিয়াছে । একটা 
পৌরাণিক-বৈচিত্র্যময় জঘন্ত কল্পনার উপর ঠগদিগের 
উৎপত্তি আরোপিত হইয়াছে। রক্তবীজ নামক অসুর ' 
ব্রহ্মার বরপ্রভাবে অত্যন্ত ছার্দমনীয় হইয়া দেবগণকে 
উতৎপীড়িত ও উপক্রত করিতে থাকে । এ সব সত্যযুগের 
কথা । দেবগণ নিরুপায় হইয়! হৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট 
গমন করেন৷ সৃষ্টিকর্তা ইহার কোন উপায় করিতে না 
পাবিয়া সদলবলে দেবী কালিক1র নিকট গমন করিলেন ৷ 
বলা বাহুল্য রক্তবীজের একবিন্দু রক্ত ভূমিষ্পর্শ করিলে 
তৎক্ষণাৎ কোটী কোটা রক্তবীজ-পুরু ভুজ উৎপন্ন হইবে . 
সুতরাং অন্তসাহায্যে তাহার কোনরূপ ধ্বংস হইবে না, 


তাহার প্রতি এইরূপ বর ছিল। .অনেক চিন্তার পর 


কালী এক অপূৰ্ব্ব কৌ শল বাহির,করিলেন। ‘লিজ শারী- 
রিক ক্লেদ হইতে দুইজন দানবের হষ্টি করিয় তাহাদের 


*ম সংখ্যা। ] 


পি 


হস্তে কমালনির্শিত অপুর্ব ফাস দিয়া বলিবেন, যা, 
, ব্বক্তবীক্গ ধ্বংস করগে ; এখন হইতে ফাঁস দিয়! মানুষ 
উদ্ধার তোমাদ্দিগের কৰ্ম্ম হইল) ইহাতে কোন পাপ নাই |” 
এই অপূর্ব ধর্মবিশ্বাসে ঠগ দস্থ্যদল দেবীর এই অন্চর- 
দ্বয়কে আপনাদের মহিমান্বিত পূর্বপুরুষজ্ঞানে বহুকাল 
হইতে স্ুবিস্তীর্ণ ভারতবক্ষে সগর্বে এই পাঁপব্যপসায় 
" চাঁলাইয়! আসিতেছিল। একসময় ভারতের সর্বত্রই ঠগ- 
ভয়ে সশক্কিত ছিল এবং সর্বত্রই ইহাদ্িগের আড্ডা ছিল! 
দুই এক শতাব্দীর কথা নহে--বহু শতাব্দী ধরিয়া! নধ্য- 
ভারতে এবং পশ্চিম প্রদেশে ইহার! জনসাধারণের উপর 
অত্যাচার করিয়া আস্তেছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাৰ্বতে 
. থেভিউট নামক একজন যুরোপীয় পরিব্রাজক ভারতজ্রমণ- 
কালে লিখিয়! গিয়াছেন := 
“দিল্লী হইতে আগর পৰাস্ত লশ্ৰমণেব পথ নিতান্ত মন্দ নহ, 
কিন্তু এই সকল পথ ভ্রমণে নান অহ্বিধায় পরিপূর্ণ। পথপ্রান্তে নিংহ 
দ্যাজাদির সাক্ষাৎ পাওয়া অত্যন্থ সহ্হ্গ ; কিন্তু তাহা ব্যতীত এই পথে 
একশ্রেণী দহার ভধ যত, হিংস্রজস্তর ভয় তত অধিক নহে । এ পথে 
গমনাগমনের সময যাহাতে কোন ব্যক্তি নিকটে আসিতে না পার, 
তৎপ্রতি প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখ! উচিত । এই দহ্যদ্লের স্যায রত 
দ্য আর পৃথিবীতে নাই । এতৎও বস্ত্ৰে ইহার! আন্ন! ফাঁস লাশ।- 
' ইরা রাখে--কোন পথিককে নিকটে দেখিতে পাইলেই গঅত্ত 
ক্ষিপ্রহস্তে সেই ফান পথিকের গলায় লাগাইয়| শ্বাসরোধ পূৰ্বক 
তাহার প্রাণ্বধ করে! পথখিববৰ্গকে মিহত করিবার ইহাদের 
ভস্যাহ্য উপাহবও আছে; ইহ্াদের দলস্থ কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকক্কে 
নির্জনপথের ধারে একাকিনী বসাইয়া রাখে। স্ীলোকটী আলুলায়িত 
কুন্বলে ললাটে কয়াঘাত পূৰ্ব্বক রোদন করিতে থকে । কোন 
অঙ্গারৌহী পথক সেখানে উপস্থিত হইলে স্বাভাবিক দয়ার্্রচিত্ততা 
ধশতঃ তাহাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হুইয়| তাহাকে নিদ্দিষ্ট স্থানে 
পৌছাইয়| দ্বার নিমিত্ত ইহাকে মশ্বের পশ্চাদ্দিকে তুলিয়| লয়] 
বিশ্বাসঘাতিনী, রমণী তখন ধীরে ধারে ফাঁস বাহির করিয়া তাহার 
প্রাণনাশ করে। রমণী যে কার্ণা আরম্ভ করে, গুপ্তস্থান হইডে 
বাহির হইয়। তাহার সহচরগণ তাহা শেষ করে ।” 
মোগল শাসনের সঅভ্যুদয়কালে দিল্লী আগরার্‌ 
রাজ্রপথই প্রশস্ত রঙ্গিপূর্ণ কোলাহলময় সুন্দর পথ ছিল। 
সেই পথের ধারে এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার হইত। 
'অথচ বাজপুরুষদিগের কর্ণণোচর হইত না; হইলেও 
তাহার .প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না। ইহারা 
(যে সকল লোতকে বধ করিত, তাহাদিগের শবদেহু মৃত্তিকা 
প্রোথিত করুণার্থ তছুপযোগী মন্ত্ৰপূত ‘খস্তা’, ব্যবহার 
কুরিত। এই খস্তার ‘প্রতি তাহাদিগের অসাধারণ ভক্তি 
ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঠগীছ্মনকৰ্ত্তা কৰ্ণেল শ্লিমানের 


প্রবাসী | 
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সন্মুখে একজন ঠগ এই খন্তার অসাধাণ গুণ জ্ঞাপন 
পূৰ্ব্বক বলিয়াছিল, “আমরা সাত দিন অন্ধর এই শস্তার 
পুজা করিয়া থাকি, কোথাও যাইবার সময় ইহ! হষ্টিবৎ 
ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা ধখন কবর খোঁড়া হয়, তখন ঠগ 
ভিন্ন অপর কেহ সে শব্দ শুনিতে পায় না। ইহা স্পর্শ 
করিয়া কাহারও মিথ্যা বলিবার সাধ্য নাই |" 

ঠগদের বিশ্বাস ছিল যে তাহাদের মন্পূত চিনিতে 
কালীমায়ির অংশ আছে, সুতরাং ইহ! মানুষের স্বভাব 
বদলাইয়| দেয়। কর্ণেল শ্লিমানের সদ্খে একজন 
ঠগ এই বনিয়া গৰ্ব্ব করিয়াছিল, “এই চিলিতে মানযের 
স্বভাব একেবারে বদলাইয়| দেয়। ইহার প্রভাব, এত 
প্রবল/যে, ঘোড়াকে খাওয়াইবামাত্ৰ তাহার স্বভাব বদলা 
ইয়া যায়। * * কোন লোকের যদি কুবেরের এশর্য্য 
থাকে, পৃথিবীর সর্বপ্রকার ব্যবসায়ে যদি সে স্থুপণ্ডিত্‌ 
হয়, তথাপি এই পুতশর্করা আস্বাদনমান্েই তাহাকে 
নিশ্চয়ই এই ঠগব্যবসায় অবলম্বন করিতে হুইব ৷”; 

নির্দয় নরহত্যা এবং পৈশাচিক আচার ব্যবহার. দ্বার! 
তাহাদের যুগপৎ ধৰ্ম্ম অর্থ লাভ হয়, ঠগনের এইরূপ 
বিশ্বাস ছিল এতত্তিন্ন এরূপ কার্য্যে তাহাদের বিন্দুমাত্র 
গ্লানি হওয়া দুরের কথা বরঞ্চ অত্যধিক শ্ফ পির সঞ্চার 
হইত। তাহাদের অন্ধবিশ্বাস এতই প্রবল ছিল হে, 
তাহাদের ধরা পড়িবার বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না-_দেবীর 

অনুগ্রহে তাহাদের -জীবনাতিপাত হইতেছে, সুতরাং 
দেবীই তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহার _এইবরাগৃ 
মনে করিত। কর্ণেল প্লিম্যান একদিন এক, ঠগকে 
এতৎসন্বন্ধে যাহ!. যাহা! জিজ্ঞাসা করিয়া যেলপ উত্তর 
পাইয়াছিলেন, এস্কলে তাহা হি বোধ 
ছয় অসঙ্গত হইবে না । ৷ 

কৰ্ণেল শ্রিম্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমৰা যাহা 
দের হত্যা কর তাহাদের জন্তু তোমাদের মন্ন একটু 
কষ্টও হয় না?” টা 

ঠগ প্রশাস্তভাবে উত্তর করিল, “কখনই ন! ৷” 

বিস্মিত হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, .প্নালক ও 
বৃদ্ধের] তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহে বসিয়| গল্প করি- 
তেছে) তাহাদের পারিবারিক সুথদ্ঃখের কথা ব্লিতেছে, 


৪২২ 


বিদেশে কষ্ট, অন্ুবিধা, নত্ণার বিনয় গ্ধ করিতেছে 
কতদিন পরে প্রবাসী শ্বদেশে পিতামাতার ক্রোড়ে ধাই- 
বার জন্ত উৎফুল্ল হইয়া স্ত্রীপুত্রের কাছে ফিরিয়া যাইতেছে 
-_সে সমস্ত গুনিয়া কি তাহাদের প্রতি তোমাদের দয়া 
হয় না? অমনি তাহাদেব গলায় ফাঁস লাগাও ?* 

ঠগ পূৰ্ব্ববৎ ' উত্তর করিল, “তাহাদিগকে মারিবার 
জন্তই ত দেবী আমাদিগের নিকট পাঁঠাইয়া দেন, তবে 
তাহাদিগকে না মারিব কেন ? আমরা উপলক্ষ্যমংত্র, না 
মারিলে দেবী আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইবেন। অব- 
শেষে কি স্ত্রীপুত্র লইয়া অনাহারে মারা যাইব ?” 

“মানুষ মারিয়া তোমরা নিরুদ্বেগে নিদ্রা ধাও-- 


খাওয়াদাওয়া কর 1?) 
“অত্যন্ত নিরুদ্ধেগে, কেবল মধ্যে মধ্যে যদি ধরা 
পড়িবার ভয় না থাকিত।” 
ক কণ + ক্ল 


অপর একদিন শ্লিম্যান সাহেব আর এক ঠগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কখনও ধর] পড়িবে না 
এ বিশ্বাস তাহাদের 'কতদুর সত্য--এবং অনেক পরাক্রাস্ত 
রাজ! মহবিজ্স জমিদারগণও তাহাদের প্রতি 'দেবীর 
এই অপূর্ব দয়ার কথা বিশ্বাস করিতেন, ইহা বা কতদূর 
সত্য? 

ঠগ উত্তর করিল “আমি এমন অনেক জমিদারকে 
জানি; ঝালোনের রাঙ্গা নান্হ, বুধু ও তাহার ভ্রাতা 
থুমুলী এই ছুই প্রসিদ্ধ ঠগকে হত্যা করায় দেবী রাজাকে 
কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত করেন। যে দিন রাধা তাহাদিগকে 
হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করেন, সেই দিনই তাহার শরীরে 
কুষ্ঠ বাহির হয়।” 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি বিশ্বাস কর 
ঠগদ্বয়ের প্রাণদণ্ড করাতে দেবী রাজাব প্রতি এই শান্তি- 
বিধান করিলেন ? ঁ 

ঠগ সগর্ধে উত্তর করিল, “নিশ্চয়ই |” 

সাহেব । প্রাজ! দেবীকে সন্তষ্ট করিবার অন্ত কোন 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ?” 

ঠগ গম্ভীর স্বরে বলিল, "অনেক । বুধু ঝালোনে এক 
কুয়া কাটাইতেছিলেন রাজ সেই কুয়া উত্তমরূপে বীধাইয়া 


রবাসী। 


তারি নামে প্রতিষ্ঠা ক করেন। অনেক ব্ৰাহ্মণ- 
ভোজন করাইলেন, বুধূ ও খুমুলীর নামে দুই স্বরণস্তম্ভ 
নিৰ্ম্মাণ করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। এই 
কূপ ও ম্মরণন্তস্ত দেখিবার জন্য দলে দলে লোক সেখানে 
যায় 1” 

অন্ত একজন ঠগ বলিয়াছিল, “আমি অনেক ঘটনা! 
জানি। মাধাজী সিদ্ধিয়| ৭০ জন ঠগের প্রাণদও করিবার 
জন্য কারাবদ্ধ করেন। তাহাদিগকে ছাড়িয়া! দিবার 
জন্ত দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন। সে আদেশ অগ্রাহ 
করায় তিন মাসের মধ্যে মাধোজী সুখে.রক্ত উঠিয়া! মারা 
যান ৷?’ 

এই প্রকার অনেক বিভীষিকাপূৰ্ণ গল্প করিয়া সাহে- 
বের মনে আতঙ্ক জন্মাইয়| দেওয়| তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল 
কি না জানিনা; কিন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করিল যে “কোম্পানীর এতই সৌভাগ্য যে দেবীর সাধ্য 
নাই তাহাকে দমন করেন। কোম্পানীর জয়ঢাকের 


" শব্দে ভূতপ্ৰেত দৈত্য যখন পলাইবার পথ পায় না, তখন 


ঠগ তু কোন ছার ?” ্‌ 
পথিকগণের সর্বনাশসাধন জন্ত ঠগরা নানারূপ 
উপায় অবলম্বন করিত। রাস্তায় বাহির হইয়া! ইহারা 


1৩ ভাগ। 


তিন চারিজন করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া * 


ছড়াইয়া পড়িত-_-যেন কেহ কাহারও পরিচিত নহে। 
অনেক সময়ে ইহার! ধনাঢ্য ব্যক্তির বিবাহসজ্জার ন্যায় 
বহু আরদালী এবং ভূত্যবর্গে পরিবৃত ঘোরঘটা করিয়া! 
৫1৭ খানি পান্ধি লইয়া বাহির হইত। সেই সমস্ত 
শিবিক1 অনুসন্ধান করিলে কেবলমাত্র হয় ত ২1৩ খানি 
নরহত্যোপযোগী অন্ত শ্ত্র পাওয়া যাইত। 

এই প্রকার ছদ্মবেশে ইহারা পথিকের সঙ্গ লইত। 
পথিকের! কোন নিৰ্জ্জন জলাশয় অথবা জঙ্গলের সন্নিহিত 
হইলে ঠগর! অসন্দিপ্চচিত্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিত । 
একজন তৎপরতার সহিত ফাঁস লাঁগাইবামাত্র অপ্র জন 
টান দিত, আর একজন হততাগ্যের পদদ্বয় ধৰিয়া 
ভূমিতলে নিক্ষেপ করিত। তখন সকলে মিলিয়া দুর্ভাগ্য 
পথিকের সর্বস্ব কাঁড়িয়া লইত, এৱং কাহাকেও আসিতে 
দেখিলে অমনি বস্ত্ৰাস্তরালে পথিকের শবদেহ আচ্ছাদিত 


ৰ্‌ 


* উত্সৰ্য করিত। শভক্র ও ন্মদানদীমধ্যবৰ্ত্ধা বিস্তীৰ্ণ 


ধ্‌ 







মুভাবে তাহার চারিদিকে 


লোককে বুঝাইয়৷ দিত 
যে, কোন অনন্তযাত্রী পুরম/ছিলার শেষক্রিয়া সংসাধনে 
তাহার! বিব্রত। আবার করিবার অবকাশ 
না পাইলে মৃতদেহ ইহারা নীলে ভাসাইয়া দিত। 
এইকূপে প্রতি বৎসর সহস্র সহশ্ৰ অসহায় পথিক 
ইহান্দগের করাল কবলে আপনাদিগেব অমূল্য জীবন 


ভূখণ্ডে প্রতিবৎসর অন্ন দশসহম্র লোক প্রাণ হারাইত। 


- নিৰ্জ্জন বনপ্রদেশ, ভয়াবহ সুবিস্তীৰ্ণ প্রান্তর, ভগ্মশিবনন্দির 


প্ৰভৃতি পৈশাচিক কাধ্যসাধানাপযোগী ক্ষেত্রসমূহে ইহাদের 
ভীষণ লীলা ভীষণভাবে প্রকটিত হইত। 
সমব্যবসারী ঠগগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়। লইতে 


ঢু পারিত। ইহাদের এক প্রকার মনোভাব গ্ৰকাশোপ- 


যোগী স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। এই দন্থ্যবৃত্তি যে কেবল 
তাহাদের পোষ:ণাঁপযোগী ব্যবসায় মাত্র ছিল এমন নহে, 
ইহা তাহাদের ধর্মের একটা অঙ্গবিশেষ ছিল। মান্য 
মারিতে বাহিন হইবার পূর্বে ইহারা যোড়শোপচারে 
“ দেবীর পুজা করিত এবং দেবীনির্দিষ্ট সুলক্ষণের প্রতীক্ষা 
করিত। খঞ্জ, কুস্তকার, 'তৈলবিক্রেতা ইহাদের বড়ই 
কুলক্ষণ এবং পণ্তর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান শৃগাল 


”* এবং সর্বাপেক্ষা নির্রবোধ গর্দভঘর্শন অত্যন্ত স্ৃলক্ষণ 


বলিয়া অনুমিত হইত। পণ্ডপক্ষীর শব্দ ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
মধ্যেও ইহ:রা শ্ুভাগুভের পরিচয় পাইত। 

ঠগদিগের আচরণ দেখিয়! স্বতঃই মনে হয় যে, ইহার! 
গৃহসংসারশুন্য ভ্রাম্যমান একটা ধ্বংসকারক জীব বিশেষ । 


/ বাস্তবিক তাহা নহে। ইহারা সকলেই গৃহস্থ, জোত জমা 


সকলেরই থাকিত, অনেকে বহৃপ্রিবারবিশিষ্ঠ চাষী গ্রজা-_ 
দস্থাবৃদ্ধিই উহাদের ব্যবসায়_তথাপি চাষবাঁস কেবল 


৯) এই ‘ভীষণ লোকক্ষয়কর ব্যবসায়ের আচ্ছাদনস্বক্বপ, 


তাহানের নিরীহত্বজ্ঞাপক চিহ্ন বিশেষ | গ্রামস্থ সকলেই 
ইহাদের স্বভাব চরিত্র জানত, কিন্ত.ভয়ে কেহ প্রকাশ 
করিত না। ইহাদের একট; বিশেষ গুণ ছিল যে, ইহারা 


প্রবাসী । 


8২৩ 

নিজ গ্রামের বা গ্রামবাসীর কোন অনিষ্ট করিত না 

অনেক গ্রাম্য জমীদার ঠগদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
শাস্তিরক্ষক পুলিশ প্রহরীরাও জানিতে পারিয়াও ইহানে 
কার্যে বাধা দিত না-_তাহাদের সহিত ইহাদের চু ক্ত 
ছিল। এমনও জানা গিয়াছে যে, এক ভ্রাতা থান বার 
অপর ভ্রাতা ঠগ। সুতরাং ইহাদের কার্ধ্যপ্রসার অতিশয় 
বিস্তৃত হইবে আশ্চৰ্য্য কি? 

হত ব্যক্তিবর্গের আত্মীয় স্বজনের আকুল বিলাঁ? ধ্বনি 
এবং ভয়াকুল নিরীহ পথিকবৃন্দের সশঙ্ক আবেদন শীঘই 
ইংরাজি কোম্পানীকে এইদিকে আকৃষ্ট করিল। কোশ্ালীর 
প্রবল শাসন ঠগীদস্থ্য সম্প্রদায় সহ করিতে পারল না। 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত. ইহাদের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টায় 
কোন বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। মধ্যে মধ্যে ২১ দলদস্থ্য 
ধরা পড়িত মাত্ৰ ৷ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতের ত ৎক্যলিক 
প্রধান সেনানী সেপ্টলেজর দেশীয় সিপাহীদিগ'ক উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে ঠগীদমনার্থ প্রেরণ করেন। তাহারা অকৃত- 
কাৰ্য্য হইয়া,ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে ই ভর পশ্চিম 
প্রদেশীয় জনকয়েক ' উদ্যমশীল ম্যাজিষ্রেট কয়েকদল 
ঠগ ধৃত করেন বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উচ্চ আবালতের 
বিচারে সকলেই মুক্তিলাভ করে। 


‘‘‘Mr. Wright apprehended ssveity-six, 
of whom seventeen made confess‘ons, which 
strongly criminated the remaining fi-ty-nine, 
who denied. : Those who denied and those 
Who confessed, were alike rel ২85৫0, by one 
sweeping order from the Niza-nuz Adalat, 
withont security or anything e.se.” Letter 
from G. Stockwell, Joint 715675656৩5) Etaw- 
ah to 'T. Wauchope, Magistz-at=, Bundel- 
cunde, December 1814. 


সুতরাং ঠগের উপদ্রব প্রশমিত না হইয়া বর্ধিত 
হইল । অবশেষে লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কর অসাধারণ 
শাসননৈপুণ্যে ঠগদমনাৰ্থ একটি স্থয়ী বিভাগ স্থাপিত 
হইল। কৰ্ণেল শ্লিম্যান ও তাঁহার নহবোগিবর্গ অতিশয় 
উদ্যমে এই বিভাগ হইতে কাৰ্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 
প্রথম স্ুকাৰ্য্যে অনেক বাধা হইল। তংপরে ছুই চারিজন 
প্রধান ঠগকে সাক্ষী করিয়া তাহদিগের নিকট হইতে 


৪২৪ 
to গাত জট গাত তি পি * 


তাহারা ঠগের সমুদয় ঠা জানিতে পারিলেন। 
সুতরাং ঠগীদমন একরূপ সুসাধ্য হইল। দশবৎসরের বিপুল 
চেষ্টার প্র প্লিস্যান সাহেব 'পকাশ করিলেন: =" 

: “১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক 
প্রধান সেক্রেটরী জর্জ সুইটন আমাকে এবং আমার সহ- 
যোগী মিঃ স্মিথকে লিখিয়াছিলেন আমর! যে কর্তব্য 


গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পালন -করা অসম্ভব, কারণ এই, 


দস্সাদিগের পাপব্যবসার বিস্তীর্ণ ভারতবক্ষে বদ্ধমূল এবং 
গ্রাম হইতে গ্রীমাস্তরে প্রসারিত হুইয়াছে। বাস্তবিক 
ভারতে এমন জেলা বা নগর ছিল না যেখানে এই দস্থাদল 
আপনাদিগের আড্ডা! ন! বাঁধিয়াছিল। সুতরাং এই 
স্থদূর বিস্তৃত চল্থ্যব্যবসায় যে অতি . অল্পদিনে তিরোহিত 
হইবে, ও কথা 'কেহ একবার মনেও করিতে পারেন নাই, 
কিন্তু বিধাতা এই দেশের অসংখ্য নরনারীর মঙ্গলের 
ভার আমাদের হন্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা তীাহারই 
ইচ্ছায় অনাধান্রণ ঘটনাবৈচিত্ৰের ১ কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছি।”* 

| দি তন পূৰ্ণ 
. করিতে লাগ্িল। বিচারে কাহাদের বা দ্বীপাস্তর, কাহা- 
দের বা দীৰ্ঘ কারাবাস, কাহাদের বা প্রাণদণ্ড হইতে 
লাগিল। দেখিয়া অপরাপর ঠগদিগের ভয় হইল--- 
কোম্পানী উপেক্ষার জিনিস নহে--দৈববিশ্বাস. আর 
তাহাদিগকে রক্ষা করিবে না। দেশব্যাপী তুমুল আন্দো- 
লন ও কোলাহুলের মধ্যে ভীত দস্স্যসন্প্রদায় শীস্তভাব 
ধারণ করিল। শান্ত অবোধ নিরীহ প্রজাটীর মত ফাঁস 
নুকাইয়! অনেকে চাষনাসে মন দিল। যেন “ফাস বা ফাঁসী 
দিয়! মাহুষমারা’ তাহাত্বা কোন কালে শ্রবণ করে নাই। 
তথাপি নিস্তার নাই-__কোম্পানির প্রবল শাসন, মৃতগণের 
. পরণোক্গত আত্মার পুরীতৃত অভিশাপ একযোগে তাহা- 
'দিগকে খুজিয়া দিতে লাগিল। “ঠগবাছতে গাঁ উজাড়” এই 
প্রবচনের স্বষ্টি হইল--অনেক ঠগ করদমিত্ররাজ্যে 


পলাইতে লাগিল; কিন্তু “সেখানেও ‘বৃটিশ ওয়ারেন্ট? । 


¥ Vide 91561022105 Preface to published report 
on the Depradation Corimitted by the Thug gang 
pf Upper Central India, 051০8651840, 


‘প্ৰবাসী ৷ 


[ওর ভাগ। 
অবশেষে :নিরুপায় অপরা মত আগ্মদোষ স্বীকার 
পূৰ্ব্বক তাহারা ইংরাজচরণে লুটাইয়া পড়িল। 

চারিদিক হইতে দীৰ্ঘ পী প্রবল আৰ্ত্বনাদ-- 


কঠোর অভিশাপ হুতভাগ্যর্দিগের উপর বর্ষিত হইতে' 
লাঁগিল। অনেক পুবাতন পোক আবার নবীভূত হুইল । 
এতদিন যে ক্রন্দন ভারতের্‌ গৃহে গৃহে সংকীর্ণ হৃদয়- 
সীমায় আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া উন্মুক্ত বিমানমাৰ্গে 


'সেই সকল ছড়াইয়া পড়িল_-সকলেই এই রক্তশোষী 


কীটদিগকে সমূলে নিৰ্ম্মূল করিতে অধীর প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। গৰ্ব্মেণ্ট 1 কিন্তু তাহাদিগের .অধীর প্রার্থনায় * 
কৰ্ণপাত না৷ করিয়া সাবধানতা পূৰ্ব্বক ঠগবিচারে হস্তক্ষেপ 
করিলেন। ঠগদিগকে দণ্ডিত করিবার স্বন্ত যে ব্যবস্থা 
প্রণীত হয়, তাহা সাধারণ বিচার ব্যবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ 
স্বতন্ত্ৰ--ঠগদিগের যথেষ্ট অনুকুল। অপরধের। গুরুত্ব 
অনুসারে একজন ঠগ অপরাধী সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা 
লঘু দণ্ড পাইত এবং নির্দোষ যাহাতে -পীড়িত না হয়, 


সামান্ত সন্দেহে কেহ দণ্ড না পায়--সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা . 


হইয়্াছিল। এইখানে ইংরাজরাজের মাহাত্ম্য, লৰ্ড, 


" উইলিয়ম ক্যাভেশ্ডিষ বেট্টিক্কের গৌরব ! 


ইহার পর হইতে ঠগদিগের অত্যাচার নিরাকৃত 
হইয়াছে। কচিৎ ভারতের কোন প্রান্ত প্রদেশে, নির্জন 


'ন্দীতীরে অথবা শ্বীপদসঙ্কুল অটবীতে ২১ জনকে শ্বীসরুদ্ধ 


অবস্থায় পতিত দেখা যায়; সউ হা ৬ এত 


হাস পাইয়াছে। 
 জীপকানন ঘোৰ । 


বলীদ্বীপ ৷ 
" (ভাষা ‘ও সাহিত্য ।') 
সুতরাং ‘বলীঘ্বীপ’ বলিনেই কিঞ্চিৎ ব্যাথার প্রয়োজন হয়। এই 


দ্বীপে এক সময়ে ‘বলি-সংগ্রহ’ নামে একখানি পুস্তক ছিল এরূপ 
প্রমাণ পাওয়া গিযাছে ।' ‘বলী অর্থাৎ বলবান্‌ বা বীরপুকষদিচ 


সংগ্রহ’ (আখ্যায়িক!) এই নামের এইবাপ ব্যাখ্যা করা হব। ‘বলী’ টি 


শব্দের অর্থ এস্থলে পুজোপকরণ- নহে । 'উষণ্‌বলী" নামক গ্রন্থে 
এই দ্বীপের নাম দেওয়া হইযাছে ‘বলি-অঙ্ক’ অৰ্থাৎ বলী বা বীর- 
পুরুষদিগেব অন্ত বাঁ জন্মস্থান। ' এতদ্দেশবাসীদেৰ বীধ্যবত্তার 
পরিচায়ক বলিয়া এই নামটির বেশ সার্থকতা আছে ।] . 


৮৮ 


+ 


Fd 
* [*বালিত্বীপ' নামটিই আমর! শৈশবাবধি শুনিযা আসিভেছি। 'ঘ 


'১৪ম সংখ্যা । ] 


= পান্টি ২ 


~~ উচ্চশ্রেণীর লোকদের সহিত কথাবার্তায় ব্যবহার 


, অপরটি ভলোকের ছারা ইতর লোকের সহিত 
কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় প্রথমোক্ত ভাষাটি প্রায় খাঁটি 
ষবদীপের ভাষা, শেষে-ক্তটির সহিত যববীপের ভাষার 
বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই, বরং ইহ! মালয় ও শুওুৰ্ীপের 


3 ভাষার অধিকতর অন্থুরূপ। যবদ্বীপবাসীদের আগমনের 


পূৰ্ব্বে বলীঘীপের আহিম নিবাসীর! যে ভাষা ব্যবহার 


+ করিত, উপরোক্ত দ্বিতীয় ভাষাটি তাহাই। প্রায় সাৰ 


চারিশত বৎসর পূর্বেও বলীদ্বীপে এরূপ অসভ্য ও অর্দ- 
সভ্য লোকের বাস ছিল যে, তাহাদের কোনও রূপ সুগ- 


- ঠিত ভাষাই ছিল ন৷ ৷ সুমাত্ৰা হইতে বসীঘ্বীপেরও পূৰ্ব্ব 


এ 


ৰি যঃ 


পর্য্যন্ত যে সকল ভাষ! প্ৰচলিত, তাহার! একই মূল তাষার 
অবাস্তর ভেদ মাত্র এবং এই মুল ভাষাটি তাহাদেরই মধ্যে 
অধিকতর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে সভ্যতার 
আলোক তত প্রবেশ ক্ষরিতে পারে নাই। বলীন্বীপের 
ইতর ভাষার সহিত মাৰয় 'ও গুওুত্বীপের ভাষার যে সাদৃশ্য 
লক্ষিত হয়, উক্ত মৌলিক সম্বন্ধই তাহার কারণ ; শ্ষোক্ষি 
স্থানদ্বয়ের অধিবাসীরা বলীঘ্বীপে যাইয়! বাঁসস্থাপন করা- 
তেই এরূপ ঘটিয়াছে কেহ যেন এরূপ কল্পনা মনে স্থান 


"" না|! দেন। যবদীপবাসীর। বলীঘীপ অয় করিয়া ও তথায় 


উপনিবেশ স্থাপন করিযআ্রাও যে এই ভাষার বিলো-সাধন 
করিতে সমর্থ হয় নাই, বিজিত জাতির সংখ্যাব্বহুল্যই 


” তাঁহার কারণ। যবহীপবাসীদের উন্নততর সভ্যতার 


বলেই বলীদ্বীপব:সীর তাহাদের বশ্ততাস্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের তরবারির জোরে নাহে 
ও বলীদ্বীপের ভাষায় যে প্রক্য আছে, তাহা শুধু শব্দ সাদৃ- 
স্তেই পর্যবসিত নহে) উভয় ভাষারই বর্ণমালায় আাঠারটি 


/ মাত্র অক্ষর। যবদীপের ভাষার বর্ণসংখ্যা কুড়ি। পুলি: 


নেশিয়ার অধিবানীদেন বাগ্যস্ত্রের পক্ষে প্রথমতঃ আঠারটি 
অক্ষরই যথেষ্ট ছিল। ‘ত’ ও 'দ’ এই সকল ভাষায় 


৮ ) আনে স্থান পার নাই। যবদ্বীপবাসীর| এই হুই বর্ণ 


ব্যবহার করে বটে, ভিস্ত তাহারাও ইহাদের সুস্পষ্ট উচ্চা- 
য়ণ করিতে পাত্রে না। 


বলীঘ্বীপে গ্রচণ্ল্চ ‘কবি’ ভাষায় যে.সকল মৃ 


প্রবাসী । 


শুণ্ড 


8২৫ 


তল 


দেখিতে পাওয়া যায় ন! বটে, কিন্তু তাঁহারা পলিনেশিয়ার 
আদিম ভাষার অন্তর্থত। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় 
যে, সুমাত্ৰা, যব, বলী ও অন্তান্ত সকল প্রাচ্যত্বীপের ভাষার 
‘মূল এক.। বলীদ্বীপের পূৰ্ব্বস্থিত দ্বীপসমূহের তাষা সম্বন্ধে 
আরও তথ্য সংগৃহীত হইলে ইহা স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ 
হইবে যে, এই সকল দ্বীপের ভাষাবলী একই মুল ভাষার 
শাখ! প্রশাখা মাত্র; আর যে জাতির মধ্যে হিন্দু সভ্যতা 
‘যত অল্প পরিমাণে ঢুকিয়াছে এবং যাহাদের মধ্যে সেই 
সভ্যতার বিস্তার যত আধুনিক, তাহাদেরই ভাবা এই মূল 
ভাঁষাটির তত সম্নিহিত। 

কথিত ভা! ব্যতীত বলীদ্বীপে ‘কবি’ ও ‘সংস্কৃত’ এই 
ছুই লিখিত ভাষা আছে। “কবি” কাব্যের ভাশ। ইহাতে 
পদ্তগ্ৰন্থাদি লিখিত হয়। সংস্কতে পুরোহিতের! শান্্র- 
গ্ৰন্থাদি,লেখে বলীদ্বীপের ভাষায় “ককবিন্‌* বা “কবিন্‌’ 
মানে ‘তুলন| করা” । এই ব্ূপেই কাব্যের -উত্তব হয়; 
তুলনা ব| উপমাই কাব্যের বিশেষত্ব ও ভূযণ। মালয় 
ভাষায় “কবিন্‌” মানে বিবাহ করা । মালয় রেশে সংগীত 
বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ । বলী্রীপবাসীরাও 
‘কবি’ গ্রস্থাবলীকে উদ্বাহগীতি বলিয়া গণ্য কূর। 

হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, যখন ষবদ্বী:প আগমন 
করে, তখন সংস্কতের সঙ্গে প্রাকৃত'ও সম্ভনতঃ এখানে 
আসিয়া থাকিবে ৷ ৰৃঠীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূৰ্ব্বে যে হিন্দুর! 
ষবদ্বীপে আগমন করে নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত; তাহা- 
রও ন্যনকল্পে আটশত বৎসর পূৰ্ব্ব ভারতবহে সংস্কৃত মৃত 
ভাষায় পরিণত হুইয়াছিল। কাজেই এই হিন্দু ওপনিবে- 
শিকদের কথিত ভাষা যে প্রাকৃত ছিল, ইহা একরূপ . 
নিঃসন্দেহে খল| যাইতে পারে। এই যুক্তির বিরুদ্ধেও 
এক কথা বল! যায়। পলিনেশিয়ার বোন ভাষায়ই 
প্রাকৃত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না? সন্ধি, সমাস ও 
লোপ প্রভৃতি,প্রাকৃতের যে সকল বিশেষ লক্ষণ আছে 
তাহার কোনটিই “কবি” ভাষায়*ব্যবন্ৃত ভারতবর্ষীয় শবদ- 
সমূহে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই বিশেষ ঘটনা হইতেই 
‘কবি’ ভাষার উৎপত্তির কারণ বুঝিবার একটা পথ পাওয়া 
যাইতেছে। * মল 


৷ ৪২৬ 


শী অনাত শক কত 


. প্রবাসী। , [আভাগ। 


' যব ও ; বলীদ্বীপে, প্রচলিত সংস্কৃত শবে বিকৃতি : ইহাই প্রমানিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় বে, তাহাদেরও 
ভারতবর্ষের নিয়মানুসারে হয় নাই ; যথা, অন্তঃস্থ হই- গুহ শাস্তগ্ৰন্থাদি সংস্কৃত ভাষায়ই লিখিত ছিল। তিব্বত ও 
তা য় হইয়াছে ই, ‘প্র’ হইয়াছে ‘পর ও পার” চীনে তাহাদের ্রস্থাদিসস্কততেই লিখিত হইত । সিংহ 
এহ’ হইয়াছে চুগ্রহ ইত্যাদি ৷. সংস্কৃত শব্দের এই ও পূৰ্ব্বোপৰীপে তাহারা পালিভাষ! ব্যবহার করিত। ২ 
তপন সি কেবি,ভাষায় শুদ্ধ সেই সকল পুস্তকই রচিত হয় 
+ একটি ও প্রাকৃত শব স্থান পায়:নাই।. ইহাই .তবে:অন্ন- যদ্বারা পুরোহিতেরা তাহাদের; ধৰ্ম্মত ও পৌরাণিক 
মান করিতে হয় ফে, হিন্দুরা এখানে আসিয়াই নিজেদের কাহিনী:. আপামরসাধারণের ৷ .গোচর , করিতে চাহে। 
কথিত ভাষা পরিত্যাগ ক্রিয়া দেশীয়, ভায়া গ্ৰহণ 'রুরিয়া- কাজেই জনসাধারণের চক্ষে ইহাই পবিত্ৰ ভাষা । পুরো- 
, ছিল। "ইহার কার অবস্তই তাঁহাদের, সংখ্যার .অল্পতা, ' হিতেরো কিন্তু ইহাকে কেবল, 'আনন্দ প্রকাশের ভাষ! 
পক্ষান্তরে দ্বেশীয়দের , সংখ্যার, আধিক্য... আর+:একটি' বিয়াই জানে. এই উদ্দেশ্যে তাহার! সকলেই. ইহাতে 
কারণ এই । )তাহাদের সঙ্গে 'অল্পয়ংখ্যক বৌদ্ধও ছিব. -অল্াধিক পরিমাণে কবিতা! রচনা করে। তাহাদের পবিত্র 
বৌদ্ধরা কোনও জাতির-মধো নিজে ধৰ্মমত চার (ভাষার : নাম, শ্লোক: - ইহা, ভারতবর্বীর মহাকাব্যের 
' করিতে হইলেই সেই -জাতির আচার ‘ব্যবহার, ও/ভায়া৷ ছন্দোরদ্ধ ভাঁ়া,বৈ আর কিছুই নহে। বলীত্বীপে মন্ত্র ও 
গ্রহণ করিত। এ ক্ষেত্ৰেও তাহার| তাহাই; করিম্লাছিল। বেদ এই ভাষায়ই লিখিত ৷, সংস্কৃত নামটি পর্য্যন্ত এখানে 
আর এই উপায় অবলম্বনে. বৌদ্ধ: ডায়াদের পার প্রিডি-. অপরিজ্ঞাত।. ভারতবর্ধেও “সংস্কৃত” : নামের প্রচলন 
পততি দেখিয়া ব্ৰাহ্মণেরাও অন্ততঃ ভোষা|;স্ম্বন্ধে, নিজেদের "অপেক্ষাকৃত আধুনিক । - ‘প্রান্ত’ হইতে ‘অঞ্জাকৃতকে’ 
গোড়ামি ত্যাগ রুরিতে, বাধ্য । হইয়াছিল্‌। ; এএইরূপে' পৃথক করিবার অন্তই 'যে ইহা. ব্যবহৃত হইতে 'আরম্ত 
এখানে ব্ৰাহ্মণ ও৷ বৌদ্ধেরা . পরত্পরের: প্রতি . সম্প্রীতিবদ্ধ হুইযন ছিল, নামেই তাহার পৰিচয় পাওয়া,যায় । 
_ হইয়া বাস কৃরিত এবং, এক পক্ষের ধর্মমত, অপর .পক্ষের .. ‘করি’ভাষার ইতিহাসে ত্রিনটি প্রধান যুগ আছে--- 
- ধুৰ্ম্মমতের সহিত৷ মিশ্ৰিত হইয়া, না গেলেও “গীরস্পরেয্ন' ১) আয়ার ল্যাঙ্গিয়ার যুগ | ইনি কেদিরি নামক স্থানে 


সহিত সংঘর্ষে উন্নত ও, ‘কিয়দ্বংশে্‌ পরিবন্ঠিতও হইয়াছিল। 
"_ বৌদ্ধে ও ব্ৰাহ্মণে পরস্পরের‘প্ৰতি এই যে সখ্য, ইহাই 
কিবি’ ভাষার উৎপত্তির একটা, বিশ্শেয় 'কারপ। উল্লিখিত 


রা ৪5877875858 


কর! যদিও সম্ভবপর ছিলনা; . তথাপি তাহাদের 'ভাত্রীয় ' 
উপাসনা! ও বিজ্ঞানের ভাবব্যপ্তক শব্দের অভার থাকায়, 
অনেক সংস্কৃত শৰ্দের-ব্যৱহার অনিবায্য; হইয়া; পড়িয়া" 
ত ছিল। এইরূপে সংস্কৃতশব্দবহুল..এক্ অভিনব ভ ভাষার - 
উদ্ভব হইল। এই ভাষায়:সংস্কৃতের বিভক্ত্যাদির ব্যবহার, 
অবস্তাই সম্ভবপর ছিল না, যেহেতু অল্পবুদ্ধি দেশীয়দিগকে 
তাহা হইলে সমগ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখাইতে হইত। 
কাজেই এই সকল সংস্কৃতণ্শব্ব দেশীয় বেশভূষাই পরিগ্রহ 
করিল। ,বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি পুরোহিতদের্‌ গুহ .. 
শীস্ত্ৰগ্ৰন্থাদিতেই রহিয়া -গেল। বৌদ্ধেরাও যে ‘কবি’ 
ভাষায় প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ করে নাই, তাহা হইতেও 


রাজত্ব. করিতেন |. (২).জয়বয়ের যুগ ৷, ‘বলীদ্বীপবাসীদের 
‘মতে ইনি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ‘ভারতহযুদ্ধ’ 
নামক, গ্রন্থের লেখামুসারে' এই. ভারতবর্ষ য্বদ্বীপের স্থান 
বিশেষ মাত্র বলিয়াই-মনে'হথয়-।. (৩) মজাপহিস্তের যুগ। ' 

' বলীদ্বীপের সাহিত্য/৪ তিন শ্ৰেণীতে বিভজ্ত;"_(১) সংস্কৃত 
এছাবনী।” দেশীয়, ভাষায়; শাব্দাহুসারী ব্যাখ্যা ( para- 
.phrase') সমেত ) ৷, ' ‘চারিবেদ, ব্ৰহ্মাওপুরাণ ও তন্ত্র 
সমূহের অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তৰ্গত। (২) ‘কৰি’-গ্ৰন্থা- 
‘ব্লী৷ ‘জনসাধারণের চক্ষে পবিত্র মহা কাব্যাদি (রামায়ণ 
উত্তরকাণ্ড, পর্কসমূহ) ও অপরাপূর কাব্যগ্রস্থারি (‘বিবাহ’, 
‘ভারত যুদ্ধ প্রভৃতি) এই শ্ৰেণীভুক্ত। (৩)-যব ও 
বলীদ্বীপের সাধারণ ভাষায় লিখিত গ্ৰস্থাদি। ইহাদের 
কতকগুলি কিছুঙ্গ নামক দেশীয় ছন্দে লিখিত কবিতা 
পুস্তক, অপরগুলি গন্ধে লিখিত ব্রত্তিহাসিক সনাৰ্ভ (কেন 
হ্‌ঙ্গ ক,উষণ, পামেদঙ্ ) ৷ ছে 





ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA 


ৰ EL - 


এত তর তিনিৰ এই সকল 


' পুস্তক অতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার সহিত 
সংস্কৃতের খুব মিশ্রণ আছে। অথচ এই গুলিকে “কবি’” বিশেষ আবার কোনও একখানি পুরাপকেই পরম পবিত্র 

, গ্ৰন্থও বল যায় না! কারণ , ষে ছন্দঃ কবিভাষার প্রাণ, 
| তাহাই এই সকল গ্ৰন্থে নাই। 


# 


পুরো হতদিগের অধিকারে “শ্রোয়ঞ্চন” নামে এক- 


: খানি পুস্তক আছে। ইহাতে উচ্চারণবিধিলিপিবদ্ধ আছে। 


প্রস্তর কিংবা ধাতুফলকে উৎকীর্ণ কোনও লেখাই 


তর বলীত্বীপে পাওয়া যায় ন|। বর্তমানে ব্যবহৃত বর্ণমালার 


চকু 


হাসি 


ঘতিরিক্ত বর্ণের অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল কি ন! 
স্তাহারও প্রমাণ নাই। 

‘বলীদ্বপের সাহিত্যে বেদচতুষ্টয়ই সৰ্ব্বোচ্চ স্থান অধি- 
কার করিয়া আছে।., পুরোহিতদিগের প্রমুখাৎ জানা 
যায় যে, ভারতবর্ধায় বেদগুলি পুর্ণাবয়বে এখানে নাই।. 


_ বজ্ুৰ্ব্বেদের উচ্চারণ এখনে যযূর্বেদ ; অথর্ববেদও এখানে 


: « অৰ্থৰ আকারে পরিণত । রেফটি ‘ব’কে অব্যাহতি দিয়া ' 


{< 
র্‌ 
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একটু পেছনে সরিয়া ‘থ’এর মস্তকে চাপিয়া' বসিয়াছে, 
তাই এই বিকৃতি। এখানেও “ভগবান্‌ ব্যাসই” বেদের 


' * গ্রন্থকার ললিয়। পরিচিত। বেদ যবদ্বীপেও ছিল। তাহাই 


' উত্তরাধিকারস্থত্ৰে বলীঘ্বীপের পুরোহিতদিগেব হস্তগত, 


৮ হইয়াছে বলীত্বীপের পুরোহিতগোষ্ঠীর পূৰ্ব্বপুৰুষগণ 


ঘবদীপের "অন্তৰ্গত কেদিরি ও মজাঁপহিতেই বাস করিত। 


*_ ব্ৰাহ্মণের| ভারতবর্ষ ‘হইতে যাইয়া একেবারে বলীদ্বীপে 


” উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়? 


> 
লা 


না। ব্ৰহ্দাণ্ড পুরাণের লেখার ধরণ হইতে অনুমিত হয় 


যে, মূল বৈদিক হুত্রগুলির সহিত. ‘কবি’ কিংবা অপর . 


কোনও দেশীয় ভাষায় তাহার "টাকাও আছে । পাছে 
চাহার! হ্রত্রগুলির প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যায়, এই ভয়ে 


পুরোহিতনণ নিজেরাই কালক্রমে একপ ব্যাখ্যার প্রয়ো- 


REY 


(সংক্ষেপে ইহাকে বরহ্মাওও বলা হয়) এখানে দেখা যায়।, 
‘ পুরোহিতের! অপর সতর খানির নাম পধ্যস্ত জানে ন| ৷ 


সি 


“জনীয়তা অনুভব করিয়া থাকিবে । 
অষ্টাদশ 'পুবাণের মধ্যে একমাত্র বহ্মাও পুরাই 


' ইহার কারণ এইরূপ অমুমান কর! হয়। অষ্টাদশ পুরা- 


* 


৷. পেরু মধ্যে ছ্খানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও ছয় খানি শৈব 


প্রবাসী । 
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সপ্দায়ের শ্রদ্ধার জিনিস) অবশিষ্ট ছয়খানি যাহার! 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী তাহাদের জন্ত | সম্প্রদায় 


জ্ঞান করিয়া থাকে, যেমন, কৃষ্ণোপাসকদের পক্ষে 


গ্রীমন্তাগব্ত। যে শৈব ব্ৰাহ্মণের| ( বলী-দ্বীপে একটি 
মাত্ৰ শৈব সম্প্রদায় আছে) যবদীপে গিয়াছিল তাহার! 
বোধ হয় ভারতবর্ষে অবস্থিতিরালেই ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণকেই 
একমাত্র ধৰ্ম্মোপদেশের গ্রন্থ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিল। 
আবার “যাহা নাই ভারতে” অহা এখানে আছে; পুরাণ 
হইলে কি হয়, এই গ্রস্থখানি ব্রাক্মণেতর জাতির অনপি- 
গম্য। 

বান্দীকিই এখানে রাষায়ণের গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকৃত। 


' কিন্ত, মূল গ্ৰন্থখানির, পরিবর্তে এখানে সংস্কৃতশব্দবহুম 


বিশুদ্ধ কবি ভাষায় লিখিত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত একখানি 
রামায়ণ আছে। ইহা মৃ’পু রাজা কুহ্ছম নামে এক 
ব্যক্তিদ্বা| সংকলিত। মূল রামায়ণের ছয় কাণ্ডে 
বর্ণিত ঘটনাবলী ইহার পঁচিশ সর্গে বিবৃত। মূলের সপ্তম 
বা'উত্রকাণ্ড' ইহাতে আদৌ স্থান পায় নাই। কিন্ত 
উহা এখানে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া .পরিগণিত। 
বালকাণ্ডের যে স্থলে ।বশিষ্ঠ 'রামের নিকট পুরাকালের 
সুদীর্ঘ গল্পগুলি, সগরপুত্রগণের বৃত্তাস্ত, গঙ্গার উৎপত্তি 
প্রভৃতি বলিতেছেন সেই অংশও যববলীদ্বীপের রামায়ণে 


নাই, ' ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উত্তর 


কাণ্ড ও বালকাণ্ডের এঁ অংশ বলীদ্বীপে রামায়ণ আনীত 
হওয়ায় পরে মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজিত হইয়াছে । 
মহাভারতের নাম বলীঘীপবাসীর! জানে না, কিন্তু ইহার 
অষ্টাদশ পর্ব তাহাদের 'নিকট পরিচিত। ইহ! হইতে 
বোধ হয় যে, যখন এই পর্বগুলি যবদ্বাপে প্রথম আনীত 
হয় তখন “তাহাদের মহাভারত কিংবা অপর কোনও 


' সাধারণ নাম ছিল না ভারতব্যর্য মহাভারত নামে যে 


বিশাল গ্রন্থ পরে প্রচারিত হয় তাহার অধিকাংশই প্ৰক্ষিপ্ত। 
এই বিরাট গ্রন্থের' ক্লোকসংখ্মা লক্ষাধিক; কিন্তু কুরু 
পাগুবের যুদ্ধ বর্ণনায় বিশ সহস্রের বেল শ্লোকের প্রয়োজন 
হয় নাই। বলীঘ্বীপবাসীদের নিকট আট পর্ব পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে আদি, বিরাট, তীষ্ম, মুষল, প্রাস্থানিক ও 


৪২৮ 


+ সা মক 


দবৰ্গায়োহণ পৰ্ব্ব পূৰ্ণ; উদ্তোগ ও আশ্রমাভ্যাস পর্ব 
অসম্পূর্ণ । অশ্বখথাম| পৰ্ব্বকে তাহারা বলে শ্বতাম! পর্ব, 
স্ত্ৰী পৰ্ব্বকে বলে স্ত্ৰী পলাপ পর্ব ( আলাপ শব্ধ পলিনেশি- 
য়ার ভাষার রীত্যন্থসারে পলাপ হয়)। এই অষ্টাদশ 
পর্বের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মুখে শাস্তিক 
পর্বেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা যখন 
আঠার পর্কের অতিরিক্ত কোনও পর্বের অস্তিত্ব স্বীকার 
- করে না, তখন বোধ হয় ইহা আঠার পর্কেরই কোন 
একটির নামান্তর মাত্র । এতত্বাতীত কপি পর্ব (স্ুগ্রীব, 
হনুমান্‌ ও তাহাদের পুর্বপুরুষগণের বিবরণঘটিত ), চস্তক 
বা কেতক পর্ব (দেবগণের বিবিধ নামসম্বলিত অভিধান- 
বিশেষ ) ও অগস্তি পর্ব ( ইহাতে অগস্তি খষি তাহার পুত্ৰ 
দ্রেদশ্তকে উপদেশ দিতেছেন ) নামে আরও তিনথানি 
পর্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এই পর্বগুলি 
উক্ত আঠার পর্বের অন্তর্গত নহে । 
সাধারণ কবি সাহিত্য ৷ 

১। মহাভারতের ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বের 
ধরণে “বারত যুদ্ধ" লিখিত। কেদিরিরাজ শ্রপাছক ভারত 
" জয়বয়ের আদেশে ম্‌’পূস্‌’দঃ.নামে এক ব্যক্তি ইহা প্রণয়ন 
করেন। কেদিরিরাজের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি এই 
গ্রন্থের প্রচার দ্বারা কাঁদিগ্জয়ন বা দিখ্বিজয় করিবেন 
অর্থাৎ এই কার্ধ্যে তাহার কীর্তি দিগ্‌দিগস্তে এরূপ বিশ্ৰুত 
হইবে যে, সমগ্র বিশ্বই তাহার ইচ্ছার অধীন হইবে। 
পূৰ্ব্বে এই গ্রন্থের নাম ‘ব্ৰত যুদ্ধ’ লেখা হইত। যুদ্ধে 
ব্যাপৃত বীরগণ বতাচরণ বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন. বলিয়া পূৰ্ব্বে কেহ এই নামে দোষ দেখিতে পায় 
নাই। কিন্তু পুরোহিতদিগের হস্তলিখিত পুথি পত্র 
হইতে এখন নির্ক্িবাদে স্থির হইয়াছে যে, তাহারা যে 
বব’ ব্যবহার করে তাহা সংস্কৃতের ‘ভ’ বৈ আর কিছুই 
নহে, তৎপববর্তী অক্ষরও “আ+ বৈ আর কিছুই নহে। 
কাজেই গ্রন্থ খানির প্ররুত নাম “ভারত যুদ্ধ" ( ভরত 
বাজার বংশধরগণের বা পাগবের যুদ্ধ )। ২। ম’পু কথ 
নামে কোনও ব্যক্তির প্রণীত “বিবাহ । এই কবি 
আয়ার ল্যাঙ্গিয়ার রাজত্বকালে কেদিরিতে বাস করিতেন ৷ 
৬] স্মরদহন। .আত্লার ল্যাদিয়ার সময়ে ম্পপু দর্গাজ 


প্রবাসী । 


নিষ্কৃতি দেন। 


[ওর ভাগ। 
বে) নামে রাজা কুমুমের (ইহার নাম পূৰ্বেই উল্লিখিত 


হইয়াছে ) পুত্র কর্তৃক বিরচিত। ৪। স্থমান শাস্তক।' 


ব্লঘুবংশের কিয়দংশ ইহাতে আছে। আখ্যায়িকা এইরূপ 
রঘুর রসে অদিয়ার ( অদ্য! ) জন্ম হয়। তিনি স্বয়ম্বরা 
হয়েন। তাঁহার পতি দেবীন্দুর * মৃত্যুকালে তিনি 
অস্তর্বত্বী ছিলেন। এই গর্ভেই রামের পিতা দশরথের 
জন্ম হয়। এই গ্রন্থও আয়ার ল্যাঙ্গিয়ার সময়েই রচিত 
হয়। গ্রস্থকারের নাম মৃপু মনগুণ (মৌনইযাহার বিশেষ 
গুণ )। শেষোক্ত তিন খানি গ্ৰন্থই শৈবদের লেখনী- 
প্রন্থুত, রচনাঁপরিপাট্যে উৎরুষ্ট। লেখকদের নাম 
পর্য্যন্ত সংস্কত। বৌদ্ধ লেখকদের নাম দেশীয় ভাষায় 
লিখিত। বৌদ্ধেরা কোনও দেশে প্রবেশ করিয়া তাহার 
আচার ব্যবহার ও ভাষা গ্রহণপূর্বক যে তাহাদের ধৰ্ম্ম 
প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, ইহাই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের তাহাদের প্রাচীন আচার 
পদ্ধতির যাহা কিছু বহিভূতি তাহাই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। 
কাজেই যব, বলী এবং সুমাজ্ঞা ও সিলিবিস্‌ দ্বীপের কতক 
অংশ, ব্যতীত অন্তর তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। 
৫ | বোমকাঁব্য | বিষ্ণুর ওরসে পৃথিবীর এক পুত্ৰ জন্মে, 
তার নাম ছিল বোম (ভৌম)। তাহার আকার প্রকার 
দৈত্যের স্তায় ॥ছিল। তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়! ইন্র 
পরাজিত হইলে স্বয়ং কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিয়া ইন্দ্রের 
পরাভবছুঃখ দূর করেন। তাহাকে ভূমি হইতে উত্তো- 
লিত করিয়াই তাহার বধসাধন করিতে হইয়াছিল, কারণ 
যতক্ষণ সে জননীর আশ্রয়ে থাকিত ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ 
হ্ৃতবল হইয়াও আবার সবল হইয়া উঠিত। এই গ্রন্থের 


রচয়িতা ম্পু ব্রদঃ বোদ ( বৌদ্ধ )। ইনি কেদিরিরাজ' 


ন 


জয়বয়ের সমসাময়িক ৷ ৬। অর্জুনবিজয়। ইহা উত্তর- : 


কাণ্ডের ধরণে লিখিত। 
রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্ধন মাত্র করিয়াই 
জয়বরের রাজত্বকালীন ম্‌’পূ তন্কলর 


+ বলী দ্বীপের লোকের! উদ্দোব পিণ্ডি বুদোর ঘাডে চাপা" 


ইয়াছে বোধ হয়। রঘুবংশে রঘুব পুত্র অজকে স্বয়ংববা ইন্দুমতী 
দেবী বিবাহ কবেন ৷ কিন্তু বলা ঘ্বীপের লোকেরা অজকে অদ্য! ও 


নারী এবং দেবী ইন্দুমতীকে দেবীন্দু ও পুরুষ করিয়াছে। 


অৰ্জ্জুন (কার্তবীধ্যার্জুন 1) ৷ 


খ 


( 


হে 


ৰ প্রাচীন বিধিব্যবস্থা )। যবদ্বীপের অন্তভূক্ত মজাপহিতের 


ৰ সখ ! ] 


বোধ নামধেয় ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেত।' ৭1 সুত 
সোম। অর্জুনবিজয়েব্রই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করেন। 
পুরুসদ রাতুধর্্মকে পরাজিত করে ও ভারতবর্ষের সকল 
নরপতিকে বন্দী করে। পরে ম্মৃতসোম কর্তৃক সে 
পরাভূত হয়। 

৮। হব্রিবংশ। কুল্সিণীর প্রতি কৃষ্ণের ব্যবহার 
এবং জরাসম্ধ ও শিশুপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইহাতে বর্ণিত 
আছে। গ্রন্থকার ম্পু পেন্থুলুবোদ ( বৌদ্ধ )। 

বাবদ বা এঁতিহাসিক প্রবন্ধাবলী | 

১। কেনহঙ্গ'ক। ইনি ব্রহ্মার পুত্র এবং কেদিরি, 

মজাপহিত ও বলীত্বীপের রাজবংশের জনয়িতা। কোন্‌ 


' যুগে যে ইনি আবিভূতি হুইয়াছিলেন তাহা এখনও 


নির্ণীত হয় নাই। কামপং ন'দক নামক স্থানে ইনি 
বাস করিতেন বলিয়া শুন! যায়, কিন্তু বলীদ্বীপে এরূপ 
স্থান আছে বলিয়| জানা যায় না। ভারতবর্ষেই এই 
স্থান আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। ২। রঙ্গলবি। 
দহ বা কেদিরির রাভ্র! তুমাপেলের রাজা! শিব বুদ্ধকে 
অন্তায় শাসনের জন্তু বন্দী করিয়! তাহার রাজ্য বিধ্বস্ত 
করেন। পরে প্রধান অমাত্য রঙ্গলবির সহিত কেদিরি- 


রাজের অনৈক্য হওয়ায় রাজ! মন্ত্রীকে যুদ্ধে পরাভূত - 
_ করিয়। নিহত করেন। এই গ্রন্থে কেদিরির রাজসভা ও 


সভাসদগণের: পুঙ্ানুপুঙ্খ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কথিত আছে মজাপহিতের রাজসভা কেদিরির রাজ- 


, মভারই অনুরূপ ছিল । কাজেই এই গ্রস্থথানির এঁতি- 
_ হাসিক মুল্য যথেষ্ট । ইহার একখানি হস্তলিখিত প্রতি- 


লিপি শনিশ্চর ( শনৈশ্চর ) কলিবোন লন্দিপ দিবসে, 


কষমাসে, শুক্ুপক্ষেত্র ভ্ৰয়োদশীতে, ষষ্ঠ তেঙ্গেকের নবম * 


বর্ষে (রঃ) * (খৃষ্টান ১৮৪৭, শনিবার, ২৬শে জুন ) 
প্রস্তুত হয়। ইহা যে ছন্দে লিখিত গ্রস্থারস্তে তার নমুনা 
এইরূপ-_চারি পংক্তিতে এক শ্লোক; তার প্রতি 

পংক্তিতে বায়ারটি syllable. ৩। উষণষব ( ষবদ্বীপের 


* দশ্‌ বৎসরে এক তেঙ্গেক। ‘রঃ এই দশ বৎসয়েব এক 
বৎসর ৷ যদি সপ্তদশ শূতাব্দী অনুমান করিয়া লওয়। যায়, তবে 
এই বৰ্যপ্বণনানুসারে ১৭৫৯ শক পাওয়া যাইবে । 


“প্রবল | 
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অধিবাসীয়া কিরূপে. বলীদ্বীপ অধিকার করে এবং (নং 
অগুঙ্ক, গেল্গেল্‌ নামক স্থানে বাসস্থাপন করিয়| কিরগে 
তাহার পারিষদ্ববর্গকে বিজিত দেশের বিভিন্ন স্থান বণ্টন 
করিয়া! দেন তদ্িবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
৪ | বষণবলী। ৫। পমেন্দদ। ইহা অপেক্ষাকৃত আধু 
নিক সময়ের ইতিহাস। ইহাতে বাজ৷ ও পুরোহিত 
সম্বন্ধে অনেক অসংলগ্ন বৃত্তান্ত আছে। প্রতি রজ 
পরিবারে আরও অনেক বাবদ 'আছে। সেই সক, 
সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সহিত তুলন| করিলে বলীদ্বীপেঃ 
অনেক প্রতিহাসিকতত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। 


ততর ( তন্ত্র ) বা ধর্মমত ও ্যায়সনবন্ধীয় 
গ্রন্থাবলী । 

এইগুলি দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত--এক শ্ৰেণী পুরোহিত 
কুলের গুপ্তধন, অপর শ্রেণী জনসাধারণের বিদিত 
ভুবনসংক্ষেপ, ভুবনকোষ, বৃহস্পতিতত্ব, সারসমুচ্চয়, তত 
জ্ঞান, কন্দমপ্য, সঞ্জোৎক্রান্তি (সহজোৎক্রাস্তি?), তত 
কামোক্ষ (এই. নামে অনেক গ্রন্থ আছে; ইহার অ' 
অপবর্গ বা পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভের উপদেশ) গ্রন্থি 
প্রথম শ্রেণীর অন্তৰ্গত ও বেদের ভাষায় 'ব| “শ্লোকে 
লিখিত। রাজনীতি (অনেকাংশে ‘Machiave.li’ 
Princeps’এর তুল্য), নীতিপ্রায় বা নীতিশাস্ত্র, কামন্দক 
নীতি, নারনটিয়া, রণযজ্ঞ, তিথি দশগ্তণিত প্রভৃতি দ্বিতী 
শ্রেণীর অস্তর্গত। 

ব্যবহার শাস্ত্ৰ । 

এই সকল গ্রন্থ গন্ধে লিখিত। ১ । আগম 

২ | আদিগম। ৩ । দেবাগম। ৪ | সারসমুচ্চয় ( তন্তাদি 


.গণনায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই)। € ছু! 


কালভয় ( এই গ্রন্থে শিগুগণের কৃত পাপের দণ্ডবিধা 
আছে)। ৬। দেবদণ্ড ( বিষ্ণু:ংখন পৃথিবীতে অবতী 
হয়েন তখনই ইহার ব্যবহার হয় )। ৭। স্বরজদ্বু (অর্থা 
অন্থুীপ বা ভারতবর্ষের স্বুর বা "আদিষ্ট সংহিতা ) 
৮। ষজ্ঞসদ্ম। ৯। পূর্বার্দিগম কা যেবি শাসন (গু 
ব্রাহ্মণদিগের জন্ত )। ভারতবর্ষের প্রধান সংহিতা! মান 
ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ এইখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রভু মঃ 
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হইতেই যে তাহাদের সকল বার শান উদ ত হইয়াছে 
পুরোহিতেরা একথা জানে। শিবশ্বাসনের এক স্থানে 
ধর্মশাস্ত্র কুতর মানবাদি’ এইরূপ উল্লেখ আছে। ইহার 
অর্থ কুতরমানব ও অন্তান্তের ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ। ‘কুতরমানব’ 
বলিতে উত্তম মন্ুকে বুঝায় কেহ কেহ এরূপ অনুমান 
করেন। 

, মালৎ মামক গ্রন্থে পঞ্জী নামক বিখ্যাত বীরের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামায়ণের স্তায় ইহাও 
নাটকের মত. অভিনীত হইয়া থাকে। নাট্যাভিনয়কে 
এখানে গনম্থুঃ বলে। শকুন্তলার মত কোনও নাটক 
ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসে নাই। ইহার কারণ 
বোধ হয় এই যে, হিন্দুর! যখন যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল তখন ভারতবর্ষায়, নাট গ্রন্থগুলির অধিকাংশই 
রচিত হয় নাই, কিংবা এই সকল গ্রন্থ তখন রচিত" হইয়া 
থাকলেও কাশ্মীর, উজ্জয়িণী বা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের 
রাজসভারই শোভা সম্পাদন করিত, যবাদি দ্বীপে উপ- 
নিবেশস্থাপনকারী ব্রাহ্মণগণের তাহাদের সহিত পরিচয়- 
লাভের স্থযোগ হয়৷ নাই। এরূপও হইতে পারে যে, 
শাস্ত্ৰগ্ৰন্থের বুছিভূ তি বলিয়া, তাহারা এই সব সঙ্গে আনা 
প্রয়োজনীয় মনে করে নাই। 

এই গণনায়ই বলাদ্ীপের সাহিত্য-ভাগ্ডার নিঃশেষিত 
হয় নাই। আরও অনেক খাঁটি পলিনেশিয়ার পৌরাণিক 
গল্প ও,পুনৰ্জন্ম প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে। 
বলীত্বীপের পঞ্জিকাও একখানি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ । 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতির নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ 


রামায়ণ ও পৰ্ব্বসমূহে বর্ণিত আদর্শীমুসারেই নিৰ্ব্বাহিত . 


হয়। রাজাদের এরূপ বিশ্বাস যে, এই সকল গ্রন্থে 
রাজ! ও দেবতাগণের যেরূপ আচরণ বর্ণিত হইয়াছে 
তাহারাও যদি তাহার অনুসরণ করেন; তবেই দেশে 
সুখশাস্তি বিরাজ করিবে। বল! বাহুল্য, আজকাল 
এই সকল প্রথার অন্তথাচরণও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ততরকামোক্ষ নামে ষে গ্রন্থের পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে 


তাহাতে জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত ধর্ম্ম-লীবন যাপন করিবার = 


বিশেষ নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল 
নিয়মাঙ্ণুলারে চলিলে পদ.ও ব| পণ্ডিতগণ ব্ৰহ্মবির পদলাভ 


প্রবাসী। 


[৩য় ভাগ। 


করিতে পারেন এবং ত নরপতিগণ রাজধি হইতে পারেন। 
প্রত্যেক নৃপতিরই এই উচ্চ পদলাভের চেষ্টা কর! উচিত, 
কারণ এই পদলাভ না হইলে সর্ব প্রধান রাজা বা রাজ- 
চক্রবর্তী বলিয়া তিনি অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এই 
“অবিষেক* (অভিষেক ) দ্বারা রাজার শুধু সম্মান বাড়ে 
তাহ! নহে, তিনি ব্রাহ্মণজাতিতে পৰ্য্যন্ত উন্নীত হয়েন। 

রামায়ণের শেষে যে দেবস্ততি বা স্বস্তি বাচন আছে 
তাহা এইব্ূপ-_সিদ্দিরঘ্ক ততস্তু, ওঙ্গ সরস্থতী নমঃ, ওঙ্গ, 
“মাঙ্গ, গণপতয়ে নমঃ, ওল্গ, শ্রীগুকব্যো নমঃ | ভারত 
যুদ্ধের শেষে স্বস্তি বাচন এইরূপ- _-ওজ, শ্রীদেব্যেব্যো নমঃ, 
ওঙ্গ, অ'মাঙ্গ, গণপতয়ে নমঃ, ওঙ্গ. সিদ্দিরস্ত, ততস্ত হস্ত; 
ওঙ্গ, দীর্গাযুরত্ত । গণপতির সহিত তমা, সর্বত্রই বাবু. 
হৃত হয়, কিন্তু ইহার অর্থ পরিগ্রহ করা কিছু শক্ত! 
শিবশাসনের শেষে যে স্তুতি আছে তাহাতে “ওঙ্গ. ওর. 
কামদেবায় নমঃ’ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। আধুনিক 
কবিতাদিতে কামদেবের আরাধনা ও স্তুতি যথেষ্টই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহা! বোধ হয় ভারতবধীয় সাহিত্যেরই অন্ু- 
করণ। অনেকে বাঙ্গালার আদিরসাত্মক বা প্রেমবিষয়ক 
কবিষ্তার গন্ধও ইহাতে অনুভব করিতে পাইবেন । 

বাঙ্গালীর ন্যায় বলীত্বীপবাসীরা ও অন্তঃস্থ ‘ব’ কারের 
উচ্চারণে একেবারে অপটু ; ব্যাস, বান্সীকি, বরুণ এই... 
সকল শবেই তাহারা বগীয় ‘ব’ প্রয়োগ করে। এমন 
কি ‘ভস্ম’ ও ‘ভারত’ পর্য্যন্ত ‘বস্ম’ ও ‘বারত’ হইয়াছে । 
পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোকে অনেকহ্থলে "ভ”কে,”ব* 
এবং “ধ”কে “দ্র” উচ্চারণ করে। যব ও বলীদ্বাপেও দেখি. 
তেছি “ভারত” *বারত* এবং “সিদ্ধি” “সিদ্ধি” হইয়াছে । 
বাঙ্গালীর সহিত তাহাদের আর এক সানৃগ্ত দেখ! যায় 
‘ওঁ’ এর উচ্চারণে তাহারাও বলে “ওঙগত। উহার প্রকৃত 
উচ্চারণ ওম্‌। ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের 
তুলনায় বাঙ্গালার এই বিশেষত্বগুলি ভাবিয়া দেখিলে মনে 
হয় বাঙ্গালীরাই যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 

শ্রীনগেন্্রচন্দ্র সোম ৷, { 
ৰ 


শি 


Ean 


১০ম সংখ্যা ৷ ] 


বেহারে প্লেগ । 

জরের সঙ্গে সঙ্গে গলা, বাহুমূল-বা কটিদেশের শিরাস্ফীতি 
প্লেগের সাধারণ লক্ষণ। স্থান ও অবস্থা বিশেষে ইহার 
স্বর্ূপের যে সকল বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহার বিশেষ উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। প্লেগ শব্দ সচরাচর ছুই অর্থে ব্যবহৃত 
হইতে রেখা ষায়। (১) সর্বপ্রকার মারাত্মক ব্যাধিকে 
প্লেগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (২) উল্লিখিত 
লক্ষণাক্রাস্ত শিরাস্ফী তিসহ:জরকে প্লেগ-আখ্যা দেওয়া হয় ' 

আমরা পরোক্ত অর্ণে ই প্লেগ শব্দ:ব্যবহার করিব । 
অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভয়ানক ব্যাধি মানব 
সমাজকে উৎপীড়ন করিতেছে। ৩৬১ খৃষ্টাব্দে সম্ৰাট 
জুলিয়াসের চিকিৎমক অরিবেসিয়াসের ( Osibasius) 
গ্রন্থে এই ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায়। তিন এফিসাস 
নিবাসী আলেকজাগার:ব্রফাসের (Alexander{f Rufus) 
গ্রন্থ হইতে কয়েকটা কথা আপন গ্রন্থে উদ্ধত 
করেন। রূফাস (35159) সম্রাট ট.জনের সময়ের, 
( খৃঃ ৯৮-১১৭ ) একজন সুলেখক । এই উক্ত অংশে 
দেখিতে পাওয়া যার যে, সংক্রামক মহাব্যাধি রূপে খৃঃ 
জন্মের ছুই শত বৎসর পূৰ্ব্বে উত্তর আফ্রিকার অন্তৰ্গত 
লিবিয়া, মিদ্র, প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাধির প্রাছ- 
ভাব ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট জষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে 
এই ব্যাধির বিশেষ পরিবর্তন ও প্রসারণ দেখিতে পাওন। 
যায়। সমগ্র ইয়ৌরোপ এবং আফ্রিকা ও এদ্য়ার কোন 
কোন অংশে ইহা ব্যাপ্ত হয়. এব্যাধি তৎকালে বিদিত 
সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হটয়াছিল। তাহার পরবর্তী ১৩৭০ 
বৎসর ব্যাপী সময়ে এই ব্যাধি ইউরোপে রাজত্ব করিত ৷, 
কেহ কেহ Black death কে এই প্রেগের রূপান্তর, 

ব্লিয়। মনে করেন । | 

কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই 
ছুইএর প্রকৃতির মধ্যে এত পার্থক্য যে, ছুই কে এক বলা 
কোন প্রকারই গঙ্নত বলিয়া মনে হয় না.। যতদুর জানা 
। গিয়াছে--প্লেগের জন্মস্থান মিশর দেশে বলিয়া স্থির 
হইয়াছে । কিন্তু 7191 ৫০৪৮৮এর প্রথম প্রাদুর্ভাব চীন 
দেশস্থিত কোথ নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায্ন। 


প্রবাসী । 


৪৩১ 
প্রকৃতি ও জন্মস্থান ভিন্ন। আর শেষোক্ত ব্যাঁথর 
উৎপত্তি ও বিনাশ চতুর্দশ শতার্ধীতেই পাওনা যাম| 
কিন্তু প্রেগের লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পা যয়া 
যায় না। _ 

১৫ শ শতাব্দীতে মিস্র, আরব, সিরিয়া, ভারতার্য, 
'পারন্ত, চীন, মেসোপটেমিয়া, ইয়োরোপ প্রতি স্থ নে 
প্লেগের প্রাহৰ্ভাব দৃষ্ট হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ব্যা ধর 
প্রকোপ হাস হইতে আরম্ভ হয়। গত তিন শ্ত ব"সর 
ইউরোপ থণ্ডে এই মহাব্যাধির উৎপীড়ন অতি অল্প দেখা 
গিয়াছে। 

এই ব্যাধির প্রাহ্‌র্ডাবের কারণ নির্ণয়ে বহু পণ্ডিত 
অনেক শক্তি ও গবেষণা ক্ষয় করিয়াছেন? কিন্তু সাক 
রূপে ইহার কারণ নিৰ্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন এক্রথা 
বলা যায় না। তৎপর ইহাকে যেরূপ ভয়ানক স্ংক্রমক 
ব্যাধিরূপে গণা করা হয়, তাহকর্তব্য কিনা তাহা নসশয় 
রূপে বলা যাইতে পারে না! । 

এই ব্যাধির স্থান সম্বন্ধে কোন বিচার লাই । মাৰ্ত্ 
নিয় ভূমিতে, বালুকাময় দেশে, উচ্চ পাৰ্কত, নেশে, 
সর্বত্রই এই ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে প্রাওয়া ]]য়। 
আফ্রিকা ইয়োরোপ এসিয়া খণ্ডের সর্বত্রই হহার সধি- 
কার তুল্য ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। 

হিমালয়ের উপরে কমায়ুন, ও মধ্য আমিয়ার পার্বত্য 
উচ্চ ভূমি পর্য্যন্ত ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাত্র নাই। 

কাল সম্বন্ধেও ইহার বিচার নাই। কোল কোন 
স্থানে অতিশয় শীতের সময় ইহার প্রভাব দেন! বায়? 
কোন কোন সময় অতিশয় গরমের সময় প্রকোপ দৃ হয়। 
কখনও শরৎকাল, কখনও: বৈসস্তকালে ইহার ভয়ানক 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই ব্যাধিকে অতি প্রাচীনকাল হইতে গরিবের 
ব্যাধি (Poorman’s disease) বলিয়া আখ] নেওয়া 
হইয়াছে । পাত্র সম্বন্ধে বিচার করিলে এই হ্যাপির 
প্রকোপ গরিবের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায় ! নিবি ২সক- 
গণ যতদুর ইহার উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, চন্মধ্যে 
যাহ! সর্ধবাদীসম্মত তাহা এই ঃ--যে সকল দ্শের লোক 
বহুদিন দারিদ্রের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া ছ, €ৎসঙ্গে 


৪৩২ 


ত পপ শত শতক 


নুন, চিন রা সৃষ্ট হইয়াছে, লে স্বাস্থ্যৱক্ষার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই, সেই দেশের লোকেরা 
এই'ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত পাত্ৰ প্রায় আড়াই হাজার 
বৎসরে ইতিহাসে এই ব্যাধির প্রকৃতি যাহা নিৰ্ণয় করিতে 
পারা গিয়াছে তাহার স্থল মৰ্ম্ম এই ; যে সকল লোকের 
' অক্লাহারজনিত : রক্তদৌর্কল্য ঘটিয়াছে, শীতাতপ হইতে 
বক্ষ! করিবার উপযুক্ত অবস্থা নহে, অথচ জনতাবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদিনিৰ্ম্মাণের ব্যবস্থা, এইরূপ হইয়াছে 
যাহাতে স্থষ্যালোক ও বায়ু উপযুক্তরূপে লাভ কর! যায় 
-না ; অন্তদিকে বহু সংখ্যক লোক এক স্থানে এক গৃহে 
বাস করে; সেই স্থান অগ্রে প্লেগের অধিকার । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ইউরোপের যেরূপ অবস্থা ছিল এই বিংশ 
শতাব্দীতে ভারতের সেই অবস্থা। বেহার, মধ্যভারত, 
পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের গরিব লোকেরানসর্বাপেক্ষা এই ব্যাধির 
উৎপীড়ন সহ্‌- করিতেছে। বঙ্গদেশ ইহার উৎপীড়ন 
হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইবে । কারণ, বঙ্গদেশের 
রজাদের দারিদ্র্য কম ও গৃহনিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা উল্লিখিত প্রদেশ 
সকল হইতে শ্ৰেষ্ঠ । 

' এই ব্যাধির আক্রমণ পুরুষ অপেক্ষা নারীদিগের 
উপর অধিক । কারণ পুরুষগণ নারী অপেক্ষা আলো ও 
হাওয়া অধিক পরিমাণে ভোগ করে। 

এই ‘ত সাধারণ তত্ব । এখন স্থানীয়" অবস্থার বিষয়ে 
কিছু বলিব। ১৯০১ ও ১৯০৩: এই হুই বত্সরেই এই 
ব্যাধির আক্রমে বেহারকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হুইয়াছে। 
হাজার হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে । 
এই ছুই,বৎসরেই কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া 
প্লেগাক্রাত্ত রোগীদের সাহায্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম'। এই 
ব্যাধির ভীষণ আক্রমে মানুষের মৃত্যু দেখিয়া 'একজন 
বাবু বলিয়াছিলেন--"একটা! পিপীলিকার জীবনেরও যেন 
দাম আছে--মরিতে বিলম্ব হয়-_কিন্তু মানুষগুলোর ' প্রাণ 
যেন পিপীলিকার প্রাণ হইতেও ক্ষণস্থায়ী = এক এক 
বাড়ীতে তিন চার পাঁচ, কোন কোন বাড়ীতে ১০1১১ 
পর্য্যন্ত মৃত্যু ঘটিয়াছে। এক বাড়ীতে তাহাদের ছয় 
বৎসরের এক কন্কা ভিন্ন আর কেহ ছিলনা । সমস্ত 
' দ্লাত্তি স্বৃতের নিকট ক্রন্দন কর্লিয়া সেই কন্তাটা ' সময়যাপন 


টিভি 


[ ওর ভাগ । 


করিয়াছিন। ভাহারই নিকটস্থ অন্ত বাড়ীতে দুইজন 
চাপরাশী (হুইভাই) রাত্রিতে শয়ন করিল-_-আর দরজা 
খুলিল ন| ৷ পরদিন বেল! ১২টার সময় দরজ। ভঙ্গ করিয়া 
গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল একজন মৃত, অন্তজন মৃত- 
প্রায়। ঘণ্টাছই পরে তাহারও মৃত্যু ঘটিল। এক 
নাপিতের বাড়ীতে পাঁচজন লোক ছিল-_চারিজন দেখিতে 
দেখিতে চলিয়া গেল। এ ১৯০১ সনের বাঁকীপুরের 
কণা । সেই বৎসর যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে 
চেষ্টা কর! হয় নাই। যখন নরনারী ভীত হইয়া চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতেছে__সেই সময় সাহস করিয়া সেখানে 
থাকাই বিপদজনক মনে হইত। তাহার পর চিকিৎসার 
উপযুক্ত উপকরণ কিছুই ছিল না। এই ব্যাধি হঁইলে 


কেহ রক্ষা পাইবে এ ভাবও মনে জাগিত না । জীবিত- 


দিগকে অনাথদিগকে সাহায্য করাই বিশেষ উদ্দেস্ত 
ছিল। 

১৯০৩ সনে আবার এই ব্যাধির যখন উপত্রব হয়, 
তখন বিশেষ ভাবে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা কর] হয়। 
অর্থ; ওঁষধ, চিকিৎসক ও ড্রেসার সঙ্গে লইয়া যথাসাধ্য 
প্রতিকার চেষ্টা করি। যাহ! ফল পাইয়াছি তাহা অতি- 
শয় আশ্চর্যা। ১১ই মার্চ হইতে ৩১ শে পর্য্যন্ত এই 
কাৰ্য্য চলে। আমার তত্বাবধানে ৩০২ জন রোগীর ওযধৰ 
ও ব্যবস্থা হইয়াছে । শতকর! প্রায় চল্লিশ জন রক্ষা 
পাইয়াছে। আরোগ্যের লিষ্ট এখানকার কালেক্টার 
সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি অন্ত 
কর্মুচারী' দিয়া সকল রোগমুক্তদিগের খবর লইয়াছেন। 
দেই কর্মচারী আমায় বলিয়াছেন_—Report Correct, 
কেবল একজন রোগীর খবর পাইলেন ন1। 

যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ বৰ্ণনা 
করিব। কোন লোকের প্লেগ হইলেই সৰ্ব্বপ্ৰথম চিকিৎ- 
সক লইয়া তাহাকে দেখিতে যাইতাম। কোন 
রোগীকে দেখিয়া সর্বপ্রথম তাহাকে বাড়ীর হাওয়াদার ঘরে 
কিনব! বারাণ্ডায় রাখিক্বাছি। মাটিতে শোরান ন 
চারপাই ক্রয় করিয়া দিয়াছি। বস্ত্ৰ সকল পরিবর্তন 
করিয়া নূতন বস্ত্ৰ দিয়াছি। প্রতি দ্বিন ১ সের বা ২ সের 
বিশুদ্ধ দুণ তাহাদের প্রত্যেকের জন্ত প্রেরণ করিয়াছি। 


১০ম সংখ্যা । ] 


< পাপ পাত 


সাও দানা দেওয়া ভাল নহে। কখনও কখনও বালা 


দিয়াছি! সরকার হইতে প্রাপ্ত প্লেগ মিকশ্চার ও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অনুসারে অন্যান্য ওঁষধ দেওয়া হইয়াছে। 


_ ভিনিগার দ্বারা স্নান ও শিরে জল প্রভৃতির ব্যবস্থা, কর! 


হুইয়াছে। স্ফীত (৮০৮০) স্থানের উপর বেলাডন! 


চট বা কার্ধলিক প্রাষ্টার দেওয়! হইয়াছে । 


i 


লাস 


প্রায় একশত লোকের স্ফীতস্থান (789০) কাটান 
হইয়াছে ; প্রতিদিন বাইয়া ড্রেস করা ও ওঁষধ দেওয়া 
হইয়াছে । দ্বই জন গর্ভবতী নারীর ১০৫ জর ও ৮000 
সহ এই ব্যাধি হইয়াছিল সন্তান নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু 
প্রস্থতি বাঁচিয়াছে। এক বাড়িতে ২৫২৬ জন লোক। 
১১ জনের এই ব্যাধির আক্রমণ হয় । ডাক্তার সাহেবকে 
লইয়া রাত্রি ১০টার সদয় সেই গৃহে যাই। ডাক্তার 
বলিলেন এই সকল লোককে এই গৃহ হইতে স্থানাস্তর 
করিতে হইবে নতুবা সব মারা যাঁবে। পর দুই তিন 


দিনে প্রায় ৪০1৫০ টাক! ব্যয়ে একট! বাগানে ঘর করিয়া ' 


সব লোক স্থানাস্তর করা হইল। এই ছুই দিনে চারিজন 
মারা গেল; কিন্তু আর সব ভাল হইয়া গেল। বস্তু, 
চারপায়!, গুষধ, দুধ, কাষ্ঠ সব দিয়া ইহাদিগকে সাহায্য 
করা৷ হইয়াছিল । ৱরোগীদিগকে দুধ যথেষ্ট পরিমাণে 
খাইতে দিলে যে উপকার হয় তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
আর এই ব্যাধিকে যত মানুষ ভয় করে তাহার কোন 
কারণ নাই। ৮১০ জন লোক বালক বালিকা লইয়া চতু- 


দিকে প্লেগ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিয়াছি । অবশ্য দ্বিতল ' 


গৃহে । শিশুদিগকে নিম্নতল গৃহে আসিতে দিই নাই । 
জুতা সর্বদা ব্যবহার করা হইয়াছে । আহার রান্না সব 


উপরেই হইত। নিজে প্লেগের বাড়ীতে সর্বদা গমনা-| 


গমন ক্ুরিয়াছি__তাহাদিগকে সৰ্ব্বদা স্পর্শ করিয়াছি। 
চিকিৎসক, ড্রেসার ভূত্যগণ সৰ্ব্বদা এই কার্য করিয়াছে; 
) কিন্তু কাহারও ব্যামো হয় নাই। যাহাদের বাড়ীতে 
_ প্লেগ হইয়াছিল তাহাদের গৃহ ও অবস্থা দেখিয়া কখন 


টীনে করিবার সময় হয় নাই ষে, এই ঘরে কেন প্লেগ 


হইল; বা এই ভদ্রলোকের কেন প্লেগ হইল। একজন 
উকিল বাবু বলিয়াছিলেন; প্লেগ ইঁদুরের ব্যারাম__যাহার! 
ইঁদুরের মত অন্ধকার ঘরে থাকে ও সামান্ত আহার করে 


প্রবাসী । 


তাহাদেরই হয়। এই দুই বৎসর প্লেগের সঙ্গে সংগ্রম 


৪৩৪ 


করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি £--- 

' $1 ইহা দুরারোগ্য নহে। উপযুক্ত চিকিৎস হইল 
অনেকেই ভাল হইতে পারে। ২। সরকার বাহার 
যত নিষ্ঠুর বিধির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা ঠক হয় 
নাই? যত অর্থ সেইভাবে বায় হইয়াছে, তাহা গন্বি- 
দিগকে সাহাষ্য করিতে ব্যয় করিলে বোধ হয় অনেক 
অধিক উপকার হইত। ৩। গোয়ালাদের গৃহ এই 
ব্যাধির বিশেষ উপযুক্ত স্থান। গোবর চন! ইহান বিশেষ 
সাহায্যকারী । এমন গোয়ালার বাড়ী নাই ষেশানে এই 
ব্যাধি হয় নাই । ৪। ঘরে ও বাহিরে অগ্নি জানিয়া 
গৃহগুলিকে উত্তপ্ত করিলে উপকার হয়। ৫ | যত্রুর 
সম্ভব বদ্ধ ঘরে ও সেঁতসেতিয়া ঘরে না'থাকা বাঞ্ছনয়। 
হাওয়া ও রৌদ্র প্লেগবীজকে বিনষ্ট করে। 

১৯০৩ সনের প্রেগে স্থানীয় কালেক্টার ভমিসনযর, 
বিশেষভাবে জজ সাহেব যাহা করিয়াছেন তাহা সকার 
আদর্শস্থানীয় । জজ সাহেব, যেমন চাদা দিয়াছেন, তেননি 
প্রতিদিন দেড় মণ ছুই মণ দুধ আমদের নিকট বিত্রার্থ 
প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার সাহায্য ভিন্ন উপযুক্ত পথ্যের 
ব্যবন্ধা দেওয়া অসম্ভব হইত। কালেক্টার সাহেব, নৰ্থ, 
ওঁষধ ও বন্ত্রের জন্য চাদা সংগ্রহ করিয়া আমাদের হতে 
বিতরণার্থ দিয়াছেন। হহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞ 
পাত্র। ৷ 

. শ্রীুরুদাস চক্রবর্ত্তী । 


পশম 


আড়ি ও ভাব. 
ৰণ , 

- ‘বালাকালে, মহাত্মা মহম্মদ মহসীনের প্রভিঠিত 
হুগলী কলীজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম। তখন হুণলী 
কলেজের সকল শ্ৰেণীতেই মুসলমান বালকগণ বিনান্যয়ে 
পাঠ করিতে পারিত। আজকাল আর নাকি সে 
নাই। | নি | 

যে বিস্তালয়ে অধ্যয়নের কোনও ব্যয়ভার বহন 
করিতে হয় না,' সেখানে ছাতেরও অভাব হয় না। 
সুতরাং হুগলী কলেজে মুযলমান.* ছাত্রেরও তভাব ছিল 
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না। প্রতি শ্রেণীতেই দশ বার অন নানার 
অধ্যয়ন করিত। এই সকল মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে, 
_ অনেকেই-দরিব্রের সন্তান হইলেও ছুই চার জন ধনবান্‌ 
জমীদারের সন্তানও ছিল। হিন্দু বালকগণ অধি-’ 
কাংশই অবস্থাপন্ন লোকের পুত্ৰ; কেন না কলীজিয়েট, 
স্কুলের সর্বনিয় শ্রেণীতেও মাসিক আড়াই টাকা বেতম 


দিতে হইত। ধনশালী লোক ভিন্ন কে নিজের পুত্রকে ' 
ফাষ্ট বুক পড়াইবার জন্য আড়াই টাকা বেতন দিয়া ' 
কলেজে পড়াইবে ? বিশেষতঃ হুগলী কলেজের "অতি - 


নিকটেই আরও দুই তিনটা স্কুল ছিল, তাহাতে নিম্ন: 
এ রিজিয়া নিরিহ জয়া বলৰ 
দিতে হইত । '' 

আমার বয়স তখন তের ' বৎসর । আমি হুগলি 
কলেজের ষে শ্রেণীতে পড়িতাম, সেই শ্রেণীতে ৮১০ 
মুসলমান বালকও পাঠ করিত। তাহাদেব সহিত আমার 
বেশ সন্ভতাব ছিল।* এখন সকলের নাম আমার মনে 


তিন চার জনের নাম আমার মনে আছে ; কারণ তাহা-' 
দের সহিত আমার বডই হৃত্যতা ছিল। হিন্দু বালকগণের ' 


মধ্যেও অনেকের সহিত আমার বন্ধত্ব বড় গাঢ় ছিল। 
০ অধিক 
ইল। 

আলিতে আমাতে একপ্রাণ হিলাম। আমি তাহা- 
দের বাড়িতে বেড়াইতে যাইতাম, তাহার মা আমাকে 
বেদানা! আঙ্গুর পেস্তা খাইতে দিতেন ; আবার আলি 
আমাদের বাড়িতে আসিলে আমার মা তাহাকে সন্দেশ 
মিঠাই খাইতে দিতেন। আলিদের বাগানের জাম গাছে 
উঠিয়া সুপক্ক অম্বুফুলের সদ্যবহার করিয়া আমরা 


* উভয়ে শ্রীষ্মাবকাশ যাপন" করিতাম, আর আমীদের : 


প্রাঙ্গনের পেয়ারা গাছে আমাতে আলিতে পুজার "ছুটী 
কাটাইতাম। তথ্ন মনে হইত আলিকে ছাড়িয়া আমি 
বাচিব.না, আবার আমাকে ছাড়িলে আলিও বাচিবে 'না। 
আলির সহিত আমার বড় ভাব ছিল বলিয়াই তাহার 
সহিত আমার আড়িও হইত। তিন চারি দিন তাহার 
সহিত কথা বন্ধ করিতাম্” অথচ কথা কহিবার ,স্নযোগ 


প্রবাসী I 


গা ভাগ 


বুজিয়া বেড়াইতাম। কখনও এক খানা পত্র লিখিয়া 
তাহার অলক্ষ্যে তাহার পুস্তকমধ্যে রাখিয়া দিতাম; 
আবার আলিও আমার নিকট বসিবার জন্ত আমাদের 
উভয়ের মধ্যবর্তী ছাত্রকে পেশ্দিল্‌ কাগজ ঘুস দিয়া 
তাহাকে উঠাইয়া আমার গায়ে গা দিয়া বসিত। তিন 
চারি দিন পরে যখন আড়ির বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাইত, তখন যে 
কেবল ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত তাহা নহে, সময়ে 
সময়ে তাহাব সহিত উভয়ের অশ্রতরঙ্গও যোগ দিত। 
তখন উভয়ে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া তিন চারি দিনের 
বিরহ বর্ণনায় কতই আনন্দ অনুভব করিতাম। . 
বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, “বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত 
আছে ।» সেই অভিসম্পাত আমাদের জীবনেও ঘটিয়া- 
ছিল। একবার আলির সহিত আমার আড়ি হইল। 


জন” বালকের কলহ, কি একটা তুচ্ছ কথায় “আরগ্ত হইয়া 


অবশেষে বেশ পাকাপাকি হইয়া দীড়াইল। সে আমাকে 
গরুধোর কাফের? বলিল) আমি তাহাকে ুয়ারখোর 
নেড়ে” বলিলাম । তার পর উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ 
হুইল্॥। কলহের দুই দিন পরে সম্বাদ আসিল, আমার 
পিতা হুগলী. হইতে বালেশ্বরে বদলী জা তিনি 
মুনসেফ ছিলেন |” 

, বদলি ত বদলি! তখন কে নিছা পিতার কৰ্ম্ম- 
: স্থান পরিত্যাগ অর্থে চিরকালের জন্য হুগলী পরিত্যাগ? 
মনে ভাবিলাম হয় ত আবার ছুই এক মাস, পরে হুগলীতে 
আদিব। তখন আলির লন্ত যাহা হউক এমন একট! 
কিছু আনির, যাহা দেখিলে আলি চমৎক্কত হইবে। 
ইতিমধ্যে তাহার সহিত আর ভাব করা! হইবে ন! । 

আমাদের হুগলীত্যাগের পূর্বদিন বিস্তালয়ে গিয়া 
সকল সহপাঠীর নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম। জ্হরুল্‌- 
হক্‌, তাজউদ্দীন, মহেন্দ্ৰ, শশী প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় 
লইলাম কিন্ত আলিকে কোনও কথা বলিলাম না। তাহার 
সহিত কথ! কহিতে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে, প্রাণ 
অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু সে চাঞ্চলা দমন করিলাম । সে 
আমার সহিত কথা কহিবার জন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে অথচ ' 
কিছু দুরে বেড়াইতে লাগিল ; কিন্তু তগাপি__“মরদকা! 
বা হাতীকা দাত |” ৷ 


ৰ] ৷] 


যাইবার, দিন মা  ৰূণিলেন, “মোনে (আমার নাম 
মোহিনীমোহন), আলি বে এ কয়দিন আমাদের বাড়িতে 
বড় এল না? বিশেষতঃ আমরা হুগলী থেকে যাইতে ছি?” 
আমি বলিলাম “কি জানি ?” মা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
_ করিয়া! বলিলেন, “অহ! ! ছেলেটি বড় ভাল--তার ভজন্ত 
বড় মন কেমন করিবে।* আলিদের বাড়ি যাই নাই। 
তাহার মা আমাকে খুঁজিয্পা থাকিবেন। তিনিও জানি- 
তেন যে, আমরা বালেখর যাইব; কেন না আলির পিতা 
উকীল। কিন্তু আনি তাহার মাকে কি বলিয়া আমার 
অনুপস্থিতির কারণ দেখাইয়াছিল, তাহ! জানি ন| । 


২ 
বালেশ্বরে গিয়া আমার বড়ই মন খারাপ হইয়া 
গেল । একে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, তাহার উপর আবার 


অন্তাতভাষাভাষী বালকগণের সহিত, অধ্যয়ন, আমাকে ' 


বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। হুগলীর সেই বাল্য-বন্ধুগণের 
জন্য বড়ই মন কেমন করিত ; বিশেষতঃ আলির অন্ত। 
কত দিন মধ্যরাত্রে তাহার জন্য অশ্ৰুবিসৰ্জ্জন করিয়াছি, 
পার্খবর্তী উপাধানকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া আপন মনে 
তাহাকে শত শতবার আলি বলিয়া সম্বোধন কঁরিয়| 
হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিং নিবৃত্ত করিতে বৃথা চেষ্টা 
করিয়াছি। কিন্ত সকলি নিক্ষল! দিন দিন আমার 
শারীরিক অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। 
অবশেষে পিত৷ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। হাকিমের 
ছেলের চিকিৎসা ভাল রকমই হইল; কিন্তু আমি ভান 
হইলাম না। অবশেষে আমার পিতা অনেক চেষ্টায় 
মুঙ্গেৱে বদলী হইলেন; ইচ্ছা, বায়ুপরিবর্্তনে আমার 
শরীর ভাল হইবে। - মুঙ্গেরে গিয়া আমার শরীর অনেক 
ভাল হইল। মঙ্গেরে স্কুল পড়িতে লাগিলাম। আলিকে 
পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কেমন লজ্জাবোধ হইতে 
| লাগিল। তার পব এক খান! পত্র লিখিয়া তাহার নামে 
ডাকে দিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার পিত! কাছারি 
। ] হইতে বাসায় আনিয়া অতি বিষ মনে মাকে বলিলেন, 
“আজ সম্বাদপত্ৰে দেখিলাম হুগলীর উকীল শা-মহম্মদের 
বসন্ত রোগে মৃত্যু হইন্বাছে |”, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কে? আলির বাপ?” “দা” “আহা ছেলেটির জন্য আমার 


প্রাসী। 
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এখনও মন কেমন করে; তাদের কি হবে?» শব ভয় 
হবে? মালদহ না জলপাইগুড়ি কোথায় তাহানের অ'দি 
বাস; তারা দেশে চলে গেছে। তাদের অবহ! ভাব, 


,অমীদার ।*-.ইত্যাদি। আমি শুনিষ্বা এক্রেবার দ্র 
'গেলাম। তাহা হইলে ভবিষ্যতে ‘কথনও যে আলি ক 


পত্ৰ লিখিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিব, তাহার ও উগাৰ 
নাই। 

আইনের পিতা সুদের হইতে রপুব, চট্টগ্রাম, বীব্বড়া 
ইত্যাদি কত জেলাঁতেই বদলী হইলেন । ইত্রবরে 
আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক'্ক্রাভায় 
আমার মামার বাড়ি থাকিয়া এল এ পড়িতে লীগ্রিলান। 
পিতার ইচ্ছা ছিল না ষে আমি চাকরি করি। সেইন্ট 
তাহার ইচ্ছামত আমি এল এ, পাশ দিয়া মম'ডক্রেল 
কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম । প্র সময় আমার বিব্যহ হুইশ। 

পাঠকের! হয় ত শুনিয়া মনে মনে হাসিবেন ; মস্তি 
আমি এই ৭1৮ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্ত ও ভালিকে 
ভুলিতে পারি নাই। এমন কোনও দিন যায় নই যে'রন 
আলিকে স্বরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ্ন কি হাই। 

যথাসময়ে আমি মেডিকেল কলেজ হইতে উল্থীর্ণ 
হয় ডাক্তারী করিতে লাগিলাম। পশীরও নেশ হইল। 
ভগবতী যখন সদয় হয়েন, তখন দশ হাতে দান দেন। 
মানুষ দুই হাতে কত কুড়াইবে? আবার যশ্বন চিনি 
হরণ করেন, তখন দশ হাতে দশদিক দিয় ক্াডরিয়া 
জয়েন মানুষ দুই হাতে কত রক্ষা করিবে? আনার 
ডাক্তারীতে বেশ দশটাকা উপার্জন হইতে লাছিল। 
পিতার পদোন্নতি হইল; তিনি সব-জজ হইলেন । আমার 
শ্বশুর মহাশয়ও বেশ ধনবান জমীদার ছিলেন, অবার 
আমার স্ত্রী তাহার একমাত্ৰ কন্যা ; সুতরাং তবিহাতে 
আমার শ্বশুর বাটির বিষয় পাইবারও সম্ভাবনা! রহিল। 
এইবপে নানা দ্বিক হইতে আমাদের আয়বৃদ্ধি হওয়াতে 
আমাদের সংসার বেশ সুখেশ্বচ্ছন্দে চলিতে লানিল। 
আমার যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান হইল। পিতা 
তাহার নাম রাখিলেন “রমণীমোহন*। চার বৃত্ৰয় পরে 
আমার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; তাহার সাম ইল 
প্নলিনীমোহন”। 


কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না । আমি এখন 
প্রাচীন হইয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহনকে 


বিলাত পাঠাইয়াছিলাম। সে ডাক্তার হইয়া আসিয়াছে। 


ছোট ছেলে নলিনীমোহন কলিকাত| হাইকোর্টের উকিল। 
আমি ডাক্তারি এক রকম ছাভিয়াই দিয়াছি ; নিতান্ত 
বাধ্যবাধকতা স্থলে আমীকে যাইতেই হইত, নচেৎ আমার 
পশারটাতে রমণীমোহনকে বসাইয়া উপার্জন সম্বন্ধে 
আমি এক প্রকার বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছি । 

পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি আমার শ্বশুর মহাশয় বেশ ধনবান 
জমীদার ছিলেন। এক্ষণে তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমা- 
দের হস্তগত হইয়াছে। পূৰ্ব্ব বাঙ্গালার ফরিদপুরে তাঁহার 
জমীদারী। আমি কখনও সে সকল জমীদারীতে যাই 
নাই। আমার ছোট ছেলে হাইকোর্টের ছুটি হইলে 
বৎসরে একবার করিয়। তাহার মাতামহের জমীদারীতে 
বেড়াইয়াঁ আসিত । 

জমীদারী রক্ষা করিতে হইলে মামল| মকর্দমা এক 
প্রকার অনিবার্ধ্য। প্রজাদিগের উপর বাকি খাজনার 
নালিশ ত লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আবার প্রতি- 
বাসী জমীদার, তালুকদারদিগের সহিত মামলা মকর্দমাও 
হইত। এই প্রকার একটা মকর্দমার় আমাদিগকে 
' বড় উৎকঠিত হইতে হইয়াছিল। পূৰ্ব্ব বঙ্গের একজন 
ধনবতী ভুস্বামিনী আমাদের জমীদারীর সংলগ্ন একটা 
মহল খরিদ করিয়াছিলেন। এই ভূস্বামিনী একজন 
মুসলমান মহিলা, তাহার নাম শুনিয়াছিলাম সরিফান 
বিবি । নূতন মহল ক্ৰয় করিয়াই তিনি নিজের খরিদ! 


জমী জরিপ করিতে আরম্ভ করিলেন । এই স্থত্ৰে আমা” 


, দের কর্মচারীর সহিত তাহার কর্মচারীদের বচদা হয়। 
এই বচসা উপলক্ষ্য করিয়া সরিফাঁন বিবির সহিত আমা- 
দের যে কতবার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকর্দমা হইয়া 
গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক একটা মকর্দমায় 
২1৩ হাজার টাকা খরচ হইয্রা যাইত । সৌভাগ্যের বিষয়, 
তখন জমীদারীর ভিতর কোথাও অশাস্তি উপস্থিত হইলে 
জমীদারকে ধরিয়া টানাটানি করিবার অথবা তাহার নিকট 


হইতে মুচলেকা লইবার প্রথা ছিল না! 


প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ। 

তার পর সরিফাঁন বিবির সহিত একটা বড় গোছ 
দেওয়ানী মকর্দম! বাঁধিয়া গেল। ফরিদপুর জেলার 
একটা ক্ষুদ্ৰ নদী মনোহরপুর গ্রামের দক্ষিণ দিয়া প্রবা- 
হিত হইত। 
সহকারে নদীর গতি ফিরিয়া উহা গ্রামের উত্তর দিক দিয়া 
খুবিয়াঁ মেঘনার সহিত মিলিত হইল। একবৎসর বস্তায় 
মনোহরপুরের দক্ষিণ-দিকের খাদটি বুজিয়া গেল। তাহান্ন 
পর বৎসর সরিফান বিবি উক্ত নদীর দক্ষিণ দিকের একটা 
মহল ক্রয় করিলেন। তাঁহার মহলের উত্তর সীম! সেই 
নদী | অতএব তাহার কর্মচারীরা মনোহরপুরকে 
তাহাদের এলাকাভুক্ত মনে করিয়া গ্রামে খাজনা আদায় 
করিতে আসিল। প্রজারা খাজনা না দিয়া বরং সেই 
কৰ্ম্মচারীদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দ্রিল। এই 
সুত্রে ২১টা ছোট ছোট ফৌজদারী হইয়া অবশেষে 
মনোহ্রপুরের স্বত্ব সাব্যস্ত লইয়া দেওয়ানী মকর্দম! 
রুজু হুইল। মুনসেফি কোর্টে আমাদের হার হইল; 
আমরা সব-ন্সের নিকট আপিল করিয়া জিতিলাম। 
সরিষা বিবি হাইকোর্টে আপিল করিলেন । এই মক- 
দম! চালাইতে আমাদেব প্রায় ১৫১৬ হাজার টাকা ব্যয় 
হইল। অপর পক্ষের ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইবে ত 
কম নহে। আমার ছোট ছেলে হাইকোর্টের উকিল 
বলিয়া যে সমস্ত কাৰ্য্য বিনাব্যয়ে সমাধা করিতে পারিত, 
সরিফান বিবির তাহাতে শত শত মুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল। 
তুমুল মকর্দমা । উভয় পক্ষেই ভাল ভাল ব্যারিষ্টার 
নিযুক্ত করা হইল। 

হাইকোর্টে দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। আমি 
মকর্দমার ‘দিন চোগ| চাপ্কান আঁটিয়া মাথায় মোড়স। 
দিয়া হাইকোর্টে গিয়া মকর্দিমা দেখিতাম । আর সময়ে 
সময়ে বার লাইব্রেরীতে গিয়া সম্বাদপত্র পাঠ করিতাম। 
এই প্রকারে দ্বিন কাটিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ধে 
বাটি যাইবার অন্ত বার লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়াছি, 


এমন সময় দেখিলাম উজ্জল গৌরবণ, ঈষৎস্ুল, দীৰ্ঘকায়! 


একজন সন্তরাস্ত মুসলমান অতি ত্রস্তপদে লাইব্রেরীতে 
প্রবেশ করিলেন। তাহার সহিত আমার আর একটু 
হইলেই একটা ধাকা লাগিয়াছিল আর কি তিনি একটু 


গ্রামটি আমাদের সম্পত্তিভূক্ত। কাল- _ 


১ম সংখ্যা। ] 


অগ্রতিভ হইয়া EIS বলিলেন, ‘83০8 your pat- 
don” 

আমিও দস্তর মত '‘need ॥০t 06102) বলিয়া 
চলিয়া ভাঁসিলাম। ইহাকে আদালতে একদিনও দেখি 
নাই। তিনি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া একজন উকী- 


লের সহিত কথা কহিয়াই আবার ত্রস্তপদে বাছির হইয়া ' 


আসিলেন। আমি তখন প্রায় সিঁড়ির নিকট আসিয়াছি। 
তিনি অমার নিকট আসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন “মহাশয় 
যদি আমার বেয়াদবি মাফ করেন তাহা হইলে আমি 
আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই।* আমি 
অপরিচিত ভদ্র লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া একটু 


- বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলাম “আমার নামে আপনার 


কোনও আবশ্যক আছে কি? আমার নাম মোহিনী 
মোহন*--আমার মুখের কথ! শেষ হইল না। মুসলমান 
ভদ্রলোকটি একেবারে বাদ্রের স্তায় লক্ষ দিয়! আমার 
বক্ষের উপর পড়িয়া আমাকে আলিঙ্গনে দৃঢ়বন্ধ করিয়! 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন £-- 
“তুমি? মনি ? আমি-_আলি ।* 
৩ 


আছি? আমার সেই বাল্যমখ! আলি! যাহার অন্ত 


| বাল্যে কতদিন অশ্রুবর্ধণ করিয়াছি, যৌবনে যাহার সন্ধান 


গাইবার স্বন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, প্রোঢ়াবস্থায় পুত্রদের 
নিকট যাহার, উল্লেখ করিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছি, 
সেই আলি আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে আমাকে আলিঙ্গনে 
বন্ধ করিল! উভয়ে মূহুর্তের জন্য বিস্বত হইলাম যে 
আমরা কলিকাত৷ হাইকোর্টের অগণ্য দর্শকের দৃষ্টি আক- 
রণ করিশ্যেছি। আমাদের প্রবীণ বয়স, সামাজিক পদ- 
মৰ্য্যাদা, জাতিভেদ, সুহূর্ততমধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া 
গেল। খন সমস্ত বিশবব্রক্ষাণ্ডে রছিলাম কেবল আলি 
আর. আমি ! 
মূর্ত কি অনন্ত যুগ, জানি না) কতক্ষণ পরে আলি 
» আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত ক'রয়! বলিল, “মনি, মনে আছে 
সেই তের বৎসর বয়সে তুমি আমার সহিত আড়ি দিয়া- 
ছিলে ? আমার সহিত কথা না কহিয়া হুগলী হইতে বিদায় 
ভাইয়া অসিয়াছিলে ? আজব আমি তোমার সহিত ভাব 
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দিলাম। বল দেখি * ডাব”; প্ডাব"; “তোমার সঙ্গে আহার 
ভাব।” এই বলিয়া আলি উচ্চৈঃস্বরে হান্ত করিয়া উঠিল। 
আমি বিভোর হইয়া বলিলাম, “সে আজ পঞ্চাশ বৎসত্রের 
কথা।” তার পর উভয়ে কত কথা হইল। অবশেষে সে 
বলিল, “এখানে কেন?” “একটা মকর্দমার তত্র 
করিতে ।* কি মকর্দমা ? আমার জামাতা ব্যারিার 
হইয়| আসিয়াছেন। যদি আবশ্যক হয় He will 26.34 
tremely glad to be at your service!” অমি 
তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া সংক্ষেপে মকর্দামার বিষয় বলিলাব। 
আলি গুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া অবশেষে বহি ল, 
“মকর্দিম। কি প্রকার বুঝিলে 1” 

“ঠক বুঝিতে পারিতেছি ন! ৷” “তোমার চিত 
হইবে ।” “কিসে জানিলে ?” *আমি ব্যারিষ্টারের শ্ব₹র, 
একথাটা আর বুঝিতে পারি না ?” বলিয়া আবার উন্চ- 
হাস্য করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, “তুমি ব্যারিষ্টানোর 
্বপ্তর, আর আমি উকিলের বাবা ।” সে আবার হাম্যা 
উঠিল। প্রতিবার তাহার সেই উচ্চহাস্তে সেই বাক 
আলির বান্যন্থলভ উচ্চহান্তের প্রতিধ্বনি গুনি-ভ 
পাইলাম। 

উভয়ে নীচে আসিলে আলি বলিল, “তোমার বসা 
কোথায় ?” “মৃজাপুরে ।» “আমার গাড়িতে চল | ফোত্র- 
দারী বালাখানায় আমার বাটি দেখাইয়া তোমায় বাটিতে 
পৌঁছিয়া দিব । আমাদের বাড়িতে জাম গাছ নাই । 
তোমাদের বাড়িতে পেয়ারা গাছ আছে ত? এবটু 
অপেক্ষা কর ; একটা কাজ সারিয়া লই ।” এই বহি! 
এক জন এটৰ্ণির আঁফিষে প্রবেশ করিয়৷ প্রায় দশ মিনিট 
পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল “চল 1” 
প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় ওয়েলারবাহিত ক্রহাম্‌ গাড়িতে আমর! 
উভয়ে উপবেশন করিলে, চালকের ইঙ্গিতে অশ্ব্যয় 
নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে লইয়া চলিণ। 

ফৌজদারী বালাখানার একটা প্রকাণ্ড অট্টালিক-র 
দ্বারে আমাদের গাড়ি উপস্থিতঃহইলে, আলি গাড়ি হই ত 
অবতরণ করিয়া সহাস্কে আমাকে সেলাম করিয়া বলি, 
“আইয়ে বাবু সাহেব, গরীবখানামে ৷” 
এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া সমাদরে আহ্ব ন 


৪8৩৮ 


; করিয়া টি মধ্যে পইয়া । গেল। বাড়িটি ‘নিমৰ 
বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত। প্রতি গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক 
ও' পাখা'। হৰ্ম্যতলে বহুমূল্য পারস্তদ্বেশীয় গালিচা 
‘পাতা, প্রাচীরে'বড় বড় আয়না, বহুমূল্য চিত্র দেখিলেই 
গৃহস্বামীকে 'ধনবান্‌, ০৮৮ 
পারা যায়। 

- মধ্মলমণ্ডিত ' হ্গীংএর কৌচে উভয়ে' ঢ় 
করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গুনিয়াছিলাম তোমা- 
‘দের অবস্থা ভাল 'ছিল। এই অট্টালিকা কি তোমার 
পৈত্ৰিক না স্বৰৃত ?” “আমাদের অবস্থা ভাল ছিল অর্থাৎ 
তখনকার পক্ষে । পিতার-মৃত্যুর সময় যাহা আমাদের 
সম্পত্তি’ ছিল, তাহার বাধিক আয় ৫1৬ হাজার টাকা 
হইবে আমি ব্যবসা বাণিজ্যে বিষয় অনেক বাড়াইয়াছি। 
আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা চীনদেশেই কাটিয়া গিয়াছে! 
তথায় নানাবিধ ভারতবৰ্ষজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া 
এক্ষণে পেন্সনগ্রহণ করিয়াছি। আর বুদ্ধ বয়স পধ্যস্ত 
খাটিয়| কি করিব? পুত্রসন্তান 'নাই। একটা মেয়ে। 
'জামাতাকে 'বিপাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া দিয়াছি। 
তাহার এখনও তেমন পশার হয় নাই। না হুইলেও, 
“বিশেষ ক্ষতি নাই আমার এখন বার্ষিক আয় প্রায় 
লক্ষ টাকা'। সমস্তই তাহার হইবে; এক্ষণে তোমার 
পা কিরূপ গুনি |” 

"_, পকতকটা তোমারই মত। প্রায় ৩* বৎসর হইল 
"পিতার" মৃত্যু হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত, 
তাঁহার বয়শ আশি পার হইয়াছে। তবে চক্ষু কৰ্ণ বেশ 
সতেজ আছে। প্রত্যহ, গঙ্গাস্নান করেন। আমার 
শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি এক্ষণে আমার হস্তগত হইয়াছে, 
তাহার বাষিক আয় €* হাজার টাকা হইবে।' ‘বড় 
' ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া ডাক্তারী পড়াইয়াছিলাম। এখন 
তাহার বেশ পশার হইয়াছে আমি মেডিকেল কলেজে 
পড়িয়া ডাক্তারি করিতাম। এখন তোমার মত “পেন্সন” 
'লইয়াছি। ছোট ছেলে হাইকোর্টের উকীল। ছুই 
' ছেলেতে মাসে 8৷৫ হাজার টাকা উপার্জন করে?” 
| ৪ 


সন্ধ্যার সময় আলির সহিত আমাদের' বাড়িতে উপ- 
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'আলির মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আলি 1 ৭ 


“মহম্মদ ।” - আনন্দবিহ্বল হইয়ু| ম! বলিয়া উঠিলেন, 


তার 


স্থিত হইলাম ৷ বারে উপস্থিত হইয়া সহাস্যে আলিকে 
বলিলাম,“মুসলমানদিগের মত আমরা অত আদব কায়দায় 
দোরন্ত নহি; সুতরাং আমার “গরীবথানায়" তোমাকে 
আহ্বান না করিয়া আমাদের দেশী কথায় বলি, এই আমার 
বাড়ি 1 

আমার বড় ছেলে বিলাতফেরৎ হইলেও আমার 
'নিকটই থাকিত। এ কালের ছেলেরা যেমন বিলাত 
হইতে আসিয়া পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া পত্নীকে 
লইয়া সাহেব বিবি বা ফিরিঙ্গি ফিরিঙগিনী সাজিয়া সাহেব- 
'পাড়ায় বাস করে, আমার পুত্র সে প্রকার হিল'না। তাহার 
শিক্ষা দীক্ষা অন্ত প্রকার ছিল। বিলাত হইতে আসিয়া 
'সে একদিনের তরেও সাহেব সাজে নাই । অথচ তাহার 
পশার প্রতিপত্তিও কম ছিল না। তবে আমাদের 
বাড়িটাকে সাহেবী কেতায সজ্জিত করিয়াছিল । তাহাতে 
'আমি কোন আপত্তি করি নাই। আমার ধারণা, সুসভ্য 
'পরাক্রাস্ত'জাত্তিকে এবং উপযুক্ত উপাজ্জনক্ষম শিক্ষিত 
পুত্রকে ০০০০০০০০০9৬ 
উচিচু। 

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই আলি জিজ্ঞাসা করিল, 
“মা কোথায় ?” . 

আলিকে সঙ্গে লইয়া আমি মার নিকট গমন করিলাম । 
মা তখন মালাজপ শেষ করিয়া পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও 
পুত্রবধূগণের প্রণামগ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে- - 
ছিলেন। আমার বাটিতে নিয়ম আছে, প্রত্যহ প্রভাতে 
ও সন্ধ্যার সময্ন কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্টদ্িগকে প্রণাম করিবে। * 
আমার মা সকলের প্রণম্য বলিয়া সকলেই মাকে প্রণাম 
করিতে যাইত। আমার সহিত অপবিচিত, পক্ককেশ 
পন্ধশ্মক্ৰ বৃদ্ধ মুসলমানকে অস্তঃপুরে সমাগত দেখিয়| 
মা একটু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, এমন সময় আলি +‘ 
পাদুকা বিমোচনপুর্বক তাঁহাকে ভুমি হইয়া প্রণাম 
করিয়া বলিল, “মা, আমি আলি!” মা অভ্যাসবশতঃ . * 





কোন্‌ আলি?” আমি বলিলাম, “হুগলির সেই আলি- 


“আমার সেই আলি? আহা বেঁচে থাক; বেঁচে থাক'; 


১০ সংখ্যা । ] 


ত শিস পা 


ছেৱে বতৰ ভে বিহে ত হযেছে? ছেলে পিলে 


কি?” 

' মার মুখে পর়ষাট্র বৎসরের “ছেলেটি” আলির বিবাহ 
হইয়াছে কি না প্রশ্ন শুনিয়া আমার পৌন্র পৌত্রীর দল 
হাসিয়া 'সাকুল হইল। 

মা আলিকে কত্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত 
- কথ! বলিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ অলযোগ করিয়! 
আলি রত্রি ৯টার সর বিদাক়গ্রহণ করিল।' 

পর'দন আলির সহিত দেখা করিতে গেলাম ; কিন্তু 
দেখা হইল না। তাহার কর্মচারীর নিকট শুনিলাম, 
বিশেষ অর্মোপলক্ষে আ'লকে হুগলি যাইতে হইয়াছে, 
আসিতে অপরাহ্ণ হইবে। অগত্যা বাটা ফিরিয়া আদিলাম। 

অপর্রান্ধে নলিনীমোহন কোর্ট হইতে আসিয়া সম্বাদ 
দিল, “বিবি সরিফালের উকিল মকর্দম! মিটাইয়া ফেলিতে 


আদিষ্ট হুইয়াছেন। মনোহরপুরের সমস্ত দাবী দাওয়া ' 


তাহারা হাড়িয়া দিতে প্রস্তুত । এমন কি আমরা ইচ্ছা 
করিলে নকর্দমার খরচ পর্ত্স্ত পাইতে পারি ।” 

এই সম্বাদে আমরা সকলেই যারপরনাই চমুৎকৃত 
হইলাম! এই সবিফান বিবির সহিত আজ ১০১২ 
বৎসর কাল কত ফৌজনীরী দেওয়ানী মামলা হইল! 


- আজ, এত দিনের পর অন্ম্মাৎ তাহারা একেবারে দাবী 


দাওয়া পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; ইহার অর্থ 
কি? - 

মা নলিলেন “আলিকে জিজ্ঞাসা কর) সে উহার 
ভিতরে আছে 1” . 

চকিতের স্তায় আমার মনে হইল, কাল আলি বলিয়া- 
।ছিল, মব্দমায় আমর! ভ্রিতিব। তবে ত নিশ্চয় আলি 
ইহার মধ্যে আছে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া 
নলিনীকে সঙ্গে লইবা আলির বাড়ি যাত্রা! করিলাম । 
শুনিলাম আলি কিছু পুর্বে হুগলী হইতে প্রত্যাগত হইয়| 
উপরে হ্ঠৈকখানায় বিশ্রাম করিতেছে । আমি রুত্বশ্বাসে 
১ ) তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, “আলি, এ 
তোমার শাও । কাল তুমি বনিয়াছিলে--আমি মোক- 
মায় জিতিব। আজ ফুলে তাহাই দীড়াইয়াছে। আমাকে 
সমস্ত বুঝ ইয়! বলিতে হুইবে। সরিফান বিবি কে?” 


পরয়াসী। 


"দৃশ্যকাব্যের ‘অন্তৰ্ভুক্ত; যথা নাটক প্রকরণাদি। 
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আলি সহাস্তে বলিল, “পরিকান বিবিতো দেরি শেষ 
সাহেবা ।”? 

“তোমার স্ত্ৰী সরিফান বিবি? আজ; ১০1১২ ব.সর 
ধরিয়া তোমার সহিত মকর্দসায় এত টাকার শ্রান করিডে- 
ছিলাম; কি আশ্চর্য্য 1” “আশ্চৰ্য আবার ক্ষি? ( ত- 
দিন তোমার সহিত আমার আড়ি ছিল যে ভাই। এখন 


"ভাৰ হইয়াছে । সুতরাং আর মামলা মকর্টিমা হইবে কি 


প্রকারে ? বাবাজী কি বল?” এই বলিয়া আমর পুত্বকে 
সম্বোধন করিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। তথন «কে 
একে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। আনি আসর 
পত্নীর নাম নিতাম না, আলিও আমার শশুর, আবার 
স্ত্রী বা পুত্ৰদ্বয়ের নাম জানিত না; তাই এত দিন এই 
মামল! মকর্দমা। 

্রীষোগেন্দ্রকুমার চট্রোপাধায়।- 


বঙ্গনাহিত্যে. গাথা কাব্য | 


সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে কাব্য-ক 
হুই শ্রেণীতে বিভক্ত 'ক'রয়াছেন। যাহা, অ্ভনয়৷স্থা- 
পটাদি ও তানলয়সংগুদ্ধসঙ্গীতসহকারে অভিনেয়, তাহা 
ছার 
যাহা এঁরক্পপ অভিনেয় নয়, উদ্নাত্ত লেকবিভ্ত 
চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা! বা বিবিধব্রসাত্মক ব্‌ক্যর ও 
বাহ গ্রকৃতির বর্থবাদি দ্বারা পাঠকের মনে তত ভাবের 
উদ্ৰেক করাই যাহার চরম উদ্দেস্ত .ও সাৰ্থকল্ডা, 
যাহ] পাঠ্য বা শ্রব্য, অভিনেয় নয়, তাহাই ভুধ্যকান্য- 
্রেণীস্থ। দৃশ্তকাব্যের মধ্যে নাটক আবার প্রকাণ, ভশ, 
ব্যায়োগ, সমবকার, ইহামৃগ, ডিম ইত্যাদি দন প্রকার 
ভেদে দশরূপক আখ্যাধারণ করিয়াছে। শ্রন্যকাৰ ও 
মহাকাব্য, থণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, চল্পৃকাব্য, প্রভৃষ্ঠি বিন্্ন 
ভাগে বিভক্ত। 

এই গেল স্থূল প্রভেদ। ইহার পর উক্ত ভালক্কা য- 
কের! কাব্যকে যে ক্রমশঃ সুন্মমতর শ্রেণীতে বিভক্ত ক'ব্র- 
য়াছেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ কর! এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অ৫7- 
সঙ্গিক বিবেচনা ' করি। -তদ্ধব আমাদের সমানো , 


88০ 


বিষয় কোন্‌ শ্রেণীর কাব্যে ফেলিব, সে সম্বন্ধে নির্ণয় কর! 
কিছু কঠিন। যদি অলঙ্কারসঙ্গত বিভাগ করিতে হয়, 
তবে গাচ্য আলঙ্কারিকেরা যাহাকে শ্রব্যকাব্যশ্রেণীস্থ 
গাথা বলেন ও প্রতীচ্যেরা যাহাকে ৪1180 বলেন, এ 
প্রবন্ধে আমাদের সেই শ্রেণীর কাব্য সমালোচ্য। কিন্তু 
আধুনিক বঙ্গীয় কবিরা এই কথাটা যেরূপ অবিবেচনার 
' সহিত ব্যবহার করেন, তাহাতে এ শ্রেণীর কবিতার উক্ত 
রূপ নামকরণ করিতেও সঙ্কোচবোধ হয়। তাহার! 
একই অর্থে কখন Ballad, কখনও বা ০৫০, কখনও বা 
uarralive 70610; কখনও বা কেবল 1530 কবিতা! 
মাত্ৰকেই গাথা আখ্যা প্রদান করেন। এরূপ ষথারুচি 
নামকরণে বিষয় নির্বাচনে বড় গোলযোগ হয়, সুতরাং 
অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের কোন সম্ভাবনা! নাই। সংস্কৃত 
সাহিত্যে গাথার অর্থ, যাহা বৈদিক কোন সুক্তের মধ্যে 
অন্তৰ্গত নাই, যাহা বিধিবদ্ধ ছন্দোগ্রস্থের বাধাবাধির মধ্যে 
স্থান পায় না, যাহা মহাকাব্যে বা পুরাণের আখ্যানের 
, মধ্যে তস্তর্গত, সে শ্রেণীর কাব্য গাথা'নাম পাইবার যোগ্য। 
তজ্জন্ত গাথার উদাহরণস্থলে স্থপণ্ডিত মনিয়র উইলিয়মস্‌ 


শুনঃসেফ বা, সুপর্ণের আখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। , 


বিভিন্নজাতীয় সাহিত্যের স্থক্ষ্মতর তুচ্ছ প্রভেদের তর্কের 
মধ্যে না গিয়া ভাবিয়া দেখিলে প্রতীচ্য সাহিত্যে Ballad 
Poetry ও গাথা কাব্য সমশ্রেণীস্থ। তাহার ও মধ্যে 
“নারাশংসী” গাথা অথাৎ যে গাথা কাব্যে পুণ্যশ্লোক 
বীরচনিজ্প বা মহান্থভব নরচরিত্র কীর্তিত হয়, তাহার 
সহিত প্রতীচ্য সাহিত্যের 72119৫এর অনেক সাদৃশু 
আছে সেই শ্রেণীর কাব্যই এ প্রবন্ধে প্রধানতঃ সমালোচ্য। 
, ইংরাাধিকারে ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবের 
পূৰ্ব্বে, বঙ্গলাহিত্যে গাথাকাব্যের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া 
যায় না। তাহার কারণও বড় দুরে খুজিতে যাইতে 
হইবে না। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ইংরাজ প্রভাবের 
পুর্বসময় পর্যস্ত প্রায় একই খাদে প্রবাহিত .হইয়া 
,আসিয়াছে। এ জন্য শ্বদেশগ্রীতি বা! স্বদ্দেশানুরাগ 
বাঙ্গালা-সাহিত্যে অনন্নভূতপূৰ্ব্ব । এ জন্যই দীনেশবাবুর 
বছশ্রঘসংগৃহীত গ্রন্থে গাথা কাব্যের উল্লেখ মাত্র দেখিয়াছি 
‘বলিয়া স্মরণ হয় ন| | দ্লোষ তাহার নহে-_স্বদেশবাঁৎসল্য 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ । 


বলিয়া মানুষের মনে যে একটা প্রবলবৃত্তি আছে, তাহার 
উত্তেজনায় যে মানুষ অসাধ্য সাধন করে, সে প্রবলবৃত্তির 
ইংরাজাধিকারের পরই বাঙ্গালীর জীবনে এই প্রথম 
অন্থভূতি। একটা প্রবল বলিষ্ঠ সংহত জাতির সম্পর্কে 
আসিয়া মনুষ্যএকৃতিনিহিত সেই সুপ্ত অনুরাগ বাঙ্গালীর 
প্রাণে বিকশিত হুইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে তাহার 
অব্যবহিত ফল গাথা কাব্য। এ ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে সকল গাথা 
কাব্যের কবিদের রচনা বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিবার 


'স্থান হইবে না। তবে প্রধানতঃ বঙ্গদাহিত্যে যাহারা গাথ। 


কাব্য লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে * কবিবর শীযুক্ত হেমচন্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্ৰ সেন, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী 
দেবী, ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়ালের নাম উল্লেখষোগ্য। 

যে 'জালাময়ী অগ্নিতুল্যা’ 1 ভাষায় হেমচন্রের 
‘ভারতভিক্ষা,, “ভারতবিলাঁপ” “ভারতসর্গীত, প্রভৃতি 
রচিত হইয়াছে, সে ভাষা বঙ্গসাহিত্যে অতুল। সেরূপ 
স্বদেশগ্ৰীতিউত্তে্ৰক গাথা যে কোন বিজিত পরাধীন 
বিশেষতঃ দুর্বল বাঙ্গালীর ক্ষাণলেখনী হইতে বাহির্গিত 
হইতে পারে, হেমচন্দ্ৰই প্ৰথমে এই বিস্ময়কর সত্য ভারত- 
বাসীকে বুঝাইলেন । উহ। যেন আগ্নেন্নগিরির অনলম্রাব ; 
উহার উদ্দীপনাশৃক্তি, মহাগ্রাণত1 ও ওজদপ্বিতা পাঠকালে - 
পাঠকের প্রত্যেক শিরাউপশির! কাপাইয়া তোলে। 





* এ প্রবন্ধের এ অংশ রচিত হইবার সময় হেমচন্ত্ৰ জীবিত 
ছিজেন। এত শীঘ্ৰ যে আমার! তাহাকে হারাহব এ কথ! কে জানে? 


1 এই কবিত। হইতে একটী প্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিব। 
পাঠকগণ নবীনচন্ত্রের প্রথম রচনার ওজন্বিতায় কিঞ্চিৎ নমুনা 
দেখিয়। পরিতৃপ্ত হইবেন ' বঙ্গদর্শনে ‘পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য সমা- 
লোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনের রচনার উত্তগুণের নমুনা স্বরূপ 
ইহা উদ্ধত করেন। 


সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ; 
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ড রী; 
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ; 
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈশা ত্রাণকারী । 
বজ্ৰ।গ্নি জিনিয়া আমাদের গতি, মুৰ 
আছে কোন্‌ দুর্গ? কোন্‌ অদ্রিপতি? 
কোন্‌ নদনদী, ভীম পারাবার ? 
শুনিয়! সভবে কম্পিত ন্লা হয়, 

"জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়?” 


১০ম সংখ্যা । | 


পদ 


আজ প্রায় ৩৫ বৎসরের উপর হইতে চিল : এ সব তা 
শিত হইয়াছে, অনেকে এ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, 
কিন্তু এ পর্যাস্ত কাহারও কণ্ঠে সেকপ বজুনিৰ্ঘোষ শোন! 
যায় নাই। শুনা যায় যে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পঞ্চনদবাসী ভ্ৰাতারা 
এ সব কবিতা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পঞ্চনদে 


এরূপ কবিতা প্রচারিত হইলে উহার ভাগাবিপর্যযয় ঘটিত। = 


হেমচন্দ্রের কবিতার দীর্ঘতর সমালোচনা করিবার শীগ্রই 
ইচ্ছা আছে স্থতরাং এ স্থলে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা 
নিপ্রয়োজন । তবে উক্ত প্রবাদ সত্য হউক মিথা! 
হউক ইহা কবিববেব উক্ত কবিতাগুলির ওজস্থিতা ও 
উদ্দীপন-শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে সন্দেহ নাই। নবীন 
চন্দ্রের অবসর সরেশ্দিনীর ও পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের 
অন্তৰ্গত অনেক কবিতা! (প্রথম গ্ৰন্থে “চিত্রিত সুহৃদ’ 
বাঙ্গালীয় বিষপান’ ‘ভারত উচ্ছ্বাস ‘শবসাধন’ প্রভৃতি ও 
শেষোক্ত গ্রন্থে ‘ব্ৰিটনের বিজয়গীতি’ প্রভৃতি ) উৎকৃষ্ট 
গাথাকাব্যের লক্ষণাক্ৰান্ত। “পদ্মিনী” প্কর্ম্মদেবী” 
গ্রভৃতিন্ব রচয়িতা সুকবি রঙ্গলালের নাম ইহাদের পরই 
উল্লেখনোগ্য। তাহার ‘পদ্মিনী’ কাব্যাস্তৰ্গত ‘স্বাণীনত| 
হীনতা’ ইত্যাদি কবিতায় যে অনন্থকরণীয় ওজোগুণ ও 


স্বদেশাছরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহা হেমচন্দ্ৰ নবীনচন্ত্ৰের, 


সমবিযষন্বক কবিতার মত বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের নিকট 
স্ুপরিন্তি না হইলেও উহা! কাঁব্যাংশে সমধিক্ক হীনতর 
নহে। বস্তুতঃ বীররসাত্মক শ্বদেশগ্রীতিস্চক এরূপ 
গাথা রচনায় উক্ত ক'বদের নিয়েই রঙ্গলালের স্থান 
নির্দেশ করা অন্ায় হয় ল। এতদ্যতীত বঙ্কিমচন্দ্ৰের‘বন্দে- 
মাতরং, সত্যেন্ত্রনাথের “মিলে সব ভারতসস্তান”, রবীন্দ্র 
নাথের "অগ্নি ভূবনমণমোহিনী” এ সঙ্গীতত্রয় গাথা কাবোর 
লক্ষণাক্রান্ত কিন্ত গাথা ক!বোর পরিণতি এ কয়চীতে নাই। 
সে পনিণতি দেওয়াও অবশ্য রচয়িতাদের প্রয়াস ছিল না । 
কারণ এ তিনটা জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া উদ্দিষ্ট ও বঙ্গী্ন 
সাহিত্যের রত্ববিরল দরিদ্রভাগডারের জাতীয় সঙ্গীতের 


; দরিভ্রতর কক্ষ এ অমুল্য তয় উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। 


স্বদেশানুরাগব্যপ্রক গাথা কাব্য ব্যতীত অন্ত বিষয়ক 
এ শ্রেণীর কাব্যে বাহার! হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাদের 
“মধ্যে শ্রীমতী স্বৰ্ণকুমার়ী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । 


প্রবাসী | 
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বহুবত্সর পুর্বে তাহার গাথা কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। 
সে পুস্তকের প্রকাশিত চারিটী কবিতার প্রাপ্জলত!, ভাবের 
সরসতা, কোমলতাও মাধুৰ্য্যই প্ৰধান গুণ কিন্ত তাহাতে 
লেখিকার তকণহস্তের অপরিণত রচনার লক্ষণ সম্পূর্ণ বর্ত- 
মান। কয়েক বংসর হইল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহা 
শর গাথা নাম দিয়া সাহিত্য ও প্রদীপ 'পত্রে কতক" লি 
কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন (‘রঘুনাথ’ ‘অভাগিনী’ 
ইত্যাদি )'। তাহাতে গাথা কাব্যের কোনও লক্ষণ ‘ছল 
না। সেগুলির প্রধান দোষ বর্ণনীয় বিষয়ের অপ্রাঞ্লতা। 
পুষ্পমাল্য যেরূপ একটা স্থত্র অবলম্বন করিয়া এবটার 
পর আর একটা পুষ্প গ্রথিত হয়, সুকবিতায় সেরূপ আ:্া- 
পান্ত একটী ভাবের অন্থুবন্ধি থাকে । বক্ষ্যমান কবিতা" 
গুলিতে তাহার আদৌ অভাব । ।স্থতরাং স্থানে স্থানে বর্ণ 
নার মাধুধ্য থাকিলেও মোটের উপর তাহাতে না গাথা 
কাব্যেব না সুকবিতার কোন লক্ষণ ছিল। অন্তান্ত মাসিক 
পত্র পত্রিকাদিতে প্রকাশিত “গাথা” নাম দিয়া কাব্যের 
প্রতি এই কথা প্রযুজ্য ৷ 

কয়েক বৎসর হইল বঙ্গীয় সাহিত্যে আর একখানি 
উৎকৃষ্ট গাথাকাব্য প্রকাশিত হুইয়াছে। “গাথাকা-ব্যর 
সমালোচনা করিতে গিয়। সেখানির সবিশেষ আলে৷চন৷ 
না করিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়| যাইবে । সেখানি 
রবীন্দ্রনাথের “কথা” । বঙ্গদেশে সারস্বত সমাজ নাই, 
সদ্গ্রন্থের পাঠক ও সুতরাং আদরেরও অভাব, নিরপেক্ষ 
সমালোচকও ছুল্পভ। তজ্জন্তই এই অমূল্য গ্ৰন্থ “প্রথম 
সংস্করণের’ মাধ্যই অনাদৃতভাবে পড়িয়া! আছে। বিশেষ 
প্রচার হওয়া দুরের কথা এপর্যন্ত কোনও রসজ্ঞ সুযোগ্য 
লেখক ইহার সবিশেষ আলোচনাও করিলেন না! কেবল 
প্রতিহাসিক অক্ষয় বাবু ‘প্রদীপ’ পত্রে একটী সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত কৃতী লেখক 
ষে প্রণালীতে ইহার আপোচনা করিয়াহিলেন, তাহা 
আমাদের তত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। তাহার 
কারণ যে তিনি স্বীয় প্রবন্ধে এ্রতিহাষিক ইত্যাদি নানা 
“তত্বোস্দবাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার সাহিত্য- 
রস সমালোচনা করেন নাই। তথাপি প্রথমে বঙ্গীয় 
সাহিত্যপাঠকদের নিকট এ সম্বন্ধে আলোচনার সন্তও 
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[ওয় ভাগ । 


আঠ পিসি পাস পাসি পা সাত 


তিনি,পকৃত সাহিত্যামোছীয়ই বন্তবাদভাদন হইয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই। 


"আমাদের প্রবন্ধেও “কথা, কাব্যের যথোচিত সমা- 


লোচন| হইবে সেরূপ ক্ষমতা ও স্থান আমাদের নাই। 
তথাপি, যোগ্যতর কোন লোক এপর্যন্ত ‘এবিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিলেন না, সেজন্তই প্রসঙ্গক্রমে এ প্রসঙ্গের অব- 
তারণা। ‘কথা’--কাবোর এই নামকরণ করিয়া কৰি 
বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন ; বস্তুতঃ 
উপকথা বা স্বকপোলকল্পিত গল্পের সমাবেশ নাই। 
গ্রপ গল্প যে একেবারে নাই তাহা নহে ‘দেবতার 
গ্রাস’' ও “বিসর্জন” ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-_কিস্ত 
প্রধানতঃ এ্রতিহাসিক (শিখ ও রাজপুত ইতিহাস 
হইতে) ও পৌরাণিক (বৌদ্ধ ও হিন্দু) 'পাচীন গল্প 
" ইহার টপাখ্যানভাগের ভিত্তি। আমর! কবিবরের নিকট 
শুনিয়াছি যে, শিখ গল্পগুলির ভিত্তি প্ৰধানতঃ কনিং- 
হামের নিরপেক্ষ সুতরাং মহামূল্য ‘শিখ ইতিহাস”। 
‘বিসৰ্জ্জন’ ও ‘দেবতার গ্রাস” এছুটী কবিতার ভিত্তি কোন 
গ্ৰন্থ, নহে, , ইহা লোকমুথে ,শ্ৰুত সত্য ঘটনার অবলম্বনে 
লিখিত।. এতথ্যতীত যে স্ব গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন, 
উহা গ্রন্থের. বিজ্ঞাপনে ও প্রতি কবিতার, 'প্রারস্তভেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । অন্যের নিকট কবির খণ এই পৰ্য্যন্ত 
কিন্ত যে কৌতুহলী পাঠক গ্রন্থের অশেষ গুণাবলীতে 
আকৃষ্ট হইয়া ইহার মূলামুসন্ধান করিতে যাইবেন, তিনি 
* কবির স্থষ্টিকৌশল দেখিয়া প্রতিপদে বিশ্ময়চকিত 
হইবেন তাঁহার সন্দেহ মাত্র নাই। তিনিই দেখিতে 
পাইবেন যে, কি আশ্চৰ্য্য কৌশল কিরূপ সামান্ত ভিত্তি 
. অবলম্বনে, কিরূপ সমৃদ্ধ প্রসার নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। মূলের 
উপাখ্যানভাগের , (21০6) যে অংশ কাবাসৌনর্য্যের 
হানিকর বোধ হুইয়াছে তাহা. পরিবর্তিত হইয়া বিশাল 
উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে! একথা বৌদ্ধ ইতিহাস 
হইতে সংগৃহীত গল্পগুলির সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য ৷ 
ডাক্তার রাজেন্সলালের ভত্কৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় ‘প্রবা- 
সীর’ অনেক পাঠকের পাঠ করিবার স্তবিধ| হইবে না 
ও গ্রন্থলিধিত অনেকগুলি গল্প কথার অনেকগুলি কবি- 
তার কিত্বি বলিয়া ইহার সহিত অচিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট 3 


“কথা”য় পিতামহীর- 


সৃতয়াং কাব্যসৌনর্্য সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে হইলে 
ডাক্তার মিত্রের উক্ত গল্পগুলির আলোচনা! একান্ত প্রয়ো- 
জন। তখন উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অবশ্ত- 
কর্তব্য । সুতরাং অভিজ্ঞ মহাশয়দের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
খু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এস্থলে অত্যাবশ্তাক হই- 
য়াছে। মিত্র মহোদয়ের এ গ্রন্থথানি মূল কোন গ্রন্থ নহে-- 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জন্মাস্তরমূলক ‘অবদান’ অর্থান্‌ ভগবান্‌ ও 
তাহার শিষ্যের! জন্মান্তরে কি ছিলেন ও কোন্‌ স্বক্বতির 
ফলে বুদ্ধাবতার হইবার সময়ে কি হইয়াছেন তাহারই সম্বন্ধে 
অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক আছে। ‘Nepalese Buddhist 
Literature’ মিত্র মহাশয় তাহার পত্রসংখ্যা শ্লোকসংখ্য। 
গল্পসংখ্যা নির্দেশ ও প্রতিগল্লের সংক্ষিপ্ত চুম্বক অনুবাদ 
করিয়া দিয়াছেন--স্থতরাং ইহা উক্ত গ্রন্থসমূহের পূৰ্ণ অনু- 
বাদ ত নহেই, গল্পের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ মাত্র সেই অতি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে কবি স্থষ্টিকুশল শিল্পীর ন্যায় তাহার 
“কথা”র মনোরম উপাদান সংগ্রহ করিয়| যে অপূর্ব 
কাব্যগ্রন্থ রচন| করিয়াছেন, সে ধরণের গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে 
অতুলু বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পুর্বে এ 
এগছকে আমরা উৎকৃষ্ট গাথা কাব্যগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি; বস্তুতঃ এ শ্রেণীর গ্রন্থে একাধারে এরূপ বিচিত্র 
রসসমাবেশ স্বদেশী বিদেশী অন্ত কোন কাব্যে পড়িয়াছি 
কি না স্মরণ হয় না। গাথাকাব্যের যেরূপ লক্ষণ 
প্রসাদ গুণ, স্ুনির্বাচিত শব্দের যথাযথ প্রয়োগ ও যে 
গুণে ইহার 'সোণার শ্লোকগুলি’ স্থশাণিত তীরের মত 
মৰ্ম্মে প্রবিষ্ট হয়, বর্ণনার মৌলিকতা, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত 
ছন্দের ইন্দরঞজাল, ওজস্বিতা, বিভিন্ন রদোদ্রেকে বিচিত্র 
ক্ষমতা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী এক গ্রন্থে মিলিয়া রবীন্দর- 
নাথের পরিণত রচনার মধ্যেও এ গ্রন্থকে বিশেষ বিশেষত্ব 
প্রদান করিয়াছে । বিশেষতঃ কাব্যের প্রসাদগুণ বিশ্ময়- 
কর। যাহারা অপ্রাঞ্জলতার ভাণ করিয়। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যপাঠস্থথ হইতে বিরত-_সৌভাগ্যক্রমে সে শ্রেণীর 
পাঠকের সংখ্যা দিন দিন হাঁস পাইতেছে-_তাহাদিগর্কেঁ 
এ গ্রন্থ পাঠ করিতে আমর! সামুনয় অনুরোধ করি। 
গ্রন্থের রচিত বিষয়ের বর্ণনা হইতে যখন আমরা! প্রতি 
কবিতার সমালোচনা করিতে যাই, .তখনি বড় মুদ্ধিলে 
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পড়িতে হয়। কারণ এবে মাননীয় ‘প্রবাসী’ সম্পাদক 
* মহাশয় স ক্ষেপে সারিতে বিশষ অনুরোধ করিয়ছেন। 
দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই উতরষ্ট, কোন্টা 
_ রাখি চোন্টার কথা উল্লেখ করিব, উহার নির্ণয় করা 
একান্ত ছরহ। সুতরাং স্থানাভাবে আমরা অনেক উত্ক্বষ্ট 
চু অংশ উদ্ধত করিযা দেখাইতে ত পাঁবিবই না, সকলগুণি 
নির্দেশ কনাও সম্ভবপর হইন! উঠিবে না। এজন্য আমরা 
চঃখিত। তবে আশা আছে যে যদি এ অকিঞ্চিংকর 
প্রবন্ধ হইত একজন পাঃ্ৰকেরও “কথা” পাঠ করিবার 
কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, তবে আমরা সকল শ্রম সার্থক 
বিবেচনা করিব ৷ 
৮. গ্রান্থর প্রায় অধিকাংশ কবিতাগুলিই উত্ৰ্বষ্ট কিন্তু 
আমাদের নিশ্ললিখত কবিতাগুলি বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। 
ঠুতিনিধি’, ‘দেবতার গ্রাম”, 'পুজারিণী”, ‘বিসৰ্জ্জন’, 
ক্ষতি”, ‘নগরলক্ষ্মী’, ‘অপমানবর’, “ম্বামীলাভ,, 
ণি’, *বন্দীবীর,“রাঁজবিচার+, ‘শেষশিক্ষ|’, ‘বিবাহ’। 
তিনিধি কবিতা মহারাষ্ট্রবান্ধকেশরী গিবাদীর গুরু- 
ভক্তি ও তাহার গুরুদেব রাম্দাস স্বামীর ত্যাগ-মাহুস্ময 
বৰ্ণন সমুজ্জল। এটী ও তক্তমাল অবলম্বনে যে তিনটা 
কবিতা রচিত হইয়াছে (“অপমানবর+, ‘স্বাসীলাভ’ ও 
" * 'ম্পর্শমণিঃ ) এ কষটা কবিতা ঘেন্ধপ আগ্ঘোপান্ত ভক্তিরসা- 
পুত ও যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি গভীরনিষ্ঠা ইহাদের প্রতি 
ছত্রে অভিব্যক্র, তাহাতে পাঁঠকালে পাঠকের মন অতি 
উচ্চগ্রামে লইয়া যায়। তন এসব কবিতা বিংশ 
৷ শতাব্দীর নাস্তিক বিজ্ঞানালোচনার যুগের কোন আধুনিক 
কবির রচিত বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। অনেক 
প্রাচীনা পাঠিকাদিগের মুখে ভামরা এ কথা গুনিয়াছি। 
*দানবরে' নিন অথচ জাততি-মর্যযাদাগর্বিত নীচ প্রকৃতি 
, একদল ব্ৰাহ্মণর নীচকুলজাত কবীরের উপব অন্তায় 
উৎপীড়ন ও তাহাঁর প্রকৃত সাধজনোচিত অপমানবরণের 
কথা, স্বামীল ভে’ কোন সহগবমোগ্যতা কোন রমণীকে 
, নান হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া তুলসীদাসের মন্ত্রদীক্ষা ও 
‘স্পৰ্ণশনণিতে’ দনাতন গোস্বাশীর অপাঁধারণ নির্লোভ 
ঈশ্বরনিষ্ঠা বণ্তি হইয়াছে! কিন্তু কেবলমাত্র একান্ত 
স্থানাভাববশত: বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিলাম'। কিরূপ 
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ভাষায় ও ভাবে এ সব কথ! বর্ণিত হইয়াছে সে নমগ্ৰহ'ণ 
রসজ্ঞ পাঠকেরা যেন আর বঞ্চিত ন! থাকেন। “দেবতার 
গ্রাস’.ও ‘বিসৰ্জ্জন’ শ্ৰুত গল্পের মূল লইয়া রচিত । কবিতা 
দুটীর রচনাকোৌশলে মনে গভীর কাকণ্যের ভাব সহজেই 
উদ্রিক্ত হয়। ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতায় গঙ্গাসাগরে পুত্র" 
বিসর্জনরূপ কাহিনী ও “বিসর্জনে' রোগজর্জর শিশুকে 
মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় বিসৰ্জ্জন 
বণিত হইয়াছে । উভয় কবিতাই শিশুহারা মাতৃত্বদয়েশ 
মৰ্ম্মস্থৰ দুঃখের পুতধারায় হৃদয়দ্রাবী। এবপ রসোদ্রেকেন 
সাফলোর নমুনা এ গ্রন্থের আর একটী কবিতায় আছে--- 
“বিবাহ | যখন মেত্রীরাজকুষার পরিণয়বাসরে অভসমাধ 
বিবাহ অসমাপ্ত রাখিরা, “বাধ! আচল” খুলিয়া ফেলিয়া, 
মহারাণার আদেশে রণক্ষেত্রে বীরের স্তায় প্রাণত্যাগ 
করেন ও তাহার নবপরিণীত] বধুঃ-- 

এবার লগ্ন নাহি হবে পার, 

আঁচলের গ।ঠ খুলবেনাক আর, 

শেষমস্ত্ৰ পড়িব এইবার 

শ্বণানসভায় দীপ্ত চিতানলে ! 
এই অটল প্রতিজ্ঞা নিজের কুসুমকোমলকনীয়- 
বপুঃ দীপ্তচিতানলে উৎসর্গ করেন সেই ‘মৃত্যাজিতার’ 
পুণাকাহিনীতে কোন্‌ সহৃদয় পাঠকের নয়নে না! অশ্রু 
সঞ্চিত হয়? রাজপুতানার কবি চন্দবর্দাইও জীহার 
স্বাভাবিক বীরকণ্ঠে এ “কুঙার মেত্রীবালা*র গৌরব- 
কাহিনী বৰ্ণন! করিয়াছেন-_বঙ্গীয় পাঠকবর্গ যাহারা 
এপর্য্স্ত সেই শোকগাথা নিজের মাতৃভাষায় পাঠ করেন 
নাই, তাহারা সে রস গ্রহণে যেন বিমুখ ন! থাকেন। 
“মস্তক বিক্রয়” কবিতার উপাদান মিত্র মহাশয়ের 

পৃর্ববোক্ত বৌদ্বগ্রস্থ হইতে সংগৃহীত । ইহাতে দানকালে 
স্বীয় মস্তক বিক্ৰয় করিতে প্রস্তুত কোশলরাজের অব্দান 
এবং অপর দিকে কাশীরাজের নীচ মাৎসধ্য দৰ্শিত হই- 
য়াছে। বিশ্বসার পুত্র অদ্দাতশক্র মগধের সিংহাসন অধি- 
রোহণ করিয়া £-_ ৷ ৷ 

পিতার ধৰ্ম্ম শোনিতের স্রোতে ' 

মুছিয়। ফে(লল বাজপুরী হতে, 

' সঁপিল বজ্ঞ-অমল-আলোতে 


বৌদ্ধ শান্তরাশি। 
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সমস্ত বৌদ্ধ ব্শের এই নিগ্রহের দিনে বৌদ্ধধৰ্ম্মাস- * 
রাগিনী শ্রীমতীনায়ী জনৈকা রাজ্রপরিচারিকা নৃপতি 
বিশ্বসার স্থাপিত বৌদ্ধন্ত,পমূলে আরতি করিয়া অজাতশক্রর 
আদেশে নিহত হন ৷ “পূজাবিনী” গাথাটী সেই ধৰ্ম্মাৰ্থে 
উৎসর্গাকতপ্রাণ পুণ্যবত্তীর কাহিনীতে হৃদয়স্পর্শী । কত- 
টুকু সংক্ষিপ্ত মূল হইতে এই ক্ষুদ্ৰ হীরক খণ্ডের স্ভাঁয় সমুজ্ছল 
গাথাটী রচিত হইয়াছে, তাহ পাঠকেরা উভয়গ্ৰস্থ তুলনা 
করিলে দেখিতে পাইবেন ৷ “সামান্য ক্ষতি” ও “নগৱলক্ষমী” 
ছুইটী বৌদ্ধ উপাখ্যানমূলক-_প্রথমটাতে প্রজার গৃহদাহরূপ 
কৌতুকতৎপর! মহিষীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ বৌদ্ধনৃপতির 
কঠোর শান্তি প্রদান; অপরটীতে শ্রাবন্তীর ধনকুবের 
অনাথপিওদের সুপ্রিয়া নারী শ্রেহীতনয়ার ( বৌদ্ধ ইতি- 
' হাস পাঠকদের অবস্ত স্মরণ থাকিতে পারে যে ইনি সেই 
অনাথপিগদ যিনি শ্রাবস্তীর সমীপবর্তী কোন উপবন 
ভগবানের প্রিয় বলিয়া সমস্ত উদ্তানটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া 
‘মুড়িয়া কিনিতে হইবে এই ্বপ্রাতীত অসম্ভব মূল্যে 
উদ্ভানাধিকারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন ) 
দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তীর অধিবাসীদিগকে অন্ন বিতরণের 
ভার গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। শেষশিক্ষা শিখদিগের দশম- 
গুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের শেষজীবন ও মৃত্যুর একটা 
ভাম্বরচিত্ প্রদত্ত হৃইয়াছে। 

উপরে আমরা গ্রন্থ হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গাথার 
উপাখ্যানভাগের সংক্ষিপ্ত আভাষ মাত্র দিলাম__ প্রত্যেক 
কবিতার রসাস্বাদ হওয়া ইহাতে ছুরূহ। নিপুণ শিল্পী 
প্রত্যেক গাথার রচনার যে অদ্ভুত শিল্পকৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা উভয় গ্রন্থের মূল না তুলনা করিলে 
কেবল নাম ও কবিতার বিষয় নির্দেশ করিয়া বুঝাইবার 
প্রয়াস পাওয়া দুষ্কর । অথচ হুৰ্ভাগাক্ৰমে মূলগ্রন্থ হইতে 
সবিস্থত আলোচনা করি সেস্থান আমাদের নাই। 
যে সব গ্রন্থ হইতে “কথা” কাব্যগ্রন্থের উপাখ্যান- 
ভাগের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে কৰি 
স্বীয় গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পরিব্র্রন করিয়াছেন বলিয়া! সবিনয়ে 
গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, “মূলের সহিত এই কবিতা 
গুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে--আশা করি 
সেই পরিবর্তনের অন্ধ, সাহিভ্যিনীতিবিধানমতে দ্বওনীয় 


প্রবাসী । ' 


[য় ভাগ। 


গণ্য হইব না | কিন্তু কবির এ আশঙ্কা অমূলক-_যে ধীর 
সত্যান্বেষী সমালোচক উভয়গ্রন্থের মূল উপাখ্যানভাব সমা- , 
লোচনা করিবেন, তিনি এরূপ পরিবর্তনের জন্য প্রশংসা 
না করিয়া থাকিতে পারিবেন না-_অনেকস্থলে এইরূপ _ 
স্বচ্ছন্দ পরিবর্তনে মৌলিক উপাখ্যানভাগ হইতে “কথার” 
উপাখ্যানভাগ উন্নত মাঞ্জিত কার্ধযোপযোগী আকার 
ধারণ করিয়াছে । ছুই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থনে উল্লেখ 
করিবার স্থান হইবে। 

শিখজাতির দশমগ্ডরু গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর 
কারণ তিমিরাচ্ছন্ন। কনিংহাম্‌, মালিসন্, এল্ফিন্ষ্টোন্‌ 
লেখ্ব্ৰিজ্‌ প্রভৃতি কোন মুনিরই এ সম্বন্ধে একমত লহে। ' 
পূৰ্ব্বোক্ত ্ৰীতিৱাসিকদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, তাহার 
স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল, কেহ কেহ আবার বলেন 
শক্রর গুপ্তঅন্ত্ৰে তাহার প্রাণ দেহবিচ্যুত হয়। 
লক্ষ্য সৌন্্ধ্যের হৃষ্টি। তাহার এঁতিহাসিক খু 
কুট তর্কে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই । তি 
গোলমালে না গিয়া গোবিন্দকে ঘাতকের হস্তে নি 
বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু সে ঘাতক তাঁহার পুত্ৰাধিক স্নেহে ই 
পালিত জনৈক মুসল্মান শি্য ৷ যাহার কুৎসিত গালিতে 
মুহুর্তের উত্তেজনায় গোবিন্দ যাহাকে হত্যা করেন গোবি- 
নের হত্যাকারী তাহারই পুত্র। আবার সে হত্যার” 
পরোক্ষ করণও তিনি স্বয়ং। কারণ তিনি যদি তাহার 
শিষ্যকে বারম্বার পিতৃখণ পরিশোধ করিতে এ রকম 
উত্তেজিত না করিতেন, তাহ! হইলে এ শোচনীয় কাণ্ড 
ঘটিত না। ইহাতে একদিকে যেমন প্রাচ্য প্রতীচ্য * 
আলঙ্কারিকদের কথিত ও সম্মানিত poetic justice 
ধর্মের জয় ও অধর্শের ক্ষয় রূপ উচ্চ সাহিত্যনীতির মৰ্য্যাদ! 
অক্ষুণ্ণ রহিল--অপর দিকে দশম শিখগুরু যিনি মুসল্মান | 
ছিন্দুকে উদার অসাম্প্রদায়িক নৌতিহ্থৱে আবদ্ধ করিয়া | 
শিখজাতিকে জগতের ইতিহাসে বরেণ্য করিয়াছিলেন, ও 
ভবিষ্যতে বীরকেশরী রণজিৎসিংহের জগঘিখ্যাত্‌ “থালসা+ ৷ 
সেনার গঠনের মূলীভূত কারণ হইয়াছিলেন, সেই পূজনীয়( । 
চরিত্র মহাত্মীর চরিত্রের চিরাঁগত মহন আরও উজ্বলবর্ণে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। “পরিশোধ” নামক বৌদ্ধ গল্পে = 
মিত্র মহাশয়ের পূৰ্ব্বোক গ্রন্থে গল্পের নায়ক বজরসেন 


॥ 










৯ম সংখ্যা - 


তাস হি ৰস 


নায়িকা স্বামাকে একে লইয়া তাহাকে গল 
টিপিয়া হত্যা করিা। ননীতীরে ফেলিয়া পলায়ন 
করে এক্সপ বর্ণিত আ্রছে। অথচ শ্যাম! বারবিলাসিন্ী 
হইলেও বল্রসেনে একান্ত ভনুরাগিনী । তাহারই প্রেমে 
বিহ্বল হইয়া শ্তামা জের কিশোরপ্রেমিক উত্তীরেত্ 
প্রাণ বিনিময়ে কঠোর প্রাণদণ্ড হইতে বজ্গসেনকে রক্ষা 
করিয়াছিল | ‘কথা’ন কবি এই গল্পটাকে যে উন্নত 
আকারে বঙ্গীয় পাঠবের সমক্ষে ধরিয়াছেন তাহার পরি- 
চয় পাঠকের! বৰং পাইবেন “অভিসারে” মধথুরাপুত্ী্র 
শ্ৰেষ্ঠা বারনাশ্লী বাসন্দত্বাকে অন্ত কুৎসিত অপরাধ ও 
চৌধ্যাপরাধে হস্তপদ হিন্ন করিয়া নগরের বাহিরে নিক্ষেপ 
“কর! হয় মূলে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে---‘কথা’য় সংক্রামক 
বসম্তরোগেশীড়িতা ব্সবদন্তাকে অনাথার ন্তায় নগন 
পরিখার পারে ফেলিনা আস! হয়। সন্ন্যাসী উপগুগু 
ভাহাকে সে সময় বিধমত সেবায় তাহার প্রাণ রক্ষ। 
করেন। মূল গ্রন্থের নত যরি তিনি কুৎসিত অপরাধেন্র 
জন্ত রাজদ-গ দণ্ডিত কোন লোককে সাহায্য করিতেন 
তাহা হইলে দকন্গ্যাসীবা রর চরিত্রমধ্যাদা। অক্ষুণ্ণ থাকিভ 
লা। কারণ তাহা হইলে তাহাকে পাপের প্রশ্রয়দাত! 
বলিয়। দেখান হইত কিন্ত এ পরিবর্তনে সন্ন্যাসীৰ 
*রোপকারে নিজের প্রাণের উপেক্ষা, আশ্চধ্য ইন্রিয়- 
নিগ্ৰহ ও সৰ্ব্বভূতে দয়ন উপগুপ্তের চরিত্র সমধিক সমুন্নভ 
হইয়াছে । “মন্তকবিভ্রয়”ও এরূপ সামান্ত পরিবর্তনে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে | পাঠকেরা! উভয় গ্রন্থের উপা- 
“খ্যানভাগ মিলাইয়| নেৰিক্: বুঝিতে পারিবেন । ‘শ্ৰেষ্ঠ- 
দান” গাথার যাহা! উপাধ্যানভাগ তাহাতে ভিক্ষু অনাথ- 
পিওদকে হস্তীপৃষ্ঠে ভারোহণ করিয়া সম্রাটের মত ভিক্ষা 
করিতে আসিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। “কথা”র,কবি যাহ্‌। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীলাত্রেরই অধিকতর শোভন, অর্থাৎ, 
তাঁহাকে প্দব্রজে শ্ৰাবন্তী নগরে রাজপথে ভ্ৰমণ করিতে- 
ছেন, একপ বর্ণনা করিদ্বাহেন। মূল উপাখ্যানভাগেন্ 
॥ এই সব পরির্তনে ‘কথা’র £1০% গুলি আরও কাব্যোচিভ 
সমৃদ্ধ আকার ধারণ ক রস্কাহে তাহার সন্দেহ নাই। 
'কাব্যের হুই প্রধান অঃশ- বিষয় ব| বস্তু (05251) ও 
বহিরংশ ₹! বহিরাকতি (0:22) এপধ্যস্ত আমরা 


পরবাসী | 
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কাব্যের গরথমাংশের বিচার বরিয়াছি-_এক্ষণে চিতা" 
শের সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কাব্যের বহিরংশ 
কাব্যোপযোগী সমৃদ্ধ ভাষা। স্থূললিত শব্দের নির্লীচনে 
মৌলিক যথাষথ অলঙ্কার প্রয়োগে, ছুরূহভাব অক্পো 
মধ্যে প্রাঞ্জল সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতায়, 
সংক্ষেপে, সুনির্ব্বাচিত শব্দের যথাযথ প্রয়োগে এব 
একটা সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিবার ক্ষমতায় “কথা” কাব 
বঙ্গসাহিত্যে অনুপম হইয়াছে । পুঁথি একেই বাড়য়, 
যাইতেছে সুতরাং প্রতিপদে আমাদিগকে শঙ্কিত হইতে 
হইতেছে। হুটা ছোট শ্লোকে কেমন একটা সম্পূর্ন নাথ 
হইতে পারে *রাজবিচারে* তাহা দ্রষ্টব্য! এরশ দ্ষু- 
ক্ষুদ্ৰ ভাম্বরচিত্রে গ্রন্থ পরিপূর্ণ । “দেবতার গ্রাস” কবি 
তায় বালক রাখালকে উদ্ধালতরঙ্গময় নদীগর্ভে সহক্ষণ 
করা হইতেছে £--. 


মাসী বলি ফুকারিয়! মিলাল বালক 

অনন্ত তিমির তলে; গুধু ক্ষীণ মুর্তি 

বারেক ব্যাকুল বলে উর্্জপানে উঠি. 

আকাশে আশ্রয় খুজি ভুবিল হতাশে | 

ইহাতে হতভাগ্যের মজ্জনোন্থুখ প্রাণকে রুক্ষা ভরি 

বার নিক্ষল প্রয়াসের ভাম্বরচিত্ত্র কিরূপ উজ্জলভাণে 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। যৌবনমদ্বমত্তা কাশীর মহিষী করুণ 
নিষ্ঠুর কৌতুকে দরিদ্র প্রজার কুটীরে অগ্নি দেওয়াইম্নাছ 
সে সময়কার চিত্র £-_ 


প্রলয় মত রমণীর কাণে 
বাজিল দীপক রাগিণী। 
যদি নির্জন নর্দীতীরে সহসা প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নি 


শিখা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে পাঠকের! ইহার £০:০৫ 
অনুভব করিবেন। মেত্রি রাজকুমারের বিবিধ আলোব 


সমুজ্জল বিবাহসভ1 £-_ 
ঈশান কোণে থমূকে আছে হাওয়া, 
মেঘে মেঘে আকাশ যেযি। 
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সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে 
মপিমালায় ঝিলিক হানে চোখে_ 
ইহাতে যুগপৎ বর্ষারাত্রির বায়ুহীন গুমট গ্রীষ্মে ও 
মণিমানিক্যদীপ্ত সহস্ৰদীপদীপ্তিমালিণী বিবাহসভা চক্ষে 
ভামিয়া উঠে কি না? ূ 
বিবিধ নূতন :অদ্ভুত ললিতবঙ্কারবিশিষ্ট ছন্দের সৃষ্টির 
জন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনী বঙ্গসাহিত্যে অতুল। বঙ্গ- 
সাহিত্যের মেই সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কবিতার 11309] 
forceaর বেণী কি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব ? যিনি £-- 
তেমলি আজে। উদিছে বিধু মাতিছে মধ্য মিনী 
মাধবীলতা মুদিছে মুবুলে। 
বকুল তলে বীধিছে চুল একেল! বসি কামিনী 
মলয়ানিলশিধিল দুকুলে | | 
- (কল্পনা 1) 
প্রভৃতি ছন্দের ঝঙ্কারে বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, 
পধ-তরুশাখে ধবেছে মুকুল, - 
' রাজার কাননে ফুটেছে বকুল 
' পাক্লল রজনীগন্ধা 
( অভিসার |) 
কিম্বা ৰ 
আজি উতরোল উত্তর বায়ে 
উতলা হয়েছে তটিনী । 
গীতিকবিতার হিসাবে এসব পংক্তি অধিকতর সমৃদ্ধ 
নহে। অন্তের হইলে ইহাব বিস্ময়কর শব্দবন্ধার্ে 
বিস্মিত হইবার কথা ছিল। 
উপমাগুলিও যেমন সঙ্গত সুপ্ৰযুক্ত তেমনি মৌলিক । 
কবির অনস্তপীলাময়ী প্রকৃতির অশেষ লীলাতঙ্গীর 
পুথাহপুত্ৰ পৰ্য্যবেক্ষণশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে । - প্রান্ত- 
রের মাঝখানি গুরুগোবিন্দ ও তাহার চক্ষের উপর 
সন্ধ্যা ক্রুতপদে ঘনাইয়া আসিতেছে ; তাহার বণনা £-- 
নিবে আন৷ দিবসের দখ্ধ রাঙ্গা আলো 
বাছুডের পাখ। সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি 
পশ্চিম প্রান্তর পারে চলেছিল উড়ি 
নিঃশব্দ আকাশে, 
বুদ্ধ গুরুগোবিন্দের পুত্রহীন শুন্ত হৃদয়ে তাহার 
সুদল্মান শিষ্য স্বানঅধিকার করিল যেমন £-- 
বাজে পোড়া বটেব কেরে 
বাহির হইতে বীজ, পড়ি বায়ু ভরে 


৷ প্রবাদী। 


সপ তা শী এষ ৰ লি ~~ ES += 


[ ৩য় ভাগ ৷ 
বক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি, তে 
বৃক্ষ বটে ঢেকে ফেনে ডাল পালা মেলি ৷ 

এরূপ সুন্দর পুস্তকের সামান্ত ক্রটীর দীর্ঘ আলোচনা 
মিষ্রয়োজন। পুর্বে একটা কথা যাহা উল্লেখ করিতে 
ভূলিয়াছি, এ স্থলে বলিয়া রাখি। “বিসর্জন+, “দেবতার 
গ্রাস’, ‘পরিশোধ’ 'ও “শেষণিক্ষাণ রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ঠিত 
নূতন পয়ার ছন্দে রচিত সুতরাং এ চারিটী গাথী-কাব্য 
নহে। ইহার মধ্যে ‘পরিশোধ’ কখিতার,“কথা” গ্রন্থে 
স্থান পাইবার উচ্চ অধিকার নাই। উহা কাব্যাংশে হীন 
বলিয়া নহে। যে উচ্চ লক্ষ ও মহত্বের ভাবে এ কাব্যের 
অধিকাংশ গাথ| অমপ্ৰাণিত ‘পরিশোধে’ তাহার কিছুই 
নাই। এই হিসাবে “হোরিখেলা, গাথাটারও এ গ্রন্থে 
স্থান হইতে পারে না। এ ছুটাতে কবি বিষয়নিৰ্ব্বাচন- 
বিষয়ে অনবধানত৷ দেখাইয়াছেন স্বীকার করিতেই 
হইবে । সকল গ্রাথাগুলি এক ধরণের নহে। পূর্বোক্ত 
গাথাগুলির সহিত “পণরক্ষা* বা “বিচারক” গাথা ছুটার 
কাব্যাংশে কোন সাদৃশ্য নাই। শেষ ছুটী “কথা”র 
নিৰ্ুই গাথার নমুনা । তবে সকলগুলি সমান সুন্দর 
হইবে এরূপ আশ! করাও নদঙ্গত। পূর্বে আমরা 
রবীন্দ্রনাথের শব্দনির্বাচনের অশেষ প্রশংসা করিয়াছি । 


+ 


bh! 


বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই অদ্ভুত শব্দের ধ্ৰন্ত্ৰজালিকের 


রচনার মধ্যে ছুএকটা শ্রুতিকটু শব্দ কিরূপে অলক্ষ্যে 
প্রবেশলাভ ক'রয়াছে ; ষথ৷ “হে মাটি', ‘ফুলিছে’ ( ১৪পূঃ 
আড়ষ্ট ৩২পৃঃ)। ‘অভিসার’ গাথায় সন্ন্যাসী উপগুপ্ত 


বারবনিতা বানবদতাকে ‘ধনি’ (“যেথায় যেতেছ যাও তুমি : 


ধনি’ ) বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ‘ধনি’ কথাটার 
সহিত সে ভাবামুবন্ধি আছে উহা! সন্ন্যাসীর মুখে আদৌ| 
ভাগ শুনায় না। ‘দন্তে দন্তে গেল আঁটি’ (৪৮ পৃঃ) 
প্রভৃতি পংক্তি রবিবাবুর লিখিত বলিয়া বিশ্বাস হয় ন! । 
তাই বলিতেছিলাম এসব সামান্য ক্রটী এরূপ উচ্চ 
দরের গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোঁচনাযোগ্য নহে। 


ৰি 


/ 


কারণ এতদিনে বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গাথাকাৰ্য , 


হইয়াছে যাহা recitation এর পক্ষে সম্পূর্ন উপযোগী । 
আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের দিনে যদি আজিকার 
অধঃপতিত ভারতবর্ষকে পুনরায় সে প্রাচীন গৌরবে 


ডি 


১০ম সংখ্যা । ] 


ও মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে কথার মত কাব্যের 
যত হৃষ্ট হয় ততই জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে সাঁহিতোর 
পক্ষে নস্কলকর। বে তপাঁর কাল্পনিক নৈরাশ্রবাদ ও ‘চাদ 
জোছনা মুখানি”র শোতে আধুনিক বঙ্ককবিত! প্লাবিত, 
আধুনিক বঙ্গের সর্কশ্ষ্ঠ কবি যে সে শ্রোত “নৈবেদ্য? 
“কান “কাহিনীতে” কিরাঁইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীত তিনি অশেষ ধন্তবাদের শাত্র। 
তাহাত নিকট ভবিষ্যত ‘কথার’ মত কাব্য যদি পাই, 
তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আচ্ছেন্ত খণপাশে বন্ধ 
করিয়া রাখিবেন । 


শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 


পপিবদমসৰাীীৌ 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


ভ্রাতিবর্ণনির্ক্বিশেব্বে সমুদয় স্বদেশপ্লেমিক ভারত- 
বাদীর শ্রন্ধাভাজন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত তাক্তাব 
গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্‌ মহাণ্য় ১লা 
ফেব্রগ্নারী হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন। "আমরা 
শুনিনাছি, প্ৰধানতঃ ৯৪ বংদর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর আর 
চাকরী করিবেন ন। বলিয়া তিনি রাজকাধ্য হইতে 
অবসর লইলেন। ৮৪৪ খৃষ্টাবের ২৬শে জানুয়ারী 
ভানিখে তাহার জল হয়। সুতবাং অবসরগ্রহণকালে 
তাহার বয়স ৬০ বংনর ৬ দিন হইয়াছিল। বয়ঃকনিষ্ঠ- 
- দিপের জঙজ্িয়তীল'ভের অন্তরায় হইতে অনিচ্ছুক হওয়। 
তাহার মত ধাৰ্ম্মিক পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক ৷ 

তাঁহার দেহ ৰেতিতে ক্ষীণ; কিন্তু তাহার মানসিক 
বল অক্ষঃ আছে! তাহার শ্রমশক্তিও অসাধারণ । 
সুতরাং তিনি যে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বাল বহ- 
পরিমাণে মাতৃভূমির সেবায় যাপন করিতে পরিবেন, 
তছিষম্ে সন্দেহ নাই ৷ বঙ্গে- বছনেতার ঝগড়ায় আসল 
দেশহিতকর কাৰ্য্য অধিক হইতেছে না। কোন নেতা 
চরিত্রবান নহেন, কেহ বা নিতান্ত স্বার্থপর, কেহ স্থির- 
ধু ও প্রান্ত নহেন, কেহ বা ভগ্নদেহ; বন্দের দশ! 
ইত্যাকার। এনত অবস্থায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত 
ধাৰ্ম্মিক, চরিত্রবান্‌, সরার্থপর, শান্ত, ধীরবুদ্ধি ও স্বাধীন- 


প্রবামী। 


£ ৪৭ 
চেতা পুরুষের নিকট যে আমর! অনেক মঙ্গলৰ সাশ! 
করি, তাহা! বল! বাহুল্য মাত্ৰ তিনি দারিদ্র ₹ইতে 
রশ্বর্যে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহারও 
তোষামোদ করেন নাই, স্বার্থসিদ্ধির অন্ত অলক উঁচু 
বা নীচু বলেন নাই, সম্মানলাভের জন্য অগৌন্বনের কান্ত 
করেন নাই। 

গুরুদাসবাবুব পূর্বপুরুষের বাকরগণ্জ বেলার 
অধিবাপী ছিলেন। তাহার পিতা ও মাতা উত্ৰয্বেই 
ধর্মনিরত ছিলেন ৷ তাহার বয়স যখন ৩ বৎসর পূর্ণ হয় 
নাই, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। শ্রন্নী নান! 
প্রকার কষ্টের মধ্যে তাহাকে মানুষ করেন, কবল 
সাধারণ অর্থে মানুষ করেন নাই, মানুষে মত মান্য 
করেন। মাতার নিকট হইতে তিনি বিনয় ও ভগব-ভক্তি 
লাভ করিয়াছেন । _ 

তিনি হেয়ার স্কুলের ছাত্র । ১৮৫৯ সালের চিসেম্বর 
মাসে অর্থাৎ ১৫ বৃংসর বয়স পূৰ্ণ হইবার পূৰ্ব্বে তিনি 
এপ্ট্ল্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীৰ্ণ হইনা বৃত্তি পান 
এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভগ্তি হন। তাহার পর এফ্‌, 
এ, বি এ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধকার 
করেন। তিনি ২১ বৎসর বয়সে প্রেসিডেলী ক-লজের 
সহকারী গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বজ্সর বয়সে 
বিএল্‌ পৰীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। € বয়সে 
জেনারেল এসেম্ত্রির কলেজে গণিতের অব্যাপক হন। 
তাহার ইংরালী পাটীগণিত এই সময়ে রচিত হয় এই 
বংসর (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ) তিনি বহরমপুব কলেজ? আইন 


অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই থালেই ওকালতী 


ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭২ সালে তিনি জননাদেবীর 
ইচ্ছার কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী অরস্ত চরেন। 
১৮৭৭ সালে ডি, এল্‌ পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন। হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি তাহার সত্য নিষ্ঠা, তীক্ষ ব্তারশক্তি ও 
গভীর আইনজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জজের পচে নিযুক্ত 
করিবার জন্তু গবৰ্ণমেণ্টকে সুমুরোধ করেন। তসমুদারে 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুত চূন তিনি 
তখন একজন প্রধান কংগ্রেস ওয়াল! ছিলেন | . 

তাহার বিচারপতিত্ব সম্বন্ধে হাইকোণ্টন টকীল ও 


- 88৮ 
ব্যারিষ্টরগণ যাহা বলিয়াছেন, তদ্তিরিক্ত আর কিছু বলি- 
বার দরকাত্ব নাই । তিনি ১৫ বৎসর ধরিয়া অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার ও ধর্ম্ম- 


ফু - ও 


বুদ্ধি সহকারে বিচারকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এড্‌ 


ভোকেট জেনারেল উদ্‌ সাহেব বলেন, "বিচারপতি রূপে 
তাহার চত্রিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল, তাহার মক্কেলদের 
মধ্যে কেহই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারে অসন্তুষ্ট হন 
নাই। তিন উভয় পক্ষের ব্যবহারাঁজীবগণের যুক্তিতর্ক 
পক্ষপাতশৃস্ত ভাবে আদ্যত্ত শুনিতেন, এবং কাহারও ভুল 


* ভ্রান্তি ঘটিলে তাহাকে তাহা! বুঝাইয়! দিতেন। তিনি' 


সর্বদ। নেল্লনের স্তায় কর্তব্পালনের চেষ্টা করিতেন |” 
বাস্তবিক শারীরিক দুর্বলতা ও পীড়া অগ্ৰাহ্‌ করিয়| 
সুবিচারের জন্ত তাহার মত পরিশ্রম করিতে অল্প অর্জকেই 
‘দেখা যায়। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৮ সালে ঠাকুর আইনের 


অধ্যাপক ও ১৮৭৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের সভ্য 


নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর 
তিনি সিগ্ডিক্কেটের সভ্য নির্বাচিত হন ৷ এই সময়ে তিনি 
ভারত সভার সভ্য হুইয়া মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত 
হন। ১৮৮% হইতে ১৮৮৮ পৰ্য্যন্ত তিন বৎসর কাল 
তিনি সহরতলীর মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া উহার 
অনেক হিতসাধন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব- 
বিদ্ধালয়ের ভাইন্চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়বার 
এই গৌরবনক পদ পাইয়া তিনি ১৮৯২ সালে উহা ত্যাগ 
করেন ৷ তঁহারই সময়ে বিশ্ববিস্তালয়ের কোন কোন 
শ্রেণীর উপাধিধারিগণ বিশ্ববিদ্তালয়ের সভ্য নির্বাচনের 
অধিকার পান! তিনি বিশ্ববিস্ভালয়ের সংশ্রবে যে রূপ 
বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহা! তাহার সহু- 
যোগী মাত্রেই অবগত আছেন ৷ 

তিনি দেশহিতকর অনেক কাজ নীরবে গোপনে 
করিয়াছেন। তাঁহার শেষ ,কীত্তিটি তাহাকে দেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তি সকলের হৃদয়ে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। 
তিনি ১৯*২ খুষ্টাব্বে বিশ্ববিভ্ভালয় কমিশনের সভ্য নিযুক্ত 
হন এবং অন্তন্ত সভ্যগণের সহিত অনেক বিষয়ে এক- 


প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ। 


মত হইতে না পারায় নিজের এক স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। 


এই মন্তব্যে একটিও কড়া কথা নাই, কিন্তু ইহার আস্তস্ত 
প্রবল যুক্তিতে পুর্ণ । যখন কমিশনের অন্তান্ত সভ্যগণ 
নানাস্থানে সাক্ষ্য লইতে লইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, তখনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন দিয়া, বিবেচন। 
পূর্বক সকল সাক্ষীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
আমরা! গুনিয়াছি যে পেড লার সাহেব এলাহাবাদে এইরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী পুত্রকে বিচারপতির 
আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন । 
এমন পুত্ৰ রাখিয়| সংসারত্যাগ কয়জন মাতার ভাগ্যে 


~ 


ঘটে? গুরুদাস বাবুর মাতৃভক্তির কথা অনেকেই ' 


জানেন। 

গত ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে বিশ্ববিস্া- 
লয় বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা। হইয়া গিয়াছে। এই 
সভায় বঙ্গের সমুদয় জেল! হইতে নির্বাচিত বহুশত প্রতি- 
নিধি উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক, যাহা 
হইয়াছে, তাহাতেই আমাদিগকে সন্তষ্ট হইতে হইতেছে। 
ব্যারিষ্টার কটন সাহেব কেবল এক মাত্র ইংরাজ তথায় 


“উপস্থিত ছিলেন । তিনি স্পষ্টবাদিতার সহিত অনেকগুলি * 


কথা বলেন। তাহার মৰ্ম্ম এই যে গবর্ণমেপ্ট মৃন খুলিয়া 
বলুন যে দেশ হইতে উচ্চশিক্ষা কার্য্যতঃ উঠাইয়! দেওয়া 
এই বিলের উদ্দেশ্থ কি না) কারণ এ বিষয়ে নানা- 
লোকে নান! কথা৷ বলিতেছে। আমরাও অনেক কথা| 
শুনিয়াছি। 

বঙ্গের অঙ্ষচ্ছেদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে! 
সুতরাং কোন কোন সত্যবাদী ইংরাজ নানাপ্রকারে 
প্রতিবাদসভাগুলির গুরুত্ব হাস করিবার চেষ্টা করিতে- 
ছেন। এদিকে, অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ও 
আসামের ভুতপূৰ্ব্ব চীফ্‌ কমিসনার কটন সাহেবের 
মত, গবর্ণমেন্টের প্রতিকূল চেষ্টাসত্বেও প্রকাশিত 
হইয়া পড়ায় গবর্ণমেণ্ট বড় অপ্রতিভ হইয়াছেন। 
এইরূপ সরকারী কাগজপত্র গোপনে রাখিবার জন্যই ত 


১০ম সংখ্যা |] 


"গোপনীয় সংবাদ বিষাক আইন হইতেছে! লডাকর্জন 
বাহৃতঃ অঙ্গচ্ছেদেব বিরুদ্ধে আপত্তিটার গভীরতা, আস্ত- 
রিকতা ও প্রসার কিন্রপ তাহ! জানিবার জন্য সূৰ্ব্বঙ্গ 
ভ্রমণে বাহির হুইয়াছেন। [আসল উদ্দেশ্য হয় ত ছুই চারি 
জন নবাব মহারাক্তর পিঠে হাত বুলাইয়া তাহা্দগকে 
অঙ্গচ্ছেদে রাঙ্গী করা |] কিন্ত সরকারী কৰ্ম্মচাবীরা অভি- 


স্‌ নন্দন পত্রা্দিতে লোককে হয় ত এ কথার উল্লেখও জরিহত 


সিকে না। তাহা হইলে লর্ড কৰ্জ্জনের বলিবার সুবিধা 
হইবে যে আন্দোলনটা! সবই ভুয়া । 


ইয়ৌরোপের “সভা” জাতির এশিয়ার সমস্ত দেশ, 


ভাগ হুরিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যশুহষ্ট 
বলিয়া ছলেন, “চুরি করিও ন| ৮” তাহার অর্থ, বোধ 
হয়, সমান্য সম্পত্তি চুত্রি করিও না! দুর্বল, “অমভ্য’’ 
লোকনের দেশ কাড়িয়া লওয়! চুরি নয়; উহার নাম, 
অসভ্যব্দশের সভ্যতাপাদন। ইয়োরোপের অধিকাংশ 
লোকে আজ কাল অন্যলোকদের সম্বন্ধে কেবল একটি 
নীতি মানেন ;_আমর! শাসন করি, তোমরা শান্ত 
শিষ্টভাবে শাসিত হও ; তোমর! চাষবাস কর, অমর! 
ফলশস্য ভোগ করি; আমরা নানা শিল্পত্রব্য উৎপাদন 
করি, তোমর! ক্রয় কর। ইহাতে যাহার! রাজী নয়, 
তাহারা বেয়াদব, উদ্ধত, মূৰ্খ, অসভ্য, ইত্যাদি, ইত্যাছি । 


বেঞ্জামিন কিড, গ্রলিত সামাজিক বিবর্তন ( Social 


Evolution) বিষয়ক পুস্তক অনেকেই পড়িয়াছেন। ' 


রী পুস্তক্রে ২২২ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গত ইয়োরোপে কয়েক শতাব্দী 
পূৰ্ব্বে মহামারীর প্রাদুৰ্ভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, 
তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল। ইয়োরোপের তাৎকাল্কি 
অবস্থার সহিত ভারতের বর্ধমান অবস্থার কি কি বিষয়ে 
সাদৃধ্য আছে, পাঠকবর্স তহ বুঝিতে পারিবেন । 


‘‘No glamor can hide the wretchedness of 36 


y Masses cf the peozle throughout the early stag=s 


of the history of the European peoples. Their 

Dosition was, at ‘est, but one of slavezy 

slightly modified. ‘The worse than animal conc i- 

tions to vrhich they®*ere subject, the unwholeson_e 

food on which they lived, and the state of genercl 
Ly 
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টিন in which they lived, mus”, in £1] pro- 
bability, he held to be associated with the general 
prevalence in Europe late into the middie ages of 
widely prevalent diseases that have s.nce become 
extinct. The terrible “‘plague’’ epidemics periodi- 
cally devastated Fiurope On 8. scale and &n extent 
which the modern world has 10 experiezac= 0f, and 
which we can only very imperfectly realiee. After 
the break up of military feudalism the conditon 
of things was little bettez. ‘The pzo2le were 
crushed under the weight of rents, servicss, taxa- 
tions and exactions of all kinds. ‘Trade, conmerce, 
industry and agriculture were harassed, r=stricted 
And impoverished by the multitude 0: burthens 
imposed on them—burthens which only during the 
Jast hundred years have becn lightened cr -enoved 
in most Western countries,” 


আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের 
শিক্ষাকার্য্যাধ্যক্ষ পেড্‌লার সাহেব বাবু কলীগ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গের নবাবী আমলের ইতিহাসের 
৭০ খানি গবর্ণমেপ্ট লাইব্রেরীসমূহের অন্য ক্রয় করিয়া- 
ছিলেন, এবং সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থকারের ইভিহাসচর্চার 
সুবিধার জন্য তার প্রার্থনা মতে কলিকাতার কোন 
সরকারী স্কুলে তাহাকে কাৰ্য্য দিবার প্রস্তাব কারয়াছেন। 
ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্যই কলিকাত বিশ্ব- 
বিদ্তালয় গতবর্ষ হইতে তাহাকে এফএ পরীক্ষায় বাদল! 
রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া আসিতেছেন। 


বর্তমান সংখ্যায় আমরা দুখানি ছবি স্বতত্র ছাগিয়া 
দিলাম। একখানি সর্ধজনমান্য ডাক্তার গুবুদান সনে ]|- 
পাধ্যায় মহাশয়ের ফোটগ্রাফ। অপর খানি সবিত্রী- 
সত্যবানের একটি দ্বিবর্ণমুদ্রিত ছবি। ইহা! ম্হারাঠীয় 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রবাহীর জনা 
আকিয়! দিয়াছেন । আমর! তজ্জন্য তাহার প্রত কৃত- 
জ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । চিত্রকর মহাশয় সাবিজীর মুখে 
শোক ও ভয়ের ভাব অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত 
করিয়াছেন ।, চিত্রের রচনাও উত্তম । 


ক্লক 


8৫০ _ 
জ্টি-স্বীকার। পৌষের প্রবাসীতে মুদ্রিত “কঠুরোধ” 
নামক গল্পটি একটি ইংরানী গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত, 
-ইহা যথাসময়ে জ্ঞাপন করা আমাদেব কর্তব্য ছিল। 
"প্রবাসীর প্রকাশের নিয়ম । এখন, হইতে প্রবাসীর 
কোন সংখ্যা তাহার পূর্ববর্তী সংখ্যার ৩১ দিন পরে 
কোন গ্রাহকের হস্তগত না হইলে তিনি ষেন ডাকঘরে 
অভিযোগ করেন। কারণ অতঃপর ৩১ দিন অন্তর, 
অন্তর প্রব-সী প্রকাশিত হইবে। 
প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার অন্ত বহুদেশের ছাপ! 
সংস্কৃত পুহক অবলম্বন.করিলে, পদে পদে ভ্ৰমে পতিত হইতে 
হয়| বোম্বাই প্রদেশের নির্ণয়সাগর যন্ত্ৰ হইতে যে সকল 
গ্রন্থ মুদ্ৰিত হইতেছে, এবং বোম্বাই গবর্ণমে্ট কর্তৃক যে 
গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি এত সাবধানতার 
'সহিত গুকাশিত খে, প্রাচীন সাহিত্যানুরাগীদিগকে প্র 
সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত চৰ্চ্চা করিতে অনুরোধ 
করি। | 
. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চান মহাশয়ের শকুন্তলা এবং 
উত্তরচরিত ভিন্ন, বঙ্গদেশে অন্ত কোন একখানি 
নাঁটকওঁ বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হয় নাই। প্ৰায় দুই ৰ 
পূৰ্ব্বে বদ্বদেশীয় সংস্করণের বিক্ৰমোৰ্ব্বনী দৃষ্টে, প্রবাসীতে 
ও গ্ৰন্থ সম্বন্ধে অন্কে রথা লিখিয়াছিলাম। শর গ্রন্থ হইতে 
' অনেক ব্রচনা'তুলিয়! দেখাইয়াছিলাম, যে সেই সকল রচনা 


কদাচই কালিদাসের হইতে পারে না। & সকল রচনা বোম্বাই = 


' হুইতে প্রকাশিত গ্রন্থে স্থান পায় নাই। এই গ্রন্থ যদি প্রথমে 
পাইতান, তাহা হইলে অনেক বাক্য ব্যয় বৃথ৷ হইত না। 
সুখের কথা এই, যে সকল রচনা কালিদাসের রচনা "নহে 

, বলিয়াছিলাম, তাহা প্রকৃত পক্ষেই যে তাহার নহে, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইলাম । দুঃখের বিষয় এই, যে 
খন সকল বঙ্গদেণীয় প্রক্ষিপ্তরচনার চাপে গ্রন্থখানি' যে 
আদে কালিদাসের হইতে পারে ন| বলিয়াছিলাম, এখন 
আর তাহা সমর্থন করিতে প।রতেছি না। 

' বন্ষদেশের মালবিকাগ্রিমিত্রে ‘ধাবক’ ও মৌমিল্প কবি, 
কালিলসের পূর্ববন্তাঁ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু সদা- 
শিব পাঞজুরং পণ্ডিতের বহুপাঠধৃত সযত্বসঙ্কলিত গ্রন্থে 


প্রবানী। 


[ গয় ভাগ । 


ধাৰক’ প্লে; ‘ভাস’ নাম পাইতেছি। ধাবক নামক 


নাট্যকার কবি বাণভট্টের সমসাময়িক। অলঙ্কারগ্রন্থে 
ইহার নাম পাওয়া যায় 'বলিয়া, এবং পভাসেব” নাম 
কোথাও নাই বলিয়া, এই অগুদ্ধ পাঠ অবলম্বিত হইয়াছে। 
বাঁণভট্ট তাহাব শ্রীহ্র্য চরিতেও প্রাচীন নাটককাব ভাসের 


নাম করিয়াছেন। তিনিই কালিদাসের পূর্ববর্তী । 


অধিক দৃষ্টান্ত তুলিব না। প্রাচীন সাহিত্য যথাযথ ভাবে 
না পাইলে, যে অনেক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নিষ্ফল 
হয়, তাহা বলিতে হইবে 'না। প্রাচীন সাহিত্যাঙ্গরাগী- 
গণকে সতর্ক কৰিবার অন্ত এ সকল কথ! লিখিলাম । 
মন্ত্রশাস্ এবং তন্ত্রগুলি, এ পর্য্যন্ত কোথাও মুদ্রিত হয় 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই সকল গ্ৰন্থ অনুসন্ধান 
করিয়া আলোচনা করিতে, যেকি কষ্ট হয়, তাহা বলা 
যায় না। দেশে এত হিন্দু ধর্মের পুনরুথান, চতুন্দিকে 
আৰ্ধ্যামির বাকৃজাল এত প্রসারিত, অথচ এই সকল গ্রন্থ 
মুদ্রণের প্রতি কাহাকেও উৎসাহী দেখিতে পাওয়া যায় 
না। মহাত্মা আগে কর্তৃক পুনা নগরীতে যেমন প্রাচীন 
গ্ৰন্থ প্রকাশের বন্দোবস্ত হইয়াছে, আশা করি আমাদের 
দেশের কোন ধনী বাক্তি এরূপ একটা ব্যবস্থা করিয়া 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবেন। 
বঙ্গদেশের প্রাচীন সুনাম সুরক্ষিত হওঁয়| প্রার্থনীয় । 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 
মালঞ্চ. 
Doubt that the stars are fire, A 
সন্দেহ করিয়ে| তুমি তারায় অনল, 
সন্দেহ করিয়ো, প্ৰিয়ে, সূর্য্য যে সচল, 
যদি ৪ ভাব বা সত্যে শুধু মিথ্যারাশি, 
সন্দেহ করিয়ো নাক’ আমি ভালবাসি।, 
Have we never 10507 sae kindly, yl 
প্রাণে প্রাণে এত যদি নাহি ভালবাসি, 
অদ্ধসম গলে নাহি পরি প্রেমফাসি, 
বিরহ যদি বা, মখি, না হত’ মিলন, 
তা হলে’ মোদের হৃদি টুটে,কি এমন 1. 
শ্রবীরেশ্বর- গোস্বামী! 


ৰ 


১০ম সংখ্যা । ] 


'_ তুমি কোথা নাই? 


(১) 
তুমি কোথ নাই’ ভাবি হৃদয়ে ! 
তক্ৰমন্মরিত পিকমুখরিত 
কুহ্থমিত বনে তুমি হে । 
মৃদ্ুকল্লোলিনী তটিনীতে তুমি, 
সাগরসঙ্গমে তুমি হে। 
দুরন্ত উস্থাসে উদ্বেলিত-কা়া 
নির্বরঝর্বরে তুমি হে। 


_ তুমি--ঘুমত্‌ শিশুর প্রশান্ত অধরে, 


নাথ, তোম র্রেই তথা চুমি হে। 
(২) 


‘তুমি কোথ নাই, ভাবি হৃদয়ে! 


শত চন্দ্র তর! বেষ্টিয়া তোমায় 
করিছে তোমারি আরতি । 
জড় জগতে:র মুখর করিয়! 
মঙ্গল গাহি-ছ ভারতী । 


তুমি আনে[তেও নাথ ছায়াতেও সাথ * 


আঁধারে আলোকে তুমি হে। 
তোমারই সোহাগে আরামে পশিয়া 
মৃদয় পড়েছে বুমি হে! 

(৩) 
‘তুমি কোব| নাই’ ভাবি হৃদয়ে ! 
জনতার চোর কোপাহল মাঝে 


তোমারই সাহ্বান শুনি হে! 


শব্দহীন স্তব্ধ গ্রহের গতিতে 
তব পদ্শূক গুনি হে! 
স্তামল সুন্দ্র উর্বর ধরণী 


' চরাচরমন্ন তুমি হে। 


._, ,(১৪) ন 
‘তুমি কোশ্ব। নাই” ভাবি হৃদয়ে ! 
হিরণে হিরুণে ভরিয়ে পৃথিবী 


(রবির কিরণে তুমি হে ৷ 


আঁধারের ছায়ে বন্থুধা ডুবায়ে 
অমা-অ:বকুণেছুমি হে। 
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প্রাণেতে প্রাণেতে প্রয়াগসঙ্গমে 
প্রেমের মিলনে তুমি হে। 
মরণেও নাথ তোমারই হাত) 
প্রশান্ত অনন্তে ঘুমি হে! 
' শ্রীুরেন্ত্রনাথ সন ৷ 


গ্রন্থমমালোচনা। 

১। বিদ্বশালভঞ্রিক!। কবি রাজশেখর প্রণীত এই সক্ষৃত 
মাটিকাখানি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ নাথ ঠাকুর কর্তৃক বানায় ভাশাস্ত- 
রিত হুইয়াছে। জ্যোতিরিক্্র বাবু যে নাটকরচনাফ সুদক্ষ, সে 
কথ নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োঘন নাই; তাহ! সরোতিন্নী, 
পুরুবিক্রম এবং অক্রমতী প্রভৃতি, বঙ্গ-সাহিত্যে সবিজ্শব প্রণিদ্ধি 
লাভ করিহাছে। সকলকে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের হিত সু“ারি- 
চিত করাইবাব জন্ত, তিনি এতই যত্বশীল, যে কালিদাস হতে 
আরন্ত করিয়া! রাজশেখর পৰ্য্যস্ত প্ৰায় সমুদায় ক'বর নাটকই 
ভাযাস্তরিত করিয়াছেন । বিদ্ধশালভঞ্রিকার ভাষাস্তঃকাযয মন 
নির্দোষ হইয়াছে, ভাষাও তেমনি সরল এবং সুখপাঠ্য এইয়াছে 

' এই গ্রন্থের কয়েকটি যৎসামান্য ক্রটির কথাও উল্লেশ করিডেস্ছ। 
জ্যোতিরিন্্র বাবুর ভাষা সৰ্ব্বত্ৰ বিশুদ্ধ; সেইজন্তই ₹াহার ভেখায়ন 
‘সক্ষম’ শব্দটি ব্যবহৃত দেখিয়া দুঃখিত হুইলাম। যসকল শব্দ 
অতি বিস্তৃতভাবে বগলা ব্যবহৃত হয়,তাহ| বাঙল| কৰা; সংস্কৃতির 
ব্যাকরণ বা প্রয়োগের হিসাবে তাহার সমালোচনা কয! চলে নী , 
এইজন্য, অনুবাদ, উপস্থাস, পরামর্শ, হুতর।ং, প্রভৃতি বথার প্রচলত 
অর্থ লইয়! বিবাদ কর! চলে না। সংস্কৃতে গীড়িদ অর্থজ্ঞ পক 
হইলেও, ‘বাধিত’ শব্দ চালাইতে হয ত আমরা াধ্য। ক্স্ত 
সক্ষম. সাধারণের ব্যবহৃত শব্ধ নহে । যে শব্দ ব্যাহ্রণশুদ্ধ নহে, 
অথব! বাহাকে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া! টানিয়! বুনি ব্যাকরণের 
সীমাব ফেলিতে পারিলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহার কুত্রাপি প্র রাশ 
নাই, শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাহ ব্যবহার করিবেন কেন? এই গ্ৰন্থে 
ভ্রিকলিঙ্গের স্থলে ত্রিলিন্গ লিখিত হইয়াছে । ত্ৰিছলিঙ্গ দেশের 
নাম অতিশয় অপরিচিত এবং অপ্রচালত বলিস্নাই, ্লগ্রস্থেও ভুল 
হইয়াছে । একালে যখন শিবগুপ্তাদ্ির এবং কলচুর ( করটুল্সী ) 
রাজাদের প্লেট হইতে ত্রিকলিঙ্গ দেশের কথ। সুস্পষ্ট ল্রান। গ্রিশছে, 
তখন ক্রটটুকু পরিহার করা যাইত। স্থবন্ধু প্রণীত বাসহ্দত্া, 
ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ; উহাতে রাজশেখরের গ্রন্থের চলেখ 
থাকিতেই পারে না। হে স্থানে শালভপ্রিক কখ! আছে, আহার 
অর্থ অন্ত প্রকার । শালভপ্রিকা শব্দ, কাঠের পুতুল এবং পাঞ্চালকা 
ছন্দ অর্থঞ্লেব অলক্কারে ব্যবহৃত হুইয়াছে। সেইজস্, আবার ঠিক 
তৎপরেই “সমানবকক্রীড়িতৈ:* লিখিয়| মানবকক্রুড়বৃত্বর ধ্ৰেষ 
ধ্বনিত কর! হইয়াছে। 

কৰি রাজ্রশেখর প্রণীত বিদ্ধশদনভঞ্জিক।, কপু রমহ্ৰনী ( প্রান্ত), 
প্রচণ্ড পাওব বা বালভারত, এবং বালরামায়ণ নাটক সাওয়া ][য়। 
এই নাটক কয়েকখানিতে নাট্যকৌশল কিম্বা কৰিত্বের নিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায় না। বে প্রকার ক্রীড়াজনক কথা লাব্যে 
অব্যবহাধ্য, কবি তাহাও বর্ণনা কর্িচাছেন ৷ প্রাচীন সময়ে হিরূপে 
ধীয়ে ধীরে ভারতবর্ষ অধঃপতিত হুইতেছিল, ভাভারও ইতিহাস 
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জানা আবশ্যক ৷ কাজেই রাজশেখর কোন্‌ সময়ে প্রানুভূৰত হইয়া- 
ছিলেন, তাহ! স্থির করিবাব প্রযোনন ৷ 

প্রবন্ধকোদপ্রৰণেত৷ জৈন রাজশেখব চতুর্দশ শতাব্দীর বাক্তি। 
কাঁজেই, কেবল ব।জশেখর ন।ম দেখিয়া যাহারা কবি রাজশেখবকে 
এ সমযের কবি বলিষাছেন, তাঁহার! ভ্ৰমে পডিবাছেন। কবির 
নাটকগুলিতে যে ক।ণোজপতি মহেন্দ্ৰ পালের নাম পাওযা যায, 
তিনি ইত্ডিযন্‌ এট্টিকো যাবির পঞ্চদশ ভাগে মুদ্রিত দানজিপির 
মহেন্্রপাল নহেন। দানলিপিব বাজা মহেতন্দ্রপাল, রামভত্ৰ 
দেবেব পৌত্র এবং ভোজদেবের পুত্র, এবং ইহার লিপিটি ৭৬১ 
খৃষ্টাব্দে খোদিত। কিন্তু রাজশেখর কর্তৃক উল্লিখিত মহেন্দ্র 
পাল, নির্ভযবেবের পুত্র বলিধা বাঁলভারতের প্রস্তাবন।য় লিখিত 
আছে। কবি রাজশেখর যখন কপুরমঞ্জবীতে দক্ষিণ কোশলের 
(বিলাসপুর জেলায রতনপুর ) হবিচন্্র কবিব নাম উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, তখন ইনি ৮৩৭ খৃষ্টাব্দেব পরবত্তী; কারণ হরিচন্দ্র প্রণীত 


ধর্মশর্মাতাদয়ে এ বৎসর অঙ্কিত আছে। জ্ীহর্ধবর্ধনাদিব পর,' 


প্রায় ৭** খৃ্টাব পধ্যস্ত, যশৌবর্া কাণোজের রাজ ছিলেন। 
তিনি কাশ্মীরপতিব নিকট পরাভূত হইবার পর, অন্ত এক বংশীয় 
রাজারা কাণোজে রাজত্ব করেন। এই শেষোক্ত বংশের প্রথম 
রাজা, দেবশক্তি দেব। দেবশক্তির ধম পুরুষে ভোজদেব-পুত্র 
মহেল্রপাল, এবং সপ্তম পুরুষে বিনায়কপা'ল রাজ! হইয়।ছিলেন। 
৮** খৃষ্টানদের অল্প পৃবেব বিন৷ধকপালের রাজত্ব পেষ হ্য। আবার 
১০৫* এষ্টা হইতে গাহড়বালবংশীষ রাজারা কাণোজে রাজা 
হয়েন। এই বংশেরই শেষবাজা! জয়চন্দ্ৰ, মুসলমানদের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন।, কবিবর্পিত মহেন্্রপাল যখন ভোজদেবের 
পুত্র নহেন, এবং তীহার পিতাব নাম যখন নির্ভয়দেব, তখন তিনি 
৮** হইতে, ১০৫* খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সমষে কাণৌজে রাজা 
হুইয়াছিলেন। অপিচ, স্থক্তিমুক্তাবলীতে, কবির।জশেখরকৃত 
কয়েকটি শ্লোকে, সমসাময়িক কাশ্ীরপতি অবস্তীব্ম্মার স্ততিবাদ 
পাওয| যাব। কাজেই রাজশেখরকে ৮৮৪ হইতে ৯৫৯ থ্টাবোর 
মধ্যবর্তী বলিনা ধর! যাইতে পারে। ইহাতে হক়িচন্তের সময়ের 
সহিতও মিল হয় । 

পল্পবসল্লননদীবৰ্ম্মা, প্ৰায ৮** খৃষ্টাব্দে মেকলদেশ জয় করেন ; 
এবং নানদাত্র হইলেও ত্রিকলিঙ্রেব অধীশ্বর বলির আত্মগৌরব 
প্রচার কবেন। ইহার বংশধবের। নশ্বর! তীরে, চেদিদেশে আসন- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং ই'হাদের প্রায় সকলেরই নামে মল্ল 
শব্দ যুক্ত দেখিতে পাঁওযু! যায়। বিদ্কশ(লভগ্রিকাব নায়ক যখন 
ব্রিকলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরমপ্প বলিয়া কল্পিত, তখন কবির সময় 
নিশ্চয়ই নবম শতাব্দীব শেষার্ছের পূর্ববর্তী নহে। কর্পূ্রমঞ্জরীতে 
ইন্থাও দেখিতে পাই, যে কবি, চৌহান ক্ষত্রিষবংশের এক কুমারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন! ইহাতেও উল্লিখিত সময়ই রানজ্রশেখরের 
আবির্ভীবকাল বণিয়া স্থির করিতে হয়; কারণ চোৌহানব্‌ঃশের 
উৎপত্তি, অল্প সময় পূৰ্ব্ববৰ্ত্তা মাত্ৰ ৷ 

২ । পরিণন-কাহিনী- প্ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত! এই গল্প- 
গ্রন্থখানি,এদেশের বিবাহপ্রথার স্মস্কারেব ইদ্দেন্তে লিখিত ৷ উদ্দেস্ঠ 
ভাল হইতে পরে ; কিন্তু গ্ৰন্থখানি সুর্চিত নহে। গল্পগুজি তে 
মনোরম হয়ই নাই; তাহাব উপর আবার ভাষা মন্দ! 
ঘটিয়াছিল না, পারিয়াছিলাম না, করিয়াছিল না, প্রভৃতি অদ্ভুত 


প্রবাসী । 


চির! 


প্রযোগ প্রতিপত্রে রাত । মেয়ের সাজ হয নাই, অন্নদ। বারণ 
রাখিতে পারিল না, আমি পাধেব ছাডা ধূলা, টাকা কতটি. কাপড় 
টাপর, তুই আমার পুত্র না, প্রভৃতি কি বাঙ্গলা ভাষা বলিয়। চলিবে? 
বিষাহেব সম্বন্ধটা খুব বড কাৰ্য্য বটে, কিন্ত তাই বলিষ! কি 
''কর্ধ্য' শব্দটা, একেবারে বিবাহসন্বন্ধবাচক হইবে? মেয়ের 
কাৰ্য্য উপস্থিত, অমুকের সঙ্গে কার্য কবিতে হইবে, এবপ প্রয়োগ, 
ত্ৰিশচি পদে লক্ষ্য করিযাছি। | 
' মৃণালিনীর দৌত্য নামক গল্পচিতে, গৃছিণী, কর্তাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, যে “মেলের ঘরে টাক! দিতে হইবে কেন?” কর্তা 
তাহার উত্তবে বলিলেন,“মেলের ঘর বটে, কিন্তু 'ঠেক|’ আমাদের |” 
সমালোচক না হয় দাষে ঠেকিঘা। পড়িলেন ; কিন্তু অন্ত লোকে এ 
ভাষ|৷ পড়িবে কি? গৃহিণী পীড়িতা হইধাছেন, আর চলিতে ফিরিতে 
পাবেন না, সেই কথাটা বলিতে গিয়া গ্রন্থকার হিখিয়াছেন, 
“ঠাকুরাণি ত অচন্পপ্রাষ ।'' ভাষাট! বড়ই পাহাড়্যে ৷ 
গ্রন্থকার যেখানে তাহার অপূৰ্ব্ব সংস্কৃতজ্ঞানের সহিত ভাষাজ্ঞান 
মিলাইয়াছেন, সেখানে নণিকাঞ্চনযোগ্ন ঘটিয়াছে। “বাহাত্তরেত্তীৰ্ণ- 
বর” দেখিবা, পাড়ার লোকে অবাক্‌ হইয়াছিল , কিন্তু বাঙলা 
ব্যাকরণ একেবাবে নিৰ্ব্বাক । “গৃহিণী আছাড় খাইয়। ‘সম্বিতশুন্ত’ 
হইয়া ভূমিতে পড়িলেন ; বৈঠকখানায় শরৎ বাবু 'বাতভঙ্গের' ম্যায় 


'কাপিভে লাগিলেন” , "প্রবল বাত্যাভিহতা ইতর তা ন্যায় 


ধূল্যভিলু ঠত! মৌদাসিনী সেই ঘরেই পড়িয়া রহিল।” 
এমন নমুনা থাকিতেও এখানি স্ক.লপাঠ) হইতেছে'ন| কেন? যা 
মাল চাল।ইবার এ একমাত্র স্থান 1 

্রস্থকারের কল্পনায় পুকুরেব জলেও বান ডাকে । তিনি লিখিয়া- 
ছেন, “দু চক্ষু বৰ্যাকালের ‘তটপ্ৰতিঘাতী’ জলপরিপূর্ণ সরসীবৎ।” 

৩৭, ভ্টাচাধ্যপরিবার-_গঅক্ষয়কুম।র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 
প্রসিদ্ধ Vacar of Wakefield গ্ৰন্থ দেশোপধোগী করিয়া তর্জ্জম। 
কর! হইযাছে। গ্রন্থকাব সুকৌশলে বিলাতি মুত্তিগুলি দেশী ছাচে 
ঢালিযা দিয়াছেন। গ্রন্থথানি স্থপাঠ্য হইযাছে। 

৪1 প্যারীচরণ সরকার--জ্রীনবকুষ্ণ ঘোষ প্রণীত ৷ ব্ব্গীয় সর- 
কাব মহা।শয়ের নত মহাত্মার জীবনচরিত, কাহার না আদরের 
সামত্রী 7 নবকৃষ্ণ বাবু সরকার মহাশযের জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় 
গুলি স্যত্বে লিপিবদ্ধ করিয়ীছেন। মহাত্মা কালীকৃক। মিত্রের 
অন্তিমশধনের চিত্রথ।নি সঙ্লিবিষ্ট হওয়াতে গ্রস্থখানি বহুমূল্য হুই- 
য়াছে। কালীকৃক বাবু কখনও ফটো গ্রাফ তুলিতেন না, এবং এই 
অস্তিমচিত্ৰখানিও কলিকাতার একটি মাত্র গৃহে রক্ষিত আছে। 

৫ চল্লিশ বৎসর । শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়, কাউন্ট 
টলষ্টৰ প্ৰণীত একখানি গলপুস্তকের ইংরাজী তরজম! হইতে 
এখানি ভাষাস্তরিত করিয়াছেন। ঈশ্বর এবং পরলোক বিষয়ে 
সাধারণ শ্রেণীর লোককে ধর্ম্মশিক্ষ। দিবার জন্ত এই গল্পটি রচিত। 
্রন্থখানিকে যদি এ দেশেও সেই শ্রেণীর লোকের উপযোগী করা 
হইত, তাহা হইলে অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা ছিল। ভাষ| যে 
কঠিন তাহা নহে; কিন্ত গ্রন্থকার যেন যথাযথ তঙ্জমা করিতে 


পিয়াই ভাষাটা একটু খানি নীরস করিয়া ফেলিষাছেন ; এবং কোন ; 


কোন সহজ ভাবও ইযুরোপীষ আবরণ পরিহার করিতে ন! পারিয়া 
কিঞ্চিৎ দুৰ্ব্বোধ্য রহিয়| গিয়াছে। এই ঘা দোষ, নহিলে ভরজসা 
বেশ হইয়াছে; এবং গল্পটিত ভালই । 





৫নং শিবনারায়ন দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে গ্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ রাস কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত। 


নম নাহিনী পকি । 


Music hath charms. 


রাজ বর্ম্ম দ্বারা অঙ্কিত চিত্র হইতে । 
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ফান্তুন, ১৩১০ । 


পি পা 


১১শ সংখ্যা । 





যোলাপুর। 
দক্ষিণের যোলাপুর জেলা ভারতের ইতিহাসে অনেক 
ধতিহানিক ঘটনার রক্রস্থগ । যেখানে এখন যোলাপুর 
সহর দণ্ডায়মান, তথায় পূৰ্ব্বকালে ষোলটী গ্রাম ছিল। 
এইজন্ত এই সহরের ও এই জেলার নাম যোলাপুর 
* হইয়াছে। বৌদ্ধ কিন্বা হিন্দুদিগের রাজত্বকালের কোন 
চিহ্ন এই জেলায় পাওয়| যায় না। তবে' দক্ষিণের 
পংচরপুত্র নামক মহ'তীর্ঘ অতি গ্রাচীনকালেও ছিল। 
ইহা! বল! যাইতে পারে যে, দেবগিরি যাঁদববংশ পর্য্যন্ত 
দক্ষিণের যখন যেযে হিন্দুর'জা হইয়াছেন, তখন যোলাপুর 
« জেলা তাহাদিগের অধীনে আসিয়াছে । দেবগিরি যাদব- 
রাজবংশয়দিগের সময় হেমাদপত্তী নামক মন্দির সকল 
নির্মিত হইত। এই সকল মন্দির নিৰ্ম্মাণে কোন মশালা 
+ কিম্বা চুণ ব্যবহৃত হইত না) কেবল পাথরের উপর পাথর 
= ব্লাখিয়া -নর্ম্িত হইত। দক্ষিণের অনেক স্থলে এইরূপ 
_ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যোলাপুর জেলায় এইরূপ 
দশটা মন্দির আছে। 
,) ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের দ্বার| দেবগিরি যাদব- 
, বংশ ধ্বংস হয়। তখন হইতে দক্ষিণে মুসলমানদিগের 
, রাজত্ব হাঁপিত হয়| প্রথমে দক্ষিণদেশ দিলীরাজ্যের 
অধীনে ছিল। কিন্তু পরে ব্ৰাঙ্মণীবংশীয় মুসলমানরাজারা 


দৃক্ষিণকে দিল্লীরাঁজত্ব হইতে পৃথক্‌ ও স্বাধীন করেন। 
এই ব্রাঙ্মণীবংশীয় রাজাদের সময় যোলাপুর নগরের তিন্ত 
স্থাপিত ও সেইস্থলে বর্তমান দুৰ্গ নিৰ্ম্মিত হয়। 
ব্রাহ্মণীবংশ ধ্বংদ হইলে পর দক্ষিণদেশ অহমদনগর, 
বীজাপুর, গোলকুণ্ড| প্রভৃতি সুসলমানরাজত্বে বিভক্ত হু। 
ওঁ সময়ে ষোলাপুর জেলার অৰ্দ্ধেক অংশ অহ্মুদনগরের ও 
অর্ধেক অংশ বীজাপুর রাজত্বের অধীনে আইসে। এই 
যোলাপুর জেলা লইয়া অহমদনগর ও বীন্ধাপুর রায়া- 
দিগের ভিতর কতবার যুদ্ধ ও মারামারি কাটাকাটি হয়! 
গিয়াছে। মোলাপুর দুর্গের উপর কখন বা অহমদনগত্রের 
নিজামশাহী রাজাদের কখন বা! বীজাপুরের আদিলশহী 
রাজাদের পতাকা - উড়িত | ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে যোলাসুয় 
মোগলরাজা ওঁরঙ্গজীবের অধীনে আইসে। এখান হইতে 
তিনি বীজাপুর ও গোলাকুণ্ডা জয় করিতে বহির্থত হন। 
ওরজজেবের মৃত্যুর পর ষোলাপুর কিছুকাল পশ্স্ত 
মোগলরাজ্যের অন্তৰ্গত থাকে ও তৎপরে হায়দ্রাৰাদত্বিত 
নিজামরাাদের অধীনে ভাইসে। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্ট 
খরডা নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহ'তে নিজাম মহারানীয় 
জাতি কর্তৃক পরাজিত হন। তখন তিনি তাহাদিগকে 
ষোলাপুব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ প্যস্ত 
গ্ৰ জেলা মহারাষ্ট্রীযদিগের অধীনে ছিল! উক্ত সলে 
ইরাজেরা উহা অয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তৰ্গত কদেন। 


গ্ৰ 


8৪৫৪ 


পূর্লে বল! হইয়াছে যে ব্রাঙ্াণীবংণীয় মুসলমান রাজত্ব- 
কালে ষোলাপুরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। লোক- 
সংখ্যায় ইহা! বাই প্রদেশে ষষ্ঠ সহর। ইহা চতুর্দিকে 
প্রাচীরে পরিবেষ্টিত।' পূর্বে এই প্রাচীর ভেদ করিয়া 
সহরে পৰবেশ করিবার ও উহা! হইতে বাহির হইবার অন্ত 
আটিটী ছার ছিল। কিন্তু গুটিকতক দ্বার এখন ভাঙিয়া 
ফেলা হইয়াছে। অহ্মদনগর ও বীজাপুরে যেরূপ অনেক 
প্রাচীন কীর্তি দেখিবার আছে, যোলাঁপুরে তদ্রপ এক 
দুর্গ ভিন্ন অন্ত কিছু দেখিবার নাই। এই দুর্গ সিদ্ধেশ্বর 
সরোবব্রের উপর স্থিত। যদিও এই হুর্গ মুসলমানদিগের 
সময়ে নির্শিত, তথাপি ইহার ভিতরে অনেক পুরার্তন- 
কালের হন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। 

দক্ষিণদেশে এই সহর বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান। 
এইজন্ত এখানে বহুদেশীয় বণিক জাতির নিবাস। 
এখানে অনেক ভাল ভাল কাপড় প্রস্তুত হয়। 

যোলাপুর অনেক কাল মুসলমানদিগের অধীনে ছিল, 


, কিন্তু তাঁহারা কোন বড় কিম্বা ভাল মসজিদ নিৰ্ম্মাণ 


করিয়া এই সহরের সৌন্দর্যযবৃদ্ধি করেন নাই। এখানে 
তাহাদিগের, যৎসামান্ত দুইটী মসজিদ আছে। এখানে 
হিন্দু ও জৈনদিগের অনেকগুলি দেখিবার যোগ্য মন্দির 
আছে। 
= ত্রহ্মপুরী ও বেগমপুর । 

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে ষে গুরঙ্গজেব যোলাপুর 
হইতে বীজাপুর ও গোলকুণ্ড জয় করিতে বাহির হুন। 
ছুই বাক্য. ধ্বংস করিয়া! তিনি যোলাপুর জেলায় আসিয়া 
বাস করেন। যোলাপুর সহরে তিনি ছিলেন না, কিন্ত 
সেখান হুইতে ২৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভীম! নদীর 
উপর ব্রহ্মপুরী নামক স্থানে নিজ শিবির স্থাপন করেন। 
ওরঙ্গজেব নিজে অত্যস্ত মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন ৷ 
কিন্তু তাহার-সৈন্তদলের জঁকজমক খুব ছিল। তাহার 
শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একলক্ষ সৈন্ত ও হুইলক্ষ 
দোকানদার, চাকরবাকর, প্রায় থাকিত। প্রত্যহ এত 
লোকের খাবার যোগান কিছু সহজ ব্যাপার ছিল না। 
ইহারা নে যে স্থান দিয়া যাইত, সেই সেই স্থান পঙ্গপালের 
মত নিঃশ্ন করিয়া দিত, এই সকল সৈন্সামস্ত লইয়া 


প্রবাসী। 


ৃ [ ওয় ভাগ! 
তিনি ব্ৰহ্মপুরীতে ১৬৯৫ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত 
ছিলেন। ব্ৰহ্মপুরী পাঁচ বৎসরের জন্য মোগল সাআজ্যের 
রাজধানী হইয়াছিল। বড় বড় মোগল রাজকৰ্ম্মচারী ও 
সেনাপতিগণ এখানে নিজ নিজ পরিবার লইয়া' কালযাঁপন 
করিতেন। ইহা! একটা সমৃদ্ধিশালী শিবিরপুর্ণ নগর 
হইয়া উঠিয়াছিল। একজন ইংরাঞজজ বর্তমান সময়ে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰীর অবস্থা উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন ঃ--- 


নু is now a bare Maidan without work of man 
or vegetation of any kind. I am told that the 
natives, after heavy fall of rain, are industrious 
seekers for 8010. trinkets, coins, and even jewe-s 


০৫ value dropped by the army of occupation, and 


their industry is rewarded. * * * Iam not sux- 
prised at this, and if I were a seeker of hidden 
wealth, I should go to Brabmapuri. From ৮5৩ 
sack of Bijapur ( 1686 ), Golkonda ( 1687 ), Raygarh 
( 1690 ), Satara ( 1700 )---3.]1 royal residences—wheazt 
wealth came, told and untold, no man 100.0 61080. 

গুচ 15 a matter of history that when the officers 
left Brahmapuri in 1700 for the siege of Satara, 
they were all very sorry.’ 


অর্থাৎ ইহ! এখন সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্‌ বা মানুষের 'কীর্ত্তি- 


(বিহীন একটি শৃন্ত ময়দান । শুনিতে পাই, বেশী বৃষ্টি 


পর দেশী লোকেরা এখানে সৈম্তদলকর্তৃক পরিত্যক্ত সোনা, 


এ 


মুদ্রা, দামীগহন| প্ৰভৃতি ধোজে এবং তাহাদের শ্রম সফলও --: 


হয়। আমি ইহাতে বিস্মিত নহি; আমি গুপ্তধনাম্বেষী 
হুইলে ব্ৰহ্মপুরী বাইতাম। কেহ জানে না যে বীজাপুর, 
গোলকুণ্ডা, রায়গড় ও সাতার|---সমস্তই রাজার বাসস্থান 


হইতে কত গণিত ও অগণিত ধন আসিয়াছিল। যখন ৷ 


১৭** খৃষ্টাব্দে সৈনিক কর্মচারীরা সাতারা অবরোধের 
জন্ত ব্রহ্মপুরীত্যাগ করেন, তখন তাহার! যে সকলেই 
অত্যন্ত দুঃখিত হুইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসের কথা । 
১৭** খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ত 
ওরলজেব ব্রহ্গপুরী হইতে বাহির হন। তখন হইতে 
্রহ্মপুরীর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। 
ব্ৰহ্মপুরীর সন্মুখে ভীম! নদীর উপরে বেগমপুর নামক” 


চে 
ৰপৰা 


গ্ৰামস্থিত। এই স্থানের বেগমপুর নাম হইবার কারণ * 


এই যে, এখানে ওঁরঙ্গজেবের কন্তা জেবুন্নিসার শব 
প্রোথিত হুয়। তিনি শিক্ষিতা'রমণী ছিলেন। আরব্য 


১১শ সংখ্য! । - 
ও পারস্ত ভাষা ভাঙ্বপে জানিতেন। তিনি কোরানের 
এক বৃহ টীকা লি-খয়া গিয়াহেন এবং পারস্য ভাষায় অনেক 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিতা! ছিলেন। 
প্রবাদ আছে যে যখন শিবাজী দিল্লীতে বন্দী ছিলেন, 
তখন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ 
করিবার জন্তু ইচ্চুক হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে 
নাকি তাহার শ্তি| শিবাজীর প্রাণবধ করেন নাই। 
যদি শিবাজী মুসলমানধৰ্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে 
গুরঙ্গজেব নিজেন কন্তার সহিত তাহার বিবাহ দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শিবাজীও মুসলমান হইলেন না, 
জেবুন্নিসারও বিবাহ হইল না । 

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাহার পৌন্র শাহু ওঁরঙ্গজেবের 
শিবিরে বন্দী ছিলেন। জেবুন্নিস তাহাকে লালনপালন 
করেন। বেগমশুরে জেবুন্নিসার যে সমাধি আছে, 
তাহার এখন বড়ই হর্দশা। এই গ্রাম পূৰ্ব্বে সমৃদ্ধিশালী 
ছিল, কিন্তু এখন ইহার লোকসংখ্যা কমিয়| গিয়াছে ও 
দরিদ্রতাও ঘটিয়াহছে। 

ংঢরপুর। 

দক্ষিণের তোক নগর ও গ্রাম হইতে ধেখানে 
প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তীর্থ করিতে একত্র হয়, 
সেই পুণাক্ষেত্র, পংঢরপুর ষোলাপুর জেলায় যোলাপুর 
নগর হইতে ৪» মাইল পশ্চিমদিকে ভীমা নদীর উপর 
স্থিত। এই নদী জণে পরিপূর্ণ হইলে, ইহার দৃশ্য অত্যন্ত 
প্রীতিকর হয় ; ইহার উপর তখন অনেক নৌকা দেখিতে 
পাওয়া'যায় ; লিঝুপদ ও নারদের মন্দির ও অপরপারে 
মুসলমানদিগের সমাধি ; নদীর উপরে যে সকল ঘাট ও 
সিঁড়ি তাহাতে 'লাবে' লোকারণ্য) পুণ্ডলিক এবং অস্তান্ত 
মন্দিরের ধ্বজা, এই সকল দৃশ্য তখন পংচরপুরের শেভা- 
বর্ধন করে। পংঢরপুরে অনেকগুলি মন্দির আছে। 
তন্মধ্যে বিঠোতার মন্দির সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ যাত্রীরা সকলে 
এই মন্দিরে পূজা করিতে আইসে। বিঠোবা শব্দ 
কিম্বা এই দেবন্থাব নাম উত্তর-ভারতে অবিদিত। ইহা! 
বিঠঠলবাবা কণার অপতভ্রংশ। কিন্তু বিঠঠিল কথাটা কি? 
ইহা সংস্কৃত কবা নহে। অনেক চেষ্টা কর! হইয়াছে, 
কিন্তু কোন সংস্কৃত ধাতু হইতে এই কথাটার ব্যুৎপাদন 


প্রবাসী । 


82৫ 
করিতে পারা যায় নাই । পংঢরী কথাটীও সস্কত নহ । 
ইহা অনুমান করা গিয়াছে যে, বিঠোবা ও পংচরী এই হুই 
শব্দ অনার্ধ্জাতীয় কর্ণাটিকভাষা হইতে উৎপ্্ন। বন্ধু 
এখন বিঠোব| দেবতা দক্ষিণের সকল জাতির ইষ্ট ও সূজ্য 
হইয়া উঠিয়াছেন। ভিলসার নিকট উদয়গির্িতে €'ন্তর- 
খোদিত যে সকল মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার নৃহিত 
এই পংঢরপুরের বিঠোবার মূর্তির অনেক সাদৃহ অছে। 
ভিলসার মুত্তিগুলি খৃষ্টীয় চতুথ শতাব্দীতে নিদ্দিত হইন্রাছে 
বলিয়া অনুমান কর! হয়। এই পংঢরপুরের মলিরের 
ভিতর ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের এক যাদব রাজার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বোধ হয় এই মন্দির তাহার নময়ে 
নিৰ্ম্মিত হয়। 

মহারাষ্্রদেশে জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুন্দাবাম 
প্রভৃতি যত বড় বড় কবি ও সাধুপুরুষ হইয়া গিয় ছেন, 
তাহারা সকলে এই বিঠোবা দেবের উপাসক ছিঃলন। 
জ্ঞানেশ্বর “বারকরী” নামক এক উপাসক সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক। এই বারকরী সম্প্রদায় দুই শ্ৰেণীত বিভক্ত ৷ 
একশ্রেণীর যাত্রীরা প্রতিমাসে, ও অপর শ্রেনীর শাত্রীরা 
বৎসরে ছইবার করিয়া পংঢরপুরে তীর্থ করিন্যে আইসেন। 
এই সম্প্রদায় জাতিভেদের বিরোধী । যেন ' চতন্ত- 
দেব, কবীর ও নানক মুসলমানদ্িগকেও নিক্ত নিজ 
সম্প্রদায়ের ভিতর লইতেন, সেইরূপ ইহারাঁও মুস্সমান- 
দিগকে নিজ সম্প্রদায়ভূক্ত করে । যদিও ভ্যানেশ্র এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন, তথাপি তুকারামে সময় 
পর্যন্ত বলিতে গেলে ইহার অস্তিত্ব ছিল নাঁ। তিনি এই 
সম্প্রদায়ে নূতন জীবন সঞ্চার করেন। দেই সময় হইতে 
এই সম্প্রদায় ভক্তিমার্ধীবলম্বী ও জাতিভে:দর বিরোধী 
হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা প্রতিমাসের প্রথম 
পক্ষের দশমী ও একাদশী, এবং যদি তাহা সম্ভবনা হা, তাহা 
হইলে অন্ততঃ আষাঢ় ও কাণিক মাসের প্রথন পদ্গেন্র দশমী 
ও একাদশীতে পংঢরপুরে ভীমা নদীতে স্গানযাত্রা করিতে 
আসিতে বাধ্য । যাহারা এই সমপ্রদায়ভুক্ত হইতে "ইচ্ছা 
করেন, তাহাদিগকে সংসারের মায়া ত্যাগ বরিতে উপদেশ 
দেওয়া হয়। বিঠোবার পূজা করিবার জন্ব দরি-” হওয়া 
উচিত, কারণ তিনি দরিদ্রের সহিত বাস বরেন, এইরূপ 


8৫৬ 
উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা মাংস খাওয়া 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং মহারাষ্টরীয়ভাষায় নিম্নলিখিত 
দশখানি পুস্তক ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তক পাঠ করেন ন| ৷ 
এই দশথানি পুস্তকের নাম£-_-অমৃতান্ভব, ভাবার্থ 
রামায়ণ, জ্ঞানেশ্বরের অভঙ্গ, জ্ঞানেশ্বরী, একনাথের অভঙ্গ, 
একনাথেয্ন ভাগবত, হস্তামলক, নামদেবের অভঙ্গ, রুক্সিণী- 
স্বয়ংবয্ন এবং/তুকারামের অভঙ্গ । 

বারকরীরা কি ব্ৰাহ্মণ কি শূদ্ৰ সকলে এক পংক্তিতে 
বসিয়া আহার করে। বিঠোবার উপাসনা দ্বারা যে দক্ষিণে 
জাতিভেদ অনেক পরিমাণে হাস পাইয়াছে, এই বারকরী 
সম্প্রদায়'তাহার প্রমাণস্থল। 

পংঢরপুরে যেরূপ দুর দুর দেশ হইতে লোকেরা তীর্থ 
করিতে তাঁইসেন, এবং যেরূপ ভক্তিভাবে সেখানে উপা- 
সন! করেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয় 
মহারাস্ত্ীয় ভাষায় তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

বিঠোবার মন্দির ভিন্ন, পংঢরপুরে পুণ্ডলিক, মুরলীধর, 
" চন্দ্ৰভাগা, প্রভৃতি আরও অনেকগুলি মন্দির দেখিবার 


যোগ্য। এই মন্দিরগুলি ভিন্ন পংঢরপুরে এক অনাথালয় ' 


(Orphanage),এবং পরিত্যক্ত শিশু-আশ্রম (Foundling 
Home) আছে ।, 
শ্রীবামনদাস বন্থ। 


মুক্তি । * 
> 

পৈশাচিক বোয়ার যুদ্ধের সময় পরপদানত ভারতের 
ছঃখদারিদ্র্য দেখাইয়া উষ্ণরক্ত হিম করিয়| দিবার ভজন্ত 
ভারতবর্ষের নান! স্থানে বহু বোক্লারবীরকে বন্দীভাবে 
প্রেরণ কর হইয়াছিল । ভারতের দূষিত জলবায়ু তিন 
বৎসর কাল উপভোগ করিয়াও তাহাদের হৃদয়ে কাপুরুষতা- 
বিষ যে কেন. সংক্রমিত হয় নাই, ইহা বড় আশ্চর্যের 
বিষয়. কিলাতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও ভাক্তা- 
রেরা গবেষণাগারে ইহার কারণ নিয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন 
কি না, রম্নটারের টেলিগ্রামে তাহা আজ পর্য্যন্ত 


* একটি করাশী গলের ইংরাজি অনুবাদের ছায়াবলম্বনে লিখিত। 


প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগি | 
অপ্ৰকাশিত ৷” মোট কথা, দীৰ্ঘ তিন বৎসরকাল, চক্ষের 
উপর ভারতবালীর প্রতি অপমান, অবিচার, দুঃখ ও 
দারিদ্র্যের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা দেখিয়াও সম্বঃপদানত 
বীরজাতি যে কেন বশ্ততাস্বীকার করে নাই, তাহ! 
অনেকেই অনুমান করিতে সক্ষম ৷ এই সকল অদম্য 
বীরের একটি দল পঞ্জাবের রাউলপিণ্ডি জেলার মারী 
তহসিলের অন্তৰ্গত ককুল গ্রামে আবদ্ধ ছিলেন। ককুল- 
গ্ৰাম, এবটাবাদ হইতে তিন মাইল ও মারী সহর হইতে 
চল্লিশ মাইল দূরে, সিন্ধুনদের শাখা! সিরনের একটি ক্ষীণ- 
কায়া শাখানদীর উপর অবস্থিত। ককুল একটি সামান্ত 
গ্রাম হইলেও প্রার্রতিক শোভা সম্পদে নিতান্ত পরশ্বর্য্যশালী। 
গ্রামের চতুদ্দিক অত্যুচ্চ পর্বত প্রাচীরে বেষ্টিত $ যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করা ষায় নয়ন পর্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়াও 
শৈলগাত্রের শ্তামশোভা দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে) 
গ্রামের এক বিঘা পরিমাণ জমিও সমতল পাওয়া যায় 
কি না সন্দেহ, সর্বত্র উপলখণ্ড সবুজ তৃণশন্পে আবৃত ও 
স্বল্লাবৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে তৃণ-পুষ্প 
ছোট ছোট কচি শিশুর মত সহাস-বিকশিত হইয়া বড় 
সুন্দর দেখাইতেছে ; সর্বোপরি সুন্দর সিরন-শাখা সেই 
খরতোয়। শীর্ণা ভ্ঞোতন্বতী) সে আঁকিয়। বাকিয়া, ফিরিয়া 
ঘুরিয়! গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সিরনের উদ্দেশে 
ছুটিয়াছে। পাড়ে কত জাতীয় বৃক্ষ, কত সুন্দর পুষ্পপত্র- 
শোভিত। মোটের উপর গ্রামথানি সনাতন খষি হিমা- 
লয়ের ক্রোড়ের মত, শাস্ত, নিশ্চল, কোলাহল ও সংগ্রাম- 
হীন; ইহা স্তব্ধ, স্থুগন্ভীর। এই গ্রামে আসিয়া বোয়ার 
বীরেরা মনে করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার! জন্মভূমি- 
জননীর ক্রোড় হইতে ছিন্ন ও বন্দী হইয়াছেন । এই. 
দলের মধ্যে একটি যুবক কিন্তু সৰ্ব্বদাই বড় ব্ষিধ থাকিত। 
তাহার বয়স ২১২২ বৎসর মাত্র; ক্ষীণ গুন্ফরেথা ও 
শ্ক্ররা্ির কৃষ্ণাভ। মাত্র পরিদৃশ্তমান | তাহার নাম ছিল 
গেবিয়েল।* এজন্ত সকলেই সেই বালককে আদর করিয়া 
ডাকিত “মাই এঞ্জেল”, “মাই ডিয়ার এঞ্জেল”, “মাই ডালিং 
এঞ্জেল” ইত্যাদি; ফলত, সে গেব্ৰিয়েল অপেক্ষা এঞ্জেল 


. 


অর্থাৎ স্বর্গদূত নামেই অধিক পরিচিত ছিল। ককুল 


+ 95351 একজন স্বৰ্গদূতের নাগ । 


১১শ সংখ্যা । ] 


ক্যাম্পের উচ্চ কর্মচারী হইতে আরস্ত করিয়| সামান্ত 
আরদালী পর্য্যন্ত তাহাকে এঞ্জেল বলিয়া জানিত ! 


রর এবটাব"দের বহুলোক ও মারীতেও কেহ কেহ তাহাকে 


শখ 


~~ 


ওঁ নাহে চিনিত। 

বন্দীদিগের এবটাবাদের বাহিরে- যাইবার অধিকার 
ছিল না। বন্দীগণ প্রায়্ই দলে দলে এবটাবাদে বেড়াইতে 
যাইতেল) কেবল যাঁইত না গুঁ যুবক এঞ্জেল। বেল! 
পড়িয়া আসিলে, অস্তমান রবির সিন্দুরচ্ছটা খন নদী- 
জলে পড়য়! বিকিমিকি খেলিত, তখন এঞ্জেল নদীর থর- 
অবহেল্গে চুটিয়া চলিত; অকৰ্ম্মা নরনারী পাড় হইতে 
সেই সম্ভরণলীলা দেয়! বড় সুখান্থভব করিত। এঞ্জেল 
সম্তরণে বিশেষ পটুত্ব দেখাইলে তীর হইতে খুব প্রশংসাবাদ 
উচ্চারিত হইত, কিন্তু তাহাতে বালকের বিষাদময় বদনে 
সন্তোফের একটি রেখাও অধ্ধিত হইতে দেখ! বাইত না। 
হ্থৰ্য্য তন্ত যাইবাম'ত্র বালক তীরে উঠিত ও শীঘ্ৰ শু 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়! একক সঙ্গীহীন হইয়া এবটাবাদের 
দিকে চলিয়া যাইত | কেহু তাহার সঙ্গ লইলে সে আর 
যাইত না, ফিরিয়া ভাঁসিত ; এবং সঙ্গ-বিমুক্ত ছুইলে 
আবার যাত্রা করিত'। কিন্তু এ পধ্যস্ত কেহ তাহাকে 
কোন দিন এ সময়ে এবটাবাদে দেখে নাই; কেহ 
কেহ তাহাকে এবটাবাদ সহরের বাহিরে নদীর ধারে 
একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলে এ সময়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে 
মাত্র । 

২ 
এক্টাবাদ সহরের প্রাস্তসীমায় একটি ক্ষুদ্ৰ দ্বিতল 


-বাগানঘেরা সুন্দর বাংলা আছে; তাহার একধাবে 


ককুল হইতে এবটাবাদ যাইবার পার্বত্য সন্কীর্ণ বক্রগতি 
পথ, অসরধারে নদী । নদীর জলের ধার হইতেই বাড়ীটি 
উঠিয়াছে ; নদী হইতে বাড়ীটি সুন্দর একখানি ছবির মত 
দেখায় নদীর জল হইতে বাড়ীর নিম্নতলের ঘরের 


. সন ৩1৪ হাত মাত্র উচ্চ! একজন টঙ্গা-ইনস্পেক্টার 
ত 


ষ্টান্‌লি সাহেব নূতন বিবাহ করিয়া, বিলাত হইতে আসিয়| 
উক্ত বংলাটি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। তাহার 
মেম সাহেবের ন'ম পক জানি না, সাহেব তাহাকে 


প্রবাসী । 


81৭ 
ফ্যানি বলিয়| ডাকিতেন, হয় ত’ সেটা সোহাগের নম । 
যাহাই হউক, আমবাও তাহাকে সেই নামেই চিনিব ! 

ষ্টান্‌লির বয়স ৪৫1৪৬ ; এবং ফ্যানির বয়স ২১1৩০ 
বৎসর হইবে। ফ্যানি সুন্দরী বটে, কিন্তু তঁহার 
বৰ্ণটা একটু ফ্যাকাশে, যেন সস্তোরোগমুক্ত ; একটু ₹শ; 
একটু অধিক বিলাসিনী ৷ 

ষ্টানলি-দষ্পতি ভিন্ন বাড়ীতে একজন আত্ম কিসমনিয়া, 
একজন খানসামা, একজন সহিস এবং একজন কোচন্যান 
তমন্মক দিবারাত্ৰি বাস করিত। কিসমভিয়ার বয়স 
৩০৩২, যৌবনের ভগ্নচিহ্ন এখনো তাহার শরীরে বর্তমান 
রহিয়াছে ; সে সাহেবেব মেম আসার সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত 
হইয়াছে, এ জন্ত সে মেম সাহেবেই খুব অনুরক্ত | হোচ- 
ম্যান তমদ্দক,ষ্টানলির পুরাতন চাকর, সাহেবের চাকরী 
করিয়৷ সে চুল পাকাইয়াছে, বয়ন ৫০1৫৫ হইবে। সে 
সাহেবের ভক্ত, বন্ধু, উপদেষ্টা । ষ্টান'ল সাহেব স্বয়ং লে'কটি 
বড় স্বল্পভাষী, স্থিরসংকল্প ; এজন্ত তাহাকে বড় রূঢ় ‘বাধ 
হইত। তাঁহাকে সকলে ভয় করিত, কিন্তু তিনি ভয় 
দেখাইবার জন্তু কোন অনুষ্ঠান করিতেন না। শাহা 
করিতেন, তাহা এমনি স্বির, অচঞ্চল ভাবে করিতেন যে 
কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না; জোন 
কাৰ্য্য করিবার পূৰ্ব্বে তিনি কখন কখন স্বীয় কোচম্যানাকে 
ছুই একটা! কথা জিজ্ঞাস] করিতেন। কোচম্যান নিজের মত 
প্রকাশ করিয়া বলিত | তৎপরে তাহা গ্রাহ্থ করা ব না 
করা সাহেবের ইচ্ছাধীন থণকিত। এরূপ লোকের সহনাসে 
ফ্যানিও ভয়ে ভয়ে থাকিত। কখন সে মনের মত স্বথী 
হইতে পারিল না। 

ফ্যানির পার মুখত বৌদ্রতপ্ত মৃণালের মত লইয়া 
পড়িল। সে সর্ধদাই অসুস্থ, সৰ্বদাই উন্মনস্ক থা ক। 
যখন তাহার স্বামী বাড়ীতে না থাকেন, তখন কিসমভিজ্মার 
সঙ্গে খুব চুপি চুপি কি কথ! হয়, পরামর্শ হর, মুখে উদ্বেগ 
ও অধীরতা ফুটিয়া উঠে। আর যখন অন্ত কেহ উপস্থত 
থাকে, সে একটি কথাও কহে না, শয্যায় কগ্ণের হ্যায় চুপ 
করিয়া পড়িয়া থাকে | ষ্টানলি ডাক্তার ডাকিবার -চ্ছা] 
প্রকাশ করিলে ফ্যানি বলিল, “শীতের দেশ হইতে হঠাৎ 
গরম দেশে আসিয়! আমার শরীর একটু অসুস্থ নোঁধ 


/ 


8৫৮ 
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[ওয় ভাগ । 


হইতেছে। আমার মনে হয়, ৰ, নীচের তলায় জলের কোণ, প্রতি অস্তরাল তন্ন তন্ন করিয়া ধুয়া আসিতে- 


ধারের ঘরে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, 
জলের হাওয়া লাগিয়া আমি সত্বর আরাম হইয়া উঠিতে 
পারিব।” সেই দিনই মেম সাহেবের শয়নকক্ষ জলের 
ধারে নির্দিষ্ট হইল । 

ষ্ট্যানলি প্রত্যহ সন্ধ্যার পূৰ্ব্বে টঙ্গার আড্ড পরিদর্শন 
করিতে যাইতেন, ফিরিতে রাত্রি ৯টা, ১০ট! বাজিয়| 
যাইত । সঙ্গে থাকিত কোচম্যান তসদ্দক। | 

একদিন, সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘন হইয়া উঠিয়াছে, 
সাহেব টমটমে বাড়ী ফিরিতেছেন, তসদ্দক তাহার পাশে 
বসিয়া টমটম হাকাইতেছে। সাহেব দেখিতে পাইলেন, 
নদীর জলের উপর, ফ্যানির জানালার নীচে একটা 
মাথা! ঘুবিয়| বেড়াইতেছে। সাহেব তসদ্দককে গাড়ী 
থামাইতে বলিয়া! এ মাথাটা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। 
ক্ষণেক পরে ফ্যানির জানাল| খুলিয়া গেল, কে একজন 
মাথা বাড়াইয়া দিল,-দেখিতে দেখিতে সেই মাথাটা মানুষ 
হইল, মানুষটা জানালা দিয় ঘরে চুকিয়া পড়িল সাহেব 
বাড়ী গিয়াই ফ্যানির দরজা ঠেলিলেন, ভিতর হইতে 
বন্ধ। সাহেব আবার গাড়ীতে উঠিয়া সহরের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন; যথানিয়ম রাত্রে গৃহে ফিরিয়া ফ্যানির 
দরজায় আঘাত করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “may ] 
90৫15 ৷?” ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল “5৩-১| সাহেব 
ঘরে ঢুকিয়া পত্নীর স্বাস্থাপ্রশ্ন করিয়া একবার চতুর্দিকে 
একটা দৃষ্টিপাত করিলেন ও নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন । 
ক্ষণেক পরে কিসমতিয়া আসিয়। বলিল,--“মেম সাহেব, 
খানসামারা বলাবলি করিতেছে যে সাহেব একবার 
সন্ধ্যার সময় আসিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিলেন ৷” 
ফ্যানির পাণুর মুখ গু্ধ হইয়া উঠিল; সে অবাক নিষ্পন্দ- 
ভাবে একবার কিসমতিয়ার মুখের দিকে তাকাইল। 

তৎপরদিন সন্ধ্যাকালেও সাহেব পূৰ্ব্বদিনের ঘটনা 
লক্ষ্য করিলেন। তাহার বহিরবয়বে কোন চাঞ্চল্যলক্ষণ 
কেহ দেখিল না। 

সেই দিন রাত্রে ষ্টানলি স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইয়! একটু অধিক ক্ষণ সেই ছরে কাঁটাইলেন। সাহেব 
কথা কহিতে লাগিলেন ; কিন্ত তাহার দৃষ্টি ঘরের প্রতি 


ছিল। সাহেব কথায় কথায় বলিলেন, “আমি কাল 
ছ’প্রহরে মারী যাত্রা করিব, টঙ্গার বনেশেবস্ত করিতে 
হইবে, খড় লাট কাশ্মীর ভ্রমণে আসিতেছেন, উদ্দেশ্তা ভূশ্বৰ্গ 
কাশ্মীরটিকে কবলসাৎ করা । নেটিভদের এটা বেজায় 
অন্তায় যে তাহারা স্বয়ং তাহাদের জীবনসর্ধস্ব আমাদের 
হাতে সঁপিয়া দেয় না, আমাদিগকে আবার ছল চুতা প্রস্তুত 
করিবার অন্ত মাথা ঘামাইতে হয় । আমি কালই যাইব, 
ফিরিতে ১০১২ দিনের বেশী বিলম্ব হইবে না; তোমাকে 
অন্ুস্থ রাখিয়া ঘইতেছি, আমার কাজ শেষ হইবা মাত্রই 
ছুটিয়া আসিতে হইবে৷ দরকার হয় আবার যাইব ।” 
ফ্যানি ক্ষীণকণ্ে বলিতে লাগিল, “বড় লাট আসিবেন, 
তোমার ত’ আগে যাওয়াই উচিত ! আমার অন্ত কোন 
ভাবনা নাই; তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া আসা যাওয়া 
করিলে তোম'র কষ্ট হইবে; একেবারে সব কান্দ শেষ 
করিয়া আমিলেই হইবে।” ট্টানলি শুনিয়া শুধু মাথা 
নাড়িলেন, আর কোন কথা হুইল না। 
তৎপরদিন প্রাতে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া ষ্ট্যানলি 
টমর্টমৈ মারী অভিমুখে যাত্র। করিলেন । কিসমতির! 
দ্বারে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল সাহেবের গাড়ী দৃষ্টি- 


‘বহির্ভুত হইয়' গেল এবং মেমসাহেবকে খবর দিল।. 


মেম সাহেব আনন্দে বিকট চীৎকার করিয়! বিছানা হইতে 

লাফাইয়। উঠিল, বার দুই ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ নাচিয়া লইল এবং 

নিপুণতার সতহত বেশবিস্তাসে মনঃসংযোগ করিল। 

উদ্যোগ আয়োজনে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে 

দূরে একখানা নির্বাপিতালৌক টমটমে দুইজন লোক 
বসিয়া দেখিতেছিল,--তেমনি একটা মাথা নদীর জলে 

ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; ফ্যানির জানাল! খুলিয়া গেল) 

আজ ঘর অন্ধকার নয়, দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত ; সেই 

আলোকে জানালার নীচে নদীর জলও জলিয়া উঠিয়াছে। 

ফ্যানি একট! মোটা দড়ি ফেলিয়া, দিল, সেই মাথাটা 

জলের তল হইতে ছু'খানি সুগঠিত 76 
তাহা ধরিল, রুগ্না বাক্যকথনাশক্তা ফ্যানি দুই হাতে ' 
তাহাকে টানিয়া ঘরে লইল। টমটম আসিয়া ্যাননলির 

বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। * 


৮) 


১১শ বংখ্যা। ] 


কিনমতিয়া দেখিতে পাইয়া ফ্যানির গৃহাভিমুখে 
ছুটিল। ষ্ট্যানলি টমটম হইতে এক লক্ষে নামিয়া, তন 
লম্ফে বাইয়| বস্রমুঠিতে কিসমতিয়ার হাত ধরিলেন, 
এবং তাঁহাকে ধরিমা পশ্চাতে ব্লাখিয়া ফ্যানির গৃহছারে 
আঘাত করিলেন। গৃহাত্যস্তর হইতে ফ্যানির তীক্ষমধুর 
কণ্ঠে প্ৰশ্ন হইল, “কিসমভ্তিয়া ?*' ্যানলির স্থির অবিচলিত 
কণ্ঠে উত্তর হইল, “আমি ভালিং, দ্বার খোল।” 

এই কথা শুনিব মাত্ৰ ফ্যানির কণ্ঠলগ্ন যুবক এক 
লন্ফে জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া যেন বিছ্যুৎকম্পে 
প্রতিহত হইয়া আসিল এবং নির্ধাকভাবে ফ্যানিকে 
অঙ্গুলিনির্দেশে জানাল! দেখাইয়। দিল। ফ্যানি ছু'টয়া 
যাইয়া! দেখিল কোচম্যান তসদ্ধক একট! গাড়ীর লন 
উচু কৰিয়া ধরিয়া তাছে। 

“ফ্য-নি, দরঙ্গ! খুলিতে বড় অযথাবিলম্ব হইতেছে ৷” 

ফ্যা:নর ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে 
সে বলিল, "আজ আমার অস্থথটা একটু বাড়িয়াছে, 
উঠিতে পীরিতেছি ন: ৷” 

“থাক, তোমার উঠিয়া কাজ নাই, আমি দরজাটা 
ভাঙ্গিয়া ফেলি?” ধড়াম্‌--দরজার উপর এক গঁষোর 
লাখি। দরজার খল ভাঙ্গিয়া দরজা! খুলিয়া গেল, 
্ট্যানলি সবরের উজ্জল আলোকে দেখিলেন একটা দেয়াল- 
আলমারীর কপাট বন্দ হইয়া গেল। তিনি কম্পমানা 
কিসমতিস্মাকে ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া একখান! চেয়ারে 
বসিয়! প'ড়লেন ৷ 

“আন্ন তোমার অন্থুখটা কি খুব বাড়িয়াছে {* 

পিই 1৮ 

“ঘনে উজ্জল আলোক তোমার ত সহ হয় না, আজ 
অসুখের দিনে এত আলো কেন 1” 

ফ্যানি নিরুত্তর। 

প্ঘনে দরজা দেওয়াটাও ঠিক হয় নাই। দেখ ত’ তুমি 
উঠিতে পাঁরিলে না, আমায় খিল ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিতে 
হইল।” 

ফ্যানি নির্বাক । 

একটি সুন্দর ছোট আৰুস কাঠের ক্রশের প্রত 
ষ্ট্যানলির নজর প্কিণ। তিনি তাহা হাতে কবিয়া 


প্রবাসী। 


8৪ 
তুলিয়া লইলেন। ক্ৰশটির বাহচতুষ্টয়ে সোণা দয়া 
সুক্ষ্ম ও সুন্দৰ লতা ফুল অঙ্কিত, এবং নিয়ে সুন্দর রোনান 
অক্ষরে “জি” ও “এইচ” এই দুইটি অক্ষর নোণা ও রূসার 
সংমিশ্রণে বড় কারুময় লেখা. ট্র্যানলি জিজ্ঞাসা বরি- 
লেন,' “এ ক্রশটা তুমি কোথায় পাইলে ?” ফ্যানি নতি 
কষ্টে উত্তর করিল, "আজ একটা লোক ইহা বেঁতে 
আসিয়াছিল। আমার পছন্দ হওয়ার আমি কিনিয়াছি ।% 

প্ট্যানলি পুনরায় বলিলেন, “ফ্যানি, আমার যন 
বোধ হইল একজন কেহ ওঁ আলমারীটার ধা 
লুকাইয়াছে। সে নিশ্চয় পুরুষ । স্ত্রীলোক হইলে লুবাই- 
বার কোন কারণ ছিল ন! * 

ফ্যানি এবার কষ্টে স্থষ্টে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “মি 
আমাকে সন্দেহ কর?” ফ্যানি আলমারীর মধ্যে ওরু 
হৃৎস্পন্দ অনুভব করিল। 

“সন্দেহ,--ঠিক করি না, তবে যেন বোধ হইল্স। 
আচ্ছা, খুলিয়া দেখিলেই ত' সব চুকিয়া যাইবে ।” 

এবার ক্রোধে ফ্যানির কণ্ঠস্বর তীব্ৰ হুইয়া উঠিল; 
সে বলিল “বেশ, দেখিতে পার? কিন্তু যদি কেহ না 
থাকে, তবে তোমায় আমায় এই পধ্যস্তই শেষ ৷" 

ষ্যানলি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেখ, যদি এ 
আলমারীর মধ্যে কেহ না থাকে, তুমি তাহা হইলে আচার 
সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে, আর দি কেহ থাকে, তহা 
হইলেও আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব এই 


. ক্রশ ধর, শপথ করিয়া বল, যে উহার মধ্যে কেহ নাই; 


আমি বিশ্বাস করিব।” 

ফ্যানি আরামস্থচক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, ভার 
এক জনের আরাম অনুভব করিল। ফ্যানি ক্রশ লয়| 
ধীরে স্থিরকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিল, “চিনি 
এই ক্রশে নিহত হইয়াছিলেন, তাহার শপথ ক্রিয়া 
বলিতেছি ষে এ আলমারীর ভিতর কোন লোক নাই! 

্যানলি উঠিয়া কিসমতিয়াকে ডাকিয়। তসদ্দক ক 
ডাকিতে বলিলেন। তসদ্বক আসিল। তাহাকে উচ্ঃ- 
স্বরে বলিলেন, “আমি আজ রাত্রেই মারী যাইব, 
টমটম ঠিক কর।” তৎ্পরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া 
এক চোখ ঘরের দিকে রাখিয়া' চুপি চুপি কোচম্যান ক 


“ 8৬০ 


'_ করিতেছে? তুমি তাহাদ্দিগকে গুইতে যাইতে বল, আমা- 
- দের আহারের আবশ্তক'নাই। আর তুমি দেখিও’ উহা- 
দের মধ্যে কেহ যেন এদিকে না আসে 1”তসন্দক “বহুৎখুব+ 
বলিয়া চলিয়া গেল ৷ _ 

তৎপরে 'ষ্টানলি কিসমতিয়াকে ডাকিয়া চুপি চুপি 
বলিলেন, “কিসমতিয়া, তুমি নিকা করিবে বলিয়াছিলে 
' না? আসরফ মিস্ত্রী এখনে! তোমায় নিকা করিতে রাজি 
আছে কি'?* 

কিমমতিয়| লজ্জা ও ভয়ে থতমত খাইয়া বলিল "হা, 
গরীব-পরবর 1৮ 

“তোমার নিকার খরচের জন্ত তোমায় আমি এক 
হাজার টাকা দিব। তুমি যাও চুপি চুপি, আর কেহ না 
টের পায়, তাহাকে তাহার হাতিয়ার,সদেত এখানে স্বর 
ডাকিয়া লইয়া আইস। পারিবে 1” 

লব গরীকপরবর ৮ | 
_কিসমতিয়! চলিয়া গেল। ষ্টানলি'আবার ঘরে যাইয়া! 
চেয়ার অধিকার করিলেন। ঘর নিঃঝুম। ঘণ্টাখানেক 
পরে .কিসমতিয়া তাহার ভাবী স্বামী আসরফকে ডাকিয়া 


‘লইয়া আসিল। সাহেবের নির্দেশাহ্থদারে কিসমতিয়া ' 


কয়েক ঝুড়ি ইট ও সিমেন্ট আনিয়া দিল। মিস্ত্রী দেয়াল- 
আলমারীর সামনে প্রাচীর গাঁথিতে আরম্ভ করিল। 
সাহেব ঘরে পদচারণা আরস্ত করিলেন । 

ফ্যানি ইসারা করিয়া কিসমতিয়াকে: ডাকিল, সে 
আস্তে আন্তে আসিয়া পাশে' দীড়াইল। সাহেব যখন 
ঘরের অপর প্রান্তে, ফ্যানি কাতরকষ্ঠে বলিল “কিসমতিয়া, 
পাঁচশ টাকা, ,একটা ফুটো |” ' কিমমতিয়া মিন্ত্ৰীর 
'_ যোগাড় দিবার ছল করিয়া মিস্ত্রীর কাণে কাণে, বলিয়া 
- দিল।' মিস্ত্রী কর্ণিকের কোণের একটা ঠোকা দিয়া 
- আলমারীর ঘসা কাচের দরজায় একটা মস্ত ফুটো করিয়া 


দিল। গাথুনি শেষ হইল, কাচের ফুটোর সম্মুখে দু’খানা. 


ইটের মধ্যে একটু ফাঁক রহিয়! গেল। সাহেব তৎক্ষণাৎ 
, হাজার টাকা দিয়! মিস্ত্ৰীকে বিদায় দিলেন। নিজেও 


টরমটমে 'করিয়া বাহির হইয়, গেলেন। কিসমতিয়!' 


আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী বছদুর চলিয়া গিয়াছে।- : - 


“প্রবাসী । 
(বলিলেন, ৰ PE LEE 


{ অযু ভাগি ।, 


্ানি' লাফাইয়া উঠিয়া কিসমতিয়ার হুই হাত ধরিয়া 
বলিল, “আরো পাঁচ শত টাকা, মিশ্ত্রীকে ফিরাইয়া আন।? 
কিসমতিয়া ছুটিল। ফ্যানি একটা শাবল লইয়া প্রাণপণ 
শক্তিতে গাথুনি ভাঙ্গিতে লাগিল। একাগ্ৰমনে ফ্যানি 
কীচা গাঁথুনি ভাঙ্গিতেছে, হঠাৎ পশ্চাতে বিকট হাস্তধ্বনি . 
গুনিয়া ফ্যানি চমকিয়া উঠিল, দেখিল পশ্চাতে স্বয়ং 
ষ্টানলি। ফ্যানির হাত হইতে শাবল. খসিয়া পড়িল, 
ফ্যানি বসিয়া'পড়িল। ষ্টানলি আবার হাসিয়। বলিলেন, 
“আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাদ যে পীড়িতা ' উত্থানশক্তি- 
রহিতা! ফ্যানি সুন্দরী এখন কি করিতেছেন ৷” 

কিসমতিয়া মিন্ত্ৰী লইয়া উপস্থিত, সাহেবকে দেখিয়া 
স্তম্ভিত। সাহেব তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, প্মিন্সী 
আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। দেয়ালটা ভাল গাঁথা হয় নাই 
বলিয়া আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, ঘিত্রমাত্রশূন্ত করিয়া 
পুনরায় গাথিয়া দেও” গাথা. শেষ হুইয়! গেল। 

সাহেব কিসমতিয়াকে বলিলেন, “আমি মেমসাহেবের 
ঘরেই থাকিব” £ 

সাহেব ১৫1১৬ দিন সেই ঘর ত্যাগ 'করিয়া বাহির 
হইলেন না। রুদ্ধ আলমারীর মধ্যে মৃত্যু-নংগ্রামের ব্যর্থ 
চেষ্টার আভাস পাইয়া সাহেব হাসিতে, ফ্যানি জানু 
পাতিয়া করযোড়ে দয়! ভিক্ষা করিত। সাহেব বলিতেন, 
প্ভুমি ত ক্রাইষ্টের শপথ করিয়! বলিয়াছ, উহার মধ্যে 
কেহ নাই।” ফ্যানির কাকুতি মিনতি, অশ্ৰুজল সব 
নিক্ষল হইয়া গেল প্রথম দুইদিন আলমারীর ভিতরে 
যে প্রবল উদ্ধারলাভচেষ্টার আভাস পাওয়া গিয়াছিল, তাহা 
ক্রমশঃ স্থির হইয়া আঁসিল। ফ্যানি এবার সত্য সত্যই 
শয্যা লইল। দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, 
পাণ্ডু হইতে পাঙ্ুরতর হইতে- লাগিল। সাহেব ১৫১৬ = 
দিন পরে ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গেলেন ডাক্তারের! 
কিসমতিয়ার ডাকে আসিয়া মধ্যে মধ্যে ফ্যানিকে দেখি- 
তেন ও তাহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিতেন। ক্ষয়- 
রোগের এ একমাত্ৰ উষধ। | 

৩ 

এবটাবাদে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গিয়াছে। 

প্রত্যেক পুলিশ থানায়, প্রত্যেক “সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 


১১শ সংখ্যা | ] 


প্রকাশিত হুইয়াছে, ”১৬1১৭ দিন পূর্বের ককুল ক্যাম্প 
* হইতে গেব্ৰিয়েল হিটলী নমে একটি যুবক বোয়ার ক্দী 
পলায়ন করিয়াছে । তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে একখ্যন! 
পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে সে 
পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, যদি ‘তাহাকে ৪1৫ দিনেও 
খুঁজিয়া ন! ধর! যায়, তবে বুঝিতে হইবে সে পলাইয়াছে।” 

“বন্দী খুব সম্ভব সীত-র দিয়া সিরন নদী হইতে 'ন্ধু 
নদে গিয়া পড়িয়াছে ও তথা হইতে কোনরূপে পলয়ন 
করিয়াছে। কারণ, দিন +৫1১৬ পূৰ্ব্বে একদিন সন্ধ্যাবন্নলে 
তাহাকে নদীতে সীতাৰ দিতে দেখা গিয়াছিল, সার 
॥ তীরে উঠিতে দেখা যার লাই। ০ ) 

“বন্দীর পরিধানে সম্ভঘরণোপযোগী সামান্ত পরিজ্জ্দ | 
সঙ্গে কিছুই লয় নাই ; কেবল একটি আবলুশের ক্রুশ 
সোণার কাজ কর! পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ 
সেইটিই সঙ্গে লইয়া গয়াছে। . তাহাতে সোণা ও কল্প 
দিয়া রোমান অক্ষরে তাহার নামের মাগ্ক্ষর নি ও এইচ 
"লেখা আছে। সে গেব্রয়ল হিটলী অপেক্ষা এ-ঞ্জল 
নামেই অধিক পরিচিত ছিল। রর 

' “বে উহাকে ধরিয়, দিতে বা তাহার সন্ধান নিতে 
পারিবে, তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার ছে ওয়! 
"> যাইবে ৮” 

তৎপরে বন্দীর চেহ-রা বর্ণনা করিয়া লেখা হুইণাছে 

যে “সে সন্ত্রান্তবংশীয়, আক্রুতিও বংশমর্য্যাদার পরিচায়স্ক ।+ 
এবটাবাদ, মারী গ্রস্থৃতি নিকটবর্তী সহরে সবলের 

4 মুখে আজকাল শুধু এই আলোচনা । বোয়ারেব এই 
মুক্তিতে বড় উল্লসিত । 


এ ৮ গাত 


জন্মা" 


শৰ 


শ্রীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শান্্রবাদের বিকাশ । 
ত’ দ্বিতীয় প্রস্তাব । 

১। পূর্ববানুরৃতি ।*% 


রা প্রথম প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে (১) নানাশ্রেণীর 


লোকেই মন্ত্রচনা করিতেন। বর্তমান যুগে যাহারা 


* সংশোধন £-_ প্ৰথম বন্ধে ( ৩,৭ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ ৭ম ও ৮ম 
পংক্তি ) ‘দিবোদাম’, স্থলে টিবোদাসপুত্র', “যুবনাশ্ব", স্থলে "হুব- 
। দা[ব্বপুৰ' : এবং “পৃথুবেন" স্থলে “পৃথুবৈণ্য” হৃইবে। 


৪8৬১১ 
ব্ৰাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, কেবল তাঁহারাই যে খাথেদের ' ষি 
ছিলেন তাহা নহে। যযাতি নহুযাদি রাজা, ক্নছ্দীবন, 
কবষাদি শূত্ৰ, ঘোষা বিশ্ববরা! প্রমুখ রমণীগণও মন্ত্ররা না 
করিয়াছিলেন। (২) প্রথমে খাষগণ ভাহিতেন যে 
তাহারা আত্মপ্রভাবেই মন্ত্ৰনিৰ্ম্মাণ করিতেন ; ৩ কিন্ত 
ধৰ্ম্মভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বুঝিতে পারুল 
দেবপ্রসাদ ভিন্ন কোন কাৰ্য্যই সম্পন্ন হয় না। এইবন্ত 
অনেক স্থলে দ্েবতাদিগকে “মন্ত্রপ্রেরক” ও মন্ত্রের জাক 
বলিয়া! বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
: ২। মন্ত্রসংগৃহ ও ব্যাখ্যা ৷ 

মন্ত্রচনার যুগ ভারতীয় ধন্মসাহিত্যের প্রথম ফা। 
এযুগে কেবল মন্ত্র রচিতই হইত, এসমুদয় সংগ্রহ ভরিনার 
জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার পর 
মন্ত্রসংগ্রহ ও ব্যাখ্যার যুগ। এক সময়ের খফিগিৎ বহুল 
মন্ত্রচন1 করিয়াছিলেন, সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার দিবে কোন 
মনোযোগ দেন নাই। অপ্র সময়ে কেবল সংগ্ৰহ ও 
ব্যাখ্যার জন্যই চেষ্টা করা হইয়াছিল, নূতন মদ্রচনার 


'জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা কর! হয় নাই। এরূপ হইবার 


কারণ কি? ইহা মীমাংস| করিবার জন্য কয়েকটা কথা 


বলা যাইতে পারে। 
(১) খখেদের খাষিগণ নূতন দেশে আসিয় তন 


একজাতির সংঘর্ষণে পড়িলেন। চারিদিকে শক্তম লী, 
চারিদিকে হিংস্র জন্ত। অনার্ধ্য জাতি কথন কোন স্বান 
হইতে আসিয়া আক্রমণ করিবে--তাহার প্রিরতা বাই, 
এইজন্য খুষিগণকে সর্বদাই সন্ত্প্ত হইয়া থাকিতে হ-ত। 
বিপদসন্কুল স্থানে বাস করিলে স্বতঃই ঈশ্বরকে আব্বান 
করিবার জন্তু প্রাণ ব্যাকুল হয়, ইহা আমব্রা জনি। 
নূতন নূতন আপদ বিপদে খষিগণ ঘটনার উপবোশী [তন 
নূতন মন্ত্রচন! করিয়া! দেবতাদিগকে আহ্বান করত্রেন। 
আর যাহারা অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব স্থানলাভভ ক রয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের প্রাণে অন্ত প্রকার জনের উদয় 
হইয়াছিল। ইহারা নূতন দেশে প্রকৃতির নূতন সৌনর্য্য, 
নূতন গাস্তীর্য্য ও নূতন ক্ষমত| দেখিয়া ষে নুতন নুতন 
‘ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহ! সহজেই অস্ুমান কর! 
মাইতে পারে। নগরবাসী খুষিগণ. অন্কভা;ব ধ্ণচর্য্য| 


৪৬২ 


করিতে লাগিলেন। কোন বৰি মন্ত্রচনা করিতেন, 
আত্মরক্ষা ও শক্রবিজয়ের জন্য, কাহারও মন্ত্র প্রকৃতির 
গাম্ভীৰ্য্য বিষয়ক, কাহারও মন্ত্র বা কৃষিকার্যোর উন্নতি 
সংক্রান্ত এবং কেহু বা মন্ত্রচনা করিতেন নৈতিক উন্নতির 
জন্য । বিবিধ ঘটনায় এইরূপ নুতন নূতন ভাবপুর্ণ নূতন 
নূতন কবিতা রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে অনাৰ্য্য 
জাতি বশ্ততা স্বীকার করিল, অরণ্য নগরীতে পরিণত 
হুইল, প্রকৃতিও প্রাচীন! হইলেন, .নগরবাঁসী খধিগণও 
সাংসারিক হইয়া পড়িলেন। ভাবের উৎসই যদি শুদ্ধ 
হইয়| যায়, ভাব উৎসারিত হইবে কি প্রকারে ? উদ্দীপক 
ঘটনার অভাবে খধিগণের প্রাণও অন্ুদ্দীপ্ত' রহিয়! গেল? 
এইরূপে মন্ত্ররচনার প্রবৃত্তি-ও ক্ষমতা দিন দিন লুপ্ত হইতে 
,আরস্ত হইল। 

, (২) প্রাচীনত্বের প্রতি সম্মান অতি স্বাভাবিক, বিশে- 
বতঃ যখন নূতন কিছু দিবার ক্ষমতা! না থাকে । বর্তমান 
সময়েও ষধন শিক্ষিতগণ সেই প্রাচীন “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” 
ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা 
“করিতেছেন, “অসতে| মা সদগময়” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া! প্রার্থনা করিতেছেন, তখন পুরাকালেও যে লোকে 
পুর্ববপুরুষদিগের রচিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবোপাসনা 
করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রাচীনত্বের প্রতি 
'সম্মানবশতঃ নূতন মন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন মন্ত্রকেই শ্ৰেষ্ঠ 
স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এই শ্রদ্ধাবশতঃ অনেকে মন্ত্রাদি 
সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

(৩) প্রাচীন ভাষা ক্রমে অপ্রচলিত হইতে লাগিল, 
‘এই ভাষায় রচিত মন্ত্রও ক্রমশঃ লোকের অবোধ্য হইতে 
'আরস্ত হইল। মানুষ স্বভাবতই একটুকু রহস্তাপ্রিয়। 
ধৰ্ম্মমগতে অধিকাংশ.লোকেই সরল কথা :অপেক্ষা ছর্কোধ্য 
' কথাই মৃর্যবান' বলিয়া মনে করে। এইজন্ত এখনও 
সহজ কথা লোকের মনংপুত হয় না। একারণেও লোকে 
' প্রচলিত ভাষায় রচিত মন্ত্র অপেক্ষা অর্ধ-গ্রচলিত কিন্বা 
অপ্রচলিত ভাষায় রচিত মন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতর স্থান অর্পণ 
করিয়াছিল। 

(৪) লোকপরম্পরায় সকলে গুনিয়া আসিতেছিল 
বশিষ্ঠাদি খষিগণ মন্ত্রবলে দেবগণের বন্ধুতালাভ করিয়া- 


প্রবাসী। 
ছিলেন, ধনপুত্রে তাহাদিগের গৃহ পূৰ্ণ হইয়াছিল, এবং 


[ গুৰ ভাগ । 


মন্ত্রবলেই তাহারা শত্ৰু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই সমুদয় কথায় লোকে ভাবিতে লাগিল, তবে বুঝি 
ইহাদের মন্ত্রের বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে। আজকাল 
যেমন কতকগুলি স্থানকে সিদ্ধগীঠ বলিয়া মনে করা হয়, 
প্রাচীনকালে তেমনি প্রীচীনতর মন্ত্রসমূহকে সিদ্বমন্ত্র 
বলিয়া মনে করা হইত। এজন্তও অনেকে প্রাচীন মন্ত্রের 
পক্ষপাতী হইয়াছিল। 

(৫) এখনও যেমন কতকগুলি সঙ্গীতকে শ্ৰেষ্ঠতম 
বলিয়া সৰ্ব্বদাই ব্যবহার কর! হয়, প্রাচীনকালেও তেমনি 
কতকগুলি মন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতম মনে করিয়া যজ্ঞের সময় 
উচ্চারণ করা হইত। এইরূপে ক্রমে যজ্ঞের সঙ্গে কতক- 
গুলি মন্ত্রের অচ্ছে্ধযোগ স্থাপিত হুইয়াছিল। যজ্ঞের 
সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্ৰসমূহও চলিয়া আসিতে লাগিল । সুতরাং 
প্রাচীন যজ্ঞের জন্তু আর নূতন মন্ত্রের আবশ্তকতা 
রহিল ন! । 

(৬) বছদিবস পরীক্ষার পর একটা নিয়ম প্রবর্তিত * 
হইলে শীঘ্ৰ তাহার পরিবর্তন আবশ্তাক হয় না এবং পরি- 
বৰ্ত্তন যে আবশ্যক, তাহা লোকের চিন্তার মধ্যেও আসে 
না। বরং কিসে এই নিয়ম সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হয় ' 
এই জ্রস্তই তাহার! ব্যস্ত হয়। অল্পে অল্পে যখন যজ্ঞ" 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহা স্থ্সম্পন্ন করিবার জন্ত 
খধিগণ সচেষ্ট হইলেন, এবং হুক হইতে সুপ্মতররূপে 
যজ্ঞতত্ব আলোচন! করিতে লাগিলেন ৷ যজ্ঞের সুহ্মামুস্স্স 
তত্ব দিনদিনই আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং এইক্লপে৷৷ 
যজ্ঞাঙ্গ ক্ৰমশই বাড়িতে আরস্ত হইল। যজ্ঞতত্ব অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপন| এবং যজ্ঞের বিকাঁশসাধনের জন্য সকলে এতই 
ব্যস্ত ছিলেন যে, ইহারা! মূলতত্ব যেন একবারেই ভুলিয়া » 
গিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে খধিগণ দেবতাদিগকে যেমন . 
সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির মধ্যে দর্শন করিতেন, দ্বেবতাদিগের 
শক্তি সাক্ষাতভাবে প্রাণে অনুভব করিতেন, এ যুগে সে, 
সমুদয় কল্পনার বিষয় হইয়া দঁড়াইল। বাগযজ্ঞর উত্তর 
প্রাণের উৎস বিগুষ হইয়া. গেল। এরূপ অবস্থার নৃতন- 
ভাব ও নুতন মন্ত্ৰ উৎসারিত হইবার, সম্ভাবনা কোথায়? 

এই সমুদয় কারণে খষিগণ নুতন মন্তরচনা না. কৰিয়া 


১১শ মংখ্যা। ] 
প্রাচীন ননস্ত্ৰমংগ্ৰহ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রথম 
সংগ্রহের নাম খথেদ। কিস্তু'খকই যে মন্ত্রের একমাত্ৰ 
নাম তাহা নহে। সাম, যজু, ব্ৰহ্ম, অর্ক, উক্থ, বাক, গির, 
বাণী, স্তোম, মতি, ধী, স্তুতি, মন্ম, ইত্যাদি নামেও মন্ত্রকে 
অভিহিত করা হইত । বেদ সম্পাদন করিবার সময় খক, 
সামবজুজাদি মন্ত্রের নামেই নৃতন নূতন সংহিতার নামকরণ 
করা হই্বাছিল। সামবে ও যন্তুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র 
খণ্েদ হইতে সংগৃহীত ৷ অথর্ববেদের ষষ্ঠাংশ মাত্র খণ্বেদ 
হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে। এই সংগ্রহের যুগকে “বাহ্মণ- 
যুগ” নামে অভিহিত করা! হইয়াছে । 
৩ | ব্রাঙ্গণযুগের বেদবাদ্ । - 
মন্ত্ররচয়িতাগণ বিশ্বাস করিতেন দেবতাভিন্ন কোন 
কাৰ্য্যই সম্পন্ন হয় না, দেবতাই বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, 
এবং দেবতাই মন্ত্রপ্রেরণ করেন । খধিগণ কি অর্থে এই 
সমুদয় ব'থা বলিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
মন্ত্ররচিয়তা খাষিগণ শীসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, 
্রাঙ্মণযুগের খধিগণের চৃষ্টি পড়িল. খোসার দিকে । 
“দেবতাগ" উৎপন্ন করেন”-_ব্যাখ্যাকর্তাগণ এই প্রকার 
ভাষার গভীর আধ্যাত্মিক ভাব বুঝিতে না প্ঠরিয়া 
মনে করিলেন দেবগণ বুঝি মানবাত্মার বাহিরে মন্ত্র 
রচন৷ করিয়া খধষিগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


= প্রাচীন মন্ত্রের অর্ধ-প্রচলিত ভাষা তাহাদিগের এই ভ্রাস্তির 


সাহায্য করিয়াছিল। মন্ত্রযুগের প্রথমাবস্থায় “আহ্বান* 
অর্থে “মন্ত্র” শব্ধ ব্যবহৃত হইত? কিন্তু ব্ৰাহ্মণযুগে ইহ! 
“সর্পের মন্ত্র” “ভূতের মন্ত্র” এর স্তায় “দেবমন্ত্র হইয়া 
দাড়াইল। "মন্ত্রের গুণ আছে” একথায় মন্ত্রকুৎ খষিগণ 
ভাবিতেন “দেবগণ প্রার্থনা পুর্ণ করেন”; কিন্তু অস্ত ষ্টিহীন 
লোকে ভাবিল, মন্ত্রভাষারই এমন ক্ষমতা আছে যাহার 
প্রভাবে দেবতাগণ বাধ্য হইয়! যজ্ঞস্থলে আগমন করেন। 
' প্রাচীনকালে খধিগণ আত্মপ্রভাব ও দেবপ্রসাদ স্বীকার 
করিতেন? ব্রাহ্মণযুগের খষি মন্ত্রপ্রভাবের মত প্রচার 
, করিতে লাগলেন ৷ এমন যে ক্ষমতাশালী মন্ত্র ইহা কি 


“,, )কখন মানবের রচনা হইতে পারে ? আর মন্ত্ৰকৃৎ খষিগণও 


বলিয়াছেন, “মন্ত্র দেবতার্দিগেরই দীন” এই সমুদয় 
কারণে লোকের মনে বিশ্বাস হইতে লাগিল মন্ত্র মানবের 


প্রবাসী। 


8১3৩ 


রচনা! নহে+ তবে কি প্রকারে ইহার উদ্ভব হইল? 
খথেদের শেষ ভাগ, অথৰ্ব্ব বেদ এবং বেদসমূহের ব্ৰাহ্মণ দি 
অংশে ইহার বিভিন্ন প্রকার উত্তর দেওর| হইয়াছে । 
ক। খথেদের মৃত। 

পুরুষস্থক্তে উক্ত হইয়াছে “সেই সৰ্ব্বহোমবিশিষ্ট জ্ঞ 
হইতে খাক ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দসমূহ আবিতৃত 
হইল, যজুও তাহা হইতে উক্কৃত হইল 1১০1৯০1৯/৮ 

ধাতা গ্ভোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে বা 
খষি “রথন্তর' নামক মন্ত্র আহরণ করিয়াছিলেন |. যহা 
তিরোহিত অবস্থায় ছিল, যজ্ঞের যে পরমতত্ব গুহা'ত 
নিহিত ছিল, সেই তত্ব তীহান্নালাভ করিয়াছিলেন। ধাতা, 
স্তোতমান সবিতা, বিষ্ণু ও অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বজ 
“বৃহত’ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপ্রাহির 
প্রথম উপায় স্বরূপ ‘যজুস’ নামক মন্ত্র তাহারা মনে মন 
ধ্যান করিয়া লাভ করিয়াছিলেন । এই ঘৰ্ম্মনামক মন্ত্র 
(যদ্ভূস্‌) ধাতা, ভোতমান সবিতা, ও হুর্য্ের নিকট হইতে 
ইহার! (খ্ত্বিকগণ-_সায়ণ) আহরণ করিয়াছিলেন। 
১০1১৮১। 

যাহার মূল খেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা 
সকলেই জানেন, অনুবাদিত অংশের ভাষা প্রাচীন বৈদি 
ভাষা নহে। পূৰ্ব্বোল্লিখিত দুইটী সুক্তই ব্ৰাহ্মণযুগের্র 
রচন| এবং খক সংগ্রহের সময় এই সুক্তদ্বয়কে খথ্বেদভুত্ত 
কর! হইয়াছিল। 

(খ) অথর্ব বেদের মত। 

স্কন্ত স্তোত্বে বল! হইয়াছে--“বাঁহা হইতে খক, যল্‌ 
কাটিয়া বাহির কর! হইয়াছে, লাম ফাহার,লোম, অথর্বাঙ্গি- 
রস যাহার মুখ, সেই স্কস্ত কে{ আমাকে বল” ১০1৭।২০ 

স্কস্ত ও স্তম্ভ একই কথা। যিনি বিশ্বকে স্তম্ভে 
স্তার ধারণ করেন, সেই পরম"ত্মাকে স্বস্ত বল! হইয়াছে । 

অধর্ববেদের অন্ত একস্থলে লিখিত আছে যে “কাচ 
হইতে ধক এবং কাল হইতেই যজ্ধুন্‌ উৎপন্ন হইয়াছে ৷’ 
১৯1৫৪।৩। কালক্রমে থক ও যজুস্‌ মানব‘দ্বার| রচিত 
হইয়াছিল, ইহা খধির অর্থ নহে। 

(গ) শতপথ ব্রাঙ্মণের মত । 
প্রজাপতি পরিশ্রম করিলেন, তিনি তপস্তা করিলেন । 


8৬৪ 


"প্ৰবাসী । ' 


[অয় ভাগ। 


ক লাশ লাগত পা ত 


উজার প্রঞ্জাপতি' হইতে পৃথিৱী, অন্তরীক্ষ 
ঘ্বোৌ__এই তিন লোক উৎপন্ন হইল'। তিনি এই লোক- 
ভ্রয়কে উত্তপ্ত কঁরিলেন ৷ এই তাপ বশতঃ অগ্নি, পবন ও 
. সুৰ্য্য এই তিন জ্যোতিঃ উৎপন্ন 'হইল। তদনস্তর তিনি 
এই তিনটা ন্যোতিকে উত্তপ্ত করিলেন। 'সেই উত্তাপ 
বশতঃ অগ্নি হইতে খখ্েদ, বায়ু হইতে যক্তুবেদ এবং স্থৰ্য্য 

হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইল ।১১1৫1৮ 
'"_ অন্ত এক স্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে,--“সেই প্রজাপতি 
পুরুষ পরিশ্রম করিলেন, তিনি তপস্তা করিলেন। তপঃশ্রান্ত 
প্রজাপতি সর্বপ্রথমে ত্রয়ীবিদ্ভা নামক জ্ঞান" নির্গত 
করিলেন”, ৩১1১৮] 

' মানুষ দেবতাঁকেও নিজের মত কল্পনা ' করিয়া লয়। 
কোন কাৰ্য্য করিতে হইলে মানুষকে পরিশ্রম করিতে 
হয়, তপস্তা ভিন্ন কোন কাৰ্য্যই সম্পন্ন হয় না। খধিগণ 
তাবিতেন স্থষ্টির জন্তু ঈশ্বরকেও পরিশ্রম ও তপন্ত! করিতে 
হুইয়াছিল। কিন্ত উপনিষদ্যুগে ধধিগণ বুঝিলেন, পরম- 
পুরুষে পরিশ্রম ও তপস্ত৷ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে, 
সৃষ্টিকার্য্য তাহার নিকট নিশ্বাস প্রশ্থাসের 'ন্তায় অতি 
সহজ ৷ শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহ্দারণ্যক উপনিয়দের 
একস্বলে বেদীদির উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে ₹-_ 

“যেমন আর্জ কাষ্ঠ প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে বিভিন্ন প্রকার 
ধূম ( ধূম স্ফুলিক্লাদি-_শঙ্কর ) উখিত হয়, তেমনি হে 
মৈত্জেয়ি ! সেই মহাভৃত হইতে এই সমুদয় নিঃশ্বসিত 
হইয়াছে । খথ্বেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববাঙ্গিরস, ইতি- 
"হাস, পুরাণ, বিদ্ধা, উপনিষদ, শ্লোক, সুত্র, ইষ্ট, হোম, 
আহাধ্য, পানীয়, ইহলোক, পরলোক, এবং সৰ্ব্বূত, এই 
সমুদয়ই সেই মহাভূত হইতে নিঃস্বসিত”।৪৷৫৷১১৷ ্‌ 
'_ স্থষ্টিকাধ্য কষ্টসাধ্য নহে যদিও ইহা বুঝা যাইতেছে, 
| তবুও উত্তাপের তুলনায় মনে হয় খযি প্রাচীন সংস্কার 
হইতে তখনও-রক্ষা পান নাই। উদ্ধৃত অংশে বলা হই- 
য়াছে যে, কেবল বেদ নহে সমুদয় শাস্ত্ৰ এবং সমু বস্তু 
ব্ৰহ্ম হইতে নিংশ্বসিত। 

শতপথ ব্রান্মণের অন্ত একস্থলে বেদ্বোৎপত্তির নিম্ন- 
লিখিত বিবরণ পাওয়া'যায় £__ . | 

মনই সমুদ্র ।' দৈবতীগর্ণ এই মনোরূপ সমুদ্র হইতে 


‘এবং, 


দাত বি খনন করি 
ছিলেন | ৭161২1৫২। | 


(ঘ) তৈত্তিরীয় ‘ভ্ৰাহ্মণের মত । 
একস্থলে বেদকে প্রজাপতির শ্বশ্র বলা হইয়াছে 
(৩৯/১)। - অন্থাত্ বলা হইয়াছে অবিনশ্বর বাকি দেৰী 
বেদমাত৷ ( ২!৮৷৮৷৫ ) । 


(উ) ছান্দোগ্য উপনিষদের মত 
"প্রজাপতি’’ অগ্নি হইতে খাক, বায়ু হইতে যজুস্‌ এবং 
সূর্য্য হইতে সাম নিৰ্গত করিলেন ।8|১৭৷১৷ 
ছান্দোগো' ভিন্ন প্রকার মতও দেখিতে পাওয়া যায় । 
একস্থলে বল! হইয়াছে,_-”এই বিদ্যা প্রজাপতি ব্ৰহ্মাকে 


বলিয়াছিলেন ব্রহ্মা মনুকে ও মন্ু তাহার সম্তান- "_ 


গণকে 'বলেন। তৎপর উদ্দালক এই বিস্তালাভ করিয়া 
জ্যেষ্ঠ পুত্র আরুণিকে ইহা প্রদান করেন |” ৩1১১1 অন্ত 
একস্থলে অন্ত কোন বৈদিক বিস্তা বিষয়ে এই রূপ 
লিখিত আছে,-“ব্ৰহ্ম ইহা গ্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, 
প্রজাপতি মন্ুকে এবং মনু নিজ বংশধরদিগকে ন 
বলেম ৷ ৮1১৫।১। * 


_(চ) মুণ্ডকোপনিষদের মত। 


‘+ 


ব্ৰহ্মা- দেবতাদিগের মধ্যে সৰ্বপ্ৰথমে প্রাছভূ'ত - 


হইয়াছিলেন ; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অথৰ্ব্বাকে ব্ৰহ্মবিস্তা অৰ্পণ 
করেন। অথর্ব! অঙ্গিরাকে এবং অঙ্গির। ভারদ্বাজ সত্য- 
বাহকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। অনন্তর অঙ্গিরস এই বিস্ত] 
লাভ করেন। অঙ্গিরস সৌনককে এ বিয়য়ে উপদেশ । 
দেন এবং সৌনক হইতে এই বিষ্ঠা জনসমাজে প্রচারিত ' 
হয়।, মুগুক ১. 


(ছ) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মত। . 
এই, উপনিষদের মতে ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মাকে হ্ষ্টি- করিয়া 
তাহাকে বেদ অর্পণ করেন 1৬1১৮ 
এ পর্য্যন্ত কেবল শ্রুতির মতই ব্যাখ্যাত ns 
শ্রুতির 'ব্যাখ্যাকর্তীর্গণ এবং দার্শ নিক .“পণ্ডিতগণ 
বিষয়ে কি প্রকার “মত 'পোষণ “করিতেন, .তাহা অন্ত 
'আলোটনা“করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা-াইবে। 


$ 


b 


A 


১ 


পা 


“করেন না (৫,৪৬)। 


১১শ সংখ্যা। ] 


৪।- দার্শনিক যুগের বেদবাদ | 
আস্তিক দর্শন প্রধানতঃ ছয় খানি। কেহ যেন মনে 
না করেন, “আস্তিক” অর্থ “ঈশ্বরবাদী ।” যাহারা বেদ- 
বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারাই আস্তিক (Orthod০x), 
আর যাহারা বেদকে প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করে না, 
তাহারা নাস্তিক (Heterodox) নামে পরিচিত নিয় 
২১১)। 


কা'কপিল। . 7 
সাংখ্যকার বলেন বেদ নিত্য নহে, (৫19৫), নিদিষ্ট 
সময়ে ইহার জন্ম হইয়াছে. বেদের যখন জন্ম স্বীকার 
করা হইতেছে, তখন ইহাও স্বীকার করা আবশ্যক যে, 
ইহার জন্মদাতা আছে। কিন্তু কপিল তাহা স্বীকার 
প্রথমতঃ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই 
সুতরাং ঈশ্বরকে বেদের কর্তা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, 
মুক্ত ও অমুক্ত কেহই ব্দে রচনা! করিতে সমর্থ নহে 
(৫৪৭ )। মুক্ত পুরুষগণ নিরতিশয় বিশুদ্ধ ও সর্কজ্ঞ 
ইহা সত্য; কিন্তু তাহার! বাসনারহিত বলিয়া তাহাদের 
বেদরচনার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অমুক্ত পুরুষগণ 
অবিশ্ুদ্ধ ও অজ্ঞ সুতরাং বেদরচন| তাহাদিগের সাধ্যা- 
তীত। আদি পুরুষ বেদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বটে; 
কিন্তু ইহা জাতসারে উচ্চারিত হয় নাই, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের 
তায় ইহা অজ্ঞাতসারে নিৰ্গত হইয়াছিল, সুতরাং স্বঃভূ 
পুরুষ বেদের কর্তা নহেন (৫1৫ )। এইজন্য কপিলের 


সিদ্ধান্ত ‘বেদ অপৌরুষের' | কিন্ত যাহার কর্তৃপুরুষ নাই, 
তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে কপিল 


বলেন, বেদ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে । অদঙ্কুরাদির স্তায় ব্দে 
অপৌকরুষের এবং নিদ্দিষ্ট সময়ে জন্মলাভ করিয়াছে 
(৫1৪৮) । বল! বাহুল্য, খাষি বিশ্বাস করিতেন, অন্কুরারি 


> বস্তু স্বয়ং উতপন্ন হইতে পারে। মন্ত্র ও আয়ুৰ্ব্বেদ যেমন 


নিজেই নিজ শক্তি প্রকাশ করে, শ্রুতিও তেমনি স্বয়ং 
নিজ শক্তি অভিব্যক্ত করিয়া থাকে (৫৫১) ৷ সাংখ্য 


"_") দর্শন মতে শ্ৰুতিও অন্ততম প্রমাণ (৫২১) ৷, 


৷ থ। পত্ঞ্জলি। 
, পতঞ্জণি নিজ দর্শন্তে.বেদ বিষয়ে কোন, মস্তব্য প্রকাশ 


' প্রবাসী। 
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করেন নাই; কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাবে তিনি নিজ 
মত প্রকটিত করিয়াছেন । 'অষ্টাধায়ীর ৪1৩১০১ সুত্রে 
ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, “যদি ও বেদের অর্থ -নত্য, কিন্তু 
ইহার বর্ণামুপুব্বী অর্থাৎ বর্ণবিন্তাস.নিত্য নহে। এই বিভিন্নত| 
বশতই কাঠক কালাপাদি বিবিধ শাখা উৎপন্ন হইয়াছে ।” 
টীকাকারগণ, বলেন মহা প্রলয়ে সমুদয়ই, বিনাশ প্রাপ্ত হয় 
এবং পুনর্বার সৃষ্টির প্রান্তে খধিগণ পূৰ্ব্বস্বতি হইতে বেদ 
সংগ্রহ করেন। এই জন্ত বর্ণের অনুক্ৰম পরিবর্তিত 
হইয়া যায়। এই কারণ বশতই বেদের বিভিন্ন শাখার 
সৃষ্টি হইয়াছে। ' 
0 গ। গোতম। ' 
তায দর্শনের মতে শব্দ অনাদি হইতে পারে না। 
বেদ শব্দময়, শব্দের আরস্ত আছে স্থতরাং বলতে হইবে 
বেদেরও আরস্ভ আছে। গৌতম ও প্রাচীন নৈয়ায়িক- 
গণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি না, জানা যায় 
নাই। গৌতমস্থত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং 
ঈশ্বর যে বেদের কর্তা তাহা প্রমাণিত হয় না। বর্শনকার 
স্বীকার করেন যে, বেদ অনুত (অসত্য ) ব্যাঘাত ( আত্ম- 
বিরোধ ) এবং পুনরুক্তি দোষ দ্বার! দুষ্ট নহে ( ২৷৫৮-- 
৬১)। বেদকর্তুগণ আপ্তলোক । ধর্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
ভূতে দয়া, এবং সত্য জ্ঞাপনের ইচ্ছা এই তিল্টা আপ্ত- 
লোকের লক্ষণ। আপ্ডলোকের কথা বলিয়া বেচ প্রানা- 
ণিক। আয়ুৰ্ব্বেদে সত্য কি না তাহা যেমন পরীক্ষা 
করিয়। স্থির করা যায়, বেদকেও তেমনি গামাণিক 
বলিয়! প্রমাণ করা হইয়াছে (৬৮ )। এই সুত্রের বৃত্তিতে 
বাৎসায়ন বলিতে চাহেন,--“অভীত ও ভবিষ্যৎ চন্বস্তর ও 
ষুগাস্তরে বেদের সম্প্রদায়, বেদাভ্যাস ও কেনপ্রয়োগ 


‘অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রচলিত থাকে |” সুতরাং বেদ নত্য .” 


টী ঘ| কণাদ। 

বৈশেষিক দর্শনকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে। 
কিন্তু মানুষ ইহার কর্তা নহে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহা রচনা 
করিয়াছেন। এই মত সমর্থন 'করিবার জন্তু ভাষ্যক্কারগ 
ছুইটী যুক্তি দিয়াছেন-৷ ‘প্রথমতঃ, বেদ সহম্ৰশাখ৷- 
সম্বলিত এবং ইহার বিষয়ও অতীন্দ্রিয়।, যাহার বিনয় এত 


‘বিস্তীৰ্ণ এবং ইন্দ্রিয়ের,.অগোঁচর,.তাহা কখন মান্ুষেন.রচন। 
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হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বেদ মহাজনকর্তৃক, পরি- 
গৃহীত হইয়াছে সুতরাং ইহা আপোক্ত। কারণ যাহা 
আপগ্তবাক- নহে, তাহা মহাজনগণ কখন গ্রহণ করেন না। 
এই সমুদয় কারণে মানুষকে বেদের কর্তা না বলিয়া 
ঈশ্বরকেই কর্তা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার বক্তা 
সুতরাং বেদ প্রামাণিক ও অন্তান্ত। যদি বেদোক্ত যাগ 
যজ্ঞে ফল ন! হয়, বুঝিতে হইবে ইহা! বিধিবৎ সম্পন্ন হয় 
নাই। ' 
ঙউ। বাদরায়ণ। | 

বক্ষত্ত্রে বেদকে নিত্য বল৷ হইয়াছে (১৷৩৷২৯ ) 
যাহ| নিত্য তাহাই অপৌরুষেয়। কিন্তু বাদরায়ণ ইহাও 
বলিয়াছেন যে “ব্ৰহ্ম শাত্বের যোনি” ১৷১৩। বেদ নিত্য 
ও অপেরুষেয় অথচ ইহ! ব্ৰহ্ম হইতে উত্পন্ন, এতছুভয়ের 
সামগ্রস্ত কোথায়? শঙ্কর এস্থলে নীরব । সায়ণ ও 
মাধবাচার্য্য বেদভাস্তে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা 
করিয়াচছেন। কৃষ্ণ যজুর্কেদের ভাষ্যে মাধব লিখিয়াছেন 
“বেদেন নিত্যত্ব ব্যবহারিক ন্ৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া 
_ প্রলয় পধ্যস্ত ব্যবহারকাল। এই ব্যবহারিক যুগে কাল ও 
আকাশাদির স্তায় বেদও নিত্য। কারণ কালিঘাসাদি- 
রচিত গ্রন্থের স্তায় এই সময়ে বেদ কোন পুরুষ কর্তৃক 
কলচিত হয় নাই|” সায়ণও খখেদভাস্ারস্তে বলিয়াছেন, 
পব্যবহারদশায় আকাশাদির স্তায় বেদ নিত্য ।” বেদের 
অপৌক্কবেয়ত্ব বিষয়ে সায়ণ বলেন-_"শান্ত্রযোনিত্বাৎ এ 
সুত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মানব বেদের কর্তা । 
কোন পুরুষ অর্থাৎ মানব বেদ রচনা করে নাই এই অর্থে 
- বেদ স্পৌরুষেয় 1৮ 

একটা স্ত্রের ভাষে (২১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, 
বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ । সূর্য্য যেমন স্বীয় ক্ষমতা 
'_ দ্বার! রূপ প্রকাশ করে, বেদও তেমনি নিজেই নিজেকে 
প্রকশিত করিয়া থাকে। অন্ত বাক্য পরতঃ প্রমাণ 
কিন্তু বেদবাক্য শ্বতঃ গ্রমাণ। 


চ। জৈমিনি। 
দার্শনিকদিগের মধ্যে জৈমিনি বেদকে যেভাবে সমর্থন 
' করিয়াছেন, অপর কেহই সেভাবে সমর্থন করেন নাই। 


প্রবাসী । 


[ওয় ভাগ। 


ৰদ পা সক 


ইহার মতে শব্দ নিত্য (১/১৮-:২৩) এবং শব্দের সহিত 
অর্থের৪'- নিত্যমম্বন্ধ। সুতরাং শব্দময় বেদও নিত্য । 
বেদ জ্ঞানের আধার এবং ইহা হইতে অনম্ুলব্ধ বিষয়ে 
অব্যতিরেক অথাৎ অন্ৰান্ত উপদেশ পাওয়| যায় । বিশ্বা- 
মিত্ৰাদি খধিগণ মন্ত্ররচয়িতা নহেন--ইঁহারা মন্ত্রষ্টা। 
যাহার বেদমস্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের নামেই মন্ত্রাদি চলিয়া 'সাসিতেছে। বেদে যে 
সমুদয় বস্তু ও ব্যক্তির নাম আছে, জৈমিনি তাহার নূতন 
অর্থ করিয়া! বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। বেদে আছে, “ববর প্রাবহণি কামনা করিয়া- 
ছিলেন।” বব্র প্রাবহণি অর্থ প্রবহণের পুত্র ববর। 
কিন্তু জৈমিনি বলেন “প্র” উপসর্গের অর্থ “উৎকর্ষ” 5 
প্ৰহণ” অর্থ "গতি” ; গই’ কার--কর্তৃত্ববোধক ; সুতরাং 
“প্রাবহুণি” অর্থ “উত্কুষ্টগতিসম্পন্ন’’ অথাৎ বায়ু। বায়ু 
অনাদি সুতরাং প্রাবহণি শব্দও অনাদি। বায়ুর শব্দ 
অনুকরণ করিস্থা “ববর’” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরা- 
পর নাম বিষয়েও এইরূপ ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। এই 
উপায়ে জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বিশেষ বিশেষ 
নাম্মে উল্লেখ থাকাতেও বেদের নিত্যত্বের হানি হইতেছে 
না। মীমাংসকগণ দেবতা ও ঈশ্বর ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম 
কাণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কারণ ইহার! নির্দেব ও 
নিরীশ্বর | ইহীদিগের মতে দেবতা বা ঈশ্বর নামক কোন 
পুরুষের অন্তিত্ব নাই। তবে যজ্ঞে কে ফল প্রদান 
করিবে? মীমাংসকগণ বলেন মন্ত্রেরই এমন গুণ আছে 
যে, ইহা! দ্বারা ফললাঁত কর! যায়। মন্ত্রের আহ্বানে 
দেবগণ যজ্ঞে আগমন করিয়া! যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন এবং ৯ 
যাজ্ঞিককে ফলদান করেন, ইহা অসম্ভব কথা। মন্ত্রই 
সব, যদি বলিতে চাও মন্ত্রকে দেবতা বলিতে পার। মন্ত্ৰ 
টি এই মন্ত্র নিত্য অপৌক্লষেয় ৰ 

বং নিত্যফলপ্ৰদ । 


৫। বেদব্যাখ্যাকৰ্ভৃগণ | ৃ 

াস্ক বলেন, খবিগণ মন্ত্ৰ দৰ্শন করিয়াছিলেন, এইজন্ত(_ 
তাহাদিগের নাম খাধি হইয়াছে। ওপমন্তবের মত উদ্ধৃত 
করিয়া তিনি নিজমত সমর্থন করিয়াছেম। “থষিদৰ্শনাৎ; 


0 


১১শ সংখ্যা |] 


স্োমান্‌দদর্শেতি উপমস্কপ (২১৯)। াক্ অপর স্থল 
বলিয়াছেন ঃ--- 

সাক্ষাৎকৃত ধৰ্ম্মাণ খধয়ো বতুবুস্তেহ বরেভ্যোহ সাহ্নাৎ- 
কৃতধর্শভ্ঞ উপদেশেন মস্ত্বান্‌ সম্প্রাদুঃ (১২%। অৰ্থাৎ 
খধিগণ মাক্ষাততাবে ধৰ্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন ইভ্রর! 
উপদেশ দ্বারা উত্ধরকালীন প্রত্যক্ষধৰ্ম্মজানবিহীন ল্যেক- 
দিগকে মন্ত্র সমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন । 


সায়বাচাৰ্য্য বলেন--ঘটপটাদি দ্রব্য স্বপ্রকাশ না: 


হইলেও যেমন সূর্য্য চন্দ্ৰকে স্বপ্ৰকাশ বল! যাইতে পরে, 
তেমনি মনুষ্াদির পক্ষে স্বস্কন্ধারোহ৭ অসম্ভব হইলেও 
বেদ নিজ ক্ষমতা প্রজ্ববে শ্বপ্রতিপাদক ও, ইতরবস্ত- 
প্রতিপ'দক। শ্রুতি স্বতিরও ভিত্তি সুতরাং স্থতিত্বরাও 
বেদের প্রামাণিকত! প্রসাণ করা যাইতে পারে। 

“বেদের অনেক মন্ত্র ‘অবোধক’, কোন মন্ত্র সনিদ্ধাৰ্থ 
এবং কোনটা বা ব্যাঘতবোধক অর্থাৎ আত্মবিরোধী” 
এই যুক্তির উত্তরে যাস্ক ও সায়ণ বলেন, “অন্ধলোকে যদি 
স্থাণু দর্শন করিতে ন! পারে, তাহা স্থাণুর দোষ নহে; 
দোষ সন্বেরই ।” 

কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদের ভষ্যকার বলেন, বেদ হইতে*জ্ঞান- 


লাভ করা যায়, এইজন্য বেদের . প্রামাণ্য শ্বতনুসন্ধ। 


মান্থযের উপদেশেও ভ্ঞান হয়, কিন্ত এ জ্ঞান ভ্ৰবাত্মক 
হইভে পারে। কিন্তু বেদ বিষয়ে এ প্রকার সন্দেহ 


হইবার কোন কারণ লই, কারণ বেদ অনাদি স্ৃতরাং = 


বক্তান দোষ ইহাকে স্পর্শ করে না। বেদ, যে অন্রাস্ত, 
তাঁহার প্রমাণ বেদ নিজ এবং স্মৃতি । 
ত্ৰহ্ধ শাস্ত্রের যোনি অথচ বেদশান্ত্র নিত্য ও অপে রুবেয়, 
এই হৃই মতের সামঞ্জঢে করিবার জন্ত সায়ণ ও মানুব কি 
বলিয়াছেন, তাহা পূর্ম্মেই উল্লিখিত হইয়াছে ৷ 
৬ উপসংহার। 
আমর! দেখিলাম, খখেদের ধষিগণ প্রথমে আপনা- 
দিগহকই মন্ত্ৰকৃৎ বলিনা বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর তাহারা 
বুঝিলেন, দেবতা ভিহ কোন কৰ্ম্মই সম্ভব হয় না সুতরাং 
দেবপ্রসাদেই মন্ত্ররচনা এবং মন্ত্র সমূহ দেবগণেহ দান। 
ব্রাহণযুগের খধিগণ এই কথার আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে না 
পারিয়া ইহার মনঃকল্পিত অর্থ করিতে লাগিলেন। কেহ 


প্রবাসী৷ 


8৬৭ 


বির গুজাপতি তগন্তা করিয়া ব্দে আছি বয় 
ছিলেন, ,কেহব| বলিলেন ব্ৰহ্ম হইতে বেদাছি নিঃস্থত 
হইয়াছে--কাহারও মতে ব্ৰহ্ম প্রথমে ব্যক্তি'বশেষকে 


‘বেদশিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎপর লোকপরম্পরায় ইহা! অস- 


সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । কপিলাদি দাৰ্শনিক পণ্ডিত- 
গণ, যাক্ক, সায়ণ ও মাধব বেদবিষয়ে কি কি মন্ত প্রচার 
করিয়াছিলেন, আমর! তাহাও আলোচনা বরিয়াছি। 
কাহারও মতে বেদ. পৌরুষেয়, আগুলোক কিহা ঈশ্বরের 
রচনা ) কাহারও মতে বেদে অপৌক্ষেয়। ভেহ বলেন, 
বেদ নিত্য--কেহ বা বলেন, বেদের আরম্ভ আছে এবং 
সকলের মতেই বেদ অভ্রাস্ত ও ফলগ্রদ। জৈমিনর 
সময়েই বেদবাদ পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পুরাণকার 
ও স্বৃতিকারগণ এ বিষয়ে নূতন কোন কথাই বলেন নাই; 


“ইহারা প্রাচীন কথাই পৌরাণিক আবরণে প্রবাশ করিয়া" 


ছিলেন। সুতরাং ইহাঁদিগের মত আলেচনা কর! 


-অনাবস্তক। 


পরপ্রবন্ধে ব্দেবাদর অধঃপতনের বিষ আলোচন। 


-করা যাইবে। 


মহেশচন্্র ঘোষ । 





আসামী সাহিত্যে বাঙ্গালাভাষা। 


ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতমওলী জগতের বিভিন্ন বিভিন্ন 
ভাষাগত পার্থক্য দেখিয়া নানারূপ গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত 


 করিয়াছেন-_দুরারোহ পর্বতশ্রেণী দুরতিক্রন্য সাগরমাল! 


প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক ব্যবধানই এই ভাষাভেদের একটা! 


প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া অনুমেয়। একটু অনুধাবন করিয়া 


দেখিলে বুঝা যাইবে যে বাস্তবিক এ সিদ্ধান্ত অনৌক্তিক 
নহে। এই বিস্তৃত ভারতভূমির মধ্যে আমরা বহুপ্রকার 


' ভাষা-পার্থক্য দেখিতে :পাই--দুর রেলপথে রাজধানী 


কলিকাতা হইতে যতই উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ঈল্লী অযোধ্যা 
প্রভৃতি প্রদেশে যাতায়াত, করা যায়, ততই ভাবার এই 
ক্রমভেদ উপলব্ধি হইবে; ভারতের বহুনিধ নৈসর্গিক 
, অস্তরায় কি ইহার হেতুভূত বলিয়া ধরিয়া ওয়া যায় না? 
এক প্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তরের কথ! ত দূরের কথা, এক 


8৬৮ 
| জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন, ত ভৰৰ নিন 
এক 'পারের “ভাষার, সহিত অপর পাৱের- ভাষাপাৰ্থকা 
অনেক স্থলে” লক্ষিত হয়) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাষা- 
_ "প্রচলিত; পদ্মার এক পারের জনসাধারণের ভাষা অপর 
, পারস্থ'অধিবাসিবৃন্দের ভাষা হইতে,“পৃথক ; গঙ্গাতীরবত্তী 
‘লোকদিগের সহিত' কিঞ্চিৎ দূরস্থ গ্রামবাসিগণের ভাষার 
পাৰ্থক্য কত' অধিক, অনেকে বোধ হয় তাহা জ্ঞাত 
'আছেন। এক বঙ্গদেশের মাতৃভাষা 'বঙ্গভাষা কলিকাতার 
কথাবার্তায় একরপ, 'শ্রীহ্ট ও চট্টগ্রামের গ্ৰীম্যভাষায় 
অন্তর্প। :(' ,; ,**, 

উপরে এতগুলি-কথা নার কারণ আছে; নতি 
'আমাদিগের বাঙ্গালার অন্তৰ্গত উড়িয়া ও আসামী ভাষা 
এখন পৃথক বলিয়া । বিবেচিত হইতেছে; কলিকাতার 
“বিশ্ববিস্তালয়ও , এই, ছুইটী ভাষার স্বাতন্ত্য স্বীকার 
‘কিরিয়াছেন ৷*.' আসামবাসীদিগের ভাষা অসমীয়| ভাষা । 
. বহুকাল পৰ্য্যন্ত ইহা বঙ্গভাষার রূপাস্তর মাত্র বলিয়া ‘পরি- 
গণিত ছিল এবং বাঙ্গালার.অনাদর :এবং অসমীয়া ভাষার 
স্বতন্ত্রত| স্থাপন সম্পূৰ্ণ অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইত;-- 


744. few years ago it was the fashion for - 


Government officials to assert that Assamese 
Was only a corrupt and vulgar dialect of 
engali, a “‘Patots’ bearning to it the same 
relation which ‘Yorkshire bears Literary 
English and that it ought in no way to be 
- encouraged but to be crushed and as quickly 
as possible by using Bengali as the official 
tongue and teachitig it 11 schools.” —Extract 

' from a quotation from the Census report of 
1881, Part IIT Vol I. of the Census of Assam. 


অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি । . 
পৌঁরার্শিক যুগে ‘আসাম’ বলিয়া কোন প্রদেশ বা 


' জনপদ ছিল না স্থতরাং তৎকালে অসমীয়া ভাষার উৎ- 
, পত্তি সম্পূৰ্ণ অসন্তৰ । “অসমীয়া” শব্দ ‘অসম’ শব্দ হইতে 





৮১ ক্ষেপ্ৰীয় চহারিংশৎ বৎসর পূৰ্ব্বে পণ্ডিতবর ভাজার রাজেন্্রলাল 


ম্ত্ৰি এবং _বালেখর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালযের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত 
+ কাণ্ডিচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য উডিয়া ও বাঙ্গালা ভাষাৰ পার্থক্য দূরীকরণার্থ 
“বিশেষ অনুমন্থিত্স| ও বুদ্ধিমত্বার পরিচন্ন দ্বিয়৷ছৈলেন,| = 


সমা = পা 


[জগ 


a ‘অসম’, ‘ব্নাহম। শৰোযর অপভ্ৰংশ । 
তরাং বৰ্ত্তমান Ee যথন ‘আহম’.' জাতি প্রাচীন 
টিভি একছত্রাধিপ, সেই সময়ে ‘অসমীয়া’ 
ভাষার উৎপত্তি'। 
শর্জসমীয়া ভাষা আহম জাতির ভাষা বা সিবিলাকর 
ভাষার পর! ওলোয়! এটা ভাষা ন হয়» 
অসমীয়া ভাষার জনৈক প্রসিদ্ধ লেখকের এ উক্তি 
সম্পূর্ণ সত্য বটে--কিন্ত ও ভাষা আহম রাজার রাজা- 
কালে যে সৃষ্ট নহে এ কথার বিশিষ্ট কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না! আধ্যনৃপতিগণের রাজত্বকালে ভগদত্ত, 


‘নরকান্থর প্রভৃতি নৃপতিবর্গের কীর্তির সমুন্নত ব্রিরণ 


ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বৰ্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সুতরাং 
প্রাচীন ' প্রাগজ্যোতিষপুরের সমৃদ্ধি এবং ' তত্কালীয় 


'‘ভারতপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার “তথায় প্রচলন সম্বন্ধে 
বিশেষ ভিন্ন মত দৃষ্ট হয় না।' আসামের ভাষা- 


যুগের প্রথম বিতাগ এইখানে শেষ হইলেও আৰ্ধ্যনৃপতি- 


"কুলের তিবোধানের সঙ্গে সঙ্গে আসামের ভাগ্যলক্ষ্মীর 


ক্বপাদবৃষ্টিও কিছুকালের অন্ত অন্তত্ৰ ন্যস্ত হইয়াছিল । এই 


"যুগের শেষে আসামে ঘোর অরাজকতা! ও বিপ্লব উপস্থিত 
'হইয়া একটা অভিনব 'জাতির শাসনবিবরণী ইতিহাসে 


'জানাইয়া 'দিয়াছিল। ‘এই সময়ে তথায় 'অনার্ধ্য বর্বর 
জাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে;---এই অরাজকতার সময়ে কামরূপ 
বা 'প্রাগজ্যোতিষপুরের আদিমবাসিগণের নিরীহ বংশ 


পরম্পরা 'একবপ নিৰ্ম্মল হইয়| গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 


জাতীয় ভাষারও মহাবিপধ্যয় ঘটিয়াছিল। এই বিপ্লব- 


' কালে আৰ্য্য ও অনার্ধ্য ভাষার সংঘর্ষণে বাপাস্তরিত আৰ্য্য- 


ভাষা সংস্কৃত “অসমীয়া, ভাষায় কখনও পরিণত হইতে 
পারে ন| ৷ অধিকস্ত আর্ধ্যশাসনাধীন স্বর্ণযুগপ্রস্থত কাম- 
রূপের সহিত বর্ধরক্তৃত্বাধীন... বনঙ্রঙ্গলব্যাপ্ত কামরূপের 
তুলনায় অভিনবভাষা গঠনোপযোগী কোন লক্ষণই প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। তার পর আসামে এক নবীন স্বৰ্ণযুগের 


, আরম্ভ হইল. : অহমজাতি সোদ্ধমে একটা প্রধান কাধ" 


কুশল:জাতির স্তায় আসামের. অঙ্গলময় শ্মশানভূমে এক 
অভিনব জাতীয়ত'পূর্ণ.রাজ্য, সৌভাগ্য “সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে 
পরিপূর্ণ করিয়া, স্থাপন .করিল'। বর্তমানে আসাদের 


= 


+ 


১১শ সংখ্যা । ] 
প্রাচীন ক্ীত্তি ও সমৃদ্ধিবিশেষের যে সকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, 
তত্সমস্তই অহমরাজার্দিগের কৃত। সৌভাগ্য ও সভ্যতার 
ক্রমিক উন্নতিব সহিত ভাষাফুগেরও ক্রমিক উন্নতিতে 
আসামে প্রতিভাবান শঙ্করদেব আবিভূর্ত হয়েন। এই 
শঙ্করদেবই বর্তমান ‘অসমীয়া|’ ভাষার “সৃষ্টিকর্তা” | 
৬শঙ্করদদেব ও বঙ্গভাষা | 

অনারন্যজাঁতির শাসনকাঁলে আসামে ঘোর অরাজকতা 
উপস্থিত ছ্ইয়াছিল--সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকের আধ্যাত্মিক 
অবস্থাতেও ঘোর অবাজকতা৷ উপস্থিত হইয়াছিল । আহম 
রাজাদিগের শীসনকালে জনসাধারণের বাহ্সমৃদ্ধি বর্ধিত 
হইয়াছিল সতা ; কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা কোন প্রকার 
আধ্যাত্মিব অধোগতির অবসান ভয় নাই। ধর্ম্মই এরূপ 
অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় শক্তির উন্নতি করে। এতকাল 
আসামের নৰ্ম্মরৱাজ্যে বের বিশৃঙ্খল! ছিল। এই জাতীয় 
অধোগতি দূর করিয়া ধর্সংস্থাপনের অন্ত শঙ্করদেবের 
অভ্যুদয় । 

যে সময়ে প্রেমময় মহাপ্রভু শ্রীপ্রীচৈতন্তদেব 
বন্ধের ধর্মরাজ্যের ঘোর অরাজকতা দূর করিয়া 
হরিনামের ও ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া ধৰ্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ডনণের 
পাপভার হরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুদূর আসাম 
প্রদেশে এজই মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্ম| শঙ্করদেব জাতীয় 
অধোগতি দুত্রীকরণার্থ চৈত্তন্তদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
মধুর হরিনাম বিলাইতেছিলেন। শঙ্করদেব চৈতন্তদেবের 
সমসাময়িক---অথব| চৈতন্দেবই শঙ্করদেবের সমসামরিক। 
শরীপ্রীচৈতন্তের জন্মের ৩৬ বহদব পূৰ্ব্বে শঙ্করদেব আবিভূতি 
হইয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের ঠিক ৩৬ বৎসর 
পরে তিরোহিত হয়েন। এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষের 
জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে অন্তরে স্বজাতিপ্ৰেম ও ধন্মানু- 


" বাগ প্রবল ছি্ন। বুদ্ধি ও মহত্বের লক্ষণ সকল তাহার 


শৈশবাবস্থা! হইতেই সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়| উঠিয়াছিল। 
স্বদেশে যথাসম্ভব বিস্তালোচনা করিয়া ৮শন্করাদব “জ্ঞান 


EY 


ও স্বৰ নিমিত্তে বিদেশলে যায়”, জ্ঞানাৰ্জ্জনাৰ্থ সুদুর 


বঙ্গদেশে নদীয়যয় গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার তখন উন্নতির 
নবধুগ-্ব্দ ভাষা তখন উন্নতিমুখী ও পরিপুষ্টা ৷ এক- 
দিকে বৈষ্ণবংৰ্ম্বের বিজয়নিশান স্কন্ধে শীচৈতন্কদেবের 


প্ৰবাসী । 


8৪৬০৯ 
শিষ্যান্থুশিষ্যগণ হরিনামের বন্ধা তুলিয়া বঙ্গ নাতাইতে- 
ছিলেন--অপবদিকে রূপসনাতন, জীবগোষস্থামী, কর্ণপুর, 
গোপালভট্ট প্রভৃতি শিষ্যবৰ্গের সহিত সংস্কৃত শ্রন্থরচনায় 
তৎপর, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি স্বার্ত্তবরঘু- 
নন্দন প্রভৃতি ষ্টায় ও স্মৃতির অভিনব প্রচারে র্বৃতোগ্যম ; 
ঠিক এই সময়ে বঙ্গভাষার অভ্যুদরকাল। স্বাষ্টকালে 
এই বঙ্গভাষা কতদূর প্রসরিত ছিল, তাহা নির্ণয় দৃদর 
হইলেও ভাষাগত যৎসামান্ত নিদর্শনে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় 
যে, উত্তরে হিমালয়ের সামুদেশ, পশ্চিমে মিথিলা ও পূৰ্ব্বে 
আসাম এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা এই চতুঃনীমার মধ্যে বঙ্গভাষা 
আবদ্ধ৷ ছিল । হিমালয়পাদদেশবর্তী দিনাজপুর এতভৃতিতে 
বঙ্গভাষ| কথিত হুইয়া থাকে; মিথিলার তাৎকালিক 
রাজধানী দ্বারবঙ্গ* সেনরাজগণের নির্দিষ্ট বন্গয়াজ্যের 
পশ্চিম দ্বার বলিয়| কথিত ৷ 

ইতিপূৰ্ব্বে চণ্ডিদাস ও বিদ্ধাপতির পদাবলী ব্যতীত 
বঙ্গভাষায় অন্ত কোন লিখিত পুস্তকের নামগন্ধ পাওয়া 
যায় না। এখন চৈতন্তধৰ্ম্ম সাধারণের গোচরীভূত ভরণো- 
দেশে চৈতন্তদ্বেব ও তাহার শিষ্যগণ বাঙ্গালাভাষায় বেষ্ণব- 
গ্রন্থাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঠিক এই সময়ে শলরদেব 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণৰধৰ্দ্দে দীক্ষিত 
হইলেন। বহুকাল বঙ্গদেশে অবস্থানহেতৃ তিনি বঙ্গভাষায় 
সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং বঙ্গভাষা ভাহার 
নিজস্ব হইয়া দীড়াইল। এখন লোকশিক্ষার জন্য তাহার 
স্বতন্ত্ৰ ভাষা সংগঠন আবশ্যকীয় হইয়া দাড়াইল। শ্বদশে 
প্রত্যাগমন করিয়া তিনি বঙ্গভাষার ছায়ায় এক সম্পূর্ণ 
নুতন ধরণের ভাষাগঠন করিয়া আপনার অগাধ পাঙিত্য- 
মূলক গ্ৰন্থাদি রচনা! এবং বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্রচারে যত্নব'ন হই- 
লেন । ইহার অসামান্ত প্রতিভ! ও শুদ্ধ আচার ব্যবহারের 
বশবর্তী হইয়| তদানীস্তন আহমবাজা তাহার ধৰ্ম্মে দীক্ষিত 
হইলেন। রাজা! অবিলম্বে বঙ্গদেশ হইতে ৪ অন স্থুপঞ্ডিত 
ব্ৰাহ্মণ আনাইয়া হিন্দুধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তদবধি 
অ-সামে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়। এ ব্ৰাহ্মণচতুষ্টয়র 


সংস্থাপিত দক্ষিণপাট, আওনীহাট, কুরবাছি এবং গড়মুর 


* আধুনিক দ্বারডাল]। 


8৭০ 
eo পি পিসী ৩ ত তিশা পশু 


নামক ৪টা সূত্র আজিও আসমীয়া হিন্দুসন্তানগণের প্রধান 
লক্ষ্যস্থল 

৮শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই 
সময়ে বঙ্গভাষ| 'নবকলেবরে সংগঠিতা হইতেছিলেন-- 
তৎপূর্বে কেবল চ্ডীদাস ও বিস্তাপতির ললিত মধুর 
পদাবলীর স্বরগ্রামে বঙ্গদেশ বিভোর হইয়| গিয়াছিল। 
সুতুরাং শঙ্কয়দেব,তত্কালে বঙ্গদেশে অবস্থান করায় 
তাহার ভাষাও তাতৎকালিক বঙ্গভাষার গঠনপদ্ধতি শিক্ষা 
করিয়াছিল ; সেইজন্ত তাহার 

“লেখাও অনেক অংশে ত্েঁওবিলাকৰ (বিস্তাপতি ও 
চণ্ডিদাসের এবং গোবিন্দদাসের ) লেখাবে সৈতে মিলে ।” 

শঙ্করদেব অনেরুগুলি নাটকাদি রচন! করিয়াছিলেন। 
গ্ৰ সকল নাটকাদিতে মৈথিল ও উড়িয়া ভাষার কথা 
ব্যবহার করিয়াছিলেন । এতৎসম্বন্ধে একজন তাঁহার জীব- 
নীতে লিখিয়াছেন 

“মানুহে বিদেশী মাতৃ শুনিবলৈ বেছি ভাল পায়, 
আমার কাণত বাঙ্গালী কথা যিমান মিঠা লাগে, আকু 
ৰাঙ্গালীৰ কাণত অসমীয়! মাত যিমান মিঠা লাগে, আপোন 


ভাষা সদাই কৈ থাক! বাবে সিমান মিঠা না লাগে; সেই' 


বাবে বিদেশী ভাষাৰ ভাজ দি তেঁও নাট আদি লিখিছিল।” 

এ যুক্তি গ্রহণ করা যায় ন|--যেহেতু বিদেশীভাষার 
“ভাজে” নাটকের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায় না, পরস্ত রমণী, 
ইতরশ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রাকৃত বা Provincialism 
এর আধিক্যে অনেক সময়ে প্রকৃত নাটকীয় সৌন্দর্য্য 
ফুটিয়া, থাকে । বস্তুতঃ শঙ্করের সময়ে মিথিলা ও উড়িয্যা 
বঙ্গদেশভুক্ত থাকায় তথাকার ভাষা বঙ্গতাষ| ছিল। 
শিক্ষা ও সংশ্রবগুণে & সব কথা স্বতঃই যে তাহার গ্রন্থে 
প্রবিষ্ট হইবে আশ্চৰ্য্য কি? 

আঁসামীভাষায় বাঞ্গালার প্রভাব | 

ইংরাজ অধিকারে আসামীভাষা বর্তমান ছাচে ঢালা 
হইয়াছে এবং উহাকে স্বতন্ত্ৰ ভাষা বলিয়া পরিচয় দান 
এই যুগে ঘটিয়াছে। অনেকানেক অসমীয়াভাষা লেখক 
পশিক্ষাগুণে স্বদেশীয় ভাষাব স্থাতস্া সাধনে সচেষ্ট হঈলে ৪ 
ইহাদিগের ভাষায় আদিতে বাঙ্গাল! ভিন্ন অপর কিছু দেখা 
যায় না। ইংরাজের গুঁতাগমনের সঙ্গেই তদীয় পার্খচর 
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দ্বারাই প্ৰধানতঃ অসমীয়া বন্ধুগণের শিক্ষাচীক্ষা সংসাধিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই, 
বাল্যে বাঙ্গালাই মাতৃভাষার স্কায় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, -." 
বাঙ্গালার কাব্যোপন্তাস তাহাদের রচনাপ্রপালী সংগঠনে 
সহায়তা করে নাই, নব্য অসমীয়া লেখকগণের মধ্যে কয় 
জনে একথা সাহসপূৰ্ব্বক বলিতে পারেন? শিক্ষিত 4 
অসমীয়া মাত্রের বসন ভূষণে, চাল চলনে, সাহিত্য-গঠনে, 
সমাজ সংস্থাপনে যে বাঙ্গালীভাব ওতঃগ্রোত ভাবে 
সংজড়িত, ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা! করা যাইতে পারে ।”* 
ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা 
অবশ্যস্তাবী। বৰ্তমান অবস্থায় অসমীয়া ভাষার অক্ষর 
এবং বঙ্গাঙ্কৰ একই প্রকারের অবিরুতভাবে প্রচলিত” 
দেখা যায়--কেবল এক ‘র’কার ও অন্তঃস্থ “কার 
ব্যতীত কোন বৈলক্ষণই দৃষ্ট হয় না-_-আবার এই ছুই 
অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের তুল্য । এই হুই অক্ষর সম্বন্ধে 
পণ্ডিতবর রামগতি স্তায়রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন £_ 
“এতদ্দেশীয় ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ 
শত ব্ংসয়ের হস্তলিখিত যে সকল-সংস্কত্ত পুস্তক দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা ১ 
অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর & সকল অক্ষরকে “তিরুটে* _.. 
“(ত্রিহুতী)’ অক্ষর বলে। এ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ ৷ 
কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগর অক্ষরে অন্তঃস্থ ব ও বৰ্গীয় 
ৰ বিভিন্ন প্রকার। এ তিরুটে অক্ষরে ও ছুই বকারের বিভি- 
স্নতা দেখা যায়_যথা অন্তঃস্থ বকার (র) এইরূপ, বৰ্গীয় বকার 
(ব) এইরূপ এবং রকার (২) এইরূপ । এক্ষণকার বাঙ্গালা * 
বকার '্বয়ে কোন প্রভেদ নাই এবং রকার পূৰ্ব্বকালীন 
অন্মঃগ্ব বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিক্লাছ। প্রাচীন রকার 
যে অধিকদিন ভিন্নবেশ তাহা নহে । অগ্ভাপি পল্লী গ্রামের ১ 
সাবেক গুরুমহাশয় দিগের পাঠশালায় “কর-পাঁরা ব পেট ০ 
কাটা” বলিয়া ব কার লেখান হইয়া থাকে ।” বাঙ্গালা 
ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষন্নক প্রস্তাব । 


অসমীয়া ভাষায় এই প্রাচীন রকার ও অন্তঃস্থ পর 


+ “আসামী ও বাঙ্গালী” নামক স্বত্ প্রবন্ধে একখার সম্যক 
আলোচন কয়| যাইবে। 
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আজও পর্য্যন্ত চনিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালা ও অসমীয়া 
অক্ষরে কোন প্রভেদ মাই । ৬শঙ্কর দেবের সময় 
ৰাঙ্গালায় এবং মিথিলায় একই অক্ষর চলিত সুতরাং ত্ৰিছতী 
ও অসমীয়া অক্ষর একরূপ বার্দলা অক্ষর তৎসন্বন্ধে 
সন্দেহ ঘাকিতে পারে না। অসমীয়া ভাষায় বাঙ্গালার 
অবিচ্ছিন্ন প্রভাবের ইহাই একটা প্রকৃষ্ট নিদৰ্শন । 
অসমীয়! ও বাঙ্গালার পাৰ্থক্য । 
অসমীন্না ও বাঙ্গালা ভাষার পার্থক্য দেখিতে হইলে 
আমাদিগকে নিয়ে দেখিতে হইবে;-- 

“আলোচন! আরু সান্দোলনেই সকলে বিধ উন্নতির 
মূল। ভাজি কালি অনেকে অসমীয়া ভাষার আলোচনা 
করিবলৈ ধরিছে আরু কোনো কোনোৱে আন্দোলন 
করিবলৈকো আগ বাঢ়িছে; এই বিলাক দেখি শুনি, 
আমার মনত অসমীয় ভাষার উন্নতির আশাই বরদকৈ 
শিপাইছে। জগদীখরর ওচরত একান্ত মনে প্রার্থন। 
করো যেন আমার এই আশার পুলিট৷ দুপতীষ্মতে জঁয় ন 
পরে । বর বেজাৰ কথা মাজি লৈকে বিদ্বেশীর কথাকে 
কওঁ, অনেক অসমীয়, মান্ুহর মনতো বহুত খুকুব'আছে 
কোনোৱে কয় অসমীয়া ভীব! এটা বেলেগ সাহিত্য থাকা 
স্বতন্তুরীয়া ভাষা ন হয়, ইহা! বাঙ্গালীভাষার চহ! অবস্থা 

) মাথোন ; কোনোৱে ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা স্বীকার 
করিও ইয়ার আবশ্যকত্ব স্বীকার ন করে; কোনো 
কোনোহে আকৌ ইয়াক এট! বেলেগ ভাষ। বুলিও গস্তি- 
করে, অক ইষে অসমীয়! মানুহর পক্ষে নিতান্ত লগতীয়াল 
তাকো মানে, কিন্তু তার উন্নতি করা পক্ষত তেমন উদাস, 
তেঁও বিলাকর মতে বাঙ্গালী আরু অসমীয়া দুইটী সংস্কৃত 
মূলক ভ'যা, সেই গুণে অসমীয়ার ভাষার উন্নতি কৰিবলৈ 
গলে কি বঙ্গালী ভাষার কাল লৈ ঢাল লব আরু শেহত 
বাঙ্গালী ভাষারে সৈতে এট' ভাষা হৈ পরিব।” 

উল্ভিখিত অংশের রচনা এবং শব্ববিন্তীস পদ্ধতি যে 
আধুনিব বাঙ্গালা রচনার সম্পূর্ণ উপযোগী, পাঠক 

-আন্রেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন । বাঙ্গাল! 
‘ভাষার সহিত দুই একটী গ্রাম্য আসামী শব্দ 
সংমিশ্রণে উক্ত রচনা গঠিত হইয়াছে। “আকরু’ “আন্দো- 
লনেই” “সকলে” কয়েকটী কথায় কেবল উকার একার 
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এবং ওকার সংযোগে পার্থক্যস্থাপনে প্রয়াস অনাবশ্য চ। 
পক্ষান্তরে “করিবলৈ” আজি “দি” এভূতি বথা 
“করিবার জগ্ত” ‘আজি পধ্যস্ত” ‘সে’ এই বাঙ্গল! 
বাক্যের রলপাস্তর বিশেষ। ‘বড়’ স্থলে “বর? এবথ! 
বাঙ্গালাদেশে প্ৰচলিত৷ ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি “বাঙ্গাল” 
দেশে ‘ড়’ স্থানে ‘র’ উচ্চারিত হয়, স্মৃতরাং এ সম্বন্ধে 
অসমীয়া ভাষা বিশেষ পশ্চাৎপদ নহে । ‘শৈহত’ 
‘মানুহর’ ‘শেষত’ “মানুষের” কথার অপভ্রংশ । ‘ষ’ স্থলে ‘হ’ 
উচ্চারণ অগ্তাপি শ্রীহটট প্রস্ৃতি অঞ্চলে শ্রুত হম । কিন্তু তথায় 
লিখিত ভাষায় কোন বিশেষ বৈষম্য নাই । পরস্ত 'ধরিছেঃ 
‘গলে’ “দেখি গুনি’ ‘পরিব’ প্রভৃতি বাক্য অদ্ধাপি বাঙ্গালা 
কবিতাতে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। আরও ‘আগ বাঢ়িছে’ 
‘পুলিটী” ( তৃণাঙ্কুর ) খু'করি (সন্দেহ), ‘গস্তি’ ঢাল প্রভৃতি 
বাঙ্থালার গ্রাম্য রূপাস্তর বা অপভ্ৰংশ মাত্র । অধিকস্ত 

‘দকৈ শিপাইছে”--বন্ধমূল হইমাছে, লাগতীয়াল__ 
লাগমত, ওচরত-_গোচরে, দুপতীয়াতে--দুই পতায়, 
বেলেগ *- পৃথক, বিলাক-_সমূহ, ফাললৈ-__দিকেই, 
অঁয়--যায়, ইয়ার *__ইহার, স্বতস্তরায়া-_শ্বতন্তর, খু'কুৱী-- 
সন্দেহ, মনত-_মনে, পক্ষত- পক্ষে, প্রভৃতি কয়েকটী কথা 
বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; পক্ষান্তরে সপ্তম্যস্ত পদে 
বাঙ্গালায় ‘তে’ র অন্তরূপ ‘ত’ ব্যবনহ্ৃত হইয়াছে। এই 
সামান্ত পার্থক্য দেখিয়া একটা ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান 
নিতান্তই বিজ্ঞতার কার্য নহে। ছঃখের বিষয় বুটিশ 
গবর্ণমেণ্ট আজকাল এই দোষে দোষী হইতেছেন। 

আসামীভাষায় বিভিন্ন পরিচ্ছদ । 

যেমন বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ভিন্নদেশীর় কথা 
প্রবেশ করিয়াছে, গ্রাম এবং অস্তাজ ভাষার কথা ছাড়িয়া 
দিলেও বহুবিধ আরব্য পারস্ত প্রভৃতি কথা প্রবেশ 
করিয়৷ ভাষার উন্নতিসাধন করিতেছে-_-আধুনিক শিক্ষিত 
লোকদিগের কথাবার্তায় বাঙ্গালার শ্বেত পরিচ্ছদে খাকী 
বঙ্গের অনেক ইংরাজী পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া ভাষার 
সজীবতায় অনেক বাধা দিতেছে ; তেমনি অনেকগুলি 
বিভিন্ন বিভিন্ন অনাধ্য ভাষার বাক্যাবলী অনমীয়া ভাষায় 
প্রবেশ করিয়াছে । যখন মুললমানী ভাষা বাঙ্গালার 


* “বেলগ” এবং “ইয়ার” বীকুডাজেলায় চলিত আছে। সম্পাদক । 
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ব্লাজভাষা ছিল, তত্কালে আরব্য ও পারস্থা কথা, এবং 
বর্তমানে ইংরাজী রাজভাষ| বলিয়া অনেক ইংরাজী 
কথা নঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে 
সুতরাং এ প্রকার পার্থক্যহেতু হুইটী ভাষার পার্থক্য 
অনুমিত হইতে পারে ন| ৷ ব্রাউন সাহেবের মতে আসামী 
ভাষায় শতকরা ৫টা মগ, ৭টা অকা, ১টী পামটা, ১টী 
আরব্য, ২৩টী মিশমি এবং ৬৩টী সংস্কৃত শব্ব । অসমীয়! 
ভাষায় সংস্কৃতমূলক শব্দগুলির আকার ও পরিচ্ছদ 
বাঞ্ালানব হ্যায় । যদিও অকা, মগ, মিশমী প্রভৃতি জাতীয় 
শব্ম প্রবেশ করাতে লিঙ্গ, বচন, কারকাদিতে কিঞ্চিৎ 
র্ল্পাস্তর ঘটিয়াছে, তথাপি একজন বাঙ্গালাভিজ্ঞ অসমীয়া 
লেখকেন মতে ঃ£-ঁ 

“বাঙ্গালা এবং অসমীয়া ছুইটী ভাষাই সংস্কৃতমূলক 
ভাষা, তজ্জন্ত অসমীয়া ভাষার উন্নতি করিতে গেলে 
বাঙ্গালান্ডাধার দিকেই পরিণতি দীড়াইবে ; শেষে উভয় 
ভাষাই একীকৃত হইবে ৷” 

অসমীয়াভাষায় মিশানরী কীৰ্ত্তি ৷ 

মিশ্নরীগণ বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থাদিরচন| করিয়া 
বাঙ্গালাভাষারু -একটী অভাবনীয় সংস্কার করেন__ 
দিও তাঁহাদের সর্বতোমুখীচেষ্টাপ্রস্থত বাঙ্গালা রচনা 
আধুনিক পাঠকবর্গের মনে একটা হান্তরসের অবতারণা 
করে; তথাপি তাহাদিগের এই উদ্যম প্রশংসনীয় | তাহা- 
দের চেষ্টার ফলে আজ আমরা অনেকানেক নুপ্তপ্রায় 
প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। 

১৮৭১ খৃঃ অন্ধ পর্য্স্ত আসামের আদালত ও বিদ্যালয়- 
সমূহে বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত অসমীয়া ও 
বাঙ্গালান্ডাষার পার্থক্য লইয়। কাহারও মনে গণ্ডগোলের 


ধারণা হ্য় নাই। প্রত্যেক আসামবাসী মাতৃভাষা বোধে ' 


অসমীয়াভাষার সেবা করিতেন। তারপর Baptist 
Missicn Society আসামের জাতীয় গোগষোগের 
মধ্যে ভাষার বিলুপ্তির সম্ভাবন! দেখিয়! সাহিত্যগঠনে তৎ- 
পর হন। তাহাতে ধর্মপ্রাণ শ্ষ্করের জাতীয় ও গঠিত ভাষায় 
অভিনব বিদ্বেনীয় আচ্ছাদন পতিত হহল। বাটার পার্খের 
বাঙ্গালী বিদেশী হইল-_-সমুদ্রপারের সাহেব স্বদেশী ভাষা" 
কার হইলেন। শ্ররামপুরের মিশনরীগণ শিবসাগরে 


' প্ৰবাসী । 


[ও ভাগ। 


দা স্থাপন করিয়া অসমীয়াভাষায় বাইবেলের আশ্চৰ্য 
জনক অনুবাদ করিলেন। “রবিজ্মন” এবং ‘ব্ৰাউন’ 
সাহেব দ্বারা আসামীয় ব্যাকরণ প্রণীত হইল। পাত্ৰীগণ 
‘অক্লণোদয়’ নামে আসামে প্রথম মাসিকপত্র প্রচার 
করিলেন। অবশেষে ব্ৰাহ্মন ( 15:59. ) সাহেব 
আসামীভাষায় অভিধান প্রস্তুত করিলেন। ইত্যবসরে 
আসামীয় মিশনরী সম্প্রদায় নিজদের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে 
বিকৃত করিয়া অসভ্য পাৰ্ব্বতীয় জাতিগত কতকগুলি শব্দ 
মিশ্রিত করিয়া, অপূৰ্ব্ব “খিচুড়ী' তৈয়ার করিলেন, 
যাহার গৌরবে আসামীয় নব্য শিক্ষিতগণ অসমীয়াকে 
একটা স্বতন্ত্ৰ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্তত। 


ৰ 


A 


ৰ 


আসামীয়-মিশনরী-অভিধান সম্বন্ধে উত্তরপূর্ব বিভাগের _ 


বিস্তালয়সমূহের পরিদর্শক পোর্টার সাহেব ১৮৬৮ সালের 
বিজ্ঞাপনীতে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহা এই £-- 

“আসামীছিগের অন্ত আসামে মিশনরীদের কীত্তিস্থানে 
কিস্তি, অকীর্তনস্থলে অকীত্তন, অরুতস্ঞ-_-অক্রিতজ্ঞ, 
অক্ষয়--অখ্যই, অশ্ৰদ্ধা--অচধ্য|, অচিহু-_-অচিন, যবক্ষার 
-জখার ইত্যা দ্‌ সন্নিবেশের অন্ত স্বতন্ত্র অভিধান লিখিবার 
কিছুই আবশ্তকতা নাই। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গা- 
লাকে নাশ করা হয় মাত্ৰ ।* 


'. আর অধিক দুর যাইবার আবশ্বকতা নাই-_বাঙ্গাল! ও- - 


আসামী ভাষার পার্থক্য সুধী পাঠক ইহা হইতে বুঝিবেন ৷ 
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ । 


হোলী গীত ৷ 


ফান্ধন মাসের শেষে বসস্তেৎসব হোলী অথবা 


হোরীতে যে সকল অশ্লীলতা ও কুৎসিত আচরণ প্রবেশ- ./ 


লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । এখন এই 
উৎসব উপলক্ষ্যে বেহারে, উত্তর-প্শ্চিমাঞ্চলে, এমন কি 
সুদূর সিন্ধু প্রদেশে ও অতি জঘন্ত গীতাদি ও ছড়ার ত 
হয়, কিন্তু পূৰ্ব্বে এই উৎসব গুধু আনন্দ ও তি 
Si ছিল। 'পরিপুর্ণ বসন্তে নবকিশলয়শোডিত) 
নানাবর্ণ কুসুমে রঞ্জিত, নবমুঞ্জরামোদিত প্রকৃতির আনন্দ- 
তরঙ্গ নরনারীর হৃদয়ে হিল্লোলিত হইত) হোলী সেই 


bl 


ৰ 


{ 


পাশত 


ক 


১১শ সংখ্যা । 1 
অনিল উৎসব | মিতেজ্ৰিৱভেঠ পরম সন্যাসী চৈতন্- 


দেবও এই উৎসবে বিপুল উৎসাহে যোগদান করিতেন ; 


তখন বেমন সঙ্কীর্ভনের ঘটা, তেমনি আবিরের তরঙ্গ 
উঠিত। হোলীর অনেক গীত যেমন শ্ৰুতিমধুর, সেইরূপ 
কবিত্বপূর্[। তন্মধ্যে কতকগুলি পাঠককে উপহার দিতে 
ইচ্ছা কর। 
কতকগুলি গীত্তের ভাষা হিন্দী, 
সৰ্ব্বত্ৰ গত হইয়া থাকে । যেমন £-- 
হোলী খেলকু নন্দ লাল। 
কেয়| লালে লাল! 
লাল বুন্দ[বন লাল সখীগণ 
লাল হয তাল তমাল। 
হোরী তেরে! গোরে লাল ॥ 
নিমোদ্ধ ত গীতটা সিন্ধু প্রদেশে প্রথম শুনিঃ_ 
ফাস্ধন কে দিন যার 
যে! মাগো সো দিউঙ্গী |. 
হীর| ত দিউঙ্গী মতি ভি দ্িউঙ্গী 
দিউঙ্গী গলে কা হার । 
যো সাগ্রো সো দিউঙ্গী ॥ 
লঙ্কৌয়ের নবাব পরলোকগত ওয়াজিব আলী শাহ 
তাহার রচিত ইন্ত্ৰমভ| নামক গীতিনাট্যে একটী হোলী 


গীত ব্ল্দন| করিয়াছেন। যেটুকু স্মরণ আছে উদ্ধত 
IR 2. 

পাও লাগে| কর জোরি 
মেলে পেলে ন হোরী । 

গউয়| চরাওন ময় নিকসি হু’ 
সান নননকে চোরী। 

সাস হ্জারণ গাবি দেঙ্গী 
বাল, এজি বালম জীতা ন ছোরী ॥ 


গাজীপুর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে অতি সুললিত 
ও সুরচিত হোলী গীত শুনিতে পাওয়! যায়। নিম্নে দুইটা 
প্রদত্ত হইল ঃ--- 


পিচুকারি সে মুরারি রঙ্গ ভারী রে। 

ভর শিচুকারি মেরে মুখ পর মারি 
ভিজ গই তন সারি রে ॥ 

ভিজ গ্নবে মেরে! ঘের ঘাঘরা 
সারী লাখ হুজারী রে ! 


কিন্তু বঙ্গদেশেও 


কওন যাত বৃজ মে দধি বেচন 
রঙ্গ ভারি চুনর সারী রে। 

এক হাতে কাস্থ! মেরে! অঁচরা যে! পকডে 
চুঞ্জে হাত মোরে সারী রে ॥ 


প্রবাসী । 


8৭৩ 


আন পড়ি বশ তেরে রে মোহন 
নিত উঠি দিছে| গালি রে। 


কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত হোলী গীত বা হে।রি- 
কার সহিত প্রচলিত হিন্দী কিম্বা বাঙ্গাল৷ থিয়েটারের 
হোলী গীতের তুলনা হয় না। গীতগুলি শীয়কের কণ্ঠে 
এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না, পদকক্পতরুর বিপুল 
কাব্যরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । বৈষ্ণব কবির 
বিচিত্র সঙ্গীত কবিতায় হোলীর জীবস্ত জাণ্রন্ত মূৰ্তি বিদ্ধ 
মান। বৈষ্ণব কবিদিগের দুইটা অলৌকিব- ক্ষমতা ছিল। 
প্রথম, ভাষার মাধুরী । তাহাদিগের ললিত কলিত তর- 
লিত পদাবলী পড়িতে পড়িতে মনে হয় হে, শব্দ-সমুদ্রের 
অমৃতরাশি নিঃশেষ মন্থন করিয়া তাহারা পরবর্তী হতভাগ্য 
কবিদিগের জন্ত কেবল মাত্র হলাহল রাখিন্রা গিয়াছেন। 
দ্বিতীয়, তাহাদের অন্ত্দৃষ্টি। এই যে ভারতব্যাপী 
বসস্তোৎসব, যাহার ঘ্বণিত ও অশ্লীল অস্যাচার নিবারণ 
করিবার জন্তু বৎসর বৎসর রাজাদেশ ঘোষ” করিতে হয়, 
বৈষ্ণব কবির প্রতিভা! এই উৎসবের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, তাহার আনন্দ উন্মাদনা অযৃতময়ী ভাষা ও ছন্দে 
গাখিয়া রাখিয়াছে।, এক একটা পদে হেলীর যেন সমগ্র 
উৎসব সঞ্চিত রহিয়াছে। হটালী দেশে যালকে কার্ণীভাল্‌ 
(Carnival) বলে হোলী তাহাই । বৈষ্ণব কবি তাহা- 


, কেই ধরিয়া সঙ্গীতে বঁধিয় রাধিয়াছেন। হোলীতে যে 


একটা উদ্দাম উল্লাসের উচ্ছ্বাস আছে, সংযম ও বন্ধন ছেদন 
করিবার স্বতঃ যে একট! প্রবৃত্তি হয়, তাহা তাঁহারাই 
যথার্থ বুবিয়াছিলেন; কারণ এতকাল পরে তাঁহাদের রচন! 
পড়িয়া সেই আনন্দ আমরা অনুভব করি' এক একটা 
গীত এক একটী হোরীকাত্য, টীকা ব্যাখ্যা অন্বয়ের কোন 
প্রয়োজন হয় না। 
রঙ্গে হোঁ হো হোরি। 
খেলত নওল কিশোরী ॥ 
বাজত তাল, রবাব, পাখোয়াজ 
সখিগএ ঘন করতারি । 
কুঙ্কুম চন্দন আবির উড়ত ঘন 
বরিখল জমু পচুকারি ৷ 
ছু'ছ হুহ খেলন সমর প্রবন্ধ 
দুহু পর দু'হু পড়ভোরি। 
জিতলু জিতলু' ধন দু'হ জন গরজা 
সথিগণ ভণ রব জোন ॥ 


8৭8 প্রবাসী । [ ৩য় ভাগ | 


ছিলা এ 


ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত বদন দুহু নিরখণ স্বয়মণ্ডল স্বর অভঙ্গ, বিবিধ যন্ত্ৰ জলতরজ, 


যৈছন চাঁদ চকোরী ৷ মধুব স্বৰ উপান্লিয়া ॥ 
তঁহি শিববাম দাম মন আনন্দে খেলি গোলাল অঙ্গলাল, সুন্দর বর দ্যুতি রসাল, ৰ 
হেরি হাসে থোরি থোরি | . রঙ্গিণীগণ সঙিয়া। 
হোলীর এত গান শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই একটী বজ বধুগণ ধবত তাল, বাওত গদ নন্দলাল, 
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥ 
চরণে--রঙ্গে হো হো হোরি--যেমন হোলীর সমুদায় হে! হো কবি কৰত ভাষ, কবতালি ঘন মন উলাস, 
আদন্দ, মুক্তকণ্ঠ আনন্দধ্বনি, রক্ষের ছড়াছড়ি বর্ণিত জয় অয বর চঙ্গিয়।। 
_ শ্বেবিন্দ ও৭ করি প্ৰকাশ,  রচি গ্লাইল উদ্ধব দাস 
হইয়াছে, এপ যে কোন গানে হইয়াছে তাহা ত স্মরণ I হোরী রস তরজিয়া ॥ A 
হয় না! রঙ্গে হো হো হোরি--ইহাই ত যথার্থ হোরী ! সেই সঙ্গে দোল লীলা £-- 
সিভি নিপনতি পরিতো বন্ধন পালী । 
এই ভাবের বিস্তার নিম্নোঞ্চুতে গানে লক্ষিত হইবে? ৮৮575 
ছোরি হে৷ রঙ্গে মাতি। বিলসতি দোলোপরি বনমালী । 
আবিবে অরুণ গোবী গ্র।মকাতি ৷ তরল সরোরুহ সরসিজ্ থালী । 
নিপতিত বস্ত্রে হুরঙিত কুঙ্কুম, ন জনয়তি গো৷পীঞ্লন করতালী ৷ 4 
চুয় চন্দন কেশর সাধী । কাপি পুরে! নৃত্যতি পশ্তপালী॥ 
চৌদিখে অ৷বিব উড়ায়ত ব্ৰজবধু অয়মাবণ্যক মণ্ডলশ।লী । ন 
'অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি ৷৷ জয়তি সনাতন রস পবিপ।লী ॥ 
বীণ উপাঙ্গ মুরজ স্বরমণ্ডল 
ডক্ষ রবাব বাওয়ে কত তীতি। দৌলত রাধা! মাধব সঙ্গে । 
কোই মায়ুর, হুরট কোই সারলী, ' দোলাযত সব সখীগণ বহু রঙ্গে ॥ 
কোই বসন্ত গ।ওয়ে স্বরজাতি ৷৷ ডারত ফাও দু'হ জন অঙ্গে । 
নাচত ময়ুর ধের, ঘন কোকিল রোল, হেরইতে দুছ' ঝপ মৃরুছে অনঙ্গে ॥ 
বোলে মত মধুকর পাঁতি। বাওত কত কত যন্ত্ৰ তান । 
খতুপতি পরম মনোহর খেলন 2 কত কত রাগ মান করু গান ৷ 
“হরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি ॥ চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি। 
| এ ছুহ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডাবি ৷ a 
হোলীর নৃত্যবাপ্তের সঙ্কেত শব্দলিপিতে যেন সঙ্গতের বিগ্ললিত অরুণ বসন দুহ’ গায়। 
তাল ও নৃত্যের পদধ্বনি জড়িত রহিয়াছে £_ ৪১৮১ -" 
হেম মরকতে নু জড়িত পঙার । / 
আজু রঙ্গে হোরী খেলত হাম গোরী। ' ৷ 
সশীগ্থণ খেলি গাওত বাওত, । তাহে রি ৯৮১৯ ba ৰ 
কিশোরী কিশোর নাচি নাচাওত ৰ দোলোপয্নি দুহু পিবিড বিলাস । 
আনন্দে সন ভোৰ্ি ৷ ’ ও জ্ঞানদাস হেরি পুরযে আঁশ । 
উমরার ভোরি। ত পরিশেষে চৈতন্যদেবের দোল লীলার একটা পদ ঃ-_ 
তথ তথ তথ ত থৈয়া কে! কহু আজুক আনন্দ ওব। & 
দৃগ্তি দৃগতি জিমি ধৈয়া ্‌ ফুল বনে দোলত গৌবকিশোর ॥ | 
চওল উল উলোরি। নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে । 
কড়, গুড়, গুড, দাং, ত্রিমিদাং কিটধাং তৃগধাং, ' শাস্ধিপুত্ৰনাথ গায়ই রঙ্গে [ , 
শিবরাঁম গাওয়ে হোরি । , সহচর কাণ্ড লেপই গ্রোব। গায়। ৰে 
ধাবই শুনি সব লোক নদীয়ায় ॥ 
অপর কবির একটা গীতঃ খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল। রি 
খতুরাজ ত্রজ সমাজ হোরী রঙ্গে রজিযা | ৷ নয়নানন্দ আনন্দে বিভোর ॥ 
নারী বর হোরী বল; উনমত চিত স্যাম সঙ্গ সেই এক হোলীর উৎসব ছিল! এখন পথে ঘাটে 
নাচত কর ভলিষা । হোলীর কদৰ্য্য কাও দেখিলে শুনিলে স্বণ| হয়। হোলীর/"" ; 
কত রস প্রসঙ্গ, * ,বাওত কত বীণ মোচঙ্গ [ 
চি ধৈয়। থৈ মৃদঙ্গিয| ॥ মধুরতা বৈষ্ণব কবি উপভোগ করিয়াছিলেন ; তিক্ততা ৰ 
চঞ্চল গতি অতি হরঙ্গ, দিরখি ভুলে কত অনঙ্গ, আমাদের অন্ত রহিয়াছে । 


সঙ্গীত বর সুরঙ্গিয়া । লীনগেন্দরনাথ গুপ্ত । 


১১শ সংখ্যা ৷] 


ধর্মশালা শৈল । 

কটোচ রাজাদিগের সময় চাম্বারাজোর সংঅববে ধবলা- 
ধারের পাদপ্রান্তে এই ধৰ্ম্মশালা স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহার সন্নিকটে ভাগস্কুনাগ ডলেশ্বর, এবং ঘঞ্জর তীর্থস্থান 
বর্তমান থাকায় ধর্ম্মশালা শৈল বহু প্রাচীন কাল হইতে 
প্রথিত। কটোচ-গুরক্ষ-সংর্ঘর্ষণের সময় এই সকল স্থান 
কতকাল প্রকৃতির রস্ভূমি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার 
পর শিখ-সংগ্রামে অরণ্য হইয়া পড়ে। কালের কি 
বিচিত্র গতি? আবার দেই ঘোর অরণ্য জনপদে পূৰ্ণ 
হইয়| উঠিয়াছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ইংরেজশাসনাধীন 
হইলে কাংড়া ছুগের অধিনায়ক কর্ণেল লেক (Colonel! 
Lake) ধৰ্ম্মশালায় স্বাস্থ্যনিবাস সংস্থাপন করেন । তাহার 


পর জেলার হাকিষের' ক্রমে ক্রমে সমস্ত আফিস আদালত 


(এই স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন | পাঞ্জাবের ভূতপূৰ্ব 
ছোট লাট সর তনালড্‌ মেকলিওড যৎকালে জলন্দর 


প্রবাসী । 


দ্বোরাবার কমিশনর ছিলেন, তৎকালে তাহার যাত্রেই এই 


৪৭৫ 


স্পা পি 


স্থান স্বাস্থানিবান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে। ১৮৫৫ অব 


হইতে গ্রীষ্মকালে দ্বোয়াবার পীড়িত গোর! সৈন্তের! এই 
স্থানে স্বাপ্রালাভার্থ আগমন করিতে আরম্ভ করে। তাহা 
দের জন্য পশ্চিম শিখরে সুবিশাল ছুইটা স্বাস্থাগার নিৰ্ম্মিত 
হয়, তন্নিয়ে সুন্দর গির্জা, তাহারই এক পার্শ্বে ভারতের 
ভূতপূৰ্ব্ব বড় লাট লর্ড এলগীনের (Lord Elgin's mone 
11506) সমাধিমঞ্চ উন্নত শরিরে দণ্ডাকমান থাকিয়া মানৱ’ 
জীবনের পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছে । সেই সকল দৃশ্য 
১ম সংখ্যক চিত্রে সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইতেছে । 
ধৰ্ম্মশালার মিউনিসিপালিটা প্রথম শ্রেণীর। ইহার 
সর্কেসর্ধা, স্থানীয় হাকিমগণ । ছুই একজন দেশীয় জোক 
যাহার! কমিটীর সদস্ত বলিয়| সম্মানিত, তাহার| কাৰ্য্যকালে 
“যে৷ হুকুম” (আপনাদের যেমন ইচ্ছ। ) বলিয়া নিষ্কতি 
পান ৷ কিন্তু তাহ! হউক, হাকিদিগের হামেহালে স্থানটীর 
সৌন্দধ্য ফুটিয়া উঠিতেছে, সুতরাং দেশীয় লোকের নাধ্য 





৯ম চিত্ৰ | 


ধন্মশাল| ৷ 


৪8৭৬ 


a ee ee ee tetas ‘3১৯55, 355 


খরচের টানাটানি অধিক । কাজেই নিরীহ প্রজাদ্দিগকে 
তাহার জন্ত অনেক কষ্ট পাইতে হয়। তাহা শুনাইবার 
এখানে কেন, কমিটাতেও লোক নাই। প্রায় ৫৪ বৎসর 
পূৰ্ব্বে যে অরণ্য হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান ছিল, আজি 
তথায় প্রায় সাত সহস্ৰ লোক নিৰ্ভয় হইয়া সুরমা শত শত 
হৰ্ম্ম্য নিৰ্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছে । তাহাদের সেবার 
জন্তু একশতের অধিক বিপণি, পাঁচটা হাসপাতাল, পীচটা 
বিদ্যালয়, তিনটা মনোহর উদ্যান, এবং বহু সংখ্যক সুপ্রশস্ত 
রাজপথ নির্মিত হইয়াছে। দেখিলে আরব্য উপন্তাসের 
_ গল্প মনে হয়, এবং চমকিত হইয়া বলিতে হয়, এ ঘোর 
অরণ্য মধ্যে কোথা হইতে এই শোভাময় জনপদ আসিয়া 
উপস্থিত হইল? ধন্ত ইংরাজ জাতি, ধন্য তাহাদিগের 
বল বুদ্ধি, বিদ্যা ; ধন্য তাহাদিগের অধ্যবসায় ৷ 
দ্বিতীয় চিত্ৰ ৷ ভাগস্থনাগ। ভাগ-প্রদেশ, স্থু সুন্দর, 
নাগ-প্রস্রবণ, সুন্দর প্রস্রবণের প্রদেশ । নামটার সাৰ্থকতা 





২য় চিত্র। 


প্রবাসী । 
কি তাহার উপর ৰঙন্ৰলাইতে গাৰে? তৰে এ বিষয়ে এব 


[ওর ভাগ । 


পক 


এখানে জুনায্কণে সম্পাদিত হইয়াছে । ধ্শ্ণাগা বেদে 
ধবলাধারের (Whitechainএর) পাদপ্রান্তে শায়িত, 
তাহার পূৰ্ব, পশ্চিম, প্রান্ত হইতে দুইটা নদী প্রবাহিত 
হইয়া বহু দূর যাইর৷ কাংড়ার নিম্নে বান এবং পাতাল গঙ্গা 
নামে পরিচিত হইয়াছে। এই দুইটা নদীর মধ্যগত অধি- 
ত্যকা ভূমি “ধৰ্ম্মশাল৷’’ নামে অভিহিত । এই ধৰ্ম্মশাল- 
শৈলের তিনটা শিখরে ইংরাজদিগের আরাম এবং আবাস- 
স্থান। প্রথমটার নাম “ভাগন্থনাগ,” দ্বিতীয়টীর “ধন্মকোট” 
তৃতীয়টী “ডলেশ্বর”। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূৰ্ব্বে যৎকালে 
আমর! এই ধন্মশাল৷ শৈলে আসিয়াছিলাম, তৎকালে এই 
ভাগন্থনাগ প্রস্রবণ প্রায় পাচ ফুট ব্যাসের একটী জলধারা 
ছিল। পর্ধতবক্ষঃ ভেদ করিয়া গভীর গৰ্জ্জনে নিঃস্থত 
হইতেছিল। তখন তাহার শব্দ ৫।৬ মাইল পথ হইতে শুন! 
যাইত। সংপ্রতি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী, ধসের (/and- 
9111) ভয়ে তাহার বেগ হ্রাস করিয়া দিবার জন্তু তিনটা 
ধারায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন। তথাপি এই ত্রিধারার 


ভাগ-স্থুনাগ । / 





তৃতীয় চিত্ৰ । গজগঙ্গার ধার!। 


গৰ্জ্জন এখনও এক মাইল পথ হইতে শ্রবণ করাঞ্রায়। 
প্রায় দুই শত বর্ষ পূৰ্ব্বে কোন “নাথযোগী’’ (গুরু গোরক্ষ 
নাথের শিষ্য যাহাদিগকে “কানফাটা যোগী কহে) পশুপতি- 
নাথ হইতে মনোমহেশ বাত্রাকালে এই মহারণো আসিয়| 
উপনীত হন্‌। তিনি এখানকার প্রকৃতির রমণীয় শোভা 
এবং এই অনুপম প্রশ্রবাণর গভীর গৰ্জ্জন শুনিয়| স্তম্ভিত 
হন্। তাহার পর দেই নাগকুলে এক যোগাশ্রম নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া গভীর তপস্তায় নমগ্ন হন্‌। অল্প দিন পরেই সেই 
মহাপুরুষের প্রভাব চুদ্দিকে বিস্তারিত হুইয়া পড়লে 
পাহাড়ীরা দলে দলে তথায় আসিয়| উপনীত হয় । সাধুর 
প্রভাবের সঙ্গে স্থানমাহাত্মা বিস্তারিত হইয়া পড়িলে, 
গদ্দীরা তাহার নিকট জ্বাসিয়া বসতি করে এবং তাহার 
সেব! শুশ্ৰুষা করিতে থাকে । কালে সাধু গতাস্থ হইলে 
গদ্দীরা সেই নাগের উপর এক মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করিয়! তাহার 
'সমাধিস্থাপন করে। সেই সমাধিস্থানই এখন “ভাগন্ুনাগ” 
বা “ভাগসনাথ* নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রথমে 
কটোড রাজার! তৎস্থান্গে একটা “মন্দির” ও একটী “ধর্ম 


শালা” নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । তাহাই “ভাগস্থধর্মাশাল!1” 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ২য় চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । 

তৃতীয় চিত্র। ডলেশ্বর শিখরের পশ্চিমে এবং ধৰ্ম্মকোট 
শিখরের উত্তরে ধবলাধারের পদধৌত করিয়া যে নদী 
প্রবাহিত হইয়| উপত্যকা ভূমিতে গঙ্গগঙ্গা নামে অভিহিত 
হইয়াছে, তাহার পতনধারা (511) হইতে ৰহু কল 
কৌশলে, পর্বতগাত্র কাটিয়! একটি ক্ষুদ্র প্রণালী আনিয়া! 
কিরূপে সমস্ত ধৰ্ম্মশাল| শৈলে বার মাস জল সরবরাহ করা 
হইতেছে, সেই দৃণ্ত এই চিত্রে স্থন্দররূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

নাওরোজী কোম্পানী ৷ 

যদ্‌ যদাচরতি শ্ৰেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে| জনঃ | 

স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্থবর্ভতে ॥ 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা! 
তাহা করে, তিনি যাহা কর্তবা ৰলিয়| অবধারণ করেন, 
লোকেও তাহারই অনুবর্ভন করে ।--গীতা--৩২১ _ 

আমাদের দেশের পার্শী সম্প্রদায় উপরোক্ত গীতার 


















আর সং নাই। ভাহার। যখন পান্ত দেশ হইতে 
পন্ন হইয়া ভারতবর্ষে আসিগ্নাছিলেন, তখন তাহা- 
জানিত? দীনহীনের ন্যায় কতদিন তাহাদিগকে 
হইয়াছিল। কেবল কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারায়-- 
'অধ্যবসার,স্তায় ও নীতি অবলম্বন করিয়া আজি 
[রত সমাজে ধনে বল, বিদ্যায় বল, যশমানে বল 
হইয়া উঠিয়াছেন কেবল ভারতবর্ষ কি? 
মস্ত সভা সমাজে ব্যবসায় এবং বাণিজ্যপথে 
হইয় তাঁহারা আদৃত, আর বাঙ্গালী চাকুরীর জন্ত 
দ্বারে দ্বারে ঘূর্ঘ রিয়া পোকার মত ঘৃণিত, 
অবমানিত। এখন জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশ 
লীর আর কোথাও চাকুরী মিলিবে না। তাহার 
শর্থ প্রবাদী বাঙ্গালী (চাকুরী প্রয়াসী ) নান 
বর্ণমেন্টের চরণে কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন 
বাঙ্গালী হইয়া ও বহুকাল এই প্রদেশে অবস্থিতি 
তছি বলিয়া এ প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের 
অধিকার-_দেশে (বাঙ্গালায়) আমাদের ঘর নাই বাস্ত 
ভটা নাই, এখন আমরা বাই কোথায়?” দেখিতেছি 
গবর্ণমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। 
বাঙ্গালী তাই আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। পার্শী 
কালে এদেশে আসিয়াছিলেন, তৎকালে 
ৰ তিকুল ছিল; দেশ, ভাষা, জাতি, ধৰ্ম্ম 
কলি অনায়ত্ত। এই অবস্থায় পড়িয়াও 
গ্রান্ধম না হইয়া বিদেশকে স্বদেশ করত 
জাতি; এবং ধৰ্ম্মকে আয়ত্ত করত কেমন এক 

ঠাবিয়। দিবে বিস্বয়াপন্ হইতে হয়। 








পৰিত্যাগ করিয়া বাবসারাস্তর অবলম্বন করিলে কতদুর 
জীবনের কাৰ্ধ্যক্ষেত্ৰ প্রশস্ত হইয়া আইসে । 
মহান্ুভব ফেমজী-রস্তমজী খজুরীনা। 
মহানুভব ফ্রেমজ-রস্তমজী বিবিধ বিদ্যায় পারদৰশিতা 
লাভ করিয়া, জোরাস্তরের ধৰ্ম্ম শিক্ষা করিতে যত্ববান হন, 
এবং তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইলে দস্তর (আচাৰ্য্য) উপাধি- 
লাভ করেন। দস্তর মহাশয় স্বাধীন জীবনের আদর করি- _ 
তেন, স্থৃতরাং কখন কাহার মুখাপেক্ষা করিতেন না । = 
নিজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়! সংসারযাত্র। নিৰ্বাহ 
করিতেছিলেন, এই সময়ে মহানগরী কলিকাতায় পার্শী- 
দিগের ধৰ্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই মন্দিরের প্রধান _ 
অধ্যাপকের কাৰ্য্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনু- _ 
রোধ করা হয়। ধাৰ্ম্মিক দস্তর মহাশয় অনুরোধ _ 
এড়াইতে পারেন নাই, কিন্তু ক্াৰ্যাক্ষেত্ৰ আসিয়া দেখি- 
লেন, সৰ্ব্বত্ৰ যেরূপ হইয়া! থাকে, এখানেও তেমনি কনিষ্ঠ 
যাজকদিগের মধ্যে দ্বেষ-হিংসা রাজা করিতেছে । তাহাতে 
শান্তিস্বীপন করা তাহার সাধ্যের অতীত দেখিয়া, তি 
নিজ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করত দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং 
মনে করিতে লাগিলেন ধৰ্ম্মপথে থাকিয়া, সংসারকে 
ধৰ্ম্মের দিকে টানিয়া আনিতে হইলে, প্রতিদিন “অনট- 
নের” সহিত দ্বন্দ বিবাদ করিতে হইবে। সে সংগ্রামে এই 
উনবিংশ শতাব্দীতে জয়লাভ করা ছুরাশীমাত্র । অনটন 
রাক্ষদকে সংহার করিতে না পারিলে, জনসমাজে জাতীয় 
মানমৰ্য্যাদ| রক্ষা করা সহজ কথা নহে? এখন করি কি? 
ইহার উত্তর ভগবান তাঁহাকে তখনি দ্রিলেন। গৰ্ণমেণ্টের 
সমর-বিভাগে তখন Supply Agencyর বড়ই 0 
বিশেষতঃ খেজুর চেটাইএর জন্ত, তাহারা - 
অনুসন্ধান করিতেছেন, অথচ কোথাও প্রচ পরিমাণে ণ 
প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখিতেছেন না। দ্নস্তর এই অবসরে 
উহা, সরবরাহ করিবার নিমিত্ত এজেন্দীর , 
করিলেন। ভগবান উদ্যমনীলের অগ্ৰে অগ্ৰে উপৰ 
দস্তর মহাশয় অতি অন্নকাঁল মধ্যেই গবর্ণমেন্টের 































































_ পুরণ করিলেন, তাহাতে যথেষ্ট 


১১শ সংখ্যা । | 


me a 


তাহার প্রতি গবর্ণনেণ্ট প্রসন্ন হইয় * 
উপাধি প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে ফ্ৰেমজী- 
রস্তমজী বংশ “খজুরীন৷”” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই 
সময়ে পঞ্জাব বুটিশর'জাতুক্ত হয়। যেসকল সৈনিক 
আফিসৱরের| সেই সময়ে পঞ্জাবে আসিতেছিলেন, তাহার! 
তাহাকে তাহাদের অনুসরণ করিয়! স্বাধীনভাবে পঞ্জাবে 
আসিয়| কাৰ্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন । তখন গবর্ণ- 
মেন্টের প্রধান ছাউনী জলন্দরে স্থাপিত হইয়াছে। তিনি 
আহ্লাদের সহিত তথায় আসিয়া “ফ্রেমজীনা ওরোজী” 
(Framji Nowroji & Co.) নামে বিলাতী জিনিষ 
ক্ৰয় বিক্রয়ের জন্ত এক কর্মক্ষেত্র (100) খুলিলেন। 
অল্পদিনের মধ্যে তীহান্র পসার সমধিক বুদ্ধি হইয়া উঠিল, 
কিন্ত নিজে যে “দস্তর” সেই দস্তরই থাকিয়া, সংসারে 
ধর্মের বিধান প্রধান ভাবিতে লাগিলেন । ধনসমাগনের 
সহিত তাহার বদান্ত তার সৌরভ সৰ্ব্বত্ৰ পরিব্যাপ্ত হইতে 


Be ০৯০৯ ০০৯৮ 





মিঃ দির শা বজুরান।। 


প্রবালী। 
১৫ ২ 


৪৭৯ 
লাগিল, তিনি যেন সকল জাতির সকল ধর্ণের বদ 
সাধনের নিমিত্ত পঞ্জাবে সমাগত হইয়াছেন। বহুদিন 


এইভাবে বিষয়ের সহিত ধর্মীজীবনের সম্পর্ক সমানভাবে 
রক্ষা করিয়া তিনি উপযুক্ত তিন পুত্র বর্তমানে মানবলীজ! 
সম্বরণ করেন। তাহার শান্তিনিবান (Tower of 
১116৩০) অদ্যাপি জলন্দর ছাউনীতে বর্তমান রহিয়াছে ৷ 
গত বংসর আমরা এই শান্তিনিবাস দর্শন করিয়া বিশেষ 
আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। স্থানটী এক নিভৃত কানন 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুদ্দিকে রমনীয় পুন্পোদ্বান, 
দেখিলে শান্তিধাম বলিয়' সহজেই প্রতীত হয় । 

স্বর্গগত দস্তর মহাশয়ের তিন পুত্র ৷ জোষ্ঠ বাপুরজী, 
মধ্যম জীওনজী এবং কনিষ্ঠ রস্তনজী। জোষ্ঠ পিতার 
স্বর্গারোহণের অনতিকাল পরেই তাহার অনুসরণ করেন, 
মধ্যম পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়া কাধাক্ষেত্র রক্ষ৷ 
করেন এবং এই ধৰ্ম্মশাল৷ শৈলে আর একটি শাখা-কৰ্ম্ম- 
ক্ষেত্র সংস্থাপিত করিয়া বিস্তর ধন উপাৰ্জ্জন করেন। তাহার 
পর যশমানের সহিত বহুদিন জীবনধাত্রা নির্বাহ করিয়! 
ইহলোক ত্যাগ করেন; কনিষ্ঠ কিছুদিন পরে তাহার 
অনুসরণ করেন | 

স্বর্গগত জী ওনভীর তুই পুত্র নাওরোজী এবং ফ্ৰেমজী । 





মিঃ ফ্রেমজী খজুরীনা ৷ 


নাওরোজী একমাত্র পুত্র নাদীর সাকে রাখিয়া পরলোক 
গমন করেন | এখন মিঃ ফ্রেমজী এ পরিবারের প্রধান, 
সকলকে লইয়া পরমস্থথে সংসারঘাত্র! নিৰ্বাহ করিতেছেন। 
মিঃ ফ্ৰেমজী কেবল ফার্মের অধ্যক্ষ নহেন, তিনি এক 
জন ফ্রীমেসন এবং মিউনিসিপাল কমিসনর। ইংরাজ 
মহলে তাহার যথেষ্ট সম্মান, এবং দেশয় সকল লোকের 
তিনি পরম বন্ধু। উপরে তাহার এবং নাদীর সার 
ফোটো প্রকাশিত হইল ৷ 
Bes (ক্রমশঃ) 
হিমারণাভ্রমণকারী কোন পরিব্রাজক । 





পাতা অমাবস্যা । 


4 | বিভিন্ন স্থানে কত বিভিন্ন প্রকারের উৎসব 
অত, হয় তাহা বল যায় ন|। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
কালে হয় ত ইহার অনেকগুলির লোপ পাইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা । ণ, যে সকল উৎসব পঁচিশ বৎসর পূৰ্ব্ব 
বঙ্গের গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইত, এখন শিক্ষিত 
অনেকেরই গৃহে তাহার অধিকাংশ অনুষ্ঠিত হয় ন|। 
তাই আমরা এইরূপ কয়েকটা উৎসবের বিবরণ ভবিষ্যদূ- 
বংশীয় ও বিভিন্ন স্থানবাদী পাঠকগণের অবগতির জন্ত 
লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম । 

‘দীপান্বিত৷ অমাবস্তা’ মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানপ্রচ- 
লিত অন্যতম উৎসব। দীপান্বিতা অমাবন্তা যে কবে 
তাহা বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকের কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হুইবে না। কারণ, প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই কান্তিকী অমা- 
বস্তাতে ‘দীপান্বিতা কৃত্য লিখিত আছে। পশ্চিম 
ভারতে. ইহাকেই “দেওয়ালী” বলে। আমাদের দেশের 
অশিক্ষিত সাধারণ ইহাকে “জাল” অমাবস্তা বলে। 

_ মেদ্দিনীপুর অঞ্চলে উহার পুর্বদিবস অর্থাৎ চতুর্দশী 
হইতে উৎসব আরম্ত হয়। চতুর্দণীর প্রদোষকে “কাচা”, 
মমাবন্তার প্রদোষকে “পাকা” বলে। কারণ, চতুৰ্দ্দনীৰ 
ন্ধ্যায় গৃহের বিভিন্ন স্থানে,_-তুলনী ও অশ্ব তলায়, 
দবালয়ে, পুক্ষরিণীর ঘাটে মাটার কাচা প্রদীপ জালিয়। 
দতে হুয়। অমাবন্তার সন্ধ্যায় এরূপ প্রত্যেক স্থানে 


বাদ নিক চবির হাহা [গয় 


কাট ৩ বিলী এপার 
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পোড়ান (পাকা) প্রদীপ দিতে,হর। ভি 
জালিয়া দিলে ভূতপ্রেত দূরীভূত হয় ইহাই সাধারণের 
বিশ্বাস! এতদ্বাতীত সম্পন্ন ও মন্ত্ান্ত গৃহস্থের বাড়িতে 
আলোকমালার বিবিধ প্রকার বিন্যাস অতীব নয়নানন্দ- 
দায়ক | 

আজ অমাবস্তা, গৃহিণীগণ বড়ই বাস্ত। তাহারা 
সকাল সকাল ২৭২৫টী প্রদীপ সাজাইয়! রাখিয়! (চাউল 
বাঁট। ) পিঠালী, নারিকেল ও গুড় রহ্ধনশালায় লইয়া 
গেলেন। আজ তাহাদের অবসর বড় কম,_-কেশবিন্তাস, 
_সাধের বেণীবন্ধন সবই অবহেলিত; কারণ তীহা- 
দিগকে বিবিধ প্রকারের রাশি রাশি পিষ্টক তৈয়ার করিতে 
হইবে। তাই তাহার! প্রতিবেশী, অন্ুগ্রহাকাজ্ফী ব্যক্তি- 





. বৰ্গ ও ভূত্যদিগকে গুড় ও নারিকেল বিতরণ করিয়া রন্ধন- 


গৃহে গেলেন। অতি ক্ষিপ্রহস্তে “দরুচাকৃলী”, ‘চেতাই’ 
মালপো* (গ্রাম্যভাষায় “গুড়পিঠা” ) প্রভৃতি বিবিধপ্রকা- 
রের রাশি রাশি পিষ্টক প্রস্তত করিতে রাত্রি প্রায় দেড় 
প্রহর ( ১০ট। ) হুইয়া গেল। 

এদিকে বালকবালিকার দল সন্ধ্যার সময় গৃহিণী 
নির্দেঞ্জ মত স্থানে স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপ স্থাপন করিয়| 
আলোকমালার স্থউজ্জল শোভা দেখিবার জন্য পায় গোটা 
পল্লীটা ঘুরিয়া আদিল। তাহারা সম্মুখে ভোজনোপযোগী 
পিষ্টকরাশি দেখিয়া আনন্দে অস্ফুট কোলাহল করিয়া 
উঠিল। গৃহিণী সমীপস্থ সাহায্য কারিণী বধূদের হস্তে 
অবশিষ্ট পিষ্টক তৈয়ারীর ভার দিয়া পিষ্টকরাশির অগ্রভাগ 
কিঞ্চিৎ দেবোদ্দেশ্যে নিক্ষেপপৃব্বক বালক বালিকার 
দলকে যথোপযুক্ত পিষ্টক দিলেন ৷ ইহার. পর যুবকের 
দল পরে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল আসিয়া! ক্রমান্বয়ে সেই পিষ্টক- 
রাশির বিপুল অংশ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বধুগণ ও 
গৃহিণী সকলেই নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করিলেন। আজ- 
কার পিষ্টক হইতে কাহারও বাদ যাওয়ার উপায় নাই। 
কারণ, সাধারণের বিশ্বাস অগ্য এই অমাবস্তার রাত্রিতে 
যে-কেহ পিষ্টক ভোজন না করিবে, তাহাকেই “গোকর্ণ . 
ভোজনের পাপ অৰ্শিবে। শিক্ষা ও সভ্যতা বৃদ্ধির 
(ভোজনশক্তি লোপের ()) সহিত এ বিশ্বাস এখন 
অনেক কমিয়৷ আদিতেছে। কিন্তু দশ বৎসর পূৰ্ব্বে এই 


৮৯ 


১১শ বংখ্যা। ] 


হলি তত ৯৩ 


সব ‘উৎসব কি যে আনন ঢামিরা দিও, তাহা লিখিবা 
নহে। 

অনেকগুলি গৃহস্থের এই সময়ে আর এক প্রকার 
অদ্ভুত আচার আছে, তাহা এখন.আর শিক্ষিত গৃহস্থদের 
মধ্যে দেখা যায় না। রাত্রি প্রায় প্রহর থানেকের ভিতর 
অনেক অশিক্ষিত গৃহস্থের গৃহিণীগণ মৃত আত্মীয়দের 
উদ্দেশে পুষ্করিণীর ঘাটে কিঞ্চিৎ পিষ্টক বাধিয়া তাহার 
চতুদ্দিকে 'প্যাকাটি” এক একখানি জ্বালিয়া রাখিয়া 
আইসে। এই পিষ্টক 'ধিন্দোল” নামে অভিহিত হয়। 
গৃহিণীগণ প্রত্যাগমনের সময় প্রত্যেক মৃত আত্মীয়ের 
নামোচ্চারণ পূৰ্ব্বক এক অদ্ভুত হাস্যকর ‘ছড়া’ বলিতে 
বলিতে আইসে-_যথা--"আধারে,আধারে 'এসো, জ’নে 
জনে ( ন্যোৎস্নার অপত্রত্শ ) যেও, ধিন্দৌোলটি থেও ৷” 

অমাবস্তার শেষৱাত্ৰি,--প্রায় রাত্রি ঘণ্টাখানেক 
থাকিতে সমুদয় পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। বালক বালিক! 
হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই উচ্চৈঃস্বরে মিষ্ট সম্পর্ক 
লোকের উদ্দেশে, “ধারে মশা ধা, অমুকের বাড়ি যা,” 
বলিয়া কেহ কুলার পৃষ্ঠে কাঠী আঘাত করিয়া কেহ বা 
মুখে কেবল উক্ত ছড়া আবৃত্তি করিয়া মশা তাড়াইতেছে। 
অনেকের বিশ্বাস, এরূপ দিনে এরূপ ভাবে মশা না তাড়া- 
ইলে নিজ নিজ গৃহে সারাটা বৎসর মশার দৌরাত্ম্য কষ্ট 
পাইতে হইবে । 

ইহার পর প্রত্যেক গৃহস্থের যে-কোন বিবাহিত ব্যক্তি, 
একখানি থালে কিঞ্চিৎ গন্ধ মশলা (চলিত কথায় আবাটা) 
হলুদ ও পিঠালী বাটা, সনলে কুমুদ ( শালুক ) ফুলের 
মালা, কাঁচা সুপারী, ইক্ষু, কলা, মুষ্ট্যেক তঞুল, লাউ ও 
বৈতালের বিচি, সিন্বুর, ঘৰ্ষিত চন্দন, তৈলপূর্ণ বাটি ও 
পঞ্চশিখাবিশিষ্ট প্রদীপ লইয়! তুলসী ও মনসা তলায় এবং 
গোশালায় গমন করে। সঙ্গে অন্ত একটি লোক এক ঘটি 
স্মল লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে গমন করে। প্রথ- 


এ মতঃ তুরসীতলায় উপনীত হইয়া প্রথম ব্যক্তি পিঠালী, 
১ টি হরিদ্রা ও আবাটা মিশ্রিত অল ছিটাইয়া দেয়; তারপর 


BS 


/কুমুদ নালের মালা ও সিন্দুর দিয়া পঞ্চশিখ প্রদীপসহ 


সসরঞ্জাম থালখানি ঘুরাইতে খুবাইতে একবার চাদের 
দিকে লক্ষ্য করিয়া উর্ধে তুলিয়া ধরে, পরক্ষণে মঞ্চে 


প্রবাসী । 


il 


ঠেকাঁইয়া দেয়। চাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া লাৰা 
থালখানি ঘুবাইতে হয় বলিয়া ইহাকে চাঁদ-বাঁশান বলে। 
অনন্তর তুলসীকে প্রণাম করিয়! শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে 
তাহারা গোশালায় গমন করে। 

তাহারা প্রথমতঃ গেশীলায় প্রকটী পঢিষ্কৃত স্থান 
মনোনীত করিয়| গোময় দ্বারা একটি পুতুল তৈয়ার করে, 
তছপরি পিঠালী, হরিদ্রা, গন্ধ মশলার জল ছিটাইয়! সিন্নুর 
লেপন করে, পরে কাঁচা সুপারী, পাকা কলা, ইক্ষু, কিস্চিৎ 
তঙুল ও গুড়, সপুষ্প কুমুদ মালা সমৰ্পণ করিয় সেইনাপ 
আলোকবিশিষ্ট থালখানি ঘুরাইয়া প্রণাম করে। অনন্তর 
গোগণের নিকটে যায়, তাহাদের শৃঙ্গে উত্তমরূপে ভৈল, 
হরিদ্রা ও গন্ধ মশলা মাথাইয়া কপালে সিন্দুর ও গলদেশে 
কুমুদ মাল! পরাইয়! দেয় এবং গোগণের প্রত্যেক্কের সন্মুখে 
পূর্বোক্ত প্রকারে থাল দুরাইয়া মস্তকে স্পর্শ করান। 
বৃষভগণকে সিন্দুরের পরিবর্তে চন্দনের ফোটা চেয়। 

ইহার পর বাগিচায় গমন করে। তথায় নাট বৈভাল 
বিচিতে হরিদ্রা মাখাইয়া রোপণ করে । সাঁধারণের বিহাস 
এরূপ ভাবে রোপণ 'করিলে গাছ ফলে ভান্ন। পরে 
শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া আইসে। তখন 
গৃহিণীগণ, বধুগণ, বালক বালিকাগণ সকলেই থালস্থিত 
তৈল হরিদ্রা, হন্তে পদে মুখ মণ্ডলে বিশেষ স্বপে ওষ্ঠে 
মর্দন করে। তাহাদের বিশ্বাস ষে'এক্সপ করিবে আগত- 
প্রায় শীতকালে হস্ত পদ মুখ ওষ্ঠাদি ফাটিবে না। 

আজ বাড়ির সকলে প্রত্যুষে স্নানে ব্যস্ত, কারণ 
পূৰ্ব্ব দিনের পিষ্টকরাশির সুব্যবস্থা করিতে হইত্বে। সর্ব 
প্রথমে বধৃগণ, তার পব গৃহিণীগণ সান করিয়া আসি- 
লেন; আজ তাহার! চিরাভ্যস্ত পরচর্চা, স্থদীর্থ সমা- 
লোচনা ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ কাহারও অংপক্ষ! না 
করিয়া সকলেই সত্বর স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিলেন। 
কারণ বাড়িতে অনেক প্রার্থী উপস্থিত, নিম্ন শ্রেণীর দয়িদ্ৰ 
পরিবারের গৃহিণীগণ কিছু কিছু পাইবার শ্রত্যাশায় 
আসিয়াছে । তাহাদিগকে সর্বাগ্রে বিদায় করিতে হইবে । 
তাহার! অভুক্ত অবস্থায় দীড়াইয়| থাকিতে গৃহহের 
আহার করিতে নাই? তাই গৃহিণীগণ খুব নন্ম সুরে 
নিজেদের অক্ষমতা জানাইয়া কিঞ্চিৎ পিষ্টক প্রদানে 


৪৮২ 


সকলকেই সন্তষ্ট করিয়| বিদায় করিলেন । এখানে একটা 
কথা উল্লেখযোগ্য যে এখন ধেমন আমরা যতই “সাম্য- 
মৈজ্রীএকতার+ ধ্বজা ধরিয়া সভা সমিতিতে, সাপ্তাহিক- 
মাসিকে, কাগ্রেস-কন্কারেন্লে বক্তৃতার বিপুল স্রোত 
ছুটাইয়া বাহবা লইতেছি, ততই যেন নিজের সমাজ আত্মীয় 
কুটুম্বপ্ৰতিবেলী স্বজাতীয় দরিদ্রকে স্বণা করিতেছি। ২৭২৫ 
বৎসর পূর্বে কিন্ত এমনটি ছিল না । তখন কি স্বজাতীয়, 
কি নিয় 'শ্রেণী-সমুদরয় প্রতিবাসী পল্লীবাসী এমন কি 
ভৃত্যাদির সহিতও একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতান ছিল এবং 
তজ্জন্ত পরস্পরের এমন সহানুভূতি ছিল যে, গ্রামের এক 
জনের বিপদ আপদে সুখ হঃখে গোটা গ্রামটা সুদ্ধ সকলে 
বিপদ আপদ সুখ দুঃখ অনুভব করিত ৷ গ্রামের এক প্ৰান্তে 
আঘাত করিলে সমস্ত গ্রামটাই সাড়া দিত। কিন্তু এখন ? 
এখন সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কি? যতই শিক্ষিত 
হইতেছি, ততই উপাধি ও টাকাকে ভালবাসিতেছি। 
হায়! ইহাই কি সাম্য-মৈত্রী-একতার নিদর্শন !! 

আজম প্রতিপদ । “জামাই ষষ্ঠীর’ সময় জামাতা 
প্রভৃতিকে বন্ত্রাদি না দিয়া অদ্ধই দেওয়ার রীতি প্রচলিত 
থাকায় মেদিনীপুর জেলায় ইহাকে 'জামাতৃ প্রতিপদ” বলে। 
গৃহিণীগণ সকলকে পরিতাষের সহিত আহার করাইয়া 


, প্রবাসী । 


[ ৩য় ভাগ। 


গিরি ধারণ করিয়াছিলেন ; শোন! যায় ইহা দ্বারা তিনি 
সফলকাম হইয়াছিলেন। তার পর কৃষ্ণের প্রবর্তনায় 
নন্দ প্রভৃতি গোপগণ গোবর্ধন গিরির পুজা করায় কৃষ্ণ * 
নাকি অন্ত মুর্তি ধারণ করিয়া সেই পুজা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাই সেই হইতে ইন্দ্রের পরিবর্তে ‘গোবৰ্দ্ধন . 
পূজা’ তার ভক্ত কর্তৃক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ৷ আজ 
গোবর্ধন পূজা । যাহাদের বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহাদি aL 


আছে, তাহাদের বাড়িতে গোবৰ্দ্ধন পুজা হয়; স্থতরাং _ 


বালক বালিকার দল, ভক্তবৃদ্ধেব দল গোবঢৰ্ধন পুূঞ্জা 


"দেখিতে ছুটিরাছে; তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর ; 


পুন্জক ব্ৰাহ্মণ সন্মুখে, গোময়ন্ত পের উপর আম্র-মশ্বথ- 
পনস-বট-বিল্ল প্রভৃতি শাখা রোপণ, সিন্ুর লেপন, কাঁচা / 
স্থপারী স্থাপনানস্তর বস্তু দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পূজা " 
করিতেছেন। সন্মুখে নৈবেপ্ত সজ্জিত রহিয়াছে, উচ্চ 
নাদে সংকীর্তন হইতেছে। শঙ্খ-ঘণ্টা-বাঁব্বর ও বালক 
বালিকার কোলাহলের মিশ্রণে দূরে অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন 
হইয়াছে। পুজা শেষে পূজক একটা পয়স্বিনী গাভী 
আনিতে আদেশ করিলেন। গাভী আনীত হইল। 
ব্ৰাঙ্মণ উঠিয়া তাহার বন্ধনমোচনপূর্ববক পদপুজা ও. 
গোগ্রাস প্রদান করিলেন। সেই সময় গাভীর পৃষ্ঠে এক 


k 
থান আচ্ছাদন বস্ত্ৰ দিতে হয়। তাহ! রাখালের (পালকের): 


প্রাপ্য । ভক্ত বৃদ্ধগণ উচ্চৈঃশব্দে হরিধ্বনি ক্রিয়া / 
উঠিলেন, বালকগণও তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া 
সমাপ্ডিকে অধিকতর মধুর করিয়া তুলিল। আমর! গোব- 
দ্ধন গিরিকে গোময়প্তপে পরিণত দেখিয়া গৃহে ফিরিলাম। = 
| শ্রীতারকনাথ দাস। £ 


জামাতা-বাড়ির দ্রব্য সাজাইবার জন্তু কৰ্তাকে তলপ 
করিলেন। কর্তা আসিয়। যথোপযুক্তরূপে নিজ কন্ার, 
জামাতার, দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি সকলের জন্য বস্তু, 
মাল্য চন্দন, বিবিধ'কারুকার্ধ্যময় একরেকাব পান, এক 
শিশি আতর, এক ভার সন্দেশ সাজাইয়া জামাতৃগৃহহ . 
পাঠাইয়! দিলেন। পর দিন ত্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে ঠিক 
এতদসুক্লপ দ্রব্য জামাতৃগৃহ হইতে ‘ভগ্নী নিজ ভ্রাতাদের 
জন্তু পাঠাইয়৷ দেন । ৷ 
প্রতিপদের দিন গোবদ্ধন পূজা৷ কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ 


ইম্লামে মই্য্যমৃষ্টি। + 


_ নিজ পিতা নন্দগোপকে উপনেশ দিয়া ইন্দ্ৰপুজ| নিষেধ 
করায় স্বৰ্গপতি ইন্দ্র বহুকাল প্রচলিত নিজ পূজা 
দখলমানসে ক্ৰুদ্ধ হইয়া সপ্তাহকাল প্রবল ঝঞ্জাবাত ও 
বৃষ্টিতে গোপরাজ নন্দের বাসগ্ৰাম ব্ৰজপুর কম্পিত করিয়া 
তুলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের ঈশ্বরত্ব জাহির ও ব্রজবাসিগণকে 
রক্ষা করিবার জন্তু বাম হস্তের কনিষ্ঠান্ুলীতে . গোবর্ধন 


মানবের উৎপত্তির বিষয়ে নান! মুনির নানা মত। , 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, বিভিন্ন সম্প্রদাগ্নের ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস যদিও বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় ক্রমশঃ শিথিল হইয়া, . 
গিয়াছে, কিন্তু এখনও কোন প্রকারেই লোপ পায় নাই ৮" 
এবিষয়ে হিন্দুর সহিত প্রায় সকলেরই মতভেদ । ইহুদি, _ 
খৃষ্টান, মুসলমান অনেকটা এক্ষ মত। বাইবেলে ইহুদি 


১১শ সংখ্যা । ] 


ও খৃষ্টানের মত জানিতে পাবা যায়, এবং কোরান হইতে 
+ এবিষয়ে মুসলমানের কি ধারণা বুঝিতে পারা যাঁয়। 
যদিও মুসলমানের শেটে বাইবেলের সহিত একা আ-ে, 
কিন্তু কোন কোন বিহয়ে বিস্তৰ প্রভেদ। বাইবল 
(017 Testamen-\ অপেক্ষা ইস্‌লাম সাহিতো আনক 
বেশী কণা আছে। কোন কোন বিষয়ে কেন এ প্রন্তাব 
মতভেদ তাহা বলা সহজ নভে ৷ স্বয়ং মম্মদ খুষ্টরীন- 
* বিদ্বেষী ছিলেন না । স্বীলাব প্রিয় পত্নী খদিজাব ভ্রতা 
| ওয়াবক্‌ বিন্‌ নে ফিল বদি ও খৃষ্টান ভিনলন, তথাপি তীহাব 
সঙ্গতি মতন্মাদব বিব্বে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহম্মদ উহার 

॥ কাছে প্রায়ই ধৰ্ম্মবিষয়ে পৰামর্শ লইতেন। 

_ উস্লামের অনেক কথা বাইবেলের রূপান্তর মাত । 
আখানগুলি প্ৰতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। উভয়েই 
জ্যত তিক্র সাহিতাসসুদ্র মন্থন করিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল 
সামগ্রীগুলি নিজ নিজ ধর্মের অঙ্গীভূত কবিয়াছেন। 

' পাছে পুনঃ পুনঃ চৰ্কিত হইয়া অস্টিসার হইয়া যায়, সে 

জন্তু বোধ হয় নিষিদ্ধ আপেল ফল ইস্লাঁমে নিষিদ্ধ গোধূখ 
হইয়াছে! নামগুলিতেও ভনেকটা৷ সাদৃস্ দৃষ্টি হয়। 

কেবল ধৰ্ম্মবিষয়ক গ্ৰন্থে যে অনৈক্য দেখিতে পণ 

£ যায়,তাহা নহে। ইতিহাসে অনেক সময়ে ইহা দৃষ্ট হয় 

-পারস্ত ইতিহাস ও ইউরোপীয় ইতিহাসের পার্থক্যে- 
একটি উদ্বাহবণ দিতেছি অনেক পারস্ত সম্রাটের 
বংশাবলী গ্রীক ইতিহ-দলেখকেরা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন 
নাই। অনেকেই জানেন যে আলেকজাগাঁর ( Alex- 

৬ 20৫5:)কে মুসলমানেত্বা সিকন্দর বলেন। . ফিবাদৌসি 
(Firdausi ) এবং নিজামী (801) পারস্তদেশের 
খৃঃ একাদশ-এবংঘ্বোদশ শতাকীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক। 

« ইহাদের মতে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের কন্ার 

_ গর্ভে এবং সম্রাট দারার (70885 ) রসে সিকন্দরের 

জন্ম হয়। ইউরোপীয় ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই। 
মনুয্যের উৎপত্তি ব্ষিয়ে বাইবেল ও ইস্লামের 

অনেকটা এক মত। তবে হিন্দুশীস্ত্রে যেমন নানা মুনির 
মত, মুসলমানের হুদিনও সেই প্রকার। কিন্তু 
সুখের বিষয় এই যে, এসকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ 


অনেক গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া স্বনামখ্যাত মীর ' 


প্রবাসী । 


৪৩ 


খুন্দু তাহার চিরম্মবণীয় রউজৎ-উস্-সফা গ্রন্থে লিবদ্ধ 
করিয়াছেন। রউজৎ-উস্‌-সফা অর্থে যশস্বী হহালার 
সমাধি । গ্রন্থখানির রচনাপদ্ধতি গ্রাচীন। মীর খুস্মের 
সম্পূর্ণ নাম মহম্মদ বিন্‌ খাউইন্দশাহ বিন্‌ মইমুদ | খৃঃ 
১৪৯৮ সনে ইহার মৃত্যু হয়। হিরাটের আমির প্রসদ্ধ 
আলিশের ইহার প্রতিপোষক ছিলেন। রউজৎউস্-হফা 
একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ মীব খুন্দ মুসলমান সাহিস্যে পান্ত 
ভাষায় শ্ৰেষ্ঠ সমালোচক, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক এবং স্ৰেষ্ঠ 
সাহিতাসৌন্দৰধ্যপিপাসী বলিয়| খ্যাত। কিন্তু তিনি এই 
গ্রন্থে কেবল সৌন্দধ্যপিপ”স| চরিতার্থ করেন না | 
উহাতে বিস্তর গঁতিহাসিক গবেষণা আছে। ইহর 
ভাষা সুসংস্কৃত এবং অন্তান্ত গ্রন্থ হইতে ইহার পার্থ 
দুষ্ট হয়। ইহার শব্দবিন্তাস অতি সুন্দর ৷ যদিও বচনা- 
প্রণালী, বর্তমান নব্য প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ নিভিন, 
তথাপি রচনা অতি সরল ও বিশ্তদ্ধ বলিয়া ইহা ইউৰোপীয় 
পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ইহাল 
মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, মীব খুন্দের প্রভাবে ইস্লাম সাহিত্যে 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। খৃঃ ১৬৬২ সালে গথতো 
ফবাসি ভাষায় এই গ্রন্থের উল্লেখ হয়, তাহার পরে জন্ম 
পণ্ডিতগণও উহাকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ ভব্বেন 
কিন্তু এ পর্য্যন্ত বোধ হয় ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোন 
ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই । 

আদমের জীবনকাহিনী বৈচিত্রময়ী। ভাগাপরিবর্ত 
নের বিপর্যায়মুখে পড়িয়া আদি পুকষ কত কষ্ট পাইয়া 
ছেন। মীর খুন্দ_ বলেন যে যখন আল্লার ইচ্ছা হইল যে, 
মনুষ্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি স্বৰ্গীয় প্রধান দুত জিব্রইজকে' 
পৃথিবী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, মৃত্তিক! সংগ্রহ হুবিয়া 
আনিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ হজরত্‌ জিত্বরইল ৷ 
সর্তালোকে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালন বরা 
তত সহজ বোধ হইল না। কারণ ঘখন তিনি মাটি তুলতে 
চেষ্টা কবিলেন, ভয়ানক ভূমিকম্প আরন্ত হুইল । বস্ন- 
হ্ধরা কীদিয়্া আকুল । আল্লার দোহাই দিয়া জিবরইলকে 
ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। হজ্রত জিবরইলের 
মনে কর্তব্যপালনেচ্ছার সহিত কোমল প্রবৃত্তির হথ্ষ্ট 
সমাবেশ ছিল। তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল; তিনি রিক্ত 


৪৮৪ 
হস্তে স্বৰ্গে প্ৰত্যাগমন করিয়া ঈশ্বর সমীপে সকল কথা 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন। করুণাময় জগদীশ্বর সকল 
কথা শুনিরা মিকাইল ( ইং i০৭৫! ) নামে আর একটি 
স্বৰ্গীয় দূতকে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু ইনিও দয়া বশতঃ 
অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ঈশ্বরাজ্ঞা অলঙ্ব- 
নীয়। এবার অজ্রইল দৌতাকার্য্ে মর্ত্যাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। বন্থুমতীর আর্তনাদ এবার নিক্ষল হইল; 
ইনি কিছুই শুনিলেন না। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া 
সকল রঙ্গের মাটি সংগ্রহ করিলেন এবং ভাল করিয়; 
মিলাইয়া তৈফ্‌ এবং মক্কার মধ্যে স্থাপন করিয়। 
ঈশ্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, তাহার 
" আদিষ্ট কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। করুণাময় 
' স্ষ্টিকর্তা সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, “তুমি নিষ্ঠুর ; যাও 
তোমাকে পৃথিবীতে প্রাণসংহাবক দূত' ( মলকৃ-উল্-মৌত্) 
নিযুক্ত করিলাম ৷” 
'_ চল্লিশ বসব সে মৃত্তিকা মক্কার কাছে পড়িয়া থাকিয়া 
ক্রমে মনুষ্য আকারে পরিণত হইল। ঈশ্বরান্তায় যখন 
আত্মা উহার 'ভিতর প্রবেশ করিল, তখনই মৃত্তিক| অস্থি- 
মাংসে পরিণত হইল | ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া 
অধৈৰ্য্য ভইয়! আদম ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন 
তাঁচার স্থষ্টিতে বিলম্ব না হয়। শুক্রবারে আদমের দেহে 
আত্মা প্রবেশ করিল। প্রাপপ্রাপ্ত আদম হাঁচিলেন এবং 
সজীব হইয়া স্থষ্টিকর্তীকে ধন্যবাদ দিলেন। নিদ্রার পর 
উঠিয়া দেখিলেন যে, ঈভ্‌ (৮০) তাহার পার্শ্বে বসিয়া 
আছেন। (মুসলমান সাহিত্যে ঈভের নাম হাউয়া)। 
উভয়ে কাঁলক্ষয় ন| কবিয়া প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। 
ইস্লামের বিশ্বাস যে স্বয়ং জগদীশ্বর এ বিবাহে মন্ত্রাদি 
পাঠ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর নব্দম্পতীকে সকল স্থখ 
' ভোগ করিতে বলিলেন, কেবল গোধুম খাইতে, এমন কি 
তাহার গাছ ছুঁইতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন। কেন 
'গোধুম স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন তাহা বলা সহজ 
মহে। 
আদমের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া ইব্লীম্‌ (Satan) 
হিংসায় মর্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, কোন মতে 
আদমের সৰ্ব্বনাশ করিবে। পূর্বেই ইবলীসের কত 


প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ | 
পরিচয় পাইয়া ঈশ্বর তাহাকে স্বৰ্গ হইতে দূর করিয়া দিয়া. 


ছিলেন এবং স্বৰ্গঘারের প্রহরীকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন 


যে, ইব্লীস্‌ কোন প্রকারে যেন স্বর্গে প্রবেশ করিতে না 
পারে। কিন্তু দুর্জেয় শয়তান কিছুতেই ক্ষান্ত নহে। সে 
নিতান্ত স্বার্থপর, দুষ্টবুদ্ধি ও বিদ্রোহী । তাহার উদ্ভাবন! 


লৰ 


শক্তি অসাধারণ। সে প্রথমে স্বর্গের মযুরের সহিত আলাপ 7< 


করিয়া বলিল, “তাই, তুমি আমাকে তোমার পাখার মধ্যে 
লুকাইয়া স্বৰ্গে প্রবেশ করাইয়া দাও ৷” কিন্তু দেখিল ষে 
শিখী বড় ধাৰ্ম্মিক; কিছুতেই সে নেমকহারামী করিতে 
রাজি নহে। অত্যন্ত ঘ্বণা প্রকাশ পূর্বক শয়তানের প্রস্তাব 
অগ্রান্থ করিল। তবে সর্পের নিকট যাইতে বলিল। তখন 
শয়তান সর্পের সহিত বন্ধৃতাস্তাপন করিল। সর্প শয়তানকে 


প্রশ্রয় দিল। শয়তান 'এই ষড়যন্ত্রকারীর সহায়তায় 


উৎসাহিত হইয়া একটা দুঃসাহসিক আয়োজনের কল্পনা 
করিল। সর্পের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া সে স্বৰ্গে 
প্রবেশ করিল; দ্বাররক্ষকগণ কিছুই জানিতে পারিল 
না। শয়তান স্বর্গে প্রবেশ করিয়া প্রথমে আদমকে 
প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু অকৃতকাৰ্য্য হইয়া 
সর্পেপ্ধ সাহায্যে ঈভ্কে অনেক আশা দিয়া হস্তগত 


করিল। ঈভের পরামর্শে আদম, প্রণয়ের চরণতলে } 
কৃতজ্ঞতাকে বলিদান দিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন । _ 


গোধূম উদরস্থ হইবামাত্র আদম দেখিলেন যে, সমস্ত স্বৰ্গীয় 
আভরণ সহসা আদৃপ্ত হইল এবং তিনি সপরিবারে দিগদ্বর 
অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আশার সীম! 
ছিল না, কিন্তু এখন তাহা নিরাঁশার যন্ত্রণায় পর্যবসিত 
হইল। 
ও স্বামীর অঙ্গ ঢাকিলেন। প্রসিদ্ধ হদিসলেথক ইব্ন্‌-ই- 
অব্বাস্‌ বলেন যে শয়তানের জালায় আদমের অনৃষ্টে সম্পূৰ্ণ 
একদিনও স্বৰ্গবাস ঘটে নাই। বেলা ছুই প্রহর হইতে 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাত্র তিনি স্বর্গে ছিলেন । তবে স্বর্গের ছুই 
প্রহর মৰ্ত্ত্যের কত বৎসর, তাহার উল্লেখ কোনও ইস- 
লামের নুক্কুমি ( গ্যোতিষ ) গ্ৰন্থে আছে বলিয়া গুনি নাই। 

এই নিষিদ্ধাচরণের পর আদম 'অতি কাতর হইয়া 
পড়িলেন। কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া আল্লার কাছে যোড়- 
হস্তে কৈফিয়ৎ পেশ করিলেন ধেঃ স্তৈণত| এই মহাঁপাপের 


৭ . 


নারীসুলভ লজ্জা বশতঃ ঈভ্‌ পত্ৰ দ্বারা নিজের * 


Fr 


Bl 


'- ১১শ সংখ্যা | ] 
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কারণ) ঈভের পরামর্শে তিনি ঈশ্বরাদেশ 
, করিয়াছেন। ঈভ দেখিলেন বিষম গোলযোগ ; তিনি 
চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমাদের রক্ষক সর্পের কথায় 
আমি হঠাৎ পাপ করিয়াছি।” কিন্তু ক্রন্দনের কোন 
ফল হুইল না। আল্লার কোঁপরাশি বঞ্জের স্তায় এই 
ষড়যন্ত্রকাবীদিগের মস্তকে পতিত হুইল। সকলেই স্বৰ্গ 
৯ হইতে বিতাড়িত হইলেন । সেই দিন হইতে ঈশ্বরাদেশে 
সর্প দেখিতে কদাকার্ব হইল ও উদরোপরি ভর দিয়া 
চলিতে লাগিল। এই বটনার পূৰ্ব্বে, বউজত-উস-সফা! 
লেখক বলেন, সর্প সর্বাঙ্গস্ন্দর জীব ছিল। ঈভের 
পাপের গ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ - স্থীলোক আজিও প্রতিমাসে 
_ তিনদিন কষ্টভোগ করেন। আদমের পাপে, তীাহাব 
বংশধরগণ ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট সর্বদাই ভোগ কবেন ৷ * উভ- 
বের পাপের প্রায়শ্চিতরহুরূপ চিরকালই স্ত্রীপুকষে মত- 
ভেদ। ঈশ্বর এই সকল পাপীকে স্বর্গ হইতে ভূতলে 
নিক্ষেপ করিলেন। আদম সরন্দ্বীপ পর্বতে ( সিংহল 
দ্বীপ) পড়িলেন--তথায় Adam’3 Peak এখনও বৰ্ত্ত- 
মান। শ্রীমতী ঈভ. আবরবদেশে জেড্ডায় পড়িলেন। 
(আব্বা নাম জদ্দাহ অর্থে পিতামহী__ঈভ মানবকুলের 
£ পিতামহী )। ইবলীস্‌ (শবতান ) পভিলেন সিস্থানে এবং 
=~ সর্প ইম্পাহানে ও মধুর কাবুলে ধরণীম্পর্শ করিলেন ৷ 
রোজে কেয়ামত (1055 02 Resurrection ) পৰ্য্যস্ত 
আদমের বংশধরের শয়তানের সহিত শক্রত! থাকিবে 
এবং সর্প দেখিলেই মানবকুল বৈরনিধ্যাতন করিব, 
ইত্যাদি ব্যবস্থা হইল। 
+ * আদম যদিও স্বৰ্গস্নতে ভবিষ্যৎ ভূলিয়| গিয়াছিলেন, 
মর্কাঁগমনের সময়ে ভবিষ্যৎ ভুলেন নাই। তাহার সহিত 
॥ স্বর্গ হইতে কিছু গোধূন ও একটি সাদ! পাথর আনিয়া- 
- ছিলেন। এই 'পন্তরখনি এখন ইস্‌লামেব পীঠস্থান 
- মন্ধায় আছে, কিন্তু পাপীর স্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে। 
'_ আৰম মৰ্ত্তো আসিয়া দুঃখে।চল্লিশ দিবস নিরছু উপবাস 
টি Bis স্বৰ্গীয় প্রধান দূত জিবরইল আসিয়া 
. ফ্রী আদমকে গোধূমের চাষ ও গোধূম হইতে কটি প্রস্বত 
প্রণালী শিক্ষা দিলেন ক্রমাগত তিন শত বৎসর আদম 
একমনে পরমেশ্বরের * নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। 


চর 


প্রবাসী । 


8-৫ 
তখন জিবরইল আসিয়া তাহাকে মক্কা লইয়া গেলেন। টিনি 
সেখানে গিয়া সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ইসলামতীৰ্থ কাবা প্রতিষ্ঠা করিতেন। 

কিন্ত স্ত্রীরত্ব হারাইয়া হজরত আদম বিরহে অস্থিৰ। 
পতিব্ৰতা ঈভ, ঠাঁকুরাণীও স্বামীবিরহে কাঁতর। তান 
ভূমণ্ডলে একটি মাত্র স্ত্রী ও একটি মাত্র পুরুষ। স্মৃতং 
পৃথিবীর সমস্ত বিরহের ভার ইহশীদেরই উপর | ঈভ.[৮- 
চিত্রা শক্তিশালিনী রমণী। যদিও তিনি ইচ্ছাব7, 
তাহাতে আদর্শ হিন্দু ললনার সতীত্ব ও পাতিরতা থাকাত 
তিনি আৰ্য্য সমাজের একনিষ্ঠতাঁর গৌরব বক্ষা করি”- 
ছিলেন। তিনি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পুরুষোচিত সাহস 
ভর করিয়া জেড্া ত্যাগ করিলেন এবং স্বামী অন্বেষ ণ 
এক পর্বতোপরি আরোহণ করিলেন । চারিদিকে 
দিগন্ত মহাশূন্ত ; ঈভ যেন প্রাণস্বরূপিনী দেবীমৃদ্তি। 
কিন্তু হৃদয়েশ্বরকে না দেখিতে পাইয়া! বিস্ফারিত নেব্বে 
আকাশের দিকে চাহিয়া বহিলেন । সাহাব নয়ন নিদ্র- 
হীন ও অধর তৃষ্ণার্ত । হজরত জিবরইজের জগদ্দশ 
নয়নে কিছুই অবিদিত -রছিল ন| ৷ দয়ালু জিবরইনা 
আদমকে সেইখানে লইয়া গেলেন? তিন শত বৎসরে] 
পর বিরহী প্রণয়িযুগলের পুনর্পিলন হইল। উভয়ে 
বহুকালের আকাঙ্কা পূর্ণ হইল। এই পর্বতের না 
সেই দিন হইতে আরফত( Aaa) হইল | ইহা আক 
শব । ইহার অর্থ “চিনিলেন ৷” 

কিছুদিন পরে আঁরবেব বারিশৃন্ত মকদেশ ত্যা? 
করিয়া! উভয়ে সিংহলঘ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন 
আদম এখানে কৃষিকাধ্য করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে লৌe 
খনি হইতে লৌহ বাহির করিতেন । কিছুদিন লঙ্কার স্বহত্ব 
রোপিত গোধুম ও শস্তশ্যামল শ্মেত্র দেখিয়া আরবের মরু 
ভূমির স্থতি আর রহিল না। ভাহার সহধর্মিণী শ্রীমতী ঈভ 
শ্বামিসেবা ও গৃহকাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। জগতে চে 
সময়ে লোকাভাব, দাস, দাসী পাওয়া একেবারে অসম্ভব : 

আদম চারি সহস্ৰ সন্তান সম্ততি রাখিয়া দেহত্যাগ 
করেন। ঈভ, ঠাকুরাণী সাতবঙ্সর বৈধব্যযস্ত্ৰণা সহ করিয় 
স্বৰ্গারোহণ করেন ৷ 
শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্ৰ | 


পাকি 


৪৮৬ , 
আমাদের জ্যোতিষ-- 
, সমালোচন৷। 

' বৰ্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ হুই বিভিন্ন 
ভাবের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্ৰেণী আধ্য- 
ভারতের পুর্ববগৌরবে গবীয়ান ; তাহাদের কাছে কিছুই 
নূতন নহে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অকিঞ্চিৎকর, আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ সকল সত্যের সারসংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়া- 
ছেন, আমাদের এখন আর কোন বিদেশীয় জাতির নিকট 
কিছুই নূতন শিক্ষা করিবার নাই। অপর এক শ্রেণীর 
লোক আছেন, ধাহাদের কাছে আর্ধ্যভারতের পূৰ্ব্গৌরৰ 
ঘোর তমসাচ্ছন্ন, বর্ধতার নিদর্শন মাত্র; তাহার আলোচনা 
করিতে গেলে বর্তমান ইযুরোপের কাছে হাল্তাম্পদ 
হওয়া ছাড়া অন্ত কোন ফলপ্রাপ্তির আশা নাই। এই 
উভয় শ্রেণীর লোকই কাৰ্য্যবিহীন, উষ্ণ প্রধান দেশের 


মানসিক অবসাদের চরম আদর্শ। ইঁহাদের প্রথম শ্রেণীকে ' 


লক্ষ্য করিয়া! কবি গাহিয়াছেন £-_ 
| *মোক্ষমূলর বলেছে “আৰ্য্য” 

সেই গুনে সব ছেড়েছি কাৰ্য্য, 

মোরা বড় বলে করেছি ধাৰ্য্য, 
Ee আরামে পড়েছি শুয়ে ৷?» 
ইহারা যে ভাবদ্বারা প্রণোদিত হন, তাহাকে 'আর্ধ্যাঘি” 
কহা যায়; এবং ইহাদের কার্য্যকুশলতা গালিতে পধ্য- 
বসিত হয়।- এখন এমন এক যুগ আসিয়াছে যে, এই 


করিয়া থাকিতেছে না ; ইহা ক্রমশঃ মুসলমান সমাজেও . 


বিস্তৃতিলাভ করিতেছে । (গত মাঘ ও ফান্ধনের 
‘ভারতী’ ভ্রষ্টব্য)। এখন পূর্বোক্ত শ্রেণীর হিন্দু ও 
মুসলমান ‘সকলেই আপন আপন পূর্বরপুরুষদিগকে 
জ্ঞানগরিমার সৰ্ব্বোচ্চ আসন দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার 
প্রয়াসে ঘোরতর ব্যস্ত । আবার আর এক শ্রেণীর লোক 
. রহিয়াছেন; ধাহাদের কাছে যাহা কিছু দুৰ্বোধ্য, জগতে 
" তাহার অস্তিত্ব কেবল কণ্টক বিস্তার করিয়া এই সুখময় 
ধ্রাকে কষ্টের আধার করিতেছে মাত্ৰ গালির তাড়নে 
তাহাকে জগতের বাহিরে দুরীভূত করিতে পারিলে ভাল 


প্রবাসী। . / [ভাগ । 
র ছিল, কিন্তু তাহাতেও মাধ্যাকৰ্ষণ বাদী ! এই সকল 


শ্রেণীর লোকের মধ্যে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল 
প্রকার জ্ঞানেরই সম্যক বিকাঁশলাভ অসম্ভব | ইহাদের 
ভিতরে সত্যান্থসন্ধীন ও সত্যোদ্ধারাঁপেক্ষা সত্যের অপ- 
লাঁপই অধিক প্রত্যাশা করা যায়, 

কিন্ত,--সকল কথারই একটা “কিস্ত না থাকিলে কথ। 
কহা আবস্তক হইত না। উপরে যে কথাগুলি বলা হইল, 
তাহার একটা ‘কিন্তু’ না থাকিলে আমরা ‘আৰ্য্যামি’ এবং 
‘অনাৰ্য্যামি’ এই হুই ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য 
পড়িয়া থাকিতাম; আমাদের মমুষ্যত্বলাভ ঘটিত না। 
ওঁ ছুই ভাবের দুইটী স্বতন্ত্র ‘কিম্তর’ সমাবেশে আমরা! একটা 
সুবৃহৎ ‘কিন্ত লাভ করিয়াছি,_তাহা বর্তমান প্রবন্ধের 
সমালোচ্য গ্রন্থ ! | 

এই গ্রন্থের শিরোনামা “আমাদের জ্যোতিষী ও 
জ্যোতিষ ।” ইহার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্ত্ৰ 
রায়ের পরিচয় নিশ্রয়োজন ; কারণ আমার স্থিরবিশ্বাস 
যে, এই সমালোচন! এমন কোন হস্তে পড়িবে না যে হস্তে 
ইতিপূর্বে কখনও যোগেশবাবুর লেখা পড়ে নাই । গ্রন্থ- 
থানি গন্পূৰ্ণ নহে, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থের 
প্রথম ভাগ মাত্র । ইহার উত্তরভাগ এখনও মুদ্রিত হয় 
নাই। যে ভাগ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তত্সম্বন্ধে 
সাধারণভাবে একটি কথা বলা চলে। অনেকেই ইহা 
লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সন্তান বহুক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান না 
করিয়া থাকিলে মাতার শুনে ছুপ্ধভার এত বেশী হইয়া 
পড়ে যে, তখন সন্তানের মুখে ছুপ্ধদীনকালে তাঁহার আক- 
ষঁণে দুগ্ধধার| অতি প্রবলবেগে আসিতে থাকে, তাহাতে 
সন্তানের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় । বহুকাল ক্ষুধিত 


জ্যোতিঃপিপাস্থ আমরাও সেই স্তন্তপায়ী সন্তানের ন্যায় ' £ 


হইয়া পড়িয়াছি; যোগেশবাবু এত বেগে এবং অধিক 
পরিমাণে আমাদের মুখে ছুগ্ধধারা ঢালিয়া দিয়াছেন যে, 
আমরা! প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। গ্রন্থে এত বেশী 
কথা আছে যে, কোন্‌ কথ! ছাড়িয়া কোন্‌ কথা কহিব 
তাহা ঠিক করিতে পাবিতেছি না, অথচ সকল কথার 
সমালোচনা করিতে গেলে গ্রস্থভাগ হইতে সমালোচনা 
বৃহৎ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আঁছে। (গ্রস্থভাগ ৪৯? 


১১শ সংখ্য।। ] 


পৃষ্ঠা ! ‘ বহুকালের অজ্ঞতার মুখে এত বেশী জ্ঞানের চাপ 
বহিতে পারা হুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। এদিকে আবার 
ক্ষুধার অনুরূপ উদরপুর্তি ঘটিতেছে ন!? গ্রন্থের উত্তর- 
ভাগের আশায় আশ্বস্ত হইতেছি, অথচ তাহার অভাবে 
প্রথমতাগ সম্যক আয়ত্ত করিতে পার! যাইতেছে না। 
ইহা ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়ের হিসাবেই অস্থবিধাত্বনক 
হইয়াছে ৷ গ্ৰন্থখন সম্পূর্ণ এ্রতিহাসিক নহে; ইহার 


. ইতিহাঁসভাগ কেবল মাত্র ঘটনপরম্পরার সমাবেশে গ্রথিত 


না হইয়া বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানের যুক্তির উপর খাড়া 
করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে । একারণ কোন যুক্তির 
কাৰ্য্যভারণ সম্বন্ধ না জানিয়! সে সম্বন্ধে কথা কহ! চলে 
না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা তত আপত্তিকর না 
হইলেও সমাঁলোচকের পক্ষে ইহা অতিশয় বিপজ্জনক । 
তবে ঘে সাধ করিয়া বিপদ ঘাড়ে টানিয়| লইতেছি, তাহা 
কেবল আমার সমজাতীয় সমালোচক-শ্রেণীকে বুঝাইবার 
জন্ত যে, আমি 'ভাঁহাদিগ হইতে বিজ্ঞ, কারণ আম 
জানিতে পারিয়াছি যে আমি অজ্ঞ ৷ 

গন্থের প্রথমভাগ ছুই খণ্ডে বিভক্ত ; ১ম থও “আমা- 
দের স্র্যোতিষী”, ও ২য় খণ্ড “আমাদের জ্যোতিষ 1» 
আমাদের আদি জ্যোতিষী কে, এবং আমাদের ভ্যোর্তি- 
ষের উৎপত্তি কোথায়, এই ছুই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে 
হইলে মানবজাতি জ্ঞানোন্মেষের আদিতে পহু ছিতে হয়। 
মনে জরা যাউক বে আমর! এই ব্ৰদ্মাণ্ডের বছিভণগে 
বিধাভাঁর কোন গুপ্ত পালনাগারে স্থষ্ট ও লালিত হইয়া 
বর্তমান পুষ্টদেহধারী মানুষরূপে পরিণত হইলে পর হঠাৎ 
একদিবস রজ্রনীষে্গে এই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরিত হইলাম, 
এবং রজনীর অবসানে প্রথম প্রভাতের নবরাগ্রঞ্জিত 
অরুণোদয় প্রত্যক্ষ- করিলাম । তখন সেই জবাকুসুম- 
সঙ্কাশ মহাঘ্যতি 'ধ্বাস্তারি সর্ধবিদ্বনাশন দিবাকরকে 
দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে আমাদের প্রাণ কি প্রণতোহন্সি” 
বলিতে চাহিবে না? এতগুলি কথা ভাষায় না আপিলেও 
ভাবে যে আমাদের মনে একটি কথাও কম আসিবে তাহা! 


' বোধ হয় না। এই ভাবই প্রাণের চেতনা, এবং তাহা 


ভয় ও বিস্ময় দ্বারা প্রণোদিত হয়! আঁদিমীনব বে দিন 


, প্রথম ভাবোন্মেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই দিনই 


প্রবাসী । 


£৮৭ 
তাহার প্রাণে প্রথম জ্ঞানের চেতন! ফুটিয়া উঠিয়াহিল। 
ভয় ও বিস্ময় হইতেই চেতনার উদ্রেক হর) এবং যাহা 
ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে তাহ! যতদিন জ্ঞানের ছনয়ত্ত 
না হয়, ততদিন মানুষ তাহাতে দেবত্ব আরোপিত হরে। 
আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভীতি মানুষের জীননের 
সহিত সম্বন্ধবন্ধনের পরিচায়ক ; একারণ যাহা দ্বারা টীতি 
উৎপাদিত হয়, তাহার প্রসাদলাভার্থ মানুষ তাহাকে 
উপান্ত ভাবিয়া অর্চনা করে। কিন্তু ভাবে এত কাণ্ড 
হইয়া যাইতে যে সময় লাগ, তাহার অনেক পরে ভাষা 
প্র চেতনা, ভাব ও তাহার প্রকরণ ব্যক্ত করিতে সমর্থ 
হয়। ভাব হইতে, এবং ভাবের পরে, _ভাষার সৃষ্টি, 
ইহ! বুঝা অতি সহজ। 

আমরা ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অপবাপর 
জাতির সম্বন্ধে যাহা হউক না কেন, হিন্দুজাতির াদি- 
মাবস্থায় প্রথম ভাবোন্মেষের কারণ--সুৰ্য্য । বোপাঠী 
মাত্রেই জানেন যে, আমাদের ভাষার আঁদিকথা *েদে 
“সবিতার? স্তব। আদিহিন্দু প্রথম চেতনার উদ্রকে 
জ্ঞানচক্ষুরুন্ীলন করিয়' জ্যোতির্য় সৃষ্যকে দে বয়াই 
দেবত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হ্ইয়াছি-লন। 
সূর্য্য হইতে এ দেবত্ববেধ ক্রমে গগনবিহারী অঃরাপর 
জ্যোতিষ ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; তাই আদি খধিগণ অপর 
সকল কর্মের সার জ্ঞানে, সূর্য্য এবং অপর গগননিহারী 
জ্যোতিফ সকলের অর্চনায় তৎপর ছিলেন। এই অর্চ- 
নার বিষয়ীভূত দেবতাস্কল চাক্ষুষ পৰ্য্যবেক্ষণ সপেক্ষ, 
ইহারা প্রত্যক্ষ দেবতা! একারণ ইহাদের অর্চনার সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাদের গতিবিধও জ্ঞানগম্য হইয়াছিল? এই 
রূপে খথেদের সাক্ষ্যগ্রহণ করিলে জানা যায় যে, আদি 
মানবজাতির প্রথম ভাবোম্মেষের কারণ--জ্যে তিষ ! 
বৈদিক" খধিগণ জ্যোতিষকে জ্ঞানের চক্ষুরূপে ‘নিৰ্দেশ 
করিয়াছেন) কারণ চর্মচন্ষু ও জ্ঞানচক্ষুর সাঁ়বন্ধন 
জ্যোতিষে, চৰ্ম্মচক্ষে দেখিয়া জ্ঞানদ্বারা ভাঁববিচেষণের 
চেষ্টা হইতেই জ্যোতিষের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহা! 
হইতেই বেদবেদাক্ষের' উপক্রম | ইহা! হইতে দেখ! যায় 
যে আদিমানব প্রাণবাহী চেতন! পাইয়া প্রথম অন্ণু- 
শীলনীয় বিষয় পাইয়াছিলেন--জ্যোতিয | যোণ্শেবাবু 


8৮৮ 
দেখাইয়াছেন যে আমরা যতদুর জানিতে পারিতেছি 
তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে আমাদের জ্যোতিষের 
উৎপত্তি বেদেতে, এবং বৈদিক খধিগণই আমাদের প্রথম 
জ্যোতিষী । কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে অনুধাবন করিয়া দেখিলে 
ইহা বোধগম্য হইবে যে,. বেদরচয়িতাদিগকেই আর্দি- 
জ্যোতিষী মনে করিবার কোন কারণ নাই; কারণ বেদ- 
রচনার পূৰ্ব্ব হইতে ভাবদ্বার| জ্ঞান সঞ্চিত না হইলে বেদে 
তাহার স্থান হইত ন৷ ৷ সহঞ্জ কথায় ইহা বুঝা যাক্ন যে 
জ্যোতিব মানবপ্রাণে চেতনার উদ্ৰেক করিলে পর জ্ঞান 
তাহাকে আশ্রয় করিয়! পর্য্যবেক্ষণনিরত হয়। ইহার 
বহুপরে,_ জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে এবং ভাষা ভাবপ্রকাশে 
সক্ষম হইলে পর বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদের 
পূৰ্ব্বে আমাদের ভাষা নাই, এবং ভাষায় অভিব্যক্তি ছাড়! 
আমরা যে পুর্বভাব জানিতে পারি তাহারও কোন উপায় 
নাই; এ কারণ আমরা বলিতে বাধ্য হই যে বেদেতেই 


আনাদের জ্যোতিষের উৎপত্তি, এবং বৈদিক খধিরাই 
আমাদের প্রথম জ্যোতিষী । 


বেদ বিজ্ঞান নহে, তাহাতে চাক্ষুষজ্ঞান ও কল্পন! 
সংমিশ্রিত হহয়! রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান- 
বিকাশের সহিত ইহা পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল যে 
কল্পনা ছাড়, চাক্ষুষজ্ঞানের উপর বিশিষ্টজ্ঞানের একট! 
স্বতন্ত্র ভিত্তি ও অস্তিত্ব না থাকিলে তাহা বিজ্ঞান হইতে 
পারে না। যখন কল্পনার অন্তরালে বিশিষ্ট জ্ঞানের 
স্বাতম্ব্যের পরিচয় পাওয়া গেল, তখন বেদ হইতে বিশিষ্ট 
জ্ঞানকে পৃথক করিবার প্রথম উত্তম হইল। এই উদ্ভম 
হইতেই বেদাগজ্যোতিষের উৎপত্তি । বিজ্ঞানের হিসাবে 
ইহাই জ্যোতিষের প্রথম আরম্ভ বল! যায়, কারণ বেদ 
হইতে প্যোতিষের দ্বতন্ত্রীকরণ ছার! বেদাঙ্গজ্যোতিষের 
বিজ্ঞানত্ব সুচিত হইতেছে । যোগেশবাবু বলিতেছেন যে 
“বেদাঙ্গজ্যোতিষ-কাল হইতেই আমাদের জ্যোতিষের 
পূৰ্ণ আরস্ভ বলা যাইতে পারে ।” 

বেদমধ্যস্থ জ্যোতিষের বিকাশ প্রচুর না হইলে 
তাহাকে স্বতন্ত্ৰ বা বিশিষ্ট ভ্ঞানরূপে নির্দেশ করিবার 
প্রয়াস হইতে পারে না ৷ তবেই ইহা স্বীকার করিতে হয় 
যে, বেদের বহুপরে বেদাঙ্কজ্যোতিষের উৎপত্তি হইয়াছিল। 


প্রবাসী । 


[ ওয় ভাগ! 
কিন্তু ইহা কোন্‌ সময়ের কথা? বেদাঙ্গজ্যোতিষের উৎ- 
পত্তিকাল নির্ধারণের কি কোন উপায় আছে? ইহার 
উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইতে পারে যে, যদি তাহা! ন! 
থাকিত তবে জ্যোতিষচর্চা নিরর্থক হইত, তাহার কোন 
ফলবতা! থাকিত না। এবং যোগেশবাবুও তাহার গ্রন্থ 
লিখিতেন না; আমরাও তাহা পাঠ করিবার জন্য কাহা- 
কেও অনুরোধ করিতাম না ৷ জ্যোতিষে অনেক বিষয়ের 
'পৌনঃপুনিকত রহিয়াছে ; গতিই কালের নিয়ামক, এবং 
গৃতিপর্য্যবেক্ষণই ঞ্যোতিষের চাক্ষুষজ্ঞান। তাই ভিন্ন 
ভিন্ন কালের স্থিতি ও গতি প্রকরণ জ্যোতিষ্ক বিশেষে 
পর্য্যবেক্ষিত্‌ হইলে তাহা হইতে প্র সকল স্থিতির কাল- 
নির্বাচন সহজ হইয়| পড়ে। ইহা দ্বারা জ্ঞানের সীমা 
নির্দেশ কর! অসম্ভব হইলেও কোনস্থলে কোন ঘটনা 


বিশেষের উল্লেখ পাওয়। গেলে তাহা হইতে গণন। দ্বারা ' 


ওঁ ঘটনার কালনির্দ্দেশ কর! যাইতে পারে । যোগেশ- 
বাবুর গ্রন্থে আদ্যস্ত এই প্রথ৷ অবলদ্িত হইয়াছে ; এ 
কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে গ্রন্থের ইতিহাসভাগও 
বিজ্ঞানমূলক । 

জারও একটা কথা আছে, __-যোগেশবাবুর গ্রন্থথানি 
মূলতঃ এঁতিহাসিক ; কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরার 
কালনির্দেশের স্তায় জ্যোতিষের ঘটনাপরম্পরার কাল- 
নির্দেশ শ্রুতিসাপেক্ষ নহে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
গণন৷ দ্বারা ও কাল নিরূপণ করিতে হয় বলিয়া তাহাতে 
ব্যক্তিবিশেষের মতামতের উপর নির্ভর করিলে চলে ন!। 


আবার ইহাও বলিতে হয় যে, কাহারও গণনার ফল গ্রাহ - 


না করিয়া নিজে সকল গণনা নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে 
হইলে ইতিহাস লেখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে । যোগেশ- 
বাবু কোন কোন স্থলে মহারাষ্্রী় বৈদিক পণ্ডিতদিগের 
! থা, তিলক ও দীক্ষিত মহাশয়গণের ) গণনফল গ্রহণ 
করিয়া তাহার উপর ইতিহাস রচন। করিয়াছেন । এই 
সুসাবে তাহার গ্রন্থের এঁতিহাসিক ভাগ কোন কোন 
হলে বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক না হইয়| পরলব্ধ জ্ঞানের 
উপর উপস্থাপিত হইয়াছে। অবস্ত ইহা স্বীকাধ্য যে, 
বদি তিনি তাহা না করিতেন, তবে আমাদের সমালোচ্য 
শ্ঙ্থের বর্তমান ভাগ লাভ করিতেও আরও বহু বৎসর 


¢€~ 


a) 


১১শ সংখ্য।। ] 


ত পি পিসি =প" 


লাগিত :_ কিন্তু তথাপি আমাদের এই বিশ্বাস যে, 
যোগেশবাবুর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের নিকট আমরা উক্ত 
প্রকার উপস্থাপন ছড়া সর্বস্থলেই স্বাধীন বৈজ্ঞানিক 
মত প্রকাশ আশা করিতে পারি) অর্থাৎ তাহার নিকট 
আমর! ইতিহাস সম্পূর্ণ প্রত্যাশী করি) তাহা তাহার 
স্বকীয় বিজ্ঞানমূলক হইবে ইহাই আমাদের কামন!। 
আমাদের মনে হয় এখনও নকল পরকীয় মত সর্ববাদি- 
সম্মত হইতে পারিতেছে ন|। তাহার প্রধান কারণ এই 
যে, সকল গণনা অন্ৰান্ত মনে করিবার কোন কারণ দেখা 
যায় না পাশ্চাত্য পঞ্ডিতধিগের বৈদিককাল সমা- 
লোচন! কোন কোন স্কলে জাতিবিদ্বেষ দ্বারা অনুরঞ্জিত 
ও পক্ষপ-তছ্ই হইয়া থাকিলেও, এমন অনেক স্থল 
পাওয়া যায় যেখানে প্রকৃতপক্ষে গণনাবিপর্ধ্য়ে ফঘ- 


বিসন্বাদ ঘটয়াছে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ 
করিব।-_ 


তৈত্তিৰীয় ব্ৰাহ্মণে একস্থানে আছে “তিষ্যা নক্ষত্রে 
বৃহস্পতির জন্ম হইয়াছিল।” কোন নক্ষত্ৰে কোন গ্রহের 
জন্ম দ্বারা ঘোগেশবাবু ইহা! বুঝিয়াছেন যে, প্র নক্ষত্রের 
ভোগস্থানে অবস্থানসময়ে উক্ত গ্রহের গ্রহত্ব প্রথম আবি- 
স্কৃত হইয়াছিল । আমর! এই অর্থ অতিশয় সমীচীন মনে 
করিতেছি। কিন্তু নক্ষত্রের ভোগস্থানে অবস্থিতি দ্বারা 
কি বুঝিতে হইবে ? বৈদিক পণ্ডিত তিলক মহাশয় তাহা 
দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রের “দুতি” বা সঙ্গম বুঝিয়াছেন, অর্থাৎ 
এঁ সময়ে গ্রহ ও নক্ষত্র পরস্পর মিলিত হইয়! গিয়াছিল ; 
পরে হঠাৎ কোন পর্য্যবেক্ষ“কুশল ব্যক্তি দেখিতে পাইল 
যে, নক্ষত্র হইতে গ্রহ বিভক্ত হইয়| চলিয়! যাইতেছে । 
এই একটী তারকার দ্বীভবন হইতেই জন্ম কল্পনা। 
অর্থটী যে চিত্তাকৰ্বক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। কিন্তু বৃহস্পতি ও তিস্তা নক্ষত্রের যুতি কোন্‌ 
সময়ে ঘটিয়াছিল? যোগেশবাবু এ সম্বন্ধে তিলক মহাশয়ের 
মত গ্রাহ করিয়াছেন। (ওছের “অতিরিক্ত” ভাগ, 
৩৫ পৃষ্ঠা ।) তিলক মহাশয় নিজে গণনা না করিয়া 
কেতকর নামক জনৈক মহাবাষ্ট্ৰীয় পণ্ডিতের গণনফল 
গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, খৃঃ পূর্ব ৪৬৫০ অবের 
নিকটবর্তী সময়ে এই যুতি ঘটয়াছিল। 


প্রবাসী । 


৪৮৯ 

এলাহাবাদ ম্যুর সেণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ থিবো 
সাহেব গত নবেম্বর মাসে কলেজ-হলে এক বস্তৃত৷ কবেন, 
তাহাতে তিনি কেতকর মহাশয়ের গণন! অগ্রাহ ন! 
করিয়া ‘জন্ম’ অর্থ ‘যুতি’ অগ্রান্ত করিয়াছেন। 
( Hindustan Review, January 1904.) আমি 
এস্থলে ‘যুতি’ অর্থে ফল কি দ্বাড়ায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। 

তিষ্যা (পুষ্য) নক্ষত্রের যোগতারা (যাহা! দ্বার! 
প্রাচীনকালে মূল নক্ষত্ৰ বুঝাইত, } ক্রান্তিবৃত্ত হইতে 
এক্ষণে অতি অল্প দূরে অবস্থিত; কিন্তু ইহার দক্ষিণবাহী 
স্বকীয়.গতি (0:07: 29692), তাহার সন্নিহিত অন্তান্ত 
তারকার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ইহা হইতে জানা যায় 
যে বছ শতাব্দী পূৰ্ব্বে এ নক্ষত্ৰ ক্রাত্তিবৃত্তের আরও উত্তরে 
ছিল। আবার নক্ষত্ৰ যখন বৃহস্পতির কঙক্ষমংলগ্ন হয়, 
তখনই যুতি ঘটিতে পারে। এস্থলে মোটামুটি গণনা 
চলিতে পারে না) কারণ যুতি প্রত্যক্ষ সঙ্গম,--ইহ| 
বিন্দুসমন্বয়ে ঘটিয়| থাকে, এবং বিদ্দুসমন্বর মোটামুটি 
ঘটিতে পারে না। কিন্তু শতাব্দী. গণনার জন্তু মোটামুটি 
হিসাব ধর! অযৌক্তিক নহে। কেতকর মহাশয় তাহা 
ধরিয়া কেবলমাত্র বৃহস্পতির “পাত, (যেস্থুলে বৃহস্পতির 
কক্ষ ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করিয়াছে,) ও নক্ষত্রের ক্রাস্তিবৃত্ব- 
সংলগ্ন স্থিতি কোন সময়ে এক ছিল তাহা গণনা করিয়া- 
ছেন। গত ১৮৮০ খৃঃ অবে ও পাত ও ক্রাস্তিবৃত্তসংলগ্ 
নক্ষত্রস্থিতির অন্তর প্রায় ২৮/৩৯/৩৮ অংশাদি ছিল। 
বৃহস্পতির পাত ক্রান্তিবৃত্তপথে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫৮ 
বিকল! পিছাইয়া চলিতেছে । ইহাই কেতকর মহাশয়ের 
গণনার মূল অনুমান হইতেছে । কারণ পাত ও নক্ষত্রের 
অন্তর যদি কেবল পাতের পশ্চাদগমনবশে ঘটিত, তবে 
আমরা ৬৫৩০ বৎসর পাইতাম এবং তাহা! হইতে ১৮৮০ 
বাদ দিলে ৩৬৫০ খৃঃ পূৰ্ব্বাবো নক্ষত্রস্থিতি ও পাঁতসঙ্গম 
পাওয়া যায়। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে, নক্ষত্র 
ও পাতের অন্তর কেবল পাঁতের পশ্চাঁদগমনবশে ঘটে 
নাই; অয়নচলন দ্বার! ক্রাস্তিবৃত্ত নিজেই পশ্চাদগমন 
করিয়াছে এবং পাত তাহাকে আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ 
চলিয়াছে। সুক্ষ্ম গণনা,দ্বারা দেখ! যাইতেছে যে পাত 


১০১০ 
তি শি BEN লিপি 


ও নক্ষত্রের অন্তর প্রতি বৎসর প্রায় ৬৭ বিরুলা পাওয়া 
যায়। অতএব পাত ও নক্ষত্রের ক্রাপ্তিৰবত্তসংলগ্নস্থানের 
_ ষুতিকাপ প্রায় ১৬০* বৎসর পূর্ন অর্থাৎ খৃষ্টাকের তৃতীয় 
. শতাব্দী হয়। কিন্তু ১৬০০ বৎসর পূর্বে নক্ষত্রের ক্রাস্তি- 
বৃত্ত হইতে বিক্ষেপ প্রায় ১২ কলা. ছিল; তাই পাত 
আরও পিছাইয়া না গেো-এ নক্ষত্র বৃহস্পতির কক্ষে 
আনিতে পারে 'না। এইরূপে গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রত্যক্ষ 
যুতিকাল প্রায় খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাৰ্দি /পাওয়! যাইতেছে! 
এদিকে তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণ যে আধুনিক কালের রচনা 
নহে, আঁহা সকলেই শ্বীকার করিতেছেন। যোগেশ- 
বাবুর যুক্তিমতে তাহার রচনাকাল ধৃঃ পৃঃ ২২ শতাব্দী ৷ 
তবে কি পূর্কগণনা হইতে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, কোন 
* নক্ষত্রে গ্রহের অন্ম দ্বারা, গ্রহ ও নক্ষত্রের ‘যুতি’ বুঝাইতে 
' পারে না? প্রায় সকল বেদজ্ঞ পণ্ডিতই একবাক্যে স্বীকার 


করিতেছেন, এবং আমরাও যোগেশবাবুর যুক্তিপরম্পরার ' 
টাকায়) যে. “কৃত্রিম বিভাজন স্বীকার করিলে আর্ধ্য-.. 


- সমাবেশে নিশ্চিত জানিতেছি যে, ব্রাহ্মণসকল বেদের 
. পরে ও বেদাঙ্গজ্যোতিষ, রচনাকালের পূৰ্ব্বে রচিত হইয়া" 
ছিল। ইহাও নিশ্চয় যে ব্ৰাহ্মণে যে সকল জ্যোতিষ 
.. সংক্ৰান্ত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, সে সমুদ্ৰায় ভ্ৰাহ্মণ- 
'. রচনার ‘পূৰ্ব্বে অর্থাৎ 'বৈধিককালে পর্যবেক্ষণের ফল। 
| তবে তিত্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম দ্বারা কি বুঝিতে 
'._ হইবে? '. ' 
'_' _ যৌগেশবাবু তিলক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতের 
: পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভচক্রের নক্ষত্ৰবিভাগ 
বার কোন কারণ খুজিয়া পাইতেছি না । গ্রহগতি আবি- 
' , স্কৃত হইলেই, তাহার 'পরিমাপের অন্ত গতিচক্রের স্থানে 
স্বানে:নিশানা থাকাঁ দরকার ( যেমন বর্তমানে রাজপথের 
_ ধারে milestone )। নক্ষত্র, দ্বারা এইরূপ নিশানা 
" পাওয়া যায়:। অতঃপর চান্দের ' কিঞিদধিক সপ্তবিংশতি 
দিবসে ভচক্র পরিভ্রমণ হইতে নক্ষত্রের সংখ্যা জানা যায়। 
.' ইহা হইতে চন্দ্রের, দৈনিক নক্ষত্রভোগ জ্ঞাপন অন্ত নক্ষত্র- 
, চক্রের কৃত্রিম. বিভাগসাধন,, করিতে কি বহুশতাব্দী 
লাগিতে পারে ?' যোগেশবাবু- নিজেই বলিতেছেন যে 
শ্ব্ৰাহ্মশরচনার সময় “নক্ষত্রবিদ্তা, নামে একটা স্বতন্ত্র 


' প্রবাসী ৷ 


1 ও ভাগ। ৷ 


বিস্তার চর্চা আরম্ভ EL প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
সময় হইতেই এ দেশে জ্যোতির্কিস্তার আরম্ভ হয়।” 
অতএব সহজ কথায় ইহা বুঝা যায় যে, এই সময় হইতে *; 
গণনা দ্বারা ফলসাধনের হৃতপাত হয়। কারণ, আবার : 
বলা হইয়াছে, যে পণ্ডিতেরা তখন “রবির উত্তর দক্ষিণায়ন, ॥// i 
বিষুবিন ও তিথ্যাদি নির্দেশ করিতে লাগিলেন ৷” } t 
(গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠা )। তবেই ত এই শেষোক্ত উদ্দেশ্তে | 
(তিধিসাধন জন্তু) নক্ষত্ৰবিভাগের প্রয়োজন হইয়া - 
ছিল! এই যুক্তি গ্রীহ হইলে তিস্যাতে বৃহস্পতির জন্ম, ' 
দ্বারা কেবল ' নক্ষত্রবিভাগাত্তভূতিকালে গ্রহত্বাবিফার 
বুঝাইতে পারে! তাহ! স্বীকার না করিলেও এ নক্ষত্র _ 
তারকার সীন্নিধ্যে অবস্থানকালে গ্রহত্ব প্রতিপাদন সুচিত: গজ 
হইবে। কিন্তু তন্থারা যে যুতি বুঝাইতে পারে না, তাহা : 
গণনা দ্বারাই সুস্পষ্ট হয় । | 
যোগেশবাবু আবার একস্থলে বলিয়াছেন (২৬ পৃষ্ঠার + 






গণের জ্যোতিষিক জানোরতি সবিশেষ স্বীকার করিতে 


হয়।” আমাদের মনে হয় কৃত্রিম নক্ষত্রবিভাগ দ্বারা : 
কেরা জ্যোতিৰ্ব্বিপ্তার আরম্ভ স্বীকার করা কয় মাত্র; ' 
তাহা যে জ্ঞানোত্নতির আরম্ভ তাহা সবিশেষ স্বীকার : 
করিতে প্রস্তুত আছি। যোগেশবাবু নিজেই গ্রন্থের ৩৭ } 
হইতে ৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী কতকগুলি গণনার নমুন! বেদাঙ্গ: - 
জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ও সরল প্রণালী 
বৈদিক কিম্বা ব্লাহ্মণকালে -প্রচলিত না থাকিয়ে বেদাজ- 
জ্যোতিষে তাহাদের স্থান হইত না। কারণ বেদ্বাঙ্গ- ( 
জ্যোতিষ তাৎকালিক কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিক্রিয়ারঁ 
ফল নহে ; তাহা তৎপূর্বগুচলিত বিশিষ্ট জ্যোতিষ জ্ঞানের : 
ধারা সঙ্কলন মাত্র। যজ্ঞকাৰ্ধ্যে তিথিজ্ঞানলাভের জন্তই 
নক্ষত্রচক্রের বিভাজন প্রয়োজন হইয়াছিল। এন 
আমাদের নিকট ইহা স্বীকাধ্য ,মনে হইতেছে যে, 
নক্ষত্রবিভাগ ত্রাক্ষণকাঁলে প্রচলিত ছিল। ' ভিন্ন ভিন্ন 
নক্ষত্ৰবিভাগ নির্দেশ করিয়া তাহাদের তারাসংখ্যা 
নিরূপণ করিতে গিয়া দেখা যাইতে লাগিল যে, তাহাদের টা 
‘মধ্যে কোন কোন তারা স্থানত্রষ্ট হুইয়া চলিয়া যাইতেছে; 

ইহা হুইতেই গ্রহ্জন্মের আভাস ‘পাওয়া যায়। এ স্থলে 
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ইহা প্ৰশ্ন হইতে পারে যে খণেরোক্ত বৃহস্পতি” 
»*তিস্যাজাত বৃহস্পতি কি না? গ্রস্থেব ১৬ পৃষ্ঠায় খগ্েদ 
'_ হইতে বৃহস্পতির যে বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে, তাহা হইতে 
7855 ও শ্ৰীপ্তিমান,* 
"এবং “হিরণ্যবৰ্ণ’ ইত্যাদি অর্থে পূজনীয় । কিন্তু তাহাতে 
ঞ-গ্রহত্েৰ কোন উল্লেখ নাই। বৃহস্পতির . প্রখর দীপ্তি 
, সর্বদাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এ কারণ তাহার দর্শন ও নাম- 
করণ বৈদিককালে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাহার 
গ্রহত্বজ্ঞান নক্ষত্রবিভাগের পরবর্তী মনে করিতে কোন 
৯. বাধা দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় নক্ষত্র দিগেব 
২১ কৃত্রিম বিভাজন ও গ্রহদিগের ( নাদতঃ ন! হইলেও 
_. স্বভাঁবতঃ ) আবিষ্কারের আরম্ভ প্রায় সগকালীয় বলা 
যাইতে পারে। যে'গেশবাবু স্বীকার করিরাছেন যে 
“বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূৰ্বে সপ্তগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল” 
(৪০ পৃষ্ঠা )। ইহা হইতে আমর! মীমাংসা করিতেছি 
1 খে, বেদাক্গজ্যোতিষেন পূৰ্বে এবং ব্ৰাহ্মণকালে, নক্ষত্র- 
বিভাগ সাধিত হইয়াছিল। 
: বরাহণমহিরের উক্তিবিশেষ হইতে স্থল গণনা ছারা 
: যোগেশবাৰু বেদাঙ্গজ্যেতিষ কাল খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী 
বি | নির্দেশ করিয়াছেন। এইবপ গণনাঁতে মহাবাষ্ত্ৰীয় পণ্ডিত 
ও বীক্ষিত মহাশয়ের আপৰি গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত 
হইয়াছে । কিন্তু ও আপত্তির মূলে বেদাঙ্গজ্যোতিষ- 
কালে নক্ষত্রব্ভাগ অন্বীকাঁর। আমরা এই মাত্র দেখিতে 
পাইলাম ধে, বেদাঙ্গজ্যোতিষকালে নক্ষত্রবিভাগ অস্বীকার 
২৬ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সে যাহা 
- ' হউক, ২৮--২৯ পৃষ্ঠার বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল গণনাতে সক্ষম 
, 'গণিত প্রয়োগ করিলে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরিবর্তে 
একাদশ শতাব্দী পাওয়| যায়। আমর ইহাই বেদাঙ্গ- 
ধরিব,। 
নআমরা কালনিৰপণের একটা সীমা পাইতেছি। 











করিয়াছেন ( ১৫৩ পৃষ্ঠা ),_ (১) বেদাঙ্গজ্যোতিষ- 
কাল, (২) ক্ৃত্তিকাদ্িগনণনাকাল। বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল 
, আমরা খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী পাইতেছি। এক্ষণে 
. কৃত্তিকাদিকালের সার্ৎকত৷ দেখা বাউক। ব্ৰাহ্মণকালে 


প্রবাসী । 


[বু প্রাচীন কাল নিরূপণার্থ ছুইটী সীমাচিহ্নেগর, 


৪৯১ 
কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রচক্রের আরম্ভ গণনা! হইত। ইহার 
অর্থ বিষয়ে যোগেশবাবু বৈদিক পণ্ডিতদিগের সহিত এক 
মত হইয়াছেন এবং আমরাও স্বীকার করিতেছি যে, ব্ৰাহ্মণ- 
কালের আৰম্ভে কিম্বা তাহাৰ অব্যবহিত পুর্বে কৃত্তিকায় 
বিষুবন্‌ছিল। এস্থলে কি আমরা কৃত্রিম নক্ষত্ৰবিভাগ 
স্বীকার কবিতে পারি? সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, 
এমন কি আমর! এক প্রকার স্বীকার করিতে বাধা হই যে 
কৃত্তিকাদি কালে নক্ষত্রবিভগ ছিল না। তাহা হইলে 
কৃত্তিকাদ্বারা কৃত্তিকা তার! বুঝিতে হইতেছে। এখন 
প্রশ্ন এই, কোন্‌ সময় এ দক্ষত্রে বিষুবন্‌ ছিল? গ্রন্থের 
১৫১ পৃষ্ঠায় আছে যে মহারাষ্্রায় পণ্ডিত দীক্ষিত মহাশয় 
কৃত্তিকাদি কাল শকপূর্ব্ব ৩০*০ বৎদর স্থির করিয়াছেন | 
যৌগেশবাবু এস্থলে নিজে গণনা! কবিয়! শকপূৰ্ব্ব ২৪৩২ 
বৎসর পাইতেছেন। কিন্তু আমার গণনায় খৃঃ পৃঃ ১৮৪০ 
বৎসরের বেশী আসে না। এ স্থলে ইহা! জানা প্রয়োজন 
যে যেখানে শতাব্দী ছাড়িয়া সহত্রার্ধী লইয়া গণনা করিতে 
হয়, সেখানে সুক্ গণনার পক্ষপাতী হওয়া বিধেয়। 
যোগেশবাবু সর্বত্রই বাধিক অয়নগতি ৫০ বিকল| ধরিয়া- 
ছেন। কিন্ত কৃত্তিকাস্থলে তাহার স্টিতিবিপর্য্যয় ঘটিবার 
যাবতীয় কারণ সমন্বয় ও তারকার স্বকীয় গতি ইত্যাদি 
প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে, তাহার লগভুজ প্রতি শতবর্ষে 
৫৩৩১ বিকলা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খ্‌ঃ অবে এ 
তারার লগ্তভূ্জ ৫৫৷৫৷১৮ অংশাদি ছল। ইহা হইতে 
কৃত্তিকার বিষুবসঙ্গমনকাল খ্‌ঃ পূঃ ১৮৪০ অব্য পাওয়া 
যায়। ইহার পরে ব্ৰাহ্মণলকল রচিত হইয়াছিল। এ 
সম্বন্ধে এলাহাবাদেব ডাঃ থিবো তিলক মহাশয়ের বৈদিক 
কাল গণনাতে যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
একান্ত অমূলক মনে হয় না। তিলক মহাশয় দীক্ষিত 
মহাশয়ের গণনার ফল প্রচুর পরিমাণে গ্ৰাহ করিয়াছেন। 

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ব্ৰাহ্মণ সকল 
থুঃ পূঃ ১৮০০ অব্দের পর্লে রচিত হইয়াছিল; এবং 
তাহার! যে বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্ববর্তী সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ব্ৰাহ্মণ রচনার কাল খৃঃ পৃঃ 
১৮০৭ হইতে ১১০০ অব্দের অন্তর্বর্তী হয়। বেদ ইহার 


পূর্বের রচনা | 


৪৯২ ’ 
গ্রহাবিষ্কারের পর হইতে সংহিতা হিতাধুগের আরম্ভ বল! 
যাইতে পারে। যোগ্েশবাবু কাল খৃঃ পুঃ দ্বাদশ 
শতাব্দী নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রহাবিফারের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের গতি দেখিয়া মানবপ্ৰাণে প্ৰথমতঃ ভয় ও বিস্ম- 
য়ের ভাব উত্রিক্ত হইয়াছিল। তাহা হইতেই গ্রহে দেব- 
ত্বের আরোপ এবং প্রসাঁদলাভার্থ তাহাদের অর্চনার 
ব্যবস্থা। ক্রমে যখন তাহাদের গতির ক্রম আয়ত্ত হইতে 
লাগিল, তখন এঁ সকল দেবতাকে পূজার উপলক্ষ করিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে বরকামনার আকাঙ্ষা জন্মিল। 
ইহাকে সাধারণ ভাষায় ‘ফলকাম্য যুগ” বলা যাইতে পারে। 
ইহাই জ্যোতিষসংহিতাঁর উৎপত্তির কারণ । যোগেশবাঁবু 
বলিতেছেন “জ্যোতিষ সংহিতার উৎপত্তি হইতেই পঞ্চ 
' তার! গ্রহের শুভাগুত ফলদাতৃত্ব বিবেচিত হইতে আরম্ত 
হয়।” বাস্তবিক দেখা যায় যে জ্যোতিষসংহিতার উৎপত্তি 
এ ফলদাতৃত্ব বিবেচনার ফল মাত্র । ইহাই গণিত ও ফলিত 
নামধারী দুই বিভিন্ন জ্যোতিষের ভেদপ্রকরণের কাল। 


এই সময়কে সিদ্ধান্তের উৎপত্তিকাল বল! যাইতে 


পারে। কারণ একদিকে যেমন ফলকামন! হইতে সংহি- 
তার উৎপত্তি হইল, অপরদিকে তেমনই গ্রহদিগের সংখ্যা- 
বৃদ্ধির সহিত তাহাদের গতির ক্রম গণিতদ্বারা নিয়মবদ্ধ 
করিয়া, গণনার উৎপত্তি ও ক্রম নির্দেশার্থ সিদ্ধান্তের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে সিদ্ধান্ত ও সংহিতা 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুই স্বতন্ত্র শাখাকারে বিস্তৃতি- 
লাভ করিতে আরম্ভ করিল । ইহাই “নান! মুনির নানা 
মত” প্রচারার্থ নানা গ্রন্থের হ্ুচন|। ইহা ষে বেদাঙ্গজ্যোতিষ 
প্রণয়নের শব্যবহিত পরের কথা, তাহা অনায়াসে ধারণা 
হয়। ইহা আৰ্য্য জোতিষের কৰ্ম্মযুগ । ইহার আরম্ভ, খ্‌ঃ 
পৃঃ একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে । 

এই সময় হইতে আমাদের জ্যোতিষ এবং জ্যোতিষী 
উভয়ই পাওয়া উচিত। যোগেশবাবু দেখাইয়াছেন যে 
ইহার পরেই ব্ৰহ্মসিদ্ধাস্ত, হৃষ্যসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তগ্রস্থ সকল রচিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহাদের এক 
থানা মূল গ্ৰন্থও পাওয়া! যাইতেছে না। কাহারও মতে 
পরাশর আমাদের আদি সিদ্ধান্তকার ; কিন্তু বোগেশবাবু 
তাহা গ্রান্থ করিতেছেন ন], তাহার প্রচুর কারণও দেখা- 


প্রধাসী। 


[জা ভগ |" 


ইয়াছেন ৷ বহ্মসিদত্ত ও কসবা অতি প্রাচীন বলিয়া , 
অনুমান হয়; কিন্তু তাহাদের উপদেষ্টা স্বয়ং ব্ৰহ্মা ও সূর্য্য . 
বলিয়া কথিত। স্থৰ্য্যসিদ্ধান্ত সূর্য্যের উপদেশে ময়দানব 4" 
কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রকাশ ৷ কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য * 
পণ্ডিত দানব অর্থে যবন বুঝিয়া ময়কে টলেমি মনে করিয়।- 
ছেন।, যোগেশবাবু তাহা গ্রাহ করিতেছেন না; আম- ., 
রাও কবি না। বর্তমান প্রচলিত কুর্য্যসিদ্ধান্ত প্রাচীন - 
মূলসিদ্ধান্তের অপভ্ৰংশ হইলেও তাহাতে মতভেদ থাকা _!; 
সম্ভব নহে। টলেমি প্রণীত £]11028.89536 গ্রন্থ এখনও 
পাওয়া যায়; তাহার সহিত স্থৰ্য্যসিদ্ধাস্তের মতভেদ প্রচুর। ৫ 
এদিকে স্থধ্য স্বয়ং সিদ্ধান্তপ্রণয়নের ইতিহাস এইরূপ 
দিয়াছেন (৬৪ পৃষ্ঠা ,--“যে জ্ঞান বেদাঙ্গরূপে বেদমধ্যস্থ . 
ছিল তাহা পিতামহ ব্রঙ্গাকর্তৃক লব্ধ । পিতামহ সেই জ্ঞান ' ২ 
নিজপুত্র বশিষ্ঠকে দান করেন। বিষ্ণু সেই জ্ঞান আবার ৷ 
আমাকে দান করেন।” ইহা! হইতে জানা যাইতেছে যে, 
ব্ৰহ্মসিদ্ধান্ত ( ইহার অপর নাম ‘পৈতামহ সিদ্ধান্ত”) এ 
আদিতে বেদাঙ্গজ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয়; 
এবং তাঁহ| সংস্কার করিয়া বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত রচিত হয়। 
পবাঁশর বশিষ্ঠের পৌত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব পরাশর , 
সিদ্ধান্ত বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অন্ুবর্তী। কিন্তু হৃর্য্যসিদ্ধাস্ত * 
কোন্‌ সময়ে রচিত ? এ সম্বন্ধে অনেক মতঘৈধ রহিয়াছে; +. 
যোগেশবাবু জ্যোতিষসিদ্ধান্তাধ্যায়ে সে সকলের আলোচনা 
করিয়াছেন। এস্তলে একটা কথা জান। দরকার । 
বেদাক্গজ্যোতিষ কিছু ছুই. এক বৎসরে রচিত হয় নাই, ॥ 
ইহার অক্গপুষ্টি লাভ করিতে হয়ত কয়েক শতাব্দী লাগিয়া- _ 
ছিল। যোগেশবাবু থ্‌ঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী (বৌদ্ধধর্মের | 
আবির্ভাব কাল) পর্য্যন্ত বেদাঙ্গকাল নির্দেশ করিয়াছেন। 
সে যাহা হউক ইহা অগ্রাহ্‌ নহে বে কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
রচিত হইবার পরেও বেদাক্ষজ্যোতিষ সংশোধি 
থাকিবে । পরন্ত ইহা নিশ্চয় যে প্রাচীন সিদ্ধা 
নান! কালে নানা ব্যক্তিকর্তৃক নানা আকারে প। 
ও পরিবর্ধিত হইয়! প্রচারিত হইয়াছে । আদি গ্ৰহ রী 
লুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের নাম মাত্র বু _ ২২% < 
এইকূপ তমসাচ্ছর সিদ্ধাত্তকাল সম্বন্ধে জানলাভূ ১, 
ব্যাপার। | 


ৰ | 









CED), 
স্বৰ 


2৯শ সংখ্যা । ] 


কি 


এই সিদ্ধান্তকাণেই ভা ভারতীয় ক্যোতিযঘগতে ছুইটী 
বিপ্লব ঘটিরাছিল,---(১) ঘবনদিগের সহিত ভাবের আমান- 


প্রদান, ও (২) বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে বৌন্ধমতের প্রাধান্ত ' 


লাভ। প্রথম বিপ্লবের ফলে রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধাস্ত- 
“দয় রচিত হইয়াছিল; এই উভয় গ্রস্থেই রোমীয় ও 
গ্রীণীয় দ্যোতিষকে আশ্রয় করা হইয়াছে । ষৌগেশবাবু 
১ পৌলিশ সিক্কাস্তের বাবনিক উৎপত্তি বিষয়ে সন্দিহান; 
কিন্তু ইহ! স্বীকাৰ্য্য যে ওঁ সিহ্বান্তরচনাকালে যবনজ্যোতিষ 
অল্ঞাত কিম্বা তাহার প্রশলী অগ্রাহ ছিল ন| ৷ যোগেশ- 
বাবু নিষ্দেই বলিতেছেন যে, তাহাতে, যবনপুরের অবস্থিতি 
দেওয়া হইরাছে ; ইহ! দ্বারা যবনজ্যোতিষ হইতে সংগৃহীত 
বুঝায় না বটে, কিন্তু যবনজ্যোতিষের জ্ঞান সম্যক উপলব্ধি 
-হয়। দ্বিতীয় বিপ্লবের ফল আভ্যন্তরিক) তাহার প্রভাবে 
"(অনেক হিন্দুণিদ্ধান্ত লোপ ন! পাইলেও প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল! 
যাগেশবাবু স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার গ্রন্থপাঠ 
করিয়া আমাদের ইহা অনুমান হইতেছে যে, বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রভাবই বহুকালব্যাপী প্রচ্ছন্নতা ঘটাইয়া অনেক 
, প্রাচীন সিদ্ধান্তের লৌপসাধন করিয়াছে । এই সিদ্ধান্ত- 
, কালের আরম্ভ অর্থাৎ বেদাঙ্গজ্যোতিষকাল হইতে খৃষ্টের 
পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় ১৬০৭ বৎসরে কত কাণ্ড হইয়া 
_গিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমর! সঠিক কিছুই জানিতে 
' পাঁরিতেছি না। ইহা ভারতের পক্ষে বিপ্লবযুগ নামে 
অভিহিত হইতে পারে। বাস্তবিক এই যুগের অন্তর্বর্তী 
কালে এক দিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে ধৰ্ম্মবিপধ্যয় 
'টিয়াছিল, তেমনই ইহারই কোন সময়ে মহাভারত, রামায়ণ 
ও পুরাণদকল রচিত হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত 
মহাভারত রচনার কাল খৃঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী ধার্য্য 
করিয়াছেন) যোগেশবাবু যুক্তিদ্বারা এই মতের পোষকতা 
* করিয়াছেন। কিন্তু পুবাণসকল কোন্‌ সময় রচিত হইয়া- 
ক্টিছিল তাহা নির্ণয় হয় না। কেবল ইহ! নিশ্চয় করিয়! 
টি যাইতে পারে যে, তাহারা বেদাঙ্গজ্যোতিষের পরে 
চিত। 
:_/ আর একট বিষয় আছে যাহার কালনিরূপণ জ্যোতি- 
যের হিসাবে প্রয়োজনীয়,--তাহ| রাশিচক্রের কৃত্রিম 


‘বিভাজনকাল। যোগেশধাবু এ কাল প্রায় মহাভারত : 
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রচনার সমকালাঁয় কিমা তাহার অব্যবহিত পরবর্তী নির্দেশে 
করিয়াছেন ( ১৬৩ পৃষ্টা ৷ ) ইহা! ঠিক হইলে দেখা যায় যে 
তাহা কৃত্বিকাদি কাল ও থৃষ্টের পঞ্চম শতাঁবীর মাঝামাঝি 
সময়ে আসিরা পড়ে । আমাদের রাশিচক্রে রাশিবিভ্র- 
গের নাম ও স্থিতি সম্পূর্ণরূপে গ্রীণীয় 7০15০ বিতাগেক্স 
অন্থরূপ। এবং উপরে যাহ! বল! হইল তাহা হইতে দে” 
যায় যে, ওবিভাগজ্ঞান এদেশে বিপ্লবযুগে লব্ধ হইয়াছিল। 
ইহ! হইতে সহজে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বাশিচক্রবিভা 
আমরা ববনসংসর্গে লাভ করিয়াছি কি না? যোগে" 
বাবুর গ্রন্থের উত্তরভাগে জ্যেতিষের আদানপ্রদান বিষয়ে 
একী অধ্যার থাকিবে। আমরা তাহাতে এ প্রহ্ৰে 
মীমাংসা দেখিতে ইচ্ছ। করি। মোটামুটি আমরা ইহাই 
বলিতে পারি যে বেদাঙগজ্যোতিষে রাশিবিভাগের উল্লেখ 
কিনব! ব্যবহার পাওয়া যায় না, অতএব তৎকালে রাহি* 
বিভাগ অজ্ঞাত ছিল বল! যাইতে পারে। কিন্তু মহাভারতে 
উল্লেখ পাওয়া যায় ন! বলিয়া তৎকালে রাশিস্তান অলন্ধ 
ছিল বলিতে সাহস হয় না। আবার ইহাও নিশ্চিত মসে 
হয় যে, রাশিচক্র বিভাগজ্ঞান আদান প্রদান দ্বার! জগতে 
বিস্তৃতিলাত করিয়াছে; এখন আমরাই যবনসংসর্গে লাভ 
করিয়া থাকি কিম্বা যবনের! আমাদের সংসর্গে লাভ করি! 
থাকুক। কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মীমাংসা করিয়া" 
ছেন যে, গ্রীণীয় 7০1০ আঁরবদেশ হইতে লন্ধ। কথা? 
ক্রমেই সঙ্ধীৰ্ণ হইয়া পড়িতেহে, আশ! করি ইহার মীমাংলা 
কষ্টলন্ধ হইবে ন| । 

উপরে ছুইবার থৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর উল্লেখ কর! 
হইয়াছে ) তাহার বিশেষত্ব-_-ভারতে আর্ধ্ভট্ট্রের আবি- 
ভাব! উপরে যাহা বিপ্লবযুগ বলিয়া আখ্যাত হইল, তাহ'র 
“পরেই ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রান 
আর্ধ্যগরিমার আশ্রয়ীভূত আর্ধ্যভট্ট আমাদিগকে গৌরল- 
দ্বিত করিয়াছেন।* এ পর্যাস্ত আমরা কেবল জ্যোতিষ 
পাইয়াছি কিন্তু জ্যোতিষী পাই নাই। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, হা, 
ময়দানব, বশিষ্ঠ ও পরাশরের নাম পাওয়া গিয়াছে, কি 
তাহারা কি কেহ মানুষ-জ্যোতিষী ছিলেন? আর্য্যভাঁই 
আমাদের প্রথম মানব-জ্যোতিষী যাঁহার জন্মের ঠিকানা 
পাওয়া! যাইতেছে। তাহার জন্মকাল ও শক। অৎ্বা 
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হানা এই সময় হইতে আমাদের জ্যোতিষ রীতি- 
মত বিজ্ঞানের হিসাবে চর্চিত ও অধীত হইয়া আসিতেছে। 
যোগেশবাবু বলিতেছেন,”আমর] এ পৰ্য্যস্ত শিথিল বালুকা- 
ময় ভূমির উপর বিচবর্ণকরিতেছিলাম। অনেক বিষয়ে 
_ আমাদিগকে একমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিতে 

হুইয়াছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ সুদৃঢ় শৈলময় ভূমিতে জ্যোতি- 
ষের ইতিবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে ৷” ( ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা ।) অতঃ- 
পর আমাদের জ্যোতিষীদিগের বিবরণ কেবল প্রতিহাসিক 
আকারে বর্ণিত হইয়াছে ৷ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা- 
পেক্ষা। স্ুখপাঠ্য ও সরল জ্যোতিষের ইতিবৃত্ত প্রত্যাশী 
করা অসম্ভব । 

আধ্য্যভট্টের ভূত্রমণবাদ EOE উঠিয়াছে। 
কিন্ত তিনিই যে প্রথম পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তনকে 
দিবারাত্ৰিভেদের কারণ নির্দেশ করিয়া তাহা বৈজ্ঞানিক 
মতরূপে প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। তবে এস্থলে ইহা জানা. আবশ্তক যে, ইযুরোপে 
খৃষ্টের যোড়শ শতাব্দীতে কোপনিকস যে সত্য আবিষ্কার 
করিয়া! প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহ! এবং আৰ্ধ্যভট্টের 
মত এক নহে; কোপনিকস পৃথিবীর" সুর্য্যপরিতঃ পরি- 
ভ্রমণ বাদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই পরিভ্রমণ ও 
আর্ধ্ভট্রাবিষ্কৃত পৃথিবীর মেরুদণ্ডে আবর্তন, পরস্পর 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । এই উভয় গতির জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে 
লব্ধ হয় এবং ইহাদের গণিত স্পষ্ট কারণ জানা ন] থাকিলে 
একের জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞান ঘটিতে পারে না। 
পৃথিবীর- মেরুদণ্ডে আবর্তন হইতে তাহার সূর্য্য প্রদক্ষিণ 
জ্ঞানলাভ হওয়া দূরে থাকুক, মেক্লদণ্ডে আবর্ভনজ্ঞানই 
ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বহুকাল:লাগিয়াছে । তাঁহার 
" উত্তরজ্ঞান ভারতে কোন কালে লাভ হয় নাই! আজ- 
কাল অনেকে ‘আধ্যভট্টের দোহাই দিয়া কোপনিকসের 
আবিক্রিয়াকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাই 
একথাগুলি বলিতে হইতেছে । এ বিষয়ে ১৮৯৬ 
গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠা নির্দোষ নহে। 
._ আরধ্য্যভট্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে ভাস্করাচাৰ্য্যের 
আবির্ভাব হয়। এই ৬০% বৎসর ভারতীয় জ্যোতিষের 
মাহেজ্স যুগ | এই সময়ে লল্প, শ্ীধর,' বরাহ্মিহির) ব্ৰহ্মগুণ্ত 
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+ লি তিতি পট শল =% ওলা ত পাস সি 


[ ৩য় ভাগ। 
প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতনামা হিন্দু জ্যোতিষিগণ আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন । আবার এই সময়েই. যবনজ্যোতিষীদিগের 


সহিত ভাববিনিময় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া ছাড়া" 
ইয়াছিল। এই সময়ে গণিতজ্ঞান কেবল জ্যোতিষের 


ব্যবহারার্থ প্রযুক্ত না হইয়া. স্বতন্ত্র বিস্তার্ূপে পরিস্ফুট - 


হইয়া উঠিয়াছিল ; এবং বীজগণিত ও জ্যামিতি গণন- 
স্থুলভতা ঘটাইবার জন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । কিন্তু € 
ভাঙ্করেতেই এ সকল বিদ্ধার অবসান হয়। যোগেশবাঁবু 
লিখিতেছেন “ভাস্বরাচার্য্যের তিরোভাবের পূৰ্ব্ব হইতেই 
ভারতের অবনতি স্থচিত হইতেছিল। দেশীয় রাজন্তবর্গের 
অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় বিস্তার অবসান আরস্ত 
হইল।” ইহা! ষবনজাতি কর্তৃক ভারতাক্ৰমণের সুচনা । 


যে যবনদিগের সহিত প্রথম পরিচয়ে সিদ্ধান্তযুগে জ্ঞান, 


পরিপুষ্ট হইতেছিল, এবং আৰ্য্যভট্টের পরেও ৬০০ বৎসর- 
ব্যাপী ভাব বিনিময় দ্বারা সেই জ্ঞান বিপুল শক্তিসঞ্চয় 
করিতেছিল, সেই যবনজাতির সংঘর্ষে আমাদের সকল 
জ্ঞান জীবনহীন হইয়া গেল, সকল বিস্তার অবসান আস্ত 
হইল, ইহা! কাহার দোষ ? যোগেশবাবু রাজ্যবিপ্লাবের দোষ 
দিয়া বলিয়াছেন “তখন সরস্বতীর সমাদর করিবার 
অবসর কোথায় ?* আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন 
“বিজ্ঞানানুশীলন নিমিত্ত দেশের অবস্তা অনুকূল... 
হওয়া আবশ্তাক1” কিন্ত ইতিহাস জাঁতিভেদে অন্ত * 
প্রকার সাক্ষ্যদান করে। ১৭৯৩. খৃষ্টাব্দে রাজ্যবিপ্রবে 
যখন ফরাশিদেশ বিপর্যস্ত, ঘোরতর অশাস্তিতে লোক- 
সমাজ সমাকুলিত, সেই সময়ে ‘লাপ্লাশ মিলু" সহতর 
নির্জনবাঁস করিয়| তাহার জগথিখ্যাত গ্রস্থাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন |” (Oeuvres de Arago, Tome I. 
P. 388.) কেবল লাপ্লাশের দৃষ্টান্ত নহে, এই ফরাশ 
রাষ্ট্রবিপ্বের অব্যবহিত পরেই ফরাশিজাতির বিজ্ঞান- * 


চর্চার চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। এই সময়কে লক্ষ্য কী 


করিয়া সার জন হেল ফরাশিজাতিকে “ভীম প্রসবিনী* 
{ Race ০£ Giants ) জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
বিধাতার কৰ্ম্মশালৈ কি তবে জাতি ও 'দেশভেদে' 

ভেদ আছে.? অথবা! আমরা এখনও রাজ্যবিপ্নীবের চরমে 
পৌছিতে পারি নাই? . *: 


১১শ সংখ্যা । ] 
ভাস্করের পরবর্তী সময়কে যোগেশবাবু “করণাব্দ”” 
আখ্যা দিয়াছেন ; ইহার প্রসার খৃষ্টের ১২** অব হইতে 
বর্তমান শতাব্দী পর্যান্থ বিস্তৃত, এবং - ভবিষ্মাতে আব ও 
কত কাল থাকিবে ভাহা অজ্ঞাত! এই সময়ে “অস্ত- 
এ গুমনোন্ুখ রবি অনৃর্” এবং “ধন অন্ধকারের মধ্যে 
কোথাও ক্ষীণ দীপালেক্ প্রজলিত, কোথাও বা প্রাচীন 
) দীপে শ্লেচ্ছতৈল নিক্ষিনু* |! 
- গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে "আমাদের জ্যোতিষের”৮ উপ- 
ক্রমে ১২০ পৃষ্ঠাব্যাগী পৌরাণিক জ্যোতিষের সারসক্কলন 
ও উপপত্তি দেওয়া হইয়াছে। যোগেশবাবু গ্রন্থের 
ভূমিকায় বাক্ত করিয়াছেন যে, ইহাদের কোন কোন 
ব্যাখ্যা তিনি মহারাষ্ট্র বৈদিক পণ্ডিত তিলক মহাশয়ের 
নিকট হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যোগেশ- 
বাবু যতগুলি পৌরাণক আখ্যায়িকার জ্যোতিষমূলক 
ব্যাথ্য। প্রদান করিয়"ছন, এত আমরা আর কোথাও 
দেখি নাই। পুরাণ চিরকালই পুরাতন কথা,_লোক- 
শিক্ষার্থ কল্পনাশ্রিত হইয়া নিত্য নূতন আকারে লোক- 
সমাজে এচারিত হয় যে জাতি যত পুরাতন তাহার 
‘পুরাণ’ তত পরিপুট। তবে কল্পনাকে আশ্রয় করিতে 
গেলে, যাহা সত্য তাহার সহিত, যাহা কল্পিত কি 
_ কথা, সাহ্রাইবার উপ্লষোগী ‘অনৃত’, তাহা মিশ্রিত হইয়া 
খ যায়; এবং তাহার ব্যাধ্যা করিতে গেলেও সর্বত্র 
মত্যোদ্ধার না ঘটিয় অনেক সময় তাহ! ।অন্থমানমাত্র 
থাকিয়া ষায়-। yj | 
২৮১ পৃষ্ঠার চিত্রে মৃগশিরার অবস্থিতি ভুল মনে হয়। 
মৃগশিৱ| ইন্বকার উদে, এবং আদ্রা ও রোহিণীর সমস্থত্রে 
অবস্থিত; পুরাণে সর্বত্রই ইহার অবস্থান এইরূপ বণিত 
হইয়াছে (২৭৮ ও ২৮* পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য )। এ বিষয়ে তিলক 
' মহাশয়ের মতামুসরণ করিয়া মৃগশিরাকে ইবকার নিয়ে 
'_ স্থান দিতে পারা বাইতেছে না (আমরা মৃগশিরা দ্বারা 
সিদ্ধান্তের মৃগশির! নুঝিব ) জ্যোতিষের হিসাবে তাহাই 
খৃ এরং চিত্রও তচ্মুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ।- 

+ 1 একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা ( দক্ষযন্ঞ ) সম্বন্ধে 
আমার কিছু বজ্তত্য আঁছে ;.কারণ অনেক দিন পূর্বে 
আমি তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা গুনিয়াছিলাম, যোগেশবাবুর 
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ব্যাখ্যা তাহা হইতে স্বতন্ত্র । ইহার মূল মনুসকান করিতে 
গেলে বৈদিককালে গিয়া পড়িতে হয়।- চন্দ্ৰ ২৭ দিবসের 
কিঞ্চিদধিক সম'য় একবার সমস্ত নক্ষত্রচক্র পদ্িক্ৰমণ 
করে, কিন্তু এ সময়ে সূর্য্য অগ্রবর্তী হইয়! যায় বলিয়! 
এক চাম্দ্ৰমাদ পূৰ্ণ হইতে ২৯০ দিন লাগে। প্রাচীনকালে 
মাসের পরিমাণ মোটামুটি ৩০ দিন ধাধ্য করিয়! ১২ মাসে 
বা ৩৬* দিনে বদর গণনা হইত। ইহ! বৈদ্বিককালের 
কথা॥ তংপর যখন 'হুধ্য ও চন্দ্রের গতিজ্ঞান সুম্প 
হইতে লাগিল, তখন দেখ! গেল যে দ্বাদশ চান্ত্ৰমাস দ্বায়৷ 
এক সৌর বৎসরের পরিমাপ হয় নং! আবার চক্রের 
গতি নিয়ামনও এক কঠিন সমস্ত হইয়| ঈাড়াইল ) কারণ 
পুর্বে চন্দ্রের দৈনিক ভোগে এক নক্ষত্র ধরা হুইয়া- 
ছিল, কিন্তু দেখ! যাইতে লাগিল এরূপ ২৭ নক্ষত্ৰে এক 
চক্রাবর্তন পূর্ণ হয় না। ইহা বোধ হয় ব্রাহ্মণকালের 
কথা,__তাই আমি পুর্বেই অনুমান করিয়াছি য়ে, ব্ৰাহ্মণ- 
কালে নক্ষত্রদিগের কৃত্ৰিম বিভাগন্তান ঘটিগ্নাছিল। যখন 
২৭ নক্ষত্ৰচত্ৰ বিভাগ দ্বার! নক্ষত্রের অর্থসামঞ্জন্ত রাখা গেল 
না, তখনই অষ্টাবিংশ নক্ষত্র বা অভিজিতের :আবির্ভাব 
হইল। কিন্তু চক্ৰকে ২৮ ভাগ করিতে গিয়| দেখ! .গেন 
যে, তাহাতে চন্দ্রের দৈনিক ভোগ ত পাওয়া যায়ই না, 
তা’ ছাড়া মানা'দ গণনাতেও গোলযোগ ঘটে) ইহার 
মীমাংসার জন্ত, অভিজিৎকে খণ্ড-নক্ষত্র ধরিয়া অপর 
সকল নক্ষত্রকে চন্দ্রের দৈনিক ভোগহার৷ পরিমাপ 
করিবার প্রস্তাব হইল, এবং ইহ! ধাৰ্য্য হইল যে অভিজিৎ 
হইতে নক্ষত্রচক্রের আরম্ত গণন। করিলেই তাহার অংশ 
পরিমাপের আবশ্তকতা থাকিবে না। ইহাই কনিষ্ঠ! 


(অর্থাৎ “পশ্চাজ্জাতা” ) “ভগিনী দেবী. অভিজিতের 


গ্যেষ্টত! ইচ্ছা করিয়া তপস্ত৷” (২৯৫ পৃষ্ঠা )। কিন্ত 
হহাতেও বাদ ষথে্ট,--মাস ও বৎসর গণনায় গোলযোগ 
রহিয়| গেল।, এদিকে সৌরবংসরের কালমানজ্ঞান 
পরিস্ফুট হুইয়া উঠিল) তখনই নুর্যাপথকে দ্বাদশভাগ 
করিয়া দ্বাদশ সৌরমাসগণনার হুত্রপাত হয়। ইহা 
হইতেই. রাশিচক্র ও ' রাশিবিভাগের কল্পনা। কিন্ত 
তাহার পূৰ্ব্বে।বিষযুবন হইতে বংসরগণনার ব্যবস্থা ছিল; 


রাশিচক্র দ্বার| সুর্যের গতি ও বৃৎদর ,প্রিমাপ করিলে 


. 
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বিষুবনের সহিত বৎসরের সম্পর্ক থাকে না। ইহাই নির- 
বন বৎসরের সুচনা | তখন বিষুবন কোথায়? আমাদের 
মনে হয় তখন বিষুবন কৃত্তিক! ছাঁড়াইয়া মেষ- 
রাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার কারণ বলিতেছি,_- 
খন উপরোক্ত গোলযোগ চলিতেছিল, তখন কেহ কেহ 
রাশিচক্র একেবারে না রাখিয়া, কেবল নক্ষত্রচক্র দ্বারা মাস 
ও বৎসর উভয়ের পরিমাপ করিবার প্রস্তাব করেন) কিন্ত 
তাহাতে ২।* নক্ষত্রে সুর্য্যের মাসভোগগণনাতে গোল 
বাধে । অথচ অভিজিৎ হইতে গণন! করিলে সূর্য্যের 
মাসভোগ সম্পূর্ণরূপে গণনার অযোগ্য হইয়া পড়ে। বহু 
বিতগার পর ইহা স্থির হয় যে, রাশিচক্র নির্দিষ্ট থাকিবে 
ও তাহার একটা আদি স্থির থাকিবে; এবং অভিজিৎকে 
বর্জন করিয়া অপর ২৭ নক্ষত্র বিভাগ দ্বারা নক্ষত্রচক্রের 
. সীমা নিৰ্দিষ্ট হইবে । এইরূপে রাশি ও নক্ষত্রের সম্বন্ধ- 
বন্ধন হইল। অভিজিত পরিত্যক্ত হইল এবং মেষরাশির 
আদিতে ( ছাগমুণ্ডে) রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হইল। 
এই সকল ঘটনার ইতিবৃত্ত দক্ষষন্ঞরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 
দক্ষ প্রজাপতি যে ভচক্র তাহা যোগেশবাবুও বলিতেছেন ৷ 
তবে দক্ষের ছাগমুণ্ডের সহিত মৃগশিরার সম্পর্ক রাখিতে 
গিয়| তিনি সতীর দেহত্যাগের অর্থ খুঁজিয়া পান নাই। 
উপরোক্ত ব্যাথ্যাদ্বারা সতীর দেহত্যাগ অর্থে অভিজিতের 
বর্জন, দক্ষের প্রাণনাশঘ্বারা প্রথমে রাঁশিচক্রের উচ্ছেদ 
ওপরে তাহার ছাগমুণ্ড হইয়| অমরত্ব লাভত্বারা রাশি- 
চক্রের পুনরধিষ্ঠান ও মেষের মস্তকে তাহার মূলপত্তন 
ইত্যাদি সমস্ত কথারই তাৎপর্য পাইতেছি। ইহা হইতে 
দেখা যায় যে, দক্ষষজ্ঞের আখ্যাক্সিকা, নক্ষত্ৰদিগের আদি 
কল্পনা হইতে মেষাদি রাশিগণনার আরম্ভ পধ্যস্ত 
বহুকালব্যাগী ঘটনাপরম্পরার ইতিবৃত্তের রূপকমাত্র ৷ 
ষোগেশবাবু একস্থলে বলেন অভিজিৎ বর্জনকালে বিষুবন 
কৃত্তিকার ছিল (৪৪২ পৃষ্ঠা), আবার অন্তত্র বলিয়াছেন 
যে “রোহিণীতে বিষুবন থাকিবার সময় অভিজিৎ নক্ষত্র- 
চক্র হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছিগ” (২৯৮ পৃষ্ঠা )। দক্ষ- 
যজ্ঞের উপরোক্ত.ব্যাখ্যা হইতে অনুমান হয় যে, অভিজিৎ 
পরিত্যাগকালের সহিত মেষের মস্তকে রাশিচক্রের আদি 
নির্দেশের সম্পর্ক রহিয়াছে ; বিষুবন তখন কৃত্তিকা 
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ছাড়াইয়া যাওয়াই সম্ভব । এ বিষয়টী যোগেশবাবু পুনরায় 
আলোচনা করিলে লাভ আছে। অন্ততঃ রাশিচক্রে কল্পন। 
কিম্বা রাশিবিভাগ গ্রহণের কালনিরূপণ, সম্বন্ধে একট! 
ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। 

পৌরাণিক জ্যোতিষের পরে “প্রাকৃত জ্যোতিষ” 
বর্ণিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে পৃথিবীর পরিমাণ, গ্রহণ, 


ধূমকেতু, উন্ধা, মেধ, বিদ্যুৎ, ইন্ত্রধস্থ, নরীচিক! প্রন্থতি € 


নানাবিষয়ে আমাদের পুর্ধবপুরুষদিগের জ্ঞান আলোচিত 
হইয়াছে। জগতের উৎপত্তি ও লয় সম্বন্ধে অনেক আশ্চৰ্য্য 
কল্পনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই অধ্যায়ের বিষয়- 
গুলি সৰ্ব্বথা জ্ঞাতবা ও শিক্ষণীয়; তাহাদের 'বিস্তৃত 
সমালোচনা! প্রয়োজনীয় হইলেও সম্প্রতি স্থানাভাব। - 


কেবল একটা বিষয়ের, উল্লেখ করিয়াই আমি এই ঢু 


দীৰ্ঘ সমালোচনা শেষ করিব। ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে 
যে ভারতীয় জ্যোতিষে এমন এক যুগ আসিয়াছিল যখন 


গ্রহ্দিগকে ফলদাতা বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। তখনই . 


ফলিত জ্যোতিষের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে তাহার, প্রতি- 
পত্তি সমস্ত ভারতবর্ষে গণিতক্যোতিষকে ছাড়াইয়া 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ; বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই জ্যোতিষ 
বলিতে ফলিত জ্যোতিষ ছাড়া আর কিছুই বুঝায় ন| ৷ 
যোগেশবাবু গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে ৩৯ পৃষ্টাব্যাগী ফলিত . 
জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। ইহার উৎপত্তি ও 
বিকাশ পর্যালোচনা করিতে গেলে ইহ! সহজে বোধগম্য 
হয় যে, হিন্দুজাতির বিধানবাদ ও মঙ্গলবাদ সমার্থবাচক। 
বিধান ও মঙ্গলের সামগ্রন্তই আমাদের জাতীয় জীবনের 
ভিত্তি বলিলে কোন দোষ হইবে ন!। হিন্দুর বিশ্বাস মতে, 
যাহ! বিধানামুযায়ী তাহাই মঙ্গলস্থুচক। যাহা কালে- 
ভদ্ৰে ঘটে, অথবা যাহার ঘটনার কোন ক্রম পাওয়| 
যায় না অথচ অকস্মাৎ অনির্দেস্তকালে, ঘটিতে দেখ! 
যায় (যথা খুমকেতুর “আবির্ভাব, উদ্ধাপাত ইত্যাদি,) , 
তাহাকেই অমঙ্গলের হেতু মানিক লওয়া হয়। বিধানের 
বিপধ্যয় দেখিতে পাইলেও তাহাতে অমঙ্গল আরোপিু. 


হইয়া থাকে, যথা মঙ্গলের অত্যধিক “বক্রগতি” তাহার £ 


কুগ্ৰহ আখ্যাপ্রাপ্তির কারণ। এই বিধানবাদ ও মনঙ্গল- 
বাদের সমার্থবাচন . বৈদিককালে ঘটিয়াছ্লি,--তখন 


ৱি 
কক হল 


সু 
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হইতেই প্রথমে গতি দেখিয়া ভয় ও বিশ্বয়ের উৎপত্তি, 
তৎপর গতির বিধানজানের সহিত মঙ্গলভাবের স্ফুরণ ও 
তজ্জনিত হৃদয়ের কৃতজ্ঞত জ্ঞাপনাৰ্থ অর্চ্চনার বিধি হয়। 
২ তৎপর বক্রস্থাদি বিধানবিপন্যয় হইতে অমঙ্গলাশঙ্কা এবং 
BB তদপনোদন আন্ত গ্রচ্দিগের শীস্তিবিধানের ব্যবস্থা হয়। 
ইহা হইতেই হিন্দুজাতির জ্যোতিষ ধৰ্ম্মের সুত্রে গ্রথিত, এবং 
} ধৰ্ম্ম জ্যোতিষ দ্বারা লিয়মিত হইবার কারণ পাওয়া যায়। 
কুগতে আর কোন ডাতিতে ইহ! ঘটতে দেখা যায় নাই। 
অতএব ইহা সহজে এতিপ্ হয় যে, হিন্দুর জ্যোতিষ হিন্দু- 
ক্ষাতির মৌলিক উদ্ভানন, ভামাদের জাতীয় সম্পত্তি, আমা- 
নেরই ভাবোন্মেষের হল! সামাদের জ্যোতিষ কেবল জ্ঞান 
বিজ্ঞানের হিসাবে অন্বীত, অথবা ভিন্নজাতি হইতে লব্ধ 
,_ বল৷ যায় না। আমদের জাতীয় চিত্তের বিকাশের সহিত 
ইহ! আমাদের জীবনের এঞত্যেক গ্রস্থিতে গ্রথিত হইয়া 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ভাব ধর্মের সুত্রে গ্রধিত, তাহ! পর- 
কীয়লন্ধ বলিয়| মনে করাও ধৃষ্টতা! তবে আমাদের 
জ্যোতিষ যে বিজ্ঞানের হিচাবে পরিপক্ক নহে তাহা নিশ্চয়। 


শ্রীঅপূর্বচন্্র দত্ত । 


র্‌ গ্রন্থলমলৌচনা। - 

চা ১। দাসী'"'্রীন্ধীন্্রলাথ ঠাকুব প্রণীত । এই অতি ক্ষুদ্ৰ এবং 

টি তি মিষ্ট কবিতাটি যে সাজ দহ্দায় ভূষিত হুইযাছে, তাহার মনো” 
হারিতার অন্ত কবি এবং অ টপ্রেস তুল্যরূপে প্রশংসা পাইতে 
পারেন। 

২। প্রেষলতা গ্রহ্রচয়িত্রী সুলেখিকা। গলগ্ৰস্থখানির তৃতীয় 
মংস্করণ হইয়াছে দেখিয়াই কৃষিতে পারা যায়, যে ইহার আদর 
হইয়াছে। যাহা আদরণয়, তা! আদৃত হইবে না তকি? 

৩। উডিয্যার চিত্র- কষতীআমোহন সিংহ প্রণীত। উডিষ্যা 
বলিব, না ওড়িশা বলিব? ওদিয়ারা আপনাদের দেশকে ওড়িশা 
বলিয়া খাকেন। চিত্রগু ল পড়িয়া, লেখকের জাতি-চয়িত্ৰ অনুধাৰ- 
নের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। উৎকলপ্রবাসীরাও এগ্রন্থ 
পাড়য়। নূতন কথ। শিখিতে পারেন। 

নি খৃ । সরল বেদস্তের্শন..-বীহরেশচন্দর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 
শ্রন্থখানি সরল ভাবায় নিশিত; এবং গ্রস্থকর্তী আপনার বক্তব্য- 
গুলি অতি বিশদভাবে বক্ত করিয়াছেন। তথাপি এই গ্ৰন্থখানিকে 
সরল বেদান্তদর্শন বলিয়৷ স্বীবার করিতে পারা যায় না। অৰ্ম্মান 


2 
ৰ 


প্রবাসী। 


' পণ্ডিত ভূষেসেন একখানি অতি ক্ষুদ্ৰ পুত্তিকায় বেদান্ত সম্বন্ধে যৎ- 
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সামান্য যাহ! কিছু লিখিযাছেন, তাহ! পভিয়াও বেদাক্তে প্রকৃতি 
সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধাঁবণ! হয়। কিন্ত হ্থরেণবাবুব গ্রন্থে বেদাভুটা 
অন্য কথার চাপে ডুবিয়া| গিয়াছে। প্রখ্যাতনাম| ঘিবে সাহেব, 
বেদান্ত ভাষ্যের পূর্ববভাগে যে অনুক্তমণিকাটি লিখিয়াছেন, ইংরাঙগী 
জানা পাঁঠকদ্দিগের নিকটে তাহ! অতি অমুল্য সরল বেছাস্তদর্শন। 
নিজের চিন্তা ও ভাব পরিহার কত্িবা, যথাযথ ভাবে একট মতের 
ব্যাখ্যা! করিতে পারা সহজ কৰ্ম্ম নহে। এই প্রকার ব্যখ্যা এবং 
সমালোচনায় থিবোকে আদর্শ করিলে অপমানের কথা হিল না। 
স্বরেশবাবু যে সংস্কৃত সাহিত্যে সুশিক্ষিত, এই গ্রন্থেই তার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এত বিদ্যা থাকিতেও ন লাপ্রক।র 
ক্রটিতে গ্ৰন্থখানি সরল বেদাস্তদর্শন হইতে পারে নাই। 
বেদাস্তদর্শন, যখন প্রথমতঃ সুত্ররূপে রচিত হৃইযাছিল, ভখন ঠিক 
কি প্রকার দার্শনিক মত ব্য।খ্যাত হইয়াছিল, তাহ! এ সম্ত্রের এবং 
পূৰ্ব্বব্তীক।লের বৌদ্ধ এবং ব্ৰাহ্মন সাহিত্যের আলোকে উদ্ভাসিত 
হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই সে চেষ্টা! কক্রেন নাই ৷ 
ভাবে ও চিন্তায ধারাবাহিকতা থাকিলেও, যুগে যুশ্রে মতের 
পরিবর্তন এত অধিক হয়, যে বহু পরবত্তী সময়ের ভাষ্যাদি অবলবল 
কবিলে, কেবল এ ভাষ্যের সময়ের পরিবর্তিত এবং *রিবদ্ডধিত 
মতচিই পাওয়। যায়। বেদাস্তের ভিত্তিতে রচিত হইলেও, মকর চাধ্য 
এবং রামানুজের ভাব্যঘর়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নবদর্শন শাস্ত্র । এখন যদি 
উহার কোন একটিকেও বেদাস্ত বলিয়া স্বীকার কর: যায়, ভাহাতেও 
গেল মেটে না। কারণ,শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের ভাষা অবলম্বন 


করিয়া! আবার অনেক পরবর্তী পণ্ডিত স্ব স্ব দার্শনিক মন্চেত ব্যাথ্য! 
করিয়াছেন। 


স্রেশবাবুর এই গ্রন্থ যখন শঙ্কর।চাৰ্বয্যের ভাব) অবলম্বন করিয়াই 
লিখিত, তখন যদি কেবলমাত্র শঙ্কর ভাষ্যের মৰ্ম্মই ব্যাথ্যক হইত, 
তাহা হইলেও সরল বেদাস্তদর্শন নামের স(খকত| থাকিত 1 ধান 
ভানিতে গিয়| শিবের গীত চলে না|; এট|'চ'লত কথা। হবেশবাবু 
কিন্তু শিবের গীতের অনুষ্ঠানে ধান ভানিবার ঘটা এত আনত করি- 
য়াছেন, যে বেদাস্ত ব্যাখ্যার গায়ে, দেবদেবীর রক্গাকলে স্থষ্ট নব 
উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার তুষ কুণ্ড! কিছু বেশীলাগিয় গিয়াছে। 
পৌবাপিক দেবদেবীগণ ধৰ্ম্মসাধনার অন্ত অতি মহামুক্জা সামগ্রী 
হইতে পারেন; কিন্তু দে কথার সহিত বেদান্ত ব্যাণ্য;র বিনা 
ধতিহাসিক সমালোচনার কোন সম্পর্ক নাই। যে সময়ে বেদান্ত 
সুত্র রচিত হইয়াছিল, তথন ত্রাক্ষপসমাজে পৌরাণিক বদের 
কিছুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না| উহার*কল্পনার সঙ্গে বেদান্ের কোন 
ব্যাখ্যারই সংশ্রব নাই । দেবদেবীগুলির উৎপত্তির একট ইতিহাস 
আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্ত তাহ-র মূলা অত্যত অধিক। 
তান্ত্ৰিক ধৰ্ম্ম প্রচারের সময় মনগড়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুকি চলিত 


টী 
থাকুক ; কেহ কথাও কহিযেনা। কত EEE ব্যাখ্যায় 
সে কথা কেন? এতিহাসিক সদালোচনায ওসকল কথা উপ- 
হাসের জিনিষ । ' ৷ 
প্রাচীন সাহিত্যের কাঁলনির্ণয়ের উপর এদেশের এক শ্রেণীর 

পণ্ডিতের! বডই অপ্ৰসন্ন। কিন্তু কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ওস্থ বা চিন্তার 
অভুণ্দষ হইয়াছিল, তাহা জানা! না থাকিলে যে শাস্তবব্যাপ্যা ভাল 
হ্য না, একথা তাহার! বুঝিতে চাহেন মা। গীতাব উৎপত্তি 
বেদাস্ত হইতে ; কিন্তু তাই বলিয়! সীতা দিয়াও বেদাত্তের ব্যাখ্যা 
কর! চলে না । অষ্টম শতাব্দীর নৃতন ধরণের যোগেব সাহায্যে, 
যখন অনর্যোর দেবদেবীর পুজা, ন'চশ্ৰেণীৰ বৌদ্ধদের ক্রিযাকলা- 
পের সহিত মাশ্রত হইযা, তত্ত্রশা্ত্রের সৃষ্ট হইতেছিল, তখন বেদ।স্ত 
একেবারে চাপা পড়িয়।ছিল। কুমারিল এবং শঙ্কর, উহারই সংস্কা- 
রের জন্য নূতন ভাষ্যের হি করিয়াছিলেন । অথচ বেদাস্তের 
“পাযকতায় সেই তান্ত্রিক দেবদেবীকে দড় করান হইবাছে। 
এখানে বণিয়া রাখি, যে যোগ সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে সকল সংস্কার 
এবং অনুষ্ঠান ছিল, প্রায় খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলি তাহা স্বীয 
ষোগ্নদৰ্শনে, তিরৌহিত করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। পরে আবাব 
সেই প্রাচীন ষোগ এবং পতঞ্জলির যোগ, এক সঙ্গে মিলিয়া, যখন 
অষ্টম শতাব্দীতে প্রাবিড়দিগের হস্তে পড়িয়।ছিল, তখনই উহার 
তাস্ত্রিক মুণ্তির বিকাশ ৷ 

_ একাহৌ আর শ্রতিহাসিক সমালোচনা”পদ্ধাতি উপেক্ষ| কর। চলে 
মা। আধ্যাত্মিক্ষ ব্যাখ্যায় ‘দাবার চাল’ বেশ চলে; কিন্তু উহার 
কিছুমাত্র মূল্য নাই । বেদাত্তের ব্য।থ্যাটা, নান। কথার আবর্জনায় 
পড়িয়া বড়ই দুধিত হইয়াছে। স্থারেশবাবুর মত কৃতবিদ্য ব্যক্তি, 
অনায়ানেই এঁতিহাসিক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, বাঙলা ভাবায় 
একখানি সরল বেদান্তদর্শন লিখিতে পারিতেন। 


সাময়িক প্রসঙ্গ | 


' কলিকাতার কোনও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তির ' 


"পত্নীর একবার কঠিন পীড়া হইয়াছিল। ন্বগীয় ডাক্তার 
‘মহেন্দ্ৰলাল সরকার মহাশয়ের চিকিৎসায় তাহার উপকার 
হইতেছিল। প্র লোকটির ডাক্তার সরকারের দ্বারায় 
পত্নীর চিকিৎসা করাইবার মত টাকাও ছিল। কিন্তু তিনি 
স্ত্রীর জীবনের প্রতি অব্জ্ঞা করিয়া! ডাক্তার সরকারের 
দ্বারা চিকিৎসা করাইতে নিবৃত্ত হইলেন। কেবল তাই 
নয়; পত্বীর মৃত্যুর পূর্বেই লাভজনক অন্ত বিবাহের 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে পীড়িতার অবস্থা দিন 


' প্রবাসী । 


দিন শোচনীয় হইয়া আনিতে লাগিল। ৷ রাজার সরকার 


| তর ভাগ 


সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া টাকা না লইয়া চিকিৎসা করিয়! 
মহিলাটিকে সুস্থ কবিলেন।; তখন তাহার নির্লজ্জ স্বামী 
বলিলেন, “চাষা বেটা আপনার জেদটা আচ্ছা বজায় 
রেখেছে !” 

আমাদের দেশে এবং অন্তান্ত দেশেও চাষাদিগ্‌কে 
অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে একটা অভ্যাসের 
মত হইয়া দ্রাভাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক চাষার চেয়ে 
সন্ত্রান্ত ৪ বুনিয়াদী লোক সভ্যসমাজে কেহই নাই ৷ সভা- 
তার ভিত্তিই চাষের উপর | মানুষ প্রথমে বদৃচ্ছালৰ্ধ ফল 
মূল ও শিকারে নিহত পণ্ড পক্ষীর মাংস খাইয়| 'প্রাণধারণ 
করিত। তাহার পর পশুপালন। তাহার পর চাষ। 
চাষ হইতেই প্রকৃত সভ্যতার স্থত্ৰপাত। 
পশুচাবণের মাঠেব অন্বেষণে মানুষকে দেশদেশাস্তরে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হইত, ততদিন সভ্যতার অভ্যুদয় অসম্ভব ছিল। 
সুতরাং চাষীকে, অবজ্ঞা কর! মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই 
নয়। অতএব সদৃগোপ ডাক্তার সরকার কেবল যে নিজে 
শ্ৰদ্ধেয় ছিলেন, তা নয়, আমাদের মতে তিনি সম্মানার্হ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্বপুরুষদের 
কোন্‌ গুণের উত্তরাধিকারী হুইয়াছিলেন, জিজ্ঞাস! করায় 
বলেনঃ--“তীহাদিগের সরলতা ও তেজস্থিতার উল্লেখ 
করিতে পারি। তাহারা পুরুষামুক্রমে নির্ভীক ও স্বাব- 
লম্বনপ্ৰিয় ছিলেন । 
মর্যাদা বিসর্জন করেন নাই । যদি আমাতে তী:হাদিগের 
কোনও. গুণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তবে এই সকলই 
হইয়াছে ।” 

আমাদের দেশে পূৰ্ব্বে লেখাপড়া শিখা বলিতে গেলে 
“উচ্চ'* শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।' 
“নিয়ন” শ্রেণীগুলি হইতে ডাক্তার সরকার বা কৃষ্ণদাস 
পালের মত বেশী লোক আমরা পাই নাই। ইহাতে” 
অ।মাদের যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। 
এমন বলিবার জো নাই যে এই সকল শ্রেণীতে ৮. 
শালী লোক জন্মে না। 
শেকৃস্পীয়র মাংসবিক্রেতা ও দণস্তানানিৰ্ম্মাতার ছেলে, 
নিউটন চাষার ছেলে। ইংরাজরাঁজত্বে সকলে লেখাপদ্ধ| 


কারণ যতদিন 
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১১৭ সংখ্য ৷] 


শিখিবার সমান অধিকার পাওয়ার নিয় ৫ শ্রেণীর লোকে- 
রাও নিজের প্রতিভা দেশাইতে 'পারিতেছেন। দেন্দম্‌ 
রিপোর্টে দেখ: যায়, শিক্ষা বিষয়ে মান্্রাজ ও আসাম ছাড়া 


বর্তমান সময়ে কোন প্রদেশেই ব্ৰাহ্মণ সর্বোচ্চ স্থানীয় 
{ নহেন। হাজার কর! কতজন লিখিতে পড়িতে জানে, 


ভাহার,হিসাব করিলে যে প্রদেশে যে জাতির স্থান ধেরূপ 
৮ হুয়,'তাহ। দেখাইতেছি | আসাম--ত্ৰাহ্মপ, কায়স্থ, কলিতা, 


দাস, আহোম, রাজবংশী, ১কবর্ত ও কেয়ট । বঙ্গবিহার- 


উড়িয্ব|---বৈস্ত, কায়স্থ, ব্ৰাহ্মণ, সদ্‌গোপ, চাষী কৈবর্ত, 
পোদ, বাতন, তেলি, চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র । বোম্বাই--বাণী 
( বণিক্‌ ), প্ৰভু, ব্ৰাহ্মণ, দেশী -খৃ ্টান, ভাটিয়া। মধ্য- 
) প্রদ্বেশ--বেনিয়া, ব্ৰাহ্মণ, সোনার, মরাঠা, বৈবরাগী। 

মান্্রাজ-_ইউরেশিয়ান, ব্ৰাহ্মণ, দেশী খৃষ্টান, কদ্মাল, 
শানান, মাপিল্লা। অ'গ্রা-অযোধ্যা--কায়স্থ, বাঢ়ই (ছুতার), 
লোহার, চানার, (ব্রাহ্মণের উল্লেখ নাই)। সকলেই 
জানেন, যে দেশী খৃ্টানদিগের' অধিকাংশই নিয়শ্রেণী 
হইতে উড়ৃত। কিন্তু তীহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা 


লোকদের অনুপাত অনেক প্রদেশেই হিন্দুদের অপেক্ষা, 


বেশী। কারণ মিশনরীরা খুব লেখাপড়ার উৎসাহর্দীতা৷ ৷ 


খৃষ্টান সাঁওতাল পুরুষদের মধ্যে হাজারে ২২৬ জন লেখা- 


-২পড়া জানে, অধ ষ্টান সাওতাল পুরুষদের মধ্যে কিন্তু মোটে 
হাজ্ারকরা ৩ জন | ইহাতেই বুঝা যাইতেছে .যে লেখা” 
পড়া শিখিতে দিলে সকল জাতিই ক্রমে উন্নতি করিতে 
পারে। কিন্তু 'আম্র] “চাষ! “বেটা” বলিয়া ঘ্বণা করিব, 
না জনসাধারণকে শিক্ষার আস্বাদ দিতে চেষ্টা করিব! 
আবার বাহার হিন্দু বলিয়া নিজেদের বড়াই করেন, তাহা- 


দের এমনি স্বধৰ্ম্মামুক্লাগ যে যতক্ষণ একজন চণ্ডাল “কিম্বা . 


চৰ্ম্মকার হিন্দু থাকিবেন, ততক্ষণ তিনি 'অস্পৃস্ত ; কিন্ত 
_ তিনি খৃষ্টান হইলেই অমনই শেক্‌হাও ‘এবং চেয়ারের 
উপযুক্ত । পাশ্চাত্য হত জাতি (এবং তাহাদের অনুকরণে 


জাপানীরা) শিক্ষালাভ করিয়া! বড় হইয়াছেন । "আমাদের, 
শে কিন্ত শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর । ভারতবর্ষে পরোক্ষ. 


সাক্ষাত্ভাবে শতকরা ০৬ জনের জীবিকা চাষ । আমরা 
যতই নাক সিটকাই না কেন, ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি 
‘এই “চাষাদের:” শিক্ষায- সহিত জড়িত. . খীহার! 'চায়া- 


প্রবাসী৷ ৃ 
বিগ ৰজ করেন, তাহারা এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা 


+a ত De 


করুন । যদি স্বণার মাত্রাটা বৈশী হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ 
ছু”্দশদিন চাষাদের দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ জন্য 
খাইয়া যেন তাহারা জীবনধারণৈর চেষ্টা করেন। 

" বর্তমান সময়ে আমরা গবর্ণমেপ্টের বিশ্ববিস্ধালয় আই- 
নের প্রতিবাদ করিতেছি প্রধানতঃ এই একটি কারণে যে 
ইহাতে শিক্ষার বিস্তার হাঁস পাইবে, কেবল অপেক্ষান্ত 
সম্পন্ন লোকের ছেলেরাই শিক্ষা পাইবে । কিন্তু ভাল্মা 
দেখুন, এখন ইংরাজ. রাজপুরুষেরা রাজনৈতিক কারণে 
শিক্ষাকে যেরূপ সঙ্গী্ণ সীমায় বন্ধ করিতে চাহিতেছেন, 


পুর্বে ছিজদদিগের দ্বারা সামাজিক কারণে তাহাই ঘটিবা-- 


ছিল। তাহার ফল আমরা এখন ভূগিতেছি। সাধাব্রণ 
লোকই দেশের বল। তাহার! অবনত অবস্থায় থাকিলে 
কোন দেশ কি-বড় হইতে বা থাকিতে পারে? যাণার 
বুনিয়াদ কাঁচা, সে বাড়ী কদিন টি'কিতে পারে? যে 
জাতির, দেশের বু! সমাজের ভধিকাংশ লোক নিরচ্গর, 
০০০০০ 


পে ঠ। 1 


বাঙাল ভাষায় ডাক্তার সরকার মহাশয়ের যে সফল 
জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে মৎসম্পাত্রিত 
পপ্রদীপে’” মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবন্চরিত প্রভৃতি 
প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের লিখিত জ্বীযন- 
চরিতটিই সর্কোৎক্বষ্ট। তিনি সুন্দর ভাষায় যাহা লিণ্য়া- 
ছেন, তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমার অশোভন ভাষায় না 
লিখিয়া, তাহারই কথ! কিছু কিছু উদ্ধৃত করিরা! দিতেই। 
পূৰ্ব্বেই বলিয়া, রাখি, যোগীধ্রবাবু হিন্দুসমাজের লেক, 
ডাক্তার সরকারও তাহাই। ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পানক 
মহাশয় ডাক্তার সরকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “]ন19 ০% 
life’ and that of his family were‘regula-ed 
on orthodox principles. Indeed his confor- 
mity to orthodox practices.was stricter than 


what is customary to-day.” তাহার ধৰ্ম্মমত সহকন্ধে = 


‘যোগীন্বাৰু লিখিয়াছেন £-4 
তিনি 'সাকার উপাসনার রিরোধী, একমাত্ৰ চিব্ময্ন রই 
ঠাহার উগ্নাস্ত তিমি বলেন; “সাকার বা. পৌত্তলিক উপাস্নার 
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Go 


1 
পাতত কণা a dns 2 ৯১৯৮ ক৬ TR ক একৰ ত তাসিপ"্ = 


তাহা বন করিতে পার! বাধ না| মহম্মদ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের 
অন্ত তাচুশ চেষ্। করিয়াছিলেন বলিয়াই, দোষ সত্বেও, আমি তাহাকে 
এত সন্মণন ও শ্রদ্ধা করি।” খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্মশস্ত্ৰবিধয়ক বহু অস্থ অধ্যয়ন 
করাতে এর সময় তিনি প্রকা শ্রভাবে খৃ ্টবৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। তাহার গৃছে বাইবেল-গৃহীত চিত্ৰসমূহ তাহার খট- 
ধৰ্ম্মেয় প্ৰতি পূর্ববানুরাগ্ের ফল। ধর্্প্রচারকদিখের মধ্যে যীণ্ড 
খ্‌ষ্টই তাহার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ? 

কোন কোন সামাজিক প্রথা বিষয়ে তাহার মত 

টু মন্বন্ধে যোগীব্্বাবু লিখিয়াছেন £-- 

"সামজিক কুপ্রধীসমূহের মধ্যে বালাবিবাহই সর্বাপেক্ষা 

দোধাবহ বলিয়! বিবেচনা! করেন ! তিনি বলেন, *আমাদিগের 


মানসিক ও শারীরিক দুর্ববলতার এবং স্ত্রীজাতিব ভক্নস্বাস্থোব প্রধান 


কারণ বাশ্যবিযাহ । বালাবিবাহের অন্যতম ফল বহু পুত্রোৎপাদন. 
ইহা দ্বার একদিকে পিতামাতার শঁবীর অন্তঃসারহীন হয়, অপর 
দিকে জাতীয় দরিত্রতা বর্ধিত হয়। ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে 
হইলে ধৰ্ম্ম হইতে পৌত্তলিকতা এবং সমাজ হইতে জাতিভেদ ও 
খাল্যবিষ’হ্প্ৰথ| উৎপাঁটন কর! একান্ত' জাবগ্তক। বালবিধবার 
বিবাহ দিলে, “একঘরে” করার রীতি নি্রতা এবং অত্যাচার ভিন্ন 
আর কি বলিব?" ৷ 

'১৮৭১ বের জুলাই মাসের! Calcutta Journal 
of Medicine এও একটি প্রবন্ধে ডাক্তার সরকার বাঁল্য- 
বিবাহের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন! 
জীষুক্ত চিন্তামণি ‘কৰ্তৃক প্রকাশিত Indian Social 
Reford নামক পুস্তকে পুনমু'দ্রিত হইয়াছে । 

অস্তান্ত কতকগুলি বিষয়ে ডাক্তার সরকার মহাশয়ের 
‘মত নিম্োদ্ধত অংশ হইতে বুঝা যাইবে ।, 

প্রবন্ধ লেখক। বাঙ্গালীর কি বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী শক্তি 
আছে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন? 

ভাক্তাত্র সরকার । বিলক্ষণ আছে, বিশ্বাস করি। সে বিশ্বাস না 
' ধাকিলে শাঁত এই প্রায় ৩. বৎসরকাল বাঙ্গালীর মধ্যে বিজ্ঞান 
প্রচারের চেষ্টা করিব কেন? 

প্রঃ ডেঃ। যদি বাঙ্গালীর শক্তিই আছে, তবে বিজ্ঞানচর্চার 
প্রতি এত সল্প অনুরাগ কেন? ৯ 

ডাঃ সঃ। অস্ত্ৰে, মন্ত্ৰে, যোগবলে বিশ্বাস । বিজ্ঞান শিখিতে 
হইলে হাতে কলমে কাজ করিতে হয়, আর তন্ত্র মন্ত্রে কল্পন। মাত্রেই 
কাজ হুয়।। বহু শত বৎসরের পরাধীনতার হিন্দুজাতি আপনার 


প্রবাসী | 
১, হারা পৃথিবীর বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, তি এলি বয়জ, 


এই প্ৰবন্ধটি, 


= পিস সি ৯ শাসিত ৯ সী সদ তি লী কা 


'আর্্যোচিত উৎসাহ ও পতি হইয়াছে এবং আারীতিক্তার পরি-' 


বর্তে কম্সন।প্রিব হুইয়া দীড়াইযাছে। সেই জ্বন্তই আপাততঃ 
বিজ্ঞানের-প্রতি ভাহাদিগের অহুবাগ নাই। শক্তির অভাব এই 
ওদাসীন্তেই কারণ নয়।* বাঙ্গাণীর যে অন্তনিহিত শক্তি আছে, 


(খর ভাগ - 


ইহার মধোই ত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে দুইজন ‘ 


বাঙ্গালী এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। 
জীমান্‌ জগৰীশচন্দ্ৰ এবং মান প্রকুজচন্ত্ৰ বাঙ্গালীর শৌরববর্ন 
==, করিয়াছেন। 

প্রঃ লেঃ। আমাদিগের জাতির প্রধান দোষ এবং প্রধান গুণ 


, কিকি?! ', 


ডাঃ সঃ ৷ প্রধান দোষ সত্যের প্রতি ওদাসীম্ত ; নিজের কথা 
রক্ষা করিবার প্রতি দৃষ্টি নাই। দযা, কোমলতা! এবং বিপদে 
সহিষুতা, ইহাই আমাদিগের প্রধান ওণ। আমাদিশের বমশীগণের 


পতিভক্তি এবং অপত্যন্সেহ আগতে অতুলনীষ। পতিভক্কির স্তায় “ 


পত্বী-প্রেস' আছে, একথা! বলিতে প।বিলে আমি সখী হইতাম ৷ 

প্রঃ,লেঃ। বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে আপনার মতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কে? 

ডাঃ সঃ । রাজা রামমোহন রায়। টা বান বালে 
বিদ্যাসাগর । 

প্রঃ লেঃ। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আপনার প্রিয় 


'কি?ও ৰ 


ডাঃ সঃ। বাঙ্গালা অধিক গড়ি নাই। তা উগন্তাস, 
মাইকেলের মেঘন।দবধ পড়িয়াছি, মন্দ নয়।' কিন্তু র।ন।য়ণ, অহা 


তান 


ভারতের মত কিছুই ভাল বোধ হয় না। ছেলে বেলা পথের ধাৰে" 


রামায়ণ গান শুনিতে এত ত্মনক্ষ হইয়া যাইতাম যে, ঘরে আসিয়া 
এক একদিন প্রহার খাইতাম। এখনও রামায়ণ, মহাভারত 
শুনিলে যে সুথ পাই, আর কোন পুস্তকে তাহা পাই ন| ৷ 

প্রঃ লেঃ। পৌরাণিক চরিত্রসমূহের মধ্যে আপনার মতে 
সর্ধপ্রেষ্ঠ কোন্টা ? 

ডাঃ নঃ। সীতা । পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্যে এমন 


চরিত্র আর নাই। সীতা জগতে অতুলনীয় ! 


/ 


* তাহার লিখিত একটী প্রবন্ধেও তিনি এইক্সপ ভাব বাক্ত 


করিয়াছেন £-_47"86 Hindu mind * * has lost much of 


3৮ original Aryan vigour and energy and has be- , 


come more of a speculative than of'a practical 
Character, singularly deficient in patient industry = 
to Observe and collect materials, too prone to hast. 
generalisation, depending more upon its own in 
plrations than upon outward facts. ‘Thus alto- 
gether, théugh highly endowed, it has been little 
productive of results. তি 
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¢ 


প্ৰবাসী। 





স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার । 


KUNTALINE PRES, CALCUTTA. 
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এখন বদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয়, তাহ! হইলে পূৰ্ব্ব- 
দির কথিত ও লিখিত মুসলমানী-বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র 
1 ভাষা করিতে বেণী দেরি ন! লাগিতে পারে। হিন্দী 
দিতে যে প্রভেদ, মুসলমানা ও সাধারণ বাঙ্গলায় 
ভদ। উর্দুর স্বতন্ত্ৰ (ফার্সী) অক্ষর আছে, 
বাক্গলার তাহা নাই, এই যা রক্ষা । উত্তর- 
ল হিন্দী উদ্দুর ঝগড়ায় হিন্দুস্থানী সাহিত্যের 
অনিষ্ট হইয়াছে। একই ভাষার দু’ রকম অক্ষরে 
ছুণ্টা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় বৃথা শক্তি কয় হইতেছে। 
কুন বাঙ্গলাদেশে তদ্দপ কোন বিবাদ যেন 
যন! কিন্তু মুদলমানী-বাঙ্গলা পুণ্ডকের স্বতন্ত্র 
ধেন সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে হইতে 
আমর! পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীরা ঘরপোড়া 
ন্দুৱোমেঘ দেখিয়া ভয় পাইতেছি,। ভয়ের 
চারণ ও আছে। সম্প্রতি আগ্রা-অযোধ্যা গবর্ণমেন্ট 
আদেশ করিয়াছেন যে, প্রথম শিক্ষার পুস্তক গুলি 








স্কুলপাঠ্য-বহিগুলি নাকি তাহা নয়। যদি বঙ্গের 
হয় এবং: ভবিষ্যৎ পূৰ্ক্লবঙ্গ-গবৰ্ণমেণ্টের মত 
হয়, তাহা হইলে মুসলমানী-বাঙ্গলাতেই পূর্ববঙ্গের 
তাবগুলি হয়. ত লেখা হইবে৷ কারণ, উহাই মুসলমান- 
চরের ভাষা এবং উহাতে লিখিত পুস্তকসমূহে 
80011968121 vocabulary” (কথিত শব্দাবলী) র 
বাহুল্য আছে। আমর! মুদলমানী-বাঙ্গলার নিন্দা বা 
প্রশংসা কিছুই করিতেছি না। আমরা কেবল একট! 
[রি কথা বলিতেছি। যত বেশী লোকে কোন 
ও. গর ভাষার সাহিত্যের চর্চা করে, ততই 
| বৃদ্ধি পুষ্টি সম্ভাবনা । এই জন্তু আমরা বঙ্গ- 














he book নব quite unintelligible to 
। cated masses, * সদ -* A peasant from 
13 or Sylhet Wold be ghite as unintelligible 


? Bengal Census Report for 1901, p. 316. | 


আশঙ্কার ৪ 


ণ লোকের বোধ্য চলিত ভাষায় লিখিতে হইবে; 


নির্দোষ বলিয়! খালাস পাইয়াছেন । ৰ 


native of Murshidabad 28. toa Maratha or ৷ 





গেলেও জাতীয় কাৰোৰ হাস পাদ, জাতীয়শক্ত 
কমিয়া যায়। 


ৃ চি হইয়া গেলে অন্তবিধ 


ফল ফলিবার ও সম্ভাবনা আছে। ১৯০১ খৃষ্টাবের মনুষ্য" 


গণনায় আসামে বাঙ্গলাভাষী ২৯৪৮১৮৩ জন, এবং 
আসামীভাষী ১৩৪৯৭৮৪ জন লোক ছিল। ১৮৯১ হইতে 


১৯০১ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসরে বাঙ্গলাভাষীর সংখ্যা ২*৬২৩৬ 


জন অর্থাৎ শতকরা ৭ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু ও দশ বৎসরে 


আসামীভাষীর সংখ্যা শতকরা সাড়ে ৪ জন কমিয়াছে। 






সমগ্র ভারতসাম্ৰাজ্যে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বাঙ্গঃ 
রলে, এবং সাড়ে ১৩ লক্ষ লোক আসামী ৰ৷ 


বৎসর পূর্বে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ লোক বাঙ্গলা বলিত। রর 


এবং ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক আসামী বলিত। সুতরাং 


দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলাভাষীর সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু 


আসামীভাষীর সংখ্যা কমিতেছে। ১৮৯১--১৯০১ দশ 


বংসরে*৯৭*৬ খানি বাঙ্গল। বহি ছাপা হয়। 


বহি। এই জন্তু আমাদের মনে হয় যে আসাশী-সাহিত্য 
বিস্তারলাঁভ করিবে না; পূর্ববঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত 
হইলে বাঙ্গল৷ বা, মুসলমানী-বাঞ্গলার স্বাতন্ত্র্য: সাধিত 
হইলে, মুসলমানী-বাঙ্গল| ক্ৰমশঃ আপামীর স্থান অধিকার 
করিবে। ভবিষ্যৎ পূৰ্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগের 


কিন্তু _ 
সময়ে মোটে ২১৭ খানি আসামী বহি ছাপা হয় তাহারও _ 
আবার অধিকাংশ ছাত্রপাঠ্য পুস্তক ব| খৃষ্টীয় মিশনরীদের 














অধীন হওয়ায় তথাকার স্কুলপাঠ্য বাঙ্গলাসাহিত্য, এবং... 
তাহার ফলে সাধারণ বাঙ্গলাসাহিত্যও পৃথক্‌ হইয়া টা 


পড়িবে। 


বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ প্রীযুক্ত -বালগঙ্গাধর 


চলিতেছিল। 
বোম্বাই হাইকোর্টের 


ৰ 


তিলকের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার এক. মোকদমা ৮... 
২৩ মাস পরে তিলক হাইকোটের বিচারে = 
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শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক। 
তিলকের বিরুদ্ধে বিদ্বেববশতঃ কতকগুলি উচ্চপদস্থ 
ইংরাজপুরুষ তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্তু তাহাকে এই 
প্রকারে নির্যাতন করিতেছিলেন। ইহাতে সরকারের 
পক্ষে ষাট হাজার এবং তিলকের পক্ষে ২৫।২৬ হাজার টাকা 
খরচ হইয়াছে । ন্তায়ত গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুক্ত তিলককে 
এই ২৫।২৬ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া 
উচিত। রাজকোষের অপবাগ্ধিত ৬০ হাজার টাকা 
তিলকের উৎগীড়ক রাজপুরুষদের নিকট হইতে আদায় 
করিলে তাহাদের চেতনা হইত, কিন্তু তাহার কোন উপায় 
নাই। তিলক মহাশয় এই দীর্থকালব্যাপী উৎপীড়ন 
বীরভাবে প্রশাস্তচিত্তে সহা করিয়াছেন। কেবল তাহাই 
নয়) তিনি বরাবর নিজেরে উকীল ব্যারিষ্টারদিগকে এই 


"+ মোকদ্ধমায় আইনবিষয়ক পরামর্শ দিয়াছেন এবং প্রবা- 


সীতে সমালোচিত “I'he Arctic Home in the 
Vedas” নামক পাঙিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইহাও মনে রাখা উচিত যে এই সকল উদ্বেগের মধ্যে 


প্রবাসী । 


As AP tap ean গাতত 


চি গপ | 
ঞ as 2 


AAS AN AS ANNA সি SATS oie” PS Es te catalan sw Chee. 


গত বংসর তাঁহার জোষ্ঠ পুত্ৰটি মারা যায়। ডাহার 
বিরোধীদলের লোকেরাও তাহার বিশুদ্ধ চরিত্রের গুশংস| 
করেন। এমন অসাধারণ লোকের সহিত দেশন্যাপী 


! সহানুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক । 


ইংরাজ শাসনপ্রণালীর বা আইনের দোষ দেখাইদল বা! 
তদ্বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিলে, সরকার বাছাদুর্ 
আমাদিগকে বিদ্রোহী মনে করেন। ইহা বড় ভুল। 
আমরা জানি, আমর! ইংরাজশাসনে, অভিলাযানুরাপ না ৰ 


| হউক) বহু পরিমাণে উন্নতিলাভের সুযোগ পাইয়াছ ও 


পাইব, হয় ত অন্ত কোন পাশ্চাত্য জাতির অধীনে এতটা! 
সুযোগও পাইতাম না। আমরা জানি, এখন ইংরাজ 
চলিয়া গেলে আর কোন বিদেশী জাতি আমাছিগকে 
অধীন করিবে) আমরা জানি, আমরা এখন ও, এক ত হতে 
বন্ধ, একমাত্র স্বদেশানুরাগ দ্বারা চালিত, স্বাৰ্থপরজ্ঞশূন্ত, 
জ্ঞানে চরিত্রে উন্নত, একটি ভারতীয় জাতি হইতে পারি 


নাই, সুতরাং সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাননেরও উপযুক্ত নহি। _ 


আমরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, ডাহার 
উচ্ছেদসাধনার্থ নয়, উন্নতিবিধানার্থ। আমরা এখন 
স্বদেশশাসনে সর্কেসব্বা হইতে চাহি না, কারণ এখনও _ 
তাহার উপযুক্ত হই নাই; কিন্তু তা’ বলিয়া যে লকল 
অধিকারের বা পদের আমর বাযষ্টি বা সমষ্টিভাবে উপযুক্ত, 
তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতেও চাই ন| ৷ ইহাকে ব্রাজ- 
ভক্তি বল, আর রাজদ্রোহিতাই বল, সংক্ষেপে ইহাই _ 
আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র । 

এবারকার স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি দু'খানির মধে এক 
খানি স্বৰ্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্ৰলাল সরকার মহাশয়ের ছবি, 
অপরথানি রবিবর্্মার ভ্রাতা রাজবৰ্ম্মার অঙ্কিত একখানি 
ছবির প্রতিলিপি। ইহার জন্ত তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দোস্বাই 
শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন। রনিবন্থা 
অনুগহ করিয়া উহার একখানি ফোটগ্রাফ আমার নিকট 
পাঠাইয়। দিয়াছেন এবং ল্মিিয়াছেন যে ছবি খানিক নাম, 
Music Hath Charms—‘“লসঙ্ষীতের মোহিনীশক্তি 
আছে।” 








ৰু জীষুক্ত গণেশপ্রসাদ বর্ম্মা। 
ৰ শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ বৰ্ম্ম একজন বিখ্যাত বিদ্যাৰ্থা; 
প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সে দিন 
এলাহাবাদ মিওর কলেজে তাহার সতীর্থেরা তাহাকে 
মতিনন্দনপত্ৰ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার এম্‌ এ 
এবং এলাহাবাদের এম্‌ এ ও ডি এস্‌সি পাশ করিয়া ১৮৯৯ 
টাৰ সরকারী বৃক্তি লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। সেখানে 
নি একাগ্রতার সহিত গণিতের চর্চা করিয়া বিশেষ 
তিলাভ করিয়াছেন । কেম্বিজে গণিতশান্ত্রের বি এ 
পরীক্ষা (Mathematical ‘Tirpos) দুই অংশে বিভক্ত। 
প্রথম অংশে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন, তাহারাই 
দ্বিতীয় অংশে পরীক্ষা দিতে পান। ডাক্তার গণেশ- 
'_১৯০১ খৃষ্টাব্দে খ্যাতির সহিত এই দ্বিতীয় 
পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন । কিন্তু তিনি কেবল এই 


পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইলে আমর! এস্থলে তাহার উল্লেখ 










করিতাম না। বিলাত হইসে তিনি জান্সেণীতে গিয়। 


বিখ্যাত গণিতবেন্তা অধ্যাপক ক্লাইনের (Professor 
81৩11) অধীনে গণিতচ্ঠা করেন। গটিঙ্গেন রয়েল 
সোমাইটী কাৰ্য্যবিবরণপত্রে তাহার লিখিত একটি 


ENS £ ইত পি ee এ আন 


প্রবন্ধ বি হয়। তাহার TEE 8.5 


of matter and analytical theories of heat! 
বিশ্বেজ্ঞ লোকেরা বলেন, এই প্রবন্ধে ডাক্তার গণেশ 
প্রসাদ একজন ভারতীর বিদ্যার্থীর পক্ষে অসামান্য প্রতিভা 
ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধ টিকে 
‘Startling, clever and original’ বলিয়াছেন। 
পাইয়োনীয়র বলিয়াছেন :ঃ= 


“Itis, of course, impossible to give any adequate 
account of a paper so subtle and so highly techni- 
cal. It may benoted, however, with what scrupulous 
care all authorities are acknowledged, and the 
intimate acquaintance displayed with the most 
recent mathematical investigations. Those who 
complain that Indian students do not produce 
original work, have never reflected how completely 
they are excluded from all means of research.... 
টিক Dr. Prasad’s example shows that there are 
Indian students who, under circumstances more 
favourable than those which prevailin this coun- 
try, are quite capable of research. It is perhaps 
not too much to suggest that this is the most 
valuable mathematical paper which an Indian 
student has produced up to the present time.” 


অনিল। 


অনিল চলিয়া গেল অনিলের প্রায় ১ 
ক্ষুদ্ৰ হাসি ক্ষুদ্র খেল! ক্ষুদ্র প্রাণ মনভোল৷ 

ঝ’রে গেল মুকুলেই ন! ফুটিতে হায় ! 

কোথ| কোন্‌ দেব-দেশে, পেয়েছে সন্ধান কি সে? 
ভুলিল এ মরধাম স্বপনের প্রায়! 

নুকাল অদৃশ্য পথে, আর তে সায়াহ্নে প্রাতে 
খেলে না সে আশে পাশে, মুক্ত আঙ্গিনায়। 

সে তপন সে চন্ত্রমা ; সেই ক্ষুদ্ৰ মধুরিমা-_ 
সে কেন গো চলে গেল নীড় ভেঙ্গে হায়! 

যত ভাবি, চোখে জল, জননীর মৰ্ম্মস্থল 
ফেটে গেল, আমরা কি বুঝাইব তায়? 

জগত্ৰন্ধাওময় যে স্নেহ-সাগর বয়, 
অন্তহীন দে জলধি; তারি বক্ষছায় 

অনিল লভেছে শাস্তি; এযে সত্য, নহে ভ্রান্তি । 
কেন অন্ধ ? সেই স্থতি মাঁথ| অমিয়ায় 





লি 


চা 
বিস্তারিয়! ফেলি 


_ মিছে, তবে কোর/না গোপন 
[ভাবে অকারণে, প্রাণপণে, সযতনে 


তব সুপ্ত ধন! 
মি চুরি করে’ নিয়াছ আমার * 
| জ্ৰীবনের সার, 
তৰু অভিমান আমি রেখেছি দলিয়! 
....-: অবসাদ দিয়] । 
মাঝে আজ গুধু দেখে যাব একা 
. াবারেকের দেখা 
জীবনের দেখা 
নিমেষ লাগি” দেখে যাব আজ আমি 
_নিরালায় এক|। 
এ মোর মিনতি, 
রাখিও তুমি এই মধুমাসে 
0 হেঁ প্ৰকৃতি সতি 1 
বারেক ও তহুখানি রাখি’ দাও খুলি’ 
পূৰণপূৰেষা 
নর বঙ্কারিত সকরুণ স্বরে” 








আনয় ন রোদন রিও 
মরণ যবে গড়িব, 

করুণা- "আশে চরণে গিয়া 

= জুটায়ে যবে পড়িব, 

ভৰন চুদি জানি গো জানি 

7. পুছাবে আখি আদরে ; 
মৃত:সঞ্জীবনী-- 

জীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার। 
































স্পা 


ভাষার একতা | 
একস, একজাতীয়তব প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রধান 
যখন প্রাচীনকালে বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন 
_ স্থানের ভদ্ৰলোকেরাই সংস্কৃত ভাষায় 
তেন) এবং এ ভাষায় গ্ৰন্থাদি প্রণীত হইয়া 
বর আদান প্রদান হইত-। মুসলমান রাজত্ব- 

হা অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু এখন সংস্কতের সে 
নাই শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত ভাষাকে 
লিয়| উপহাস করিয়া থাকেন, অতি অল্পমাত্র 
শপ্রেম জন্মিলেই তাহারা সং ংস্কৃতের প্রতি অন্থুরাগী 
বেন। কিন্তু তাহাতেও ওঁ ভাষা, সাধারণ ভাষা হইতে 
রিবে না; হওয়াও প্রার্থনীয় নহে। 
একালে ইত্রাজীভাষা কিয়ং পরিমাণে সংস্কতের সেই 
আস (অধিকার করিয়াছে কিন্তু ইংরাজী ভাষা 
| কদাচ ভাষার একতা সাধন করিতে পারিব 
কান তর্ক ন! তুলিয়াও, এইমাত্র বলিলেই 
াজীতে ধুব শিক্ষিত হইলেও, আমরা 
[মল তাবগুলি, ক কষীজলি, 









| খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, কারও র€নারীতি 


সামান্ত শ্রেণীর । যাহা রচনাগুণে, ইংরাজী সাহিত্যের 


মধ্যে পরিগণিত হইবার মত হইবে না; 


সে প্রকার 


সাহিত্যস্থষ্টি করিয়া কোন লাভ নাই। কষ্টসাধ্য রচনায়, 
ভাবগুলি চাপা পড়িয়া মরিবে ; কাজেই মানসিক উন্ন- 


" তিব্ল ব্যাঘাত ঘটিবে। 


ইংরাজীতে ভাল লেখা হইতেছে না) চেষ্টা করিলে 


হইবে, একথাও স্বীকার করিতে পারি না। ইংরাজী 


সাহিতাটা নিজের সাহিত্য করিতে হইলে, একেবারে 
ইংরেজ না হইলে চলিবে না। আমাদের মাঠের চাষা, 


ঘাটের বউ, অস্তঃপুৱের খুঁটি-নাটি, পাড়ার ৰক্‌ডাবাটি, _ 
বন্ধনগৃহ, স্থতিকালয় প্রভৃতির সহিত যাহাদের অভিজ্ঞতা _ 
জড়াইয়| যায় নাই, তাহারা কদাচ এ দেশীয় ভাষায় বিশুদ্ধ 


এবং সুমিষ্ট সাহিত্য রচনা করিতে পারে না। ইংরাজী 
সাহিত্য আপনার করিতে হইলে, সৰ্ব্মাংশে এরূপে 
ভাবের সহিত একাগ্রতা লাভ করা চাই। এই জন্তু 
বিদেশী ভাষার ঈডিয়ম্‌ যত শিক্ষা করিলেও, সেগুলি _ 
আয়ত্ত হয় না। যাহা স্বতঃজাত নহে, তাহা ছি. 
তাড়িয়া স্বাভাবিক করা চলে না! । ৃ 

যাহার! ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিয়া ইংরাজী উচ্ছানগেয় 
কৃত্রিম স্থর ভাঁজেন ; ইংরাজীর সহিত অতি পরিচয় 
আছে বলিয়া বুঝাইবার জন্য দু'চারিটি গ্রাম্তাদোষদষ্ট 


ইতর প্ররুতির শব্দ লইয়া, 


অভিধানের সুদীর্ঘ শব্দের 


সহিত যোজন! করেন) এবং দু তিন বৎসরের প্রবাস 


পারেন না বলিয়া সর্বদাই ইভ ভান নি থাকেন; ভাহারাও ৷ 


মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে তাহাদের অবস্থাটা কি। _ 


দু'চারি বৎসর প্রবাস বাস করিলে যে ইংরাজী সাহিত্য 
অধিক আর্ত ভর, এ কথার পরিচয় পাওয়া যায় নাই । 
প্রবাদটা দীর্ঘ করিলেও কেহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট জাতির / 


লরি নে পারে, না। 





ডি ক্তিকাগাররূপ: নিভৃত সমাজকক্ষের সহিত 


গকলবেই রাহি হইতে ৷ 





























বে কারার লিখিত গেলে, যে ভাষার অসৌৰ্দধো 
হাসিবে বলিয়াই ভয়, তাহা নহে। ভাষাটা = সুন্দর 
এবং স্ুসংযত না হইলে ভাবও জীবন্ত হইতে পারে না। 
রাজের শাসনে বাস করিতে হইতেছে বলিয়া আনেক 
বিষয় ইংৰাজীতে লিখিতে বাধ্য হইতে হইবে; কিন্তু 
| সি ত সাহিত্যহুষটির কোন সম্পর্ক নাই। ইংরাজ 
| ৷ আটা গাহিতাও জীবন্তু এবং উন্নতি- 























ৰ করা উচিত । ইউরোনীরেরক 
মন বহুবিধ ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার ভাষাতেই 
হিতা হট করিতেছেন, আমাদের পক্ষেও তাহাই 


বে কি ভারতবর্ষে একতাস্তাপন করিতে হইলে 
কোন একটা ভাষা পাওয়া যাইবে না? কঠিন*সমস্তার 
খা বটে । বহুদিনের তপনস্তায় সমগ্র বঙ্গদেশে একটি 
আদৰ্শ সাহিত্য গঠিত হইয়া আসিতেছিল; এবং বঙ্গের 
দূরপ্রদেশের লোকেরা প্রাদেশিকত| পরিহার করিয়া 
_ সাহিত্যে এবং কথাবার্তায় একটি আদর্শ ভাষা অৱলম্বন 
__ করিতেছিলেন। ঠিক দেই সময়ে গরবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশটি 
_ দ্বিখণ্ডিত করিয়া, একপ্রদ্দেশের লোকের সহিত অন্ত- 
প্রদেশের লোকের সামাজিক সন্মিলনের পথে বাধা 
উপস্থিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। সুবৃহৎ 



















নষ্ট হইতে বসিল। বিভিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
ব্ববঙ্গের লোকেরা পূৰ্ববঙ্গেই থাকিবেন; এক গবর্থমেপ্ট 





ছিলেন; কবেই তীহারা। এদেলীক় ভাষা =} 


প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন 


ভারতবর্ষে একতাস্ভাপনের পূৰ্ব্বে এই ক্ষুদ্র একতাটুকুও 


ইহার মধ্যে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই 1 
যু{ অন্য গৰণমেণ্টর অধীনে চাকুরী ও ব্যবসায়াদি 
গম এবং সুদাধ৷ হইবে লা যেদিকে তাকাইয়া 
৷ ই দিকেই একতালাভের প্রতিকূল ব্যবস্থা 














গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্যে তাঁহাদের | 
ছিল বলিয়া ও প্রদেশের ভাষাই সৰ্ব্বত্ৰ আদৃত 
উঠিয়াছিল। আরবী বা পারণী শ*গুলি ভাষার 
সাধন করিয়া হিন্দিভাষাতেই যুক্ত হইয়া, উদ 
হইয়াছিল। এইরূপে স্বদেশীয় যে কোন ভাষা ত 































বিদেশীয় ভাষ। কদাচ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে 

প্রাচীন সময়ে, হিন্দুরাজত্বকালে যখন ভি 
প্রদেশে বহুসংখ্যক ভাষার সৃষ্ট হইয়াছিল, ত ত: 
গুলি প্ৰাকৃত ভাষার প্রতিনিধি স্বরূপে, একটা সা 
গ্ৰাহ প্রারতের জন্ম হইয়াছিল। এই প্রাকৃত 
শতাব্দীর নাটকগুলিতে স্থান পাইয়৷ অমরত্ব ল 
য়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে যাহা প্রয়োজনের 
জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার জন্মে স্বাভাবিব 
গড়িয়! পিটিয়া নূতন ভাষ! স্থষ্টি করা অসম্ভব । 
যেমন ফুল ফোটে, ভ ৯৮৬৬ ৮, ফু 
চাই। ৃ 
ও উর্দ, বা প্রারকতের মত কোন নূতন 
হইবে কি না, তাহা কেহই অনুমান করিয়া ঝ 
না। কিন্তু এই নূতন সৃষ্টির পূৰ্ব্বে যে বিভিন্ন 
সহিত বিভিন্ন দেশের লোকের পরিচয় লাভের প্র 
‘তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । যে 
আপনার আপনার ভাষায় লেখাপড়া করিয়া যা 
ভাষা শিখিতে থাকেন; এবং সকলেরই : আস্ত 
মিলনের জন্তু একট! আগ্রহ গ্রাক্ষে ; তবে ভৰি 
য্যতের পণ পরিষ্কার করিয়া লইবে। আমাদের 
স্বজাতীয় সাধারণ ভাষা চাই বলিয়া যে 5 





ৰতঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রাত ই 
ই একটা সুফল ফলিবে। আষ্ররা মিলনকামনা 
অনুষ্ঠান করি, তৎসমুদয় যদি স্থবিচারিত না 
হইলে পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু ঞ্জ কামনা 
যে পাচ আছে, তাহা টি, থাকি ন 











তন 
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তৃতীয় ভাগ? { 


/ 


জাপান ও ভারতবৰ্য। 

১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্বের ১৪ ই জুলাই জাপানের সর্কাপেক্ষ। 
স্মবণীয় দিন। কারণ এ তারিখে কমোডোর পেরি নামক 
জনৈক মার্কিনের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতালোক প্রথম 
জাপানে প্রবেশলাত করে । এই শুভ ঘটনার স্থৃতি জাগ:.. 
রূক রাখিবার নিমিত্ত জাপান সমুদ্রতীরে' পেরির: এক 


| চৈত্র, ১৩১০ । 


রাজনৈতিক, শক্তির মূলে গ্রকাস্তিক রাঞ্রভক্তি নিভিত। 





) ১২শ সংখা । 





সম্ৰাট মৎস্তহিত তথায় যে সম্মান ও.পুজা পাই থাকেন, 
প্রতীচ্যদেশে স্বয়ং বত ্রীষ্টের পক্ষেও তাহা বিলি। 
জাপানের জাতীয় পতাকা উদীয়মান সুর্যের “দারা জাপা" 
নের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্ৰাচ্যতূখণ্ডে আলোকবিস্তরের 
“অব্যাহত অধিকার স্থচিত হইতেছে। ' বৌন্ধধন্ম ও স্সত- 
পুজা তাঁহাদের জাতীয় ধৰ্ম্ম। ভারতীয় হিনুধর্শের সহিত 


৮৯) গ্রস্তরমূর্তি সংস্থাপিত করিয়াছে, এবং ' প্রতি বৎসর ও . আধুনিক জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক সাদৃষ্ত ভাছে (১ 


তারিখে দেশের নানা স্থানে" উৎসবাদি করিয়া থাকে'। 


7% কারণ, ১৮৬৮ সালের বে রাষ্ট্রবিপ্লবে' ষোগনের ক্ষমতা, 


লোপ পায় এবং মিকাভো ('সম্বাট্‌ প্রভু হন, -তাহার' পর 


ন্‌ 
od 


= নানা বিস্তা ও শিল্প শিশির আসিতেছে। তাহারা আমা- 


As 


হইতেই'জাপানীরা বুঝিতে পারে ' যে, বিদেশীদের সহিত ' 
মিলামিশা ব্যতিরেকে তাহারা স্বদ্বেশকে ইচ্ছান্ুরূপ 
মহব্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না । এইজন্ত 
এখনও শত শত জাপানী, ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া 


দের মত জাতিতেদগ্রস্ত, জাতি যাইবার ভয়ে আড়ষ্ট, 
“আমাদের মত বড় ক্রাতি জগতে নাই, আমরা! সমুদয় 


দানের আকর ছিলাম” হত্যাকার অহঙ্কারে জড়ভাবাপন্ন 


জাপানের অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে চারি কোটি, অর্থাৎ 


বাঙ্কাল! যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের সমান । 'জাপানের ' 


দীর্ঘকাল ফিউড্যাল প্রথা বৰ্তমান থাকায় জাপ'নে আত্ম- 
ত্যাগ, জ্ঞাতিত্ববন্ধন, 'বংশাভিমান, আদৰ্শানুরাগ ওস্ৃতি 
কতকগুলি সদৃপ্তণ বিশেষ বিকাশলাভ করিয়াছে, ও ভস্থার 
জাতীয় ধকান্তাপন ও উদ্নতিলাভের অনেক সহাষ- 
হইয়াছে। যোগন: টাঁকিগাওয়ার দীর্ঘকালব্য-গী আধা- 
স্তের পর যখন সঁমাটি পুনরায় স্বাধিকারে,' প্রশিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন, তখন-সমগ্র সামস্ত দলপতিগণ স্ব-স্ব দু, ভূসস্পতি 
ও অর্থ স্বেচ্ছায় সমাটকে উপহার প্রদান করিয়া স্বাধানত 
সাম্য ও মৈত্রীর রাঁজাসংস্কাপনের স্থুবিল হরিয়! 
দিয়াছিলেন। এরূপ জলন্ত স্বার্থত্যাগের সৃষ্টান্ত 





(১) ‘And now, in.spite of the separatiun Of 4665, 
Japan is drawn closer than ever to the motherland 
of thought [Indiaj]”— ‘Ideals of the 885); by" Ka- 
kasu Okakura. p. 80, 


৫১০ 


নাই । (১) 

টব হারা 
তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। টোকিও 
ও কিওটো নগরে দুইটি বিশ্ববিস্তালয় আছে । টোকিও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কৃষি, পুর্তকাধ্য, আইন 
ও -সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সৰ্ব্বোচ্চ শিক্ষা! প্রদত্ত হইয়া 
থাকে । কিওটোতে আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও পূর্ত 
কাৰ্য্য শিখান হয়। জাপানের বালকবালিকাদিগের মধো 
শতকরা ৮৫ জন বিস্তালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। 
(ভারতবর্ষে শতকরা' সাড়ে বারজন মাত্র ।)। বাকী 
১৫ জন হয় ত নিতাস্ত শিশু।- কারণ আইন অন্ু- 
সারে প্রত্যেক জাপানী পিতামাত। সন্তানদিগকে প্রাথমিক 
শিক্ষা দিতে বাধ্য । স্ত্রীলোকদিগের অন্ত স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ 
আছে । দুই বৎসর পূর্বে স্থাপিত একটি মহিলাকলেজে 
৮০*এর উপর ছাত্রী হইয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্ধা 
ইত্যাদি শিক্ষার অন্ত পৃথক বিস্তালয় আছে। এততিন্ন 
শতাধিক ছাত্র প্রতিবংদর ইউরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন 
শিল্পাদি শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হয়। ইহার সহিত ভারত- 
বর্ষে শিক্ষণর অবস্থার তুলনা করা যাউক। জাপানে ৪০ 
কোটি.লেকের মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ শিক্ষাধীন ছাত্রছাত্রী ৷ 
ভারতে ২.৯৭ কোটি লোকের মধ্যে ৪৪ লক্ষ শিক্ষাধীন 
ছাত্রছাত্রী ৷ ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাপানী বিদ্যামন্দির- 
গুলির ব্যয় ৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার উপর হইয়াছিল। 
ভারতে ১৯০*-_-০১ সালে শিক্ষার ব্যয় মোটে ৩ কোটি 
৮৪ লক্ষ টাকার কিঞ্চিৎ উপর হইয়াছিল। জাপানে 
১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৮২৮১ খানি পুস্তক এবং ৯৪৪ টি সাময়িক 





(১) ‘No such laying down of rank and power 
has been seen since the nobles, sacrificed their 
privileges in the National Assembly of France, 
eighty years before. It was ‘az event, this surren- 
der of its glories by a proud ncbility, which, some- 
body has said, “throws into the shade the achieve- 
ments of Peter the Greatathe reforms of Joseph 
IL, and 2ven the French, Revolution itself.” It 
was at 16258 a sight which neither gods nor men 
had seen’ more ৬৮ 9৫966 OF চ2০০.-76 2428 Mail 
(Trondon). . 


প্রবাসী । 


জগতে একবার কি ছুইবারের অধিক দেখা যায় = 


[ওয় ভাগ ৷ 
ও সংবাদপত্ৰ প্রকাশিত হইরাছিল। I ভার 
সালে ৮৩৯৩ খানি পুস্তক এবং ১২৮৩টি সাময়িক ও সংবাদ- 
পত্র বাহির হইয়াছিল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, 
ভারতসাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা জাপানের ৬০ গুণেরও' 
অধিক। শিক্ষাই জাপানের বড় হইবার প্রধান কারণ। 
১৮৬৮ খীষ্টাব্দে জাপানের সমগ্র বাণিজ্যের পরিমাণ 
ছাব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড ছিল; ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উহা! প্রায় 
সাড়ে পাঁচ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । জাপানে 
কলকারখানা ইত্যাদি স্থাপনের নিমিত্ত বিদেশ হইতে 
উপকরণ ও সরঞ্জামাদি আনয়ন এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে 
নৌ ও'সেনাদল গঠন করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হইত, পূর্বে 
তাহার শতকর| ৭০ ভাগ বিদেশে প্রেরণ করিতে হইত, 
সুতরাং রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অনেক বেশী হইত, 
অর্থাৎ বিদেশে অনেক অর্থ বাহির হইয়া যাইত। কিন্তু 
ইহার পরিমাণ এখন পূৰ্বাপেক্ষ৷ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। 
ভারতবর্ষের সার জাপানও এতকাল ক্বষিপ্রধান দেশ. 
ছিল, কিন্তু “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী” এই মূল হুত্রটি এখন 
জাপান বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। চারিদিকে 
কলকাধথান৷ স্থাপিত হইতেছে । জাপানে এখন প্রায় 
একশত কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে) রূপা, লোহা, 
কয়ল| ও তাম্ৰের খনি হইতে বহু আয় হইতেছে । আমিও 
নামক স্থানের তাত্রের খনিতে দশ সহস্র লোক কাজ করে। 
ইহার বাৎসরিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড, এবং ইহার 
মালিক জনৈক জাপানী । রেশম, দিয়াশলাই, গ্লাস, 
কাগজ, চীন ও মাটির বাদন, লোহা, নীল, চা, ধান্ত, গম 
ইত্যাদির কারবারে সহস্ৰ সহস্ৰ স্ত্রীপুরুষ খাটিতেছে। 
জাপানে এখন দুই সহত্রের উপরে ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদের 
মূলধন ২৯ কোটি পাউণ্ড হইবে । ১৮৭২ ্রীষ্টাবে জাপানে 
কেবল ১৮ মাইল গবৰ্ণমেণ্টনিৰ্ম্মিত লৌহবত্ম ছিল, এখন 
৩৯১৫ মাইল রেলপথ হইয়াছে । ইহার নির্মাতা জাপানী 
গবর্ণমেন্ট ও জাপানী কোম্পানী । এতদ্ব্যতীত টেলিফোন 
ও টেলিগ্রাফ আছে। এখন ঘডি, বাইসিকেল, ছাতা, 
টুপি, সিগারেট প্রভৃতিও জাপানে তৈয়ার হইতেছে । 
জাপানের যাহ! নিত্য ব্যবহার্য্য, তত্সমুদয় দ্রব্যই ক্ৰমশঃ 
জাপানে নিৰ্ম্মাণ করা জাপানের দৃঢ় চেষ্টা | এজঞ্ত গবর্ণ- 


১২শ সংখ্য৷। ] 


মেণ্ট অকাতরে অর্থব্যম্ব করিতেছেন। জাপানের ব্যব- 
হার্য্য অস্ত্রশস্ত গোলাগুলি প্রভৃতি সমুদয়ই এখন জাপানী 
কারখানাতে নিৰ্ম্মিত হয়, এমন কি মাঝারি রকমের রণ- 
পোত সমৃহও এখন জাপান স্বয়ং তৈয়ার করিয়া থাকে । 
১৯০১ খৃষ্টাৰ্বে জাপানের বাণিজ্যতরীর সংখ্যা নিম্নলিখিত 
রূপ ছিল। ইউরোপীয় আদর্শের ষ্টীমার ১৩২১, ইউরোপীয় 
আদর্শের পাইলচালিত (53110 ) জাহাজ ৩৮৫০, এবং 
৯১১ টি ছোট জাপানী জাহা্গ। তন্মধো “নিপ্লন ইউসেন 
কেইদা কোম্পানির জাহাজসমূহ ভুবনবিখ্যাত। এই 
বাণিজ্যতরী সমূহ এপিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া ও আমেরিকা এই 
তিন মহাদেশে মাল ও আরোহী লইয়। ষাতায়াত করে, 
এবং ইহাদের বন্দোবস্ত ইউরোপীয় জাহাজ হইতে অনেক 
বিষয়ে উৎকৃষ্ট । 

জাপানেব নৌ ও সেনাবলের বিষয় অধিক লেখা! 
বাহুল্য । বীহারা বর্তনান বষজাঁপান যুদ্ধের সংবাদ 
রাখেন, তাহারা জানেন যে এতহুভয় বিষয়ে দক্ষতা, শিক্ষ| 
ও সাহসে জাপানীগণ পাশ্চাত্য জগতের জাতিসমূহের 
সমকক্ষ । জলযুদ্ধে এডামিরাল টোগা যে বীরত্ব, কৌশল 
ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাইওনিয়ার 
পত্রিকা অতুলনীয় (unparalleled) বলিয়! ব্যাখ্যা 
-- করিয়াছেন । জাপানে 00085স80808 প্রথা প্রচলিত, 
অর্থাৎ ১৭--৪* বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক স্মুস্থকায় পুরুষই 
যুদ্ধশিক্ষ। করিতে বাধা । যুদ্ধকালে জাপান সেনানায়কগণ 
সমেত ৬৩২,০*৭ জন সৈনা সমবেত করিতে পারেন। 
অভিজ্ঞগণের মতে জাপানী সেনাবিভাগ (2:০5) পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহের অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট । চীনদেশে বক্সার বিদ্রো- 
হের সময় এ বিষয়ে অত্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
জাপানী সৈম্তদিগের অহাঁর বাঙ্গালীরই মত,--মত্স্য ও 
2 ভাত। ইউরোপীয় সৈন্তদিগের ন্তায় তাহারা পানাসক্ত 
নহে (১) | সৈন্তগণের কষ্টসহিষুণত, স্বন্নাহার ও নিয়ম 


T (3) “They nevez £23em to be noisy or intoxica- 
ঃ 


ed, even on the most festive and demoralising 
occasions.. .I had occasion to take a long drive 
through the most soldier-frequented quarter of the 
city of Tokio, তেঁও ali the way I never saw a 
‘disorderly soldier or 2. drunken man.. ‘This fea- 


প্রবাসী । 


৫১১ 
ধীনত| বশতঃ জাপানী সেনাবিভাগের আপেক্ষিক য্যয় 
অতি লঘু। 

জাপানের বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মাকু ইস ইটো 
সর্ধপ্রধান। ইনি সম্রাটের বিশ্বস্ত বন্ধু ও জন সাধারণের 
অতি শ্রন্ধাভাজন। ১৮৬৩ খ্ৰীষ্টাব্বে ইনি কাউন্ট ইনে-য়ির 
সহিত গোপনে নাবিকবেশে কোন ইউয়োপীয় বাছিজা- 
পোতে ইউরোপযাত্রীকরেন। যে দিন ইনি শুথম 
লণ্ডন নগরে পদাৰ্পণ করেন, তখন ইহার পকেটে একটি 
রৌপ্যমুদ্রাও ছিল না! অথচ এই মহাত্মাই জাপানের 
বর্তমান উন্নতির প্রতিষ্ঠাতা, ইউরোপের সমগ্র রাহ ন্য- 
মণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃত ও সন্মানিত। ১৮৮৩ খ্ৰষ্টাব্দে ইনি 
জাপানের বর্তমান শাসনপ্রণালীর ভিত্তীভূত মূল নিয়ম বলী 
(909256৮8592) প্রণয়ণ করেন, তন্বার| সম্ৰাট ন মহা ভা 
নির্বাচিত মন্ত্ৰীসমাজের হস্তে রাজ্যশাদনতাঁর অৰ্গত 
হয়। ইহীর চেষ্টায়ই ১৯০২ সনে ইংলপ্ডের সহিত 
জাপানের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ব্যারণ সিবুস ওয়া 
জাপানী ধনকুবেরগণের অগ্রণী, জাপানে বাণিজ্য বিভভৃতির 
জন্য যত প্রকার কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তত্সাস্তই 
ইহার সাহায্য ও উৎসাহে ৷ কাউন্ট ইনোয়ি সভাটের অন্ত- 
তম বিশ্বস্ত বন্ধ! ইনি অনেক বড় বড় রাজকার্ধ্য কয়া" 
ছেন। ইহার মতে অবাধবাণিজ্য জাপানের বাণিজ্য হদ্ধির 
অন্তরায় হইবে । কাউন্ট ওকুষা, স্থবক্তা, বিঘোৎসাতী ও 
উন্নতিনীল দলের নেতা। কাউণ্ট মাট্‌সুকাটা জাপানে রসর্ব 
প্রধান অর্থনীতিবিদ্। মাকু ইস ইয়াগামাট| বঅনেভবার 
প্রধানমন্ত্রীর কাধ্য করিয়াছেন। যুদ্ধবিদ্তায় ইন অদ্বিতীয়, 
এবং চীনদেশ সম্বন্ধে ইহার গভীর অভিজ্ঞতা । এই কজন 
“প্রাচীন রাজনীতিবিদ” (1151: 9£5655115)লামে নভি 
হিত হইয়া থাকেন। কাউণ্ট কাট্‌হরার নেতৃত্বানীলে 
বর্তমান যে মন্ত্রীসমাজ গঠিত হইয়াছে, ইহাতে পুর্ববথিত 
প্রাচীন রাঁজনীতিবিদগণের একজনও নাই । কিন্তু * মত 
ও দক্ষতায় নব্যসম্প্রদায়ও কম নহেন। দেতত্যন্েশ্র 





ture of the Japanese army cortrasts very ma 1060 
ly with the.conduct of foreign troops in Nagesaki 
when the transports come to that citx to coal. ? 
‘Japan, our hew Ally” by Alfred Stead, p. 15%. 


শে 


৫৯২ 


টি প্রাধান্ত শ্বীবৃত। র্যারন | হায়াসি ও 
মুসৌ কুরিনোর স্তায় দক্ষ রাজদূত পাশ্চাত্যদেশেও 

বিরল। (১) 
্বদ্বেহিতৈষিতা জাপানের মজ্জাগত গুণ ৷ সম্ৰাট ও 
দেশের স্বন্ত তাহার! প্রাণবিসর্জন করিতে কিঞ্চিত্মাত্ৰও 
কুষ্ঠিত নহে (২) । বর্তমান বষজাপান যুদ্ধের ব্যয়নিৰ্ব্বাহাৰ্থ 
নারীগণ স্বীয় শ্বীয় অলঙ্কার খুলিয়া দিতেছেন এবং 
অভিজাভবর্গ বংশানুক্ৰমে সঞ্চিত বিপুল অর্থ দিতেছেন। 
জাপানে সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত, সংবাদ- 
পত্র সমূহ দ্বারাই জাপানের জাতীয় ভাব এতটা উদ্তিক্ত 
হইয়াছে । .নিয়শ্রেণীর লোক ও সংবাদপত্র পড়িয়া থাকে । 
- জাপানের সভ্যতা অনেকে এত আধুনিক মনে করেন 


'ষে, উহান্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার! সন্দিহান হন। কিন্তু 


ইহ! ভুল, কারণ ভারতের ন্তায় জাপানও অতি প্রাচীন 
কাল হইতে সভাতাঁলোক প্রাপ্ত ৩)। ইউরোপ এখন 
কেবল তাহা জানিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। জাপা- 
নের চিত্রবিস্তা অতি প্রাচীন জাপান পাশ্চাত্য সভ্য- 





(১) “22795 are invariably well-educated men, 
able to. meet, their colleagues on an 90158] footing 
from every point of view’' Do, p. 214. 

(২) ‘‘Dn any question of national moment they 
stand 1040.060; ready to give up everything, even 
life itself, for their country.” ‘The Far Fastern 
Problens’, Fortnightly Review for February 1904. 

(৩) ‘The era of art in Japan was, during the 
fourteenth century, when Europe was 2060518125৫ 
in the dark ages, productive of some of the great 
art of the world....‘The time seems ৪0 short since 
the begiuning of this new era in J apan, when com- 


pared with the progress made by the nation in , 


that time, that many people imagine that the 
grovrth cannot be permanent or stable. It must 
be remembered, however, that the foundations of 
a modern progressive civilisation were already 


' there, what it lacked was sytematising. ‘There is a 


great difference between systematising an already 
existing civilisation and having to ‘adopt an en- 
tirely new one. Although this is only the thi 

fifth year of the Meiji in Japan, in those thiptyfive 
years of the new'era she has grown to bea first 
class power as regards her- military, aval, com- 
mercial and deplomatic relations.” /‘Japan, our 


new ally.’ by Alfred Stead, p. 3. { 
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শক্তি হইবার আশা পোষণ করে। 
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তার অনুকরণ এর বটে, কিন্তু সে তাহা স্বদেশোপ- 
যোগী করিয়া লইয়াছে, এবং তাহার অমহ্বকরণ প্রবল স্বদেশ- 
বৎসলতা প্রস্থত ৷.Protectionithrough imitation 
অনুকরণ দ্বারা আত্মরক্ষা অথবা চাণক্যের সেই ‘কণ্টকেনৈৰ 
কণ্টকং’ নীতির বশবৰ্ত্ধা হইয়াই জাপান তাহার নৌ ও সেনা: 
বল পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত করিয়! তুলিয়াছে। জাপান যে 
কেবল অনুকরণশীল নহে, তাহার মধ্যে যে বথেষ্ট মৌলিকতা! 
বিদ্ধমান, ইহার প্রমাণ স্বকপ তাহার দ্র’ একটি 
আবিষ্কারের উল্লেখ কবিলেই চলিবে। কাীটাণুভত্বে 
(ba০teri০l০৪7) জাপান ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক উদ্ভা- 
বনীশক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, এবং তাহার সৈনিক 
বিভাগে জ্নৈক জাপানীনির্মিত যে মুরাটা-বন্দুক প্রচ- 
লিত আছে, তাহা ইউরোপীয় বন্দুক অপেক্ষা! উৎকৃষ্টতর ৷ 
প্লেগতত্ব এবং ভূমিকম্প বিস্তাতেও জাপানীরা স্বীয় গবেষণা- 
শক্তির পরিচয় দিয়াছে। 

বর্তমান বষজাপান যুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের সহান্গু- 
ভূতি জাপানের দ্লিকে। কেন এই যুদ্ধ বাধিল, এবং ইহার 
সহিত আমাদের অনৃষ্টচক্রের কি সম্বন্ধ, তাহা সংক্ষেপে 
প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। 

কোরিয়াতে জাপানের স্বার্থ এত অধিক যে, তথায় 
জাপানের একাতপত্র প্রভূত্ব না হইলে তাহার চলে না । 
রূষিয়া কো।রয়ার কিয়দংশে জাপানের আধিপত্য স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু জাপান কেবল তাহাতেই 
সন্তুষ্ট নহে, সে মাঞ্চুরিরায় সমগ্র সভ্যজাতির সমান অধি- 
কার স্থাপন করিতে চাহে। বৃষ সন্ধির মৰ্ম্মের বিরুদ্ধে 
সেই দেশটি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং গ্রাস করিয়াছিল, সুতরাং 
জাপানের এই প্রস্তাবে অসম্মত। এই লইয়াই যুদ্ধ৷ 
কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার জন্য জাপানের এতটা আগ্রহ কেন? 
তাহার কারণ এই যে, মাঞ্চুরিয়! যাহার প্রতুদ্ধাধীনে থাকে . 
সেই সমগ্র চীন সাত্রাক্যের ভাগ্যনিয়স্তা হইবে । জাপান 
এসিয়! মহাদেশের জাতিসমূহের মধ্যে এক মহান্‌ একতা 
সংস্থাপন করিতে চাহে, এবং স্বয়ং সেই একতার কে্্ীতত্ব+.. 
জাপান ও চীনে 
জাতি, ধৰ্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজ্জগত যে সাম্য বর্তমান, তাহা- 
রই ফলে জাপান চীনদেশকে জাগ্রত করিয়া স্বীয় দক্ষিণ 





[্‌ 


১২শ সংখ্যা ৷ | 


বাহুতে পরিণত করিতে চাহে। (১) বর্তমান হদ্ধের 
দৈনন্দিন ইতিহাস ধাঁহার পাঠ করেন, তাহারা দেখিতে 
পাইবেন ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহেব অজ্ঞাতসারে 
চীনদেশ জাপানের নেতৃত্বাধীনে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানক 
যুদ্ধবিদ্যাদিতে কি পরিমাণে দীক্ষিত হইয়াছে । চীন 
বুঝিতে পারিয়াছে যে, জাপান ব্যতীত জগতে তহার 
আর মিত্র নাই, এবং জ্জাপানের সাহায্যে তাহাব প্রভূত 
জনসজ্ঘ প্রবুদ্ধ করিবা লইতে পারিলে পাশ্চাত্য জগ-তর 
কোন শক্তি তাহার নিকট দ্বাডাইতে পারিবে না। 
পাশ্চাত্য জাতিসম়ুহের মধ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা এখন 
স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার জনা জ্বাশানের সহিত সহাম্ৃতৃতি প্ৰদৰ্শন 
করিতেছেন বটে, কিন্ত রষের সহিত যুদ্ধে জাপান জন্ব- 
লাভ করিলে Yell Peril [পীতকায় লোকদি-গব 
দ্বার! শ্বেতকায়গণের বিপয হইবার আশঙ্কা ]' যে ভয়ানক 
বিভীষিকা পূর্ণ মূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, এই চিন্তায় এখনই 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। 
বস্তুতঃ প্রাচ্যজাতিসমূহ পুনরায় অভ্যুখিত হউক, কোন 
পাশ্চাত্যজাতিরই এরূপ ইচ্ছা নহে._কারণ আমার 
প্রাচ্য সভ্যতা মূলে এক (২) এবং তাহ! ইউরোপীয় সভতা 


(১) ‘“The dominatio1 of China—that is the 5২166 
for which the diplomat.sts at St. Petersburgh 55 
at Tokio are striving, and have been striving ever 
since their countries came into touch with the 
celestial Fimpire. ‘Tce be the motive power of 
China, to stand behind the inert masses of Chi- 
nese, to control, through the Mancht or any otier 
Chinese dynasty, the greatest national force in 
the world, here isindzeda unique stake.. waiat 
the union of the English-speaking races is to 
many in Fingland 1d America, what Pan—Ameri- 
sanism, Pan-Slaviaim, ওঠ Pan-Germanism is to 505 
Americans, the Slavs, or the Germans, the 357 
generation of China #3 to Japan. Tt would be in- 
deed strange if the Japanese had not this ser ti- 
ment, since from Chins so much of their literatire 
and their art and science have sprung.” ‘The Far 
Rastern Problem,’ Fo:itnightly Review for 2৪30 


3, 1904. 


(২) ‘‘৯৪1= isone ‘TI1e.Himalayas divide, 01ly 
2 accentuate two migity civilisations. ...But 10t 
Even the snowy barrisrs can interrupt for cne 
moment tbat 00058 34 erpanse of 10৮6 for the u ti- 
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হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথক ৷ ঘোরতর অবনতি সত্বেও যদি 


কোন জাতির মধ্যে সাত্বিজভাবের বিকাশ দেখিতে পওয়া 
যায়, তবে জাপান, চীন ও ভারতবর্ষেই তাহা! আছে। 
চীনদেশের মান্দারিনগণের মধ্যে অনেকে অত্যস্ত কলুষিত 
হইলেও তথায় জনসাধাবণের মধ্যে যে পনিত্র নীতি 
প্রচলিত আছে, তাহা কোন পাশ্চাত্য জাতিতে নাই ৷ (৩) 
এক ভারতীয় ও জাপানী সৈন্যই বক্সার বিদ্রোহের ময় 
পাশবিক মত্ততা, নৃশংসতা ও উচ্ছু্বলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করে নাই । এসিয়াবাসিগণ পূৰ্ব্বে কিকপ দ্বাব ঢক্ষে 
অবলোকিত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, আঁহা আমা- 
দের অবিদিত নাই। জাপান স্বীয় বাহুবলে পাশ্চাতা 
শক্তিপুঞ্জের গণ্ডীব মধ্যে স্বীয় অধিকারস্থাপল করিয়া 
নিজকে অবজ্ঞামুক্ত করিয়াছে ৷ (৪) মোক্ষমূলর ও অন্যান্য 
জৰ্ম্মন পণ্ডিতগণের কৃপায় প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাতা 
জগতের ধারণা! অনেক পরিমাণে পবিবর্তিত হইয়াছে । 
কিন্তু আধুনিক ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অবজ্ঞা সূৰ্ণমাত্রায় 
“বিদ্যমান রহিয়াছে । চীনদেশ সম্বন্ধেও এই কণা । যদি 
জাপান বষধুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহ! হইছে বিশাল 
চীন সাম্ৰাজ্য অতি অল্পনকালের মধ্যে ইউরোপীয় শক্তি- 
পুপ্রের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য সন্মান আদায় করিয়া 
লইতে সক্ষম হইবে, এবং তাহার সেই গৌহবসমুজ্জল 
জ্যোতির কিরণকণা৷ আমাদের ভাবতগগনেও বিচ্ছুরিত 


mate and universal which is the common -hought- 


inheritance of every Asiatic race....Arab chi- 
valry, Persian poetry, Chinese Ethics ami Indian 
thought ali speak of a single Asiatic 1229.06; in 
which there grows ঘট 8 common life, bearing in 
different regions differert characteristic b 0550118, 
but nowhere capable of a hard and fast ilividing 
line.” Kakasu Okakura, ‘Ideals of the ৬৮ 
Chap. I. 


(৩) See Dr. Morison’s book on China and ‘Let- 
ters from John Chinaman.’ 


(৪) ‘‘Japan is doubtless t4e more iviliued 
power of the two [Russia and Japan] and has 
proved more and ‘more uring the last few years 
her title to rank upon a complete footing of moral 
equality with Europear Nations” ‘Firsi Princi- 
ples in the Far Fast,’ Fortnightly Review ior 
February 1904. 
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হইয়া পড়িবে, জাপান ও চীনের সহিত আমরাও পাশ্চাত্য 
জগতে সম্মানলাভ করিব, এবং অন্যান্য প্রকারেও আমা 
দের বর্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষ 
জাপানীধৰ্ম্মের তীৰ্থক্ষেত্ৰ আমাদের প্রতি তাহাদের কি 
অকৃত্রিম ভালবাসা আছে তাহা ওকাকুর| প্রণীত [6519 
of the Hast গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গভীর 
চিন্তাপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদের প্রতি যে 
অসীম অন্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতে হয় । কোন সম্বদয় ইউরোপীয় মহোদয়ই 
ভারতবাসীকে এতটা আপনার চক্ষে, এতটা ভিতর হইতে 
দেখিতে পারেন না। জাপান দরিদ্র ও বিলামিতাশুন্য, 
তাহার আহার অন্নব্যঞ্জন, তাহার ধৰ্ম্ম বৌদ্ধধৰ্ম, আদর্শ 
শাস্তি_্ৃতরাং তাহার সহিত ভারতের অনেক বিষয়ে 
ধক্য আছে। জাপানীগণ আমাদিগকে দ্বশার চক্ষে 
দেখেন ন|, আমাদের সহিত একতাস্থত্রে গ্রথিত হইয়া 
- আমার্দিপকে উন্নতির শ্রেষ্টগ্রামে লইযা যাওয়ার উচ্চাকাক্র| 
তাহার হৃদয়ে বর্তমান। (১) এই সকল কারণসমবায়ে 
জাপানের বর্তমান ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় আমর! তাহার মঙ্গল- 
কামনা ন! করিয়া থাকিতে পারি না। এই কামনা কত- 
দূর সফল হইবে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; কারণ যদিও 
অলযুদ্ধে জাপান রূষকে পরাজিত করিয়াছে, এবং শ্রতি- 
স্বাসিক বুগে কখনও বৈদেশিকদ্দিগের সহিত যুদ্ধে পরাভূত 
হয় নাই, (২) তথাপি ক্লষের সৈন্যবল অমিত, এবং যুদ্ধে 
জয়লাভ করিলেও ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ঈর্বামূলক তাড়- 
নায় জাপানকে চীনের নেতৃত্বগ্রহণে বিরত থাকিতে হইতে 
পারে। বিগত চীনযুদ্ধেও লাওটাং উপছীপ এইরূপে 


(১) ‘We saw India, the holy, land of our most 
sacred memories, losing her independence through 
her political apathy, lack of organisation, and the 
petty jealousies of rival inzcerests,—a sad lesson, 
which made us keenly alive to the necessity of 
union ২.6 any cost....Not only to return to our past 
ideals, but also to feel and revivify the dormant life of 
ihe old 45282 14855, becontes our mission.”~—Ideals of the 
East by Kakastu Okakira, last chapter. 

(২) ‘Throughout two thousand years has never 
Kknowr defeat”—'Japanese relations with Corea,’ 
, Nineteenth Century, February 1904. 
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জাপানের হস্তচুযুত হইয়াছিল। ইহা একান্ত অমূলক 


সন্দেহ নহে। কারণ পূর্বেই বল৷ হইয়াছে চীন জাগ্রত 
হউক, এই শুভ আকাজ্ষা কোন ইউরোপীয় জাতির মনেই 
বর্তমান নাই। সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিসমূহ মিলিয়া 
মিশিয়| চীনদেশটাঁকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
লইবার জন্যই ব্যাকুল। এমন কি আমাদের সহিত 
জাপানের ঘনিষ্টতাস্থাপনও অনেক ইংরেজের চক্ষুশূল। 
সম্প্রতি লণ্ডনেৰ 905০686০: কাগজে জাপান প্রবাসী 
ভারতীয় ছাত্রদিগের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য বাহির হইয়াছে। 
লেখক নরমান সাহেবের মতে তাহার! জাপানে গিয়া 
রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে; অতএব তাহাদিগকে তথায় 
যাইতে দেওয়া উচিত নহে । কারণ ভারতবর্ষেই নাকি 
তাহাদের শিক্ষার উপযোগী সর্ববিধ বিদ্যালয় আছে। 
সেমুর নামক আর একজন ইংরাজ নরমান সাহেবের 
প্ৰস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা এরূপ ভাবে 
কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হইবে যেন জাপানীগণ বিরক্ত 
না হয়। (১) পাইওনিয়র'পত্রিকায় এই মৰ্ম্মে এক প্রবন্ধ 
বাহিরুহইয়াছে যে, ভারতীয় রাজন্যবৰ্গ এখন ইউরোপ 
ভ্ৰমণে না গিয়া জাপান ভ্রমণে গিয়া থাকেন, এবং জাপান 


সম্বন্ধে খুব উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন । (২) 


(>) “‘Sneaxingly disloyal Indian Students I 
৮৭3.৮6 myself met both in Japan and elsewhere. It 
is well that somebody who is competent, as Mr. 
Norman is, should look into and enquire what 
they are really doing : silly though their scheming 
may be, as he assures 1s. Butany sympathy they 
may meet wi-h in Japan will be greatly and justly 
increased if their own country is harshly judged 
07655 Einglish”....Mr. Seymour’s letter to the 
London Spectator quoted in the Indian Mirror, Feb- 
ruary 10, 1904. 

(২) “It may be stated as a very interesting fact 
that the course of the quarrel between Russia and 
Japan has been ‘closely followed in the Native 
States of India....It should be noted also that the 
sympathy for Japan has excited an extraordinary 
amount of interest in that country and its people? 
and that our chiefs are beginning to make the 
Japanese tour just as they have made their visits 
to Kingland in the past. ‘These are signs of the 
times which canuot be disfegarded....” Pioneer 
quoted in 008 Indian Mirror of February 10, 1904. 
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জাপানের প্রতি আমরা যে মনে মনে অনুরাগপ্রদর্শন 
করি, এবং ছু*চারিজন ভারতীয় ছাত্র যে জাপানে'পড়িতে 
যায়, ইহাতেই ইংরাজগণ যেকূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, 
তাহাতে বেশ বুঝা যায় বে জাপানের সহিত আমাদের 
'_ মিত্ৰতা তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিতজনক মনে 
করেন ন| ৷ ভারতগবর্ণমে্টের শিল্পশিক্ষার বৃত্তিগুলি 
যে জাপানে অধ্যয়নলিগ্স, ছাত্রগণের ভাগ্যে ছুটবে না, 
ইহাঘ্বার| অনেকে গবর্ণমেশ্টেরও গ্রন্তপপ ধারণা আছে 
বলিয়া অনুমান করেন । কিন্তু কালের গতি রোধ করে 
কাহার সাধ্য ?. 
প্রাচ্য জাতিসমূহের কতকগুলি গুণ আছে বলিয়া 
আমার বিশ্বাস, যাহ! পাশ্চাতাজাতির নাই । আমাদের 
ধৰ্ম্ম নিবৃত্তিমূল্ক, আমরা স্বর্সম্ুষ্ট, আমরা পাশব বলকে 
শ্ৰেষ্ঠযুক্তি মনে করি ন', আমাদের মধ্যে কৃত্রিমত! নাই, 
আমাদের দাম্পত্যবন্ধন চঢ়তর ও .দয়ামমতা অধিক, 
আমর! সরল, স্বন্নাহারী ও মিতাচারী, আমরা অর্থের 
দস নহি। অবধ্য ইউরোতপও অনেকের এই সকল গুণ 
যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এনং আমাদের দেশেও অন্কের 
এই গুণগুলি নাই। কিন্তু এগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের 
জাতীয় গুণ নহে । আমাদের এসকল গুণ এখন ভ্মাচ্ছা- 
[দিত বহ্ধির ন্যায় প্রচ্ছন্ন াকিতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য 
জাতির সংঘর্ষে আমরা পুনর্ধার এগুলির অস্তিত্ব ও 
শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইউরোপ 
রাঁজসিক, ভারতবর্ষ এখন তামসিক, কিন্তু চেষ্টা করিলে 
সাত্বিক হইতে পাঁবিবে, যহা৷ ইউরোপ সহজে পারিবে 
মা। কারণ তাহার স্থপরিচ্ছন্ন কোর্তার নীচে আদিম 
বর্বরতা লুকায়িত, ঈবৎ সঁচড়েই তাহা প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে। আমাদের একদ্দিন গিয়াছে যখন যাহা কিছু 
- ইউরোপীয় তাহাই ভাল দেখিয়াছি, কিন্ত এখন আমাদের 
'সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমরা এখনআপন মর্য্যাদাও আমাদের 
প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। ইউ- 
+ কপি সমস্ত বিষয়েই হেন স্থুল ও বাহদর্শা (58০89) 
আমরা মধ্যযুগে একেবারে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু পূৰ্ব্বে 
বখন দেখিতাম তখন ইউরোপ অপেক্ষা অনেক গভীর 
দেখিতাম, আবার এখন একটু একটু দেখিতে পাইতেছি। 


প্রবাসী। 


৫১৫ 


নি ভিন জি 
দিগের' অপেক্ষা তীক্ষতর। অনেকের নিকট ইহা 
হান্তাম্পদ বোধ হইতে পারে, কিন্তু জাপন ইহার 
সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, এবং আমরাও অব্যহত 
বিকাশলাভ করিতে পারিলে তাহা! প্রমাণ ক্নিতে 
পারিব। আমার এই বিশ্বাস সত্য হইলে প্রাচ জাতির 
মধ্যে প্রকৃত সভ্যতার বীজ এরূপ ভাবে নিহিত আছে যে, 
তাহা কালে সমগ্র জগতের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইব; 
--অবস্ত যদি পাশ্চাত্য কলকৌশল অন্তশস্তাদির পাহাষ্য 
পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্য স্বীয় অস্তিত সম্পূর্ণ 
নিরাপদ করিতে সক্ষম হয় । এই সংঘর্ষে জ্ঞাপন এখন 
লিপ্ত হইয়াছে । যদি জাপান এই সংঘর্ষে সফলকাম 
হয়, তবে প্রাচ্যের অভ্যুত্থান অবশ্থস্তাবী ; নতুব| প্রাচ্য-ক 
‘যে তিমিরে সে তিমিরেই” থাকিতে হইবে । রষিীর 
সহিত সংগ্রামে জাপান কেবল স্বীয় অস্তিত্বের জন্য বুদ্ধ 
করিতেছে তাহ! নহে, সমগ্র, প্রাচ্য জগতের আদর্শের 
নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে । সেই আদর্শের বিকাশ অণ্বা 
বিলোপ এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে * 


* M. Challaye বহকালের অভিজ্ঞত' লইষ1 সম্প্রতি ০" 06 


de Paris পত্রিকায় জাপান সম্বন্ধে যে এক চিত্বাতর্যল এবদ্ধ 
লিখিযাছেন, তাহার ইংবাঁজী সঙ্কলন হইতে আমরা করেকটি হত্র 
উদ্ধত করিয়া দিলাম £-- 

চারি 00582119555 shews that the Japanese hzte and 
despise what Fiurope 18 pleased 2 call ter iv ilizsa- 
tion, and that their borrowings from Er1rcpe 
have been effected against the grain, anc for “he 
express purpose of beating vulgarising 47009 
with her own weapons, drivirg her back aad 
destroying her influence in the Fast. Cnly ker 
vanity, says M. Challaye, has led Europe to 7202 
that the Japanese regarc Westez-n Civilsaticn 3৪ 
superior to their own, and that, therefore, fhey ere 
“‘Fiuropeanising” themselves purposely....G-nt e- 
ness and cordiality are the Japanese 1016 Jo 
scenes of violence. ‘The readiness with which 
70920159508 fly into a passion stupefies the Japen- 
6586, appears to them to be a sign of innate ccar €- 
ness ...'The rulers and people of Japan -6৮ 11550] 
the “horrible necessity” of meeting brute force 

with brute force; they saw that unless they male 
themselves strong in war, in trade and firarzce 
then? superiority tu morals, art and region wcufd rot 
save them from becoming the prey of the 10rsién- 
er.. .There are Japanese who cherish the cream 
of a Yellow Renaissance under Japan’s leadecslip 
—Y¥ho hope that after Planting herself হি টাচ .n 
Korea, Japan will come to China's aid, ০04০=0} ঠি 
her innumerable population, initiating her 2229 
Western methods. showing her how to maze her- 
self invuinerable by RKurgpe, then, in union wih 
the new China, releasing the Asiatic races নন্দে 
exploiting, oppressive Europe, expellirg {46 
Americans from the Phillipines. the Frenczs frcn 


‘Indo-China, the English from India, realieinz, 1] 


a word, the dream of a Far Fiast Zor the Far 6534 
terns, under the PET on of the Kimpire of ti e 
Rising Sun.>—Tbhe Indian (48777) March 2, 1904, 


৫১৬ 


__+ অসভ্যজাতির ধৰ্মসংস্কার । 


[Professor Friedrich Ratzel প্রণীত ‘‘The History 
of Mankind” নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ] 


যীহারা অসভ্যজাতির রীতি নীতি এবং ধৰ্ম্মপদ্ধতি 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ক্লেম্‌ ও 
যাজক টিওাল প্রভৃতির মতে হটেণ্টট্‌ মাদি অসভ্যদিগের 
ধর্ম. ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, এ বিষয়ে 
তাহাদের মন যেন একখানি সাদা কাগজ মাত্র। কিন্তু 
সেই সকল অসভ্য জাতির ভাষায় যখন ঈশ্বর, আত্মা, 
পাপ, প্রভৃতি জ্ঞাপক শব্দ পাওয়া যায়, তখন এ সকল 
বিষয়ে যে তাহারা এককালে অজ্ঞ তাহা বলা যাইতে পারে 
না। এ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা স্থল বা অপরিণত অবস্থায় 
বর্তমান আছে বলিতে পারা যায়। কোন কোন যুরোপীয় 
পণ্ডিত এমনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সভ্যতার অনু- 
পাতান্থদারে মানবের ধৰ্ম্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান 
পরিস্ফুট হয়। কিন্তু র্যাটজেল, হার্ভার প্রভৃতি অন্ন 
ও অন্তান্ত আধুনিক সুরোপীয় মানবঁঞ্জাতিতত্বজ্ঞ গণ্ডিন্গণ 
নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হইলেও ইহাই যে চরমসিদ্ধান্ত নহে তাহা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন 'যে 
সকল ধর্মের প্রবর্তকগণেরই আদর্শ উত্তরাধিকারিগণের 
অপেক্ষা উচ্চতর দেখা যায়। প্রবর্তকগণ যে'ধৰ্ম্মবাদ 
 অক্ুত্রিম উৎসাহ, বিশুদ্ধ জ্ঞান, স্বাধীন চিন্তা এবং প্রকৃত 
সাধনবলে উন্নতমার্গে প্রতিষ্ঠিত 
বহু নিম্নে আসিয়া পড়ে এবং ষুগধুগাস্তের বিকৃতির পর 
মধ্যে মধ্যে পরবর্তী সংস্কারকগণ তাহাকে পুনঃগ্রতিচিত 
করিতে চেষ্টা পান। এই অধঃপতনের যুগ হইতেই সকল 
ধৰ্ম্মেতিহাসের সুচনা! হয়। প্ররুত পক্ষেও, অধ্যাত্মজগৎ 
এবং সাধন ও চিস্তারাজ্যের সহিত ভগবত্বত্বের যত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ, সভ্যতার সহিত তত অধিক নহে। সভ্যতার অপেক্ষা 
কৃত নিয়ন্তরে অবস্থিত কোন কোন জাতিও অধ্যাত্মরাজো 
বহুদূর অগ্ৰসয় হইয়াছিল" কিন্তু বহুশতাব্দীর বিবর্তানর 
পর সভ্যতার হিসাবে উন্নত হইয়া ও আধ্যাত্মিকতার নিতান্ত 
হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাচার! যে প্রকৃতির বিকাশ- 
নীতির বিরুদ্ধে গমন করিয়! অসভ্য আদিম অবস্থাপন্ন 


প্রবাসী । 


করিয়া যান, ক্রমে তাহা. 


[য় ভাগ | 
হইতেছে, একথা কে বলিতে সাহস করিবেন? আম্মমানিক 
যুক্তি যাহাই বলুক, ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান 
করে। সভ্যতার ইতিহাসে মানবের উজান গতি নাই 
এমন নহে, কিন্তু শিশ্তর উত্থান পতর্টনর নায় তাহা বিকা- 
শেরই ইঙ্গিত মাত্র । পভ্যজাতির পৌরাণিক দেবতাতত্ব 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, অসভ্য আদিমমানবন্থলন্ভ 


যাবতীয় জড়োপাদনা এবং পূর্ববপুরুষ-ও-প্রেতপৃজাপদ্ধতি = 


তাহাদেরও মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । কেবল শিক্ষা, 
রুচি ও কল্পনার ইতরবিশেষে একই বস্তু বিভিন্ন আকার 
ধারণ করে। এবিসিনিয় খৃষ্টধর্ম্ম, মঙ্গোলিয় বৌদ্ধধৰ্ম 
সুদানীয় মুসলমানধৰ্ম্ম, বৈদিক, মহস্বদীয় ও বুড়ীয় একেশ্বর- 
বাদ, বুদ্ধের জ্ঞানধৰ্ম্ম, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম এবং উপনিষদের 
ব্ৰহ্মজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্ৰে পতিত হইয়া বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছে এবং মূল আদৰ্শ হইতে কতই না হীন 
হইয়া পড়িয়াছে ! 

পণ্ডিত মেরেঁঙ্কী কয়েকজন খৃষ্টান বাস্মটোকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের অধুষ্টীয় জীবনে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
কিরভা ধারণা ছিল। তহুত্বরে বাস্থটোগ* বলে, “আমরা 
ঈশ্বরের বিষয় আদৌ চিন্তা করিতাম না, আমরা স্বপ্ন বা 
খেয়াল দেখিতাম।* পণ্ডিত র্যাটুজেল বলেন “একেশ্বর- 


বাদের স্তাষ অজটিল ভাব অনভ্যপ্দিগের ভিতর নাই ।” ) 
তাহাদের চিন্তা ও কল্পনা কোন অনির্দেহ্ট স্বপ্নময় রাজ্যে 


বিচরণ কবে এবং তাহার! যুগে যুগে চিস্তারাজ্যের ক্রম- 
বিকাশ অনুসরণ করিয়া! প্রাচীনের সহিত বর্তমানের 
সমন্বয়পাধন করিতে জানে না । 

সকল জাতিতে দেখা যায় যে তাহারা স্থষ্টিতত্ব 
অনুশীলন কবিতে করিতে নানা কল্পনার অবতারণা 
করিয়া থাকে। উপরে চন্দ্ৰস্থয্যগজহতারাবিমণ্ডিত 
অনন্ত আকাশ এবং নিয়ে নদ নদী সমুদ্র পর্বত প্রান্তর 
অবণ্য মরু পরিবৃত প্রকৃতির মহীয়সী মূৰ্ত্তি দর্শন করে, 
মেঘের গর্জনে সমুদ্রের কল্লোলে নগ্রযাৎপাতে, ভূকম্পনে 
এবং বিশ্ববিলোড়নকারী প্রভঞ্জনস্বননে কুপিতদেবতাঁর 
অভিসম্পাতবাণী শ্রবণ কবে। অপরিচিত দেশের নূতন 
পথিকের মত অথবা কৌতুকাগ্বাবের দর্শকবৃন্দের ক্তায় 
মানব পৃথিবীতে আসিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই- 


-জ, 


১২শ সংখ্য৷। ] 


দিকেই বিশ্বপ্ৰকৃতির কৈচিত্র্যময় বিরাট গম্ভীব্র নুত্তির 
প্রতি বিশ্য-বস্ফারিত নেত্ৰে চাহিয়া থাকে, এবং সেই 
বিরাটের তুলনায় আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া স্তম্ভিত 
ভয়বিহ্বল্বদয়ে মুদিত মেত্রে ক্ষণকালের জন্তও ধ্যানন্থ 
হইয়া পড়ে । তখন, এস্থঠি কোঁথা হইতে আঁসিল? জীবন 
কি? মৃদ্যু কেন হয়? মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায় ?--- 
ইত্যাদি অসংখ্য জটিল প্রশ্ন আসিয়া তাহার হৃদয়ে উদিত 
হয়। শাৰ্য্যকারণপরম্পর। অনুসরণ করিতে করিতে 
মানবের সন্মুখে অঞ্চকার তখন ক্রমেই ঘনীভূত হয় এবং 
মানুষ সেই অচিন্তনীয় অনীমের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে 
না পারিস বিশ্ব প্রকৃতির বহুবিধ শক্তির কাল্পনিক মৃত্তিতে 
_ দেশ পরিপূর্ণ করে। 
অগন্য নক্ষত্রের নিয়মিত গতি, স্থিতি এবং ওুজ্জল 
দর্শনে অসভ্য লোকদের মন বিস্ময়াভিভূত হয় এবং সেই 
সকল অহার্দিগের নিকট দেবগণের মধ্যে পরিগণিত হুইয়া 
পুজা প্রাপ্ত হয় । প্রায় সকল অসভ্যজাতি, এমন কি বুশ- 
মেন ও অষ্ট্রেলিয়া আদিম অধিবা সিগণও নক্ষত্ৰপুঞ্জের এক 
একটি লর্মকরণ করিরাছে। কথিত আছে, কানন কাস্তার 
অথবা লোকালয়ে বঞ্জপতনে যে যে বস্তু বা স্থান আহত 
হয়, সেই সকল এক এক দেবতা বলিয়া পূজিত হয়। 
[ষনাক্রিকার নিগ্রোদিগের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য দেবতা 
আজিও পুজা পাইন্প। থাকে । ভ্বদয়ের যে যে ভাবের বশে 
প্রথম সধ্যখিষির কণ্ঠ হইতে স্থয্য, অগ্নি, প্রভৃতির 
স্ততিগান উত্থিত হইয়াছিল, সেই সেই ভাবে মগ্ন হইয়! 
জগত্ময় অগ্নি ও ,সৰ্ধ্যোপাসকগণ আবিস্ৃতি হইয়াছে । 
উত্তর দেরুদেশায় খৃষ্টাসদিগের মধ্যে, বৌদ্ধ ক্ঞাপানে, এমন 
কি রুণিয়ায় টান্ক জেলার খৃষ্টোপাসকগণের মধ্যেও 
ইহার “নদর্শন আছে। যাহার নিকট মনুষ্য উপকার 
প্রাপ্ত হর, যে শক্তির সন্মুখে স্বীয় শক্তি পরাভব স্বীকার 
করে, ভাহারই মধ্যে এক অদৃশ্য দেবশক্তির রূপ কল্পিত 
হয়। এই জন্যই অনেক্‌ বানর পণ্ড দেবতার স্থান অধিকার 
« কটু, অনেক বৃক্ষ লতা পরম আরাধ্য হয়। ওশেনিয়া, 
মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর মেরু, এসিয়া, আফ্রিকা ও 
আমেন্বিকার্ব অসভ্যগণ্র মধ্যে এইরূপে গ্রান্তরপৃজা 
হইতে মাৱস্ত করিয়া জলবায়ু, অগ্নি, চন্দ্ৰ, সূর্য্য, গ্রহাদি, 


প্রবাসী । 


৫:৭ 


পতঙ্গ, সরীস্থপ, পণ্ড, মানব, ভূত প্রেত ও অদৃশ্য শক্তি এবং 
তৎপরিবর্তে বা তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ নান! মূর্তির পুজা- 
বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহারা যখন জঙ়াপাসার 
একটু উর্ধে উঠিতে থাকে, তখন জড়ের পশ্চাতে চৈতস্তের 
স্থায় ষে একটা কিছু আছে, তাহার আভাস প্রাপ্ত -য়্। 
কিন্ত আপনানিগের স্থল বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে ভর 

আত্মারও মূৰ্ত্তি খাড়া করিয় বসে; এবং ওঁ ভাবো এতই 
নিম্নপ্তরে লইয়| যায় যে, শেষে বোণিওদ্বীপের ডায়াকদি:গর 
্থায় মানবাত্মার মত গাছপালা ইঞটক প্রপ্তরার্দিতেও আনার 
আরোপ করে। তাহারা বলে ধান, যদি পাকে, তাহা 


হইলে চাউলের আত্মা দানা হইতে সাফ উড়িয়া যয়; 
কিন্ত - ওই চাউল কোন হ ছত়াইয়া ল্লে 
মানবাত্মার সহিত চাউলেব্র পরলোক গিয়| সই 


ব্যক্তির অল্পের স্থান অধিকার করে। পিগদানর 
সংস্কারের সহিত এই বিশ্বাসের সম্বন্ধ কোথায়, ভাবিবার 
বিষয়। সকল বস্তরই আত্মা আছে, এই বিশ্বাসের উপর 
পলিনেশিয়। ও মিলেনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জবাসীদের সকল ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত। এমন কি গৃহোপকরণ প্রভৃন্তিরও তাত্মা 
আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। . টাহিট্ৰিৰীপবাসী-দর 
ভাষায় মুষিকের ডাকের এবং ঘুমন্ত শিশুর অস্ফুটহু-রর 
নামই আত্মা। ওশেনিয়াময় ‘আতুয়া,” ণ্থাকুয়া, বা 
‘হটুয়া’ অর্থাং আত্মা সকল বস্ততেই কল্পিত হইয়াছ; 
এবং অরূপ আত্মার মুণ্ডি কল্পনা করিয়া তাহার বুজ| 
করিতে করিতে পূৰ্ব্ব পুরুষ, রাজা বা সর্দার এবং সন্মানত 
ব্যক্তিগণকে দেবতার তালিকাভূক্ত করিবার প্রথা প্রবন্তত 
হইয়াছে। আফ্কি৷ ও €শেনিয়ায় ইহার দৃরি নি:ৰ্শন 
আছে। ইন্কাস দ্বীপবাসীরা জীবিতকালেই অনেককে 
দেবতাজ্ঞানে পূঞ্জা করিয়াঁ বাকে। একদিভে ভয় ছক্তি 
এবং কল্পনা যেমন প্রকৃতিপূজার সৃষ্টি করিয়াছে, ভপর- 
দিকে স্বার্থপরতা ও পুরাতনের মায়া সেইরূপ কোটি কোটি 
দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে, আদিম অবস্থার দেবত-রণ্য 
ভেদ করিয়া ভারতীয় আধ্যজাতি একেশ্বরবদে উপনীত 
হইয়াছিলেন। “নেতি নেতি” করিতে কব্বিতে প্রচীন 
খধির ভগবদ্র্শন হইয়াছিল। “আমি যে অহতের অস্বাদ 
পাইয়াছি, আমি যাঁহাকে চনিতে পারিয়াছি কৈ তিনি? 


৫১৮ 


আমার অন্তরের সেই,পরমদেবত| সেই 'অবাত্মমনসগৌচর : 


অদ্বিতীয় পুরুষ ত ইনি. নহেন ৷ তাই *নেতি নেতি ৷ = 


যিনি নেতি নেতি করিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন, তিনিই সত্য 
‘পুরুষের অন্থবর্তী হইয়াছেন, তিনিই একেশ্বরবাদ প্রচার 


'' করিতে পারিয়াছেন। - কিন্ত যিনি “ইতি” বলিয়া ক্ষাস্ত 


হইয়াছেন, তাহার পরবর্তী অন্ত জন তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া 
আপনার ইষ্টদেব আপনি স্থজন করিয়াছেন। দুৰ্ব্বল 
মানবের্‌ শক্তি ষথায় পরাস্ত হয়, স্বার্থ, গৰ্ব্ব, কামনা ও 
ভয় তথায় দেবতার - গজিল করে।. যেখানে ভয় সেই 
স্থানেই এক দেবতা) যেখানে স্বাৰ্থ সেই 'খানেই এক 


, বিগ্রহ মসীময় ভীতিরাজ্যে' অন্ধকারের ঘোর আর 


= কাটেনা। সান নন ভোর বরন! তাই দেখা 


যায়, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছছ অসভ্য মিলেনেশিয়, পলিনেশিয়, 


= ' অষ্ট্রেলিয়, এবং আর্তি কা ও আমেরিকার বন্তজাতিসমূহ এই 
' আমার দেবতা, এই. আমার দেবতা ‘বলিয়া কতই না 


স্ষ্টিকর্তা, ইষ্টদাতাঁ এবং, দণ্ডবিধাতীর প্রতিষ্টা করিয়াছে। 
তাহারা স্বীয় দেবতাগণকে নিজ নয়নের অভিরাম পরিচ্ছদ ও 


, ুষ্কারে কেমন তৃষ্তি করিয়াছে এবং. আপনাদের 


ৰ হৃদয়ের উৎকৃষ্ট 'উপকরণ দিয়া কেমন স্বীয় ইষ্টদেবতার 


নদ গঠন করিয়াছে। যে শক্তি তাহারা অর্জন: করিতে , 


. চাহে, সেই শক্তির চরমসীমা. দেবতায় দেখিতে পায়। 


তখন, দেবতা নৃত্যে, শক্রনিপাতে,. প্রতিশোধগ্রহণে 


অদ্বিতীয় এবং আদর্শ বলিয়া উপাসিত হন। তাই বনে 


বনদেবতা, বলে জলদেবতা, পৰ্ব্বতে, পাৰ্ব্বত্যদ্বেবত৷ ।/ 
তাই যেখানে এক আগ্নেম্নাগরি সেই স্থানে আষাড়ে গল্প ও. 
খৌরাণিক আখ্যায়িকার রাশি৷৷ যেখানে সমাধি বা শ্মশান, 
সেই স্থানেই উপদেবতা; প্রেত পিশাচের মেলা । যেখানে 
জলপ্ৰপাত ঝরণ! অথবা ঘুর্ণাবর্ত, সেই স্থানেই গুহ জ্ঞানের 
আবির্ভাব ও দুর্কোধ্য রহস্তাচ্ছন্ন সংস্কারের অবতারণা । 
"সকল ধর্মের আদিতে গৃষ্টিতত্ব বর্ণিত আছে, সুতরাং 
প্রথমেই অসভ্যজাতির সষ্টিসঘন্ধীয় সংস্কারের বৰ্ণন| করিয়া 


একে একে তাহাদের দেবতাতত্ব, অন্মাস্তরৱবাদ প্রভৃতির , 


আলোচনা-করা ফাইবে।* - 


: প্রবাসী! 


তিনি ত ইনি নুহেন।» যাহা কিছু ইন্দিয়গোচর হইতেছে, .. 
সে সকলের' মধ্যে তাঁহার কান্তি প্রতিভাত হইতেছে; কিন্ত 


[ ওয় তাগ। 


১ |  অসভ্যজাতির সুষ্টিতত্ব ৷ 

দক্ষিণ, এশাস্ত ও ভারত মহাসাগর. দ্বীগবাসীদিগের 
 সৃষ্টিতত্ব প্রায় একই প্রকার। তন্মধ্যে ওশেনিয়| দ্বীপ- 
পুপ্নবাসীদিগের বিশ্বাস “পো” রা অন্ধকার হইতে প্রথমে 
দেরগণ উৎপন্ন হুইয়াছেন। তাই দেবতার অন্য নাম 
‘নিশা-সন্ততি’। দেবতার পর উপদেবতা, বীরপুরুষ 
এবং উচ্চবংশীয়গণের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের সকলের 
ষিনি' প্রধান অর্থাৎ পরম দেবতা তাহার নাম “তাঙ্গারোয়া”। 
ইনি অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জবাসীদিগের নিকট গতারাওয়া” 
বা “কাণাতোয়া” নামে অভিহিত। পলিনেশিয়ার সোমাইট 
, দ্বীপপুঞ্জস্থ রায়েতিয়ানদের মধ্যে স্থষ্টি সম্বন্ধে একটী 
অতি সুন্দর পৌরাণিক. গল্প প্রচলিত আছে।- তাহাদের 
পরমেশ্বর “তাঙ্গারোয়৷’’? একটি অণ্ডের 'মধ্যে অবস্থিতি 
করিয়! বায়ুমণ্ডলে অন্ধকারময় মহাশূন্যে দিগদিগন্তে 
ঘুরিতেছিলেন। সেই একঘেয়ে গতিতে ক্লান্ত: ও পরিস্রাস্ত 


“হইয়া তিনি হম্তযুগল প্রসারিত করিলেন) অমনি চতুর্দিক 


আলোকে উদ্ভাসিত হইল। তিনি সেই মহাশূন্ত হইতে 
ভূতন্তস্থ সমুদ্রতীরবর্তী "বালুকারাশিকে "আজ্ঞ| করিলেন, 
*এখানে উঠিয়া আইস” ।- বানুকারাশি- উত্তর করিল, 
“আপনার নিকট উড়িয়া যাইবার শক্তি, আমাদের নাই ।* 
তখন তিনি পাহাড় সকলকে বলিলেন, “তোমরা আমার 
নিকট আইস”; তাহার!” উত্তর করিল, “আমর! ভূমিতে 
সংলগ্ন আছি ;, আপনার নিকট যাইতে পারিব না+।” ঈশ্বর 


, অগত্যা তাহাদেরই নিকট নামিয়| আসিলেন্‌। ডিম্বের 
আবরণ আপন্না, হইতে বিচ্ছিন্ন, করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ 


করিলেন 1 ইহারই সংযোগে মেদিনীর কলেবর- পুষ্ট 
.- হুইল। ডিম্বাররকের ভগ্নাংশ হইতে দ্বীপপুঞ্জের অভ্যুদয় 
হইল: এবং তিনি স্বীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে মনুষ্য ‘স্বজন করি- 
লেন তৎপরে তিনি আপনাকে একখানি তরণীতে 
পরিণত করিয়া শুন্তপথে প্রবল বায়ুৱাশি ভেদ করিয়া 
চলিলেন 1 তরণী যতদূর বাহিয়া চলিল. ততদুর তাহার 
শোণিতে পূর্ণ হইয়া গেল। ' সমুদ্ৰ তাহাতে- স্বীয় "গণ 
প্রাপ্ত হুইল এবং আসমুম্ৰবায়ুমণ্ডলী পর্য্যন্ত উষা এবং 


+ সন্ধ্যা, শ্বীয় রাগে রঞ্জিত হইল, , তখন তীহার কঙ্কাল 
, র্লামধনুর আকারে ভূতলে পতিত হইলে দেবতাগণ পৃষ্ঠদেশে 


১২শ সংখ্যা ৷ ] প্রবাসী। ন - ৫১৯ 


' অমরাপুরী করিয়া বাদ করিতে লাগিলেন। অনম্তর 
“তাঙলানোয়” আকাশ হইলেন এবং তাহার সাহায্যকারী 
+ শ্নায়োৰেবশকে পৃথিবীর স্থতি ও ভ্ৰাম্যমান স্থৰ্য্যের গতির 
নিয়ন্তা করিয়া দিলেন ৷ “নায়ে|’ নবজীলণে “মণি” 
{ নামে ভভিহিত। সময় যতই অতীত হইতে লাগিল, 
লোকে ভতই আদিদেব তাঙ্গারোয়াকে ভুলিতে থাকিল। 
)তিনি ভগবান স্বযস্থ বলিয়া উক্ত হইলেন। তিনি সেই 
অন্ধকারময় কাল হইতে চিরবর্ততমান এবং অবিনাণা। 
রায়াতিয়া দ্বীপবাসীর| তাঙ্গারোয়| ব| তারাওয়ার এই 
€ বলিয়া স্ব তগান করির। থাকে := 
তার-ওয়া বীজতৃমির ন্যায়, 
তারাওয়৷ পাহাড়ের ভিত্তিমূল 
তারাওয়া সমুদ্রের বালুরাশির ন্যায় 
তারাওয়া সর্বব্যাপী 
তারাওয়া জ্যোতিঃ বিকিরণকাবী 
70) তারায় আমাদের অস্তরের অধীশ্বর . 
তারাওয়া আমাদের বহিৰ্দ্দেশ বেষ্টন করিয়া (আছেন) 
তারাওয়া আমাদের নিম্নদেশে (বর্তমান) 
তারাওয়া অনন্ত জ্ঞানের অধীশ্বর | ? 
ইহা হইতে দেখা যায় সেই অসভ্যদিগের ব্ৃদয়েও 
২_অনস্তের কেমন সুন্দর ছায্বাপাত হইয়াছিল। তাহারাও 
uw কেমন এক সৰ্ব্বব্যাপী, সর্ধজ্ঞ, অনাদ্যিনন্ত জ্যোতিৰ্ময় 
পুরুষের অবগত সত্তা অস্তরে বাহিরে অনুভব করিতে এবং 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেয়স বা 
অন্ধকার হইতে আগত আদিদেব তাঙ্গারোয়া পার্বত্য- 
ভূমিকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলে জল ও স্কলের স্থষ্টি হইল কিন্ত 
যখন ঘননীল এবং নীলাভ অধর পৃথিবীর জন্ত আত্মা বা 


খা 


প্রাণী প্রার্থনা করিল, তখন তিনি স্বীয় পুত্র “রাইতুবু”কে ' 


= আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন। রাইতুবু একবার স্বর্ণ ও 

+ মৰ্ত্ত্যে প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ; আর অমনি সাগরা- 

স্বর! ধরাময় যাহাকিছু সমস্ত হুজিত হইল, পলিনেশিয়াময় 
এইরূপ কাহিনীর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ ৷ 

* পতিয়াহিদেব” মানবের পরম হিতসাধক। কারণ 

তিনি পৃথিবঁর বহু উর্দ্ধে আকাশকে তুলিয়া দিয়াছেন, 

ভূকম্পনের দেবতার অঁ্ষচ্ছেদ করিয়াছেন, পৃথিবীতে 


Ll 


অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছেন এবং মানবজাতিকে হাট 
করিয়াছেন। এই তিয়াইদেবই যে তাঙ্গারোয়া একথা! 
অনেকে স্বীকার করে। এতন্বেনয় সকল অভিবাসীরা 
সৃষ্টির পশ্চাতে কেয়স বা অব্যক্ত অবস্থা, পৌ অর্থাৎ অন্ধ- 
কার বা নিশাদেবী আদিকারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
টোঙ্গাধীপবাসীদের বিশ্বাস পে! বা নিশাদেবী দৃশর'ত্ৰি 
গর্ভধারণ করিয়া দশম রাত্রে “কাঁফা” দেবকে প্রসব রেন। 
কাফার সন্তান ‘রাঙ্গী ও “পাপ!”” অর্থাৎ পুকষ ও প্রকৃতি 
হইতে “তানে” ও তাহার অষ্ট ত্রাতার জন্ম হয়। মাউড়ী- 
গুণও বলে ব্রহ্মনী হইতে স্থষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে । 
ইহা ত গেল সাধারণের সংস্কার । কিন্তু পলিনেশিয়ান দগের 
মধ্যে যাহারা ধৰ্ম্মতত্বের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ব বড় গোপনীয়। তাহার বলে 
জীবনের প্রথম উন্মেষে চিন্তার ধারা নিংস্থত হয়, তাহা 
হইতে মনোবৃত্তিসমূহ উদ্ধ দ্ধ হইয়া উঠে, তৎপরে জীবনের 
মহাসমস্যার প্রতি ইচ্ছা ধাবিত হয়। এই ইচ্ছা অভাবনীয় 
কালের গর্ভে পুষ্ট ও পরে জাগ্রত হইয়া ক্রমে অগ্রহে 
এবং আগ্রহ ভাবে পরিণত হয় । অতঃপর জীবন-রহস্যের 
পশ্চাতে প্রধাবিত ইচ্ছ! হইতে পুরুষ-গরক্কৃতির উৎপা'দকা 
শক্তিসভূত আনন্মামুভুতিময় জীবনধারণের গবৃভি 


‘বিকশিত হুইয়া উঠে। তখন সেই মহাশূন্যে ভাসমান 


“আতিয়া” অর্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ডত আপনি আপনাতে রাজী ও 
পাপা অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্বর্গ 
মৰ্ত্য এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ুটির উৎপাদন করিয়া থাকে । 
পণ্ডিত ব্যাষ্টয়ান অসভ্যদিণের এই মহোচ্চভাব লক্ষ 
করিয়! বলেন যে “কোন ছদ্মবেশী Anaximander কিম্বা 
Pythagorus কি এদিকে পদার্পণ করিয়াছিলেন ?” 


উপরোক্ত কাহিনীর প্রতি বর্ণে বর্ণে যেন প্র দ্বীপপুঞ্জের 


পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্বস্তী আমেরিকা ও এসিরা হইতে 
গৃহীত স্থষ্টিতত্বের গন্ধ পাওয়| যায়। ফল্গীদ্বীপ ও নিউ- 
হেত্রাই ডিস দ্বীপবাসীদের স্থষ্টিতত্বের সুত্রপাত এই সংস্করে 
যে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং প্রস্তর কিম্বা মৃত্তিকা হইতে জন্মগহণ * 
করিয়াছেন । ব্যাঙ্ক দ্বীপবাসীরা বলে যে তাহাদের পরম 
ঈশ্বর “কাত” একখানি প্রস্তর হইতে উদ্ভৃত হইয়াছেন। 
সেই প্রন্তরই তাহার প্রস্থতি। কাৎদেব স্বীষ্ন সহচর 


+ 


ৰ্‌ tb. 
মারাওযার সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। 
এদেশে কোন বিপদাপদে ‘রক্ষাকালীর’ পূজা হয় এবং 
সকল পুজার প্রথমে গণেশপুঞ্জাব বিধি আছে। ইহাদের 
বিপদ্দীপদ্র পড়িলে কাৎপূজা হয় এবং তৎসঙ্গে ‘মারা ওয়া? 
পুজারও বিধি আছে। নবলীলণ্ডে এবং হাওয়াঈত্বীপবাসী- 
দের পৌরাণিক দেবতা দ্মর্ণিই এই “নারাওয়া” | 
কাৎদেব একবার শাগগ্রস্ত হন। তাঁহার হত্যা অনিবা্ধ্য 
' হইয়া উঠে। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি এক জায়- 
ফল বৃক্ষে উঠিয়া! বসেন। কিন্ত বৃক্ষের চূড়ার চড়িতে না 
চড়িতেই তাহার সহোদরগণ শক্রতা করিয়া বৃক্ষটী ক্রমে 
উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে 
সেই জায়ফল বৃক্ষ পরিসর ও উচ্চতায় এমনই বিশাল 
হইয়া উঠিল যে, কাৎদেব তাহা. হইতে আর কখনও 
অবতরণ করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু তাহার পরম 
সুহৃদ মরা ওয় স্বীয় মস্তক হইতে একগাছি কেশ পৃথিবীতে 
ঝুলাইয়! দিয় সেই মভাবিপদ হইতে বন্ধুকে উদ্ধার করি- 
লেন। ব্যাঙ্ক দ্বীপে অন্য পুরাণমতে “কাৎ*দেব একদা 
বৃক্ষের পত্র বয়ন করিতে করিতে এক জীবের স্থষ্টি করিয়! 
বসিলেন; কিন্তু কোন্‌ প্রাণীকে সুজন করিয়াছেন কিছুতেই 
আর স্থির করিতে না পারিয়া৷ অবশেষে তাহার হাসিমুখ 
"দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সৃষ্টজজীব রমণী ব্যতীত আর 
কেহ নহে। প্র দ্বীপেই “ডেঙ্গী’” স্যষ্টিকর্তা, তৎপুত্র 
“মৌটু” তাহার সাহায্যকারী । ডেঙ্গী প্রথমে এক পুরুষ 
ও এক রমণী “কিতু* নামী ভরত পক্ষিণীর ডিম্বদ্য় হইতে 
বাহির করেন। “মৌটু” তাহাদের সন্তানোৎপাদিকা 
শক্তি দান করেন। 
_ মাইক্রোনেশিয়ার পুরাণ মতে স্বীয় পাপসভ্ূত পতনের 
দ্বারা অবিলম্বে দেবতাগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে 
মানব নিশ্চয়ই প্রাণহীন, প্রস্তর হইতে জন্মিত।* ফাকা- 
আফো দ্বীপে পৌরাণিকগণ বলে আর্দিমান্থুয প্রস্তর হইতে 
প্রত হুইয়৷ তাহার সঙ্গিনী বা সহধৰ্ম্মিনী "আইভী”র 
হস্তপদ গঠন করে এবং স্বীস় দেহ হইতে একখানি পঞ্জরাস্থি 


* ‘In Micronesia, also, the creation of man took" 


‘place from inanimate stone, unless he was imme- 
diately connected wih the gods by a 1811 due to 
basin’ P. 318. Voll. 
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প্রবাসী । 


[৩য় ভাগ । 


২ তা সি 


খুনিয় আইভীর ৫ দেহে যোগ করিয়া দেয়। ইহাদেরই 
সন্তান যাবতীয় মনুস্ত। ঈষ্টারদীপবাসী'টকিলদের প্রথম 
মানব প্রস্তর হইতে প্রস্থত হইয়| বালুক! দ্বারা রমণীগঠন 


করে এবং €সই নারীদেহের মধ্যে আপনার একখানি 


পঞ্জরাস্থি রাখিয়া দেয় । 


পিনুদ্বীপবাসীরা বলে “ইরাকাদাঙ্গেল” দেব এবং 


“এজ সুয়াজ্ঞগদশ্বকর’’ দেবী হইতে মানবন্গাতি জন্মগ্ৰহণ 


করিয়াছে। ইরাক দেব পুরুষ ও এজলুয়াজ্ঞদ্রেবী রমণী সুজন 
করিয়াছেন। ধরণীরূপা পাপা, এবং গগন রূপী “রাঙ্গী” 
পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছিল। উভয়কে পৃথক করিবার 
কল্পনা কবির হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হইল এবং কবিত্বের 
ভাব যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়| উঠিল, আখ্যানবস্ত্ও তেমনি 
বিস্তারলাভ করিতে থাকিল। 

ওশেনিয়ার লোকের! বলে বাযুদেবতাগণ পক্ষী রূপ 
ধারণ করিয়া বিচরণ করেন। তাহাদের মধ্যে যাহার! 
প্রধান তাহারা তাঙ্গারোয়ার পুত্র কন্তা। 
পৃথিবী ধারণ করিয়! আছে, তাহা হইতে তাঁহারা বড় বেশী 
দূরে থাকেন না। তাহাদের পুজা দিতে অমনোধোগ 
করিলেই তাহারা কুপিত হইয়া বঞ্ধাবায়ু প্রলয় ঝটিকা 
পেরণ করেন। শক্ররপঙ্গীয় নৌকা দ্বীপাণভিমুখে আসিতে 


যে পর্বত : 


দেখিলে তাহারা পবনের অধিষ্াত্রীঘ্বেবতাগণকে ডাকে = 
এবং ঝড় তুফান তুলিয়া শত্রগণকে জঙলমগ্ন করিয়া দিতে 


প্রার্থনা করে। প্রতি গ্রহ নক্ষত্র এক এক দেবতা । 
সুধ্যু ও চন্দ্ৰ গ্রহণ হইলে ইহার! বলে কোন কুপিত দেবতা 
ইহাদের গ্রাস করে। 

নবহেত্ৰাইডিস্‌ দ্বীপবাসীরা বলে স্থষ্টিকর্তা মানুষকে 
প্রথমে চারিপাঁয়ে চলিতে দিয়াছিলেন। শুকরের তখন 
মানুষের মত হাটিত ; কিন্তু পক্ষী ও সরীন্থপগণের তাহা 
ভাল লাগিল না। তাহার! ইহাতে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়| 
এক সভা আহ্বান করিল। টিকটিকি সে সভায় অগ্রণী 
হইয়া বিপরীত বিধির প্রস্তাব করিল। ল্যাজনাড়া পাখী 
তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিল। টিকৃটিকি তখন 


এক নারিকেল বৃক্ষে উঠিয়| সেই উচ্চস্থান হইতে একটা * 


শুকরের পৃষ্ঠে পতিত হইল। শুকর টিকৃটিকির বেগ সাম- 
লাইতে না পারিয়া চারিপায় ভর দিয়া পড়িল। সেইদিন 
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১২শ সংখ্যা । ] 


হইতে শূকর চারিপায়ে ও মানুষ দুই পায়ে সোজা হইয়া 


চলে। 
সলোদন্‌ এবং ব্যান্ক্ীপে কথিত আছে পূৰ্ব্বে মানুষ 
মরণধর্মশীল ছিল না, কিন্তু একদা! এক বৃদ্ধা তাহার দেহ- 
চৰ্ম্ম বা খোলস খুলিয়! সমুভ্ৰজলে ফেলিয়া দেয় । দৈবক্ৰমে 
থোলসখানি একটা ঝোপে আটকাইয়া যায় । বৃদ্ধা নব- 
যৌবন লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলে তাহার সন্তানের! তাহাকে 
মা বলিয়া চনিতে পারে না ; তাহাতে বৃদ্ধাকে অগত্যা 
পুরাতন খোলসটি অন্বেষণ করিতে হয় এবং তাহা পুনরায় 
পুর্বমত পরিধান করিয় গৃহে যাইতে হয়। সেই অবধি 
মানবের মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। লিফুদ্বীপে এইরূপ একটা 
প্রবাদ আছে যে, চুপন্ধি আলুর সহিত পৃথিবীতে মৃত্যু 
আইসে। ' প্রথম মানুষের সম্তানের! নানায়্প অন্তর 
আকারে পরিবর্তিত হয়। তন্মধ্যে মুষিক একটা গর্তের 
মধ্য দিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ক্ষেত্ৰ 
হইতে চুপড়ি আলুর শিকড় উপরে আনয়ন কবে। এই 
গাছ নে দিন হইতে রোপিত হইল, সেই দিন হইতে পৃথি- 
বীতে মৃত্যু আদিল। অপহৃত আহার্যের ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ এক্ষণে মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। চু 
উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার অসভ্যগণের মতে “ঈ হল” 
সকলের হৃষ্টিকর্তী। ইনি দাড়কাকের রূপে পৃথিবীর 
পূৰ্ব্বে বর্তদান ছিলেন। কিন্তু তাহারও পূৰ্ব্বে ক্ষাণুখহ্‌ 
দেব বিস্তমান ছিলেন। দীড়কাকরূপী ভগবান ক্ষাণুখহ্‌ 
এর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া পৃথিবী নিৰ্ম্মাণ করিলেন। 
তৎপরে সমুদ্ৰমণ্যস্থ এক দ্বীপ হইতে তিনি অগ্নি আনি- 
লেন। অগ্নি আনিবার কালে, তাহার স্ফুণিঙ্গ কাষ্ঠ, এস্তব 
প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে পতিত হুইল, তাহা হইতে অদ্ধাপি 
অগ্নি গাপ্ত হওয়া যার! অনস্তর ক্ষাণুখহ্‌ এক দ্বীপ হইতে 
স্বচ্ছ অল আনিলেন এবং চন্ত্র সূর্য্য গ্রহ তারাগণকে এক 
পেটিকার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন! ঈহ্ল বখন 
জন্মেন, তখন অন্ধকার রাজত্ব করিত। আঁধার-ভর্ী 


“ী-ঈহলের জননী । তিনি ‘কুন’ পক্ষীর পরামর্শে শিশুকে 


সাগরগণর্ভ নিক্ষেপ করেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার সম্ভান- 
বিয়োগে কাতর! হইয়া পড়েন। এক ডলফিন যং্স্ত 
শিপ্তকে গ্রাস করিয়াঁছিল। সে শোকার্ড জননীর দুঃখে 


ৰ 


প্রবাসী। 
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দুঃখিত হইয়া! প্রস্তরে পরিণত ঈহলকে উদগার করিয়া 
দিল। প্রন্তরষয় ঈহুল তখন সারস পক্ষীর রূপ ধরিয়া 
মহাশূন্তে পক্ষবিস্তার করত গগনগাত্রে গ্রলম্বিত রহিল। 
এদিকে মহাজলপ্লীবনকাঁলে সমস্ত জলমগ্র হইলে ঈহুল- 
জননী আধাররাজোর পুরী পরিত্যাগ করিয়া এজকুদ্বী 
নামক আগ্নেয় গিরির শিখরদেশে যথার পৃথিবীর ভিত্তি- 
স্তম্ভ প্রোথিত, তথায় আশ্রয়গ্রহণ করিলেন । কিন্তু 
কনিয়াগরা বাইবেলবর্ণিত জলপ্লাবনের অনুরূপ একটী 
গল্পে ভ্রাতাভগ্ীব পৃথক হওয়ার কারণ প্রদর্শন করে 1» 
আফ্রিকার ইউ, অাটি, ডাহোমী প্রভৃতি জাতির 
পৌরাণিক গল্পে আছে যে পূর্বাঞ্চলস্থিত নোদসী নামক 
স্থানে ঈশ্বর মানুষ স্থদন করেন। তিনি প্রথমে শ্বেতকায় 
দম্পতি ও কৃষ্ণকায় দম্পতি স্বজন করিয়া তাহাদের জগ্ত 
ছুইটী বস্তাবৃত সুন্দর টুক্‌রি, একটা ঝোড়া ও একটা বু়ী 
পাঠাইয়া দেন, এবং ওঁ দুইটি দম্পতিষুগরলের মধ্যে 
নির্বিবাদে বণ্টন করিয়া! লইতে আদেশ দেন। , কৃষ্ণকায় 
নর প্রথমেই বড় ঝোড়াটি দখল করিয়া বসে। শ্বেতকায় 
অগত্য। ক্ষুদ্ৰ ঝুড়িটিই পায়। অতঃপর ঝোড়া খুলিয়া 
তাহারা দেখে যে, তাহাদের চাষ করিবার উপযোগী 
কোদালি, মৎস্ত ধরিবার অন্ত জাল বুনিবার উপযোগী সুত্ৰ, 
শিকারের জন্য তীরধনুক এবং বাণিজ্যার্থে স্ুবর্ণচুর্ণ রহি- 
য়াঁছে। শ্বেতকায় দম্পতি ঝুড়ী খুলিয়া কেবল একখানি 
গ্রন্থমাত্র পাইল।' কিন্ত তাহার! প্র গ্রন্থ এরূপ পরিশ্রম 
ও মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া এত জ্ঞানলাভ 


করিল যে, শীগ্রই- তাহারা কষ্ণকায়গণকে সকল 


বিষয়ে পরাস্ত করিল এবং অধিক ধনী হইল। এইজন্য 
কুষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের উপর ভয়ানক পীড়ন করিত 
এবং তাহাদের হিংসা করিত । কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদের 
সহাক্স হইলেন ৷ তিনি স্বর্গ হইতে প্রকাঁও এক কাছি 
ফেলিয়া দিলেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া! শ্বেতকায়গণ 


t+ “fhe Koniag’s aczount for the separation by 
the story thatthe sistezeate of a forbidden grass, 
whereupon she knew tLat she vas naked, and fled , 
the youngest of her children conceived 2000. the 
steps of heaven, remained alive by means of a 
song that it had learnt.’ P. 148, Vol1ll. 
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| সাগরপার হইয়া: গেল। আমেরিকার কনিয়াগদিগের | 


মত আফ্রিকার ‘ -আবান্টিরাও স্বর্গের সিঁড়ির কল্পনা 
করিয়াছে । : তাহারা” বলে “ওডোমানকানা” মনুষ্যাদি 


প্রবার্সী। 


. [ ৬য় ভাগ। 


উইনিবেগোর! বলে সৃষ্টি আর তিন পুরুধমান্র চলিবে । 
মেসিয়াণীর ভবিষ্যপুরাণেও তাহাই বলে। প্রলয় এবং 
কল্পান্তে জগতের অবস্থা সম্বন্ধে মায়াদিগের ভাষায় একটা 


স্বজন করিয়া এবং মনুষ্যকে সকল উপদেশ দির! স্বর্গে সঙ্গীত আছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল: 


যান" মানুষ স্বর্গের সিঁড়িনিম্মীণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ 
অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইল । যে যাহা' পাইল কাঠ, 
পাথর ও নানাবিধ মালমসলা দিয়! সিঁড়ি গাথিয়া তুলিতে 
লাগিল; কিন্ত হঠাৎ পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝিতে 
না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া -পস্থান করিল। | 
বেচুয়ানার অধিবাসীরা বলে, ঈশ্বর “মডিমে|” উত্তর- 
পূর্বদিকে এক গুহার মধ্যে বাস করেন । সেই গুহাশারী 
পপ্তপতির নিকট হইতে যাবতীয় পণ্ড আগমন করিয়াছে। 
তখন পাহাড় পৰ্ব্বত কর্দমের ন্যায় কোমল ছিল, তাই 


পণ্ডগণের পদচিহ্ন তছুপরি অঙ্কিত রহিয়াছে । ক্যাপম্যান- 


সাহেবকে ট্রান্দ্ভালের মোডী নদীতীরবর্তী এইরূপ একটি 
গুহা তাহারা দেখাইয়াছিল। আফ্রিকার দিনকাগণের 
সৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা তাহাদের ভাবায় একটা ক্ষুদ্র 
সঙ্গীত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আফিকার 
অনেক বস্থজাতির রূপ ধারণা আছে বলিয়া সঙ্গীতটির 
বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল।--- 
‘যে দিন ঈশ্বর স্থষ্টি করেন সবার, 
করেন সে দিন তিনি স্থধ্যকে সুজন; 
সূর্য্য উঠে নামে আর আসে পুনরায়-_ 
করেন শ্যজন তিনি চন্ত্রকে তখন; 
চন্দ্ৰ উঠে নামে আর আ”নে পুনরায় 
করেন স্থজন তিনি গ্রহ তারাগণ ) 
তার! সবে উঠে নামে, আইসে আবার-_ 
মানবজাতিকে তিনি করেন সুজন ; 
মানব জন্মায়, মাটিতে মিশায়, ফেরেনাক আর। 
অসভ্য দিগের স্থষ্টিতত্বে প্রলয়ের ভাব ও ভবিস্তুপুরা- 
গোপযোগী বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমেরিকার মায়! 
জাতি ও আজ্টেগ্‌গণ বলে তিনবার প্রলয় হইয়া গিয়াছে। 
এক এক প্রলয়ান্তে এক এক যুগ কাটিয়াছে। এটা 
চতুৰ্থযুগ চলিতেছে । এবার অর্থাৎ কলি উল্টাইবার 
সময় এক মহাপ্রলয় হইবে। 


শি 


যবে কাল পুর্ণ হ'বে অন্তথা না হবে, 

দেবতাগণেরও পূজা বন্ধ হ’য়ে যাবে 

অগ্নিতে শোধিত ধরা'তখন হইবে। - 

যদি কৃতপাপ হেতু করি অনুতাপ, 

দেখিতে সে দৃপ্ত কেহ বাঁচে এই ভবে, 

ভাগ্যবান তার সম কেহ নাহি রবে। 
শ্রীজ্ঞানেন্রমোহন দাস । 


 শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সুরী। 
( আস্মারামজী ) 

প্রবন্ধের শীর্ষভাগে যে মহাত্মার নামোল্লেখ করা 
হইল, তিনি আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত জৈন সাধু । 
জৈন শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। .ডাক্তার 
হন্তলী প্রমুখ পাশ্চাত্য সুধীগণ জৈনগ্ৰন্থ সম্পাদনকালে 
ইহার নিকট যথেষ্ট সাহাষ্যগ্রহণ করিতেন। ইহার 
প্রণীত “অজ্ঞানতিমিরভাস্কর,” “জৈনতত্বাদর্ল” প্রভৃতি 
গ্রন্থ ইহার প্রগাঢ় পাঙ্ডিতোর পরিচয় প্রদান করে। 
বিজয়ানন্দ স্থরী সাধারণে আত্মারামজী নামেই প্রসিদ্ধ 
ছিলেন বলিয়া আমরাও এ স্থলে প্রায়ই উক্ত নাম ব্যব- 
হার করিব। ইহার অসাধারণ ধীশক্তি ও বচনচাতুৰ্ধ্য 
ছিল । যে সময়ে ইনি ধৰ্ম্মকথা ব্যাখ্যান করিতেন, তখন 
শত শত শ্রোতা বিমুগ্চদয়ে ইহার বচনামৃত পান 
করিত। 

১৮৯৩ সংবতে (১৮৩৭ খৃঃ অবো ) পঞ্জাবের অন্তর্গত 
*লেহরা” নামক গ্রামে গণেশচন্দ্রের ওরসে ও রূপদেবীর 
গর্ভে আত্মারামজী জন্মগ্রহণ করেন। গণেশচন্্র 
জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল। গণেশচন্দ্র পঞ্জাবকেশরী মহা: 
রাজা রণজিৎসিংহের পুলিসবিভাগে ও. পরে সৈন্ত বিভাগে 
কাৰ্য্য করিত। পরে কতকগুলি দস্থ্যর সহিত একত্র 

হুইয়া কাধ্য পরিত্যাগ পূৰ্বক দস্থ্াবৃঁত্তি অবলম্বন করে, 


ঁ 


বে + 


- 


১২শ সংখ্য৷। ] 
এই সময়ে রূপদ্বেবী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। 
এই বালকই পরিশেষে বিজয়ানন্দ হুরী বা পণ্ডিত 
আত্মার'মজী নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে “দিত” 
ও "আতক্মারাম” এই উভয় নামই ইহাকে প্রদত্ত হইয়া- 
ছিল। স্থানীয় শিখ-গুরু অতরসিংহ ইহার শরীরে বহু 
সুলক্ষণ দেখিয়া বলয়াছলেন যে এই বালক কালে 
রাজা অথবা সাধু হইবে । পিতার নিকটে থাকিলে 
তাহার আদর্শ দেখিয়া পুত্ৰও তক্করবৃত্তি অবলম্বন করিবে 
বিবেচন1 করিয়া অন্তরসিংহ গণেশচন্জ্রের নিকট এই বালক 
প্রার্থন' করেন; কিন্তু গণেশচন্দ্র তাহাতে অসম্মত হয়। 
পরে গণেশচন্দ্র হৃত হুইয়া দশ বৎসরের জন্ত কারারুদ্ধ 
হয়। কারাগারে গমনকালে আত্মারামজ্রীকে “জীৱ” 
গ্রামনিবাসী যোধমল নামক জনৈক জৈন ওশবাল 
বণিকের নিকট ব্যবসায় শিক্ষা দ্বার জন্তু রাখিয়া 
যায়। যোধমল আত্মারামজীকে পুত্র নির্বিশেষে পালন 


- করিতে লাগিল । এ সময়ে পঞ্জাবাঞ্চলে "্টূচক (১) 


পন্থা” নামক একপ্রকার মত প্রাচর্ভুত ছিল। এখনও 
স্থলে স্থলে দুঁচক মতাবলম্বিগণ দৃষ্ট হয়। যোধম্ল এই 
মতাবলম্বী ছিল বলিয়া আত্মারামভীও ইহার সহিত টুচক 
মাধুণণের নিকট গমন করিতেন । ১৯০৯ সংবতে ভ্রীরা 
গ্ৰানে গঙ্গারাম ও জীবনমল নামক দুইজন চুঁটকপন্থী 
সাধু আগমন করেন। ইহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
আত্মারাম্জী সংসার হইতে বিরক্ত হন ও বহু অনুনয়ের 
পর-মাতা রূপদেবী ও পালক পিতা যোধমলের আজ্ঞা 
প্রান্ত হুইয়া “মালের কোটাল” গ্রামে ১৯১০ সংবতে 
অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জীবনরাম সাধুর 
নিকট দীক্ষাগুহণ করেন। অতঃপর আত্মারমজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে নান! স্থলে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন ৷ ইনি অসাধারণ স্থতিশক্তি বলে 
প্রত্যহ ৩০০ শত চোক কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় যে এ সময়ে ইনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত 


_{ শীহন নাই। চুঁটক সাধুগণ জৈনশান্ত্রের নানা প্রকার, 


(১) ১৭৯ সংব্তে স্ৈন মত হইতে বহির্গত মত বিশেষ । এই 
মতাবলম্বী সাধুগণ প্রতিমাদর্শন বা! পূজন করেন ন! ও জৈন শাস্ত্রের 
অননুমোদিত অনেক প্রকার আচার অনুষ্ঠান করেন। ইহার! 
ভাপনাদিগকে জৈন বলিয়| অভিহিত করেন । 





প্রবাসী । 


৫২৩ 


বিসদৃশ অর্থ করিয়া থাকেন ও মূল সুত্ৰ ব্যতীত পূর্ববাচান্যের 
কৃত টীকা চূৰ্ণী প্রভৃতি কিছুই মানেন ন!। শিষ্যগণ 
ব্যাকরণ পড়িলে স্থত্ৰের প্রকৃত অর্থ অবগত দছইয়া তাহা- 
দের ভ্রাস্তমত পরিতাগ করিয়া যাইবে'এই আশঙ্কায় তাহার! 
কাহাকেও ব্যাকরণ পড়িতে দেন না। আস্মারামজীর ও 
এই অবস্তা ঘটিল । তাহার স্মৃতীক্ষু বুদ্ধি দেখয়া কয়েক 
ব্যক্তি ব্যাকরণ পড়িতে উপদেশ দেন। কিন্তু টঢক- 
পন্থী সাধু ও শ্রাবকগণ বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন, 
এমন কি তাহার অন্তরে এরূপ বিশ্বাস উৎপাধন করিলেন 
যে, ব্যাকরণ পড়িলে বুদ্ধি লষ্ট হইয়| বায়। ইনিও 
তাহাদের কথার ভূলিয়া ব্যাকরণপাঠ পরিত্যাগ পূৰ্বক 
শান্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন ও অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র 
চক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করিলেন। 
উ.ডকগণ শ্বেতান্বর জৈনগণেরই কয়েকট' শাস্ত্ৰ সত্য 
বলিয়া মানিয়া গাকেন, তবে স্থলে স্থলে ভূল অর্থ করির! 
বসেন। টীকা ত একেবারেই মানেন ন! ! 

এই বিস্তাভ্যাস ব্পদেশে ইনি নানা ‘দ্বশ পর্যটন ও 
বহু ঢুঁচক সাধুগণের সহিত আলাপ ক্ররেন। ক্ষিন্ধ 
তাহার জ্ঞানপিপান্থ হৃদয় এই অল্প শিক্ষায় সম্ভষ্ট হইল 
না! । এ'সময় তিনি অল্প ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
এই অন্ন শিক্ষাতেই তিনি ছুঁচক সাধুগণ্রে কথিত অর্থ 
ভুল বলিয়া 'জানিতে পারিলেন। বিশেষ ঢু ঢকপন্থা 
সাধুগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতেন ও যেখানে 
কেহই কোন প্রকার অর্থ স্থির করিতে পারিতেন ন, 
যে স্থলে পাঁচ জনায় মিলিয়া একটা মনঃকল্লিত “পঞ্চায়তী” 
অর্থ ঠিক করিয়া লইতেন। এইরূপ নানা কারণে 
আত্মারামী এই মতের উপর বীতশ্ৰদ্ধ হইয়া পড়ি- 
লেন। গুজরাত প্রভৃতি প্রনদশে গনন, ব্যাকরুণাদি 
পাঠ, ও “সিদ্ধাচল,”” “গির্ণার” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জৈনতীর্ঘ 
পর্যটন করিতে ইছার প্রবল ইচ্ছা হয়। গুজরাত 
গমনোদ্দেশে আত্মারামজী তাহার গুরু জীবনরামজীর 
সহিত চিতোর পর্য্যন্ত গমন৷ করেন; কিন্তু গুজরাত ন! 
যাইয়া গুরুর অনুরোধে উদয়পুর, লাথবার, জয়পুর, 
ভরতপুর ও মথুরা হুইয়া কাশী গমন করেন কাণী 
হইতে দিল্লী ও তথা হইতে প্সরগথন” গ্রামে কিছু দিন 


'_ করিয়া 


৫২৪ 


অবস্থান করিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণালে পঞ্জাবী 
দুঢ়ক পদ্থিগণের প্রধানাচার্য্য অমর সিংহের শিষ্য রামবকদ্‌ 
প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয়। তাহারা ইহার পাণ্ডিত্য 
দেখিয়া অত্যস্ত হৃষ্ট হইলেন ও রামবকসের শিষ্য, বিষ্ণুচন্তর 
ইহার নিকট “অনুযোগদ্বার,” “আচার ত্র” “নন্দীসুত্র” 
প্রভৃতি জৈনশাস্ত্ৰ পাঠ করেন । কর্ণাল হইতে বিচরণ 
য়া পরোপড়” গ্রামে সদানন্দান্ ব্রাহ্মণের নিকট 
ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। এ স্থল হইতে নান! 
স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯১৯ সংবতে রত্বচন্ত্র নামক 
সাধুর নিহুট পঠনার্থ আগ্রায় গমন করিলেন ৷ রত্বচন্্র 
মুনি অন্থন্ত ঢুচক সাধুগণের স্তায় সুত্রের বিপরীতার্থ 
করিতেন ন! ও ইছার অর্থের পূর্বাচার্য্যের কৃত টীকা 
-প্রভৃত্রি সহিত্‌ সামঞ্জস্ত থাকিত। ইহার এই সমস্ত গুণ 
দেখিয়া , ভাত্মারামজী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ইহার 
‘নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। আগ্রা হইতে 
প্রস্থান করিয়া পরিত্র্ন করিতে করিতে ১৯২১ 
সংবতে “ম:লেরকোটাল* গ্রামে গমন করেন। এ স্থলে 
চন্দ্ৰিকা-কোষ, কাব্য, অলঙ্কার ও তৰ্কশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন 
-ণকরেন। ইতিপূৰ্ব্বে মেনন ও গোগীমল নামক 
অজীবক সম্প্রদায়তৃক্ত দুই ব্যক্তিকে তর্কে পরা- 
অয় করিয়া জৈন করিয়াছিলেন । এ সময়ে ভূয়োদর্শন 
দ্বারা ইহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঢুঁটচকমত 
প্রকৃত জৈন মত নহে, ইহা আধুনিক কালে দাস” 
প্রভৃতি দ্বার! উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবাঞ্চলে এই 
মতের অত্যত্ধ প্রাুর্ডাব থাকায় হঠাৎ আপনার সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিলেন ন1। ক্রমে ক্ৰমে ছুট. একজন করিয়া 
শ্বমতে আনয়ন পূৰ্ব্বক সংখ্যাধিক্য হইলে প্রচার করিব 
স্থির .করিয়া কোটালগ্রামে গমন করিলেন। এ স্থলে 
কুমার সেন ও মঙ্গত রায় নামক ছুই ব্যক্তিকে সর্ব প্রথম 
স্বমতে আনয়ন করেন ৷ ইহার পূর্কাশিষ্য বিষ্ণুচন্দ্ৰ মুনি 
অনেক সাহাধ করিতে লাগিলেন । জালছ্ধরে অবস্থান 
, কালে অজীবক সম্প্রদায়ভূক্ত ব্লামরতন বসস্তরায়ের সহিত 
ইহার তর্ক হয়। "এই তর্কে প্রায় সপ্তবিংশতি গ্রামের 
লেকি একত্রিত হয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
মধ্যস্থ ছিলেন ৷ ইহাতে আত্মারামজী,জয়যুক্ত,হন । জাল- 


প্রবাসী। 


| [৩য় ভাগ। 


ন্ধর হইতে অমৃতমরে গমন করিয়! প্রধান চুডকাচাৰ্য্য অমর- 
সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও দাবা করেন। অমৃতসর হইতে 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে দিল্লী অঞ্চলে আগমন করিলে 
ঢু ুচকাচাধ্য অমরসিংহ ও দিল্লীর কতিপয় উক্ত মতাবলম্বী 
গৃহস্থ ইহার বিরুদ্ধে .বহুস্থলে পত্র প্রেরণ করেন, কিন্ত 
তাহাতে আত্মারামজীর প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ক্লাস 
হইল না। তিনি নানা স্থণে বিচরণ করিয়া ১৯২৬ সংবতে 
(১৮৭০ খৃঃ অবে ) মালের কোটালনগরে আগমন পূৰ্ব্বক 
চু'চকমত পরিত্যাগ করতঃ প্রকান্তে প্রাচীন ও প্রক্কত 
শেতাম্বর. জৈনমত গ্রহণ করেন। .বিষ্ণুচজ্র হুকুমচন্দ 
প্রভৃতি তাহার ছাত্রগণও বহুব্যক্তিকে চচকমত পরিত্যাগ 
করাইয়া স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন । ১৯২৮ সংবতে 
হুশিয়ারপুরে বিষ্ণুচন্ত্র প্রভৃতি বিংশতি সাধু অমরসিংহকে 
পরিত্যাগ করিয়া ইহার সহিত সম্মিলিত হন । অমরসিংহ 
গ্রামে গ্রামে ইহার বিকদ্ধে পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন 
কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। আত্মারামজীর তর্কবাণে সমস্ত ‘ 
চুক সম্প্রদায় কম্পমান হুইয়া উঠিল। ইহার স্বপক্ষীয় 
সাধুসমূহ চতুৰ্দ্দিকে বহির্থত,হ্ইয়া পড়িলেন। ইহারা যে যে 
হানে গমন করিতে লাগিলেন, তত্ব স্থানেই ঢু টকদিগকে 
পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে হু'শিয়ারপুর, নিকোঁদর, অমৃতসর, অন্দু, ' 
ভ্রীরা, কোটাল, অন্বালা, লুধিয়ানা, লাহোর, রামনগর, 
সর্হিন্দ, প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ ব্যক্তিগণ ঢু'্চকমত 
পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতাম্বর মত গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৯ 
সংবতে প্রায় সপ্ত সহস্র চুক .মতাবলম্বী ইহার অনুগত 
তইল। ১৯৩০ সংবতে লুধিয়ানাতে বহু সাধু.একত্রিত 
হইয়া চ,ঢকগণের শাস্তবিরুদ্ধ বেশ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রকৃত লৈনসাঁধুর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও কোন শ্বেতাম্বর 
মুনির নিকট পুনরায় দীক্ষিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া 
নুধিয়ানা হইতে বহির্গত হুইয়া আবু প্ৰভৃতি তীর্থ স্থল, 
পৰ্য্যটন পূৰ্ব্বক অহমদাবাদে আগমন করেন। এ স্থলে 
অষ্টদিবস মাত্র অবস্থান করিয়া *সিদ্ধাচল*” তীৰ্থে গমন, 
করিলেন.। সিদ্ধাচল হইতে অহমদাবাদে প্রত্যাবর্তন 


করিয়া শ্বেতাম্বর জৈন সম্্রদবায়তূক্ত ত তপগচ্ছীয় (১) মুনি 


(3) স্বেতাস্বর জৈন সম্প্ৰদায় ৮৪ গচ্ছে*তর্থ গচ্ছে* অৰ্থাৎ বিভাগে বিভক্ত। 
“তগগচ্ছ” তাহারই অন্ধতম। , 


১২শ সংখ্যা | ] 


ল্ৰীবুদ্ধিবিজয়জীর নিকট আত্মারামন্ীী পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। বুদ্ধিবিজয় মুনি ইহাকে আনন্দ বিনয় আখ্যা 


' প্রধান করেন। ইহার প্রধান শিষ্য বিষ্ণুচন্দ্ৰ, হুকুমচন্দ্ৰ 


প্রভৃতির পূৰ্ব্বনাম পবিবর্তন করিয়া, যথাক্রমে শ্রালস্্ীবিজর 


* ব্ুঙ্গবিজয় ইত্যাদি নাম প্রদত্ত হয়। আত্মারামজী কয়েক 


ৰু 
আচ 


মাস যাবৎ অহমদানাদে থাকিয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা করেন। 
বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ১৯৩৪ সংবতে যোঁধ- 
পুরে গমন করেন ' এ স্থানে ৩৫ জন ঢু; ঢক সাধু ইহার 
সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত হইয়া দিনস্থির করেন, কিন্তু 
যে দিবস তর্ক হইবে তাহার পূৰ্ব্ব দিবসে ইহারা সকলে 
গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। যোধপুর পরিত্যা” করিয়া 


বছদিবস যাবৎ আত্মার মী পঞ্জাব হইতে গুজরাত পৰ্্যস্ত 


অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এ সময়ে ইনি 


- “জৈন তত্বাদর্শ” “অজ্ঞানতিমিরভাস্কর”, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন 


লে 


A 


করেন। চুক মভাবলম্বিগণ “সম্যক্ত সার? নামক 
পুস্তিক! প্রচার করিলে ভাবনগরের “শরীজৈন ধৰ্ম্মপ্ৰসারক 
সভার” অস্থরোধে ইনি তাহার উত্তর স্বরূপ “সম্যক্ত, 
শল্যোদ্ধার” প্রচার করেন । ১৯৪০ সংবতে “পালিশ 
নগরে ইহার মুখ্য শিল্প শ্রীলক্ষীবিজয় মুনি পরলোক্চগ্রমন 
করেন। স্থরতবাস হুকুমমুনি নামক সাধু “অধ্যাত্মসার* 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করলে আত্মারামজী ইহাতে চতু- 
দশটি ভুল প্রদর্শন করেন। স্থরতবাসী শ্রাবকগণ 
অধ্যাত্মসাব পুস্তক ও আত্মারামজীর প্রদর্শিত ভ্ৰমসমূহ 
বোম্বাইএর “দি জৈন এসোসিয়েশন্‌ অব, ইণ্ডিয়া?” নামক 
সভায় প্রেরণ করিলে. উক্ত সভা মতামতের অন্ত অন্তান্ত 
জৈন সাধুর নিকট প্র পুস্তক প্রেরণ করেন। সর্ব সাধু 
গণের মতে উক্ত পুস্তক জৈনশীস্তরবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত 
হয়। | 

এইরূপ পবিত্রিকন করিতে করিতে ১৯৪৪ সংবতে 
আত্মারামজী “পালিতানা”য় আগমন করেন। এইস্থলে 
বহুদেশ হইতে আগত শ্রাবকগণ একত্রিত হইয়া কাত্তিক 
মাসীয় কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইহাকে *্শ্রীমদিজয়াননাস্থরী” 

খ্যা প্রদান করেন। 

১৯৪৫ সংবতে হখন ইনি “মেসানা” ছিলেন সে সময়ে 
ডাক্তার হরণলী ইঁহাকে“জৈন শাস্ত্ৰ সম্বৰ্বীয় কয়েকটা ওর 


® 


প্রবাসী । 


৫২৫ 


পত্রদ্বাবা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান 
করেন। ডাক্তার হর্ণলীর অনুরোধে আচার্য্য মোক্ষমূলাব 
কর্তৃক সম্পাদিত খগ্েদ আবুর পলিটিকেল এজেণ্ট দ্বারা 
গবর্ণমেপ্ট ইহাকে প্রদান করেন। চিকাঁগোর বিশ্ব প্রদ- 
শনীতে ইহাকে আমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু সাধু বৃত্তিতে 
অন্তরায় ঘটিবে বিবেচনা করিয়া! ইনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাধ্যান 
করিলে মিঃ বীরচন্দ রাঘবজী গান্ধী বি, এ, তথায় প্রেবিত 
হন। ইনি মিঃ গান্ধীকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়া- 
ছিলেন। হুশিয়ারপুর, পটি প্রভৃতি স্থানে ইনি কয়েকটা 
নূতন জৈন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি চারি বেদ, মহা 

ভারত, ও বিষ্ণুপুরাণাদ্নি ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় বহুগ্ৰন্থ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। ইহার উভয় চক্ষে মৃতিয়াবিন্দ (০৪:৪7:৪০) 
হওয়ায় জুনাগটের ডাক্তার ত্রভুবনদাস অন্ত করিয়া নিরা- 
ময় করেন। 

১৯৫৩ সংবতে জ্যৈষ্ঠযাসীয় শুক্লা অষ্টমী তিণিতে 
রাত্রিকালে পঞ্জাবের অন্তৰ্গত গুজরন্বাল! নগরে আস্মা- 
রামজী দেবলোক গমন করেন। ইনি প্রায় ৭৮ = হস্ত 
ঢু'চক মতাবলশ্বিগণকে শ্বেতাম্বর জৈন করেন। ইহার 
রচিত পুস্তকসমূহ জৈনগণের অতি আদরের বস্তু। ইহার 
প্রণীত “জৈন তত্বাদর্শ” ও “অজ্ঞানতিমিরভাস্কর” ন মক 
গ্রন্থদয় অধ্যয়ন করিয়! জনৈক ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মাবলম্বী সন্নাসী 
ইহার প্রশংসা করিয়া ৫১ প্রকার অর্থ সমন্বিত একটা 
মালাবদ্ধ শ্লোক ও পত্র প্রেরণ করেন। বাহুলা ভয়ে 
তাহা উদ্ধত করিলাম না। চিকাগোব জগদ্িধ্যাত প্রদনীর 
ধর্মুসভার রিপোর্টে ইহার সম্বন্ধে লিখিত ছিল যে-- 

He is the high priest of the Jain Community and 


is recognized as the highest living authority on 
jain religion and literature by oriental scholars. 


আত্মারামজীর সহিত অজিমগঞ্জনিবাসী ৮ রায় মেঘরাজ 
বাহাদুরের অনেক দিবস পর্য্যন্ত “গচ্ছ” সম্বন্ধীয় তর্ক হইয়া- 
ছিল। ইহার ফল স্বরূপ উভয় পক্ষ হইতে কয়েকটি 
পুস্তক প্রচারিত হয়। 

এই মহাত্মার স্থৃতি চিহ্ন স্বরূপ কয়েক স্থলে লাইব্রেরী 
ও মূর্তি স্থাপিত হয়! তন্মধ্যে পালিতানার লাইতেরী ও 
জিয়াগঞ্জ নিবাসী ৮ বরায়ধনপতসিংহ বাহাদুরের পড়ী 


৫২৬ 


‘ৰাণী মিনাকুমারী সাহেব| ক কৰ্তৃক আত্মারামজীর মৃত্যুস্বল 
গুজৱরন্বাল| গ্রামে স্থাপিত মূৰ্ত্তিই শ্ৰেষ্ঠ । 
== 


পুণ| । 

' সহারাইীয়দিগের রাজধানী পুণা সহর গত ৬৭ বৎসরের 
মধ্যে যেরূপ ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
তাহাতে ইহার ইতিহাস ও ইহার বর্তমান অবস্থা বোধ 
করি এদেশের অনেকে জানিতে চাহেন। পুণা কথাটা 
সংস্কৃত পুণ্যপুর কথার অপত্রংশ। মুল! এবং মুঠা এই 
ছুই নদীর সঙ্গমস্থল এককালে তীৰ্থস্থান ছিল বলিয়া ইহার 
নাম পুণ্যপুর হইয়াছিল। তীৰ্থস্থান এবং দক্ষিণে বাঁণি- 
জ্যের স্ুবিধাস্থল বলিয়া বোধ করি প্রাচীন সময়েও 
এখানে অনেক লোকের বসতি ছিল। পুরাতনকালের 
চিহুস্বরূপ পুণ! সহর হইতে এক মাইল দূরে বান্ুর্ডা এবং 
‘ছুই মাইল দূরে গণেশখিও নামক পৰ্ব্বতে হিন্দুদিগের 
রচিত গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। বানুর্ডা গহ্বর শৈব- 
দিগের উপাসনাস্থল এবং গ্রীষ্টাব্ধের সপ্তম কিম্বা অষ্টম শতা- 
কীতে নিৰ্ম্মিত, পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। 

,প্রাচীনকালের সুবিখ্যাত ভূগোলতত্ববিদ্‌ টলেমী 
(5০1০5) ভারতে দুইটা পুন্নাতার উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 
তিনি বলেন যে একটা পুক্নাতায় অনেক .রঙ্গবিরঙ্গের 
পাথর (8৭৪) পাওয়া যায়। পুণার নিকটবর্তাঁ 
গণেশখিগু নামক স্থানে অনেক গঁরূপ পাথর (৪8০9) 
দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হয় যে, 
টলেমী এই পুণার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 

প্রাচীনকালে যে সকল হিন্কুরাজবংশ দক্ষিণে" রাজত্ব 
করিয়া গিয়াছেন, এই' সহর তাহাদিগের অধীনে ছিল। 
' কিন্তু তাহাদিগের কীর্তির কোন চিহ্ন, 'প্রস্তরখোদিত 

লিপি, কিছা তাত্ৰফলক এপৰধ্য্ত পুণা ‘কিম্বা তাহার নিকট- 
| বর্তী কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই ।' ' | 

- আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য জয় 
করেন ।. তাহা কর্তৃক পুণা যে জিত, হইয়াছিল, “ তাহার 
প্রমাণ স্বরূপ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পুণ্যেশ্বর ও 


প্রবামী। 


[ ৩য় ভাগ । 
নারায়ণেশ্বর নামক দুইটা হিন্দুদিগের মন্দির তাহার 


‘মুসলমান সহচর কর্তৃক মসজিদে পরিণত ইয়। মুসলমান 


ত্রাহ্মণীবংশের রাজত্বকালে পুণ| তাঁহাদিগের অধীনে ছিল। 
ওঁ বংশ ধ্বংস হইলে পর দক্ষিণ যে চারিটা মুসলমান 


রাজত্বে বিভক্ত হয়, পুণ! তাহাদিগের মধ্যে অহ্মদনগরের * 


নিজামশাহী রাজবংশের অধীনে আইসে। ইহাদ্দিগের 


রাজধানী অহমদনগর ছিল বলিয়া পুণার নাম ইহাদিগের । 


ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। 


অহমদনগরের নিজামশাহী রাঁজাবাহা্র ১৫৯৫ হইতে 
১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সিংহাসনে 
আরঢ় হইয়৷ মালোজী ভৌসল! নামক একজন মহারাষ্রীয় 
সর্দারকে রাঁজোপাধিতে সন্মানিত করেন এবং তাহাকে 


পুণা এবং স্থপ৷ এই ছুই জেলা জাগীররূপে দান করেন । . 


এই মালোজী ভৌস্লার পুত্ৰ শাহাজী পুণাতে আসিয়া বাস 


আপনার কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই ব্ৰাহ্মণ কার্য্যা- 


-ধ্যক্ষের দক্ষতায় পুণার অনেক শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি মাসি 


হইয়াছিল ৷ 


অহমদনগরের নিজামশাহী রাজত্ব ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইলে 
পর, শাহাজী বীজাপুরের আদিলশাহী রাজাদিগের অধীনে 


সৈনিকবিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েন। এই শীহাজীর, 


পুত্র সুবিখ্যাত শিবাজী ৷ পুণা জেলার অন্তর্গত জুন্নর 


নামক স্থানের নিকটস্থ শিবনের দুর্গে ১৬২৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 


শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন ৷ উপবোক্ত দাদাজী কোগুদেব 
নামক ব্ৰাহ্মণ শিবাজীর রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার কাৰ্য্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন'। শিবাজী এবং তাহার মাতা 
জিজিবাঈর নিমিত্ত পুণাতে তিনি রঙ্গমহাল নামক 
একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত করেন ।' তিনি শিবাজীকে 
ভালক্পে যুদ্ধবিস্তায় শিক্ষাদান করেন। বলিতে গেলে 
তিন িরযোর রোগাচা রর বড নর রিচা গুরু 


"ছিলেন ৷' 


"করেন এবং দ্বাদাজী কোগুদেব নামক একজন ব্ৰাহ্মণকে - 


১ 
ই 


{ 
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“He taught Shivaji, as a Maratha Chief ০টি ন 


to be a good archer, shot, spearsman, and rider, 


and, as a Maratha ought, to. be ignorant of all 


clerkship even of the mystery 4 of writing his own 
name. He taught him the rules of his caste and 


সশসগ্যা।] 


নি in him a love for old Hindu Ee ৰ 
warlike stories." 


শিবাজী যৌবনাবস্থা হইতে সৰ্ব্বদা শিকারে দিনযাপন 
করিতে ভালবাসিতেন । তিনি শৌধ্য, বীরত্ব ও অমায়িকতা 
গুণে দক্ষিণের মাবলী নামক বীরজাতির প্ৰিয়পাত্ৰ হইয়া- 
ছিলেন এবং তীহাদিগের সহিত সৰ্ব্বদা থাকিতেন ও শিকার 
করিতেন। তাহা হইতে বিরত করিবার জন্য তাহার সেই 
ব্ৰাহ্মণ কাৰ্য্যাধ্যক্ষ ও গুরু তাহাকে নিজ পিতার জমিদারী 
তত্বাবধানের জন্ত নিযুক্ত করিলেন ৷ 

তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন বলিয়া পুণার চতুদ্দিকের 
দেশের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন। এই সকল 
দেশ তখন মুসলমানদ্দিগের হস্তগত ছিল। এই সকল 
দেশের পার্বত্য দু্গসমূহ এই সময় সুরক্ষিত ছিল না। 
কত সহজে এই সকল দুর্গ হস্তগত করিতে পারা যায় 
এবং একবার কেহ তৎসষুদয় হস্তগত করিলে তাহা হইতে 
তাহাকে তাড়ান কত কঠিন, তাহা তিনি ভালরূপে 
বুঝিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তোরণ! নামক দুৰ্গ 
আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। ওঁ দুৰ্গ পুণ৷ হইতে 
২* মাইল দূরে এক পর্বতোপরিস্থিত। এই সময় তাঁহার 
বয়ন কেবল ১৯ বংসর মাত্র ছিল। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে 
< তিনি তোরণা হইতে তিন মাইল দূরস্থ রাজগড়ের দুৰ্গ হস্ত- 


পরবাসী | 


৮. 


গত করিলেন। এই সকল পৰ্বতীয় দুর্গ হস্তগত করাতে 
তিনি যে দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, তন্বিষয়ে মুসলমান 
ঞপ্লতিহাসিক খাফিখ|। এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 


“Shivaji was distinguished in his tribe for 
courage aud intelligence. In that country wheres 
all the hills rise to the sky and the forests are ful 
of trees and bushes, he had an inaccessible abode. 


Like other local chiefs, he set about building" forts _ 
on the hills and in the plains mud forts called 


63015.’ 3 

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার গুরু এবং তাহার পিতার 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ সেই ব্রাহ্মণ দাদাজীর কাল হয়। তিনি 
শিবাজীকে মৃত্যুশধ্যার পার্শ্বে ডাকিয়া নিজদেশ্যক 
মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বাধীন করিবার, ব্ৰাহ্মণ, 
গোজাতি, কৃষক এবং হিন্দুমন্দির রক্ষা করিবার জন্তু উপদেশ 
দেন। শিবাজী তাহার গুরুর মৃত্যুকালের উপদেশ যেরূপে 
পালন করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাস পাঠকগণ ভালরূপে 
অবগত আছেন ৷ 

ওঁরঙ্গাবাদের ইতস্ততঃ মোগলরাজ্যের অধীনস্থ দেশ_ 
সকল শিবাজী আক্রমণ করেন বলিয়| ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে মোগল = 
সেনানায়ক শায়িস্তা খা পুণ| হস্তগত করেন এবং সেগ্বানে 


দলা 





আসিয়| শিবাজী এবং তাহার মাতার জন্তু যে রঙ্গযহাল _ 


নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিজ নিবাসস্থান করেন। 





বন্দ, গার্ডেন । 


কাউন্সিল্‌ হুল। 


নিজ- 








পল স্পা? Eee A AN OS AS এ, 


গৃহ শক্ষর বাসগৃহ হওয়া শিবাজীয় ০৯ 


শায়িস্তা থাকে শান্তি দিবার নিমিত্ত তিনি রুতসঙ্কর 

হইলেন। তিনি পুণায় আসিয়া এক ঘোর অন্ধকার 

রজনীতে কতিপয় সহচরের সহিত সেই রঙ্গমহালে আসি- 
নি লেন। এই প্রাসাদের গুপ্তপথ প্রভৃতি তিনি ভালরূপে 
৷ জানিতেন। অতএব ইহার ভিতর প্রবেশ কর! তাহার 
পক্ষে কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তিনি কেবল 
ণ্ডু ১৭ জন সহচর নিজের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন। 
৷ তাহাদিগের কর্তৃক শারিস্ত। খার অনেক লোকজন আহত 
_ হইল। শেষে তিন বাক্তি শায়িস্তা খাঁর ঘরে প্রবেশ 
_ করিল। ইতিমধো শায়িস্তা খার লোকজন জাগ্রত হইয়া 
& মহা কোলাহল উপস্থিত করিল। যে তিনজন শায়িস্তা 
| সবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল. তাহার! মৃত্যুমুখে পতিত 
| হইল, কিন্তু তাহাদের ভিতর একজন শারিস্তা খার এক 
₹ হস্তের গুটিকতক অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিল । 


5) 







__ শিবাজী পুণা হইতে সিংহগড় নামক পার্বতীয় দুৰ্গে 
 পলাইয়! শরণ 'লইলেন। তিনি এবার কৃতকাৰ্ধ্য হইলেন না 
বটে, কিন্তু তাহার শত্রুর দুর্গতির সীমা- রহিল না। 
শায়িস্তা খা যে তাহার হস্তে খুব শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহ|- 
তেই তিনি আনন্দলাভ করিলেন। 





কলত বট নদ সকল "যারা লাদ: ভিভ:3:১৫ _ [ওয় ভাগ ৷ 


১২১৯১০৭০৯৯৭ ৯৬৯৯৯ ০ পা 


 মহারাষটীয়দিগের সুপ্ৰসিদ্ধ কবি ও ভক্ত তুকারাম এই 
সময় পুণাতে আসিয়া নিজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন 
ও লোকদিগকে ধৰ্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন । একদিন 
শিবাজী তাহার কবিতা ও ধৰ্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্তু 
পুণাতে আগমন করেন। 
আবার মোগল সৈন্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহাদের সকল 
শ্রম ব্যর্থ হইল ৷ মহাব্লাষ্টৰীয়দিগের এইরূপ বিশ্বাস যে 
পণ্ডরপুরের বিঠোবাদেবের অনুগ্রহে ও সাহাযো শিবাজী 
মোগল সৈন্তের হস্ত হইতে-মুক্তি পাইয়াছিলেন ৷ 

ইহার পর বন্দী হইয়| যেরূপে শিবাজী দিল্লীতে 
ওরঙ্গজেবের সভায় নীত হন এবং তথা হইতে আবার দক্ষিণে 
পলায়ন করিয়া মাইসেন, এখানে তাহার বিশেষ উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই। ওঁরগ্গজেব দেখিলেন যে 
শিবাজী তাহার সাধ্যের বাহিরে । অতএব বাধা হইয়া 
তাহাকে রাজা উপাধি এবং পুণা ফেরত দিলেন। কিন্তু 
রাজ। উপাধি পাইয়া শিবাজী পুণাকে নিজ রাজধানী 
করিলেন ন| ৷ রায়গড় পৰ্ব্বত তাহার রাজধানী হওয়াতে 
পুণার শ্রী ও শোভা অনেক হ্রাস পাইল। 

১৬৮ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র সম্তাজী ওঁরঙ্গজেবের সৈন্য কর্তৃক পরা- 





_ সেন্ট মেরির গিঞ্জা । 


তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত : 


১২শ সংখ্যা । ] 


জিত হইয়া এ মোগগ সম্রাটের অধীনে কিছুদিন বন্দী 
ছিলেন। তৎপরে তাঁহার আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। 
সম্তাজীর পুত্র শাহু 'অনেক বৎসর ওরজজেবের শিবিরে 
বন্দী হইয়াছিলেন। ওঁঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি 


কারামুক্ত হইয়া সাতারায় আসিয়া রাজ্বপর্দে অভিষিক্ত, 


, হন । 
) _ সম্ভাজী মোগল সৈন্স কর্তৃক পরাজিত হইলে পর পুণা 
তাঁহাদিগের অধীনে আইসে এবং ১৭২* খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 


উহা তাহাদিগের অধীনস্থ ছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর .. 


মোগল সম্ৰাট কর্তৃক পূণা শাহকে প্রদত্ত হয়। 

সাতারার রাজার এথম পেশবা 'বালাজী বিশ্বনাথ 
পুণায় আসিয়া বাস করেল। ইনি পুণার পেশবাদিগের 
৮ আদিপুক্রষ। এই পেশত্বাবা প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া 
পুণায় রাজত্ব করেন এবং তাহাদিগের আমলে পুণার 
অনেক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু মুদলমান্দিগের রাজ- 
ধানী ভিম্বা অধীনস্থ সহর সকল যেকপ বড় বড় অট্টালিকায় 
স্মুশোতিত হইয়াছিল, মহা রাষ্্ীয্ রাজত্বে পুণা তদ্ৰূপ হয় 


নাই। তাহার দুইটা কারণ নির্ধারণ করা যাইতে - 
- ৪ - সহর ও ছাউনীতে অনেক দেখিবার বস্তু আছে । উহার 


পারে। 
প্রথম, মহা াষ্ট্রীর়েরা চিরকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন এবং 
1৯ পুণা চতুৰ্দ্দিকে পৰ্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া শত্ৰু ইহাকে 


অনায়াসে অধিকার করিতে সমর্থ হইত। ইহা জানিয়: 


পেশবারা ইহার শোভাবুদ্ধির জন্য কোন বিশেষ চেষ্টা 
করেন নাই। একজন ইংবাজ পৱরিব্ৰাজক পেশবাদিগের 
আমলঘারীতে পুণাত্ন বিবয় এইরূপ বৰ্ণন করিয়াছেন £-- 


93208. 25 meanly built, not large, and ০০৪০০" 


~ less. In case of invasion the officers retire to 
Purardhar eighteen 01165 to the South-east where 
the Government reccrds are kept and where many 
of the chief ০2106:5 usually live This arrangement 
8৩৮৮ adds to the s-rength of the Peshwa as he 
7 is frez from the encumbrance of a Great Capital. 


তাছাবা এইবপ নিয়ম কবিয়াছিলেন যে পুণা কোন 

শক্ৰ দারা আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত হইলে,তিহারা নিজেই 
4 পুণাকে অগ্নিদগ্ধ করিয় পলাইয়া যাইবেন। 

দ্বিতীয় ক্লারণ, ম্ছারাষ্ট্রীয়ের বিলাসিতাপ্রিয় ছিলেন 

ন|। ফরাসী পরিব্রার্সক Anqueti! Du Perron 


প্রবাসী । 


৫২৯ 


১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পুণায় আইসেন। তিনি ইহার বিনয় 
এইক্ল্প বৰ্ণন! করিয়াছেন £_ 


“Init were all the merchandise of Asia and 
part of the goods of Europe vrhich the Ruglish 
sent from Bombay four or five days .distaut. ‘The 
riches were used by the Musalimaus rather than 
by the Marathas The Marathas had few want: . 


+ *  * Their usual food was rice and pu‘se 


mixed with butter If the Marathas were ভা 
powerful, Riuropean trade with India would perish. 
But the softness and luxury of the Noors more 
than makes up for the bere frugality of the Mara- 
thas ৮ 


কিন্তু পুণার অধিবাসী ও লোকসংখ্যা কিছু কম 
ছিল না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইহার বিষয় একজন ইংয়াজ 
পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে ইহাতে ১৪০০০ বাডি ও 
৬ লক্ষ অধিবাসী ছিল। 

বাজীরাও পুণার শেষ পেশবা ছিলেন। ইনি রাজ্যয়াত 
হইলে পর ১৮১৭ থৃষ্টাকের শেষভাগে পুণাতে ইংরাজ 
প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তদবধি ইহা তাহাদিগের অধীনে 
আসিয়া ইহাতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গুণার 


প্রাকৃতিক দৃহ্য কিরূপ.রমণীয় তাহা. ভাল করিয়া দেখিতে 
ও জানিতে হইলে পুণার সন্নিকটস্থ কোন উচ্চ স্থানে 
উঠিতে হয়। যে স্থান আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম মনে করি 
তাহার নাম পার্বতী পাহাড় ও মন্দির । এই স্থান হইতে 
পুণার দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিতে পাঁওয়া যায় বলিয়াই, 
সর্বশেষ পেশবা বাজীরাও, ইংরাজ্রদিগের সহিত তাহার 
সৈম্তরা যে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা এই স্থানে বসিয়া 
দেখিয়াছিলেন। পুণার সহর বিস্তৃত, মূল! ও মূঠা নদীদ্ধয় 
প্রধাবিত, পথ সকল ছুই পার্শ্বে উচ্চ তরু দ্বারা সুশো- 
ভিত, এই মনোরম দৃশ্য পার্বতী পাহাড় হইতে একবার 
দেখিলে আর বিস্থৃত হওয়া যায় না । 

উপরে উঠিবার জন্য এই পাহাড়ের গায় সিঁড়ি নিৰ্ম্মিত 
করা হুইয়াছে। ইহার পরে শিবের মন্দির মধ্য স্থলে, 
এবং তাহার চারিদিকে সূর্য্যদেব, গণেশ, পার্বতী এবং 
বিষ্ণু এই চারি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মন্দির আছে। 

পুণা স্হরে এককালে যে পেশবাদিগেব রাজপ্রাসাদ 


৫৩০ 


নির্মিত হইয়াছিল, তাহা আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। একটা 
রাঙ্গ প্রাসাদের দেয়াল বর্তমান আছে, তাহার ভিতর আর 
কিছুই নাই। 

শিবাজী এবং তাহার মাতার জন্য সেই ষে রঙ্গমহাল 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পেশবাদিগের সময় প্রীসাঁদরূপে 
ব্যবহৃত হইত না ; কিন্তৃ'হস্তী শকট ইহাতে রক্ষিত হইত 
বলিয়া ইহার নাম অম্বর খানা হইয়াছিল। প্র নামে 
এখন ইহা! বিদিত। ইহা.এখন বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। 

পুণা সহরে অনেকগুলি দেখিবার যোগ্য মন্দির 
আছে। ইহা ব্ৰাহ্মণ পেশবাদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া 
ইহাতে অনেকেই মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন ৷ 

পুণা সহরের বাহিরে যে সকল দেখিবার যোগ্য 
স্থান আছে তাহার মধ্যে Bund Garden এবং Em- 
press Garden নামক দুইটী বাগান, Council Hall, 
দক্ষিণ কালেন, এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ্জ, ফণ্ডসেন কালেজ, 
সেস্গুন হাম্পাতাল, গ্লিছ্দীদিগের মন্দির, মূল! এবং মুঠার 
উপর দ্বইটা সেতু এবং খৃষ্টানদিগের 3৮ না) নামক 
গিরক্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

বর্ষাকালে পুণ| বন্বাই প্রেসিডেন্দীর রাজধানী। বস্বাইর 
গবর্ণরের থাকি'বার জন্য প্রাসাদ গণেশখিও নামক স্থানে 
নির্শিত হইয়াছে। ইহা পুণা হইতে তিন চারি মাইল 
দূরে স্থিত। 

শ্রীবামনদাস বহু । 


পতিঘাতিনী সতী৷ 


[ বিষ্ণুপুবের পূর্ববাংশে অনতিদূরে প্রদ্যক্সপুর নামক একটা ক্ষুদ্র 
প্রাচীন জনপদ আছে । অতি পূর্ধবকালে অর্থাৎ বিঝুপুবের আদি- 
রাজ! রঘুণাথের বাঁজমুকুটধারণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে 
তথায় অন্ত এক প্রসিদ্ধ প্রাচীনবংশীয রাজাগণেব রাজধানী ছিল। 
এই বংশীয় রাজাগণ যে কতকাল প্রদ্যু(পুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাঁহার ইতিবৃত্ত কিছুমাত্র প্রাপ্ত হওয়| যায় নাই । হবে এ বংশের 
শেষরাজ। শঙ্করমন্ল খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যে রাজত্ব কৰিযা- 
ছিলেন, তাহ বিফুপুরের বর্তমান রাজবংশের আদিরাজা। বঘুনাথ 
দণ্ডের জীবনীতে অবগত হওয়। যাযু। প্রদ্যুয়পুরের রাজবংশ মল্লবংশ 
নামে বিখ্যাত ছিল বলিয়া তাহাদের অধিকৃত স্থানের নামও সল্লভুম 
ছিল। কিন্তু আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে মল্ল- 
ভূমের আয়তন অতি অল্প ছিল । কেন না, সেই সমষে প্রহ্যক্পুরের 
নিকটে সামান্য সামান্য ব্যবধানে অনেকগুলি রাজার অস্তিত্বের 


প্রবাসী । 


| ওয় ভাগ। 


বিষয় শুনিতে পাওযা যাষ। প্রদ্থামপুরেব পশ্চিম পার্দে তিন চাৰি 
ক্রোশ ব্যবধানে মামুত্রথালি নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন বাজার 
দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মামুবখালিব পশ্চিমাংশে তিন 
চাবি ক্রোশ দূরে যাঁদবনগরঠনামক স্থানে আরও এক রাজার বাটার 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহ ভিন্ন কাঁক্ট্যা, বুইতল, ইন্দ্রহাস (যাহ! 
আজকাল ইন্দাস নামে প্রসিদ্ধ) ) প্রভৃতি অতি অল্প অল্পদূর ব্যবধানে 
কয়েকটা রাজার বাজধানী ছিল। তন্মধ্যে ইন্দ্ৰহাসেব শেষ রাজা 
ইন্্রসি'হের নামও বিষুঃপুরের আদিরাজা রঘুনাথ্‌ দণ্ডের জীবনীতে 
সংশ্লিষ্ট আছে । অন্তান্ত বাজ্জাদের বিবরণ কিছুমাত্র প্রাপ্ত হওয়া 
যাব না। যাহা হউক, বিষুপুরের রাঁজ।গণের রাজত্বের কিছুকাল 
পরে বিক্ণুপুবের আয়তন অনেক দূর পর্যাস্ত বিস্তৃত হ্য। অর্থাৎ 
পূর্বদিকে জাহাঁনাবাদের পশ্চিম সীমার ধার, পশ্চিম বাকুডা জেলার 
পশ্চিম সীমা, উত্তর দামুদর নদীর ধার এবং দক্ষিণ মানভূমের সীম] । 
বিষ্ণুপুরেব মল্লবংলীয় বাজাগণের অধিকাবচ্যুত হইলেও অদ্যাপি উক্ত, 
সীমাতুক্ত স্থানচুষলভূম নামেই কথিত হইবা আঁসিতেছে। 

মল্পবংশীয় রাজাগণেব আদিপুরুষ কোথা হইতে কি প্রকাবে 
এদেশে আসিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ দণ্ড কি প্রকারেই বা এদেশে 
স্বীয় রাজ্যস্থাপন করিলেন, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
কিন্ত-আমার বিষ্ণুপুবের রাজবাটীতে অবস্থানকালে, তাহাদের অতি 
প্রাচীন দপ্তর অনুসন্ধান করিষা যাহা বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই 
এইস্থলে বিবৃত করিতেছি । ইহাদের আদিপুরুষেব ঠিক নাম ধাম 
অবগত হইতে পারা যায় নাই ব! অবগত হইবার কোন উপায়ও 
ছিল না। প্রবাদ আছে যে 8 পিতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল 
প্রদেশীষ অর্থাৎ 'মধুরাবৃন্দাবনবাঁসী জনৈক হত্রী রাজ! ছিলেন। 
তিমি কোন শক্ত কর্তৃক যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া সম্ীক 
পুরুষোত্বমধাঁমে গমন করিতেছিলেন । সেই সময়ে তাহার পত্নী 
সসত্বাবস্থাহ ছিলেন । যখন তিনি বিফুপুরেব নিকটবর্তী এক নিবিড় 
জঙ্গলেব মধ্যে উপনীত হয়েন, সেই সমযে তাহার পত্নীর প্রসব-যন্ত্ৰণ | 
উপস্থিত হয। পথিক শ্রিয়তমার এই অবস্থা সন্দর্শন করিয। অতিশয় 
চিন্তিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যও অস্ত হুইয়া আঁসিল।' 
তখন প্রকৃতিদেবী স্বীয ভীষণ তামসীমূর্তি ধারণ কৰতঃ পূর্ববাকাশে 
আবিভূতা হইলেন। রজনীর ধন অন্ধকারের সহিত প্রিয়তমার 
যন্ত্ৰণাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাশিল। অপরিচিত বিজনকানন ; 
পথিক কোথাষ যাইবেন, কোথায় গেলে গ্রাম দেখিতে পাইবেন, 
কাহারই ঘা! আঁশ্রধগ্রহণ করিবেন, কেই বা তাহার কষ্টের কথ 
শ্রবণ করিয়া তাহার সাহায্য করিবে, কিছুই স্থিব করিতে পারিলেন 
না। এইবপ চিন্তা করিতেছেন এবপ সমযে তাঁহার প্রণধিনী 
পূর্ণেন্দু সদৃশ একটা শিশু প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু তাহার যন্ত্রণার 
লাঘব ন| হইয়| ক্ৰমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। পথিক মনে কবিয়া- 
ছিলেন পত্নী প্রসব করিলেই সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিল।ভ করিবেন, 
কিন্তু তাহা! হইল না দেখিষ! তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন 
না। স্বীয় বংশের পরিচায়ক একটী স্বৰ্ণপদক সদ্যঃপ্র্ত শিশুর 
গলদেশে পরাইয়া দিয়! গ্রীমের অন্বেষণে বহির্গত হুইলেন। প্রবাদ 
আছে যে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই । তাঁহার কি হইল; 
তাহাব কোন বিববণও প্রাপ্ত হওয! যায় নাই। পরদ্বিবস প্রাতে 


* নিকটবৰ্ত্তী কোন গ্রামের কুশ মেটিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি 


কাঠ আহরণ করিতে আসিষ| শিশুটাকে স্বীয় গৃহে লইয়| শিয়। = 
প্রতিপালন করে। সেই জন্যই বিষ্ণুপুরেব রাজ্রাদিগকে অনেকে 
ৰাগ্ৃতী রাজ! বলিযা পরিচয দিয়! থাকেন ৷ আবার কেহ কেহ বলেন 
পথিক স্ত্রীর প্রসবান্তে কোন গ্রামে গিয়া এক ব্রাহ্মণের হস্তে স্বীয় 


_ বা 


১২শ সংখ্য।। ] 


পত্নী ও শিশুমকে অপণ করিয়া পুকযোত্তসধামে চলিয়| যান, 
আৰ প্রতা:গসন কবেন নাই । হণ্টাব সাহেবও এই প্রবাদ অবলম্বন 
করিয়া ব্ষফ্ণিপুর্র রাজবংশের বিববণ লিপিবদ্ধ কবিবাঁছেন। কিন্তু 
এই প্রবাদ যে অমূলক এব' কোন ব্যক্তির স্বকপোলকল্সিত, তাহার 
ভুরি ভূরি প্র্গাণ আছে, অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা আলোচনা করিতে 
বিরত হইলাম । তধে ভন্মধ্য একটী প্রধান কথা উল্লেখযোগ্য 
বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । যদি শিশুটা ব্রাহ্মণগৃহে প্রতি- 
পালিত হইত তাহা হইলে ইহাদের বাঁগ্তী বাজা বলিষ! প্রবাদ 
খাকিবার কোনই ক'বণ স্থিল ন; ! যাহা! হউক, এ শিশুই কীক্ক্রমে 


- অতিবীধ্যবান ও পবাক্ষষশীলী হইয়া! নিকটবর্তী অনেকগুলি বাজাকে 


ক্রমে ক্রমে প্ব|জিত করিয়' খৃষ্টীয় ৬৭৯ অন্দে বান্দা উপাধিগ্রহণ 
করেন । প্রদ্ধাক্সপুরের রাজ! শঙ্কর মল্লের রাজ্য সর্বাগ্রে অধিকার 
করিয়া রাজা হইয/ছি:ল্ন বলিয়! ইহীবাও মল বলিয়া পরিচিত 
হুইয আসিতেছেন। ব্াজ| ববুনাথের সময় হইতে ধাডমল্ল পৰ্য্যস্ত 


. অষ্টচত্বাতিংশৎ পুরুষ মল [মেই পৰিচিত ছিলেন। খৃঠীয় যোঁড়শ 


শতাব্দীর গ্রারস্তে ঝাল ধাডমল্লের পুত্র বীরমল্প মুরশিদাব।দের 
নবাবের নিকট স্বীয় অসীম বাহুবল ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া হাস্বীর 
পদবী প্রাপ্ত হইফাহিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিলে সনাতন 
গোস্বামী প্রভৃতি ভাহ।কে পত্বম বৈষ্ণব আনিবা আলিঙ্গন কবিয়াঁ 
ছিলেন কলিয়' সেই সম হইতে ইনি চৈতন্ত মহাপ্রভুর শাখ! বলির! 
পরিগণিত হযেন ও দেষ পদবী প্রাপ্ত হইয়া সেই অবধি ইনি এবং 


, ইহার বংশাবলী দেব গদবীতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। এই 


কারণ নশতঃ ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি ইহাদিগকে অগ্থে প্রণাম 
কবিয়া তাঁহার পর সেলাম করিয়। থাকে । তাহার পর ইহীর পুত্র 


বাজ। বঘুনাথ সিংহও (যিনি বিষ্ণুপুর বাজবংশের ইতিহাসে বুড়া - 


রঘুনাথ বসিয়া আখ্যাত হইযাছেন ) স্বীয় অসীম পব[ুররমের 
পরিচয় দিয়া নবাব কর্তৃক সিংহ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

প্রথম রাজ! রদুনাথের শৈশবাবন্থ। হইতে ললাটদেশে একটি 
সুম্পষ্ট রাঁজদণ্ডের [চহ ছিল বলিয়া তাহাকে সকলেই রধুনাথ ৮ও 


"বলিয়া অভিহিত করিত। কুশ মেটিযা রঘুনাথের বিন্যাধ্যয়ন জন্য 


মনোহরপকানন নামক জনৈক ব্রাহ্মণের হস্তে ইহাকে অর্পণ করেন। 
মনোহবপঞ্চনন অতি দত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার কষেকটী 
গরু ছিল। তিনি অর্থাভাবে রাখাল রাখিতে অসমর্থ হুইয়া রধু- 
নাথের দ্বারাই গোঁচারণ করাইতেন | একদা রঘুনাথ গোচারণ 
করিত্তে গিয়া ক্লান্তি যশতঃ এক বৃক্ষমূলে নিত্রিত হইয়া! পড়েন। 
সেই সময়ে তাহার মুখে হৃর্য্যের প্রথর কিরণ পতিত হওয়ায় এক 
বৃহদাকাব সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সেই স্থৰ্ম্যের কিরণ আচ্ছাদন 
করে। সেই জন্য রঘুনাধ যখন রাঁজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, 
তখন সর্ববাপ্রে সেই বৃক্ষধূলে এক মন্দির নিৰ্ম্মাণ করতঃ সেই 
মদ্দিরাভ্যত্বরে দণ্ডেখরী নায়ী একটা মনসার মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
অতি আডনম্বরের সহিত তাহার পুজা কাধ্য সম্পাদন করিতেন । 
- তাঁহ! কঢ়িয়াই তিনি স্বাপ্ত হযেন নাই, স্বীষ রাজ্য মধ্যে প্রতি 
গ্রামে মননা মূর্তি স্থাপনের জন্য ঘোষণা দিয়াছিলেন এবং সেই সকল 
মনসার পুজার অন্ধ কিছু কিছু ভূসম্পন্বি অর্পণ করিয়াছিলেন । 
সেই আন্ত অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা মন্লভূমে মনসার সংখ্যা অনেক 


ৰেশী। অদ্যাপি তাহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে:রঘুনাখের 


প্ৰতিষ্ঠিত! দণ্ডেশ্বরীর পুজা সম্পন্ন হইয়া! আসিতেছে । 

ব্বাজা রঘুনাথের সময় বর্তমান কালের ন্যায় বৈষ্ণব বর্ষের 
প্রচলন {হল ন৷। ইনি বডইহীর বংশাবলী কোন .একট নির্দিষ্ট 
ধরশসন্প্রদায়ভূক্ত ছিংলন ন|। 'রঘুনাথের. সময় হইতে তাহাৰ পরবতী 


Ld 


প্রবাসী । 


৫৩১ 


কযেক পুরুষ পর্য্যন্ত ইহঁদদেব মনসাই উপান্ত দেবী ছিলেন, স্তবাং 
ভাহাবা শাক্তের ন্যায সমস্ত কার্বাকলাপ নির্বাহ কবিতেন। ॥ধ্যে 
মধ্যে কেহ্‌ কেহ্‌ বা রাম বা কৃষ্ণ উপাসক ছিলেন বটে; কিন্তু হস্ত 
মাংস ভক্ষণ বাঁ দেবীর নিকট পশু ও সমযে সময়ে নরবলি পরিস্ত 
দিতে কুঞ্ঠিত হইতেন না ৷ তবে বাজ! বীর হান্থীরের সময় হতৈ 
ইহাঁবা প্রকৃত বৈফবধর্ধরসন্পরদ্ানভূক্ত হই আসিতেছেন। যখন 
্রনিবাস আচাৰ্য্য বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার জন্য বহু ভ্তি্রন্থ 
সহ পুরুযোত্বমে গমন করিতেছি:লন, সেই সময় রাঙ্গা বীর হাৰীয 
প্রীনিবাস আচার্যের আগমনবার্ত। শ্রবণ করিযা বিফুপুরের নিকট- 
বর্তী কোন স্থানে তাহার সমুদ্র পুস্তক লুণ্ঠন করিয়া লোন । 
নিবাস আচাৰ্য্য এই অমূল্য রত্বে বঞ্চিত হইয়া এই অত্যাচ রের 

কথা বাজাকে জ্ঞাপন করেন । রাজ! তাহাকে নান! প্ৰকাৰ ওলো- 
ভন, অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করতঃ তাহাকে বিষ্ুপুরে অ-স্থান 
করাইয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। আচার্য্য প্রভু 
পুনর্বাব দাব পরিগ্রহ করিয়াহিলেন'। অদ্যাপি বিষ্ণুপুর, না চাই- 
জ্ডি, গেঁডাশোল প্রভৃতি স্থানে তাহার বংশধরগণ যণ্টেশ্বরী নামে 
অভিহিত হইয়া বাস করিতেছেন । 

এই মল্পবংশীয় রাজাগণ অতি বীর্ধ্যবান্‌, পরাক্রমশালী, অধ্যব বারী, 

ুন্ধপ্রিয়, সাহসী এবং কৰ্ত্বব্যপরায়ণ ছিলেন | ভারতবর্ষে মূসনমান 

রাজত্বের অবসানের কিছুকাল পূৰ্ব পর্য্যন্ত ইহার স্বাধীন র জদও 

পরিচালনা করিয়াছিলেন । বিলাস কাহাকে বলে তাহ! ত হার! 

জানিতেন না। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিবারাণি অশ্ব 

পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়াও ক্লাস্তিবোধ করিতেন ন৷ ৷ কোন এদীন 

কবি মল্পরাজগুণের সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক রচন। করিযাছি:লন ৷ 

সমস্তগুলি আমার স্মরণ হয না, তাহার ছুই একটি এই স্থলে টদ্ধত 

করিয়া দিতেছি । যথা, “অয়ঃ পাত্রে পরঃ পানম্‌, শালপ।ত্রে চ 

ভোজনয্‌। শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লরাজজন্ত লক্ষণমূ। হয়পৃষ্ঠে কর- 

পাত্রে চিপিটকঞ্চ চৰ্ব্বপম্‌ শক্রঘাতং রক্তপাতং সঃক্লাজস্তা লক্বণম্‌ ॥” 
ইহাদের বাটাতে ত্বর্ণরৌপ্যাদি নিশ্মিত পাত্র সত্বেও ইহার! শাল- 

পত্র নিৰ্শ্বিত থালা, বাটা, প্লাস আদিই অধিকাংশ সময়ে ব্যবহার 

করিষা খাকেন। ইহাদের অত্রঃপুবে শালপত্রের এ সকল পাত এরূপ 

শিল্পনৈপুণ্যের সহিত নিৰ্ম্মিত হুইয়া থাকে যে, তাহা দেখিলে 

প্রশংসা না কবিয়! থাকিতে পাবা! যায না। ইহাদের অত্তঃপুরের 

নিৰ্ম্বিত এই সকল পত্রময় পাত্রের কথা বঙ্গের উচ্চ উচ্চ ইংরাজ 
কর্পচারিগণেরও অবিদিত নাই । বীকুড়ার ইংরাজ অজ. মা জষ্ট্রেট- 

গণ সময়ে সময়ে এ পত্ৰনিশ্বিত থালা, বাটা, প্লাস আদি পাঠাইবার 
অন্য অনুবোধ করিষা পত্র জিখিতেন। শুনিয়া যে এ সকল পাত্ৰ 
বঙ্গেশ্বর ও ভীবতেশ্বরের নিকট প্রেরিত হইলে ডাহারাও এ সকল 

পাত্রের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিয়। ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 

ইহাদের অন্তঃপুরচারিপীগণও বিল।সিতার লেশমাত্র ভানিতেন 

ন|। ইহার! স্বাধীন র!লনহিবী হইলেও এবং অগ্রণ্য দাস দাসী 
কর্তৃক পরিবৃতা থাকিলেও স্ব স্ব হতে রন্ধন ও নানাপ্রক র কাৰ্য্য 
করিতেন । সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভোক্তাগণ্বে তৃপ্তি 
সাধন করিতে সমর্থ হইলে ইহারা জীবনকে সাৰ্থকজ্ঞান করিতেন । 
একদা বৰ্্ধমানাধিপতি মহারাজা মহতব, চন্দ, বিষুপুবে আগমন 
করিলে বিফুপুরেব শেষ রাজা ঠাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
কেবল রাঁজমহিলাগণের হৃস্তপ্ৰস্তুত নানী প্রকার খাদ্যসামগ্রী যখন 
তাহার সম্মুখে হুসজ্দিত করিয়া বেওয়া হয়, তখন তিনি গ্ৰ সকল 
সামগ্ৰী দেখিয়া এবং আস্বাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রাঁজভোগ 
বলিয়া যে শব আছে, তাহা বিকুপুরের বাজার ভোঁৱা সামনীয় 


&৬২০ 


EE TEE TE TE নো, তিন্ন ভিন্ন স্বাদের এত প্রকার 
খাদ্য আমি কখনও একত্রে স্থসন্জিত দেখি নাই ।” মল্পবাজগণেব 
মধ্যে অনেকেই অতি নৃশংস ছিলেন ৷ কেহ কেহ লোকেব জীবিত” 
বন্থায বিনা বা সামান্য অপবাঁধে তাহাদিগকে প্রাচীরে গাঁথাইয়া 
দিতেন ব| চক্ষরুৎংপাটন অথবা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন করিযা 
ছাঁড়িয়া দিতেন, কিন্ত তাহাদের অন্তঃপুবচাৰিণীগণ অতি কোমিল- 
হৃদয়|, পতিপ্রাণা, দয়[বতী এবং ধর্শপীলা ছিলেন । ধর্শরক্ষর জন্য 
তীহাব| প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে কুঠিতা হইতেম ন! । ] 
রাজা রঘুনাথ সিংহ বিষুঃপুরের অভি প্রাচীন মল্পরাজ- 
বংশীয় রাজা ছুর্জনসিংহের পুত্র। রাজা দুর্জ্জনসিংহ 
মানবলীল| সম্বরণ করিলে খ্ৰীষ্টীয় ১৭:২ অব্দে রঘুনাথ 
সিংহ কুলরীত্যনথসারে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 
রঘুনাথ সিংহ অতি অল্প বয়সেই অতুল প্রশ্বধ্যের অধীশ্বর 
ও স্বাধীন রাজদণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেও 
পিতৃলব্ধ নুশিক্ষার গুণে পরিমিতব্যয়ী, ক্ষমাশীল, বিনম্র ও 
ধৰ্ম্মানুরাগী ছিলেন । এই সকল .সদ্‌গুণের সহিত অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার অসীম পরাক্রম ও রণনৈপু- 
ণ্যের কথা চারিদিকে বিঘোধিত হইয়াছিল। তাহার 
রাজ্য প্রাপ্তির কিয়ৎ দিন পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার 
অন্তৰ্গত চেতো৷ নামক স্থানের প্রাচীন দুর্গ আক্রমণ 
করেন |, তত্রত্য বাজ। সভাসিংহ ও তাহার সৈম্তাধ্যক্ষ 
ওসমানর্খা অতি বীরত্বের সহিত তিন দিবস মাত্র যুদ্ধ 
করিয়া রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হন । 
রাজা সতাসিংহের পুত্রসন্তান ছিল না, চন্দ্রাবতী নামী 
একমাত্র কহন্তা ছিল। চন্দ্রাবতী ভূমিষ্ঠা হইলে তাহার 


- জননী -ুতিকাঁগারেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


তখন সভাসিংহের বয়স অধিক ছিল না, অনায়াসে 
পুনর্ধার দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না 
করিয়া চন্দ্রাবতীকেই সংসারের সকল সুখের সার ভাবিয়া 
সন্েহে তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন এবং বথা- 
রীতি বিস্াধ্যয়ন করাইয়! ধৰ্ম্ম, যুদ্ধ ও সমাজনীতি সম্বন্ধেও 
যথাসম্ভব শিক্ষা দিয়াছিলেন। যুদ্ধে পিতা ও. সৈন্তাধ্য- 
ক্ষের নিধনবা্ত্তা শ্রবণ করিয়া চন্ত্ৰাবতী ভীরুর ন্যায় পিতৃ- 
হস্তার হস্তে আত্মসমর্পণ কুরণাপেক্ষ| প্রকৃত বীরাঙ্গনার 
ন্যায় যুদ্ধ করিয়া পিতার পথাঙ্ুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু জনৈক আত্মীয়ের অনুরোধে এই 
অসমসাহসিক . কাৰ্য্য হইতে বিরতা হন। চন্ত্রাবতী 


প্রবাসী? 


| ওয় ভাগ । 


এপর্যন্ত অপরিলীতা ডিলন I বাটি স্থপাত্র অভাবে 
এপধ্যস্ত তাহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন 
নাই। 
সভাসিংহ যুদ্ধে বিনষ্ট'হইলে রঘুনাথ সিংহ সভাসিংহের 
কুলদেবী স্ববৰ্ণময়ী বিশালাঙ্ষী নায়ী দশভূজা মুর্তি, পিত্তল- 
নিৰ্ম্মিত কতকগুলি বৃহদাকার তোপ, চন্দ্রাবতী এবং মৃত 
সৈন্তাধ্যক্ষ ওসমানখাব অক্পবয়স্কা পত্নী লালবাইকে সমভি- 
ব্যাহারে লইয়া বিষ্ণুপুরে প্রতাবর্তন করেন। বিষ্ণুপুরে 


' আসিয়াই অতি সমারোহের সহিত চন্দ্ৰাবতীর পাণিগ্রহণ 


করেন। পিতার দুঃসহ শোকানল চন্ত্রীবতীর সুকোমল 
হৃদয়ে এপৰ্য্যস্ত তুষান্নির স্তায় ধিক্চি ধিকি জলিতেছিল, 

কিন্ত মনোমত পতি প্রাপ্ত হুইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন 

যে স্বামীর প্রেমপুর্ণ ম্নেহবারি সিঞ্চনে তাহা অচিরে 

নির্ধাপিত হইবে। বস্তুতঃ তাহ! না হইয়! পতির বিবাগ- 

রূপ প্রবল অনিল দ্বারা সেই অগ্নি দিন দিন সন্ধুক্ষিত 
হইতে লাগিল। কালক্রমে যৌবনের আবর্তে পতিত 

হইয়া রখুনাথ সিংহের সমস্ত সদ্গুণই তিরোহিত হইল। 

যদিচ চন্দ্রাবতী রূপলাবণ্যে অন্থপম| ও পতিপরায়ণতা প্রভৃতি 

অশের্ধ সদৃগ্তণের নিলয় ছিলেন, তথাচ লালবাইয়ের 

সৌন্দর্যে ও কৃত্রিম অনুরাগে রঘুনাথ সিংহ একান্ত বিমুগ্ধ 

হইয়| চন্দ্ৰাবতীকে একবারে বিস্বৃত হইলেন। তিনি 

বিষুপুরে বর্তমান দুর্গের পূর্বোস্তর কোণে অতি উচ্চ 

প্রাকার ও পরিখাবিশিষ্ট একটী নূতন বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
লালবাইয়ের সহিত সর্বদা তথায় বাম করিতে লাগিলেন । 

কেবল ভোজন করিবার জন্য এক একবার মাত্র চন্দ্ৰাব্তীর 

অস্তঃপুরে আসিতেন, কিন্তু চন্দ্রাবতীর অস্তঃপুরে আসিলে 

কি হইবে চন্দ্রাবতীর তাহার সন্মুখে আসিবার অধিকার 
ছিল না। যাহা হউক, তাহার অপযশ- ক্রমে -ক্রমে-- 
চতুর্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। তিনি এত দু্দান্ত ও 

প্রবলপ্রতাপ ছিলেন যে, আত্মীয় বা মন্ত্রিগণ কেহই তাহার 

সাক্ষাতে তাহার এই 'কুল ও ধর্মবিগহিত কার্যকলাপের 

কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেন না, স্থৃতরাং 

দোষ সংশোধন হওয়া দুরে থাকুক লাধবাইয়ের প্রতি 

তাহার অনুরাগ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাইয়া তিনি লালবাইয়ের 

একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন এধং রাজোচিত অন্তান্ক 


৯ 


১২শ সংখ্যা | ] 


কর্তবোর সহিত বিধরকাধাও পরিত্যাগ করিয়া নুতন 
মহলেই বাস করিতে লাগিলেন। 


কালক্ৰমে লালবাই দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল।' 


পুত্ৰ ছুটি যেরূপ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, 
লালবাইয়ের উচ্চ আশালতাও তাহার সহিত শাখাপ্রশাখ! 
বিস্তার করিতে লাগিল। চন্দ্রাবতীব গৰ্ভে পুত্রসস্তানাদি 
জন্মগ্ৰহণ করে নাই, আর তাহা করিবারও অ:শা ভবসা 
নাই-_স্তরাং রঘুন?ঘ সিংহের অবর্তমানে ল'লবাইয়ের 
পুত্র ভিন্ন বিষুপুরের রাজমুকুটধারণের অধিকার আর 
কাহার হস্তে স্তান্ত হইবে? এই চিন্তা লালবাইয়ের মনে 
শ্বতঃই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজা রখুনাথ সিংহ 
বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছেন এবং তাহার আত্মীয় 
স্বজন ও প্রজাবর্গও বৈষ্ণব ধৰ্ম্মাবলম্বী । পক্ষান্তাব, লাল- 
বাই ব্ববনী ও তাহার গৰ্ভজাত পুত্রও ববন। সুতরাং 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্মাবলম্বী আত্মীয় কুটগ্ব ও প্রজাগণ যবনকে রাঙা 
বলিয়। গ্রহণ করিবে কি না, ইহা! সম্পূর্ণ সন্দেহেব স্থল। 
তবে রাজা জী:বতকালে ইহার একটা স্থবন্দোবন্ত করিলে 
বোধ হয় আর কেহই আপত্তি করিতে সাহসী হইবে না। 
এইক্সপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া একদা লালবাই 
ফুলজান নামী তাহার এক প্রিয় সহচরীর নিকট স্বীয় 
মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। ফুলজানেব বৃ্িবৃত্তি লাল- 
বাই অপেক্ষা অধিক প্রথর| ছিল। লালবাই কোন 
বিষয় মীমাংসা করিতে অসমর্থা হইলে ফুলঙ্গ"”নের সহাগতা 
গ্রহন করিত। ফুলনান স্বীয় তীক্ষবুদ্ধিগ্রভাবে সহজেই 
তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করিত। যাহা হউক, বর্তমান 
বিষয় লইয়া লাঁলবাইয়ের ফুলজানের সহিত অনেক তর্ক- 
বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অনতিবিলম্বে এই বিষয় 
রাঙ্গার নিকট উত্থাপন করিয়া যাহাতে ইহার একটা 
সদ্বিধান হয়, তাহা কর! কৰ্ত্তব্য । | 

একদ! এক নিৰ্জ্জনগৃহে রাজা সহাসা বদনে লাল- 
বাইয়ের সহিত প্রেমালাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে লাল- 


$বাইয়ের পুত্র আসিয়া রাজার ক্রোড়ে উপবেশন করিল । 


প্রণস্ষিণীর সহিত প্রিয়; সম্ভাষণের ব্যাঘাত ঘটিল বলিয়! 
ব্রা! বালকের উপর কিঞ্চিৎ বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া 
বালককে করো হইণ্ডে নীচে বসাইয়া দিলেন। লালবাই 


প্রবাসী । 


৫৩৩ 


কয়েক দিন হইতেই রাজার উপর দোষারোপ করিতে 
পারে এইরূপ একটা স্থাষাগ অনুসন্ধান করিতেছিল ; অন্ত 
তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে পুত্রকে ক্রোড়ে 
লইয়| স্তানাস্তরে যাইতে প্রস্তুত হইল । রাজা! লালবাইয়ের 


‘কোপের কাবণ বুঝিতে পারিয়! নিজের দোহ স্বীকার 


করিলেন এবং বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ক্ষবিলেন। 
কিন্তু তাহাতে লালবাইয়েব ক্রোধ ও অভিমান নিরাকৃত 
হওয়া দূবে থাকুক, পূৰ্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল এবং সে 
তৰ্জ্জন গর্জনেব সহিত বলিতে লাগিল যে, যদি বাণীর 
গৰ্ভজাত পুত্র হইত তাহা হইলে বোধ হয় মাপনি এরূপ 
নিঃন্সেহ ও নিৰ্ম্মম হইতেন ন৷ ৷ আমার পুন্য বিয়াই 
আপনি এইবপ নির্দয় ব্যবহার করিলেন ৷ লালবাইয়ের 
এবদ্বিধ সাঁভিমান উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ 
অগ্রতিভ ভইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন ; কিন্তু 
লালবাই’য়ব কিছুতেই ত্রোধের শাস্ত হইল ন| ৷ তখন বাজা 
পৰ্য্যক্ধ হইতে গাত্ৰোখান করিয়া লালবাইয়ের সুকোমল 
করষুগল স্বীয় বক্ষে ধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন, 
“মানিনি ! আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তাহ! নার্জনা 
কর। আমি অনভিনিবেশ বশতঃ এরূপ নির্দীয়ের কার্য 
করিয়াছি, জ্ঞানতঃ করি নাই। নচেৎ দেখ তোমা ব পুত্র 
কি আমার পুত্র নহে? আর উহাদের উপর আমান কিছু 

মাত্র নেহ নাই, ইহাই তুমি এই সামান্ত কারণ স্থির 
করিলে? যাহা হউক, তোমার মনে যদি এতই সন্দেহ 
হয়| থাকে তাহা হইলে বল কি করিলে তোম 'র মনে 
প্রতীতি জন্মিবে যে, উহ্বাদিগকে আমি প্রাণসম স্সেহ 
করিয়া থাকি । বল, বিলম্ব করিও না, অচিরে অ'মি তাহা 
সম্পাদন করিব।” লালবাই বলিল, “মহারাজ ! আপনার 

ইহা মৌখিক বাক্য মাত্ৰ ৷ যাহা হউক, ইহার অন্য আমি 

আপনার উপর দোষারোপ করিতে পারি না। সকলই 
আমার পোড়া অনৃষ্টেব দোষ । আমি কি বুঝিতে পারি না” 
যে, আমি আপনার প্ৰকৃত ভালবাসার পাত্রী হইতে পারি 

না। কেন না,আপনী বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্ইণ করিয়াছেন, 

নিজেও বৈষ্ণব; কিন্ত আমি ববনকুলে জলগ্রহণ করিয়াছি; 

সুতরাং আপনার বিবেচনায় অপবিত্র! যকদী। একপ স্থলে 

আমি আপনার ঘ্বপ-র পাত্রী ভিন্ন আর কি হইত পারি?” 


৫৩৪ 


রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, লালবাই আজ 
যেবপ ছাদে কথার অবতারণা করিয়াছে তাহাতে দেখিতেছি 
নিশ্চয়ই আজ একটা কোন গুকতর ব্যাপার ঘটাইরে। 
যাহা হউক, তিনি প্রকান্তে ববিলেন, “বাইজি আজ এরূপ 
নূতন ধরণের কথাবার্তা কাহতেছ কেন? তুমি ষবনী বলিয়া 
কখন তোমার প্রতি দ্বণা প্রকাশ করিয়াছি কি? তোমার 
জন্তু রাজ্য, প্রন্জা, স্ত্রী এমন কি কুলচর্ম্মে পর্যাত্ত জলাগ্ুলি 
দিতে বসিয়াছি, তথাপি তোমার সম্তোষসাধন করিতে 
সমর্থ হইলাম না? তোমার অভিপ্ৰায় কি তাহ! প্রকাশ 
করিয়া বল।” 

লালবাই ভাঁবিল, পুষ্পকে অধিক মর্দন করিলে তাহা! 
হইতে দুর্গন্ধই বাহির হয়, সুগন্ধ বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং 
আর অধিক বাদান্বাদ করা ভাল নহে । এইরূপ চিন্তা 
করিয়া রাজার প্রতি কিঞ্চিৎ সপ্রেম কটাক্ষপাত করিয়া 
বলিল, “রাজন | আপনাদের মল্লবংশের কুলরীত্যন্থসারে 
রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই রাজমুকুট ধারণ করিয়া থাকে । 
আপনার বিবাহিতা পট্টমহিষীর গর্ভে সন্তান সন্ততি জন্ম 
গ্রহণ করিল না । সুতরাং আমার গৰ্ভজাত পুত্ৰই আপ- 
নার প্রকৃত উত্তরাধিকারী! কিন্তু আপনি ও আপনার 
আত্মীয় কুটুম্ব "ও প্রজাগণ সকলেই হিন্দু ধৰ্ম্মাবলম্বী। 
আপনার অধিকারে অসংখ্য কুলদেবদেবীও রহিয়াছে। 
এরূপ স্থলে আপনি বর্তমান থাকিতে থাকিতে একটা 
সুবন্দোবস্ত না করিলে ভবিষ্যতে আমার পুত্রকে বিপন্ন 
হইতে হইবে । অতএব যদি আপনার আমার প্রতি প্রকৃত 
ভালবাসা ও আমার পুত্রের প্রতি স্নেহ ও মমতা থাকে, 
তাহা হইলে যাহা ভাল বিবেচনা করেন এই সময়ে ককন। 
আপনার ভালবাসা, স্নেহ ও মমতার এই পরীক্ষার স্থল!” 

ব্লঘুনাথ সিংহ লালবাইয়ের এই অযৌক্তিক বাক্য 
- শ্রবণ করিয়া বস্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। 
অনেকক্ষণ পর্যান্ত তাহার মুখে বাক্যম্ফুত্তি হইল না। 
_ লালবাইয়ের গুরুতর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন ৷ কিন্তু 
বুঝিয়া কি করিবেন? তিনি লালবাইয়ের মোহিনীমন্তে 
একবারে মুগ্ধ, এবং হিতাহিত ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজ্ঞানবিবৰ্জ্জিত। 
ক্ষণিকের অন্ত লাঁলবাইয়ের প্রতি -তীহার হৃদয়ে বিসদৃশ 
স্বশার/নদ্রেক্‌ হইল বটে ; কিন্ত.তাহা সঙ্গে সঙ্গে ্রলবিষ্বের 


প্রবাসী। 


| গয় ভাগ । 
ন্কায় মিলাইয়া গেল। অথচ এ বিষয়ে অনুমোদন করাও 
একান্ত অযৌক্তিক মনে করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, 
প্বাইজি। এরূপ আপামরসাধারণের অগ্রীতিকর কাৰ্য্য 
আমা দ্বারা হইবে না। দেখ, আমার রাজ্য মধ্যে সকলেই 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মাবলদ্বী এবং প্রাতঃকাল হইলে সার্ধত্রিশতের ও 
অধিক দেবদেবীর সেব! হইয়া থাকে এবং ইহাই আমার 
কুলধৰ্ম্ম। সুতরাং এবপ স্থলে রাজা ষবন হইলে আমা- 
দের বংশের হিন্দুত্ব আমার দারাই লোপ কর! হয়। আরও 
দেখ, আমার জ্ঞাতি বা কুটুম্বগণ কেহই হীনবল নহে," 
আমি এরূপ বন্দোবস্ত করিলেও তাহারা বা প্রজ্জাগণ কদাচই 
ইহাতে সম্মত হইবে না,বরং রাজবিদ্ৰোৱী হইয়া সহসা একটা 
গুরুতর ব্যাপার ঘটাইয়া দিতে পারে। অতএব তুমিএরূপ 
অন্যায় সঙ্কল্প হইতে বিরত হও । আমার পিতৃকুলের চির- 
প্রথামুসারে অন্ত কেহ রাজা হইলেও তোমার পুত্ৰগণ যে 
সুখ শ্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে, তত্সম্বন্ধে 
সুবন্দোবস্তের কদাচ ক্রটা হইবে ন11” 

রাজার মুখ হইতে এই অসম্মতিশুচক বাকা নিঃসৃত 
হইব! মাত্র লালবাই ক্রোধে অন্ধ হইয়| বলিল, “রাজন ! 
তাই আপনি সর্বদা বলেন না যে আমাকে ও আমার পুত্র 
ছুটীকে আপনি অত্যস্ত স্নেহ করেন? এই আপনার 
ন্নেহের চিহ্ন ! আমার পুত্র যবনই হউক আর যাহাই 
হউক, যদি আমি জীবিত থাকি তাহা হইলে দেখিব 
কাহার এত বড় স্পর্ধা যে আমার পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া! 
রাজা রঘুনাথ সিংহের শিরস্থিত রাজমুকুট ধারণ করে। 
যে রাজ! নিজের প্রঞ্জাগণকে স্বায়ত্তাধীন রাখিতে অসমর্থ 
তাহার অন্ত রাজ্য অধিকার করিতে যাইবার প্রয়োজন 
কি? ইহা বীরপুরুষের কাধ্য নহে, কাপুরুষ বা তন্করের 
কাধ্য । আমার বিশ্বাস ছিল রাজ! রঘুনাথ সিংহ একজন 
স্বতন্ত্র বীরপুরুষ এবং সত্য সত্যই সিংহ প্রবী ধারণের 
উপযোগী ৷ কিন্তু অদ্য জানিলাম যে একটা শৃগাল 
অপেক্ষাও আপনি হীনবল, কেবল কুলপ্রথান্ুসারে 
আপনি সিংহ পদবী পাইয়াছেন।. আপনি স্বাধীন রাজ- 
কুলে জন্মগ্ৰহণ করিয়া কোথায় স্বাধীনচেতা হইবেন, না 
একট! সাষান্ত কাধ্য করিবার জন্ত আপসাকে হীনবল 
আত্মীয় ও প্রজাগণের মুখাপেক্ষী হইঁতে হইল ? আপনার 


১২শ সংখ্যা । l 


বীরত্বে বক্‌ { আপনায় সাহসে ধিক্‌! আর আপনার 
সিংহ পছ্ৰীতে ধিক্‌ ! আপনার প্রিয় প্রজাগণকে লইয়া 
আপনি সুখ স্বচ্ছনে বাস ককন। আমাকে যথেচ্ছ! 
গমন কারিতে দিউন। আমি পুত্ৰ দুটা লইয়া আপনারই 


৷. নাম করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইব ৷” 


রাজা রঘুনাথ সিংহ ইহাব অব্যবহিত পূৰ্ব্বে প্রকৃতই 
'( সিংহের বলধারণ করিতেন, কিন্ত লালবাইয়েব এবন্িধ 
" তিরস্কারবাক্য শ্রবন করিয়া! শৃগাল অপেক্ষাও হীনবল 
হইয়া পড়িরেন। তিনি লালবাইয়ের এই অশেষ বিপত্তির 
হেতু বকা শ্রবণ করিয়া অতীব মিয়মাণ হইলেন। তাহা 
সত্বেও তিনি সংসারে সকল প্রকার কঠোর যন্ত্রণা অম্নান 
বদনে বুক পাতিয়া সহ করিতে পারিতেন কিন্তু লাল- 
বাইফ্ের মুখ একমুছর্তের জন্তও ম্লান দেখিলে চারিদিক 
অন্ধকারময় দেখিতেন। সুতরাং তাহার সহিত আর 
প্রতিশাদ মা করিয়া মৌনংসম্মতিলক্ষপন্তাব প্রদর্শন করত 
বলিরেন, “এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত বাড়াবাড়ি 
কেন? এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে সকলদিক 
বজায় হয়, তাহারই সদযুক্তি দাও ৷” 

লালবাইয়ের হৃৰয়নধো সহসা যে অস্তই এবস্কুত অভিলাষ 
জন্মি্বাছিল তাহা নূহে, ইহা তাহার হৃদয়ক্ষেত্মের ডির- 
, প্রোথত বৃক্ষের কপ। যে দিবস হইতে রাজ! চন্তাবতীর 
অস্তুপুরে গমন করিতে বিরত হইয়াছিলেন, এবং যে 
দিবস হইতে রাজার ওরসজাঁত পুত্র তাহার গর্ভ হইতে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই সুখময় আলয়কে আলোকিত কবিয়া- 
ছিল, সেই দিন হইতেই লালবাইয়ের রাজমাতা হইবার 
সাধ তাহার হৃদয় মধ্যে পোষিত হইয়া আসিতেছিল। 
সুত্বরাং, রাজা উপায় অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
লালবাই ঈষৎ কাল্পনিক কোপ প্রকাশ করতঃ বলিল, 
“মহারাজ! ষোদ্ধাগণ অশ্ব ও অস্ত্ৰ পরিচালন! বিষয়েই 
নিপুণ হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পবিচালনার 
শক্তি অতি কম. কি পরিতাপের বিষয় ! এই একটা 
চরের মীমাংসা করাও রাজ! রঘুনাথ সিংহের বুদ্ধির 


4 অগোচৰ হইল ? এই সামান্ত বিষয়ের অন্ত উহাকে একটা 


ব্ৰণীর সহায়তাগ্ৰহণ কবিতে হইল? রাজন { আমি 
পূৰ্ব্ব হইতেই জানি.যেঃ যেমন আমাকে প্রস্তাব করিতে 


প্রবাসী । 


৫৩৫ 


হইবে, অমনি EERIE ie করিতে 
হইবে ৷ সুতরাং আমি ইহার পূৰ্বেই একট! উপায় উদ্ভাবন 
করিয়া রাখিয়াছি। যদি আপনার যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ 
হয় তাহা হইলে- সেই গথ অবলম্বন করুন। দেখুন 
আপনি পরম বৈষ্ণব বলিয়া| আপনার প্রজাগণও শরম 
বৈষ্ণব, কেন না ব্রাহ্মণনগণের ধৰ্ম্ম রাজার ধর্ম্মসাপ্ক্ষে। 
আপনি যখন যে ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তাহারাও আপ- 
নার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য | অপনি / 
আজ পরম বৈষ্ণব, তাহারাও আজ তাঁহাই ৷ আপনি কা 
শ্নেচ্ছ, তাহারাঁও কাল চেচ্ছ, আপনি যদি পরশ্ব মুসলমান 
হন, তাহারাও তাহাই হইবে । অতএব আপনি সুমলসান 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হউন, তাহা হইলে তাহারাও বাধ্য হইয়া , 
আপনার পথ অনুসরণ করিবে |” রি 

ছুম্চাঁরিণী ভ্্রীলোকদের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি 
প্রলয়ন্করী এবং অনেক স্থলে তাহ! পুরুষদেবও অশম্য ও 
অচিস্তনীয় হইয়া উঠে। যেমন জীবনবিহীন পুত্তলীগণকে 
রজ্জববন্ধ করিয়া নর্ভকেরা ইহামত তাহারিগকে নাচাইয়! 
থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিবিহীন মানব চতুরা রমণীর 
ইচ্ছান্থুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজা রঘুনাথ 
সিংহ লালবাইকে এরূপ উত্তেজিতা না করিয়া যদি তাহার 
্রস্তাবনামাত্রেই তাহাতে সন্মত হইয়া সময়ান্তরে তাহাকে 
বুঝাইয়ান্বজাইয়া কাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা 
হইলে, এক দিন সুফল ফলিলেও ফলিতে পারিত ৷ কিন্ত 
তাহা না করিয়া এক্ষণে দুর্বৃত্তীর ক্রোধানলে পতিত হইয়া 
সদসদ্জ্ঞানরহিত হইয়া পড়িলেন। বৈষবচূড়ামণি 
বীর হাম্বীরের বংশধর হইয়া রাক্তা রঘুনাথ কোথায় প্রজা- 
গণের ধর্ম্মরক্ষার জন্ত প্ৰাণপণে যত্ন করিবেন, না, অন্ত 
কি উপায়ে গ্রজাগণকে মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিবেন 
তাহাই তাহার মনোমধ্যে চিন্তার বিষয়ীভূত হইল। 
রাজা রদুনাথ সিংহ স্বীয় কৰ্ত্ববাকৰ্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া লাল- 
বাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্ৰিয়ে, প্রজাগণকে কি 
প্রকারে মুসলমান করিতে পার! যায়, তাঁহার কি কোন 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ ?% লালবাই কহিল, “মহারাজ, 
আপনাদের হিন্দুজাতি মধ্যে ব্ৰাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণকে 
সুদলমান করিতে শারিলে অন্য জাতির জন্তু চিন্তা নাই। 


৫৩৬ 


আপনি একটা দিন ধাৰ্য্য করিয়া আপনাৰ রাজ্যের সকল 
-এডডৰাহ্মগণকে মধ্যাহ ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্ৰণ করুন, 
শর সেই অবকাশে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যান্ুসারে মুসলমানের 
ভৌজনোপযোগী কতকগুলি মৃণ্ময় পাত্র অর্থাৎ শান্কী 
বদূনা গঠন কবিবার জন্ত কুস্তকারগণকে আদেশ প্রদান 
করুন এবং নির্দিষ্ট দিবসে আমারই গৃহে তাহাদের আহার 
সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া এই স্থানেই তাহাদিগকে ভোজন 
করান হইবে। আমার গৃহে ও আমাদের ভোজনপাত্ৰে 
আঁহার করিলেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাহারা 
হিন্দুধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া! যবনধৰ্ম্মাবলদ্বী হইলেন। 
তাহা হইলে অতি সঙ্জে আমাদের উভয়েরই কামনা 
সিদ্ধ হইবে।” রাকা! লালবাইয়ের এই বুদ্ধিকৌশল 
সন্ধর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং 
একটা দিন অবধারিত কবিয়! মল্লভূমের সমস্ত ব্ৰাহ্মণ এবং 
অন্তজাতীয় মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া 
পাঠাইলেন। নত ৷ 7 


নিরূপিত দিবসে অসংখ্য অসংখ্য ব্ৰাহ্মণ এবং মুখ্য- 
মণ্ডলী দলে দলে আসিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইতে 


লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চৌদ্দ পনর হাজার ব্ৰাহ্ম- 
ণের সমাবেশ "হইল । তাহাদের অনেকেই পথিমধ্যে 
রাজার হববভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, স্থতরাং 
এই সংবাদ সত্বরেই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্য প্রচার হইল। 
্রাহ্মণগণ জাতি ও ধর্শনাশ ভয়ে একান্ত অধীর হইয়া 
পড়িলেন এবং অনেকক্ষণ পরস্পর তর্কবিতর্কের পর 
অনন্তোপায় হইয়া রাণীর নিকট আবেদন করিয়া পাঠাই- 
লেন। রাণী ইহার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, সহসা 
দুর্গমধ্যে অসংখ্য লোকের সমাবেশ দেখিয়া দ্বাসীগণকে 
১ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসীগণ আন্তোপাস্ত সমস্ত 
বিবরণ রাণীর নিকট নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা 
অবগত করাইল। রাণী এই ধৰ্ম্ম এবং কুলবিগহিত সংবাদ 
শ্রবণে অতীব মিয়মাণা হইলেন, কিন্তু প্রতিবিধানের 
উপায় স্থির করিতে না পারিয়! দাসী ঘ্বারায় দেবর গোপাল 
সিংহকে আহ্বান করিয়া পাঁঠাইলেন। গোপাল সিংহ 
সাশ্রনয়নে রাণীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গোপাল 
সিংহ ইতঃপুর্কেই অগ্রজের - বিসদৃশ কাৰ্য্যকলাপ অবগত 


প্রবাসী । 


'রাণীও চিন্তায় অধীরা হইয়া! পড়িলেন। 


[ওয় ভাগ | 


হইয়াছিলেন। গোপাল সিংহের বয়ণ অল্প এবং তিনি 
পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রাঙ্জেব সমস্ত প্রজার ধৰ্ম্ম 
নাশেব ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়! গোপাল সিংহ 
মাত্মহত্যা করিতে একপ্রকার কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। 
গোপাল এক্ষণে বাণীর চবণধুগল ধারণ করিয্না বলিলেন, 
“রাজমহিষী ! এক্ষণে আপনি যদি কোন উপায় উদ্ভাবিত 
করিয়! প্রজাগণেব ধর্ণ্মরক্ষা করিতে সমর্থা হন, তাহা হই- 
লেই বংশগত ধৰ্ম্মবক্ষা হয়, নতুবা উপায়াস্তর নাই ।” 
স্বামী সহজেই 
তাহার মুখাবলোকন করেন না এবং ভ্রম ক্রমেও এক 
দিনের জন্ত তাঁহার অন্তঃপুরে আগমন করেন না ৷ সদ্য 
কেমন্ন করিয়া তাহার বিনান্গমতিতে তাঁহার সম্মুখে গমন 
করিবেন? আর যদি তিনি সাহসে নির্ভর করতঃ রাজ 
সমীপে উপনীত হইয়া এই ছন্ধার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ব 
হইবার জন্ত মন্তরোধ করেন, তাহা ভইলে সে অনুরোধ 
যে রক্ষা হইবে তাহার ও আশা অতি বিরল। রাণী মনো- 
মধ্যে এবন্প্রকার, অনেক চিন্তা করিয়াও রাঁজার নিকট 
গমন করাই স্থির করতঃ গোপাল সিংহকে বলিলেন, 
“বৎস আমি বহুদিন, বহুদিন কেন, এক প্রকার পরি- 
ণয়ের পর হইতেই তোমার অগ্রজের চরণদৰ্শন করি নাই। 
অদ্য মানস করিয়াছি তাহার চরণষুগল সন্দৰ্শন করিয়া 
চিরকালের মত এই পাপময় দেহকে পবিত্র করিব। 
বৎস, যদি আমি প্রত্যাগমন করিতে না পারি, যদি 
তোমার অগ্রজের প্রজ্জবলিত কোপানলে দগ্ধ হইয়া আমাকে 
এখনি জীবনবিসর্জন করিতে হয়, ভূমি তোমার অগ্রজের 
প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র কুপিত হইও না। যদ্গি আমি বীর-- 
সিংহের কুলবধূ হইয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষার জন্তু এই 
পাপদেহ উৎসৰ্গ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা 
আমার আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে { বিশেষতঃ 
ধে কুলাঙ্গনার স্বামী বিরূপ, যে কুলাঙ্গনা পতিস্থথে - 
বঞ্চিতা, তাহার মার ইহঙ্গীবনে সুখ কি? অতএব তুমি 
আমার জন্য চিন্তা করিও ন! কিন্তু বংস আমি ন! বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না, তুমি এই পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! জীবিত থাকিতে, এই অসংখ্য ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম ও 
জাতিনাশ স্বচক্ষে দর্শন করিবে না? অগ্রে রাজার চরণে 


১২শ সংখ্য! । ] 


পতিত হইবে, তাঁছার নিকট ধৰ্ম্মভিক্ষা 
কৃতকার্য না হও, সৈন্ত ও প্রজাগণ রাজার এই অধৰ্ম্মাচরণে 
সকলেই বিরক্ত ছইয়াছে, তাহাদেব সাহায্য প্রার্থনা! 
করিবে; কেহ সাহা" না করে, কাপুরুষের ন্তায় জীবিত 
ন! থাকিয়| সম্মুখ-সংগ্ৰামে জীবন বিসর্জন করতঃ অক্ষয় 
কীর্তিলভ করিবে। বৎস, যদি ধৰ্ম্ম থাকে, তাহা 
হইলে তোমার পরকালে মঙ্গল হইবে ।” এই বলিয়া রাণী 
আর ক্ষণমাত্ৰও বিলম্ব ন! করিয়া রাজসন্নিধানে গমন 
করিলেন। | 

এদিকে নূতন মহলে খান! প্রস্তুতের ধুমধাম পড়িয়া 
গিয়াছে। লালব্যই অসংখ্য দাস দাসী পইয়! নানাপ্রকার 
অৱন্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেছে। আজ তাহার কতই 
আনন্দের দিন। পুত্র ' রাজ! হইবে, নিজে বাজ্রমাতা 
হইবে, আজ তাহা’র্ল ভিত্তিস্থাপন হইতেছে। ধন্ত অদৃষ্ট, 
ধন্য তাহার পূৰ্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফল । লালবাই আজ পরি- 
অমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেছে না, আহারের প্রতি আজ 
বীতশ্ৰদ্ধ, দান দ্লাসীগণের সহস্র অপরাধ আব মার্জনা 
হইতেছে । সংবার আন্ব অনন্ত স্থথের নিলয় বলিয়। 
প্রতিভাত হইভেছে।. দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিতীক্ধ প্রহর 
হইল | এখন পর্য্যন্ত শিরোমণি, ন্যায়পঞ্চানন, স্মৃতিরত্ব 
মহাশয়গণের দর্শন নাই । লালবাই রাজার কক্ষে গিয়৷ 
বশিল, "রাজন ! আপনার ব্ৰাহ্মগণ কথন আসিবেন ? 
আমার ত সমস্তই এত্বত |” রাজ! কহিলেন, “বোধ হয় 
ব্রক্গণগণ ছুর্মধ্যে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমি 
হ্য় মধ্যে ঠিয়। ভোজনাদি সমাপন কবতঃ ব্ৰাহ্মণগণ 


সমভিব্যাহারে অতি সত্বর প্রত্যাগমন করিতেছি 1৮ এই. 


কলিয়া রাজ! দুর্গন্ধ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অগণা 
ত্রাঙ্গণগণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে ৷ রাজাকে সন্দৰ্শন 
ক্রিয়া ব্রাহ্ম্গণ সমন্ত্ৰমে গাত্রোখান করতঃ আশীৰ্ব্বাদ 
করিলেন । ব্রা! প্রণাম করিয়া! অস্তঃপুরে প্রবেশ করি- 
লেন। রাঙা অন্তঃপুরে পাঁচতাল! নামক প্রাসাদে ভোজন 


১৯ করিতেন । যদিও তথায় রাণীর তত্বাবধানে তাঁহার 


আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইত, কিন্তু তথায় রাজার উপস্থিতি 
কালে রাণীর থাকিবার আদেশ ছিল না। রাজা স্বীয় 
ভোজনগৃছে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাণী দণ্ডায়মানা | 


প্রবাসী। 


করিবে, 


৫৩৭ 


রাজ! রাণীকে সন্দশন ক'রয়া| অতীব কোপ সহকারে 
বলিলেন, “তুমি এখানে কেন ?” 
রাণী। কেন, 0 কি স্বামিসন্ুখে আস! 


নিষেধ? 
রাজা । সাধারণের পক্ষে নহে, ৰীয়পুকুষগণেয় পক্ষে 
বটে। হে 
রাণী। বীরপুৰুষের ‘নকটে তি বীরাঙ্গনারও নি ষধ? 


রাজা। বীরের কন্যা বলিয়া বীরাঙ্গন; কি প্রক্ুতুই 
বীরাঙ্গন৷ ? টি 
রাণী। বীরের কন্যা নহে, বীরের/পত্থী; 
বীরাঙ্গনা । 


স্বয়ং 


রাঞ্জা। (কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত/হইয়| ) তবে কি যুদ্ধ 
কামনা কর? | 
রাণী। আপনি অন্ত যে সাধ্য ব্ৰতী, আপনি স্বামী 


না হইলে বীরাঙ্গনার তাহাই কর্তব্য ছিল। ও 

রাজ!। বারাঙ্গনার আবার স্বামী কি? বীররইব 
স্ত্রী কি? যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, সেই স্বামী; আর বে 
পরাভূত হয়, সেই স্ত্রী । 

রাণী। যদি আপন যুদ্ধে পরাভূত হন, তাহ' হইলে 
কি আপনি-__রাণীর মুখে আর বাকাযস্ফ ্্ডিস্থইল ন|[৷ 

রাজ৷ ৷ নিস্তৰা হইলে কেন? বল না। তাহার 
পর তাহার পর ৷ 

রাণী। রাজন, দাসী বলিয়া ক্ষমা করিবেন। যে 
বীরপুরুষ পরম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একটা 
যবনীর আদেশ অনুসারে অবলীলাক্রমে অসংখ্য 
ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্মনাশ করিতে পারেন, তিনি বীব হইয়া 
জ্বীপদবাচ্য নয় কি? ৷ 

রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সৰ্ব্ব শরীর 
কম্পিত হইতে লাগিল। বাক্যযন্ত্ৰণা আর সহ করিতে 
পারিলেন না। স্বীয় বজ্তমুষ্টি ছারা রাণীর কেশপাশ 
ধারণ করিয়া হস্তস্থিত অসি উত্তোলন করিলেন । রাণী 
কিছুমাত্র ভীতা না হুইয়া বলিলেন “স্বামিন! আর বিলম্ব 
করিবেন না এখনি এই পাঁপদেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন 
করুন। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, অদ্য আমার জন্য 
স্বর্গত্থার উন্মুক্ত তবে এই দুঃখ রহিল যে, শৈশবাবস্থা 


৫৩৮ 


হইতে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়া ও অস্ত ভীকর করে জীবন 
বিসৰ্জ্জন করিতে হুইল। প্রভো ! আপনি স্বামী, পরম 
গুরু, তাহা না হইলে অদ্য স্পষ্ট দেখিতেন যে, যে অসি 
দ্বারা আপনি আমার জীবননাশে উদ্ভত, প্র অসি আপ- 
নার হস্তাপেক্ষাও আমার হত্তের অধিক বশবর্তী ।৮ এই 
"বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ! রাণীর কেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বলিলেন, “বীরাঙ্গনে, সশস্তে সজ্জিত হও, বীরের নিকট 
কেহ বীর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে বিনাযুদ্ধে তাহার 
জীবননাশ করা বীরের ধৰ্ম্ম নহে।” রাণী কহিলেন, 
পস্বামিন্‌, আমি আপনার নিকট বীর নহি। আপনার 
দাসী, দাসীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া অস্তকার সঙ্কল্প 
হইতে বিরত হউন? দাসীর এই মনস্কামন! পুর্ণ করিতে 
হইবে। পবিত্র পিতৃকুলকে কলঙ্কিত করিবেন ন| ৷” 
এই বলিয়া রাণী যেমন রাজার চরণযুগল ধারণ করিলেন, 
রাজ! রাণীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়! বলিলেন প্পাপীয়সী, 
আমায় স্পৰ্শ করিও না। এখনি অন্তত্র যাও। নতুবা 
তোমাকে এই অস্ত্রাধাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব ৷” 
রাণী ধুলিধৃসরিত কলেবরে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া 
বদ্ধাঞ্জলী হইয়া বিনীত স্বরে পুনর্বার কহিলেন, প্রাঁজন্‌ 
অজ্ঞানের স্তায় কাৰ্য্য করিবেন না। এই মহা অযশস্কর 
কার্ধ্য হইতে বিরত হউন |” রাজা! অতিশয় ক্ৰুদ্ধ হইয়া 
কহিলেন, “তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও । 


বীরপুরুষের! যাহ! অঙ্গীকার করে তাহা প্রাণপণে প্রতি-, 


পালন করিয়া থাকে । যদি সমস্ত পিতৃপুরুষগণ অন্ত স্বর্গ 


হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে গমন করেন, যদি স্বৰ্গ, মর্ভয- 


রসাতলে গমন করে তাহা হইলেও অস্ত :রঘুনাথ সিংহের 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।” রাণী বলিলেন, “আমি আপ- 
নার এই কথা অনুমোদন করি) কিন্তু একপ কাৰ্য্যে 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইলে আপনায় কেহ দোষারোপ করিবে 
না। বরং যশই বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার সঙ্গে আপনারও 
কুলধৰ্ম্ম এবং সত্যপরায়ণতা রক্ষা হইবে। অতএব 
আপনাকে অগ্যকার কাধ্য হুইতে বিরত হইতে হইবে ৷” 
এই বলিয়া রাণী পুনরায় রাজার পদতলে পতিত হইলেন । 
রাজা রাণীকে স্পর্শ না করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইলেন 


এবং অশনিপাতসদৃশ গর্জুন করিয়া বলিলেন, “তুমি 


প্রবাসী। 


[ওয় ভাগ । 


এখনি আমার সন্মুখ হইতে দূর হও । যদি পুনর্কার এরূপ 
অন্তায় অনুরোধ করিবে, তাহা হইলে ব্ৰাহ্মণগণসহ মল্ল- 
বংশকে মুহুৰ্ত্তমধ্যে ধ্বংস করিয়া আমার পথ নিফটক 
করিব |” 
রাণী দেখিলেন যে রাজার নিতান্ত মতিভ্রম জন্মিয়াছে, 
নীতিবাক্য দ্বার! তাহার এই ভ্রমসংশোধন করা সম্পূর্ণ অস- 
স্তব। তখন তিনি অনন্তগতি হইয়া ধীরে ধীরে স্বীয় অস্তঃ- 
পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন.। দেখিলেন গোপালসিংহ 
অন্তঃপুরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাণী গোপাল 
সিংহকে আগ্ঘোপাস্ত সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়! বলি- 
লেন, “এক্ষণে কি উপায়ে কুলধৰ্ম্ম রক্ষা করি। রাজা! 
যেরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মরক্ষ কর! 
বড়ই কঠিন দেখিতেছি।* গোপালসিংহও এতত্সম্বন্ধে 
কৰ্তব্যত! স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া নিশ্তন্ধভাবে দণ্ডায়- 
মান রহিলেন। এই সময়ে ব্ৰাহ্মণগণ বৃহির্বাটা হইতে 


} 


.উচ্ৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “জননি। / আমাদের ধর্ম 


রক্ষা করুন । আমাদিগকে এই ঘোর নরকষন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত করুন।” রাণী বলিলেন, “দ্বিজগণ ! 'আমি 'কি 
উপায় দ্বারা আপনাদের ধৰ্ম্ম রক্ষা করিব তাহা কিছুই 
নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। আপনাদের অপেক্ষা 
আমি অধিক বিপদ্গ্রস্তা। একদিকে স্বামীর মতিভ্রম- 
জনিত অধন্মীচরণ_-অন্তদিকে অসংখ্য ব্ৰাহ্মণগণের ধৰ্ম্ম- 
নাশ-+একদিকে অসংখ্য ব্রাহ্মণের ধর্মনাশজনিত অসীম 
পাপরাশি--আর অন্যদিকে স্বামিহনন জন্য চির নিরয়বাস। 
ব্রাহ্মণগণ! নিরপেক্ষ ভাবে বলুন দেখি, আপনাদের 
ধৰ্ম্মনাশ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিলে সেই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত 
নাই ?” 

ব্রাঃ। নাই । নবারণের উপায়সত্বেও এই পাপ 
সন্বর্শন করিলেও আপনাকে চিরকাল নবকে বাস করিতে 
হইবে ৷ 

রাণী। নিবারণের উপায় কি, তাহা আমাকে বলুন । 


ব্রাঃ। স্বামিহত্যা !--রাঙ্জাকে হত্যা না করিলে" 


উপায়াস্তর নাই। 
রাণী। (বজ্রাহতের স্যার স্তম্ভিত হইয়! কৰ্ণে হস্তাৰ্পণ 
করতঃ) স্বামিহত্যা ? মহাগুরুনিপাত ? প্রভে৷ ! 


শক, 
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রক্ষা কঙ্কন! ধরিরি | ক হও, পথদাও, এখনি 
প্রবেশ করি। দ্বিজগ"। একথা আব মুখে আনিবেন না। 
ব্রাঃ। স্বামিহতা। সতী সাধ্বীর পক্ষে অতীব ধৰ্ম্ম ও 


সমাজ বিগহিত কাধ্য বটে স্বীকার করি) কিন্তু একপ ক্ষেত্রে 


নহে। এরূপ স্থলে কামিহত্যায় পাপ নাই, পাপ থাকি- 
লেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। 

রাণী। কি প্ৰায়শ্চিত্ত 

ব্রাঃ। তৃষানলে দগ্ধ হওয়া ব| সহমরণ। 

রাণী। কুলাঙ্গনাগণ ধৰ্ম্মৱক্ষার জন্য মৃত্যুকে ভয় করে 
না৷ . 
ত্রাঃই। তবে দেহত্যাগল্নপপ প্রায়শ্চিত্তদ্বার৷ রাজ্যের 
ধৰ্ম্ম রক্ষা করুন! 

রাণী। প্রস্তত আছি। তবে দেহত্যাগ করিয়াও 
যদি শ্বামিহত্যাক্তনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হয়-_তাহা 
হইলে আপনার! দেই পাপের ভাগী হইবেন ৷ 

এই বলিয়া রাণী গোপাল সিংহকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “বৎস গোপাল . সিংহ! এখনি তীরন্দাজগণকে 
আনয়ন জন্য কাহাকেও আদেশ কর। রাজ! পাঁচতালার 


উপর আহার করিতে বসিয়াছেন ৷ তাহার! তীর নিক্ষেপ 


করিয়া এখনি তাহার জীবন নাশ করুক । গোপাল সিংহ 


কৰ্ণে হস্ত আবরণ করিয়া বলিলেন, “দেবি, বলেন কি? 


রাজ: আমার অগ্রজ, পিতৃস্থানীয়, কেমন করিয়! তাহার 
বধসাধনে ব্ৰতী হইব? আপনার চরণে ধরিয়া বিনয়ের 
সহিত. প্রার্থনা কবিতেছি আমার প্রতি এইরূপ অন্তায় 
আদেশ করিবেন ন! ।” 


রাণী কহিলেন, “বৎস! কাপুরুষের ন্যায় কাৰ্য্য 


কর্নিওনা, রাজা তোমার অগ্ৰজ কিন্তু আমার স্বামী, 


সুতরাং তিনি আমার উপাস্য দেবতা । কিন্তু কি করিব 
উপায় নাই, ধৰ্ম্মাসুরোধে এইরূপ লোকবিগৰ্হিত কাৰ্য্যে 
ব্রতী হইতে হইতেছে। বত্স! ইহাতে তোমাকে পাপ- 
স্পর্শ করিবে না, যত পাপ আমারই হইবে। আর কাল 


স্টবিলম্ব করিও ন| । কেন ন! এই সুযোগ বিফল হইলে 


চলা 


t 


ৰ কুলধৰ্ম্ম রক্ষার 'আর কোন উপায়ই থাকিবে না । 
সত্বরে বংশোচিত সাহস অবলম্বন কর। আমিও তোমার 


অতএব 


মতৃত্থানীয়া। আমার পুত্র নাই, তোমাকেই পুত্রবৎ প্রতি- 


প্রবাসী | 


৫৩৯ 


পালন করিয়া আসিতেছি। অতএব মাতৃবাক্য কদচ 
লজ্বন করিও না ।* 

অতি শৈশবাবস্থাতেই গোপাল সিংহের জননী মানব- 
লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীই তাহাকে লালন 
পালন করেন। গোপাল সিংহও চন্দ্রীবতীকে মাতৃসম 
ভক্তি করিবেন। স্থতরাং রাণীর নিতান্ত অসঙ্গত এবং 
ন্তায় ও ধৰ্ম্মবিগহিত আজ্ঞা হইলেও তাহা লঙ্ঘন করিতে 
অসমর্থ হইয়া অনিচ্ছ৷ সত্বেও তীরন্বাজগণ গোপাল সিংহের 
আদেশ শ্রবণ মাত্রেই দুর্গে উপস্থিত হইয়! রাণীর অনুমতি 
অনুসারে পাঁচতালার নিয়ন দেশ কইতে রাজার ললাট দেশ 
লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর সবেগে গর্জন 
করিতে করিতে গিয়া রালার' ললাটদেশ ভেদ কৰিল। 
রাজা অকস্মাৎ তীরবিদ্ধ হুইয়া যন্ত্রনায় অস্থির হুওত 
চতুর্দিকে অবলোকন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, রাজ! রঘুনাথ সিংহের উপর তীর নিক্ষেপ করে 
মল্লভূমি মধ্যে এরূপ সাহসী কে আছে? নিম্নে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়! দেখিলেন তাহারই কয়েক জন অধীনস্থ 
তীরন্দাজ তীর হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনর্বার তীর 
নিক্ষেপ জন্য লক্ষ্য করিতেছে । রাজ! তাহাদিগকে সন্দ- 
শন করিয়া অসি হস্তে এক লক্ষে নীচে পতিত হইলেন । 
কিন্তু নিম্ন দেশে বংশগঠিত পিঞ্জরাবদ্ধ মৃগশিপ্ত ছিল, 
রাজা সেই পিঞ্জরের উপর পতিত হইয়া আপনার অনায়াত্ত 
হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া তীরন্দজেগণ দ্রুতবেগে 
রাজার নিকট আসিয়া বর্ষ! দ্বার! তাঁহাকে বিদ্ধ করতঃ 
তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়! ফেলিল। 

রাজার মৃত্যুসংবাদ চরিদিকে ঘোষিত হইয়া গেল। 
গোপাল সিংহ তাহা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন । রাণী গোপাল সিংহকে সাত্বন! 
করিয়া ব্রাঙ্মণভোঞ্জনের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করি- 
লেন এবং লালবাইকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । 

রাণীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল যে. তিনি লালবাইয়ের ভরণ- 
পোষণের একটা সুবন্দোব্ত্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু 
লালবাই এই আনন্দের দিনে এবব্প্রকার ঘোর (শাকাবহ 
ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া রাণীর নিকট আর আসিল না। 
রাণী কুলপ্রথান্থদারে গোপাল সিংহকে স্বয়ং রাজটাকা 


চি 


প্রদান করিরা সিং হাসনে অদদিরোহ্ণ রি এবং 
তাহার পর স্বীয় বেশভূষা কবিতে প্রবৃত্তা হইলেন ও 
আত্মীয় এবং প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া রাঙ্গার অন্্তাষ্টি- 
ক্রিয়ার আয়োজন করিতে অনুমতি করিলেন । রাণীর 
আদেশ মত সমস্তই প্রস্তুত হইলে রাণী শিবিকারোহণে 
রাজার মৃতদেতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। 
শ্শানভূমিতে মৃতদেহ আসিয়া উপনীত হইল। রাণীও 
_ শিবিকা! হইতে অবতরণ করিলেন ॥. চিতা সজ্জিত হইল। 
আত্মীয়গণ রাজার মুখে অগ্নি প্রদান করিতে রাণীকে অন্ন 
রোধ করিলেন । রাণী তাহা না করিয়া গোপাল সিংহকে 
চিতায় অগ্নি প্রদান করিতে অনুমতি করিয়া! স্বয়ং চিতা- 
রোহুপকরতঃ হৃদয়সস্তাপহারক জীবন'র্বস্ব জীবিতেশ্বরকে 


হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্ববে রোদন, করিতে. 


করিতে বলিতে: . লাগিলেন, “জীবিতেশ্বর! এই ঘোর 
পাপীয়সীকে চরণে স্থান দিউন।. কুলকামিনীগণের আমি, 
কলঙ্ক. স্বরূপ! অস্ত পধ্যস্ত একপ নৃশংস কাঁধ্য ভারতে 


কোন, কুলকামিনী দ্বারাই সম্পাদিত হয় নাই। স্বামিন্‌! 
জীবিতৃনাথ! আপনার কৃপা ব্যতীত এ নারকীর ' নরক 
- যন্ত্ৰণা, হইতে মুক্তিলাভের কোন “উপায় নাই,। জীবন-. 


সর্বত্র! তোমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে হৃদয়ে ধারণ 
করা আমার,অদৃষ্টর-বিধাত! লিখেন নাই--এই মৃত দেহ 
ধারণ করিয়াই আমার ইহজীবনের ‘সকল সাধ পূৰ্ণ করাই 


বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল।”’ রাণী এইরূপ নানা, 


প্রকার শোক,করিতে লাগিলেন । | 
এই শোকাবহ দৃপ্ত দৰ্শন -করা সকলের পক্ষেই অসহ্‌ 
হইয়া উঠিয়,৷ সুতরাং গোপাল সিংহ করুণস্বরে রোদন 
_ করিতে করিতে চন্দনকাষ্ঠসুসজ্জিত চিতায় অগ্নি প্রদান 
করিয়া মুহুমু্ছ স্বতাহুতি দিতে লাগিলেন। অগ্নি সতী- 


'দেহ ম্পর্শে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া অধিকতর . 


বেগে , প্রক্লপণিত হইয়| উঠিল।, সংকীর্তনের ও আত্মীয় 
স্বজনের, ক্রন্দন ধ্বনিতে চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইতে 


লাগিল।ও দেখিতে দেখিতে রাজার দেহের সহিত সতী- , 


নারীর পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইয়া "গেল। 'তদবধি এই 
. স্থানটী ' “সূতীডাঙ্গা”’ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। . 
হল LE . শ্রীনীলমাধব সেন। 


প্রবাদী। 


[ও ভাগ 


মোন্দধৌয স্বান | 

yg জৰ্ম্মন হইতে অনুদিত ) 
সোয়াবিয়া প্রদেশের ভর্টেনবার্গ অঞ্চলের মনোরম 
শৈলমালা, মধ্য “হুংসহদ” ' নামে একটি ক্ষীণ নদীস্রোত 
ছিল কথিত আছে, এই শোতে স্নান করিলে রমণীগণ 


সৌন্দৰ্ধ্যলাভ করিত ও সেই সৌন্দৰ্য চিরস্থায়ী হইত। + 


এই মহাফল কেবল রূপলাবণ্যময়ী পরীগণ ও তাহাদিগের 
সম্তানগণে আবদ্ধ ছিল। ইহারা বত্সরাস্তে একবার 
করিয়া হদতীরে দর্শন দিত এবং হুংসীর রূপ ধারণ করিয়া 
গ্রীবোপরে পাতলা দীর্ঘ অবগ্ুঠন ফেলিয়| ইহার স্বচ্ছ 
জলে অবগাহন করিয়া তাহার্দিগের তমুর কান্তি ও সৌন্দৰ্য্য 
নূতন করিয়া লইত। _ 

ধর হুদতীরে একটি বনবাসীর সুন্দর আশ্রম ছিল। ' 
স্থানবিশেষত্বে ও অধিবাসীর গুণগরিমায় এই আশ্রমটি 
মনোহর বোধ হইত । এই আশ্রমের অধিবাসী সন্ন্যাসী. 
এখানেবহুবৎসর বাস করিতেছিলেন, এবং তাহার নাম 
অজ্ঞাত.. 'থাকিলেও এ অঞ্চলনিবাসীদিগের .নিকট তিনি 
যথেষ্টপ্সরল ব্যবহার, ভক্তি ও, শ্ৰদ্ধা পাইতেন। আশ্রমস্থ 
কুটারটি, তিনি নিজহন্তে প্রস্তুত করিয়া *শৃইয়াছিল্নে'। 
চতুৰ্দ্দিক লতাগুল্মে' ও দ্রাক্ষালত! দ্বারা বেষ্টিত ছিল। . 


তিনি সন্মুখে অগণন পুষ্পবৃক্ষ রোপণ : করিয়াছিলেন। 
' পল্লীবাসী কৃষকেরা এই বনবাসীর সরলতায় মুগ্ধ হইয়া 


প্রায়ই আসিত, শোক দুঃখে অভিভূত হইলে সাত্বনালাভ 


'করিত। প্রতিদানে তাহারাও তাহার সুখ স্বাহন্যের্ জন্য 


দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিয়া তৃধ হইত। কিন্ত ইহার 
চরিত্রের অঙ্গীভূত একটি বিষয় তাহারা বিস্ময়ের সহিত 
নিরীক্ষণ ক্রিত।-তাহারা দেখিত, হুর্য্যোদয়ে--দিন ভাল . . 
হউক--অথুব| বাত্যা-বৃষ্টি-ক্লিষ্ট হউক, আশ্রমবানী ওর. হুদ- 
তীবে উৰ্ধনয়নে, যোড়করে বসিয়া রহিয়াছে! এই নূতন 


ধরণের 'ব্যাপার লইয়া নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগের অনেক- 


রূপ.অক্পনা-হুইত } কিন্তু অনেক গবেষণার পর . তাহারা += 
স্থির করিয়াছিল যে ইহা একটি অত্যাশ্চৰ্য্য ঘটনা, বটে !. 

, একদিন নিদাঘশেষে, যখন হুদবক্ষ অস্তাচলগামী 
হুধ্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা ক্ষীণালোধে বিঘিত বরিতেছিল, 





[ কৰ্তৃক অঙ্কিত । 


তীতের স্মতি। 


রাজা রবি বৰ্ম্ম| ] 


KUNTALINE PRESS CALCUTTA. 


সশসযা।] 


ত ১০৯৯ 


+ ভখন অ্্ীয়ানগণ কর্তৃক উত্যক্ত. সোয়াবিয়া এদেশীয় ৬ এক-. 
জন কৃষকষুবক পর প্রদেশ ত্যাগ করিয়া' প্ৰাণভয়ে আশ্ৰমে" 
আসিয়া আশ্রয়ভিক্ষা কিল। আগন্তক সাদরে গৃহীত 
এবং দীর্ঘকাল তথা বাস করিবার অন্ত মনুকদ্ধ হইল। 
আগন্তক সানন্দে ইহতে নক্মত হইল। ব্রেণো ( ও ভাগ- 
স্বক.), জীবনে আনক ছুরবস্থায় পড়িয়াছিল; সুতরাং 
- পূর্বাভিক্রতায় সংসার স্ুখের নহে বুবিয়! চিরকালের ন্ট 
} সংসারধর্খ ত্যাগ কৰয় তাহার "সঙ্গীর সভায় সৃন্্যাসীবেশ 
ধারণ করিতে ও এই নির্জন প্রদেশে বাস করিতে ননস্থ' 
করিল; যত দিন যাইতে লাগিল, উভয়ের সৌঁহার্দ' 
বাড়িতে লাগিল। গ্রতিবিন ওঁ সন্ন্যাসীটি তাঁহার যুবা বন্ধু, 
টিকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইত,'তাহার শুত্যেক ত্রঃখে 
সহামুভূন্ত দেখাইত, এবং উপদেশ ও সাত্বন৷ দিয়া হনো১ 
ব্যথা দূর করিত - এইরূপে, উভয়ে এমন সথাযস্থত্ৰে 
, আবদ্ধ হইল যে ই সংনারত্যাগী সন্ন্যাসী বিগতজীরনের 
£' ঘটনা সকল ব্রেশোকে বলিতে লাগিল।, * কিন্তু, তবুও. 
সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে সন্ন্যাসীর সুখ-গম্ভীর হইত,- এবং” 

/ খু সময়ে" হদতীরে কোন হংসী আনিয়াছে:কি না জানিবায্ন- 
জন্তু ব্ৰেণোকে তথায় প্রেরণ করিতেন'৷-- 
আসিয়| বলিত, অনেকগুলি হংসী, মাসিয়াছিল, -তাহা৷ 
হইলে আনন্দের আর সীমা থাকিত না; 'একটিও,আসে,+ হইতে 
নাই গুনিলে মহা অসম্তঃ ও মহাদুঃখে ভাসমান, হুইতেন 1: 
" ১, একদিন প্রভ্বতে দুখন বংসরান্তে ব্রেণো গ্ৰ ত্ৰদুতীরে, 

{+ বসিয়া মাছে;-সে দেখিতে পাইল যে অসংখ্য হংসী এঁ-তীরে 
অবনীর্ণা হইল। 
ER যাইয়া তাহা নিল্দেন করিল । 
২. হইয়া ব্ৰেণোর মহকে অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ ।করিজ' এবং 
্রাক্ষারস সহ মধ্যাহ্ন ভোজনের আজ্ঞা দিব । দ্রাক্ষারস- 


নিরস্কন বাধাসমূজ্ত বিলুপ্ত হইল, এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দে 
বিহ্বল হুইয়া উঠিল। . বৃদ্ধ ক্রমে, ক্রমে নিজ সঙ্গীকে 
. ২ক্ীবনৈর, প্রধান বটনাস্ুলি বলিল । এ হংসহদের বিশেষণ 
রে গুণচয়, বৎসরাদ্ছে সুন্দরী পরীগণের এ ' হ্রদতীরে নামিয়া 
অবগাহন, এবং "ক-উপায়ে তাহান্নিগের মধ্যে একটিকে 
ফাদে ফেল! ষ'ইত প্যরে,.তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আপস 


প্রবাসী |] 


প্রেমে পড়িয়াছিলাম I 


‘যদি এলো, 


সে তৎক্ষণাৎ 'সন্ধ্যাসি প্রবরের ' নিকট ', 
বুদ্ধ আনন্দে আত্মহারা ' 


গানে ক্ষতি পাইতে থাকিলে, তাহাদিগের বয়সের সম্তা- * 


৫৪১, 


করিল বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, “আমি নিজে ৷ একজনের ' 
তাহাকে প্রথমে ব্ৰোধিমিয়ায়-- 
তাহার পিতৃগৃহে দেখি। কিন্তু তাহার জনকজননীর 
নিয়ত হ্দসন্দর্শনে নিষেধ ও অবরোধে সে যার! গিয়াছে? 
আমি এখন জীবনের শেষ কয়টা দিন যেখানে সে আমায় | 
দর্শন দিয়া সুখী করিয়াছিল- সেখানে থাকিন্বা অতিবাহিত 
করিব মনস্থ করিয়াঁছি। আমার মোহিনী নিদাঘের 
গোলাপের স্তাত্ম৷ সুন্দর, ও প্রভাতের, আলোকের স্কায় 
আনন্দদায়ক .ছিল, কিন্তু সে জীবনের বসস্ত'রস্তে আমায় 
. ছাড়িয়া: গিয়াছে এবং আমায় চিরকালের ভজন্ত অত্যন্ত 
কাতর করিয়াঁছে। কিন্তু প্ৰিয়বদ্ধু, আমি ‘অকৃতকাৰ্য্য 
হইলে .তোমাঁর জীবনের প্রভাত মাত্র উপস্থিত, ইচ্ছা 


করিলে তুমি কৃতকার্দ্য-হইতে পার।- প্রতি বতসরাস্তে ওর 
'ইন্ত্র্জালময় হদতীরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে দেখিতে 


পাইবে যৈ ই.হংসীর! তাহাদিগের স্বচ্ছ অ:বরণ ফেলিয়া 
দিয়া. 'লোকমনোছারিণী কুমারীরূপ ধরণ করিবে। 
' তাহাদিগের, মধ্যে যেটিটক তোমার সৰ্ব্বাপেশ্ব্'মনোমোহিবী” 
মনে হইবে, তাহাকে, লক্ষ্য “করিবে. লৌন্ৰ্য্যসরসীতে 
স্নান, কর্িিবার জন্ত যেখানে তাহার অঙ্গাবরণ, ক্লখিবে, সে 
স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষা' করিবে তারপর 'সে স্থান 

হইতে:সেইটি' অপহরণ করিলে,'সেই"ইন্ত্রজালম্ম বনের 
অভাবে নে আর হংসীমৃত্তি ধারুণ করিতে পারিবে না। 
“এই স্বৰ্নষ্টা, বালাদিগের অস্তিত্বের বিষন শুনিয়া তুমি 
বিস্মিত হইতে পার। কিম্বদন্তী আছে যে তাহারা এক 
সময়ে মানবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে "আ্দ্ধ হইয়াছিল; 
শেষে যখন. পাপে. মানবের ‘চব্লিত্ৰ কলুমিত হইল, 


“এই সঙ্গিনীরাঃ তাহাকে ফেলিয়া তাহাদিপ্বের নিজ নিবাস 


স্বৰ্গে প্রস্থান - করিল । "কিন্তু, :ইহাচছিগেত্ব সন্ততিরা 
এখনও. 'পৃথিবীতলে: আছে;' এবং "এই অদ্ভুত ভরে: 
বৎসরাস্তে স্থান.করিয়া অসীম! সুন্দরী ও ব্অনস্তযৌবনা 
হইয়া মানবের সঙ্গস্ুখ উপভোগ করিয়া থাকেন । তাহা- 
দ্বিগের, এই হৃদসন্দর্শন কিছু দমি ধরিয়া চলে; এবং ঠিক 
সঞ্ধিসময়ে যথন' স্থধ্যদেৰ . উপরে উঠিতে থাকেন; 
পৰ্ব্বতচ্ছায়| স্ফটিক্‌স্বচ্ছ জবো ক্ষীণ হইতে ক্মীণতর হইতে 


থাকে, ' তখন: -তীরে, পরিত্যক্ত অরগুঠনটি যি আহ 


৫৪২ 
কর, তাহা হইলে সেই সুন্দরী তোমার সহচরী হুইবে। 
এই চৌধ্য্যের বিষয় তাহাকে জানিতে দিবে না, এবং ধীরে 
ধীরে কোমল ভাবে তাহার হৃদয় অধিকার করিবে; 
তাহা হইলে সে তোমার আদৰ্শ-স্ত্ৰী হইবে, , তুমি কবরে, 
বিলীন হইলেও দে যৌবন ও সৌনর্ধ্যে কুটিয়া চিরমাধুৰ্ণ্যময়ী 
হইয়া থাকিবে, এবং নবখনিত কববের উপর শোকময়ী 
নতমুখী চিরহরিৎ লতার ন্তায় শোভনা হইবে। বহু 
বৎসর হইল, আমার মহিমাময়ী কিশোরীর দ্বেহুল্ল'ভ 
তন কবরদধ্যে লুপ্ত হুইয়াছে। নে হৃদসন্দর্শনে বঞ্চিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্ত তাহার ববাঙ্গ ও মনোহর মুত্তি 
আমার চক্ষে চিরভাসমান। গভীর তামসী রাত্রিতে তাহার 
মুত্তি দেখি, ও পুন্মিলনের আশাজনিত সাস্বন, পাই। 
প্রভাতে যখন আমি পূর্ববরসন্দর্শনস্থানে উপস্থিত হই, 


সেখানে দেবতার নিকট প্রার্থনা করি যে ইহুজীবনে, 
প্রাণময়ী সুন্দরীকে পাইলাম ন। বটে, কিন্তু স্বর্গে গিয়া ' 


যেন তাহাকে পাই। কেবল এই আশাই অবসাদকুহেলিকা- 
জড়িত জীবনের উপর ক্ষণেক আনন্দের আলোকচ্ছট। 
' ছড়াইয়। দেয়। সেখানে বসিয়া আমি অতীত ঘটনাবলী 
স্মরণ, আমার কিশোরীর কথা চিন্তা করি,--প্রথম সন্দর্শ- 
নের সেই প্ৰেমময়ী সরলা সুরভি, চক্ষে উদয় হয় এবং মনে 
মনে নিশ্চিন্ত হই যে, সে বিমানে থাকিয়া আমায় দেখিয়! 
মৃদু মৃদু হান্ত করিতেছে । এখন আমার জীবন প্রেম- 
শুন্ত ; মনে মনে ভাবি, দুঃস্বপ্নের ন্তায় এ জীবন আরম্ভ 
না হইলেই ভাল হইত ৷” 

বোধ হয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি আবহমান সমান্তরালবর্তী 
রেখাঘয়ের স্তায় তাহার কাহিনী বলিয়। যাইতেন, কিন্তু 
, ব্রেণোর নাঁসিকাউদ্ভূত অদ্ভুত সঙ্গীতধ্বনিতে তিনি অগত্যা 
থামিলেন, ও একজন মূর্খ ও অর্ধাচীনের উপর অনেক 
খানি সারগর্ত ও দীর্ঘ চরিত্রনীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ নষ্ট 
হইল দেখিয়া! ক্ষুব্ধ হইলেন ৷ 

প্রভাত হইল। ুর্য্যোদয়ে গায়ক প্রত্যেক পক্ষী 
ব্রেণোর চক্ষে হংসী বলিয়া, প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 


কল্পনাসাহায্যে হংসীর নারীমৃত্তি গ্রহণ ও ইন্দ্রজালপুর্ণ 


অবপগুঠনের কথা মনে পড়িল। নে হুদতীরে বায়সের 
ধ্বনি গুনিয়া ভ্রমে, আনন্দে উল্লাসে প্রায়, দৌডিবার 


প্রবাসী। | 


'বহিতে লাগিল, এবং উল্লাসে তাহার গওদ্বয় আরক্তিম্‌_. 


[ওয় ভাগ ।. 
উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গীটির 
অবস্থা মন্দ হইয়া উঠিল। দিন দিন বৃদ্ধাবস্থাজনিত 
দৌর্বল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং কয়েক সপ্তাহ মধ্যে 
ব্রেণো কর্তৃক একটি কবব খনিত হইল ও সেই মাননীয় 
ব্যক্তির মৃতদেহ তন্মধ্যে রক্ষিত হইল। দেহাবশেষ, 
পূৰ্ব্ব অনুরোধ অনুসারে তাহার প্ৰিয়তমার সহিত বে স্থানে 
মিলন হইয়াছিল, তথায় রক্ষিত হইল। এই সাধু ব্যক্তির 


" মরণে গ্ৰাম্য কৃষকেরা অশ্রুবর্ষণ করিল, এবং দলে দলে 


কবরস্থান দেখিতে আসিল। তাহাৰ ধৰ্ম্মপরায়ণতা, 
দয়াদাক্ষিণ্য, সরলতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত 
দব্যনিচয়ের কিছু কিছু অবশিষ্টাংশ সাগ্রহে পবিত্ৰ 
স্বতিচিহ্নকপে রাখিতে বত্ববান হইল্‌। ব্রেণে! পূৰ্ব্ব হইতেই 
এইরূপ হইবে জানিয়া সেই আশ্রমের কাষ্ঠখণ্ডে অদ্ভুত 
গুণশালী দীতন, ও পাদুকাদ্বয় ছিন্নভিন্ন করিয়া অদ্ভুত 
উপকারক ও অনন্ত সৌন্দধ্যদায়ক, মাদুলী করিতে ভুলে 


. নাই। এই লৌকিক উদ্দেগ কিছু দিন মধো শান্ত হইল 


এবং সেট পূর্বের স্তার পরিত্যক্ত ও নিৰ্জ্জন হইয়া পড়িল। 
ব্রেণো এই পুননিৰ্জ্জনতায় অসন্তুষ্ট হইল না, বরং "পূর্বা- 
ভীষ্ট 'সংকল্পসাধনার অন্ত চিন্তার অবসর পাইল। যত 
দিন অগ্রসর হইতে লাগিল, সে বিচক্ষণভাবে রুঝিল যে 
একটি পরী ধরিয়া আনিতে পারিলে সেই নির্জন তপো- 
বনের বেশ শোভা! বর্ধিত হইবে । এইরূপ ধীর আলো- 
চনার পর প্রয়োজনীয় ঘোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিল, ও 
দাকণ উদ্বেগসহকারে বংসরাস্তে সেই হংসীদিগের অবতরণ ৮ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল 
শেষে পার্বণ উপস্থিত হইণ। ব্রেণো ন. | 
আশ্রয় লইল। গ্রীষ্মের স্নন্দর প্রভাত। স্বর্য্য আকাশে 
উঠিতেছে , তখনও পৰ্ব্বতবক্ষে নবশিশিরকণা জ্বলিতে- 
ছিল। পাখীগণ প্রভাতী গাহিল, ও চাতক শুল্কে 
উড়িয়া স্বৰ্গদবারে কৃতজ্ঞতার গান গাহিয়! উঠিল । প্রকৃতির 
শৌন্দৰ্য্যন্সোত সকল মোহিনীশক্তি লইয়া ব্ৰেণোর হৃদয়ে 
হইয়া উঠিল। সে অল্পকাল মাত্ৰ লুক্কায়িত স্থানে অপেক্ষা ৰ 
করিয়াছে, এমন সময় পর্বতের পশ্চিম দ্বিক হইতে 
উজ্জল বর্ণে বহমান একটি দৃশ্য, দেখিতে পাইল1 আনন্দ- 


১২শ সংখ্য।। - 
পরিপ্ল,ত হৃদয়ে সে নিত্রীক্ষথ করিতে লাগিল যে উহা! 
ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতেছে, শেষে মস্তকে পালক গুচ্ছনড়িত, 


বহমানঅবগুষঠননুদ্িতদেছ দিব্য হংসী মুণ্ডি প্রকাশ, 


পাইল। মৃত্তি উচ্চ হইতে অবতীৰ্ণ হইয়া তৃণভূমির 
উপর অবগুণ্ঠনবনন খান ফেলিয়া দিয়া হ্দবক্ষে ঝম্প- 
প্রদান করিল। হন্ত পরে সুদ্ধিটি উথিত হইল, এবং 
ত্ৰেণোর মুগ্ধনয়নে লোভমনোহারিণী, সরলতায় দেদীপ্য- 
মানা একটি সুন্দরী রমণী মূৰ্ত্তি বিকশিত হইল। লজ্জার 
অরুণ আভা তাহার মুখমগ্ডলে ভাদিতেছিল, এবং 
নীল নয়ন ছুটিতে করুণা ও ইন্জরিয়তারল্য ছুলিতেছিল। 
তনুখামি স্থন্দরন্নশে গঠিত, গ্রীব| ও বক্ষ উন্মুক্তভাবে 
. বহিয়া তুষারের তুল্য বণৌজ্জল্যযয়। একটি স্বচ্ছবসন 
অযত্ব সহকারে বিলুষ্টত হইতেছিল, এত স্বচ্ছ যে সুন্দর 
অঙ্গ গত্যঙ্গের প্রন্থ্যেক গতি স্পষ্ট ভাবে দেখ! যাইতে- 
ছিল। সুন্দরী উন্নাসে'ভ্রলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল । 
বাযুহিল্লোলে একট তরল সঙ্গীতধ্বনি, ও গ্রজ্রবশবক্ষে 
তাহার প্রতিধ্বনি ভানিয়া দূরে গিরিগহ্বরে মিলাইয়া 
যাইতে লাগিল। যুব আনন্দোন্ত্ত হইয়া লুকায়িত 
স্থান হইতে বাছির হইল ও ইন্ত্রজাল-বসনখানি লইল। 
তারপর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া এই প্রক্রিয়ার ফল উদ্বেগ 
ও আনন্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 
অদূরে কোন পদর্ধবনি শ্রুত হইল, এবং নিমেষ মধ্যে 
একটি লঘুবসনপহিহিত| সৌন্দধ্যদীপ্ত অপ্রা মুত্তি পার্খে 
উপস্থিত সুন্দরী ব্যঘিতস্বরে নিজ ক্ষতির কথা জিজ্ঞাসা 
করিল, এবং যতঙক্ষপ ন! বননখানি পাওয়া! যায়, ততক্ষণের 


জন্য আশ্রনে আশ্ৰাভিক্ষ৷ করিল। যুবকের হৃদয় সঙ্গিনীর 


_করুণাপূর্ণ বাণী শুনয়! গলিয়া গেল, এবং উৎসাহ সহকারে 
বদন অন্বেষণে স্বীকৃত হইল। তাহার! উভয়ে বহির্গত্ত 
হইয়া হদতীরে ভ্ৰমণ কত্রিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও ইন্্র- 
জাল বসনখানি পা ুয়া গেল না। পরীটি অত্যন্ত কাতর 
হইয়া পড়িল, কোনও সাত্বনা মানিল না। আশ্রমে 


3১ ফিরিয় আসিলে দোহিলী জানালার নিকট গিয়া বসিল। 


গ্রীষ্মের শীতল বাতাস উজ্জ্বল কেশগুচ্ছগুতি দোলাইতে- 
ছিল, উদ্বেগে বক্ষ কম্পিত হইতেছিল। - সন্ধ্যার ঈষহন্স 
রক্রিমস্থটায় ব্দন্থানি আরক্তিম। ংসমান চক্ষে 


প্রবাসী । 


৫৪৩ 


ব্ৰেণো ভাঁবিতেছিল, যে এত সৌন্দর্যের সমাবেশ সে কখনও 
দেখে নাই। আন্দোলিত হৃদয়ে, অর্ছক্দ্ধস্বরে, ব্রেণো 
উপস্থিত দুঃখরাশি ত্যাগ করিতে বলিল, এবং যতদ্নিম না 
অবগুঠন খানি পাওয়া যায়, শান্তভাবে আশ্রমে অশেক্ষা 
কবিতে বলিল। সুন্দরী এই কথায় ব্রেণোর দিকে নয়ন 
ফিরাইল, এবং তাহার সুন্দররূপ ও সকরুণ দৃষ্টি অবল্যেকন 


' করিয়া সৌন্দধ্যে হাহারও নয়ন জলিয়। উঠিল, প্রেমে 


হৃদয় উদ্দীপ্ত হইল। তাহার স্বর্গীয় ধমনী অধি-ক্ষণ 
শোকবহনে অসমর্থ, সুতরাং তাহার শোক রাশি, পুর্ণচ-ন্্রর 
উপরে ক্ষণেক মেহচ্ছায়াপাতের পর মেঘের অপস-ণের 
স্তায় মুখ হইতে নিৰ্মম কত হইল, এবং বসনপ্রাপ্তি বিষয়ে 
নিরাশ হইয়া সে উপস্থিত নির্জন আবাহদ মনোভিবেশ 
করিল। সময়ে সময়ে যদিও প্রিমজনবিরহজনিত হৃঃখে 
তাহার সুন্দর নয়ন ছুটির কোণে দুইটি অশ্রবিদ্দু ছুলিত, 
তথাপি লঘুচরণে ভ্ৰমণ করিতে করিতে ব্রেণোব দকে 
চাহিয়া মৃদ্হান্ত ও সরল দৃষ্টিপাত দেখিলে তাহাকে সুখিনী 
বলিয়াই বোধ হইত। 

একমাস অতীত হইবাছে। পরীটি ব্রেণোর নিকট 
অনুবোগহীনা। ও বন্দিনী। একদিন ত্ৰদতটে উভয়ে ভ্রমণ 
করিতে করিতে তাহার্দিগের কথাবার্তা ক্রমশঃ তরল হইয়া 
উঠিল । পরীটি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়। ফেলিল, তাহার নাম 
“জো” । সে শ্রীসরাজপুত্রী সুবিখ্যাত! ক্যালিষ্টরের হ্যা । 
বাৎসরিক হুদসন্দৰ্শনে আসিয়া তাহার অবগুঠঠন্খানি 
হারাইয়া ফেলিয়াছে, দেখানি না পাইলে সে অনস্তলৌবনা 
হইতে পারিবে না। কুষ্য অশুচুড়াবলম্বী হইয়”ছিল, 
শিশী সুন্দরী কুমারীসৌন্দধ্যের পূর্ণতার দীপ্তি পাইতে- 
ছিলেন। এই দৃশ্য ব্রেণো বিগলিতন্বদয়ে তাহার সঙ্গিনীকে 
দেখাইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল “স্থন্দরি, এমন দিন 
কবে আসিবে, বখন তোমার মৃত্হাস্তে শুধু, স্নেহের লরুণ- 
চ্ছটা ন! দেখিয়া তোমার নধুব স্বরে প্রেমের ভাষা শুনিব?” 
এই বলিয়া ব্ৰেণো অপ্দরার লজ্জাদীপ্ত মুখখানির দকে 
আঁশংসমান নয়নে চাহিল। জো ব্ৰেণোর নয়নদৃষ্টি হইতে 
মুখখানি লুকাইল; কিন্তু নীল নয়ন দুটিতে যুবক শ্রেমের 
তরঙ্গ ভাসমান দেখিতে পাইল। যুবক আবে-ভরে 
ফকাঁপিতে লাগিল, অত্যুল্লামে তাহার রক্ত শিরায় = বরতয় 
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বহিতে লাগিল, এবং বোলক ছুই হস্তে আলিঙ্গন করিয়া 
তাহার উষ্ণগণ্ডে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিল। -সেই-ই 
কুমারীর গণ্ডে মানবের প্রথম চুষ্বন। প্রণয়ীর প্রেমে 


পরিতৃপ্ত হইয়া লঙ্জানতমুখী কিশোরী তাহার নিজ. প্রেমও = 


ব্যক্ত করিল। এই নির্জ্জনস্থান ছাড়িয়া লোকালয়ে 
'াইলে সেও যাইবে স্বীকৃত হইল। ্‌ 
'_ প্রস্থানের সমস্ত উদ্ভোগ আয়োজন প্রস্তুত হইল। 
তাহারা! সোয়াবিয়া নগরে পহু ছিয়া দেখিল, সমস্ত শাস্ত 
‘হইয়াছে। মাতা সন্তানের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে প্রায় মৃত্যুকবল হইতে তাহার সন্তানকে প্রত্যাগত 
-দেখিয়া- আনন্দিত হইলেন। 
মহা সমারোহে বিবাহ হইবে। বিবাহদিরসের পূৰ্ব্ব- 
দিন ভোজের আযম্নোজনাদি হইতেছিল ও সঙ্গীতের মৃহ্‌- 
ধ্বনি দৃরাস্তর হইতে আসিয়া গৃহকোণে লুকাইতেছিল, 
জো-সন্দরী তাহার শাগুড়ীর সহিত উৎসবে পরিধান করি- 
“বার বসন গুছাইতেছিলেন। “যদি আমার সেই পাতলা 
গ্রীদীয় অবগুঠনটি থাকিত”--হঠাৎ মনে পড়ায় জো 
“বলিয়া উঠিল--“তাহ| হইলে সকলে আমাকে ঈর্ধার চক্ষে 
,দেখিত।” অতিবাক্যপ্রিয় শাণুড়ী বলিয়া উঠিল “সে 
বিষয়ে দুঃখ করিও না) সেটা আমার নিকট নিরাপদে 
আছে। আমার পুত্র কোনও অজ্ঞাত কারণে তোমার 
'_ নিকট ইহা গোপন রাখিতে বলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞা কর, 
এ বিষয় তাহাকে বলিবে না, তাহা হইলে যাহার জিনিস 
‘তাহাকে ফিরাইয়া দিই।” জে! বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া 
,পড়িল। ব্রেণোর শঠতায় তাহার দ্বণা জ্বলিয়া উঠিল 


এবং অবগুঠনের পুনঃপ্রাপ্তি আহলাদে তাহা সামলাইয়া , 


‘লইল। তারপর শাগুড়ীর নিকট অবপ্ত্ঠনটি পাইলে সে 
জানল! খুলিয়া ফেলিল, এবং লুষ্টিত-অবগুষ্ঠন অবস্থায় 
দিব্য হংসীমূৰ্্তি ধরিয়া শৃষ্ধাকাশে স্নদূরে যাইতে যাইতে 
মিলাইয়া গেল। _ 

বৃদ্ধা আশ্চধ্যে ফেল্‌-ফেল, করিয়া মৰ্ম রহিল। 
'মস্তকের অবশিষ্ট কেশগুল্ি ছি'ড়িতে লাগিল, এবং পুত্র 
ফিরিয়া আসিলে ছস্মবেশিনী উপদের্তীকন্তা বিবাহ 
৷ করিতে মনস্থ করিয়াছিল বলিয়া গালি আরম্ভ করিল। 
॥ কোলাহলে গ্রামের অধিবাসীরা উপস্থিত হইল ৷ বৃদ্ধা 


৷ প্ৰবাসী । 


'[ ওয় ভাগ | 
ক্রন্দন করিতে কৰিকে সন্তানকে ডাইলীসিদ্ধ বলিয়া 


দোষারোপ করিতে লাঁগিল। গ্রতিবেশিনীরাও যোগ 


দিতে ছাড়িল না) বাঁটাতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। .- 

। জোঁকে হাঁরাইয়! ক্ষুব্ধ হইয়া বাটার অপবাদে বিরক্ত 
দুর্ভাগ্য প্রেমিক, পুর্বআশ্রমে উপনীত হইল। এখানে 
নির্জনচিস্তা, বৃথাবিলাপধ্বনি, ও প্রতারণার জন্য অনুতাপ- 
ময় অন্থশোচনায় দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেই 
সৌন্দধ্য-সরসীতীরে ভ্রমণ ও প্রিয়তমার সুখবিজড়িত 
স্বৃতির উদ্বোধনই কেবল মাত্র জীবনের সুখে পরিণত 


.হইল। পথম ঘৃষ্ট জো-র কামমোহিনী সৌন্দর্ধ্যরাশি, 
“শিশুসুলভ সারল্য ও. প্রভাময় ঈষৎহাস্ত ধীরযন্ত্ৰণাময় চিন্তায় 


পর্যবসিত হইত। একদিন সন্ধ্যাকালে ব্রেণো এই 
চিত্রপ্ৰিয় হন্দতীরে বেড়াইতেছেন,এএমন সময়ে নিকটেই 
কাহার লঘু শব্দ কৰ্ণে ধ্বনিত হইল। বিরক্তভাবে শাস্তি- 
ভঙ্গকারীর দিকে নয়ন ফিরাইতে দিবসের চন্তা, রাত্রের 
স্বপ্ন জো-র মনোহর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল । জো বলিতে 
লাগিল, “আমি ফিরিয়া আসায় তুমি বিস্মিত হইয়া, 
কিন্তু তাহার কারণ শগুন । আমি নিজরাজ্যে ফিরিয়া 
, গিয়|”দেখিলাম, পিতা মাতা মৃত্যুমুখে পতিত, সকলই 
নূতন ) সুতরাং নিজেকেও নবাগত বলিয়া বোধ করিতে 
লাগিলাম, মনে শাস্তি রহিল না। এই সময় নিৰ্জ্জনে 
চিন্তা করিতে তোমার কথা ও :তোমার সহিত সুখে অতি- 
বাহিত জীবনের কিয়দংশের কথা মনে পড়িতে লাগিল | 
সেই জন্তু তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি, 
তুমি কি আমাকে, আমার প্রেন, গ্রহণ করিবে ?” 
“প্ৰিয়তমে, প্রাণময়ি, কিশোরি--ব্রেণো উন্মত্ব ভাবে 
উত্তর করিল, “আমি চিরজীবনের জন্ত তোঁমারই-_-আমি 
তোমারই, আজ হইতে কেবল উভয়ে উভয়ের জন্তু 


A 


জীবন ধারণ করিব, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক মুহূর্ত আনন্দে । 


উৎসৰ্গ করিব।” “তবে এইরূপে আমর; আম্াদ্বিগের 
মিলনের অনুষ্ঠান করি বলিতে বলিতে সেই ই্জজালময় 
অবগুঠনটি ছিন্ন করিয়া পদতলে ফেলিয়া দিয়া জো- নয় 
বলিয়া উঠিল «তোমার প্রেম চিরস্থায়ী হইলে আমি. চির- 
সৌন্দধ্য আকাজ্ছা, করি না। তোমার .চক্ষে আমি 
চিরসোৌন্দর্য্যময়ী প্রতীয়মান হইব | বয়স যৌবনের কুম্গুম- 


চু 
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ভাতি বিনষ্ট করিলে প্রেসিকেব মন মায়ার চিব্রমধুচক্ৰ হৃষ্ট 
করিবে! আমরা এইখানে আমাদিগের প্রথম সন্দর্শন- 


স্থানে বাস করিব, এবং প্রেমসঙ্গীতমুখরিত কানননিচয়ে 


পুনরায় আমার্দিগের বাঁসররাত্রি জাগরিত হইবে। 
আমরা হাতে হাত ধৰিয়া, পাশাপাশি হইয়া এই . জগতে 
ভ্ৰমণ করিব, প্রেম আমাদিগের চরণে কুস্থমসম্তার ঢালিয়! 
দিবে। যখন ব্ৰেণে| কবরেব মধ্যে প্রবেশ ‘করিবে, জে! 
পিছু পড়িয়া! থাকিবে না। প্রিয়তম চলিয়া গেলে, যাহার 
জন্ত অনস্তজীবন আক্কাঙ্জা করিয়াছিলাম, সে চলিয়া 
গেলে, আমি সে অন্স্তলীবন চাহিব কেন? প্রিন্নতমের 
বিয়োগজনিত দুঃখভোগ করিয়া বীচিয়া থাকয় কি 
সুখ? না প্ৰিয়তম, তোমাব অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে, তোমার 
"জী তাহাই গ্রহণ করিবে, এবং পুষ্পবৃক্ষে পুশ্পেত্তমের স্তায় 
বৃক্ষ মরিলে সেও মরিবে। কবরের মধ্যে উভয়ে উভয়- 
বক্ষে নিদ্ৰিত থাকিব, এবং পুনরায় গৌরবময়মিলনের জন্ত 
‘অপেক্ষা করিব ৷? 

" জো|থামিল।" তেণোর হৃদয় সুখে নাচিয়া উঠিতে- 
ছিল। তাঁহারা অনেকদিন শাস্তিতে'বাচিয়াছিল। জো- 
সুন্দরী তাহার অনরজীবন সন্ততিগণকে প্রদান “করিল। 
এই সম্ততির| 'এখনও সোয়াবিয় প্রদেশে বাস করিতেছে । 
কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; এই সৌন্দর্য্য সরসী- 
তীরে” একটি'' কবরের উপর একটি ক্ষুদ্ৰ স্থৃতিচিহ্ন 
বিরাজিত। তাহাতে শুধু দুইটি নাম লেথ|--‘ব্ৰেণা ও 
"জো’। স্পার্বণকালে ওঁ ইন্দ্রজালময় সরসীতীরে কোমল 
সঙ্গীতধ্বনি ভাসিতে শুন! যায়, প্রেমিকদিগের নির্ত্বলাত্মা 
শীতল কবরমধ্য হইতে বাহির হুইয়!  চিরপ্রিয় স্থানে 
বিচরণ কছুর। ইহার! মনুষ্যের অনিষ্ট করে ন', ‘বরং 
অবশ্যম্ভাবী ছঃখরাশির কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। কোন 
মানবের ভাঁগ্যাকাঁশ অদৃষ্টবশে মেঘাচ্ছন্ন হইলে, এই খানে 


আসিবে, পরীর তাহার চিত্তের অবসাদ দুর করিস] দেয়। 
০ দেব । 


__ শাস্ত্ৰরবাদের দর বিনাশ | 
= নান্তিক কে? ন--বেদনিন্দক ৷ “নাস্তিকে, বেদ্ব- 
নিন্দকঃ* ইহাই মনুরঁ মত ২১১ পন, সাধুর্ভিবহিষ্ষাধ্যঃ” 


. প্রবার্সী। 


"হইতে নির্বাসিত হইতে হইবে। 


'না সেই নাস্তিক । 
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নাস্তিককে সাধুসমাঞ্জ হইতে বাহির করিয়! দিতে হইবে, 
ইহাই স্বৃতিকারের.ব্যবস্থ ৷ তুমি ঈশ্বর মান বা না মান, 
তাহাতে লাভ লোকসান নাই, তাহ! আমার জ'নিয়াও 
দরকার নাই, কিন্তু যদি বেদ না দান তোমাকে সাধুসমাজ 
আস্তিক কে? ন! 
কপিল, ধিনি ঈশ্বর মানিতেন না। আর আস্তিক কে? 
না জৈমিনি “যিনি নিরীশ্বরবাঁদদ্ধারা শাস্তুকে মহত্বর 
করিয়াছেন”-__নিবীগরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্ৰং সহত্তরম্”-_ 
পদ্ম পুরাণ ৷ বেদবাদ এতই প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল যে, » 
আস্তিক নাস্তিক ইত্যাদি'শবের অর্থেরও বিপধ্যয় ঘটিয়া- 


'ছিল। পাণিনির সময়ে যে পরলোক মানিত, সেই আস্তিক 


এবং' যে মানিত ন! সেই নাস্তিক পদবাচ্য হইত ( অষ্টা- 
ধায়ী-_৪181৬০ সুত্র )। কিন্তু মন্তুর মতে যে বেদ মানে 
বেদমানা Orthodoxy এবং বেদ 
না মানা মeterodoxy,-ইহাই নব্য শান্ত্রকারদিগেব 
মত এবং সংস্কৃত পণ্ডিতপ্ণও অনেকে এই মতই পোষণ 
করেন। কিন্তু এই প্রচলিত মত সত্য বলিয়া মনে হয় 
না! কাহার “বেদ মানিতেন ন।-_তাহ'দের নামোল্লেখ 
করা অনাবস্তক। কারণ ভাবিয়া লইতে হইবে অধিকাংশ 
শান্্কারই বেদবাদী। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
“আস্তিক” শান্ত্রকারগণও বেদের বিরুদ্ধে অনেক কথা 
বলিয়া আসিতেছেন। চার্ধাক ও বুদ্ধই যে কেবল বেদ- 
নিন্দক তাহা নহে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, উপনিষদেঘ খাষি- 
গণ, মহাভারত ও গীতা, কপিল ও শাণডিল্য, স্থয়ং মনু 
এবং পুরাণকারদিগের মধ্যে অনেকেই বেদকে অগ্রাহ 
করিয়া গিয্াছেন। বর্তমান যুগে বিনাপ্রমাণে কেহ 
কোন কথা বিশ্বাস করেন না কিন্তু আস্তিক শান্ত্রকারগণ 
যে স্বয়ং শান্ত্রবাদের বিনাশসাঁধন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার 
প্রমাণের অভাব নাই। 


১। ব্যক্তিবিশেষের রচিত মন্ত্রে অশ্রদ্ধা। 


*. বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদে শাস্ত্রবিদ্বেষের বীজ প্রথম 


রোপিত হইয়াছিল । বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্ৰিয় ছিলেন কি না, 
উভয়ের মধ্যে বিশ্বামিত্ৰ অধিক অপরাধী কি না, পুরা ।- 
কর্তৃগণ তাহার প্রতি স্তায়বিচার করিয়াছেন কি না, 
আমর! অগ্ত-সে বিচারে. গ্রবৃত্ত হুইব ন!। . আমবা এই 
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শত্রুতার হুত্রপাত হয় । খাঙ্মান্ত্ৰই এই বিদ্বেষের পরিচয় 
পাওয়া যায়। বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বামিত্ৰ নিম্নলিখিত 


মস্ত্ৰসমূহ রচনা! করিয়াছিলেন £-- 

“ছে স্ব মঘবন্‌ ইন্দ্র! বহু ও শ্রেষ্ঠ আশ্রপদান করিয়া আমা- 
দিগকে প্রীত কব। আমাদিগকে যে দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হইয়া 
পতিত হউক আমবা যাহাকে বিদ্বেষ কবি, তাহাৰ প্রাণবাষু 
নির্গত হউক ৩৭৩২১। পরশু যেমন (বৃক্ষকে ) বাধিত করে, 
শিমুল ফুল যেমন অনায়াসে বিচ্যুত হয, উত্তপ্ত স্থালী আধাতপ্রান্ত 
হইয়া বিদীৰ্ণ হইলে যেমন ফেন উদ্গীরণ কবে (আমার শত্রবও 
তেমনি অবস্থা ঘটুক ) 1২২1 হে জনসমুদয়, তোমবা সাবকের 
(অৰ্নাৎ অবস|নক|বী বিশ্বামিত্রের ) সামর্থা জন ন|। তে|মরা 
লুন্ধাকে ( অর্থ,ৎ তপে|লু্কে ) পশুবৎ মনে করিব! লইয়| যাইতেছ। 
জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খ ব্যক্তিকে উপহ্থামেব পাত্র বলিয়| মনে করে না। 
অঙ্গের সম্মুখে কেহ গৰ্গভকে লইয়া যায না। ২৩। হেইন্ত্র! ভরত- 
বংশীয়গণ ( বিশ্বামিত্ৰ ও তাহার দলস্থ লোক ) (বশিষ্ঠদিগের নিকট 
হইতে ) দূবে পাকিতেই জানে, সঙ্গে থাকিতে জানে ন| ৷ তাহা" 
দিগকে নিত্য শত্ৰু মনে করিয়া সংগ্রামে তাহাদিগেয় প্রতি অশ্ব 
প্রেরণ কবে এবং ধনুর্ধারণ কবে। ২৪।* 


+ বেদের অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে পূর্বোক্ত খক- 
সমূহ বশিষ্ঠবংশীয়দিগের প্রতি অভিসম্পীত। 

সায়ণ বলেন “এই চারিটী থাক বশিষ্ঠদ্বেষী।” সুদাস 
নামক একজন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। কোন 
কারণে রা! নণিষ্ঠদ্বেষী হন। শিয্যকে রক্ষা করিবার, 
জন্তু বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করেন। সেইজন্ত 
বশিষ্ঠবংশীয়গণ এই খকসমূহ শ্রবণ করেন না। পূর্বোক্ত 
ত্রয়োবিংশী খকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন যে, একসময়ে 
বিশ্বামিত্ৰ তপঃক্ষয়ের ভয়ে শাঁপদানে বিরত হইয়া মৌন- 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই সময়ে বশিষ্ঠবংশীয়গণ 
তাহাকে বাধিয়া লইয়া যাঁইতেছিল। এই ' উপলক্ষে 
বিশ্বামিত্ৰ ২৩ ও ২৪ সংখ্যক খক উচ্চারণ করিয়াছিলেন 

শৌনক রচিত বৃহদ্দেবতা নাম গ্রন্থে এইরূপ লিখিত 
আছে £-- 

"অপর চাবিটী খক বশিষ্ঠদ্বেষিণী 1 বিশ্বাশিত্র খধষি এই অভি- 
মম্পাত উচ্চাবণ কবিয়াছিলেন। এ সমুদয় দ্বেযোদ্বেষী বাক্য এবং 
অভিচার (অর্থাৎ অস্কের অনিষ্টউৎপাদক ) মন্ত্র বলিয়াও বিবেচিত 
হয়। বশিষ্ঠবংশীঘগণ তাহাদের আচার্যোর উপদেশামুসারে এ সমু- 
দয় মন্ত্ৰ শ্ৰবণ করেন না ৷ ইহ উচ্চঃবণ কবিলে মহাঁদোষ উৎপন্ন হয়, 
কীৰ্ত্তন ব। শ্ৰবণ কবিলে মন্তক শতধ! বিদীর্ণ হয় এবং সম্ভানগথের 
মৃত্যু হয়। সুতরাং এ সমুদ্ধধ উচ্চারণ করিবে ন! ৷ 


বশিষ্ঠান্ত ন শৃব্বদ্তি তদাচাৰ্য্যসন্মতম্‌ ৷ 
কীর্তনাচ্ছ বণাদ্‌ বাপি গহম্‌ দোষ প্ৰজায়তে ৷ 


প্রবাসী। 


মাত্র বলিতে চাই বে, সুদাদ রাজার পৌঁরোহিত্য লইয়া এই 


[ ৩য় ভাগ | 

শতধ। ভিদ্যতে মূর্ধ! কীত্তিতেন শ্রুতেন বা । 
তেষাং বালা প্রমীযস্তে তন্মাৎ তান্ত ন কীৰ্ত্তয়েৎ ॥” 

এই অন্তই নিরুক্তের টীকাকার ইৰ্গাচাৰ্য্য ২৩ সংখ্যক 
খকের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন--“যে 
স্থলে এই শব্দটী ( লোধঃ ণ৫৩৷২৩ ) আছে তাহা বশিষ্ঠ", 
ত্বেধী। আমি কাপিস্ঠল, বাশিষ্ঠ, স্থৃতরাং 'আমি ইহা 
ব্যাখ্যা করিব না।” 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে বৈদিক খাকের মধ্যেই খক- 
বিদ্বেষ বর্তমান রহিয়াছে । প্রমাণিত হইতেছে সমুদয় 
খক সকলের আদরণীয় ছিল না, খধিগণ শত্ৰুধ্ধষিদিগের 
মন্ত্রকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের 
বিবাদ দেখিয়া ইহাদিগের শিশ্যুমণ্ডলী ও জনসাধারণের 
প্রাণে কি প্রকার ভাবেব উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা অনুমান 
করিয়া লওয়| যাইতে পারে। 


২। ইন্দ্রস্ততিতে বিদ্বেষ ।। 

বৈদিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আধ্যগণ 
এক সময়ে দৌস্পিতার উপাননা করিতেন। ইহার বছ- 
দিন পরে ইন্দ্ৰপূজা প্রবর্তিত হয়। কেহ বলেন ইন্দৰ 
দৌ-ম্পিতার আসনগ্রহণ করিয়া ছলেন, কাহারও মতে 
বরুণের প্রাধান্ত বিলুপ্ত হইবার পর ইন্দ্রের প্রভাব বদ্ধিত 
হইয়াছিল। এই ইন্ত্রপুজা লইয়া আৰ্য্য সমাজে মহা 
অন্তর্বিবাদের স্ুত্রপাত হয়। বৰ্ত্তমান পার্শাদিগের পূৰ্ব্ব- 
পুরুষগণ ইন্দ্ৰপূজার ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলেন এবং সম্ভবত 
এইজন্য তাহারা পৃথক্দলভূক্ত হইয়া যাঁন। কিন্ত 
ভারতীয় আৰ্ধ্যগণের মধ্যেও যে সকলেই ইন্ত্রপুজাঁর পক্ষ- 
পাতী ছিলেন তাহা নহে । এমন লোকও ছিলেন যাহারা 
ইন্্ৰকে স্বীকার করিতেন না। খাশ্বেদেই ইহার প্রমাণ 
রহিয়াছে £-- এ 


“যে ভয়ঙ্কর দেবতা বিষবে লোকে প্রশ্ন করে “তিনি কোৌধায ?* 
যাহার সম্বন্ধে লোকে বলে “তিনি নাই” সেই দেবতা! অক্ষবিদের 
স্কায় শত্ৰুর ধন্গ্রহ্ণ কবেন। তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন কর; তিনিই 
ইন্দ্র । ২১২৫1, 


দ্বিতীয় মণ্ডলের ১২ সংখ্যক সুক্ত পাঠ কবিলেই মনে 
হয় অনেকে ইন্দ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন লা। লোকের 
বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্তই গৃৎসমদ থবি উক্ত হুক্ত 
বচন! করিয়াছিলেন। * 


ww 


ন | 


১২শ সংখ্য! । ] 


অষ্টম মওলে নিয়ল্খিত মন্ত্ৰ পায়া যায় £--- 

“হে 'বললাভেক্ছুগণ! ইন্দ্ৰ আছেন ইহ! যদি সত্য হষ, তাহা 
হইলে ইন্তরের উদ্দেশে প্রকৃত স্তোত্ৰ উচ্চাবণ কর । নেস খধি বলেন, 
ইন্দ্ৰ নাসে কেহ নাই, বে তাহাকে দোখযাছে? আমর! কাহার 
স্তুতি করব? ( ৮৮৯৷% বালধিল্য ধরিলে ৮1১০০1৩)1% 


এ খকেও প্রমাণিত হইতেছে;যে, বৈদিক যুগেই কেহ 
কেহ ইন্দ্রের অন্িত্বে বিশ্বাস করিতেন না । ইন্দ্রের 
উদ্দেশে যন্ত মন্ত্র রচিত হইয়াছে, অপর কোন দেবতার 
জন্ত,তত মন্ত্র রচিত হয় নাই। থাম্বেদে বালখিল্য সহিত 
১০২৮ হুক্ত'আছে। ইহ'র মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রের উদ্দেশেই 
২০০ সুক্ত রচিত এবং ১০৭ সুক্তে অপর দেবতার সহিত 
ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে । যাহার! ইন্দ্রের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন না, তীলারা নিশ্চয়ই এই সমুদয় শুক্তকে 
অগ্রাহ্থ করিয়াছিলেন ৷ 


(৩) ব্রাহ্মণযুগে বেদবিষয়ে বিরোধী মত। 

পত্তঞ্জলির মহাভাম্মে লিখিত আছে খণ্েদের ২৯ শাখ! 
ও উপণাখা এবং কৃষ্ণ যন্ধুর্কেদের শাখার সংখ্য। ১০০। শুরু 
যজুর্কেদের ১৫ শাখ| এবং পুরাণ ও মহাভারত মতে সাম 
বেদের সহস্ৰ শাখা (মহাঃ শাঃ ৩৪২৷৯৪ )। একু সময়ে 
অথর্ব বেদেরও বহুসংখ-ক শাখা বর্তমান ছিল। এখন 
কেবল একটা শাখাই পাওয়া যায়। | 

শাৎ! বলিলে একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ বুঝিতে 
হইবে। একই গ্রন্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে পরিবর্তিত, 
পরিবদ্ধিত, সংক্ষিপ্ত বা সংস্কৃত করিয়! মুদ্রিত করে, তাহা 
হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ পৃথক হইয়া যায়, একই 
বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার তেমনি পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়া- 
ছিল। এক শাখার লোক কখনই অপর শাখাকে প্রামা- 
ণিক বলিয়া গ্রহণ করে নই-_গ্রহণ করিলে দ্বিতীম শাখার 
আবশ্তক থাকিত না। এখানে দেখিতেছি ব্ৰাহ্মণযুগে 
সমুদয় শ্রুতি সকলের গ্রহণীয় হয় নাই। কেবল ইহাই 
নহে, ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিদ্বেষভাবও দেখ! গিয়াছিল। 

বৈশম্পায়ন যন্ধুর্ধেদী ছিলেন। ইহার এক শিষ্যের 
নাম যাল্রবন্ধ্য | কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মধ্যে 
মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ইহার পর যদ্কুৰ্ব্বেদীগণ ছুই 
ডাগে বিভক্ত হন।* যাভবন্ক্য ও তাহার শিব্গণ গুরু 


প্রবাসী I 


ৰ 
৫8৭ 


+ তানি 


যজুৰ্ব্বেদ প্রচার করিলেন, বৈশম্পায়ন ও তাহার অপবা- 
পর শিষ্যগণ কৃষ্ণ বুর্সেদ লইয়া রহিহোন। এই ছুই 
দলের মধ্যে অত্যন্ত শক্রতা ছিল। শুরু যন্তুৰ্ব্বেদীগণ 
অপর দলকে এতই স্বণা করিতেন যে, পুরুষমেধ ঘজ্ঞে 
চরকাধ্ববু দিগকে (কৃষ্ণ য্ুর্কেদী পুরোহিত ) দুষ্কৃত 
অর্থাৎ পাপের উদ্দেশ্বে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল 
( হৃষ্ষুতায় চরকাচাধ্যম্-_বাজসনের সংছিতা ৩০1১৮) 
অথর্ব পরিশিষ্টে এই প্রকার লিখিত আছে £-- 


"বহবচ অর্থাৎ খখেদী পুরোহিত রাষ্ট্র বিনাশ করে, আধ্বর্ধা 
অর্থাৎ য্ুর্বেদী পুরোহিত সন্তান নষ্ট করে, ছন্দোগ অর্থাৎ সাম’ বদী 
পুরোহিত ধন নষ্ট কবে; স্থতর[ং অপৰ্ব্মবেনীকেই সব নিযুক্ত ক'ৰবে। 
অজ্ঞান কিন্ত! প্রসাদ বশতঃ যদি বাজ! বহব চকে গুরু করে, তাহা 
হইলেও তাহার দেশ, রাষ্ট্র, পুর, অমাত্য সমূদঘই বিনষ্ট €ইবে, 
ইহাতে কোন সংশধ নাই | যদি রাজা অধ্বৰ্য্য,কৈ পুরোহিত নযুক্ত 
করে, তাহার অর্থ বাহন অতি পত্র ন্দযপ্রাপ্ত হয এবং রাত শন 
প্রহারে বিনষ্ট হয়। যেমন পঙ্গু পথে অগ্ৰনর হইতে পারে না. পক্ষ- 
হীন পক্ষী শৃন্ধে উডিতে পাবে না, তেমনি যে রাজা ছন্দে।গকে ক্ল 
কবে, সে বাজার কোন প্রকাৰ কল্যাণ হয ন।। যেরাজ! “এলদ" 
কিস্বা “মোড়” পুরোহিত ( অর্ধ বেদের কোন শাপাৰ পুবোহিত) 
নিযুক্ত করে, দপমান কিদ্ব! এক অব্দ পবেই তাহার বায় বিন হয ।” 


পুরোছিতদিগের এই বে বিদ্বে, ইহা অবশ্যই ব্যক্তি- 
গত নহে ইহা নিশ্চয়ই শাস্ত্মূলক | শাস্ত্রবিদ্বেষ হইতেই 
শাস্ত্ৰাবলম্বী পুরোহিতদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্বিয়া- 
ছিল। 

৪8 | উপনিষদযুগে বেদে অনাস্থা । 

মন্ত্রযুগের খধিগণ ভাব দ্বার! প্রণোদিত হইয়া যজ্ঞ 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্ৰাহ্মণযুগের খধিগণ ব স্তর 
তায় এই সমুদয় আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রবর্তক 
ও অনুবর্তকে এ বৈষষা চিরকালই দেখিতে পাওয়া ব’য়। 
যন্ত প্রবর্তক ধাধিগণ বিশ্বাস করিতেন ভক্তির সহিত বজ্ঞ 
করিলেই দেবতা প্রসন্ন হন কিন্তু) ব্ৰাহ্মণযুগের ব্ৰাহ্মণগণ 
যজ্ঞের আতান্তরীন ভাব ভুলিয়া গির! বাহৃভাব লইয়াই 
সন্ত হইলেন । যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ, ষন্ঞভুযি নির্বাচন, 
যন্তীয় পণ্ড সংগ্রহণ, যজ্জীস্ব মন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদির দন্ত 
নিয়ম প্রণয়নে ব্যস্ত হইলেন। এই রূপে সরল যজ্ঞও দিন 
দিন জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল। যজ্ঞের উদ্নতি- 
কলে যাহার যাহা কিছু দিবাব ছিল, তিনি তাহ! দিতে 
লাগিলেন। কালক্রমে হজ্ঞাদি এতই বর্ধিত হইয়া 


৫৪8৮ 
| উঠিল ষে.. : নি ROE যেন ৰক নিশ্পেবিত- 
হইয়া পতিল, ইহার জীবনীশক্তি যেন একবারেই, 


কদ্ধ হইয়া গেল। "জনসাধারণ স্বভাবতই চিন্তা- 
বিহীন, তাহারা বাহ আড়ম্বরেই ভুলিয়া থাকে, কিন্তু 


জ্ঞানিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যজ্ঞের, 
উপকারিত। সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইল । 
খণেদাঁদি শান্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে কত. পরিশ্রম, যজ্ঞের ' 


উপকরণ সংগ্রহে কত, কষ্ট, কত অর্থব্যয় ; কিন্ত ইহার 
উপকারিতা কি? এই চিন্তা জ্ঞানীদিগের প্রাণকে 
আলোড়িভ করিয়াছিল4 বর্তমান যুগের- অবস্থা দেখিয়া 
আমাদের. অনুমান হয় যে, ব্ৰাহ্মণযুগের শেষভাগে কেহ 


কৈহ হজ্জের উপকারিতাতে বিশ্বাস না করিয়াও অনিচ্ছার 


. সঙ্গে ধৰ্ম্মলাধন করিত। -আর- এক শ্রেণীর লোক যে, 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রাচীন ষজ্ঞকেই নূতন 


ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। -বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ (১1১) অশ্বমেধ যজ্ঞের 


এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাথা দেওয়া হুইয়াছে। মেধ্য অশ্ব 
পণ্ড অশ্ব নহে; কিন্তু উষা যাহার মস্তক, স্থধ্য যাহার চক্ষু, 
বায়ু যাহার প্রাণ, অগ্নি যাহার মুখ, সম্বতসর যাহার শরীর, 


দ্বৌ যাহার পৃষ্ঠ,” অস্তরীক্ষ যাহার উদর, পৃথিবী যাহার. 


পাদপীঠ, সেই অশ্বই মেধ্য। এই ভাবে অনেকে. যজ্ঞের 
প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করিয়া অভিনব অর্থ গ্রহণ করিতেন। 
বিস্ত যখনই কোন বস্তুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, 
বুঝিতে হইবে তাহার ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। আধ্যা- 


ত্মিক ব্যাধ্যাকারিগণ এইরূপে যজ্ঞধিনাশের পথ উন্মুক্ত 


কবিয়াছিলেন। আর এক শ্রেণীর লোক আরও অগ্রসর 


হইয়া যাগ্যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু 


যাগযন্ঞ ' ত্যাগ অর্থ কেবল যাগযজ্ঞ ত্যাগ নহে, ইহার 
সঙ্গে মন্তাহ্মণ সম্বলিত বেদাদি শাস্ত্ৰ, ও বৈদিক দেবতা 


সমুদ্বই পরিত্যক্ত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞানি- 


গণই কালে ব্ৰহ্মবাদী নামে পরিচিত' হইয়াছিলেন এবং 
ইহাদের বাক্যই উপনিষদ বলিয়া! প্রচারিত হইয়াছে। 
প্রাচীনতর কালে "লোকে কেবল কৰ্ম্মকাণ্ডের বিষয়ই 
জানিত, উপনিষদযুগে ইহার প্রাধান্ত বিলুপ্ত হইয়া জ্ঞান- 


কাণ্ডের মৃত প্রচারিত হইতে লাগিল। ভারতে যে সমু- 


প্রবাসী । 


' সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 


, [৩য় ভাগ’ 
ই মহাপুরুষ ও কেরির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 


তাহারা কেহই বৈদিক কর্মকাণ্ডের লমর্থন-করেন নাই । ' 


ইহাদ্রিগের আক্রমণে কৰ্ম্মকাণ্ড হীনবল. হইয়াছে এবং 
বর্তমান যুগের শিক্ষিত. সম্প্রদায় পরোপকারাদি কার্ধ্যকেই 
কৰ্ম্মযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন:। কিন্তু ইহার আরম্ত 
উপনিষদ্‌ যুগে। এই, সময়েই কর্মকাণ্ডের প্রতি, লোকের 


প্রথম অশ্ৰদ্ধা জন্মে। পূৰ্ব্বে লোকে - ব্যক্তিবিশেষের 
কিম্বা শাখা বিশেষের শ্ৰুতিকে অগ্ৰাহ্ত করিত; কিন্তু উপ-' 


নিষদযুগে বেদাদি সমুদয় শাস্ত্ৰেরৱ-প্রৰতিই-অনাস্থ! জন্নিয়া- 
ছিল। এই,মত সমর্থন করিবার. জন্ত উপনিষদ হইতে. 
মন্ত্ৰ উদ্ধার করা বাইতেছে। - 
ক। ছান্দোগ্য উপনিষদে'বেদের হজ | 
ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে, একসময়ে ব্লারদ 
"আমি 
খথ্বেদ, 'যুর্কেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, ইতিহাস * পুরাণ 
নামক পঞ্চবেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্র 
বিত হইয়াছি; কিন্তু আত্মবিৎ হই নাই। ভগবৎ সদৃশ 
লোকের মুখে শুনিয়াছি, আত্মবিং শোক হইতে উত্তীৰ্ণ 
হয়। 'গবনূ_আমি শোকসন্তপ্ত, , আমাকে শোক হইতে 
রক্ষা করুন। ৭৷১৷ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ 
করা যায় না, ইহা মানবকে শোক হইতে মুক্ত করিতে 
পারে না, শাস্ত্রাদি আত্মার অভাবতমাচন করিতে অসমর্থ, 
ছান্দোগ্য ইহাই বলিতেছেন ৷ 
খ। বৃহদারণ্যকে বেদের হীনতা! : 
ছান্দোগ্যের স্তায় বৃহ্দাঁরণ্যক উপনিষ্দও একখানি 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যাজ্ঞবঙ্ধা এই উপদেশ 
দিয়াছেন £-_“হে গার্থি! এই অক্ষয় পুরুষকে ' না জানিয়া 
যে ইহলোকে আহুতি প্রদান করে, যজ্ঞ কর, এবং বহু 
সহস্ৰ বৎসর 'তপস্তা করে, তাহার কার্ধ্য ক্ষয়শীল হয়। 
৩1৮১০ যাজ্ঞবন্ধ্য অপর স্থলে, বলিয়াছেন " প্মুক্তপুরুষ 
দেবতাকে অদেবতাঁ ও বেদকে ' অবেদ “বলিয়া য়ে 
করৈন* ।৪৩ি৷২২৷ চুটি 
ER কঠোপনিষদে বেদের হীনতা ০৪ 
এই 'উপনিষদে বল| হ্ইয়াছেঃ__ : 
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়শিন বছুনা-শ্রোতেন 1: 


ৰ) 


১২শ সংখ্যা | ] 
যমেটৈষবৃখুতে তেন লভ্য ওভৈৰ আন্মাৰৃদুতে তনুংস্বাম্‌ ৷ 


১২1২৩ 

বেদ বা মেধা বা বহু শস্ত্ৰ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে 
লাভ করা যায় না। যাঁহাকে এই পরমাত্মা (আত্মদর্শনার্থ) 
ববণ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন। 
তাহার নিকটে পৱমাত্ব। স্বকীয় তনু ( স্ব্বপ ) প্রকাশ 
কৰেন 1৮ 

অপর স্থলে লিখিত আহে, “যাহারা অবিস্তার মধ্যে 
অরস্থিত অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়। মনে 
‘করে, সেই সকল মূঢ় বাক্তিনা দ্ন্দ্ৰম্যমান হইয়া অন্নচালিত 
অন্ধের স্তায় পরিভ্রমণ করে '১/২1৫৮৮ 

উপনিত্দে “বিদ্যা শব্দের অর্থ “বহ্মজ্ঞান" এবং 
“অবিস্তা” শব্দের অর্থ যাগ্যজ্ঞাদি কার্য । উদ্ধত অংশে 
অবিস্তাকে অর্থাৎ যাগষস্ঞকে অতি হীন স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । 

ঘ। মুণ্ডকোঁপনিষদে বেদের স্থান । 

এই উপনিষদের মতে “খথ্বেদ, যজুৰ্ব্বেদ, সামবেদ, 
'অথর্বরবেদ, শক্ষা, কল্প, ব্যাকত্রণ, নিকক্ত, ছন্দ, জ্যোড্তিষ এ 
সমুদয়ই অপ্রা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিস্তা ; আর যে বিদ্যা দ্বারা 
‘সেই পরম গুকষকে জান! যায়, তাহাই পরা বিদ্ত৷ ৷” ১1১1৫ 

অন্তত্র লিখিত আছে! 


“এই অষ্ট'দশাঙ্গ যজ্ঞবাপ ভেলাসমূহ অদৃচ, ইহাতে অশ্রেষ্ঠ 

কৰ্ম্মই উক্ত হুইধাছে। যে সমুদ্ৰ মুখ, ব্যক্তি এ সমুদ্রযকে শ্রেষ 
বলিয়| অভিনলন করে, তারার! পুন্বাব জর! মৃত্যু প্ৰাপ্ত হয়। 
যাহারা অঙ্গানতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে ধীব ও পণ্ডিত 
বলিয। মনে করে, সেই সকল মূখ” ব্যক্তি অতিশঘ পীড্যমান হইয়া 
অন্ধ কৰ্তৃক নীংমান অন্ধের স্ল’ব শযিত্ৰমণ করে। নানাগুকারে 
অজ্ঞানতাধ অবস্থিত থাকিষা ( অথাৎ অজ্ঞানতাপ্ৰস্থত নানাপ্রকার 
কাণ্ডে নিহুক্ত থাকিযা) অজ্ঞানীর| “আমরা কৃতাৰ্থ” এইবপ 
ভিম[ন করে । এই সমূদ্ৰয কম্ম কর্মে অনুরত্ত থাকিব| প্রকৃততত 
(নিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কৰ্ম্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা 
'খার্ড হইয়া সুৰ্গাদিলোক হইতে পতিত কৃষ অজ্ঞান লোকেরা 
ণষ্ট ( অর্থাৎ যাখীদি কৰ্ম্ম ও গূৰ্ত্ত কৰ্ম্মকে প্রধান মনে করে এবং 
অন্য শ্রেষং জানে না। তাহার" লিজ পুণ্যকর্্মলন্ধ স্বর উপবি 
ছানে কন্মমফল অনুভব করিবা ইহলোক কিম্বা হীনতব লোকে 
পৰেশ করে। মু ১২৭১৯ 


পনায়মাতু। গ্রবচনেন পভেন মেধয়৷ ন বহুনা শ্ৰুতেন* 
পরমাত্মাকে বেদ বা মেধ! বা বহুশীস্তজ্ঞান হবার! লাভ 
"করা যায় না--কঠোপৰ্নিষৰোক্ত (১২২৩) এই বাক্যটা 


প্রবাসী। 


৫৪৯ 
মুওকোপনিযদেও (৩২৩) রহিয়াছে। স্রাঁং দেখা 
যাইতেছে যে, মুণ্ডকোপনিষদের খধিগণ বেদ ও-বেদো- 
ক্রিয়াকলাপকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করিতেন 

ঙ | কেনোপনিধদে বেদের স্থান ।' 


কেনোপনিষর্দে একটা উপাখ্যান দ্বারা বুঝ ইয়! দেওর! 
হইয়াছে যে, অগ্নি বায়ু ইত্যাদি দেবতাদিগ্লের' নিজের 


“কোন ক্ষমতা নাই। অগ্ির সাধ্য নাই যে, একগাছি ভূ 


দগ্ধ করে এবং বায়ুর সাধ্য নাই যে ইহাকে উড় ইয়া লই 5 
পারে। ইহার! প্রত্যেকে ব্রন্মশক্তিতে শক্তিশালী; কিন্ত 
ভ্রমবশতঃ তাহা বুঝিতে না পারিয়। দেবগণ আপনার্দিগকে 
শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন ১৪-১৮। স্থানাভাঁব 
বশতঃ এই সুন্দর উপাখ্যানচী বিস্তৃতরূপে বর্ণনা কঃ! রঃ 
গেল না। কেনোপনিষদের খষি বেদোক্ত দেববাদ মানি এ 
তেন না। সুতরাং বেদ ও যাগষজ্ঞ সমুদয়ই চলিয়া গেল 
চ। ঈশোঁপনিষদের সাক্ষ্য । 

পূৰ্ব্বেই বল! হইয়াছে যে,উপনিযদ্রযুগে একশ্রেণীর লোক 
যাগধজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইনাছিলেন ৷ 
কিন্তু সকলেই যদি যাগযন্ত ত্যাগ করে, তাহা হইলে সমাজে? 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়| যায়। এই অবস্থায় ব্ৰাহ্মণ 
জাতিকে নিষ্ষন্মী হইয়া বসিয়৷ থাকিতে হয়--ইহাদিগের 
উপজীবিক1 একবারে নষ্ট হইয়া যায়। যদ প্রচলিত রীতি- 
নীতি চলিয়! যায়, তাহা! হইলে সমাজের বিষম বিপৰ্য্যয় 
সংঘটিত হইবে। কৰ্ম্মত্যাগী ব্ৰহ্মজ্ঞানীৰিগের আবির্ভাবে 
রক্ষণশীল দলের নেতৃগণ সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়৷ নিশ্চয়ই 
চিন্তিত হুইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ ইহা বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ আর অপ্রতিহত প্রভাবে 
সমাজে স্থান পাইতে পারে না। ঈশোপনিষদে ইহার 
আভাস পাওয়া যায়। 

প্যাহারা কেবল অবিদ্তার (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের ) 
অনুসরণ করে তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে 
আর যাহারা কেবল বিস্যায়(বহ্মবিস্তায় ) রত তাহারা 
গভীরতর অন্ধকারে প্রবৈশ করে। যিনি বিদ্যা ও অবিস্তা 
উভয়েরই আচরণ করেন, তিনি অবিস্তাদ্বারা মৃত্যু হইতে 
মুক্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্বলাভ করেন |” 


৫৫০ 


2a লানি লতা" ত 


খৰি বুবিয়াছিলৈন যজ্ঞ বারা মুক্তিলাভ হয় ন! অথচ 
সকলে ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইলে সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া যায়, এই 
অন্ত তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 


ছ। শাণ্ডিল্যের মত। 

শহরে ব্ৰহ্মসুত্ৰ ভাম্যে শাণ্ডিলাকে বেদনিন্দক বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, চারি বেদে পরম শ্রেয় 
প্রাপ্ত না হইয়া এই শাস্ত্ৰ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ 
বেদনিন্না আছে ইত্যাদি ।২1২।৪৫ সৃত্রের ভাষ্য । 

শাগ্ডিলা সুত্র নামে যে ভক্তিদর্শন প্রচলিত আছে 
তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইতে পাবে; কিন্তু শাণ্ডিল্য 
একজন প্রাচীন খষি। 'বুহদারণ্যকেব বংশ ব্ৰাহ্মণে (৪1৬ 
ও ৬'৫) ইহাকে একজন আচাৰ্য্য বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়েব চতুর্দশ খণ্ডে শাঙিলোর 
উপদেশ বিবৃত আছে। এই অংশ (সৰ্বং খবিদং ব্ৰহ্ম 
তজ্জলানিতি ইত্যাদি) শাণ্ডিল্যবিদ্যা নামে পরিচিত। 


জ। আশ্বলায়ণ গৃহসূত্রের সাক্ষ্য | 
অশলায়ণ বলেন “একে আচাধ্যাঃ ক'মপি আহুতিং 
নেচ্ছস্তি* এক শ্রেণীর আচার্যা কোন প্রকার হোমই 
অন্তোদন কবেন না। এখানে সম্ভবতঃ উপনিষদ 
মতাবলম্বী এক শ্রেণী খধির কথাই বলা হইয়াছে। যাগষন্ত 
অনুমোদন না করা আব বেদ অগ্রান্থ করা একই কথা । 


ঝ। কৌৎস খাষির বেদবিদ্বেষ | 
কৌৎস একজন বৈদিক খধি। বৃহদাঁবণ্যক উপ- 
নিষদের বংশ ব্ৰাহ্মণে (৬1৫1৪) সম্ভবতঃ এই কৌৎসকেই 
এক জন আচার্য্য বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । যাস্ক 
নিরুক নাদক গ্রন্থে কৌৎস খধির যে মত সমালোচনা 
করিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল। কৌৎস বলেনঃ 


“অনেক মানব কোন অৰ্ধ নাই, স্ন'চবাং মন্ব অনর্ক ৷ হে ওষধি | 
ইহাকে বক্ষা কব (হ্‌ কৃঠাব ! ইহাকে হিংসা করিও না” ইত্যাদি 
অসম্ভব বাক্য বেদে বহিযাছে। এক স্থনল্ রহিষাছে, “একই রড! 
আছেন, দ্বিতীয কম্ম নাট”-_অপর স্থলে বলা হটয়াছে “অসংগ্য, 
সহস্ৰ সহ্ত্ব রুদ্র পুথিবীতে বহিযাড়ে 1” এক স্থলে আছে “হে ইন্র 
তুমি অশক্র হইয। দ্শ্মপ্রহণ কবিষাছ”; অনা স্থলে আছে “ইন্দ্র একই 
সমযে শত শত সুমৰ কৰিম চহ ইত্যাদি। স্থতরাং বেদ আস্ম- 
বিরোধপূর্ণ ।” 


প্রবাণী। 


পাপ প্শলাি আলা শ[”' তত 


শির 


৫ | বদ্ধ ও মহাবীর | 

বুদ্ধদেব ও জৈনধৰ্ম্মপ্ৰবৰ্ত্বক মহাবীর যে যাগযজ্রের 
বিরোধী ছিলেন, তাহ! সৰ্ব্বজনবিদিত। উপনিষদের 
খধিগণ কেবল যাগযজ্ঞের অসারতা ঘোষণা করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত ইহার! স্বয়ং যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ 
করিয়া জনসাধারণের নিকটেও তাহাই প্রচার করিয়া 
ছিলেন। 

-৬। বৃহস্পতির বেদবিদ্বেষ। 

চাৰ্ব্বাক্‌ দর্শনে বৃহস্পতির মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
এই দাৰ্শনিক মতের নাম পলোকারত”। পাণিনির একটা 
সুত্র [81২৬০] এবং গণ উক্পাদিতে “লোকায়ত” 
শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পাণি- 
নির পূৰ্ব্বেও বৃহস্পতির মত প্রচলিত হইয়াছিল। 
ইহার মতে অগ্রিহোত্র, ত্রিদণ্ড [ উপবীত ], ভক্মলেপন, 
তিনবেদ ইত্যাদি বুদ্ধিপৌরুযহীনদিগের উপজীবিকা ভিন্ন 

আর কিছুই নহে। 

বঝরী, তুর্বরী ইত্যাদি অর্থশৃন্ত কথায় বেদ পরিপূর্ণ 
ভগ ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোক বেদরচনা 
করিয়াছে, “ত্রয়ে৷ বেদস্য কর্তারঃ ভগ্ধূর্ত নিশাচরাঃ”। 
কুৎসিৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ করিযা ইনি সামাজিক 
নীতির অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন । বাল্দীকির রামায়ণে 
[২১০৮] জাবালি খধষি রাঁমচন্ত্রকে যে উপদেশ দিয়া 
ছিলেন তাহ! বৃহস্পতির মতেরেই অনুরূপ । মহাভারতেও 
[ শাঃ ৩৮] চার্বাকদিগের উল্লেখ আছে। 


৭। মহাভারতের মত। 


প্রথম অধ্যায়ের শেষ অংশে এইরূপ আছে £-_ 

“প্রাচীনকালে দেবগণ মিলিত হইয়| তুলাদণ্ডেব একদিকে মা 
ভাবত অন্যদিকে বেদচতুষ্টঘ স্থাপন করিষা দেপিয়ছিলেন 
উপনিষৎ সহ চতুৰ্ব্বেদ অপেক্ষা রত অধিক ভারী হইয়াছিল 
এই জনা ইহার নাম মহাভারত।” 

গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও সারবত্তা দ্বারাই এখানে গ্রন্থের গুরু 
নির্ণয় কর! হইয়াছে । ইহার অনুরূপ গুরুত্বের কথা, 
অন্যস্থলে পাওয়া যায় ২. 


“সহস্ৰ অশ্বমেধ তুলাদণ্ডের একদিকে এবং সত্যকে অপর দিকে 
স্থাপন করিয়া দেখিয়।ছি সত্যই অধিক ভারী হইয়াছে।” 


১২শ সংখ্যা ৷ } 


সি সক ক সস শে = শাসিত ৩০ ত 


এখানে যে ভাবে তুলাদণ্ডে ওজনের কথা বলা 
হইয়াছে, মহাভ;রুত ও বেদসমূহকেও সেই ভাবে ওজন 
করা হইয়াছিল হুকতে হইবে। স্থৃতরাং পূৰ্ব্বোলুূস্থলে 
সারবত্তা বিষয়ে ,বেদকেে মহাভারত অপেক্ষা ন্রিস্থান 
দেওয়া হইয়াছে। অশর একস্থলে আছে, “পরমাত্মার 
_ যোগাভ্যাস করিলে লে ফল হয়, সহস্ৰ অশ্বমেধ 3 শত 
বাঁজপেয় যজ্ঞান্ঠাতন তাহার কলা মাত্ৰও ফললাভ হা না। 
শাস্তিঃ ৩২৩৯ * এখনে বৈদিক যজ্ঞকে অতি নি্বস্থান 
দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং যজ্ঞীয় মন্ত্র অর্থাৎ মত্রাব্মক 
বেদকেও হীন কল্প হইল্র । পিতাপুত্র সংবাদে মহাডারত- 
কার বৈদিক যজেকহুংনা ধৰ্ম্ম ও পিশাচকৰ্ম্ম বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । শস্তিঃ ৭৫1৩৩ ্‌ 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুক্ুতর কথা এই £--- 
শ্ৰুতিধৰ্ম্ম ইতি হো-ক চেত্যানুরপরে জনাঃ 


নচ ততৎঞত্যস্তম্বা'মা ন হি সৰ্ব্বং বিধীয়তে॥ শাস্তিঃ১০৯৷১৪৷ 


ভীষ্ম বলিতেছেন: 

“কেহ বলেন শ্ৰুতি ধৰ্ম্ম কেহ বলেন না, আমরা ইহার 
নিন্দা করি নাকি শ্রুন্তিনির্দিষ্ট সমুদয় কথাই যে বিধি 
তাহাও মনে ক'র ন; |” 

৮। গীতার বেদে অনাস্থা I 

গীত! মহাভাহতেরই অঙ্গ, কিন্ত ধৰ্ম্মসাহিত্যে বীত'র 
বিশেষ স্থান আছে) সেই জন্ত গীতাকার বেদবাদ বিষয়ে 
কি বলিয়াছেন অহ' ভালোচন! করা আবশ্যক । একস্থালে 
(২৪৬) এইক্ল'প আছ 3- . 

“সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হইলে চৌবাচ্চার জলে 
ব্ৰহ্মত ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদে ভতটুকু 











[রত ব্যক্তি ইহ! ছাড়া অল কিছু 
না। 
J বলিয়া থাকে । এই পুষ্পিত 
পহৃত এবং ভোগৈশ্বৰ্য্যে আসক্ত 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে 
অৰ্জুন | বেদসমুদ্দয় ন্ৰিগুণের 
ভ্রিগুণের অতীত হও ।২1৪২--৪৪। 
মন বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । যখন 


প্রবাসী । 


ভূ == সৰ, সি ঙ 


স্চ্লাসপ 


এই মন নিশ্চলবপে সমাধিস্থ হইবে, তুমি ও তখন 
প্রাপ্ত হইবে। ২৫৩ 

বেদত্রয়বিহিত ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাগরতন্ত্ 
হওয়ায় লোকে সংসারে যাতায়াত করে! ১৯২১। 

বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। এই হর্গলাভের 
কামনা বশতঃ লোকে মোক্ষলাভ করিতে পাশে লা, ইহাই 
গীতাকাঁর বলিতেছেন। 

“ছে অৰ্জ্জুন! আমাকে যেরূপ দেখিলে, না নেদ দ্বা, না 
তপন্তা দ্বারা, না যজ্ন্বারা, আমাকে এই গওকারে 
দেখিতে পাওয়া যায় 1১১1৫৩। 

হে কুরুপ্রবীর ! তুমি আমাকে যে ভাবে দেখিলে অস্ত 
কোন ব্যক্তি বেদ ও যজ্ঞাদি দ্বার! কিম্বা অণয়ন দান, 
অগ্নিহোত্রাদি ক্ৰিয়া, ও উগ্র তপন্তা দ্বারাও আঁমবে এই- 
রূপে অন্তকেহ দেখিতে পায় না।১১1৪৮] 

স্মুতরাং দেখা যাইতেছে গীতাকার ব্রোহকে 
গ্রাহ্য করেন নাই। 

৯। কপিলের মত। 

কপিলের মতে ত্রিভাপ নিবারণই মানবেন চক্ষ্য। 
কিন্তু দৃষ্ট উপায় দ্বারা এ দুঃখ নিবারণ হয় না প্রা এই 
তবে কি বেদোক্ত ক্রিয়ানি দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব? ইহার 
উত্তরে বলা হইয়াছে ঃ_ 

দৃ্টবদাহুশ্রবিকঃ সহাবিশুদ্ধিক্ষঘাতিশরযুক্ত:। নাংখ্য- 
কারিক!২। অর্থাৎ দৃষ্ট উপায়ের স্থায় শ্রত্ুক্ত 
উপায়ও ফলপ্ৰদ নহে কারণ তাহাও অবিশুদ্ধি ও কয়া তিশয়- 
যুক্ত ।” বৈদিক যজ্ঞ বিশুদ্ধ কেন? *পশুধতাং»-_ 
কারণ যজ্ঞে পশুবধ করা হয়। সাখ্যকারিক এখান! 
প্রামাণিক গ্রন্থ । পূর্বে লোকের ধারণ! ছিল হে, বাংখ্য- 
হুত্ৰই প্রাচীনতর ; কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিলাছেন 
সাংখ্যকারিকাই অধিক প্রাচীন। নিজ মত সমৰ্থন 
করিবার অন্ত কপিল কখন কখন বেদ মানিতেল £ কিন্তু 
আবশ্যক হইলে বেদকে অগ্রাহ করিতেও ভীত হইতেন 
না। 


যোগ- 


ক 
১৮%। মনুর মত। 
মনুসংহিতার একস্থলে (81১২৪) লিখন্ত আছে 
পদেবগণ খখেদের দেবতা, মন্ুষ্যগণ যজ্বৰ্ব্বেদের ঢ্ৰেত। এবং 


৫৫২ 


পিতৃপুরুষ সামবেদের দেবতা ; এই জন্তু সামবেদের ধ্বনি 
অস্তচি।* মন্ুর মতে কেবল সামবেদ অগুচি | 


১১। বিষ্ণুপুরাণের মত। 
বিষুঃপুরাণের মতে “স্থষ্টিকাধোর দেবতা! ব্ৰহ্মা খঙ, 
মন্ত্রয়, পালনকাৰ্য্যের দেবতা বিষ্ণু যজুর্ময় এবং বিনাশ- 
কাৰ্য্যের দেবতা রুদ্র সামময় | এইজন্ত সামবেদের ধ্বনি 
অগুচি ৷” ২৷২৷৫৷ বিষুঃপুরাণে ও সামবেদকে অশ্রদ্ধা করা 
হইয়াছে । 
১২। মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণের মত | 
লিখিত আছে “হে মুনি খক রজোগুণময়, য্জুর্ক্েদ 
সত্বগুণময়, সামবেদ তমোগুণ সম্পন্ন (তমোগুণানি 
সামানি) এবং অথর্ববেদ সত্ব ও তমোগুণ মিশ্ৰিত ।* 
এখানে একমাত্র যজুর্কেদকে শ্ৰেষ্স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
সাঁমবেদ তমোগুণময় সুতরাং ইহার প্রকৃতি অতি জঘন্ত | 
১৩। বায়ুপুরাণের মত। 
এই পুরাণের মতে বায়ুপুরাণ প্রথমে ব্রহ্মা কর্তৃক উচ্চা- 
রিত হইয়াছিল, তৎপর বেদাদি নির্গত হয়।১৷৫৬৷ স্মৃতরাং 
পুরাণকারের মতে বেদের স্থান বায়ুপুরাণের নিয়ে ৷ 
১৪। মতস্তপুরাণের মত। 
মৎস্তপুরাণকারও বলেন সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে এই 
পুরাণ ‘সৰ্ব্বপ্ৰথমে ব্ৰহ্মা কর্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল। 
তদনস্তর বেদাদি শাস্ত্রেব উৎপত্তি ৷ 
১৫ | পদ্মপুরাণের মত। 
পদ্মপুরাণের মতেও ইহ! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
১৬ | ভাগবতে বেদনিন্দা ৷ 
এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বিস্তীৰ্ণ ও হুস্তর শব্ববঙ্গে 
(বেদে ) বিচরণ করিয়া এবং মক্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারা সেই 
পরম পুরুষকে ব্যবচ্ছিন্নরূপে ভজনা করিয়া মানুষ তাহাকে 
লাভ করিতে পারে না । 61২৯1৪৫। 
টাকাকার শ্রীধব স্বামী: বলেন, “বেদোক্ত মন্ত্ৰদ্বারা 
ঈশ্বরকে বজ্ৰহস্তাদিগুণযুক্ত, করিরা সীমাবিশিষ্ট করা 
হইয়াছে, এই জন্ত এরূপ ভজন! দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা 
যায় না।” ৰ 
:, ভাগৃবত্র অন্ত একস্থলে আছে £--- 


প্ৰবাসী | 


[য় ভাগ: 


“হে রহগণ__এই জন্তু ভল দ্বারা এই জ্ঞানলাং 
কর! যায় না, ইজ্যা ( বৈদিক কৰ্ম্ম--লীধর স্বামী) দ্বাব 
কবা যায় না------বেদাভ্যাস দ্বারা কি জ্বল অগ্নি ও সূর্য্য 
উপাসনা দ্বাবাও লাভ করা যায় না। মহাপুক্ষদিগে 
পদরজলেপনই ইহার উপায় |” ৫1১২1১২। 

যে শব্ধব্রন্মে অর্থাৎ বেদে নিপুণ কিন্তু পবব্ৰহ্ে 
নিষ্টাবান নহে, অপ্রস্থতি ধেনুরক্ষাব ন্যায় টাই কেব। 
শ্রমই সার ।১১৷১১৷১৮৷ 

সুতরাং ভাগবতকারও বেদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 
না। 

১৭ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মত। 

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ 

“হে ভগবন্‌ ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
আমি তাহা অবগত আছি। ইহা পুবাণসমূহের সারভূত 
পুরাণ, উপপুরাঁণ এবং বেদসমূহের ভ্রম ভঞ্জন করিবা 
অন্যই এই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ । “পুরাণোপপুর্লাণানা 
বেদানাম্‌ অ্রমভঞ্জনীয় 1” ১1৪৮ 
 'পুরাণকারের মতে বেদেও ভ্রম রহিয়াছে । অপরাঁপ 
আধুনিক গ্রন্থ হইতেও বেদের হীনতাস্থচক অনেক বাব 

গ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হই! 
পড়িল। আমরা বে সমুদয় শান্্রবাক্য উদ্ধত করিয়া 
তাহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে বুদ্ধ ও চাৰ্ব্বাকই বেদে 
বিরুদ্ধে সংগ্রামঘোষণ! করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রা 
সৰ্ব্বশান্ত্ৰেই অল্লাধিক পরিমাণে বেদবিদ্বেষের পরিচ 
পাওয়া যায় । সর্বজনপ্রিয় উপনিষদ গীতা ও ভাগবতা? 
গ্রন্থেও বেদকে পরিত্যজ্য বলিয়া বর্ণনা করা 
বর্তমান যুগে আমর! কোন 
মনে করি ন! কিন্ত “শান্ত অন্রাস্ত” 








বাজলাভাষার ইতর 
ভারতে বৃটিশ শাসনের সহিত, 

বা ইদানীস্তন যুগ আরম্ভ হই 

অধিকারে আসায় রাজনৈ ন 


১২শ সংখ্যা | ] 
সমাজ ধর্শনীতি ও সস্তার বিপধ্যয় ঘটিয়াছে, সেইরূপ 
বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে যে পরিমাণে সংস্কার ঘটি- 
য়াছে, তাহা ভবিষ্যতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে 
অঙ্কিত থাকিবে । এই উন্নতির অন্ত কারণ যাহাই থাকুক, 
কতিপয় উচ্চ হৃদনবান্‌ ইংরাজ বে ইহার মূল, তাহা অস্বী- 
কার করিবার কোন উপায় নাই। 

ইংরাজের! যে সমন বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজ- 
কাধ্যের সকল ভারগ্রহণ করেন, তখন এ দেশে মুত্ৰাহন্তৰ 
ছিল ন!। বাঙ্গদ| বমালার ধাতুময় অক্ষরসমূহ এত-বৎ 
সৃষ্ট হয় নাই। চাৰ্লস উইক্কিন্স নামক এক উৎসাহনীল 
শিল্পান্ষ সাহেব ওগাঢ় পরিশ্রম পুব্বক স্বহস্তে থুদিয়া এক 
শেট বাঙ্গলা অক্ষর নর্ধপ্রথম প্রস্তুত করেন, তৎপরে 
সীসায় ঢালিয়| গরন্থমুদ্র'নাপষোগী অক্ষর প্রস্তুত করিয়| লন। 
দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
এই সুদীৰ্ঘ কালের মধ্যে বালা ভাষা যে পরিমাণে উন্ন- 
"তির সোপানে অধিরড় হইয়াছিল, ইংরাজ আগমনের 
অব্যবহিত পর হইতে আজি পর্য্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে 
তাহাপেক্ষী অনেকগুণে উৎকর্ধলাভ করিয়াছে । ্‌ 

যে বঙ্গভাষায় একনান্র পদ্য রচন| ভিন্ন অন্তবিধ রচনা 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল, দুইজন বিদেনীয় সৰ্ব্ব 
প্রথমে সেই ভাঁষান্ব একখানি ব্যাকরণ ও একখানি অভি- 
ধান প্রস্তুত করেন। এই ছুই মহাত্মার নাম হালহেড্‌ ও 
ফরষ্টর। হালহেভ, সাহেব পণ্ডিত পুরুষ, তিনি কোম্পা- 
নির একজন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। বিদেশীয়ের মধ্যে 
তিনিই বোধ হব সৰ্ব্বঞখথম বাঙ্গল। শিক্ষা! করিয়াছিলেন । 
তিনি যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তাহা তদীয় বন্ধু চার্লস 
উইকিম্স কৃত নবনিন্দ্িত অক্ষর দ্বারা ১৭৭৮ খৃঃ অৰে 
হুগলিতে মুদ্রিত হইয়াহিল। অপর মহাত্মা ফরষ্টর। তিনিই 
বিস্তর পরিশ্রম সহকারে প্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন৷ 
ইনিও একজন স্নপত্তি, লর্ড কর্ণওয়ালিসের গাঁ: 
আইনের বঙ্গানুবাদ করিয়ছিলেন। কথিত আছেৰ্ঙ 
মহাত্মাই তৎকালে বন্গলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ 
[ছিলেন। ব্যাকরণ ও অভধান ভিন্ন সাহিত্যের উৎকর্ষলাভ 
হওয়া এক প্রকার অসস্ভন। সহ বৎসরের মধ্যে যে জাতীয় 
ডাষায় একথানিও অভিধান বা ব্যাকরণ রচিত হয় নাই 


প্রবাসী । 


৫৫৩ 
বা কেহ উহার আবশ্যক বোধ করেন নাই, ছুইঙ্গন বিজা- 
তীয় লেখক সে ভাষায় উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্ঠ * বোধ 
করিয়া, যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে দুইখানি পুস্তক লিতি- 
লেন, ইহা কি বিস্ময়কর নহে! 

উল্লিখিত দুই মহাত্মার পর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক সাদয- 
দিগের দ্বার! বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকাৰ নাঁঘিত হই- 


, য়াছে। তাহাদের ধৰ্ম্মপ্ৰচার রূপ নিজ কার্য স' ধন করাই 


প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হইলেও, তাহাদের দ্বার বদলান 
গপ্তরচনার একপ্রকার স্থষ্টি হইয়াছিল বলিলেও তোধ হয় 


'অত্যুক্তি হয় ন| এই পাদ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঃ ম্যান, 


কেরি, ওয়ার্ড প্রভৃতিই প্রধান ৷ তাহাদের কর্তৃভ আীরাম্‌- 
পুরে একটি মুদ্ৰাষন্ত্ৰ স্থাপিত হয় এবং প্র যন্ত্রের ন্রন্ত দেব- 
নাগর ' বাঙ্গল| প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নান! ভাষার অক্ষর 
প্রস্তুত করাইয়া 'প্রথমে বাইবেল অঙ্ভুবাদিত কৰিয়া মুদ্ৰিভ 
ও প্রকাশিত করা হয়। রামায়ণ মহাভারতাঁদ বিবিং 
বাঙ্গলা, পুস্তকও ক্ৰমে এ যন্ত্রে মুডিত হইতে লাশিল 
পাদরী সাহেবগণ কেবলমাত্র একটি মুডাষস্ * পিত 
করিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই সময়ে ভন্রাই বঙ্গ 
ভাষার ও বাঙ্গালি জাতির উন্নতিকল্পে প্রথমে কযয়কটি 
বাঙ্গল! স্থুল স্থাপন কন্রেন। পণ্ডিত রামগতি হায়রত 
মহাশয় তাহার বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ক পুস্তকে এ [াদরী 
সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়। লিখিয়াছেন,_জ্রেশ চতন্ত 
সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গলা পদ্যরচনাঁর উন্নতি 
হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ থৃষ্টবৰ্ম্মাবসন্ধা “যাদরী 
সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গল৷ গপ্ভরচন। সমধিক অন্থুণীলিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথ! অবশ্ত স্বীকার বরিতে 
হইবে ৷” 
উল্লিখিত কেরী সাহেব অসামান্ত যত্ন ও অ্যন্সা সহ- 
কারে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে একখানি অভিধান ও এক- 
খানি ব্যাকরণ প্রণয়ন: করেন.। মার্শমান দাহেব উক্ত 
অভিধান খানিকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া আর একখান নূতন 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই ম্তহাত্মার দ্বারাই বা্গলায় মর্ক- 
প্রথম সংবাদপত্র. প্র্কীশিত হয়'। এই পত্রের ন'ম সমা- 
চার দর্পণ,” ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুব হইতে উহ! 
সাঞ্চাহিকরূপে- প্রকাশ. হইতে আরম্ভ হয়। ইং হি / 


&&৫৪ প্রবাসী। পু 


হি ধরণের মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কর্তাও ইনি। এই রন হইতে ও গীযুক্ত র রমেশচন্ত্র দত্তের The 1754 
বৎসরেই তিনি “দিগর্শন” নামে একখানি মাসিক পত্ৰিকা ০£:99851 নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি 


প্রকাশ. করেন। উহাতে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্য- শ্রীহরিহত্র -ম্ঠ 
ৰ বিষয়ক প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত'হইত। কিন্তু এই পত্রিকা- * 

খানি প্রকাশিত হইবার পর অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া চিত্র | 

যায়৷ বর্তমান সংখ্যার স্বতন্ত্রমুদ্রিত ছবি ছু'খানির এননাট 


পূর্কোল্লিখিত হালহেড, উইকিল্স, ফরষ্টার, মার্শম্যান, 
কেরি ভিন্ন কোলক্রক, সর উইলিয়ম জোম্দ প্রভৃতি আরও 
কতিপয় ইংরাজ মহাত্মা বাঙ্গল! ভাষার উন্নতিকল্পে বিশেষ 


যত্ববান হইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অন্দে কলিকাতায় 
“ফোর্ট উইলিয়ম কালেন্ধ” নামে যে বিদ্বালয়টি সংস্থাপিত 
হয়, উক্ত মহোঁদয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাতে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে পঠিত হইবার 
অন্ত কতকগুলি নূতন বাল! পুপ্তক রচিত ও প্রকাশিত 


হইয়াছিল। | LE 
বাঙ্গলা ভাষার আন্ত ও মধ্য যুগে আদৌ একখানিও এন্থসমালোচন| । f 


ব্যাকরণ ছিল না। হালহেড, সাহেব মৰ্ক মে ও তৎপরে পা চপ মহলা গৰম এমীত। এই বৰা সহ 
ন পাঁঠ করিয়া ভূপ্বিলাভ করা গেল। এমন *র-্ত 

কেরি সাহেব বান্ধল! ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা পূৰ্বেই গ্ৰন্থ, অতি নিকৃষ্ট কাগজে এবং নিকৃষ্ট ছাপাথানায় মুদ্রিত বর" দ্বাল 
উল্লিখিত হইয়াছে। উহাদের পর কতিপয় বৎসরের হয সাই। প্রধম হইতে শেষ পৰধ্যস্ত কৃ্জাপি একটি ভাবে হথা 

নি ৰ _ নাই; এবং অতি সবল ভাষায় চীনদেশের বিবয়ে বহুবিঃ কাব্য 
মধ্যেই যে সকল মহাত্মা বাঙ্গলা ব্যাকরণ্রচনা করিয়া কথা মনোহর ভাবে বৰ্ণিত হইয়াছে। যে সকল চিত্র অস্ত চক্রিলে 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে হটন সাহেব, কীথ সাহেব ও ওয়ে- একটি কীল প্রাকৃতিক এবং স।ম।প্রিক ছবি হুম্পষ্ট হব, অহ তরে 

এই সকল, ব্যাকরণের ও সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে। 

ঙ্গার সাহেব অন্ততম। যদিও এই স ২। পরিত্রাণ কাবা--শেখ কজ্ধলল করিম প্রণীত! _ মুনল্যান 
অধিকাংশই তদানীস্তন কালের সর্বশ্রেণীর লোকের অন্থু- কবির এই কাব্য পড়িয়া হিন্দুরাও তৃপ্তিলাভ করিতে =।নিষেন। 


মোদিত হর নাই, তথাপি ইহা অবশাই স্বীকার করিতে কাব/রচনায় অনেক ক্রটি থাকিলেও অখ্যানবস্তুটি বেশ নল ক্ড; যুয় 


রবিবন্মার অঙ্কিত; নাম “অতীতের স্থৃতি।* এক দুরুণী 
অর্ধশর়ান অবস্থায় জীবনের অতীত কথার নিজ্য চিন্তা 
করিতেছেন। দ্বিতীয় ছবিটি বী. ওয়েষ্ট, আর এ. তু 
অঙ্কিত। ধেক্‌স্পীয়ৱের রাজা লীয়র নাটকে ক্্ৰাওহের 
অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর ব্যবহারে ক্ষিপ্ত প্ৰায় লীয়র যেখান মুক্রু 
প্রান্তরে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পোষাক ছিড়িয়া ফেলি:ড হাই 
তেছেন, চিত্রে সেই দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ৷ 


ত ৷ । বৰ্ণিত হুইরাছে। 
হইবে যে, গর সকল বৈয়াকরণগণ ভাবার ব্যাকরণ ৩! জীবুক্ত দোযোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত দুখানি স্বত্ব পওয়। 
প্রণয়নের পথপ্ৰদৰ্শক । গিয়াছে। ১ম, বঙ্গভাষয় ব্ৰহ্মদেশ্যয় নাটক রজতগিরি আর, সন্ত 


শেষভাগে কতক ব্যায়োগ ধনঞ্জয়বিদ্লয়র বঙ্গানুবাদ। মুল সংস্কৃত ধন্জ্তযুমিজক্ যে 
বাদল! ভাষার দ্বিতীয় যুগের ন জনি কাব্যাংশে হয়চিত গ্রন্থ নহে তাহা জ্যোতিবিজ্ত্র বাবু চিত্রেক্ট দুমি- 


কবিওয়ালা দ্বার! বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক উপকার কাঁতে লিখিগাছেন। ব্যায়োগ শ্রেণীর রূপকের দৃ্ট সুপ সন্ত 


ং উ গ্ৰন্থ পাওয়া বায় ন| বলিষা, এখানি ভাষাত্তরিত হইরাহে প্রুলীন 
হইয়াছিল। বে সকল ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি নসাহিজ্োয সহিত পরিচিত হইতে হইলে ইহার মু উপ: 


সাধিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বলিতে গিয়া কবিওয়াল। আছে। 

অন্যতম আশ্টনি সাহেবের নামোল্লেখ না কর! তি কৌতুহল সহকারে রজতগ্গিরি পড়িয়া, যথেষ্ট মান শাভ 
রিগে যঃ কগগয়াছে। সাধারণ সাহিত্যেও জাতীয় বিশিষ্টতা এল শ্হিহ্কট 
মকর্তব্য মনে করি। ৰ থাকে যে, এই বৈচিত্রশুন্ত পরীর গল্পটা পড়িয়।ও, উহা সত! আনু- 


বাঙ্গলাভাষার উন্নতিচিকীর্ষু যে সকল" ইংরাজ মহো- ভব করিতে পাবা! গেল, ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগতদিগের আম [= লিবিধ 


গল্প শুনিয়া কদাচ তাহা হয় নাই। গ্রস্থেব ভূমিকাটুকু খচ্‌ চগৈন্ৰ।গী, 
দয়ের কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বল৷ হইল, তাহাদের বিষয় হইরাছে। *বিলাতের সম্পদ ও সৌভুগ্যর উদ্্বল চিত্র দেখিয়া 
, স্বৰ্গীয় রামগতি স্কায়্রত্র মহাশয়ের বাঙ্গলাভাষ! বিষয়ক আমরা চমৎকৃত হুই; কিন্ত ই সভ্যত।টার প্রতি প্রাণ্রেন্ট ন এন্মে 


রি 


এইস সংখ্যা] 


I ফ্ৰি অসভা নামে পরিচিত বহ্মদবেশব।সীদদিগের উৎসব 
ঙ্গণেয দীপাবলীর চিত্রে মুদ্দ হইতে হয়। আমবাও অসভ্য; 
ই কলাগাছেব উপর সঃ! দিয়! প্রদীপ ঘালিতে দেখিলে চিরপ্রিয় 
খচিত্র মনে গড়ে ৷ 
সভ্যতার বাথরুমের আাবরণ ভাল হইতে পারে; কিন্তু উহা 
ন; এখনও উহাতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হই নাই । পুকুরে এবং নদীর 
ট চিবকাল “পর” দেখিয়! আসিয়াছি, সেইজন্য যেখানেই স্বচ্ছ 
ন তক্‌ তকৃ করে, সেখানেই যুবতীর লাবণ্য মনে পড়ে। এই 
গ্ই হয় ত, ড্ৰই'ক্লেম্‌-ভয়া, সান্ধ্যপরিচ্ছদ পরা, বমণীদিগের সদ্য 
% অপেক্ষা, হীসের'মত পদ্মসয়োবরে ঝাঁকে ঝাঁকে পরীযুবতীর 
ল্লদিক বিচরণের কথ বেশি মিষ্ট লাগিল । 
৪। রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ্র । এমন উৎকৃষ্ট 
য় একটা সংক্ষিপ্ত মমালোচন| কবিতে কষ্ট হয়। সমযানরে 
স্ব অবলম্বন করি অনক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। পণ্ডিত 
1থ শাস্ত্ৰী মহাশাস্তর ভাবা এমন সরল এবং মনে।হব, এবং 
গতন্ক লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত ও প্রাচীন বঙ্গসমাজের 
থা এমন সাবধানে এবং সযত্নে চিত্রিত যে, কেবল ইতিহাসের 
তিয়েও এ গ্রন্থ সর্ব পঠিত হইবে। এ গ্ৰন্থ পাঠ কবিলে বাঙ্গা- 
।ব সকল মহাপুকষেহ জীননচগ্রিতেব কণাই অবগত হুইবা প্রভূত 
নন্দলাভ কবা যায়। ইহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের ৩৫ 
[নি প্রতিকৃতি সন্পিলিঃ আছে এ প্রতিকৃতি গুলির অধিকাংশও 
চমৎকার হুইয়ছে। বাঙ্গালায় প্রাচীন সমাজের এমন চিত্র, 
গ কোন গ্রন্থে নাই । 
শিবন।থ বানুব জ্ঞব্বায একটা বিশেষত্ব আছে। সরল ভাষায় 
‘পাঠ্য রচনা বড় সুলভ নহে; তাহার উপর আবার এ ভাষাটা 
ম্‌ একটা যাদ্নম্ত্ৰহৃত যে, পড়িব। মাত্রেই অন্তঃকরণে উৎসাহ 
।গিয়া উঠে, এবং পত্ৰত ও সাঁধুভাব উপর গঁভীব অনুরাগ জন্মে । 
য খেলে, সে কণা ক্রডি লইয়াই পেলে,” এই অতিপরিচিত কথাটি, 
আনি যে প্রকার ভাব উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আশাহীনের 
আশা ও উৎসাহ জন্মে। যে অকপটত| ও একাগ্রতা বা 
কতা শব্দের 1৭, ভাহ্‌ গুতিবর্ণে পরিস্ষট। যে মহাস্বার 
রিত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার জীবনের 
ঘটনায় সহিত এই পুত্ৰ সমালোচক বিশেষ পরিচিত। 
বলিতে পরি যে, কোথাও কোন কথ! তিলমাত্র অতিরপ্রিত 
; বরংকেন কোন বিষয়ে আরও অধিক কথ! লিখিলে 
ইত ন!। কিন্ত গ্রন্থকার হয ত এ বিষয়ে বিশেষ সাঁবধ|নত' 
ঘন করিয়াছেন । 
এই গ্রন্থে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশযের জীবনের কথায় 
একটি ক্ষুদ্ৰ কটি সক্ষিত হইল । মহ্ধির জীবনচরিত প্রকাশিত 
ইবার পব উহ! লক্ষ্য কৰিতে পারা গেল। কিন্তু উহ! যৎসানান্ত 
ত্র; এবং অনায়াসে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইতে পারিবে। 
"১রাৎ যখন এই পর্ব দিতীয সংস্কৰণ অনিবার্য, এবং মহুধির 
তত্ব জীবনচবিহ৯ যণ্ন গুহ গৃহে পঠিত হইবে, তখন এই অতি 
; বিষয়েও কোন ক্ষতি হইবে ন!) 
৫। মহৰি 'দবেক্্রনাপ ঠাবুরেব আীবনচত্রিত পাঠ কবিলে 
কলকেই ভক্তিগয্রচিত্তে স্বীকার করিতে হবে যে, মহ।পুকবের 
হখি নাম অতি উপযোগী হইষাছে। খবিগণ মন্ত্ক্টা ছিলেন, 
পস্তা দ্বাব’ ব্রন্মদ্রান লাভ করিযা মুক্তিলাভ করিতেন, এবং আপ- 
জীবনের অইলোকেসংসার আলোকিত করিতেন । কাজেই 
বলিতে যাহ, বুঝি, দেবেন্রনাধ তাহাই। 


প্রবাসী। 


৫৫৫ 


স্তর সতী পি জি ee পাতিল শিপন 


_ আমাদের পরব সৌভাগ্গা যে, মহ আমাদিগ্ের প্রতি অনুকম্পা 
গুকাশ করিয়া এই প্রস্থধালি প্রচাঁবিত হইতে দিবাছেন। এ গ্রন্থ 
অ:ন্বর আলোক, চুৰ্বালের বল, এবং মৃতের প্রাণ ৷ 

৬। ‘The Map of India. an 00520156650 to Lord 
Curzon, by Prithwis Chandra Ray. এই গ্ৰন্থে পৃণীশ- 
বাবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে শাসনকাৰ্য্যের হুবিধাব জন্য 
ধেকপে কমাইয়া বাড়াইয়া, পুনর্গঠন করিতে বলিয়াছেন, মোটের 
উপর তাহা উত্তম হইযাছে। ' 

৭। সরল গৃহচিকিৎস| ৷ বটবৃষ্ট পাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক 
প্রকাশিত। ষাহার! ডাক্তার না ডাকিয়া হোসিওপাথাী মতে সহজ 
সহজ রোগেব চিকিৎসা করিতে চান, এই পুস্তকথানি তাহ।দের 
বেশ কাজে লাগিবে। 

৮। লহ্‌রী ( উপস্থায ) প্রঅমরচন্ত্র দত্ত প্ৰণীত ৷ এই উপনাঁষ 
খানিব ভাষ! ভাল ; গল্পটিও মন্দ নহে। আমরা সংসারে সচযাচহ 
যে ভাবে ধর্ম্মের জয ও অধৰ্ম্মের পরাজৰ দেখিতে চাই অনেক স্থৃহে 
তাহ! ঘটে না। কবিরা কিন্ত অনেকে এইকপ জয় পরাজয় লি 
নিজ কাবো দেখাইয়। থকেন। 'এইজনা ইহাকে poetic justice 
বলে। এই poetic justice রাখিতে যাওয়ায় গল্পেব প্রণম খঃ 
যত ভাল হইয়াছে, দ্বিতীয় থও ততটা হয নাই ।:-,উহা কাবাকলান্ব 
আদৰ্শ হিসাবে প্রথম থও অপেক্ষা -কিছু নীচে পড়িযাছে। যা? 
হউক, পুস্তকখানি মোটের উপর চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্ৰদ। 


অনুবোধ । 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হৃদয়, 
নয়নে পড়িছে আবরণ, 
আজিকার শীর্ণ অশ্রজজলে * 
ভাসিতেছে মৃত্যু-আগমন । 
শীতের বিশীৰ্ণ অভিশাপে ” 
ঘিরে দিও সমাধি আমাব, 
বরষের সব জীর্ণ পাতা 
। পড়ে যেম থাকে চারি ধাঁর। 
জগতের সব শোকগীতি 
বোলো! সেথ। অনিলে ছড়াতে, 
ধরার সমস্ত গুফ ব্যথা 
সারা বর্ষ সেথায়ে সাজাতে । 
তৃণের দীনতা -আশীর্ববাদে z 
চিরতরে ঢেকে যেও মোরে, 
বিস্থৃতিরে রেখে যেও সেণা 
শেষ অভিবাদনেৱর তব্রে। 
* মীৰ্ণশশাখাতক্লছায়া ঘিরে 
স্বতিনিপি করিও রচমা, 


৫৫৬ - 


ছঃখী-কোনে! পান্থঙ্জনে বোলে| 
(দেখা ) রাখি’ যেতে দুঃখের চেতনা । 


বরষের গত পুৰাতন -. 
(দেখা) নিত্য ষেন জীৰ্ণ হ’য়ে বরে; ' 
ওদান্তের খিয্ন সহবাস 
জাগে যেন দূর হ'তে দুরে । : '। 
'_ লঙ্জাবতী বহু । 
'ব্যক্ত বাসনা । ; 
রমনীর মত আমি ৷ i 
তোমারে পৃঞিব স্বামী, ৷ 
মনপ্ৰাণ দিয়া! ', 
তুমি মোর কাছে এসে’ 
আশীর্বাদ কোর’ শেষে 
বুকে তুলে’ নিয়! ! 


রা *' 


ন. ৰস 
কা’র রূপে যেন নয়ন ভরে ! 
প্রভাতে বিহগ করয়ে গান; 
চিত করে তাহে অমিয় পান | 
“কুলুকুলু* নদী নাচিয়া ধায় 
তাহে প্রাণ মোর তলায়ে যায়! 
চাঁদেরে নেহারি” আকাশতলে' 
কা’রে যেন চিনি পলকে পলে | 
তিমিরে আকাশে তারকা হেরি” 
আভাস পাই সে অনস্তেরি ৷ 
ভাইবোন মিলে” সুখেতে থাকি, ' 

মধু বরষিয়ে ‘মা’ বলে” ভাকি। 
পিতারে পৃজিগো ভক্তুতি দিয়ে 
নখাসনে মাতি মাধুরী পিয়ে” 


+ ১৩৭৪ সনে এই কবিতাটি রচিত হ্য। 


প্রবাসী। 


‘হইয়াছে। 


[ ওয় ভাগ 


শরিরে রাজি করি” 
রাখি সবতনে হৃদয়ে ধরি+। 


, এমন মধুর প্রিয় পরিবার, 
এমন মধুর মোর চারিধার,__ - 
এ হেন শাস্তি পাঁথারে নামি’ 
তারে পাই আমি দিবসবামী” ৷ 
এমনি করিয়া দিবস রাতে 
পরাণ আমার ডুবিছে তাতে৷ 
এবে দূরে যেতে বাসনা নাই; 
ভিতরে-বাছিরে যেদিকে চাই 

' সবামাঝে হেরি’ লুকায়ে তিনি 
নিতেছেন মোর হৃদয় জিনি’ । 





কুর্গ। 


কুর্ণ পশ্চিমঘাটের সন্নিহিত, জনবিরল একটি সম 
প্রদেশ? আধ্্যবিজয়ীগণ যখন দাক্ষিণাত্য জয় করি 
করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন “যেরুবা” নামক অনাধ্য জা _ 
এই প্রর্দেশে লুকাইয়|া আর্ধ্যআক্রমণ হইতে আতু 
করিয়াছিল।, পরবর্তীকালে ‘কোড়াগা” নামক জা 
প্রদেশের অরণো তাহাদের শিকারলালস! চরিতার্থ 
বাব প্রচুর ক্ষেত্র গণ্ড হইয়া ওর স্থানে উপনিবেশ = 
করে। তাহাদের নাম হইতেই এর প্রদেশের না 
‘কোড়াগা’ জাতি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়, 
তাহার! স্বভাবত কর্মঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়; তা 
সকল গুণ আমোদ উৎসব বা ধর্ম প্রকরণের মধ্যেও প্রক 
শিত হুইয়া থাকে । জনম্মমান্র ‘কোড়াগ৷’ বালকের হা 
তীরধনুক .সমর্পিত হুইয়া থাকে; এবং তাহার যৌবা 
তাহার শারীর শক্তি ও পুরুষোচিত দীর্ঘ আকার একম' 
গৰ্ব্বের কারণ হইয়া থাকে । শক্তি ও দেহসৌষ্ঠৰ লাতে_ 
প্ীকাস্তিকী আকাজ্ষ! হইতে তাহারা যের্ূপে যৌন-নির্ক 
চন করিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা দক্ষিণ-ভারতের এব _ 
অপূর্ব বলশালী ,যোদ্ধ,জাঁতিতে "পরিণত, হইতে 


ংখ্য।। ] 
শৈল ও অন্তব্যকহাকে নৈপুণ্য প্রদর্শন তাহাদের 
ধর্মকর্ম, ক্রিক গু, আমোদ উৎসবের অঙ্গীভূত 
উদ্লাছে। তাহাদের বাৎসরিক ফসল সংগ্রহ- 
হাব! হু স্ব গৃহস্থ অস্ত্ৰশস্ত্ৰাদির পুজা করে ও 
ত (গ্রামা ক্ষেত্রে) একত্রিত হইয়া প্রত্যেক 
বলবো পরিচয় দিয়া থাকে । ইহাদের দেহ- 
লবীর্য-, শ্ভ্ত্রট-লনকৌশল, যৌননির্বাচন প্রথ 
[ভিমানী বামদের সর্বতোভাবে অনুকরণীয় | 
লাকগণন্লয় কুর্গত্রদেশের সমস্ত লোকসংখা 
স্থির হুইক্রাছে। তন্মধ্যে “কোড়াগা” জাতি 
১১১ এবং “যেরুবা” জাতির সংখ্য! ১৪২০৯ মাত্র ; 
স্তান্ ক্ষুত্ৰ ক্ষুদ্র জাতিও আছে । “যেরুবা” জাতি 
ক্ৰমণ হইতে আত্মন্রাণের নিমিত্ত এই প্রদেনশ 
| কারয়াঁছিল; এক্সন্য তাহারা অপেক্ষাকৃত দুব্যল 
এবং তাহাদের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ হীন হুইয়া 
। জগতে যোগাজনেরই উদ্বর্তন হুইয়া থাক্কে। 
বণ্ড ভি. ্লিক্ট-র “কোড়াগা” জাতিকে দ্রান্ডি- 
বলিয়াছেন। তাহারা কিন্ত ইহাতে, স্থ; 
ঢাপনাক্িগকে ক্ষত্রিয় বা রাজপুতবংশীয় অৰ্য্য- 
1 প্রচার বারে: কিন্তু ইহ! সমর্থন করিবার মত 


দি বা ৰীতিত ভাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় সা। ' 


কোল জাতিই স্বীকার করে না। 

যদি'ও হিন্দুগৎ আচাব বাবহার ও ধর্ম গ্রহণ 
কিন্তু তথাপি তাহাবা ব্ৰাহ্মণাধৰ্ম্মেব গৌড়া নহে। 
বড ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে, কিন্তু 
[ই যে তাহারা দ্ৰাবিডবংশাস্তৰ্গত হইবে এমন 
{বণ নাই; ভাষা বংশসমত্বের প্রমাণ সহে। 
'ল্ড্ওয়েল ‘কোড়াগা’ও “কানাড়ীগতে সাদৃশ্য 
ব; স্ভাক্তার সুঁস্তব ওপাট উহাদিগকে ভারত- 
মালা-আগ্রমুনর পূর্ববর্তী আদিম ভারতবাসী- 
গাঁলীয় শাখস্তর্গত বলিয়াছেন তাহা মতে 
না ‘মাল’ শব্দে আরম্ভ, তাহারা দ্রাবিড় 
ও বাহাদেন,নাম “কো” শব্দে আরম্ভ তাহার! 
'খস্তরগত | 


প্রত্থাসী ৷ 


বল 


৫৫৭ 


কুর্গগণ সযতনে যৌননিৰ্ব্বাচনপ্ৰথ৷ রক্ষা করিতেছে 
বলিয় তাহাদের বিভিন্নজাতির শোণিত সংমিশ্রণে জাতীয় 
অবনতি ঘটে নাই । আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে বহর 
আর্াসংমিশ্রণে আকারগতউন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারাই 
বোধ হয় শূদ্ৰ ; আধ্যসংস্ৰবশূন্য আদিমব'সিগণ নতন স্কি, 
স্থূলাধর ও দস্যু নামে পরিচিত। যেরুবাগণ এইবপ বন্য ; 
কিন্তু তাহাদের সহিত অপরাপর বহু অনার্য্য ভ্রাতির 
শোণিতসংশ্রব সংঘটিত হইয়াছে। কুর্গগণ আঠ্য ব 
অনার্ধা রুক্তসংভ্রব না পাইয়া কেবল যৌনলির্কাচন 
বুদ্ধিমত্তার সহিত অবলম্বন করায় আর্ধ্যবৎ উন্নত না সহ 
ও উন্নতদেহ হুইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে তাহ-দিশনে 
শূদ্ৰ মনে কর! বোধ হয় ভ্রান্ত । ইহারা কেবলমাত্র নত? 
ষৌননিৰ্ব্বাচন দ্বারা আর্ধ্যবৎ বর্ণে ও গঠনে উন্নত্তিলাভ 
করিয়াছে । কোৌলিন্য ও মেলবন্ধন জন্য এই ন্রান্াএদ 
যৌননির্বাচনপ্রথা আমাদের দেশে একেবারে অসম্যৰ 
হইয়া পড়িয়াছে।' যতদিন না কৌলিন্ত ও ভাতিতেদ 
প্রভৃতি কুপ্রথ সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, ততদিন মা' রা 
দুর্কাল ও কাপুরুষ নাম হইতে উদ্ধার পাইব ন] ৷ হলাও 
সাহেব বলেন যে এই যৌননির্বাচন দ্বাঞ্ৰ। বোডাগ গণ 
দাক্ষিণাত্য ব্ৰাহ্মণগণ অপেক্ষাও অনেকাংশে শ্রেনত্বণাঁভ 
করিয়াছে । তাহার! সভাপদবাচ্য হইয়াছে । 

অপরপক্ষে যেকবাঁগণ একান্ত হীন; এখনে অনেকে - 
অরণ্যবাসী; কেহ কেহ বা কাফিক্ষেত্রে কুলির ভাল বরে। 
কুর্গ প্রদেশের প্রধান এই ছুই জাতির পরিমাপ খৃয়ীত হই- 
য়াছে। কোড়াগ পুরুষের গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৬.০ ইঞ্চ) 
দক্ষিণ-ভারতে কেবল মাত্র টোডা জাতিই উহাদের নমলক্ষ । 
উদারা যেরুব পুরুষ অপেক্ষা গড়ে ৩-৯ ইঞ্চ উচ্চ কোড়াগা- 
গণের বর্ণ ফরসা (13156 010) "ও যেরুবাগণ ছেরতর 
কৃষ্ণবৰ্ণ | কোড়াগাগণের চুল সোজা, নাক লম্বঃ, তাঁতের । 
থাবা, হাত ও পা অপেক্ষাকৃত ছোট । যেরুলগণেন নাক 
চেপ্টা, হাত গরিল্লার মত লম্বা। ( আমাদের ‘ইন্‌ শান্ত 
কিন্তু আজানুলম্বিত বাহুর* প্রশংসা দৃষ্ট হয়; এক্ষণে 
আজানুলম্বিত বাছ গরিলা, শিল্পাঞ্জি প্রভৃতি হন ঘংগীয় 
দিগেবই দেখা যায়; মনুবংশের সভ্যতার উত্ভর্ষে তাহা- 
দের বাছ ও পদের হুত্যতা ও গাত্ৰলোমের অভাব দৃষ্ট 


টির 


৫৫৮ 


হইতেছে'। ইহাতে অনেকে মনে করেন যে, মান্য কালে 
কেশলেশহীন, হস্তপদশৃন্ত হইয়া যাইবে )। যেরুবাগণের 


চুল ছোট ও কৌকভা? অধরোষ্ঠ মোটা ও উপ্টান।. 


গুক্ষ শ্মশ্ৰু নাই বলিলেও হয়, যেরুবাঁগণ বহুকাল হইতে 
কুৰ্গসহবাস করিলেও কৃর্গশোণিতসংশ্রবে দুষ্ট নহে; 


বোধ হয় কুর্গগণের ্বাতন্ত্রক্ষাই ইহার কারণ; 


যেকন্বাগণেব'ইহা কোনও গুণের পরিচায়ক নহে। 
যেরুবাগণ কোল, গৌভ প্রভৃতির সমশ্রেণীভুক্ত ও 


তদ্বৎ অদ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে । কুর্গগণের পরিচ্ছদ-পারি- 


পাট্য যথেষ্ট । তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ--একটা লম্বা 
কাল কাপড়েব কোট ( কুপাসা ), সম্মুখে খোলা ও পায়ের 
ডিম পর্য্যস্ত লম্বা । কোটের হাতা কমুইয়ের নীচে কাটা, 
| তাহার নিম্নে সাদা শার্টের হাতা খানিকটা বাহির হইয়া 


সন্বাকে শার্ট বিলাতীর অন্থকরণ। উজ্জ্বল বর্ণের কোমর- 
বন্ধ বাঁদিকে গ্রদ্থিবদ্ধ ও তাহার দক্ষিণভাগে “পিচাকটি, 


নামক কুর্গছোর! সনদ্ধ। ছোরার খাপে স্বৰ্ণ ও রৌপ্যের 
কাককাৰ্্য। তাহা ধাতব শৃঙ্খল বা সুন্দর একটি দড়ি দিয়া 
, . কোঁটিবন্ধে আবদ্ধ থাকে । পূৰ্ব্বে চৌড়া ফলার ছোরা 
(ওছুকাটি) অধিক বাবহৃত হইত। এক্ষণে তাহার পরিবার্ডে 
“দীথীন সরুফলাঁর ছোরা 'পিচাকাটি” ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
,কেহ কখনও চৌড়াফলার ছোর! ব্যবহার করে, তবে 
হা পিত্ব*লর আঁকড়া দিয়! পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে এবং তাহার 
ছু'চালো শর বামস্কপ্ধের দিকে ফিরান থাকে। সন্নিকট 
যুদ্ধে কুর্গযোদ্ধার হস্তে এই বড় ছোবা গুৰ্থার হস্তে 
কুদ্ফরী’র, স্কায় বড় ভীষণ। বিবাহকালে বরকে এই 
৷ ছোরার আঘাতে একটা কদীবৃক্ষ ছেদন করিয়া আজে 
তাহার ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়। কুর্গগণ মাগায় পাগড়ী 
পরিধান করিয়া থাকে |. | 
} “ শ্রীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ' 


কামসূত্র |. 
_ ভারতবর্নের ইতিহাঁসগঠনের অনেক উপাদান “চাই ৷ 
| এই:সকল উপাদান:সংগ্ৰহ করিতে হইলে প্রাচীনকালের 


প্রবাসী | 


[৩ 
সৰ্ব্বপ্ৰকারের লিপি 'এবং সাহিত্য হইতে সার 
করিলে চলে না। যেসকল কাব্যে কিছুমাত্র 


কাব্যসৌন্দর্য্য নাই, তাহাও সফত্ছে পাঠ কবিতে 
সকল দানলিপিতে দু’চারিজন অজ্ঞাতনামা , 


নামমাত্র পাঁওয়া যায়, অনেক পরিশ্রম কবিয়া 0 


পাঠউদ্ধার করিতে হয়। এরাপস্থলে যে সাহি 
হাসেব উপকরণসংগ্রহেব পক্ষে উপাযাগী, ও 
“ব্ৰীড়াজুপ্তপ্সাব্যঞ্জকত্বাৎং" একটুখানি দোষগ্র 
তাহা হইলেও তাহা সাদরে অন্ুখঝলন করিবার « 

কার্য্যউন্ধার করিতে হইবে, অথচ শ্লীলতা 
করিতে হইবে; এই উভয়দিকে দৃষ্ট রাখিয়া : 
নামাঙ্কিত কামহ্ত্র খানি স্বৰ্গীয় পণ্ডিত ছূর্গাপ্রঃ 
মুদ্রিত হইয়াছিল । সাবধানতার জন্ত এখন এ 
‘For private circulation on-y” বলিয়| | 
প্রেস হইতে প্রচারিত হুইতেছে। এত সাবধ' 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা মনে হয় ন!। 
সংস্কৃত ভাষা পড়িয়া মৰ্ম্মগ্ৰহণ করিতে পারিবেন 
সকলেই বিপদের বয়সটা কাটাইয়! উঠিয়াছেন। 
কালের” অনেক সামাঞ্জিক বীতি নীতি জানি 
এই গ্রন্থ খানি এত উপাদেয় যে, সুপ্রসিদ্ধ বুলার» 
প্রভৃতি’ সুযোগ্য প্রত্থতত্ববিদেরা ইহার প্রচাণে 
প্রকাশ করিয়াছেন ৷ y 

স্মৃতি পুবাণ প্রভৃতিতে, শান্তরক্্তাদের আদর্শ 
রীতির কথাই উল্লিখিত হইত । প্রকৃত পঙ্ষে 
যাহাই প্রচলিত থাকুক না কেন, স্ত্বতিকর্ভারা য 
নাদের অভিমত বা অবপ্তঅম্ুষ্ঠেয় বলিয় মনে 
সেই কথাই বিধিরূপে প্রচার করিতেন। গর: 
হইতে কেবল পরোক্ষভাবে নিষেধাদির কথ 
লক্ষ্য করিয়া, প্রকৃত সায়াজিক অবস্থাৰ সম 
অনুষান' = চলে । কিন্তু কামন্ত্র খানি পাঠ 
প্রতীত্‌ হয যে, উহাতে তৎকালের বিবাহাদি প্র 


_ ছুণ্চারিটি রীতিব প্রচলিত অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে 


সকল সামান্ধিক প্রথার পরিচয় দিবার পূর্বে, 
জানিবার প্রয়োজন যে, উক্ত প্রথাগুলি প্রাচা 
কোন্‌ সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহা না অনিতে 

টি শি . 



















র হইবে না? কাজেই যথাসাধ্য শী 
, + HELE Es 
৮ পর bs ত্র খান বাতায়নে কোন ত ইত 
লি থাকলেও, এ খানিকে বাৎস্তায়ন-' বল! 
| ন|। অন্যান্য স্ত্রের মত ইহার এর্টীনতা 
গন্য, সহাদেবের অনুচর নন্দী হই ইহার 
টুনা করা হইরাছে। ‘ধৰ্ম্মাৰ্থকামেতে নম’ 
মীর উচ্চারণের পব লিখিত হইয়াছে বৃ, মনু 
সদ বচন৷ কনিয়্াছিলেন এবং বৃহস্প যেমন 
[য় ছিলেন, মহাদেবের অনুচর নন সেইরূপ 
[না করিয়াছিলেন। এ নামনির্দেশদেখিরাই 





যেমন কোথাও না “ছতিচারায়ণঃ ই (গোণিকা- 
ৰ প্ৰভৃতি আছে, তেমলি আবার, কোঁথঃ কোথাও 
চি নাতস্যায্নঃ” বলিনাই উল্লেখ আছে ইহাতে 
রা যায় যে বাঁৎস্কায়ন এই সংগ্রাহ একজন 
& লেখক; এবং স্কননবন্থা প্ৰধানতঃ ৎস্তায়নকে 
be 'রিয়াই গ্রন্থপ্রণয়ন বরিয়াছিলেন এই সঙ্কলন- 
ঠীয়নিণয় করা অপেক্ষা বাত্স্তায় সময় নিৰ্ণয় 
টক উপযোগী । নি 
.1ত বস্তবিষয়ের শেষ শ্রন্থকর্তা বায়ন ব 
ন হইয়াছে। যে নকল সত্ৰ শষ্টতঃবাৎস্তায়নের 
ৰ ঢহ, তাহার মধ্য হইতেই সময় সম্ব কয 
এ করিতে হইবে। প্রথম যথভাস্কর ! সেং- 
বি অক্ঞ্চিৎকর টীকাসহ কামস্থত্ৰখন ইউ 
তখন টীকাকারের নিৰ্দেশ অনুসা বাধা 
[['[ম মন্লনাগ বলিয়া উল্লেখ দে 1, বাৎ 
| রা 
হা উল্লেখ আছে, তাহা : ডু ৰ 
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নামটা বাৎস্তারনের দ্বিতীয় নাম বলিয়া স্বীকার করিবার 
বশিষ্ট প্রমাণ কি? যখন প্র প্রাচীন সময়ের কোন 
সাহিত্যে, কিম্বা কামসুত্রে, বাতস্তায়নের & দ্বিতীয় নাম 
উল্লিখিত হয় নাই, তখন যে টাকা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লি খত, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া অতবড একটা সিদ্ধান্ত করা 
চলে না। যশোধরের টীকাও আধুনিক, এবং তিনিও 
বাহস্তায়নের দ্বিতীয় নামটি প্রবাদকথ! বলিয়াই স্বীকার 
ববিয়াছেন ৷ মল্লনাগ ষে বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াহিলেন 
বলয়! সুবন্ধর গ্ৰন্থে উল্লেখ আছে, ওঁ বিষয়ে বাৎস্তায়ন 
শেষ প্রস্থকৰ্্ব বলিয়া অসতর্কতার সহিত একটি প্রবাদ প্রচ- 
ভিত হওয়৷ অসম্ভব নহে । বাসবদত্তার টীকাকার শিবরাম, 
বিশ্বকোষহইতে মল্লনাগের দ্বিতীয় নামের প্রমাণ দিয়াছেন । 
ইহাতে পরবর্তী সময়ের প্রবাদটির প্রচার বুঝিতে পার! শায় 
বটে ; কিন্তু কিছুই প্রমাণ হর ন!। ভবভূতির মালত্রী- 
মাববে কামস্থত্রের উপন্যাস আছে, কিন্তু কোন স্থত্রকারের 
নাব নাই। 
আভীরেরা প্রায় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তভাগে দক্ষিণ- 
পশে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর রটরিক বা 
র্টদের নিকট পরাভূত হইয়৷ (এই নাম হইতেই পরে 
মহারাষ্ট্র নামের উৎপত্তি হইয়াছিল) যখন উহাব| গুভ- 
রাটের কোট নামক স্থানে চলিয়া যার, প্রায় সেই সময়েই 
চাদুক্যের! দক্ষিণ প্রদেশে প্রথমতঃ প্রভাবশালী হয়েন। 
এই সময়টা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম বলিয়া নিৰ্ণীত হইয়াছে! 
বাত্ভায়ন্ত্মে আভীর কোট্টরাজের মৃত্যুর দৃষ্াস্ত দেখিয়া 
উহার সময় ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ববর্তী করা যায় 
না। গুজরাটের ‘লাট’ নামও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রচলিত; 
বাৎস্কায়নহত্ৰে ও নামটিই পাওয়া যায়। কালিদাসের 
সময়ে দক্ষিণাপথ সুপরিচিত হইলেও, দক্ষিণাপথে কিম্বা . 
চোলগাপ্য প্রভৃতি রাজ্যে আর্ধ্যনিবাস সুপ্রতিষ্টিত হয় 
নাই। বাহস্তায়নের সুত্রে দেখিতে পাই যে, এ সকল 
দেশে আধোঁযর| বহুপরিমীণে বাস করিতেছেন, এবং 
ভ্রবিড়দের কোনও কোনও সামাজিক রি পর্যাস্ত আত্ম 
সমাজে গ্রহণ করিয্মছেন। এ দেশের আধ্যেরা মাতুল 
* কন্তাকে বিবাহ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে । দ্রবিড়দের 


৬ সহিত এতটা মিলিয়| যাইতে, একটু সময় লাগিরাছিল 
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স্বীকার করিতে হইবে । ইহাতে বাৎস্তায়নের সময় : "' নাই। পরী 
ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে গণনা করা খুব সহজ হয় না। সুবন্ধু, . " হইয়াছিল, তখনই টা 
এবং দণ্তীরু গ্রন্থে বিদ্ধাপ্রদেশেব যথেষ্ট বৰ্ণনা আছে; ''' ' এ '; পূৰ্ব্বব্ত্ত ত 
কিন্তু এ্রঁ'শ্রধেশের আৰ্য্য উপনিবেশগুলির কিছুমাত্র 5. হা নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে #3 ৰণ৷ 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাত্স্তায়নস্থত্ৰে এ স্থানের বিশেষ ৷ " [রাসকের উল্লেখ পা] নত. 
বিশেষ সামাজিক রীতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ! «২ ই মনে করিতে হয়। ||, 1 
ইহাতে গ্ৰ সময়টা দ্বিতীয় পুলকেণীর অৰ্থাৎ সপ্তম শতাবীর | .  বাভায়নের সময় নিক বুম, 
প্রথম ভাগ্নের পরবর্তী বলিয়া সন্দেহ হয়। সুত্রে, কাঁশী- । ৷. :  ' ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শী সা 
রাজ জয়সেনের বধের কথা আছে। এই রাজার সময় , ».. - মাওয়া যায় বলিয়া হু" 
সম্বন্ধে কোন প্রকার নিদর্শন পাই নাই। |. ক্রটি হইবে না; 
* সপ্তম শতাব্দীর প্রৎমাতের পূর্বে হল্লীশ, নাট্যরাসক | ক প্রথার বিশেষ প- 
হি ৬০৬ ৬১৯৮ নি না | ক 
4: প্রামাণাপাঠসংগৃহীত সংস্করণে উহার ত্রোটক নাম নাই; '' | 1] পড়িলে, কত বর্ণ ২: 
নাটক নামই আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন এ গং কোৰ্ট ষিপ্‌ প্রভূ!” দি 
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নাটক বা অলঞ্কারাদি শাস্ত্রে উপরূপফের নামই পাওয়া যায় 7, 
না। ভরতপ্রণীত নৃত্যশাস্ত্গ্ৰন্থ নিশ্চয়ই টিভিও 
সময়ের পরে নাট্যশান্ত্র নাম পাইরাছে ; এবং উহাতে নাট্য  , , 
রচনার.কথ। সংযুক্ত হইয়াছে। 'ওখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্র্থ ২৭ 
:- ‘বলিৰ! স্বীকার করিয়া লইলেও, উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিচারে হত 
বাধী উপস্থিত হয় না) কারণ এঁ গ্রন্থে দৃশরূপকের নাম 
এবং লক্ষণই পাওয়া যায়? কিষ্ট উপরূপকের কোন 
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} 
hh 





